৯ প্প্ন্া ০ 


তলা জল প। 


“নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্মা১ 1 
৯ 


ীরাজেন্্রলাল মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, 
জীবারাণসীবাসী মুখোপাধ্যায় এম এ, বি-এল, 


শ্রীতর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল, 
সম্প।দিত | 
সপ্তদশ বষ। 
সন ১৩২০ সাল। 
ন্বপর্যায়- ছি তীয় বৎদর। 











কলিকাতা 
১৩নং ব্রর্ননাথ মিত্র গেন হইতে, 
স্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্ভাবিনৌদ এম-এ কর্তৃক 
প্রকাশিত । 


বর্ণানুক্রমিক সূচী | 


বিষয় (লথক্গণ গরাহ ৬ 
অদ্বৈতানৃভূৃতি £ শ্রীযুক্ত ভূজঙ্গবব বায়চৌধুবী এম-এ, বি-এল নধর 
অব্বণ +দকবিত।) ,, শবচ্ন্ত্র মুখোপাধ্যাষ রা ৭২৫ 
অস্বেণ * রঃ রী রর 
অভিনয ্্‌ 
আগমনী (ক বিতী) শ্রীযুক্ত বিনোদবদ্ধু গুপ্ত রি ৩৯৬ 
আল্মতত্ব ৮, , হেমচনদ ম্রিত্ ঁ ৬৪১ 
আত্মপুজা কেনিতা) ,, ভুজঙ্গবর বায়চৌধুবী এম-এ, বি-এল ১৬ 
আধ্যাত্মিক ঘটন! ভনদ্বা জন্য -_- রঃ রি 
শাধ্যাত্বিক ঘটন! (গল্প) ,, দেবেক্নাথ চট্টোপাধ্যা ৪১৯ 
আমাদের সপ্তর্দশ বতসব সমপদকান।ং রর ১ 
তমাদের মেবা-প্রণালা ্ রি 
আমি (কবিতা) শ্রীঘুক্ত সতীশচব্দ্র চক্র বস্তা | নি 
আমি (এ) ১») ভুভর্গধব বাধচৌবুবী এম-এ, বি এল ক 
আশ! £ এ) শ্রীমতী মানমহী দেবী ৭৭৫ 
আহ্বান (38) শ্রীযুক্ত নবেশভুষণ দণ্ড ২১৪ 
উজ্ঘ্বল গীতি এ 

. উত্তিষ্ঠত জাগ্রত . হঃ 
উষন্তির ভিক্ম। (কবিতা) শ্রীযুক্ত বানসহাষ ভট্টাচাখ্য (কাব্য তথ) এ ই 
খগ্েদে জন্মাস্তববাদ , আব্শ।শ৮৩ সি ৪54৬ 
এই- আম (কবিতা) 3 ১৯৬ 
ওক্কাব তন্ধ শখুক্ত বানসহাএ ভট্রাচাষয (কাব্যতার্থ। ২২৭ 
কঃ প্থ। মিড 
কষ্টহাবিথব নাট (কাত) ৫5৩ 
ক।মায কংমপভষে চন্ত। ১৩, ১৬৩, ২১৫, ৬৩৬ 
কুঞ্ভঙ্গ শনুক্ত ইজ এর বাঁবচৌণুবী এম-এ, বি-এল ** ১৩৩ 
বৃষ্ণভক্তি-বস ,, বাম!চখণ বন **ৎ ৭১৭ 
কো ব্রশাও চদিণ। , উলঙ্গবব বাচৌবুধী এমএ, বি-এল ্ ৪৫৩ 
গা বানু দবপটাদ গোহামা ৫৯৮ 
চঞ্জণেগবে , ১বিটপ। চৌণুবা ১০, ৫৪৪ 
চিহ্ক। (বাবভা, ১, ভুঙসধৰ বাঘচৌধুবী এমএ, বি-এল ২৩১ 
ছয়া (এ ) রসময-_- নট ১৫৫ 
জন্মটুঘা শ্খনুন্ত নন্মখনাথ কাবা-ব্যাক্কবণ-মীমাংসা হাথ ৩*৪ 
জাপানেৰ ধন ,, মন্মণনাথ -ঘাব এম-সি-ই জোপান) ২৮৪ 
জাবা।লব "স্ঘো্লদেশ ১, মন্মথলাথ কাব্যব্যাকরণ-মীমাংসাতীথ ৭৯ 
ভূমি ও আমি (কবি!) ১, প্রসন্নকুমার দাস বি-এ ১৩ 
ভুমি কে (প্র) ১ শিবপ্রসাগ ভট্টাচায্য (কাব্যতীর্থ) এম-এ ৯৩ 
তোমায আমায় (এ) ৃ রি ৰ টির 
(তোম বি । তোমারি । * ৪৫৯ 
দশ্বাবতাষ স্তেএ চি 
'দশন-সসনর জীুক্ত অক্গষকুসাব বিদ্যারত্ব কাব্য-সাংখ্য-বেদা স্ত শীশাংসা-দরশনতীর্থ ১৮০ 
দিব্ুস্পণন (কবিতা) শ্রীমতী ঘোনময়ী দেবী ০৪ 

৬৩৬৯ 


ছুর্ণোন্পব (8) গোবিন্ল।ল-_ 


৩/৩ 


বধ? লেখকগণ পত্রাহ্থ 
দেবযান ও পিভৃযান শ্রীযুক্ত চিগ্তাহরণ দেবশশ্মণঃ *** ৯৩ 
নারদের বীণ। ' ৩৩৫ 
নির্তাক যাত্রী কেবিতা) * '** ৩১ 
নিভৃত মিলন (এ) , ৪১৮ 
পদ (এ) ৬১২ 
পরিচন্গ (এ) ১৯৫ 
পরিপূর্ণ (এ) ৬৭৯৬ 
পাগলের উচ্ছাস শরীবুক্ত শুকদেব বন্দ্যোপাধা য় ২৮৭ 
পাগলেব পত্র *** ৬২৯ 
গাগলের হাসি ৪১২ 
প্রণব বহস্ত শ্রীযুক্ত খগেন্দনাথ অলঙ্ধ-বেদান্ত ৩২, ৮৫, ১৫৮, ১৯৬, ২৭৮, ৩৭৭১ ৫৩৯, ৬১২ 
প্রতাবর্তন ক , দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যাষ ৫২, ১১৫, ২৫০ 
প্রবৃত্থি « রামসহায় ভট্টাচাধ্য ( কাব্যতীর্থ ) ৪৭৯ 
প্রভামে * (কবিভ) », ভুজঙ্গধব রাঁঘচৌধুখী এম-এ, বি-এল, * ৩৩৪ 
প্রস্থান-ভেদ ,, ঈশ্ববচক্দ্র বিদ্যাবত্র-সাংখ্য-বেদাস্ততার্থ ১১২, ২৩৩, ৪৮৫, ৭২৮ 
প্রার্থনা] (কবিতা) ,, বিনোদবন্ধু গুপ্ত রা ৯৮ 
প্রার্থন। (ক্র) ,, শ্রীতাংশুশেখব বন্দ্যোপাধ্যায় ৫২১ 
পৃথিবী ও গ্রহগণের ভ্রমণ ,* বাধাবললভ জোতিস্তীর্ঘ ৫৭৬ 
শ্রেমবৈচিত্্য ০ তুজঙধব বাযচৌধুবী এম-এ, বি-এল ৭১ 
প্রেমলীলা! কেবিত।) ্রীমতী ক্ষীবোদকুমাঁবী ঘোষ ৮০, ২৮৯ 
বন্দন। (কবিতা) শ্রামত। আঅ।শালতা। রাহা , ৭০৮ 
বসন্ত-পঞ্চমী (এ শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্ট/চাব্য (ঞ্াব্যভীর্৫থ) এম-এ ৬৬২ 
দিবজয। (প্র) এ বন্ধিম্চত্দামত ও ৪৬৩ 
বিদ্যাপতি এ) ,, শবপ্রসাদ ভট্রাচাব্য (কাব্যতীর্থ) এম-এ রর ৪৪ ৎ 
বিদ্যা-বিলাস . ) বামাচবণ বনু রি ৫৩১ 
(ব্বর্তবাদ « লীতাবাম বন্যোপাব্য।ঘ় এম-এ, বি-এল ২৩৬, ৪৯০ 
বীণা (কবিতা) ৮, ১৩৭ 
বাঁণাবাদ্য (এ) - ৫১৮ 
তরঙ্গ দ্যা ও পাগডিত্য ৭৯৩ 
ব্রচ্মবিদ্য।-বহন্ত মুক্ত অক্ষষকুম|ব বিদ্যারধ্র-কান্য সাংখ্য- বদান্ত-মীমাং নি তীর্থ ১৩৮ 
ভক্ত (কবিতা) গোবিন্লাল-- ৪ 
ভাগবতের উপদেশ শরীবুক্ত যোগানন্দ ভারা “৮. ৫১৪, ৫৯৯ 
ভাবরূপ ভগবান্‌ », উম্েশচন্দ্র রা কবিরাজ রা ২৪৭ 
ভাব-লহরী | টড ১৬১ 
ভিক্ষা (কাঁবত।) শ্রীমতী মানমদী দেবা র ৫৪৪ 
মদনমোহন (4) শীযুক্ত তার।প্রসন্ন ভট্টাচ!ষ্য নু ১২৯ 
মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য ২৯৭, ২৬২, ৪৫৬ 
মহাকালী গে(বন্লাল- ৪৪৯ 
মহাকালী স্তোক্র মুখর! ৩৫৭ * 
মহাপুজা 3.6 তত ৩৪১৬ 


মহাপ্ুঞ গ্রগৌরাজ ্রুক্ত হুরেন্দ্রনাথ দাস ১৮, ৩৬৮ ৫৮৬ , 


15 


বিন লেখকগণ পত্রাস্কণ্ণ 


সহামায়! (কবিতা) ,7 45 দাস বিএ ৪ রাত 
মহামায়ার খেলা (গল্প) ৪৯, ১১৯, ৩১৫, ৫*হ, ৫৬৪, ৫৭৪, +৪৩ 
মা--(ম্বেহকপে) যুক্ত ভুঙজ্গবব রা়চৌধুবী এম-এ, বি-এল ৃ ১৯৩ 
ম!--(নর্বকপে) গো বন্লাল-- ১৯৪ 
মাস্তার দুর্গাপূজা [চন্ত।-_ ৩৮৬ 
মিলন (কবিতা) ৪5 পথ 
সৃতাপথ শ্রীযুক্ত জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় ২৪৮, ৩০৭, ৫৫৮, ৬৪৯) ৭৩৬ 
মোক্ষ কন্ত(চিৎ ভষ্টাচাধ্যস্য ৫১৯, ৬*৭ 
ফখ্কবোম জগন্নাথ তদন্ত তব পূজনং চিন্তা ৮০, ১০৩ 
রাধাতন্তব জীঘুক্ রামলহাঁয় ভট্টাচার্য কে।বাতীর্থ) **, ৩৬১ 
রাস মুখবা- ও ১৭৪ 
লক্ষ্য প্রযুক্ত সতীশচন্দ্র চ কবর্ভ . ১০৭ 
স্তাষ হুন্দররূপ (কবিতা) শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ নর রহ 
্ীকৃফের বংশীধ্ধশি  * গোধিন্লাল-- রঃ ৪৫৪ 
জীমদ্ভগবদ্গীতা শীযুক্ত ভবেজনাথ দে বিএ - ৭. ৯৪৯) ১৭৫ 
ভহস্্ীক্ষের অভিমুখে » ভুঁজক্ষবব বাঁয়চৌধুরী এম-এ, বি-এল *** ৭১ 
মতা (কবিতা) শ্রীযতী ক্ষাবেদকুমাবী ঘোষ ৬৮৮ 
সদাচার শ্রীযুক্ত বামনহায় ভট।চায্য কোণব্যতীর্ঘ) ১৪৭ - 
সন্ধ্যাত1+1 (কবিত।) ৫৫৩ 
সর্ব্বমন্ন (খু) | কত ৩২১ 
সমস্ত। (এ) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র ম্ুখাপাধ্যাক্ ৪৬৮ 
সম্মোহন “ৰদা।  দেবেপ্দন'থ বায় ১০৮, ২৪৩, ২৯৭। ৫৫৯, ৬৬৩ 
সংসার ,, হদংলাধখ 7 ৫৪৫ 
স্বরূপ ,» পঞ্চানন ভন্টাঁচাষা নন 
সহজ-যোগ ॥, মোশখানন্দ ভাবতা ৩৭, ১৬৭, ৩৯৬। ৬৩২ 
বহঙ্ব যোগ রঃ শ্যৌসিসাথ শান্তা ১০৩) ২৮৯ 
সাধলার পথে » প্রমদ।ঢচ ৭ বন্দে ।পাধ্যাঘ এম-এ ৫২২, ৫৮৯) ৭৯১ 
সাড়। (কবিতা) ৪৫৩ 
শ্বামীজির জন্মাষ্টমী শ্রযুক্ত যে'গানস্দ ভাঁবশশি ৩২৪ 
শিদ্ধ কি পাধ্য «. এক্ষয়কুমাব ভট্টাচাধ্য ২৬৯ 
,সথন্দয় (কবিতা) ২৯৬ 
হুরিদ্বার শ্রুক্ত পান্নালাল সিং ৪৪২, ৪৯৮, ৬৬৯ 
হরিবোল। পাগল ছেলে ,, বিনোদবন্ধু গুপ্ত ১৭৫ 
হাদয়-সথ। (কাবত।) ২৬২) 5৫২ 
চিত্র সুচী । | 

জীবরথী। চিত্ব-নদী। 

আদ্য1। নিঃশব্দে নদীক্ষে নামিয়া গেল। 

নিমাই সন্যাস। যুগল-ন্ধপ। 

কালীয় দমন | হরিছার দৃগ্ঠ (১)। 


ইঞ্জীগৌরাঙ্গদেবেব রসবাজ মহাভাব। হরিছ্াব দৃগ্ধ (২)। 
রাধা বংশীশ্রবশে | 





দেহী বথী, দেহ বথে বুদ্ধিতা সারণী, 


মনঃ বচ্ছু দাবা ইঙ্ছ্রিয তৃব্্র সহ, 

গোচল বিষযগণে কুঞ্জষে সতত ; 

আগ্রেন্িয মন-যুক্ত “ভোক্তা” ঠেঁহে কহে। 
ফলত' সংসাব-বন্ধ। প্রণব বিজ্ঞানে, 

সর্বভাব সমন্বিত করি, দেখে যে তখন 

অভীন্দিব ভত্ব খেলা । পে ভগবানে-_ 

পরম প্রকষে, যবে লক্ষা স্তিত কবে, তবে 
প্রণব-্ধন্রপ বলে ভীস্ক শববপে কবি 

আন্মজ্ঞান প্রযোঞ্জিত * বাহা ভাব ভ্যজি* 

অশন্দ। অস্পর্শ রবে লতে "স লিরন্তি। কঠ--২ ৩ 


চিত্রকব--জ্রীজ্যোতিণ্ৰয় বন্দ্যোপাধ্যায়! 


শুদ্ধিপত্র ৷ 


ভ্রম সংশোধন । 
পৃষ্ঠা পংত্ অশুদ্ধ গুদ 
৩ ২৩ অবিশেষ বিশেষ । 
১৬ ১৩ কবণকারণাদি করচরণাদি। 
১২ ১৮ সর্বমিদ সর্বমিদং । 
১৬ ৮ নর রাজ্যে তব বাজলো । 
১০ ১ ভগবান মানবে ভগবানে মানব । 
১৪ ১৪ নিবিবন্ন নির্বিপ্ন। 


০4০. জ্যে্ট সং্রাযা হইতে হিপনটিসম বা স্মোহনবিদ্যা। সন্বঘ্ধীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে । 





৮৫ 





লুল 


২য় খণ্ড] নবপর্ধ্যায়, বৈশাখ ১৩২০1 ৯ম সংখ্যা । 


টিসি ২ ১৯৯৯৯৯ 
আপ পপ ৮ ২? শশী শরলুাা্শা টিপ ০ সাল 
চর 








আমাদের সপ্তদশ বসর। 


ও অধ্যাত্মনে নম 


সর্ববে বেদ! বতপদমামনস্তি) তপাণসি সব্বাণি চ বদ্ধদস্তি। 
যদিচ্ছন্চো বহ্ষচর্শ্যঞ্চরস্তি-- 
যদ্দক্ষরং বেদবিদে। বন্স্তি বিশত্তি ব্যয়ে" বীতরাগাঃ। 
বদ্দিচ্ছন্তে! ব্রহ্মচর্যাঞ্চরত্তি-_ 
যে আবনানী পরম তত্ব, অক্ষর পুরুষকে, বেদবিদ্গণ ইঙ্গিতে আভাম দেঁন,, 
বীতরাগ ও ভেদাত্মক অহন্কারেব প্রবণতাশূন্ত সংয ত-চিত্ত ষতিগণ যাহাতে প্রবেশ, 
করেন, ধাহাকে লক্ষ্য করিয়৷ ব্রহ্গচর্ধয আচবিত হয়, সেই শুভ্র, জ্যোতির 
জোতিঃ, সর্ধবস্বন্ূপ, অমুতের খনি, বেদ-বেছ্, ব্রদ্ষণাদেব শ্রীভগবানে গত বৎসরে 
কল্দুফল ভক্তি চন্দনে চণ্চত হইপা! অর্পিত হইল ,_বেন সেই কর্ম সর্ধ-হৃদয়ে 
সর্ধ্তৃতে, সেই পরাতপর দেবের জীলাকার্য্যে স্বীকৃত হয়। হরিঃ ও ভতলতৰ 
তল্নোধায়ে প্রচোদয়াৎ ও | 
পথকি? স্থাবর কার্যটকি? শান্ত্রে ত* অনেক পথের কথা দেখা যায়) 
এবং নানাবিধ শ্রুতিতে বিপ্রতিপন্ন-চিত্ত ক্ষু মানবের হৃদয়ে প্রশ্ন স্বতঃই উথিত 
হয়, “পথ কি*? এই জন্ত শান্তর অসঙ্কোচে বম্পষ্ট করিয়া বলিয়া দ্িতেছেন, 
« লান্তৎপস্ক! বিস্ততে অয়নায়” ““পুরুষান্ন পরং কিঞ্িৎ সাকান্ঠ। সা পরা গ্িঃ 1 


৮ 


২. পন্থু' | [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


“পুক্ষ হইতে অন্ত পথ নাই । পুরুষই একমাত্র লক্ষ্য 9 পরাগতি | এ পর্যযগ্ত 
মত ভেদ নাই, কিন্তু “পুরুষ'ঞব অর্থকি? 'পুকুষ” শবে শাস্ত্র কি কোন 
তত্ব বঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন? 

ভাবিলাম, পুরীতে ধিনি কার্য কবেন, তিনিই পুকষ , অর্থাৎ দেহীই পুরুষ | 
সর্ব ব্যাপারে বিশিই 'আমিকে” লক্ষা করিয়া পথ চলিতে গেল।ম। কিন্ত শান্তি 
ত+ মিলিল না । সাংখ্য বলিপেন 


“কার্ধাকারণকতৃত্বে প্রকৃতিতে ডুরুচ্যতে । 
পঞ্চষ: মথতুঃখানাং ভোর, তে হেতুকচাতে | 


“বাপু, কাধ্য-কাবণ কন্তাত্বব সংঘাতের মাধা [বাশঈ নাম রূপের পৰিমাণ 
লইয়! পুরুষকে গুজিলে পায়া যায় না। পুকষ প্রারুতিক খেলার অতীত 
পদার্থ শ্রথ হুঃখণভোগের হেতু । তিনি পৃবীতে শয়ানঃ আছেন, কর্তী নক্কেন। 
ভাবিলাম এইবার বুঝা গেল, 'ভোক্তাই? পুকষ। ভোগেব চেষ্টায় ব্যাপ্ত 
হইলাম ; বস্তব শাগভমান্ুপাবে ভোগের তার*মা হইতে লাগিল। ভাবিলাম, 
কৈ, এককে ত' পাণয়া গেল না । 

পাতগ্রল বালালন “ভূল বুঝিষ্জাছ। ভুমি যাহ্াকে ভোগ” খল, তাহা কেবল 
দশ্রের টপলন্দি। পুকণ্ষব উপলব্ধি-_অপবর্ণ । “দৃশ্তশ্ত ঘা উপলব্ধি সা ভোগ, 
যাত দ্রঞ্ঃস্বনপোপলব্ধি তসাইপবর্গঃ ৮ (ব্যানভাষা ) ভোগ অর্থে যতক্ষণ 
বস্তুর বিশিষ্ট ভাবেব গ্রহণ বুঝায়, ততক্ষণ উহা স+সারেব কারণ। “ভোগ” শবে 
শবীর ও বুঝায় । কাবণ বঙ্িমূখী ভাবে ভোগ করিলে, শবীব গ্রহণ হয়। যেরূপ. 
ভাবে বস্তু গ্রহণ করিলে, আর বস্তু না দেখিয়া, বস্তব মধো বিশ্বাতিগ, আদ্িতীয় 
'আমি,অভিমুশী এক গতি দেখা যায়, যখন বস্তগুলি দর্পণরূপে বাবহৃত 
হইয়।, সেই এক “আমিকে?ই দেখাইয়া দেয়,_-তথনই জীব “পুরুষ অভিষুখী 
অন্তদৃ'ষ্টি প্রাপ হয়। পুরুষকে বুঝিতে গেলে এক ও পরাভাবে, বস্তু হইতে 
বিপরীতক্রমে,_ দেখিতে শিখিতে হয়। 

এক ধৈবানুদরষ্টবামেতদ প্রমেয়ং ফ্রবম্্‌। 
বিরজঃ পব আকাশাদজ আত্মা মহান্‌ প্ুবঃ ॥ (বুহদারণ্যক শ্রুতি) 
যখন সকল বা সর্ধভাবে, একরূপে অন্তমূথী ভাবে, অনুদৃষ্টি করিতে পারিবে, 


বৈশাখ ] আমাদের সগুদশ বৎসর । ৩ 


* তখন পমেয় হইতে অপ্রমেয়, ক্ষব হইতে কএ্ুব, প্রকৃতর লেশশুগ্ক পির" 
পুকষকে দেখিতে পাওয়া যায়। 
এষ সর্বেধু ভূতেঘু গুঢাত্ব! ন প্রকাশ ত। 
দৃান্তে ত্বগরায়া বুদ্ধ্য। সুক্ষ! সুল্মদশিভিঃ। ( কঠ ক্রতি) 
এই পুরুষ সকণ ভূতে গৃটভাবে, _জলে দৈন্ধব ও পুষ্প মধুব ন্যায় আছেন, 
কিগ্ত গুঢ বলিয়! সহজে হাহাকে দেখা যায় না। “ন্থক্সতাদবিজ্ঞেমং' স্থঙগ 
বলিয়া তিনি অবিজ্ঞে্। ধাহাংদর বুক্ধি “মগ্রভাবাপন্ন বিশিষ্টের অতিগ,_ 
াহাব1 শুক্র দর্শন দ্বারা ইহাকে দেখিতে পান । 
ভাবিলাম, “এইবার বুঝা গেল। শ্ক্ষ-তত্ব আ/ল!চন! দ্বাবা পুক্ষকে প্রাপু 
হওসা! যার ।” সুক্ম-তত্ব অন্রশীলনে ব্যাপূত হইলাম । আনন প্রাণায়ামের সাহাযো 
ও অন্ঠান্ত কৌশল পুরুষকে বাহিরে খু'জিবাব জন্য, ভৃবঃ স্ব: প্রভৃতি লোকের 
ম্ালাচনায় বাপূৃত ১ইলাম। ইন্দ্িয়গণের শুক্র পবিণাম, বিশিষ্ট দ্রবা সকলের 
তেজোময় ভাব প্রতি দেখিতে দেখিতে পথ চলিতে লাগিলাম। স্কুলের পবিবর্তে 
607) জ্োতিচ্ছটা, হুক্মত ও শক্তিনিচয়ের খেলা দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম। 
তাব পর বাপনার বিপাক, মনেব গতি প্রভৃতি বুঝিতে বুঝিতে, ধুম রাত্রি, কুষ্ণ- 
পক্ষ, দক্ষিণয়ন প্রড়তি বিশিষ্ট অ£ংবোধেব প্রাতিদ্বন্দী ৭ অহধবাধের প্রকাশক 
পিতৃগণ ও তাহাদের কার্ধাকলাপ,_দ্রেহস্থষ্টি প্রণালী দেখিতে দেণিতে বিশিষ্ট-তৃক্‌ 
মন ব! সোম, এবং ততক্ষেত্র 'দেবন্থানে উপনীত হইলাম । সেখানে কত খেলা 
দেখিলাম তাহা বলিাত পাবি না। হঠাৎ একদিন দেখি, ষে আমার সেই ভাস্বর, 
রজতময় দেহথান বিলীন হইদ্থা যাইতেছে। বড ভয় হইল, বড় 9:৭ 
তল _-াভার পর বড মনে নাই। তবে গুক্দে'বর কৃপায় এক অশম্পষ্ট স্মৃতি 
মাত্র আছে বালক যেমন বাহাভ'বে নিবিষ্টচিন হইয়া গর্ভে পতিত হয়, তদ্রপ 
দৃশ্তাভিমুখী 'আমিটি' সোমরাজাব অন্নন্ধপে পরিণত হইয়া গেল । অবিশেষ 
মনোময়ভাবে নিখিষ্চিত্ত “আমিটি', দেবতাদিগের ভোগ্য হইল। তাহাতে 
দেবতারা একটু বিশষ্টতাব স্বাদ প্রাপ্ূু হইয়া তৃপ্ু হুইলেন। বস্তগত বিশিষ্টতা 
বস্তু লয়ে অবিশেষ মনস্তবব বা মেঘরূপে পরিণত হইল , পরে বুষ্টি হইয়া পড়িয়। 
গেল। তগ্গাব! ব্রীহি ফ, 9ষধি, বনম্প ত প্রকৃতি নানাবিধ শশ্ত উৎপন্ন হইল। আর 
কশুকগুলি জলকৃণ! তভোগ্য হুইয়া পশু, উদ্ধিদ্‌ প্রভৃতি যোনিতে প্রবিষ্ট হট্ল। 


৪ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২৭ 


উল্ত ভোগ্য পদার্থ গুলি আহার্্যরূপে সম্মিলিত হইয়া, পিতৃশরীরে রেতঃ-কণ! ও 
মাতৃশবীরে বুদ্ধদ্রূপে পরিণত হইল পরে উভয়ের সংযোগে দেহ নির্মিত হইলে, 
নষ্ট স্থৃতি ও নষ্ট-জ্ঞান হইস্সা, শুধু এক অবিশেষ অহং বোধ মাত্র লইয়া, দেহে 
প্রবিষ্ট হইলাম । বাহিরে উদ্ভিদদি বস্তু সকলে প্রক্ষিপ্ত মহংকণাগুপি স্থল ও 
বালনররূপে পুনবায় “আমির সহিহ সম্মিলিত হইয়া, বি শষ্ট 'আমি*টিকে বাহিরের 
সর্ববস্তর সহিত সম্মিলিত কতিয়!, পুনরার ফুটাইতে লাগিল। ভাই! সাধের 
'আমিটি” এইবূপে বিকীর্ণ হইয়া সর্ব” ভাবে প্রক্গিপ্ত হওয়া! যে কি কই, তাা কি 
বলিব? বুঝিপাম যে 'অহং'কে _দন্ব* হহতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিদ্লা(ছলাম 
বলিয়াই, আমার 'আমিটি অবশ হইয়া পুনরায় "স্বরূপে" প্রক্ষিপ্ত হইল। পাঠক, 
ইহাই পিতৃধান মার্শ, 

দ্রবা-সুল্জ্র বিপাঁকশ্চ ধূমোরাত্রিরপক্ষয়ঃ। 

অয়নং দক্ষিণং সোমো দর্শ ওষধিবীরুধঃ ॥ 

অন্নং রেত ইতি ক্মেশ পিতৃষানং পুনর্ভবঃ ॥ ভা ৭।১৫ ৫০১৫১ । 
'দর্শ, অর্থাৎ মদর্শন; বিশিষ্ট ভোগ-ক্ষয়ে শোকাগি দ্বারা দেহের অদর্শন। তা 
শ্রীধর বলেন,-“তক্র ভূক্তভোগন্তাববোচণ প্রকারোদর্শ ইত্যাদি। দর্শ ইতি” 
বিপরীতলক্ষণয়া বিশিষ্টভোগক্ষায় শোকাগ্িন! দেহলগেনাদর্শনমু5য৬ 1” ইছাই 
আধুনিক পিরসফিষ্দ্দের 'অবপ ত্বর্গ । ভৃক্ত অন্গকণা ঘে প্রকারে শক্তিক্ূপে 
অবিংশেষ ভাব প্রাপ্ত হয়, কিস্থ উ অবিশিষ্টতার মধোও বাহ্‌ প্রবণতা থাকে )-- 
তদ্রশ এই “অবূপ” লোকের সবিশিষ্টতার মধ্যে ভেদ-বহুত্বের বীজ সুপ্ত থাকে 
প্রকৃতি, বিশেষ ও অবিশেষ গুণ-পর্বধুক্তা,ইহা পাতঞ্রে বিবৃত আছে । ক প্রবণতা 
হইতে ভজ্জাতীয় বাসনা এব বাসনা হইতে দেহ ও জগৎভাবেব পুনরুৎপাত্ত হয়। 

পথটা ছাড়িয়া! দিলাম, বুঝিলাম বস্ক সকলে 'অহতএর কগা আছ; উদ্! 
আহ" জ্ঞানের উপলব্ধি ক্ষেত্র! অহধ্জ্জান যে প্রকার তাহ! তন্তু জাতী বস্তু 
হইতে পরিপুষ্ট হর । ভাবিলাম “আমির কেন্ত্রকূপ ভাবট, বনুর প্র ্কাশক ভাবী 
সত্য। শুনিলাম ইহাই দেবযান * পথ ,_-তদ্দারা আর ফিরিতে হয় না। 
অগ্রিঃহর্ষেযদিবাপ্রাহঃ শুকর্লোরাকোত্তরং স্বয়াট। 
বিশ্বোহপ তৈজপ: প্রাক্ঞন্তধ্য আত্ম! সমহয়াৎ ? 
* পর সংখ্যায় দেবধান ও পিতৃষান প্রবন্ধ ভ্রষ্টব্যা পংসং 
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দেবধানমিদং প্রাহুত্‌ ত্াতৃত্বানপৃর্বশঃ | 
আত্মযাজুাপশাস্তাত্মা হাত্ঙ্ো ন নিবর্ততে | ভা ৭।১৫।৫৪ ৫৫ 
এ পথে,ব্যক্ত 'আমি” ভাবটীই-_লক্ষ্য ও ভবলম্বন। 'দরিব? অর্থে" পকাশ', উপাধি 
সাহায্যে প্রকাশিত, বিশিষ্ট, অধিউত, অইংগ্ানকে অগ্রি' বলে। অগ্নি যদিও কান্ঠ 
হইতে উপরে ফুটিক্না উঠিতেছে, তত্রাচ ধাহারা ইহার প্রকাশ বা দীপ ভাবের 
প্রাধান্ত দেখেন, তাহাদের জ্ঞানে কাষ্ঠ-বুন্দিও মিলিত থাকে ১ যেমন কান্ঠ তেমন 
অগ্নির প্রকাশ। ইহাই আমাদের দেহাত্ম বুদ্ধি;--দেহ ধ্বংদ করিয়া প্রকাশ হয় 
বটে,কিন্তু দেহ না থাকিলে হয় না। ভ্তারপর শুদ্ধ উপাধিশুন্ত'আমিণবা সুর্য স্বরূপ 
ভাব। কিন্ত প্রতিদিনই সুর্যের ত উদয়ান্ত আছে। ইহা আমাদের এক এক 
জন্মের “মামি 1” ত''রপ্র বৃহত্তর প্রকাশকভাব,--শ্ুরুপক্ষ । উহার প্রতিদিন 
উপয়াস্ত নাই ) কিন্তবৃদ্ধি ও ক্ষয় আছে। ইহাই আমাদেব বাসনা-ভুক্‌ “আমি? | 
তারপর উত্তরায়ণ-রূপ বৃহত্বর 'জীব” শর্খবাচা 'অহং। তারপর ব্রহ্মারূপী'আমি”। 
ত্রঙ্মাতে অহংজ্ঞান স্থিব করিবাব পব, বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ প্রভৃতি সর্বাত্মিক! 
ভাবে যদি বিশিষ্ট অহংকেন্ত্রকে লয় করিতে পাব তাহা হইলে ব্রঙ্গার লয়ে 
তুমি আত্মস্থ হইবে, আব ফি'রতে হইবে না। না হইলে কলক্ষায়, কল্লাস্ত 
“তৃত্বা তৃত্বনুপূর্বরশ:” আবার জীববূপে আদিতে হহখে। দে বিশিষ্ট মহ*-জ্রানের 
মোহে এই পথ চলিতেছিল!ম, দেখিলাম “বিশ্ব তৈজস' ও “প্রাজ্ঞ এহ তিন 
মহাভাবে সেই “মামিকে? পরমাক্মাতে লয় করিতে হইবেই হইবে । তবে অগ্নি- 
জ্যোতি প্রতি বিশিষ্টাভিমানেব ফল কি? যথন অভিমান ত্যাগ করিত&ই 
হইবে, তখন সোজান্থজি পথে, প্রথম হইতেই শ্রীভগবানে অভিমান ত'গ করাই 
ত” আবশ্যক। প্রণব তত্ব আলোচনাতে এ কথ বিশদরূপে বিবৃত হইবে । যদ্দিও 
উচ্চ হইতে উচ্চতর অহংন্্রানের সাহাযো দেহ-বুদ্ধি অতিক্রম করা ঘায়, জনে 
জগ্মে ভৃঃ প্রভৃতি তিনটি লোকে তিনটা “অহ' বেজ্্র” অর্জীন বা 'ভ্রিণাচিকেত 
অন্সির» চয়ন করা যার, যদিও এই অবিদ্যামুলক অহমভিমানের সাহায্যে 
ব্রিলোকীর জন্ম মৃত্যু অতিক্রম কত্রিতে পাবা যায়,_-কিন্তু উহাতে অমৃতত্ব লাভ 
হয় না। শাস্ত্র বলিলেন --পত্রিণাচিকে তত্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং, ত্রিকর্কততরতি 
জন্মমৃত্যু ।” € ক ) রিগাচিকেত অগ্নি ছার! তিন্টী সন্ধিস্থল অতিক্রম করিলে, 
তবে জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিবে। আত্মার চাবিটী পাদ আছে, উচ্াদের মধ্যে 
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তিন্টা সন্ধিস্থল (০101০511১01) আছে । বিশিষ্ট অহংজ্ঞান, এই সন্ধিগ্লে 
অসিলেই অহংজ্ঞানেব মৃত্রা হয়। দেই জন্য বিশিষ্ট অহংজ্ঞানের অতিগ,ঘন, এক 
রস, লমরূপী, বিভু, শায্মাকে মন্তমু্থী ভাবে বুঝিতে পারিলে,জাগ্র ত স্বগ্র অবস্তা- 
গুলির অন্ত বা সদ্ধিদ্থলে “প্রকত অহং স্থির হইলে,মার শোক করিতে হয় না। 

স্বপ্নন্ত জাগবিতান্তং চোভৌ যেনানুপশাতি | 

মহান্তং বিভূমাত্মানং মতা ধীরে! ন শোচতি ॥ (কঠ শ্রুতি) 
ইছাত প্রকৃত “সন্ধ্যা | সেইজন্য সন্ধিস্থলে সন্ধার বিধি 

যদাত। প্রজ্ঞয়াক্মানং সন্ধন্তে পরমাম্মনি। 

তেন সন্ধা! ধ্যানামব তশ্মাৎ সন্ধ্যাভিবন্দনম্ ॥ ব্রদ্মোপনিষৎ। 
“যে প্রজ্ঞাতে বা ভগবংচৈতনো বিশিষ্ট অহং-কেন্ত্রগুলি, পরমায্মাতে একরস 
হইয়া লান হয়, লেই পবাবিদ্যাব আরাধনাই সন্ধ্যা! |” যতদিন “আমিকে? বিশিষ্ট 
মনে কবি'ব, ও বিশিষ্ট ক্ষেত্রে বা লোকে প্রকাশিত খেল! লইয়া ব্যাপৃত থাকিবে, 
যতদিন 'মুর্তিকেতোবনত্যং' কপ ভগবানকে না দেখিতে পাইয়া আম-কেন্ত্র গুলির 
ভাঁবে মন্ত্র থাকিবে, ততদিন মৃত্যু হইতে মৃতাই প্রাপূু হইবে। “মৃত্যোঃ স 
মৃতমাপ্পোতি য ইহ নানেব পশাতি ॥৮(কঠ ) বিশিষ্ট অহংকেন্দ্রেব মোহকে 
 সম্ভৃতি” বাল । “ততো! ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভৃত্যাং রতাঃ»। (ঈশ) শান্ত 
বলেন, “বাপু, পুর্ব হইতেই ত? বলিয়া আসিতেছি, ষে একদিন ব্রহ্মার* লয় 
হইবে, অধিকারী পুকষাদব ভ কথাই নাই |” “আব্রক্ষভূবনাল্লোকা পুনরাবগি 
নোইঞ্জন ।+ পূর্নেই ত বলিয়াছি যে প্রকাশ ক্ষেত্র মাত্রেই শাস্তি নাই, _গ্ৈধ। 
নাই | “আমিক” না দেখিতে পাইলে, কেহ কখনও শাস্তি পাইবে না। 
“মামুপেত্য তু কৌস্ছোয় পুনজন্মি ন বিদ্যতে ।” পুর্বেই ত' বলিয়াছি যে যতক্ষণ 
ভিন্ন অহং-কেন্ত্রগুলে ত দূরেব কথা.বিশ্ব, ঠতজস, প্রাজ্ঞ প্রতি অবস্থাএয়কে ভেদ 
ভাবে দেখিবে, ততদিন ভুমি মির ।- তি মাত্রা মৃত্যুমতঃ প্রমুক্ত”--যতদিন 
স্প্র, জাগরণ ও শ্ুষুপ্ি অবস্থাত্রয়ের মধো 'এক'কে দেখিতে লা পাইবে, 
ততর্দন তমি অমৃত্ত্ব লাভ কবিতে পাবিবে না। 7.৮47£ ০% £%2 28/% 
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“অক্ষরে আন্মজ্ঞান স্থাপিত কর, কারণ যাহা কিছু শরীরী, ঘাহাতে একটুকু 
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দ্বৈতবুদ্ধি বা ভাণ আছে, তন্দ্রা তোমাৰ কোন উপকার হইবে ন1।” 
“কত চত্ররানন মরি মরি ষাওত, নাহি তুয়া আদি অবলানা। তোহে 
জনমি পুনঃ তোহে পুনঃ সমাগত সাগঝ লহরী সমান1 0” এইকবপে কন্মচিত 
শোক সকল মিথাভূত হইয়া যায়। বনহুবচনে দেখিনে বেদ সকলও ত্রিগুণ। 
“ব্রৈগুণ্যবিষয়াঃ বেদাঃ 1", 

আবার কাঁদিলাম, ওাবিল!ম ,ধন্ম, কন্ম, বেদ গেল, জাতি ৪ কুল 
গেল) কৃগট। হইলাম একে একে বস্ত, পশু, মানব, পিতৃ, দেবতা 
প্রভৃতিতে প্রাণ সমর্পণ করিলাম, কিন্তু “আমিকে ত' লাভ হইল 
না| তথন পোক সঙ্গে অতৃপু হইয়া, কতে গ অরুতে নিপেদ প্রাপ্পু হইয়া, 
'আমিনীকে' আধার মাত বুঝিয়া, “গুকব সন্ধান কবা আবশাক”' এই বাকা 
শান্সঘাষিত করিল। 'পরাক্ষ্য লোকান্‌ কম্মচিতান্‌ রাহ্ষণো, নির্বেদমায়ানাস্তয- 
কূৃতঃ কৃতেন। তত্দিচ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগন্ছেৎ সমিৎপাণঃ শ্রোত্তিয়ম্‌ বঙ্গ- 
নিষ্টম।” ( মুওকোপনিষদ ) 

তবন গুরুর সন্ধানে ফিবিলাম । দেখিলাম, পেশাদারী গুরুগাণর মধো প্রায় 
সকলেই_হয় “বাবা”, না হয়“ম্বামী”/, না হয়ত 4১100001017 1 কেহই 
স্্ী নহেন। মনে পড়িল যে, বুন্দাবনে ত” সকলেই স্ত্রী, এক ভিন্ন অনা পুরুষ 
নাই । বড একটা খট.কা লাগিল তবে “এবা কারা” । 'এক সম্প্রদায় বলিলেন, 
“এস, আমাদেব দলে এস । আমাদের গুক সাক্ষাৎ ভগবান; ইচ্ছামাত্র কত 
অলেোকিক ষোগশক্তি প্রকাশ করিতে পাবেন। ত্রান্গ মুহুর্তে, সুক্ম শবীরে 
যাইয়া, শিষ্য'দগেব ঘুম ভাঙ্গাহয়া! দেন ।” ভাবিলাম, এত গোলযোগ নেন? 
একটা £১1210 ঘড়ি কিনিলেই ত” চলে ।-আর একদল বলিল, *“বিদ্ধাচলে 
জানাদের সুক্ষ আশ্রম আছে. তথায় গুকগণ থাকেন! শিষাগণকে প্রতিনিয়ত 
দেখিবার জনা, প্রতোক শিষোর মনোময় শপীরের ছাঁচ, তৈয়ারী কবিয়া যোগবলে 
শিষ্যেব শরীরের নকিত এক স্বে বাধিয্কা আশ্রমে রাখিয়। দেন ।*তদ্বারা তাহাতে 
আব লিস্যে সহজেই ভাব বিনিময় হয়। ভাঁবিলাম, “বড মজাব কথা”) মহাপ্রভু ত' 
বলিয়াছেন, 

বাহারে হেরিলে মুখে আসে কৃঙ্ঃ নাম। 
ঠাহারে জানিও তুমি মহাস্ত প্রধান ॥৮ 


৮ পন্থা । | নবপধ্যায়, ১৩২2 


যে গুরুর প্রত্যেক কাধ্যে ও ভাবে তোমার হাদয়ে ভগবানের ভাব ও 
মহিমা স্ক,বিত না হইবে, ীহাকে দেখিলে মন্ুষ্য-বুদ্ধি ভুলিয়া ভগবানের 
আতা না পাইবে,-তিনি তোমার গুক নহেন , তদ্্ারা তোমার কোন উপকার 
সাধিত হইতে পারে না। গুরু অন্তরের ধন, প্রাণের প্রাণ। দল বাধিবার 
ঝুলি নাহন। ভগবৎবুদ্ধি কথঞ্চিৎ ভাবেও হৃদয়ে না ফুটিলে, গুরুকে বুঝিতে 
পারিবে ন 1” ভাগবত বলিলেন, “সা সাক্ষাডগবতি জ্ঞান-দীপপ্র্দে গুরো । 
মন্ট্যসদ্ধী: শ্রুতং তস্য সর্বং কুপ্ররশৌচবৎ 1” (২/১৫।২৬ যে সাক্ষাৎ শগবানেরু-রূপ 
ভ্তানবিৎ গুরুনে ম্ব।-বুদ্ধি কবেন, তাহাব সাধন! হস্তি-ম্ানের স্টায় নিরর্থক। 

বুঝলাম যে ঘুরিয়! ফিবিয়া একই কথা । এ পথের আদিও ভগবান,- 
মন্তও তগবান। ভিতরে তগবৎবুদ্ধি ন! ফুটিলে, বাহিরে ভগবৎ-মুত্ডি গুরুকে 
চেন! যায় না,-দাধনা ত+ দূরেব কথ! । হতাশ হইয়া কাদিলাম ১ 

ভাবিয়া দেখিন্নু এ তিন ভুবনে, কে আর আমার আছে । 
রাধা বলে আর জ্ুুড়াইভে নাই, যাইব কাহার কাছে। 

এ কুলে গকুলে, ছুকুলে গোকুলে কে আছে বাধার আর। 
শীতল খলিয্) শবণ লইন্ু ও ছুটী কমল পায় ॥ 

তিতর হইতে কে বলিয়া দিল, “কি বাহা, কি আন্তর*» সকল ব্যাপারেই 
এক “আমিহ' প্রতিষ্ঠিত । ভবে “আমাকে? তোমাৰ আমি” হইতে বাছিবে দুর 
করিয়া !দয়া, খুঁজিতেছ কেন? তোমার “আমিই আমার 'পুরুষরূপ* ভাব । ক্ষুদ্র 
ছিন্ন মহং জ্ঞান তা!গ কবিয়া, এক চৈতন্য-ঘন 'আমি”.আোতে গা” ভাসাইক্কা 
দাও, দেখিবে সর্ধ ব্যাপাবে আমিরই? বাঞ্জনা হইতেছে । কাম, রূপ, প্রভৃতি 
সবই আমার আয়তন । প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবাই গুক লাতের একমান্র 
স্টপায়। তারপর বিশ্বব্যাপী অথচ বিশ্বাতিগ চৈতন্যের শ্রোতকে "প্রণব" বলিয়। 
বুঝিয়।, তাহাতে আত্মানুভৃতি প্রতিষ্ঠিত কর। এ আস্মাম্ভৃতিই শর, প্রণবই ধঙ্থুঃ 
এবং পরম “মামিই” লক্গা। 'আত্মতত্ের' পর বিদ্যাতত্ব তারপর "শিবতত্ব+ | 
“প্রণবো ধন্থঃ শরোহ্যাত্বা ত্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে | (মুণ্ডক) ইহাই শান্ত্রচক্ষুঃ, 
“'শান্্েণ চক্ষুষা বেদ জনস্থোহপি ন মুহতি ॥ ভাঃ 91১৫।৫৬। 

শান্ত্রচ্ষু প্রণবতব্বের কথ প্রবন্ধান্তরে আলোচনার সাধ 'আছে। এইরূপে 
“শান্ত্রসন্থত আত্মান্থভূতির মাহছায্যে “সব্বকে “একে” পরিণত করিতে হইবে। 


বৈশাখ] আমাদের সগুদশ বৎসর । ৯ 


“আমি” অর্থে যখন এক, বিশ্বাতিগ, প্রপঞ্চাতীত, “পর+-অভিসুখী (00879067- 
0576) গতি বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তখনই পরতত্ব বুঝিবার অধিকার জন্মে। 
[70101010117 700 15 01751515176 01 017০ ৬7900, 076 92017116176 012 
081) 76 51760 011 1116 17810] 11 0008 08111701566 | %/10010) 9০৭ ০85৮ 
006 1১০০9৪10156 10 :/61০০৮,৮--718%2 9 2%6 22£%. তা”ই ভাগবত 
বলিলেন, 
ভিগ্ভতে হদয়গ্রস্থিশ্ছিগ্ঠস্তে সর্বসংশয়াঃ | 
কষীয়ন্তে চান্ত কন্মাপি দৃষ্টেবাত্মনীশ্বরে ॥ ১1 ৩। ২১। 

ধিনি “আত্মা”তে বাঁ “আমি"তে ঈশ্বর বা ভগবানকে দেখিতে পান, তাহারই 
অবিস্তামুলক অহস্কার-গ্রন্থি ছিল হয়। “সর্ব শব্দে অন্থুন্যত সংশয়ায্মক মিথ্য।- 
জ্ঞান দুর হয়, এবং সমস্ত কর্ম-বন্ধ ক্ষীণ হইয়! যায়। ইহাই আস্মানুদন্ধানের প্রথম 
স্তর। তার পর সেই মহান্‌ 'আমি”র সহিত একত্বে, প্রকৃত স্বৃত্তির সাহাযো, 
তিনিই “আমি” বা তিনিই” আমাব* এই বুদ্ধিতে, বাহিরের “বন্* গুলিকে মিশা- 
ইয়া দিয়া, প্রকৃত 'প্রত্যাহবি' সাধ৭1 করিতে হইবে। এতদিন ভেদতাবাপন্ন অহং 
বোধে, 'দর্ব”কে আহরণ কবিতে গিয়া অধর্শ ও মৃত্যুতে পাতিত ছিলাম । এখন 
দেই প্রক্কত মাম্মতত্বের সাহায্যে, পুনর!য় সব মাহরণ করিতে হহবে। ভেদাত্মক 
'আ।মব” আহরণে, যেমন সেই “আমির” ক্ষেত্ররূপে বা জগন্রপে বাছিবের 
“সর্ব” গুল প্রতিষ্ঠিত ছিল,--তদ্রূপ শ্রীভগবানকে এক লক্ষ্য করিয়! সর্বাত্মক 
একত্ব বুদ্ধিব সাহায্যে সর্ধ-ভাবের প্নবাহরণ দ্বার শ্রীভগবানের প্রকাশক্ষেত্র 
বা ববপ প্রস্তুত করিতে হইবে। তখন “রূপ্যতে ইতি রুপম্‌” )১--ভগবানের 
ব্ঞ্জনাই বূপ। তৃতগ্ুদ্ধির ইহাই রহশ্য | 

এইরূপে মহামতস্ত যেরূপ জলের মধ্যে অবাধে সমত!বে থেল৷ করে, সেইব্বপ 
ভগবানে অহংবুদ্ধি ও স্ৃতি স্থাপন করিয়া, জাগ্রত স্বপ্ন সুযুপ্রি প্রভৃতি অবস্থাতরয়ের 
মধ্য দিয়! অনুম্যত এক “আ'মরই” স্থাপন-_-গ্রকৃত সাধনা । “সোঁহহমিতি স্বৃত্যা 
প্রতিসন্ধানাচ্চ স্থানত্রবাতিরি ক্ুত্বমে কত্বং .. .......,,০, মহামত্ভ্তাদি দৃষ্টান্ত 
আতে:॥” (মাওুক্য-_ শক্করভাধা ) তা'ই ভাগবত বলিলেন 7-- 

ভাবাদ্বৈতং ক্রিয়াদ্বৈতং ভ্রব্যান্বৈতং তথাঝ্বনঃ। 
বর্তয়ন্‌ স্বান্থভুতোহত্রীন্‌ স্বপ্রান্‌ ধুস্থতে মুনিঃ ॥ ৭1 ১৫। ৬২॥ 


৯০ গা [ নবপর্যাঁঘ, ১৩২০ 


বুঝিলাম, _ পথমে'মুনি'বা মননশীল হওয়া চাই। বাহিবেব বস্তু, প্রকাশ বা দীপ্বির 
দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া, যখন মানব সন্ব পদার্থে ও প্ররত্তিতে এক অস্তমুখী 
স্বোত, ভাব বা গতি (175210116৯৭ 01 107670 ) দেখিতে পান, তখনই তিনি 
মূুনি। এ অন্তমুঘথীনতাই 'পুক্ষ' বা পবাগতি। সর্বাবস্থায় £ই পরা 
গতির প্রতি আদক্ত হইয়1, সন্ধব বস্তরতে এই গতিব ভাষা বুঝিতে পারিয়া, ভাব ব! 
অন্তিত্বেব একত্ব সিদ্ধ হয়। তখন কার্ধা ও কারণকে আর ভিন্ন দেখা যায় না ,-_ 
ঘট পটাদি রূপ মিথ্যা, মুন্তিকাই দতা। তখন স্যষ্টর মধ্যে শাশ্বত, ক্ষবেব মধ্যে 
অক্ষব, চঞ্চলের মধ্যে স্থিব, আত্মাকে ভশ্গামলকের ন্যায় দর্শন কবিয়! ভেদ মান্রই 
শ্বপ্র মায়া বলিয়া বোধ ভয , তখন সব্ব জীবে কৃষ্ণাপিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। 
তখন "সর্ষে, আর বহুত বুঝায় না, এককেই ব্বায। ইহাই ভাবান্বৈত। 
কার্ধ্য-কারণ-বস্তটকা দর্শনং পটতন্ভবৎ। 
অবস্থত্বাদ্দিকল্পস্ত তাবাটদ্বতং তচাতে ॥ ভাঃ ৭। ১৫ 1 ৬৩। 

যাহাকে ভালবাসি,__তাহাব কবণকারণাদি অঙ্গ প্রতাঙ্গ, তাহাব বন্দ বাছানস্ত ৫ 
আব বহুরূপ দেখায় না, কেবল তভাহাকেই দেখায়। যেমন বঙ্গে সর্বাহই তশ্থুময় | ্ 
এই ভাবাদৈত বলেই গোপীকারা যেঘ বুক্ষাদি দন কবিয়ও কৃষ্তান্ুভৃতি 
লাভ কবিতেন। প্রেম ও একত্ববৃদ্ধিই ভাবাদৈণতব মূল। ইহা বিগ্ভার 
পরিণাতি। কারণ বিষ্ভাই আম্মাব 'অতেদদশন ৭৪ পবম 'আমি”ত সাব্বর 
পবিণতি ৷ 

তা"বপর ক্রিযাদ্বৈত। আমাদের প্রনোক ক্রিয়ান মূলে কতকগুলি 'কাবক 
বুদ্ধি” আছে। যেমন একই বৃদ্ধ (০4৮) বিভিন্ন স্থিব-বেখার সাাযা বুঝিতে 
পাবা যায়, তদাপ কারকগুল গ্ির-বেখার (016011১ ) ন্যায়, উঠারা কেবল 
সেই অদ্বৈত বস্বরই একত্ব স্কুবণ করিবার ভন্য। কণ্তা তিনি, কর্ম তিনি, 
করণওু তিনি, এইরূপে সকল কারকগুলিক্টাহাব্ বাঞক বলিয়া বুঝিতে পাবিলে, 
কর্মের দ্বারা একত্ব বুদ্ধিব প্রতিষ্ঠা হয়। বাস্তবিক পক্ষে ক্ণাও একত্ব বাচক। 
কারণ, কর্ম করিবার সময় মানব একত্ব ভাবে নিবিষ্ট হইন্পা কর্ম করে। কিন্ত 
আমাদেব ক্ষুদ্র জ্ঞানে কর্তা, কম্ম প্রতি ভাবগুলি ভিন্ন বলিয়া বোধহয়, সেই জন্য 
একত্ব বৃদ্ধিটার অবলানে কর্তৃত্বাভিমান, কবণাভিমান প্রতি অভিমান খুলি বুদ্ধি 
প্রাপ্ হয্ধ। যেমন €1০1)11701915 (গোদ) রোগাধিকারে একই প্রাণশক্তি ছারা ভুক্ত 


বৈশাখ ] আমাদের সপ্তদশ বতসর। ১১ 


অন্নের ফল সর্ব শরীরে সমান ভাবে ন। পৌছিয়, বিশিষ্ট অঙ্গাদিকে পরিপুষ্ট করে, 
তদ্প “দ্বৈত বোগাধিকাবে? কারকগণকে বিভিন্ন ভাবি বলিয়াই, কর্মফল সাক্ষাৎ 
([1117750140৩1) ভেদ[তীত ভগবানে পৌছায় না , পবন্ধ বিভিন্ন কারকগুলিব 
পর্িপোষণ কবিয়া জগৎ-ভাবের পৰিপুষ্টি করে। ইন্দ্রিয়ে “সর্ষেন্দ্িয় গুণাভাষং” 
ভগবানকে না দেখিলে,_শরীবে অরধিভূতবপী দেবকে না চিনিলে,_কামনাতে 
তাহার আকর্ষণ অনুভব না করিলে, কন্ষফল শ্রীভগবানে পেস্ছায় না। বিভিন্ন 
কারক গুলি ফণ খাইয়। ফেলে , সেই জন্ত বাঙঅনন্তন্থ দ্বাবা কৃই সমস্ত কম্ম, 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যখন সমবূপী ভগবানে পোছায, তখনই ক্রিগ়্াদ্ৈত সিদ্ধ হয়। 
যদ্‌ বরঙ্ধণ পরে সাক্ষাৎ সব্বকম্মুনমর্পণম্‌। 
মনোবাক্ঙন্ত ভঃ পার্থ ক্রিয়াদৈতং ত5চ্যতে ॥ ভা। 11 ১৫ ৬3। 
ইহাই গাতার 'ত্রহ্ধার্পা" বর্গ হবিঃ ব্র্গাণৌ ব্রহ্গমনাহ তম্‌। 
তাব পর দ্রব্যাদ্বৈত 
আস্মজায়া নুতাদীনামন্ঠেষাং সন্বদেহিণাম্‌। 
যৎ স্বার্থকাময়োরৈক্যং দ্রব্যাদ্বৈতং তদৃচ্যতে ॥ ভা 191১৫1৬৪। 
আত্মা, জা%া, স্বত প্রভৃতি দর্বাদভীদেব, বাষ্টি ও সমষ্টিউভয় তাবে, স্বার্থ ও কামের 
নক্যের নাম দ্রব্যাদ্বৈত। যাহ! আমাদের অহং-চে তন্যকে দ্রব কবিয়া,__রস.তৃষ্ণ 
ও পবুত্তিবপে তবল করিয়। লইয়া বাম, তাহাকে আমরা। পত্রব)” বাঁল। উহাই 
১11] এব 10000010100 1)9১১1)11105 01 ৯617১80191 যেমন আমি, তেমন 
দ্রব্য ভাব। আমি উচ্চ হইলে 'দ্রব্য”ও উচ্চ হয়। দ্রব্যকে* উন্নত 
করিলে, আমি'ও উন্নত হই । দ্রবাগুলিকে ছিন্ন ৪ বিশ্রি বোধ করিলে 
“আমিঃ ও ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট হই। 'দ্রব্ আমাদের আমির “অর্থ, বা ভাবের 
উপর প্রাতষ্টিত, বা"স্বার্থ। অথচ "আমি, ও পদ্রব্যঠ একত্রে মিশিলে কি এক 
আশ্চর্য এক্যে বা অদ্বৈতৈ পরিণত হয়। কাম আমাদের ক্ষণিক অহং- 
ভাবের অতিরিজ্ঞ আকর্ষণ শক্তি। কাম আছে বলিয়াই, আমরা ক্ষুদ্র 
“মামিটাকে' অন্পূ বোধ করি, ও কি এক অপবিজ্ঞাত পরিপুর্ণতার 
আকর্ষণে দ্ব্যকে আমিব পহিত মিশাইন] দিই । ক্ষুদ্র 'আমি'তে স্থির কবিলাম 
যে কুষ্ত-মূর্তিই আমার ভগখান। কিন্ত আমার মনঃঞ্লিত দেই মূর্তিতে, কি অনন্ত 
জগত-বস্তর মধা দিয়া প্রকাশিত আকর্ষণ-শক্রিগুলিকে পরিসমাপ্ধ করিতে পারি। 


১২ পন্থা । [ নবপপগ্যায়, ১৩২০ 


যখন পাবিব, তথন কৃষ্কমূর্তিই ভগবান হইবেন | যাহাতে সর্ব জীবের সর্বা ভাবের 
পরিরৃপতি,_ যাতে 'স্ক' বৃত্তি গুলি সহজে মিশি্া যায, তাহাই লনাতন বগ্ত। 
আমার পুত্রশোক হইলে, সধ্ুখস্থ বৃক্ষটির কিছু ক্ষয় হয়না বাবৃদ্ধিহয়না। তদ্রুপ 
আমম হিন্দু, মুসলমান.বা যাহাই হই না তকেন,- পশু, মানব বা দেবতা প্রভৃতি যে 
কোন শরীর ধারণ করি না কেন,--এক কথায় আমার বাক্তিত্ব ভাব যে ভাবেই 
থাক না কেন,_-যে বস্ততে সর্ঘ ভাবের পবিপূর্ণতা হয়, তাহাই পরম অধ্বৈভ দ্রবা 








বা তত্ব। এইব্নপে যেখানে, কলকার স্বার্থ ও কামের একা, তাহাই দ্রব্যাদ্বৈত । 
আর একভাবে দেখিলে, যখন স্বার্থ ও কামের মিলন হয়, তখনহ পরম-তত্ব প্রকা- 
শিত হয়। এই জন্ত বিশিষ্ট দূবোর আকর্ষণে চলিতে চলিতে,যথন আমি ও আকর্ষক 
বস্তব সম্মিলন হয়, তথনই-_-সেই কামের পরিসমাপ্তিতে, অদ্বয়,আননা-ঘন,নিরঞ্জন, 
পরিপুর্ণতায় পরিপূর্ণ হইয়া,--সেই আনন্দে একদিকে অহং-জ্ঞান, অপবদ্দকে 
বস্ত, জ্ঞান স্তিমিত হইন্না পড়িক্া যায়। ইহাই স্বার্থ ৪ কামের এ্রকা। যেধত সর্ব 
জলের সমুদ্রই একমাত্র অয়ন্, গতি বা পরিপমাপ্তি,_স্পর্শের ত্বকই একমাত্র 
অয়ন তদ্রপ সেই আনন্দে,সেই বিজ্ঞান-ঘনে,বিভিন্ন জীবাদি-বুদ্ধি লীন হইয়] যায়। 
“ স যথ! সব্বেধানপাম্‌ সমুদ্র একায়নমেবং, সন্দেষাং স্পর্শ।নাং ত্বগেকায়ন মেবং, 
সর্বেষাং বসানাং জিই্্বৰৈ কায়নমেব । স যথা সৈম্ধবখিলা উদ্‌কে প্রাপ্ত উদকমেবানু 
বিলীয়েত ( বৃহদারণাক শ্রুতি )। তখন "তমেব ভান্তং অন্ুভতি সর্ধবং তশ্ত ভামা 
(ভাষা?) সর্ব-মিদ বিঞাতি” ১ 


তাহারি জোতিতে সব আলোকিত, তাহাৰি প্রকাশ কবিছ ইঙ্গিত! 

অ্বব্যক্ত সে বাণী হইছে ভাষিত, মধুর মু্লী নিঃস্বনে ॥ 

ইহাই সামবেদ কৌথমেয় শাখা । ইহাই প্রতীচ্য জগতে ভগবান যাগু- 
দেবের মুখে রপাস্তরে ঘোধিত হইতেছে ১- ৮৮101) 0106 100502007706015 


(16 16 00 10110 91101014081 84701066৮6৮) (1191) *? 
পতিপত্বী সম্তাষণে, শ্দ্ধ প্রেম আলিঙ্গনে । 
দেখহ আমকে সবে মাঝারে দোহার ॥ 
বহু-জ্ঞ।ন সর্বাত্মিক] বুদ্ধিতে লীন কর। যাহা সকলে, সর্ব সময়ে, সমান 


বৈশাখ ] তুমি ও আমি। ১৩ 


ভাবে, ভোগ করিতে পারে তাহাই প্রকৃত অর্থ, যে অবন্নবীভাব (019710 
1109) সর্কের মধো সমান ভাবে অনুহ্থাত, যাহাতে সর্ধের পরিপুষ্টি হয়, যাহাতে 
সর্বকে “একের' দিকে উখিত (০০020৮015) করে, তাহাই সনাহন ধন্ধা। 
যাহাতে সর্বভাবের পরিপূর্ণতা আসে, তাহাই শান্ত্রসম্মত কাম। য!হাতে সর্কর 
একেতে নিবুত্ত বা পরিসমাপ্ত হয়, তাহাই মোক্ষ। যে অদ্বয় গ্তানতত্ 
এইরূপে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সর্ব হৃদয়ে সন্গিবিষ্ট হইয়া 'সর্বকে” আপনার 
ক্রোডে তুলিয়া লইতেছেন, তাহাই “পন্থার” লক্ষ্য। সামর্থ্যহীন, বুদ্ধিহীন, 
সম্পাদক ও লেখকগণের প্রযত্র, সেই অমৃতময়ের আকর্ষণ শক্তির উপরে স্থাপিত 
হউক, এই আমাদের প্রার্থনা 1 মামাদেব জ্তান বা মোহ বাহা কিছু আছে, 
তাহাতে ত” তিনিই আছেন। 

“পর্বে” মর্ধস্থলে যে অহং আছে, যাহা হইতে জ্ঞান স্মৃতি ও মোহ গ্রহতি 
ভাব প্রস্ৃত হয়, সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে যাহার অক্ষর ও শাশ্বত মূর্তি অদ্কিত 
হইতেছে, 

সর্ববশ্তচাতং হদিসন্নবিষ্টো মতোজ্ঞানস্মৃতি অপছোনঞ্চ | 

যিনি সর্ব বেদের একমাঞ্র বেদা, মেই পরমদেবই' আমাদেব আশ! 

ভরস!), তিনিই লক্ষ্য, ও বেদ্য। ও শান্তি | 


সম্পাদ কানাং__ 
মোক্ষ] তুমি ও আমি । 
তুমি অনাদি কারণ, স্থজন পালন, | তৃমি গুণাতীত, ৬বু এবিশ্ব হ্জিলে. 
বিশ্ব ঠোহে যায় মিশিঃা। | “সর্বশক্তিমান হইয়া। 


আমি বুদ্বুদবোপম ছুটি, পলে যার লয়, | আমি করমের দোষে, আসি যাই ভবে, 
ছুটিছে উঠিছে হাদিয়া ॥ সতত কামনা লইয়া। 

তুমি মায়াতীত, রচি কবমের পাশে, ) তুমি ককণা নিদান, বিতর করুণা, 
আছ মায়াজাল পাতিয়া। সতত বিপদে রাখিয়া। 

আমি মায়ার পুতুল, গভি তার ম'ঝে, | আমি মোহ-কুয়াসায় দেখিতে না পাই 


মায়াখেল। খেলি মাতিয়! | তোমারে, নিকটে থাকিয়া ॥ 











১৪ পন্থা | | নবপধ্যায় ১৩২০ । 


তুমি বিশ্বময় নাথ । আকাশে ভূতলে, আমি খুঁজিয়া বেড়াই, অতি ক্ষীণ দেই 


সকলে রয়েছ ভবিয়া। স্বৃতি টুকু বুক ধবিয়া ॥ 

আমি নবিড আধারে ঘুরিতে ঘুবিতে, ' তুমি পবখিঠে মোরে, আমিত্বেব সনে, 
কালত্রোতে যাই ভাসিরা ॥ মমতায় দেহ গথিগা। 

তুমি কত কাছে, আমি কত দুবে , তুমি আমি থেলিৰ কেমন নিজে কত্ত! সাজি, 
হাসিছ এ ভাব হেবিয়া। অবিদ্যাব দাথে মাতিয়! | 

মামিদরে যাই তুমি,কাছে এলে, মোবে তুমি আমিহ দিয়াছ, ক্ষত কিবা তায়। 
ঝুসঙ্গী বয়েছে ঘেবিয়া | “তুমি আমি' ভেদ ভাবিয়া । 

কমি নিমেষে তার দেখা দিয়া পুন, সদা দাস আমি, হুমি প্রভু, তোমা সদা 
শাডাও কোথায় লরিয়া | সেবিব আপনা সাপরা | 


ভ। প্রস্গঝুমাব দাস, |, এ। 


মোক্ষ ] অভিনয় | 


কেহ কেহ এমন বেরলিক, যে রঙ্গমঞ্জে অভিনয় ক্িতে আয়া 
আপনাকে কিছুতেই কুলিতে পাবে না। ভার “আমিত্ব' বোধটা এত প্রবল, 
বে অভিনয় ক্ষেত্রে9 উহাকে চাপিদা রাখা অসম্ভব হয়। তাহ সময়ে অসময়ে, 
অভিনয় ক্ষেত্রে অনংঘম প্রকাশ কবিয়া রস-ভঙ্গ করিয়া বসে? আরে বাপু, 
তুমি ধা, তা” তো, জানাই আছে, অত প্রকাশ করে লাত কি? ও এখানে 
“রাম' সেজে এসেছে, রামের অভিনয় দেখাকৃ,-সে “হনুমান' সেজে এসেছে, আব 
একজন রাক্ষন দেজে এলেছে- বেশ তো তারই অভিনয় দেখাক | তা” নয় 
“আমি রাক্ষম দাজ.বনা, আমি হন্রমান হব,”-আমি হনুমান সাজ ব 
কেন, আমি রাম সাজ.ব” _ এই নিয়ে ঝগডা কবতে বস্ল। এহ সব গুপাই 
বোকামি তে মুখা তোরা বাতা” সেজে এসেছিদ বলেই কি রাম, 
হয়েযাবি, না বাক্ষপ' হয়ে গেলি। বিশ্বরঙ্গ'থেও অনেক হস্তীমুখ, 
এইরূপ বেরসিকতা প্রকাশ ক'রে, জীবন নাট্যশালার অভিনয়কে অসম্পূর্ণ 


বৈশাখ ] আমাদের পগুদশ বৎসর ১৫ 


শর 


কবে তুলে ॥ দেশ তো আমি দীন ভিখারীই হই বা বাজ মুকূট পরে আপি, 
সাধু হই বা ফকির হই,__গৃহী হই বা উন্বাপীন হই,-_বদান্ই হই বা মুর্খই হই, 
মেয়েই হই বা পুরুষই হই-_-এপবঠ তো সাজা-নাটকের অভিনয় কবা ছাড়া 
মাবকি? থিকটবে বা যাত্রায়, মেয়ে_-পুকষ সাজে, পুরুষ-মেয় নাজে। 
কেউ হয় বাজা, কেউ বা হয় রাণী, কেউ বা হয় দাস, কেউ বাঁ দাদী, 
কেট বা অমাতা, কেউ বাদূত, কেউবা কিছু, কিন্তু তারা সকলেই মনে 
মনে জানে--“ম্ামবা! যা'ই সাজিনা কেন--আমরা য।-_তাই” এসব সাজগোজ. 
অধিকারীৰ বা অধ্াক্ষেব অভিপ্রায় মাত্র স্থতরাং রাজ হায়ও মুখ নেই, 
ভিক্ষুক দোজ ও ঢুঃখ নেউ। 

এই লংলাব বঙ্গমঞ্চেও আমব! নানা সাজে মোজ অভিনয় করে বেড়াচ্চি, 
£ব* তব অভিপ্রায়'ক পুর্ণ করে তুলি! এই জ্ঞানট্রক আমাদের থাকৃলেই 
আব “পুথক সঙ্জার” জঙ্ত ছঃখ বাক্ষোভ মাস্ঠব না। তখন সবই সুন্দর ও 
স্সাভাবিক বলে মনে ঠেকব। কিন্ত বুঝাত না পাবলেই সব মার্টি' অব্য 
বুঝ উঠা বে খুবই সহজ তনয় । “ন মাং কর্মাণি লিগ্গন্তি, ন মে কন্মফলে 
স্পৃহা”'__এহ কগাটিব তাংপর্যা প্রথমেই বুঝতে ভাব । এটা বুঝ তে পাব্লেই 
আষবা সহজে উপলব্ধি কব্তে পারবো, যে “ঈশ্বরঃ সর্দাভুতানাং হৃদ্দেশহজ্জুন 
তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন সর্বভচানি যন্বাবঢানি মায়য়া” । তখনই আমর! “সর্বভাবেন” 
ভা'র শবণাগত ভবাব জন্য প্রস্তত হ'তে থাকৃবো । এইরুপে নটরাজেব নাট্য- 
শালাব বিশ্বরঙ্গাভিনয়কে সম্পূর্ণ কবে ভুল পারবো! ইহাই জীবনের পরম 
সার্থকত।। এইটকু বুঝিলে তাবপব, “বাসলীলা” বুঝিবার অধিকার 
জন্মিবে ! 

হায়! সে অধিকার মামার কবে হবে? হেনাথ। কবে আমি আমাকে 
তোমাৰ “নথ বলিয়। বুঝিব? মআমাব “আমিত্বেব” অহঙ্াব--মভিমান মিটিয়! 
যাবে । কবে নামহীন খ্যাতিহীন হইয়া, পৰম অগৌববকে ববণ কবিয়া লইতে 
পারিব? কবে তোমাকে ম্মবণ করিয়া_ মাকে ভুলিয়া, জগতের এক ক্ষুদ্র- 
কোণে বহিয়া নীরবে গাহিতে থাকিব £- 

“হে ভ্রিভুবন পতি বুঝিনা তোমাব মতি, 
কিছুত” অভাব তব নাহি ১-- 


*৬ 


হৃদয়ে হৃদয়ে তবু 


পন্থা | 


[ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


ভিক্ষা! মাগি ফির প্রভূ, 


সবাব সর্বন্থ ধন চাহি!! 


আমারে রাজার সাজে 


বদায়ে সংসার মাঝে, 


কে তুমি আড়ালে কর বান? 
হে রাজ! । রেখেছি আনি তোমারি পাদুকা খানি, 
আমি থাকি পাদপীঠ তলে 


সন্ধা! হয়ে এল ওই 


আর কত বসে রই, 


নব রাজো তুমি এস চলে 1” 


পপ হি (টে সবর 


মোক্ষ ] 


গুগ বা অগ্ণ, রতি বা বিরতি, 
কিঞ্চিত নাি যা'য়, 
বিশ্ব বা ব্যোম সূর্য বা সোম 
যাহার কিরণে ভায়, 
বর্ণ বিহীন 
মানস অতীত ধেব।, 
নিখিলের স্বামী, সেই শিব তুমি, 
কাহার করিবে সেবা ? 


বিকল্প-হীন 


নহ ত' শিষ্া, নাহি গুরু তব, 
আপন। আপনি জান; 
ধরম করম, সকলি ভরম, 


পরম আপন জ্ঞান। 

নাহি আবাহন, নাহি নিবেদন, 
অরপণ পুন নাই, 

নাহি মন্ত্র, তত্র, নাহি পুজা, জপ, 
হে জীব! তুমি যে তাই! 


আত্ম-পূজা | 


চিন্ত! নাহিক, চিন্ত মানিক 


নহে সে স্বরূপ তো'র, 

কাহার ধে়্ানে লভিবে সমাধি ? 
আপনাতে রহ ভোর। 

অস্ত, মাঝাব আদি নাহি যার, 
নাহিক আপন, পর, 

শৃনা সমান, পূর্ণ মহান্‌ 
তুমি সে পুরুষবর। 

কামাতীত তৃমি, কামন! কোথ| রে? 
নিঃসঙ্গে কোথা বা সঙ্গ ? 

মনের অতীতে কোথ! মলিনত। ? 
রঙ্গ-বিহীনে, রঙ £ 

তোমাবিনাধবে নাহি কিছু, তবে 
কেমনে এক বা! ঘন্দ? 

দিক কালাতীত, তোমাতে কেমনে 
নিতি বা অনিতি ছন্দ? 


বৈশাখ ] আত্মপূজা । ১৭ 


ধ্বনি, রূপ, রস গঞ্ধ বা পরশ | গুণাতীত তুমি কুটস্থ সদা 
বিষয়-বিবশ নহ, আননা-রসক্লপী, 

ফেমনে কামনা বাসন। যাতন!, ৷ সগ্ুণ! প্রকৃতি তোমারি লীলায় 
পীড়িবে তোমারে কহ? ভ্রমে যেন বুবপী! . 

নাহি মাতা, পিতা, জানা স্থত, সুতা । জীবের আকারে গড়ি আপনারে 
জনম, মরণ, মন, আপনি কিছ খেলা, 

কেন রে আকুল? নাহি মোহ ভূল, ; পিতা, মতা সত, পতি, সতী হয়ে 
তুমিই ত নিবঞ্জন ! বসায়েছ ভব-মেল!। 






জীব প্রপঞ্চ মায়ারি রচনা, | সম্থরি পুন রে লহ আপনারে, 
তোমার ৰিকার নয়, ভাঙ্গিবে দে খেল। ঘর, 

ষড় রিপু আর বিষয়াদি পঞ্চ | জলেবি গোলক জলে মিশাইবে, 
তোমাতে নাহিক রয়। তুমি ইহ, তুমি পর। 

নাহি নিরপণ, নহি ব্বপ, নাম, | পুণ্য বা পাপ নিঃশ্বাসে উডে 
নাভিক উপাধি তো'র, জ্ঞনবঝঞ্চায় তব, 

সপ্তি-স্বপন, নাহি জাগরণ, | আনন্দ লীরে, ধরমাধরম 

আনন্দেতে রহ ভোর । ধৌত করহ নব! 

এই ৩+ সংসার কুহুকী মায়ার চা করম করিতে দহন 
স্ুবিস্তত লতাজাল, ূ জলন-স্বকূপ তুমি, 

সে শুধু জীবের বন্ধনের ডোর, এ £থ-বাড় ব- অনল ধরিতে 
কুনুম-রুচিত মাল। ্ অগাধ সিন্ধু তুমি। 

'কাস্তা' কনক, রচিছে কুইক, ; দহন, পবন, অবনী, গগন, 
কুহকিণী মায়া ওই, সলিল নহ ত' তুমি, 

ভুলো না কুহকে, ভাঙ্গে তো” পলকে, | 'বশাল বিশ্ব হ'তেছে দৃশ্য 
কেহ নাই তোমা বই ! তোমার বিণ চুমি। | 

তোমারি প্রকৃতি ল'য়ে রজকণ! | অণুত, মহতে  পশিয়াছ তুমি, 
বাধি' বিচিন্র গেছ, তোমাতে কেহ না পশে, 

সুমন, কারণ সুস্থল পুন | ভিতরে, বাহিরে ভুমি আছ ঘিরে? 
র্চিয়াছে এই দেহ । আনন্দঘ্ন-রূসে | 


৩ 
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কেন রে! কেন রে' কাঙ্গিছো৷ এত রে? এখর্যা তরে কেন রে পাগল? 
নাহি রে যরণ জরা; নাছি বৈভব ভূমি; 
কেন এ রোদন, নাহি রে যখন বনিতা বিনে, কেনরে কাদিছ? 
তোমাব জনম-কার1? নারী নর নহ তুমি! 
কুরূপ ভাবিয়ে কেন মান মুখ ? ; নহ তুমি পাপী, নহ গে৷ অ-পাপী, 
রূপ যে নাহিক তো”র। বন্ধনে নহ মুক্ত, 
“গেল যে যৌবন,» ভেবো না তা বলি | হেয় উপাদেয়, বিধেয়াবিধেয়, 
নহ হিতাহিত্যুক্ত । 


তো'র নাহি বয় ডোর! 


স্থথ না মিলিল, তাছে কি আকুল | *হজ সরল তুমি নিরমল, 
নহ সুখ-ভোগী মন) অচল গগনোপম, 

রিপুর পীড়নে পীডিবে কেমনে । নহ ত” উদ্গল, নহ অনুজল 
ইন্ছরিয-হীন যে জন? অঙ্কিত-দীপ সম। 

কাম্য কোথা বে বলিয়ে কেঁদ না, | লাক্ষিম্বরূপ তুমি জগতের, 
কামন! নাহিক তব, পরশিতে নারে ভব, 

লুন্ধ কেন রে বিচর ভুবনে ? | নংবিদ রূপ সমরস তুমি, 





তোহে সঞ্চিত সব। 


লোভে নাহি অভিভব। 
শ্ীভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী । 


০ 


মোক্ষ ] মহাপ্রভ শ্রীগৌরাঙ্গ | 


কিঞিদধক চারি শত বর্ষ অতীত হইল, ভক্তি প্রবণ বঙ্গদেশে ধর্মসানি 
ও অধর্মের অভ্যুদয় হইয়াছিপ । একে ধর্থের বিরত ভাব লইয়া লোকসকল 
অধশ্মে মতত। তান্থিক সাধনা-রহস্ত সকল না বুঝিপ্ধা মগ্ত-মাংদাদির সেবাতেই 
পরিণত ) হিন্দুধর্মের সার সতা অন্তহিত , নিষি্দ আচার ও ভগবন্ধহিমুখতায় 
জীবকুল ভাসমান । তাহার উপর অপ্রতিহত প্রভাব যুদলমানগণ ইস্লাম ধর্ের 
উদ্ধার অর্থ না গ্রহণ করিয়া, হিন্দুকে মুসলমানরূপ বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত 
করিবার জন্ত সচেষ্ট । এমন সময় €প্রমের প্রকট মুণ্তি, যুগধম্মসংস্থাপক বজদেশে 
প্রকট হইলেন। স্তাার ভূবনমোহন মৃত্তি, অলৌকিক বৈরাগা, অসাম্প্রদায়িক 


বৈশাখ ] মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ | ১৯ 


ধর্দ-ব্যাথা শুদ্ব প্রাণে ও উৎদের স্থঙন করিল, তার্কিকর্দিগের তর্কজাল ছিন্গ 
করিল ও নষ্টপ্রায় ধর্মের পুনরুদ্ধার সাধিত হইল । ধার্মিকদিগেব হদয়ে 
আনন্দের অবধি রহিল না। কবিরাজ মহাশয় সত্যই পিথিম়্াছেন,.-- 
নদীর উদয়গিরি, পুর্ণচন্্র গৌরহুবি 
রূপা করি হইল উদয়। 
পাপতম হুল নাশ ক্রিজগতের উল্লাস 
জগ ভরি হরিধ্বনি হয়॥ 
আঞ্জ আমবা এখনও বঙ্গের ক্ষুদ্র পল্লীতে যে নিষ্ট বা ভক্তির অঙ্ষ্ঠান 
দেখিতে পাই, শুধু বঙ্গ কেন, আদাম উৎকল হইতে নুদূর-প্রাস্ত সৌরাষ্থের 
অরণ।মধো ও এমন কি, মণিপুবের পর্ধত কন্দরেও নাম-নক্বীর্তনের ধ্বনি শুনিতে 
পাই, হিন্দুর সেই পবিত্র পুর্থানন্স্বরূপ, মন্দমারুত-সংপিক্ত, বসস্তখ হু-দেবিত 
পবমধামস্বরূপ শ্রীবুন্দাবনের বিগ্রহ-সেবায় এখনও গৌড়ীয় বৈষ্বদিগের 
অধিকাখ দেখিতে পাই, আজ যে গ্রামে গ্রামে মুদঙ্ঈ-করতালির ধ্বনিব সহিত 
হরিনামেব বিজন্ন নিখান এখনও উড্ডীয়মান দেখিতে পাই, ইহার মূল হেতু সেই 
নবদ্ধীপের দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুমার ষহা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্ | 
কিবা বিপ্র, কিবা স্তাসী, শূদ্র কেনে নয়। 
যেই কৃষ্ণ-তত্ববেন্ত সেই গুরু হয় ॥ 
যে বাক্যে, সকলেই যে জাতিবণ নির্রিশেষে ভক্তির অধিকারী হইতে 
পারে, ইছা জীব ধাহার নিকট হইতে বুঝিপ্নাছে, তাহার মূল ছেতু__আম!দের 
এই বঙ্গীয় দরিদ্র ব্রাঙ্গণ-কুমার-_ মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ | 
মহা প্রভু অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে তদানীন্তন বঙ্গের অবস্থা কিরূপ ছিল, বৈষ্ণব 
গ্রস্থপাঠে তাহা বেশ বুঝা ষায়। নবত্বীপ তথন ধন ও প্রশ্বর্ষ্যের কেন্দ্র-স্থল, 
জ্ঞান ও বিচ্যার নিকেঙন। বিদ্তা আলোচনার স্থান হইলেও তথন ধর্মের অবস্থা 
অতীব শোচনীয়। শ্রীচৈতন্ত-ভাগবতে দেখিতে পাই-_ 
নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভূুবনে নাই 
ধাহা৷ অবতী হইল চৈতন্ত গৌদাই ॥ 
নবন্বীপের সম্পত্তি কে বণিবারে পারে। 
এক গঙ্গ।-থাটে লক্ষ লোক ম্লান করে॥ 


২০ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


বৃষ্ণনামভক্তিশুন্য কল সংসার। 

প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার 
সকল সংলার মণ ব্যবহাররসে। 
কৃষ্ণপুজা, কৃষ্ণভক্তি নাহি কারে বাসে ॥ 

ব্যবহার আছে, ধর্থের নাম আছে, কিন্তু ধর্ম-বেছা পরম আকর্ষক শ্রীভগবান্‌ 
নাই। দেশের এই ছুরবস্থার সময়ে ছুই একজন মহাত্বা ভাগবত ধন্ম 
আলোচন। করিতেন; তাহাব দাধারণ চক্ষুতে হেয় ও অপদার্থ বলিস! গণা 
হইভেন। তীহারা,__ 

শ্বকার্ধা করেন সব ভাগবতগণ। 
কৃষ্ণপুজা, গঙ্গানান, কষ্ণেব কথন ॥ 
শ্রীমৎ অদ্বৈভাচার্ষের স্টায় জ্ঞানী 9 ভক্ত ততৎকালে আব কেহই ছিল ন! 
বলিলেও অতুক্তি হয় না ;-- 
অদ্বৈত মাচার্ধা নাম সর্বলো কধন্য ॥ 
জ্ঞানভক্তি বৈরাগ্যের গুক মুখ্যতর। 
কুষ্ণভক্তি বাখানিতে যে চেন শহ্ধর ॥ 
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্র পবচার। 
সর্বত্র বাখানে রৃষ্ণপদ-ভক্তি পার ॥ 
তিনি দেখিলেন-_ সকল সংসার । 
কষণ-ভক্তিগন্ধহীন বিষয় ব্যবহার ॥ 
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার ॥ 
শ্ুঞ্ধতাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন। 

এ দিকে অন্যান্য স্থানে ভক্তগণের আবিগাব হইতে লাগিল; সকলেই 
নবদ্ীপে মিলিতে লাগিলেন । কারণ, ভগবান্‌ ত+ “সর্ব না থাকিলে, এরূপে 
প্রকট হন না; তিনি ষে সর্বামধ্যে এক বা সর্বজ্ঞ' | 

কারো জন্ম নবদ্বীপে কারে! চাটাগ্রামে। 
কেহ রাট়ে, ওডুদেশে শ্রীহ্ পশ্চিমে ॥ 
নানা স্থানে অবতীর্ণ হেল! ভক্তগণ। 
নবদ্বীপে আপি ছৈল সবার মিলন ॥ 


বৈশাখ] মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ । ২১ 


শ্রীহট্রে শ্রীবাস, শ্রীরাম,চন্দ্রশেধর ও মুবারি গুপ্ত ; টট্টগ্রামে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, 

বুাঢ়নে হরিদাস; রা প্রদ্দেশে শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভৃতি মহ্থাআআারা জন্ম পরিগ্রহ 
করিলেন । এই সকল উজ্জপ নক্ষত্রের উদ্য়ের পর যেন পৌর্ণমাসী রজনীতে 
নবদ্বীপ-গগনে শ্রীৈতন্যরূপ পূর্ণচন্ধ্রের উদয় হইল | সেই গ্রেমোজ্জল কিরণে 
বস্ত্ের ধর্্াকাশ উদ্ভাসিত ভইল। তাহার প্রবর্ঠিত নাম-সংকীর্তনে ধীরে ধীরে 
সকল দন্প্রদায়ই সাগ্রহে যোগদান করিতে লাগিল। রাঞজনচিব সনাতন রাজনম্মান 
তুচ্ছ করিষা তাহার শ্রীপাদপন্মে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কপ গোস্বামী__ 
“স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিবতিতব1ং নঃ কৃপয়তু* বলিয়া আপনাকে গৌরাঙ্গ-চরণে 
ছাড়িয়া দিলেন। রঘুনাথ লাবণাময়ী পরিণীভা পত্তী ও মতুল খশ্বধ্য পরিত্যাগ 
করিলেন । পণ্ডিত-শিরোমণি বেদাস্তাধাপক সার্বভৌম ভট্রাচার্যা তাহার 
শ্নেহের বালক নিমাইকে বেদাস্ত শিক্ষা দিতে গিয়া, পরিশেষে কবযোড়ে প্রাণের 
আবেগে বলিলেন,_- 

টববাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষ প্রধানঃ | 

শীুষ্ণচৈতন্যশরীরধারী, রুপান্বৃধির্যস্তমইং প্রপদ্যে ॥ 

কালান্নষ্ং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাছুস্কর্ভ,ং কৃষ্ণচতল্যনাম! | 

আবিভূতিন্তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢং লীয়তাং চিত্তভূগঃ ॥ 

কাণীবাসী ভূবন্বিজয্ী সন্াপ্িকুলগুরু বাঁহাতে আকুষ্ট হইয়া, তাহার কৃত 
গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের একীভূত বপু বলিয়া নিশ্চয় 
করিলেন,_“সাক্ষাৎ রাধামধুরিপুবপুর্ভাতি গৌরাঙ্গচন্ত্রঃ।” (১০৯ শ্লোক) 
তাহার প্রেমময় দূর প্র ধারা-বিগলত, কমনীয় মৃদ্তিধানি যাহার সম্মুথে একবার 
ধাড়াইয়াছে, পেই বিষয় ভূলিয়াছে-_-আপনাকে তৃপিয়াছে। জানি না, তিনি কি 
বোধ সংক্রমণ কবিতেন যে, তাহাকে দেখিলেই জীবের ভগবন্ভাব আপনি 
ফুটিয়া উঠিত ? দত্যবাই, লক্ষমীবাই-_আপনার রূপজাল বিস্তার করিয়া! সেই 
পরম-স্থন্দর জিতেক্দিয় ফতিপ্রবরকে মুগ্ধ করিতে গিয়া আপনি কাদিয়। 
ফেলিল। ছুর্ব্বিনীত পাঠান বিজ্লী খা আকুষ্ট হইল; দন্যগণ দস্থাবৃত্তি ভুলিয়া 
হরিনাম গ্রহণ করিল । একদিকে দো'্দও প্রতাপশালী নৃপতি তাহার অপার মহিমা 
অন্বতব করিয়া, বছ চেষ্টায় তাহার কৃপাপাভ করিলেন; অপব দিকে দীনাতিদীন 
দরিদ্র 'খোলাবেচা। শ্রীধরকে ভিনি পনিজ জন” মনে করিয়া কোলে লইলেন। 


২২ পন্থা! | [ নবপর্যায়, ১৩২০ 


সেই অনির্বচনীয় সৌনদর্যজড়িত মুখখানিতে কি এক অপূর্ব প্রেমের আতা 
সর্বদাই বিদামান থাকিত যে, তাহাকে দেখিলেই একটা আকর্ষণ মন্ত্ভৃত হইত। 
তাই তাহার আধিঙ্াৰে শীঘ্রই ভবনের ভাব তরজ্গায়িত হইয়! দেশে ছুটিল। 
এক্ষণে এই মহাপ্রত্ুর তত্ব কি, তিনি অবতার--কি, ভক্ত) না 
মহাজ্বা।? এ সম্বন্ধে সুধীগণেব মত কি? অনেকে তীহাকে অবতার, মহাত্ম। 
বলিয়া মনে করেন, কেহ বা তীহাকে উন্মত্ত বলিতেও কুষ্ঠিত হন না। গোঁভীয় 
বৈষ্ুব এবং গোস্ব'মীদিগের দিঙ্গাস্ত অনুসারে শ্রীগৌরাজ “রাধাভাবহ্যতি- 
স্ুবলিত' ভীকুষ্$ই। এই গোম্বামীদের মতানুলরণ করিয়াই প্রেমবিলাসর5য়িতা 
বলিলেন ;-- 
গৌর রুষ্চ এক, ইথে ভেদবুদ্ধি যার। 
সেষায় রৌরবে তার নাহিক নিস্তার ॥ 
চৈতন্য গোপাইয়ের তত্ব নিরূপণ | 
স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ ব্রজেন্ত্র-ননন। 
কবিবাজ গোস্বামী ও বলিলেন )- 
নন্দম্থত বলি যারে ভাগবত গাই। 
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গৌসাই ॥ 
গোস্বামীর! অবশ্য তাহাকে দেখিয়া, পরে শাস্ত্র-সাহায্যে তাহার অবতার- 
বিষয়ক প্রমাণাদির উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের প্রামাণ্য শ্রোক গুলি এই,-_ 
১। কুঞ্চবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গো পাঙ্গান্ত্পার্যদৈ; | 
বজ্ঞৈঃ স'কীর্তনপ্রাধৈর্যজস্তি হি স্থমেধনঃ ॥ 
২। আসন্‌ বান্ত্রয়ো হাস্য গৃহৃতোহমযুগং তন্রঃ। 
শুক্কে রক্তস্তথ! গীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ 
৩1 নুবর্ণবর্ণে। হেমাঞ্জো বরাঙগশ্চন্দনাঙগদী। 
৪। 'সন্ন্যাসকূৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশাস্তিপরায়ণঃ ॥ 
৫। অহুমেব কচিদ্ত্রঙ্গন্‌! সন্গ্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। 
হরিভক্তিং গ্রাহয়াম কলৌ৷ পাপহতান্নরান্॥। 
পুরাণোক্ত প্র সকল প্রমাণগুলি শ্ীচৈতন্যদেবকে ইঙ্গিত করে কি না, 
তাহা এক্ষণে দেখ যাউক। শেষোক্ত শ্রোকটী তাহাকেই স্পঞ্টন্ূপে নির্দেশ 
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করে ১--কাঁরণ, সন্যাপাশ্রম অবলম্বন কবিয়া, হরিভক্তি দ্বারা জীবের কল্যাণকল্পে 
নিষুক্ত, স্তাহাকে ই দেখিতে পাই । বিষুণর সহশ্রনামোক্ত 'সন্নাসক্কৎ?, 'ম্থৃবর্ণবর্ণ*, 
নিষ্ঠাশাস্তিপরায্ণ প্রভৃতি লক্ষণগুলি তাহাকেই প্রতিপন্ন করে। ভাগবতোক্ত 
শ্লোক ছুইটিই এখন বিবেচ্য । প্রথম শ্লেকটার অর্থ কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য 
চরিতামুতে এইরূপ করেন । 


কষ এই ছুই বর্ণ সদা ধাব মুখে । 

অথব! কৃষ্ককে তেঁহো “বর্ণে নিজে সুখে । 
কষ্তবর্ণ শব্দের অর্থ ছুই ত” প্রমাণ । 

কৃষ্ণ বিশ্ব তার মুখে নাহি আইসে আন ॥ 
দেহকান্তে হয় তেঁহে অকৃষ্ণ-ববণ। 
অক্ষ্ণবরণে কহে পীত বরণ ॥ 


অরুঙ্চবরণে পীতববপ বলার তাৎপর্য্য এই যে, শুরু, রক্ত, বৃষ্ত ও পীত এই 
চারিটী বর্ণের উল্লেখ করিয়া, প্রথমোক্ত তিন বর্ণের অবতার পৃথকৃরূপে বলায়, 
পীতাবতারই অবশিষ্ট রহিল; অকৃষ্ণাঙগ হইলেও তিনি শ্বরূপতঃ শ্রীরুষ্ণ | দ্বাপরে 
শ্তামাধতার ও কলিযুগে অকৃষ্ঙ কৃষ্ণাবতারের একক্রে উল্লেখ থাকায়, একই তত্বের 
আভাস পাওয়া যায়। তা'ই গোশ্বামীরা শ্রাকৃঞ্খের প্রকাশ বলিয়া, শ্রীগৌরাঙগ ও 
শ্রীকৃষ্ণ উভয়কে অভিন্ন বোধ করেন। কারণ, 


প্রকাশস্ত ন ভেদেষু গণ্যতে স হি ন পথক্‌॥ 
ধাহারা অবভার বিশ্বাদ করেন না, ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান, ক্াহাদের কথা 
স্বতন্থ। কিন্তু যাহার ঈশ্বরে এবং ভগব'ন্‌ অবতার হতয়া জীবের মঙ্গল বিধান 
করেন, এ কথায় বিশ্বাস করেন,__ শাস্ত্র মানেন, অথচ শ্রগৌরাঙ্গ মহা গ্রভূকে 
ভগবদবতার মানিতে ইতস্ততঃ করেন, তাহারা এ নকল প্রমাণে তৃপ্ত হইবেন কি 
না, জানি না। কারণ, বেদরূপ করতক্ুর শ্থপরিপক ফলস্বরূপ প্রীমস্ভাগবত 
যাহার আভাষ দিয়াছেন, সর্ববেদার্থের ইতিহাস মহাভারতে ধাহাকে লক্ষ্য 
করিয়াছেন, সেই গৌরবর্ণ সম্ন্যাসিপ্রবর হরিভক্তিপ্রচারককে না মানিব কেন? 
অবশ্য এ কথা বলেতে পারেন যে, এই সকল প্রমাণ অগ্থান্ত অবতারের ছা 
স্পষ্টতঃ নহে__থাঁকিবার কথাও নয়) কারণ, ভাগবতেই ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহলাদের 


২৪ পস্থা! | [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


বাণী,_-“ছন্নঃ কলৌ যদভবন্গিযুগোহথ স ত্বম্‌॥” (৭1৯৩৮ ।) কাঁলবুগে প্রচ্ছন্ন; 
তা*ই তাহার একটি নাম *ল্রিধুগ 1” 
প্রত্যক্ষরূপধৃগ দেবে, দৃশ্যতে ন কলৌ হুরিঃ | 
কৃতাদিঘেব তেনাসৌ ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ॥ বিষুধশ্ম । 
অধর একভাবে এ কঞ্ধ বুঝবার চেষ্টা কর! যাঁউিক। ভগবান শীঞ্ায 
বলিয়াছেন; _-''ধর্শমদংস্থ(পনার্থায় সম্তাবাম যুগে যুগে।” 
যিনি যুগে যুগে ধন্ম সংস্থাপন করেন, তিনি কি কলিষুগে করিবেন না, 
কলির ধম্ম_-শ্ীহবিসংকীর্তন | শ্ীমস্তাগবতে__ 
কুতে যদ্ধাায়তো বিষ ত্রেতাক়্াং বঙ্গতো৷ মখৈঃ | 
দ্বাপরে পরিচর্ধযায়াং কলো৷ তদ্ধগ্রিকীর্তনাৎ ॥ ১২।৩1৫২ ॥ 
অনান্রও--ধ্যায়ন্‌ কৃতে জন্‌ য্তৈস্থ্েতায়াং দ্বাপরেইচ্চনম্‌। 
যদাপ্লোতি তদাপ্রোতি কলো সংকীর্তা কেশবম্‌ ॥ 
এই শ্রীহরি-সংকীর্তন প্রচারকারী-_-শ্রীকষ্ণটৈতন্ত ভিন্ন যুগধন্মসংস্থাপক- 
সার কাহাকে বলিখেন? কাহার দ্বার! জীব নামসংকীর্তনেব মাহাত্ম্য বুঝিতে 
গারিল?” অবতার-তত্ব সমাধান বিষয়ে ভাগবতে আব একটা কথা দৃষ্ট হয়) 
যন্তাবতারা জ্ঞায়স্তে শরীবেঘশরীবিনঃ। 
তৈপ্তৈরহুল্যাতিশক্গৈবীট্দ্যদে হিঘলঙ্গতৈঃ ॥ ১০ ১০1৩৪ । 
এই শ্লে।কটা নলকৃবব ও মণিগ্রীব টপাধ্যানে, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
চাহাদের উক্তি। “আপনার শরীর নাই বটে; কিন্তু যে সকল অতুপ আতিশয্য- 
নম্পন্ন বীর্য দেহীর পক্ষে অনগ্ঠব, সেই লকল বীর্য দর্শন করিপে দেহীর্দিগের মধ্যে 
শাপনাব অবভাব জানা যায়” অলোকিক বা অমানুষিক ব্যাপার কি তাহার 
জীবনে দুষ্ট হয় নাই? এক দিনে আম্রবীজ বপন ও ফলোপ্গম , স্প্শমান্জ কুষ্ট- 
রোগীর আরোগ্যলাভ ১ ষডভূর্জ মূর্তি প্রকাশ) এ সকগপ কি অলৌকিক নহে? এ 
দকল অলৌকিক ব্যাপার পারত্যাগ করিলেও, যে মঞ্াভাবে তাহার দেহ করদন্ব- 
কোরকের ন্যায় কণ্টঁকত হইত চক্ষু হইতে দর দর ধারা বিগণিত হইত, সেই 
শ্রমের মুন্তি অতীব অপূর্ব অবশ্য [তিনি নিজকে ভক্ত বালাই পরিচয় 
দিতেন। ঈথ্ররভাবে কেহ সন্ধোধন করিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। বাসুদেব 
সার্বভৌম ঈশ্বরজ্ঞানে বন্দনা করিলে ১__ 
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প্রভু কে সার্বভৌম আর কথা কহ। 
আতাল পাতাল কথা কেনবা বলহু ॥ গোবিন্দ-কড়চা। 


বামানন্দ রায় “ঈশ্বর? বলিয়া! সঙ্গোধন করায়, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন )-_ 
প্রভু কছে, আমি মানুষ, আশ্রমে সন্গ্যাসী। 


চণ্ীপুরে ঈশ্বর ভারতী “কৃষ্ণ বলিয়! উল্লেখ করায়, তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন। 
ইহ] ত' ম্বাভাবিক, তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া, ভক্তের সাধনা-পদ্ধতি 
নিজ আচরণ দ্বারা জীবকে দেখাইতেই ৩, আসিয়াছেন। জীবের বিশিষ্ট “আমি, 
ভগবানের দাস, এই জ্ঞানে অবস্থিত না হইলে, সে ভাবের সাধনা হইবে কিন্ধপে? 
যাহার স্ববপ বা “তটস্থ' ভাব স্কুরিত হয় নাই, সেঞ্জোর করিয়া আমি”তে 
ঈশ্বর-বুদ্ধি স্থাপন করিলে, অহস্কারেরই বৃদ্ধি হইবে। যাহাতে জীবের তেদাত্মক 
অহংকার বৃদ্ধি না হয়, তজ্জন্যই “জীব ভগবানের দাদ” এই মহ! উপদেশ। 
তবে এমন সময় আসে, যখন উপাসা ও উপাসকে আর ভেদ থাকিতে পারে না। 
“জয়দেব কবিও 'মধুরিপু” ভগবান্ই “আমি”, শ্রীরাধার এই প্রকার অবস্থা বর্ণনা 
করিতে গরিয়। বলির ছেন,_“মুহুর বলোকি তমণ্ডনলীলা, মধুরিপুরহমিতি তাবন্‌- 
শীলা ॥” বিদ্ধাপতি ও গিথিয়াছেন,_-'অঞ্ুখন যাঁধব মাধব সোহরিতে, হন্দরী ভেল 
মাধাই।” ভাগবতেও দেখিতে পাই, গোপীগণ নিজেকে শ্রীকষ্চ লম করিতেন, 
চৈতন্তদেবের জীবনেও সময়ে সময়ে তদ্ররপ হইত। তিন রাধাভাবে যাহার 
অনুসন্ধান কবিতেন, প্রাণের তীব্র আবেগে যাহার জন্ত অহরহ অশ্রুপাত 
করিতেন, ষেন ত্ীষ্কাকে হৃদয়ে পাইয়া বাঞ্চিতের আলিঙ্গনে তন্দ্রপত্ব প্রাপ্ত হইলেন, 
তখন,_-“মুঞ্রি সেই, মুঞ্রি দেই কছি কহি হাসে।” 

ইহাই চৈতন্তপ্রেবের মহা প্রকাশ বলিয়া বৈধব গ্রন্থে উল্লেখ আছে। পাঠক 
একবার এই মহাপ্রকাশ কিরূপ ভাবে হইত, দেখুন।-_ প্রথম প্রকাশ, অদ্বৈত 
মিলনের দিন। অদ্ধৈত প্রভু দেখিলেন,--- 


জিনিয়া কন্দর্প কোটা লাবণান্ন্দর | 
জ্যাতির্ধয় কনক-মুন্দর কলেবর ॥ 
শ্রীবৎম কৌস্তভ মহামণি শোভে বক্ষে । 
মকর কুগল বৈজয়স্তী মালা দেখে। 
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কিবা নথ কিবা মণি, না পারি চিনিতে। 
ভ্রিভঙ্গে বাজায় বাশী হাসিতে হাসিতে। 
আর একদিন “সাত প্রহরিয়া মহাপ্রকাশ,__” যে দিন “খোলাবেচা”, উীধব 
প্রভুকে বিষ্ুরূপে, মুবারি গুপ্ত “বামচন্ত্ররূপে এবং প্রত্যেক্ষ ভক্তই স্বীয় 
আরাধা বস্তব বলিয়া দেখিতে পান। তিনি যেন দেখাইলেন, “জীব ! দেখ আমি 
সকলের সাধনার ধন, মুদ্তিভেদ কেবল ভাবভেদে।* সেই চিদানন্া-ঘনমৃত্তি,সেই-_ 
“বহুমূর্তেকমৃত্তিকম্* কালশনী সাধকের চিত্তের ভাব অন্রদারে গ্রকট হন। 
যার যেন মত ইষ্ট প্রভু আপনার । 
সেই দেখে বিশ্বস্তর সেই অবতাব ॥ 
ভাগবত এ কথাব সমর্থন করেন - 
যদ্যদ্ধিয়! ত উকগায় বিভাবয়ন্তি 
ততঘপুঃ প্রণয়সে সদনুএছায় ॥ 
মনের দ্বারা ভক্তগণ যেয়ে বপু স্বেচ্ছায় ধ্যান করেন, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ 
বশতঃ শীয় সর্বাস্বিক! বিষ্ভার সহ অন্গরূপ প্রবেশ করিয়া, তিনি মেই কপেই 
প্রকট হুন। শ্রীকৃষ্ণ কংস-সভায় উপস্থিত হইলে, প্রত্যেকেই এক এক ভাবে 
তাকে নিবীক্ষণ করিতে লাগিল। 
মল্লানামশনিঃ নৃনাং নববরঃ স্্ীনাং স্মরো মুতিমান্‌। 
মল্লগণ দেখিলেন, শরীর ভীষণতম অশনি , জনসাধারণ দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ- 
শ্রেষ্ঠ, স্ত্রীগণ, সাক্ষাৎ কামদেব, গোপগণ, স্ব-জন; অসতরাজাবা দেখিলেন, 
তাহাদিগের শাস্তা। বন্থদেব দেবকী, শিশু, ভোজপতি, সাক্ষাৎ মৃত্যু । এইরূপে 
প্রত্যেকের হৃদয়ের ভাব অনুদারে তিনি আপনাকে প্রকট করিলেন । গ্রীগো রাঁঙ্গ- 
দেবও ঠিক সেই ভাবে প্রকট হইতেন। 
তৃতীষ্ব প্রকাশ--চন্দ্রশেথর-গুহে । এই দ্দিন শ্রীমতী রাধার বৈভব-প্রকাশ। 
এইরূপ বৈভব-প্রকাশ ভগবানের বিশেষ প্রকাশকেই ইঙ্গিত করে। কাবণ, 
ঈশ্বর ত+ সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত । জ্ঞানী জ্ঞ।ননেত্রে “সর্বত্রই” সেই ভগবত" 
সন্তা দেখিতে পান । ভক্ত ৪-_ 
স্থাবব জঙগম দেখে, না দেখে তার মৃত্তি। 
সর্বত্র হয় তা”্র ইষ্টদেব-স্কত্তি॥ 
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তবে কোথাও তিনি বিশেষভাবে প্রকাশিত হন। শ্রীচৈতন্তদেবে এঁশীভাবের 
বিশেষ প্রকাশ অনেক স্থানেই দৃষ্ট হয়। তবে সকলেই যে তাহাকে অবতার 
বলিয়া স্বীকার করিবে, এরূপ বল! যায় না । দ্বাপরধুগে ব্ক্তাবতার শ্রীক্কষকে 
খন সকলে স্বীকার করে না, তখন প্রচ্ছন্লাবতার গৌরচন্জরের সম্বন্ধে ত হুইবারই 
কথা। স্বয়ং ব্রহ্মাবই যখন এবিষয়ে মোহ উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন অন্তের 
ত” হইতেই পারে। 
আমাদের শ্রীগৌবাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ এই ছুই ভাবে মহা! মিলন । এই ছুই আবার 
একই তত্ব। শ্রীপাদ ম্বরূপ দামোদর ইহার তত্ব প্রকাশ করিম্নাছেন। তিনি 
'নাক্ষাৎ মহাপ্রভৃর দ্বিতীয় শ্বরূপ”” ৷ সেই তত্বই চরিতামুতে বাক্ত হইয়াছেন। 
রাধা পৃর্ণশক্জি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্‌। 
ছুই বস্তু ভেদ নাই, শাস্ত্র পরমাণ ॥ 
শক্তি ও শক্তিমানে তত্বতঃ ভেদ নাই ,_- 
মৃগমদ তাব গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। 
অগ্নি ও জ্বালাতে ধৈছে কভু নাহি ভেদ॥ 
রাধা কৃষ্ণ এছে পদ! একই স্বরূপ। 
লীলারস আশ্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥ 
প্রেমভক্তি শিখা”তে আপনি অবতবি। 
বাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥ 
শ্রীকুষ্ণ চৈতন্তরূপে কৈল অবতাব। 
ঈশ্বর কর্ম্মাধীন না হইয়া ও, ষোড়শকলাত্মক লিঙ্গদেছ আশ্রয় না করিম্বাও 
স্বেচ্ছা ক্রমে স্বীপন শক্তি অবলম্ধনে আপনাকে প্রকট করেন। যেমন স্থষ্টিকালে 
ভগবান যেন আপন ন্বন্ধপ রদ উপভোগার্থে আপনাতেই আপনাকে প্রকাশ 
করেন ;_-আপনার আয্মভূত শক্তি, তগবংচৈতন্তক্ষেত্রে, আত্মলীলার জন্ত 
ভগবানকে অবলম্বন করিয়া যেরূপ সর্ব বা জগত্রূপে প্রকট হয়েন,_-তদ্রপ তিনি 
স্বীয় হলাদিনী শক্তি শ্রীরাধার মহাভাব অঙ্গীকার করিয়া আত্মলীলার জন্ক 
শ্চৈতন্তরূপে প্রকট হইলেন। এই মহাঁভাব অবলম্বনেই প্রনগোরাজমূত্তি এপ 
কমনীয়, এরূপ প্রেমময় । কারণ--এই মহাভাবে মেই "রূমে! বৈ লঠ১। চণ্তী- 
নাস এই মহামিলনচিত্র ধ্যান সহার়ে দেখিতে পাইয়া কবিতার প্রকাশ করিলেন-- 
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চণ্তীদাস মনে মনে হাসে, এরূপ হইবে কোন্‌ দেশে ॥ 
শ্রীচৈতন্তদেবের প্রত্যেক কাধ্যেই এই মহাভাব দেখিতে পাই। শ্রীরাধার 
প্রেমোন্নাদ, বিরহ, মিলন, সকল অবস্থাই শ্রীমস্ভাগবত বা! ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে 
যাহা বদিত, গৌাঙ্গ-জীবনে তাহা প্রকটাকৃত। শ্রীরাধিকার তমাল দেখিয়া 
শ্রীকৃষ্ণ স্কুরণ হইত শ্রীরাধা মেঘ দেখিকা_ 
চাহে মেঘ পানে, না! চলে নয়নের তাঁবা | ( চপ্তীদাস ) 
দেথিবেন, শ্রীচৈতন্তদে বও-_ 
চটক পর্বত দেখি গোবদ্ধন ভ্রমে । 
ধাঞা চলে আর্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে ॥ 
যথা নদী দেখে তাহা মানয়ে কালিন্দী। 
মহাপ্রেমবশে নাচে প্রভু পড়ে কাদি ॥ চৈতম্থচরিতামূত। 
তিনি-_- 
তমালের বুক্ষ এক সন্মুখে দেখিয়। 
কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইফ্া ॥ গোবিন্দ-কড়চ1। 
যা ক ৮০ 
বন দেখি ভ্রম করে এই বৃন্দাবন ॥ 
যেমন, শ্রীরাধিকা -- 
পুছয় কানু কথা ছল ছল আথি। 
কোথায় দেখিলা শ্তাম কহ দেখি সথি ॥ 
তেমন--শ্রীচৈতন্তদেব ও-_ 
গদাধরে দেখি প্রভু করয়ে জিজ্ঞান। 
কোথা হবি আছেন, শ্ঠামল পীতবাঁন ? 
শ্লীচৈতনাদেব এইরূপে সর্বভাবের ভিতর দিয়া ভগবপ্ভাঁবকে ইঙ্গিত করিয়াছেন । 
তাঁহার বিরহ, তীহার ফিলন, সকলই ডগবানূকে লইয়া । তিনি যেমন বিরহে 
একাস্ত কাতর হুইতেন, মাটীতে গড়াগড়ি দিতেন, সেইরূপ ব্যগ্রতা, আকুলতা 
ও তীর অনুরাগ জীবেরও আসা চাই । কারণ, সর্ধজীবে ও স্বভাবে, সেই 
প্রকাশাতীত, “সর্ধ'-ভাবের লক্ব-স্থান কালশশীকে দেখিতে হইলে, বিরহ আব- 
হাক | বিরহ দ্বারাই মন 'দর্ধ” বস্ততে তাহাকে দেখিতে বাধ্য হয়। যখন বিরহের 
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তীব জালা ক্ষু্র ভেদজ্ঞান ভশ্্ীভূত হইয়া যায়, যখন প্রেমময়কে না দেখিয়া 
তাহার চিত্র বদনাদিতে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তথন আর সেই হৃদয়ের 
ধন জীবন-সথার অধর্শন ঘটে না। প্রথমতঃ ভাবের সহাক়তায়, পর্বতে 
গোবদ্ধন ভ্রমে, তমালকে ক্কষ্ণ অন্ুমানে, 'সর্ব”বস্ততে তাহার ভাব দেখিয়া, পরে 
শ্রীভগব'ন্‌কে তত্বতঃ জানিয়া, তাহার সদা অপ্রকাশিত অস্তিত্বে সাধক আপনি লয় 
হয়। এই মহাভাবই তাহার মহাশিক্ষা; তিনি গোপীভাবের সাধন! যে কিরূপ, 
তাহাই দেখাইয়াছেন। মেঘ-দর্শনে গোপীর হৃদয়ে ভগবদ্াব প্রকট হইল। 
ভাব প্রকট হইতে হইলে, রূপের মধো অগ্বস্যত রূপাতীত অথচ রূপেব দ্বার 
আভাষ-প্রাপ্ত ভগবদ্ভাব হৃদয়ে প্রকাশিত হওয়া চাঁহ। বাপ ও ভগবান এক, 
“রূপ্যতে ইতি রূপং" বলিয়াই এই ভাব প্রকট হইতে পারে । ইহা আমাদের 
জচৈতন্তদেবে স্পষ্ট দেখিতে পাই। 

এখনও বেশী দিন মায় নাই; কিন্তৃর্তাহার ধর্ম এখনি বিকুৃত-অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়াছে। তাহার মহাশিক্ষা! ভূলিয়। কতকগুলি ভক্ত গৌড়ামিকে আশ্রয় করিয়া 
ম্ছাপ্রভুর দোছাই দিতেছে। মহাপ্রভূব উদ্দার ও অসাম্প্রদাগ্িক ভাব তুলিয়া, 
আঙ্গ বৈষ্ণব ৬কালীর প্রপাদ খাইতে চাহে না; আজ বৈষ্ণব দেবীদর্শন 
করিবে না। কিন্ত ধাহার আদর্শে তাহার! চলিতে চান, তাহার ব্যবহার দেখুন )- 

তিনি মহাদেব, পার্ধতী, গণেশ প্রভৃতি নকল দেবতা দর্শনে মহা ভাবে বিভোর 
হইতেন ভাবোচ্ছাসে পৃরিত হইতেন? বাহ্য জ্ঞান লোপ পাইত। সকল বিগ্রহের 
ভিতব দিয়া তিনি ভগবান্কেই পূর্ণভাবে দেখিতে পাইতেন।__তিনি ধলেশ্বর 
মহাদেব-দর্শনে ,- 

হুর হর” বলি প্রভূ উচ্চরৰ করি । আছাড় খাইয়া পড়ে ধবণী উপবি॥ 
শরামচন্দ্রের পদচিহুদর্শনে-- 

চরণের চিহ্ন প্রভু করিয়া পরশ। 
গাঢতর প্রেমবশে হইল অবশ ॥ গোবিন্দ-কড়চ1। 

অষ্টতুজ! দেবী দর্শনে- “সেখানেই গিক্সা প্রভূ করিল! প্রণতি।' সুরথ-প্রতিষ্ঠিতা 
দেবী-দর্শনে _-“শক্তিমূত্তি দেখি প্রভু ধরণী লুটায়।, 

আর একটী কথ! বলিয়: আজ প্রবন্ধ উপসংহার করিব । অলৌকিক ঘটনাতে 
বিশ্বাদ করুন বা! না! করুন, তাহাকে অবতার বলুন বা না বলুন, ক্ষতি নাই। 


৩০ পন্থা! | | নবপধ্যায়, ১৩২০ 


কিন্তু তাহাব বাবহারে তগবান্‌ মানবে ও মানবে ভগবান্‌ ভাব দেখা যায়। তাহার 
জীবনের কোন্‌ স্থানটা মানবীয়, আর কোন্‌ স্তানটি ভাগবত, তাহার স্থির করা 
যায় না ,_-যেন মানবে ও ভগবানে যে ভেদ নাই, তাহাই দেখাইতে, মানব ভাবে 
কান্দিতে কান্দিতে 'ভগছাবে প্রকটিত হইতেন। এই ব্যবহারিক ৭ মায়।র জগতে 
যা্থাকে দেখিলে ভগবান্‌ বলিয়া মনে হইত, যাহার আচার-ব্যবহারাি সাধারণ 
মনুষ্যের সহিত একজাতীয় বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও, ভক্তি দ্বারা তীস্ষী- 
কত দৃষ্টিতে দেখিলে স্বতঃ পরত সর্বতোভাবে ধাহাকে কেবল শ্রীভগবন্কে মনে 
করাইয়া দিবার জন্য অবতীর্ণ বলিয়া বোধ হয়, যে “সর্বভূত-হদয়কে” শ্রীঅদ্বৈত 
আচার্য ও আকুঞ্চমন্ত্রে পুজা করিলেন ও বেদোক্ত পুকষ-স্ক্ত মন্ত্র দ্বার! 
মহাভিষেক কবিলেন, তুলসী চন্দন যাহার চরণে প্রদান করিলেন, তিনি 
অবভভাঁর হউন বা! ন। হউন, তাঁহাকে প্রণাম করি। 

তর্ক-প্রণোদ্দিত না হইয়া, ভক্তিভাবে, অকপটচিত্তে, সেই ভূবন-মোহন 
নাগ্রোধ পরিমণ্ডল প্রেমরসময় গৌর-হ্ন্দরেব প্রতিমা স্থিরভাথে একবার দৃষ্টিপাত 
করুন, দেখুন দেখি, সেই গৌর-রূপের ভিতব দ্বিসভূজ মুবলীধর রদিকশেখর বরজ, 
রাজ-তগুজ মুক্তি” দেখিতে পান কি নাঃ দেখুন দেখি, নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণ দগুধারী 
স্ববর্ণ-বর্ণেব ভিতর অদ্বয় জ্ঞানশ্বরূপের* আভা ফুটিয্না উঠে কিনা ? দেখুন দেখি, 
আজানুলস্থিত-ভূঞ্জ, সংকীর্তন-প্রবর্তক, শান্থমুর্তির ভিতর যুগধর্শ-সংস্থাপিনী 
ভগবৎ-ছটা দৃষ্টগোচর হয় কিনা? একবার দীনভাবে “হা গৌরাঙ্গ বলিয়া 
ডাকুন দেখি, সেই প্রচ্ছন্ন বিগ্রহ আত্ম-প্রকাশ করেন কিনা? 

তিনি আত্মপ্রকাশ করুন বা না ককন, আমরা তাহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে প্রণাম 
করি। যিনি কলিযুগে জীবের উদ্ধা বার্থ “হরের্নামৈব কেবলং” এই মহামন্ত্র প্রদান 
করিলেন, শাস্ত্রের গুহ বর্ত গ্রকাশ করিলেন, বিশুদ্ধ ভক্তিশান্ত্রনিচয়ের নী 
বিনি গোস্বামি হৃদয়ে বপন করিলেন তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, ঈশ্বরজ্ঞানে 
তাহাকে প্রণাম করি। যিনি আপামব-চগ্ডাল সকলকেই ভগবং-প্রাপ্তির আশ! 
দিয়াছেন, সর্ধাআ্ক অদ্বন্তৰ ও তাহার ফলভূত বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের 
সংস্থাপন কবিলেন, ধাহার কৃপায় জীব “রাধারৃষ্। বা জীবে শিব ও শিাবজীব 
সাধনের অধিকারী হইল, যিনি জগদ্‌গুরু-স্বরূপ, তিনি অবতার হউন বা না হউন, 
ঈশ্বরজ্ঞানে ঠাহাকে প্রণাম করি!!! শীমুর়েন্ত্রনাথ দান। 


ধর্ম ] 


মন-প্রাণ দিইছি ষ্টাকে, 
মুখে বলছ তা”র নাম। 
কন্মাকন্ম চুকিয়ে দিয়ে, 
চলেছি মোবা তা”রি ধাঁম॥ 
ইন্দ্রিয় বা বিষয় লয়ে, 

মরুক তার! খুসি মত। 
আমর! কিন্তু প্রাণে প্রাণে, 
হয়েছি তার অনুগত ॥ 
ভতা”রি প্রেমে প্রেমিক হঃয়ে, 
সবাই গাহি তা'য়ি নাম। 
ভা'বই নাসা তা'রি ফুলে 
পায় যে সঙ্গ! তা?রি ঘ্রাণ ॥ 
তা'রি প্রাণের ব্যাকুলতা, 
জেগে উঠে সকল গ্রাণে। 
তাই যে মোরা ধ্যান কবি গো) 
তাই ত" বসি যোগাসনে ॥ 
তা”বি রসে রসিক হয়ে, 
রসনা আছে হয়ে ভোর। 
বিষয়-রস বিরস হলো! 
করুতে নারে কিছুই মোর ॥ 
তা”বৰি চক্ষে তারই রূপ, 
দেখচি কিব! মনোঁছর। 
তা'রি কাণে শুনছি বলে 
মধুর তা'র ও কথনম্বর। 
তা'রি দেহে তাহার পরশ, 
পাচ্চি কিবা আবেগ-তবা। 


নিভীক যাত্রী। 


মন প্রাণ উঠছে ভরে, 
দেখ চি ঠ&া'তেই জগৎ ভর! ॥ 
আয্মহাব। ভাবচি বসে, 

কে সেই আমার হদয়চোরা | 
আমার প্রাণের ভিতব ব”সে, 
দিচ্চে এত প্রাণের সাডা ॥ 
সেহ ত” মোদের মাতা পিতা, 
দার] সত ও বন্ধু-ভ্রাতা । 
সেই ত* মোদের সর্বস্ব-ধন, 
ভবার্ণবেব পবিভ্রাতা ॥ 

সেযে মোদের মহারত্ব, 

দেই ত মোদের জীবন-সধ। 
হৃদ্‌-কুহরে বসে থাকি, 

পে'তে একটু তা'রি দেখা ॥ 
তিনিই যবে ঢহাত-তুলে, 
ডাকেন তাহার আপন কাছে । 
স্থে দিয়া তিলাঞ্জলি 

ছুটি তখন তাহার পাছে ॥ 
কল” ভূলে নেচে উঠি 
ই[সি কান্না ফেলে দিয়ে। 
(তার ) চরণকুলে যাত্রা করি, 
জীর্ণ এই তরী বেয়ে॥ 

সকল আশা ভাঙিয়ে দিয়ে, 
তা”্র রাজা এ চরণতলে। 
ঝাপিয়ে গিয়ে পড়ব এবার, 
ডুবি কিংবা উঠি কুলে ॥ 


৩২ পন্থা! | [ নবপধ্যাঁয়, ১৩২০ 


আর কিছু ত? চাহিব না, ইচ্ছা হয় ত* উঠিয়ে নিও, 
চাওয়া, পাওয়া” মিটে গেছে। নয় ত দিও দূরে ফেলে। 
তা'র চরণধুগল ভব্সা করে, | (আমি) দূবেই থাকি, কাছেই থাকি, 


পাড়ি দেব ভবসিদ্ধ-মাঝে ॥ আছি তোমার চরণমুল ॥ 


আক জে ওলকনতর১ 


ধর্ম ] প্রণব-র্হস্য ।* 
ভাষা-পরিচ্ছেদ । 


১] “সর্ধবঃ 1-- 

মানব পরিদৃশ্যষান ও উপলব্ধ ভাবাদ্দির মধ্যে সর্বদাই একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব 
অন্বেষণ করিতেছে । একদিকে, বাহিরে অনন্ত 'দৃশা', অপরদিকে, অন্তরে অনস্ত 
বৃত্তির খেলা । ক্ষুত্ব বুদ্ধি গু ভেদাভিমানী মানবের নিকট প্রথমে অনন্তের 
এই উভয়বিধ! বা প্রকার কোনরূপ একতাব ব্যঞ্রনা কবে না। তাহার 
নিকট এই অনস্ত বিকাশের মধ্যে কোনরূপ শৃঙ্খলা! বা নিয়ম পরিদৃষ্ট হয় না। 
বস্ত মাত্রই পরম্পর বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লি) বৃত্বিগুলিও তদ্রপ। তারপর যখন 
মানবের তিতর বুদ্ধিতত্বের উন্মেষ হইতে আরম্ত্ হয়, তখন সে এই বিশ্রিষ্টতার 
মধোও একত্বের ক্ষীণালোক দেখিতে প্রয়াস করে। ইভাই বিজ্ঞানেব জন্ম । 
বহুত্বের যধ্যে “আমিই” একত্ব ও ইহাই সর্ধপ্রথমে একত্বের ইঙ্গিত দেয়। 
তারপর যার যেরূপ বিদ্যা বা আত্মান্থভৃতি ও স্বৃতি, সে তদ্রপ ভাবে একত্ব- 
পরিস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়। যথা বিষ্া যথা স্মৃতি ॥ 

বিজ্ঞানের একত্বানুমন্ধানের গতি নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, হ্বভাব, 
নিয়ম, গতি প্রভৃতি ভাবগুলির মধ্য দিয়! বিজ্ঞান যে একত্বের জন্ত প্রয়াস করি. 
তেছে, উহার ভিতরে বহুত্বের আভাস থাকিলেও উহা সর্ধাত্মিক! (01015657521) । 
প্রথমে দেখা যায়, যে 'বছু+ বা “সর্ব” একেবারে বিচ্ছিন্ন হইলে, বস্তার বিশিষ্টতা 
উপলব্ধি হয় নাঁ। বিশিষ্ট বস্তু অর্থে আমরা উহ্ধাকে কতকগুলি বিশেষ ধর্মের 
আশ্রয় বলিয়া বুঝি। কিন্তু ধের শবে সামান্ত সর্বাত্মিকাভাব বুঝায়; যাহা 


* এই নামে ধারাবাহিকরূপে সাধকগণের প্রণব সন্বন্ধে দর্শন ও আত্মাম্ুভূতির ভাবগুলিএ 
প্রকাশিত হইবে। পংসং। 


বৈশাখ ] প্রণব-রহস্য | ৩৩ 


মর্বকালে, সর্বভাবে সত্য । যাহা অন্ান্ত সর্ব বস্তব ঘাভ-প্রতিঘাতেও নষ্ট 
হয় না, তাহাই ত' বস্ত্র ধর্ম । যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি; যদি দাহিকা-শক্তি 
সর্বকা ল ও সর্বাভাবে একরুপ না থাকত, যদি স্মাজ অগ্নি উষ্ণ, কল্য শীতল 
বোধ হইত, যদি সর্ধ বস্তকে দগ্ধ বা তপ্র করিতে না পারিত, তাহা হইলে 
অগ্নির এই সর্বাত্মক “ধর্ম সিদ্ধ হইত না। চক্ষু আজ রূপ দর্শন করিয়া, কাল 
যদি কোন বস্তু দর্শন করি:ত না পারিত, কিন্বা যদি কোন পদার্থের সহিত 
মিলনে চক্ষুতে ন্ূপভাব? ন। ফুট, স্পশ-ভ বফুটয়া উঠত, তাহা হইলে চক্ষুর 
ধর্ম নিণীত হইতে পারিত না! 

এই নর্বান্সিক' প্রাত্ির মুল কি? ইহী কি বছর” কৃৰ্রিষ কোন 'ফল' মাব্র; 
না ইঠার ভিতার কিছু একত্ব সত্ব আছে? দশটা বিভিন্ন স্থানে, আম, 
নারি”কল, প্রস্তব প্রদ়তি দশটা বিভিন্ন বস্তুকে পৃথিবীতে পড়িতে দেখিলাম । 
ধরি ভেদ ও বিশ্রিষ্টতা বা বিচ্ছিন্ন বহুত্ব-ভাবই সতা হইত, তাহ। হইলে কি 
পশনরূপ ধন্মটা আম, নারিকেল বা প্রস্তর থণ্ডেব বিশেষ ধণ্ম বলিয়া মনে 
“হইত ন1? বনু পদার্থে এক্বপ গতি না থাকিলে, সব্বাত্মিকা বুদ্ধি কিরূপে ফুটিবে ? 
&ঁ “লব” বুদ্ধিতে, এ মাধ্যাকর্ষণক্ধপ সব্বাত্মিকী ভাবে, বিশিষ্ট বস্তর ছিন্ন ভাব- 
গুলি ডবিয়! গরিয্।, কি এছ মহান ভাবের ইরপগিত করিতেছে । এ একত্ব দেশ, 
কাল, অবস্তা, বস্তর আক।ব, পবমাণু পভ়তি আপাততঃ বিভিন্ন ভাবগুলে 
বলোপ নাধন করিষ। এক ঘন, একত্ব বাপ, আমাদের নিকট প্রতিভাত 
হইতেছে । ইঠাতে বুঝতে পারা যায় যে, বাহিরের বোধ নকলের মধো, কি 
এক সর্বা(ম্ম+ একক ভাব অন্ুন্যত হইয়া রহয়াছে, বহুত্ব বা বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি 
মানবের স্বাভাবিক ধন্ম নহে | “দর্বাত্মিক।” শব্দে বহুত্ব না বুঝাইয়া কি এক অপরি- 
জ্ঞত, বিশেষ বস্তৃব লয় সাধনকাঁবী, একহকেই ইঙ্গিত করিতেছে। সাংখ্যের 
প্রকৃত, বিহু'প্রস হধন্মী হইলে ৭, নিত্য এক ও সর্বাত্বিকা। শাস্ত্র সর্ব” শব্ধ 
এই ভাবে বাব্হ'র করিয়াছেন। 

২। সর্ধ্বের অবস্থ। বা ভাব। 

অ'ম'দের 'আমিটী' ।য ভাবে অবগ্িতসর্ধ্।ত্মিকা বুদ্ধিটাও তৃজাতীদ্ ভাবে 
গঠিষ্টিত হয়, ইছা হার একটা রহস্তা। যে কবল মাত্র বিভিন্ন ভোগে ব্যাপৃত, 
যে বিশিষ্ট বস্তুর সাময়ি কভাব গ্রহণ করিঞ্জাই সন্তুষ্ট হয়, যাহার ভিতরের “আমি” 

৫ 
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বুদ্ধিটা তরঙ্গরূণেই সর্বনা থেপ্তে থাকে, তাহার নিকট বাহিরের বস্ত গুপিও 
বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট বলিয়! বোধ হয়। এ বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার বর্ধরের দৃষ্টাস্তটী 
সমীচীন । একটা বর্র্রর মনুষ্য শীতে কাপিতেছিল) তাহ! দেখিয়] একজন মিশনারী 
সাহেব তাহাকে একথণ্ড শীতবস্ত্র দান করেন) বন্দর তাহা পাইয়া! ব্যবহার 
করিয়! দেখিল, যে উহাতে শীত দূর হয়। সেইজন্ সে সর্বদাই কম্থলথানি গায়ে 
দিয় রহিল। তার পর গ্রী্ম তাঁসিল” । কম্বল গায়ে রাখিতে উত্তাপ বোধ হইতে 
লাগিল। সে বড়ই বিশ্মিত হইল, 'ভাবিল এমনটা হইল কেন? কন্ধলটী ত 
এতদিন বেশ ভাল লাগিত 1” তাৰ পর উত্তাপ আরও বৃদ্ধি হইলে, সে কম্বলটা 
দুরে ফেলিয়! দিয়া সুখী হইল, কিন্তু পুনরায় শীতাগমে কষ্ট পাইতে লাগিল। 
বর্ধরের ভিতব সর্বাত্মিকা-বুদ্ধির বীঞ্জ একেবারে সুপ্ত ছিলনা; তাহা হইলে সে 
সর্বাবস্থায় অনুভূত শীত-বাঁধক ম্থুথটী রক্ষা করিবার জন্ত, সর্ধ্দ! কম্বলটী গায়ে 
দিয়া থাকিত না। কিন্তু সে কম্বলটাকে হুর্ধ্য খু, গভৃঠি অগ্ঠান্ত বস্ত হইতে 
বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিয়াছিল বলিফ্ণাই, শীতকালের কম্বলের স্ুখকরত্ব ও শ্রীন্গ- 
কালে কম্বলের হখকরত্ব একত্রে জুডিতে বা মিশাইতে পারিল না । বাহিরের 
*সর্ববের” সহিত কম্বলটাকে মিশাইতে না পারিয়া, তাহার 'কম্বল তৰ”উপলন্ধি হইল 
না। পাঠক! বর্মরেব দশায় হাসিবেন ন'। আমাদের দশাও তাহা হইতে 
বিশেষ পথক নহে ; তাহা হইলে মত।ধিক আহার, বিহার, প্রতি করিয়া মানব- 
জাতি শরীরকে রুগ্ন ও চিত্তকে ক্রি করিত না । তাহ! হইলে, আমরা ধন, পুত্র, 
মান প্রভৃতিকে সর্ধাবস্তায় সুধেব কাবক বলিয়া ভাবিতাম না। সব লোকে 
মরিতেছে দেখয়াও, নিজের স্থল শরীবের অমরত্ব জন্ঠ প্রয়াদ করিতাম 
না। 'সর্বঃ শবে বিশ্বিষ্ঠতার অতীত একত্বকেই বুঝায় । বনত্ব বুণ্ধ একত্বে 
পরিসমাপ্ত হইলে, “সর্ব বুদ্ধি” সিদ্ধ হয়। ইঠাই "সর্ব, শব্দের প্রকৃত অর্থ) 
“বিশেষে? “সর্ধ? নাই, 'বিশেষের' পরিসমাপ্তিতে্ সর্ব । 
(৩) অহং বা 

আর এক প্রকার ব! জাতীয় একত্ব বুদ্ধি আছে। উহা! আমাদের "অহং' 
জ্ঞানের একত্ব। উহা 'সর্ঘ হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত 
পক্ষে ভিন্ন নহে। অহং তত্তের একত্ব “সর্ক”গ্রামী; উহাতে “বহু” ভাবগুলি, ধর্ম, 


্বভাব, জাতি গ্রাভৃতি জ্ঞানে মিশে না। স্ুলই হউক আর ুক্মই হউক, 'সর্ধ' 
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বস্তই একই (আমিকে) জাগাইয়! দেয় । ম্থখই হটক আর ছুঃখই হউক, একই 
অহং তত্বে লীন হয়। বাহ্‌ বসন্ত, ক্রিয়া, প্রভৃতি ভাবগুলি, তাহাদের বিশিষ্ট নাম, 
রূপ, ধর্ম প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া, নদী সকল যেমন সমুদ্রে মিশিয়! যাঁয়, তদ্রপ 
ভাবে 'আমিতে” মিশ্রিয়। যায়। এই আমিই আত্মা/শন্দ বাচ্য। উহা বিশেষ বা 
সামান্ত এই উভয় ভাবেরই অতীত, ঘন, একবস পদার্থ। এইজন্ত অহং বোঁধ 
বা জীবভাবকে এক বিশ্বাতিগ (77205060027) 'পব" মভিব্যক্তি বলিয়া 
বোধ হয়। ইহাই গীতার “পৰ! প্রকৃতি? । যে ভাবলইয়াই তুমিথেল! করন! কেন, 
তোমার 'আমিটা' সেই ভাবগুলির উপরে ব1 পরাভাবে অবস্থিত। ভোত্ত্ 
অবস্থায় নন! বন্ত উপভোগ করিয়া ও,আমিটা স্বরূপ-ভাবে «এক । সেইজন্ত "আমি, 
শক্রে কোন পরিমাণ নাই | সুখের সময় মনে হইল, “আমি ন্ুখী”। কিন্তু সুখ 
চলিয়! গেলে *, 'আমি” যাইবেনা ' ধর্দালোচনে মনে হইল “আমি ধান্সিক+, কিন্ত 


ধর্দ্ধ ভাবটী পড়িম্জা গেলেও "আমি যাইবে ন।। স্থুল দৃশ্তের দ্রষ্টা হইয়া মনে হুইল 
আমি স্থল-দর্ণী, কিন্তু স্থুল পড়িক্া! গেলেও ' নামি” যাইবেনা । জাগ্রত স্বপ্ন সুযুগ্ডি- 


কূপ তিনটী অবস্থার দ্বারা 'আমির+ পরিমাণ করিতে গিয়! দেখিব, যে আমি অপ্র- 
মেয়। ইহাই শাস্ত্রের “জ্ঞ** শব্দের পরিভাষা ৷ বাস্তবিক পক্ষে “গ্ত* ও “সর্ধে” 
ভেদ নাই ; ইহা পবে বুঝ! যাইবে । এই “ভজ্ত"ই দেহরথে অধিষ্ঠিত হইয়া ইন্জিয়াদি 
অশ্বগণ কর্তৃক মাহত বোঁধ প্রথমে বাহ্যভাবে ও পরে আত্মস্বরূপে দশণ করিয়া, 
সর্বজ্ঞতা ল'ত করিয়। ব্রহ্ম-শ্বরূপ হন। ইহাই এইবা'বর চিত্র পরিচয় *%। 

৪। মাত্র।। 

 জ্ঞ? বা অহং" এর প্রকাশের তারতম্য লক্ষিত হয়। যেমন স্থল অবস্থার 
“অহং বিশ্লিষ্ট ও বন্ত হইতে সর্বদ! বিভ্ভিশ্ন বলিয়া বোধ হয়, অথচ বস্ত না 
থাকিলে থাকেনা । এইরপ স্বপ্র ও সুষুপ্তির 'অহং' তত্বে অন্ত প্রকার প্রবৃত্তি দৃষ্ট 


স্পা 


* আত্সতত্বের (বিশেষতঃ উপনিব'দর ভাঘ! চিত্রে অস্কিত করিতে যাওয়া বড সহজ নহে। 
নৈপুশ্য ও অভিজ্ঞতার স হত,শীন্ত্রধদ্ধি একাধারে থাক আবশ্থ/ চ। যুক্ত জযোতিশ্মছ বন্দেযাপাধ]াক্ে 
উভয় গুণের সম্ভব চিত্র দৃষ্টে প্রঘ।ণিত হয়। তিনি দ্বারগাঙ্গাধিরাজের চিত্রকর ও স্বনাম ধন্য 1 
কিন্তু তিনি ছিন্দু, সেই জন্য আমাদর অনুরোতে চিত্রের সাহায্যে শান্ত্র মন্ব প্রকাশ করিতে 
স্বীকৃত হইয়াছেন ; সমন্ত হিন্দু সম্গা্জের ধনাবাদ ভাহায় প্রাপা। মুল চিত্রখানি 'পনস্থ।' আপিসে 
আছে। উহ! ১**২. একশত টাকা মুল্য বিকুয় করিতে তিনি স্বীকৃত আছেন। 
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হয়। যে শক্তি বাভ'বের বশে একই 'অহং-তত্ববিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়, ও এমন 
কি ভিন্ন ভিন্ন অঃং-কেন্দ্র  ০৩170৬5 ) ৰ লয়া বোধ হয়; তাহাকে 'মাত্রা” বলে। 
প্রাচা জগতে পঞ্ডিতগণ লন্মোহন বিদ্যা (1791)7)0১17) অনুসন্ধন করিতে গিয়া 
দেখিতে পাই ছেন যে, একই ব্যক্তির ভিতর তিনটা বিভিন্ন প্রকাব অহং-বোধ 
বা! অহং-কেন্ত্র ক্রমে ক্রমে ফুটিয়' উঠে। নিরক্ষবা রূষক রমণীকে সন্মোহন 
বিগ্তায় অভিভূত কবিয়া, তাহার স্থুন" অহং-বুদ্ধি সরাইয়া দেওয়া হইল । স্ত্রীলোকটা 
স্থলাবস্থায় অতি ভাল মানুষ ও বোকা । কিন্তু সম্মোহিত অবস্থায় দেখ! গেল, ষে 
তাহারভিতর আর একটী“আমি+ আ'নয'ছে) উ1 চঞ্চল, অথচ বুদ্ধিমতী ও রসিক! । 
& 'মামি, স্ত্রীলাকটা হইতে আপনাকে পৃথক বলিয়' জানিত, এবং কৃষক বমণীকে 
মূর্খ স্্বীলোক' বলিয়া! সম্বোধন করিত। তন্দ্রা আর গাঢ হইলে, তৃতীয় এক 
“আমি কেন্ত্র' ফুটিয়া উঠিল। এ আমিটা স্থিব ধান্মিক এবং শান্ত, চঞ্চলও নহে-_ 
মুর্খও নছে। শুদ্ধ 'আমি বোধটা” চিরকালই এক , কিন্তু বিশিষ্ট ভাবে আমিচুক 
দেখিলে, বিশিষ্ট শক্তি বা বোধের থেলায় “আমি জ্ঞানটা' ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যায, 
সেইজন্। একই জীব, 'এক জন্মে বাম" আর এক জন্মে ্তাম' প্রভৃতি নানাভাবে 
স্থল জগ” আবিভূতি হয়| যেমন(ক+খ)১ _ক +২ ক খথ+খ- (ক খ) 
-লক৩+৩ *খ+৩ কখ,+খ- ভাবে পরিণত হয়, যেমন একই ব্যক্তিতে 
ভে জ/শচ্ছা জাগ্রত হহ।ল ভোজন কাযা অন্নরূপ স্থল 'ভোক্তত্ব বুদ্ধি! 
পকটিত হইয়!, ওদনুরূপ চর্বনাদি 'ক্রয়া-সকল প্রকাশিত হয়, তদ্রুপ 'মাত্রা' 
শব্দ 1বশিষ্ট অহং-তন্বেব ভিতর দিয়া ক্রিয়াশীল |বশিষ্ট জ্ঞান বা শক্তি প্রল্ততি 
ভাখাক বুঝাম্ধ, এহরূপ আংশিক বা ক্ষণেক মাত্রার সাহায্যে একই ব্রহ্ষ। 
ভ্টততি অনগ্গ জীবকুল উৎপন্ন হইয়াছে । মাত্রাকে হংবাজাছে 10৭6» 
বৰ 15%001)07৮ বুল 
৫ পা। 
মাঞা_কেন্দ্র-মূলক বা বীজস্থাশীয়) পাদ অঞ্কুব ও বৃক্ষ স্থানীয়। মাত্রা 
“অহ্‌+ ভাবের প্রকাশ, পাদ “দ দ্'ভাবেব প্রকাশ। যেমন ( ক+থ ,১-ক*+ 
৩ক থখ+৩ক থ* +৭* মাত্রায় অবস্থিত হইয়া, সর্বান্মিক বা বহুত্ব ভাবে একটি 
পর্য্যায় (১০71৪১) বা স'স্থাতে পরিণত হয়। এ পর্য্যায়ের মধো অভিব্যক্ত মুল 
ভাবটীর নাম 'পাদ+) এবং পর্য্যায়টীকে ও পান বলা যায়। পাদ,_বহুত্ব ৰ! সর্ব্বের 
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সাহায্যে একত্ব ভাব প্রকটত ও এমন কি, প্রমাণিত করিয়া দেয়, এবং তদ্বারা 
মাত্রাধুক্ত কেন্দ্রের ভাৎটী প্রতিষ্ঠিত হয়। (ক+৭)' যে কি, ও উহার গতি বা মৃষ্গ্য 
(৮৪15০) কত, ইহা বিপিষ্ট প্রকাণের সাহাযো, প্রকাশের ভ'ষায়,_ ক১+৩ ক 
খ+৩থ* ক+খত এই পর্য।ায়টার দ্বার! মানব বৃদ্ধিতে প্রমাণি 5 ও প্রতিঠিত হয়। 
“সর্ব ভাবটীর যেরূপ অর্থবোপ হয়, পাদও সেইরূপ ভাবে তাহার অন্তনিহিত 
একত্বকে প্রকটিত করে। 

পাঠকগণ ! এই সংক্ষিপ্র 'সঙ্কে ৬ 55101001 গুলি ম্মবণ রাখিলে গ্রণৰ সম্বন্ধে 
শান্্রেক্ত উপদেশগু'ল বুঝিবার বিশেষ সহায়ত! ইইবে। (ক্রমশঃ) 

জীখগেন্দ্রনাথ অলব্ধ বেদান্ত । 


শপ জন (৫ বরা সাজ 


১। কাম] সহজ যোগ । 


সাধ্য ও দিম্ধ ভেদে যোগ' দিবিধ। “সাধ্য যোগে কর্ম প্রবৃত্তি আছে, 
ক্রিয়া আছে, শ্রতরাং কাম ৭ আছে। "সব যোগে,- স্থির শাশ্বত” একত্ের বুদ্ধি 
বা দমই কাবণ। শ্বয়ং শ্রীভগণান্‌ বলিলেন, 
আকরুক্ষোমুনের্শোগং কম্ম কাবণমুচাতে। 
যোগারূটস্ত তপ্তৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ গীঃ ৩৩। 
ইষ্ট তত্ব বা বস্তর প্রতি আকর্ষণ কাম এবং এর কামভিন্ন সাধ্য যোগের 
আবম্ভ নাই। ভগবান বলিলেন ।- “অভ্যানযোগেন মাম ইচ্ছাপ্,ম্‌ ধনঞ্জয়।” 
অভ্যান যোগের সাহা'যা আ'*কে পাইবার ইচ্ছা কব।” সেই জগত আমরা সাধ্য 
যোগকে জ্ঞানের কাম-ফঙ্জের মধো অগ্তভৃক্ত করিলাম। 
যোগ শাস্থে ঘে সকল মৌলিক তথ্য আছে, তাহা না বুঝিলে যোগ যে 
মানবের 'সহ-জ' প্রবৃত্তি বা অবস্থ।, তাহা বুঝ! যায় না। যোগ স্বাভাবিক ও 
সহজ। কেবল কতকগুণি কৃত্রিম ভবের বশবর্তী হইয়া, লোকে ' মধুব 
হরিনামের ন্তায়, যোগকে বাঘ কবিয়! তুলিয়াছে+। সেই জন্ত আমবা প্রথমে 
ষোগের মৌলিক তন্বগুলির অনুশীলন করিব! 


৩৮ পন্থা। | [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২৭ 


১। সাধ্য যোগ, প্রকৃতি-মূলক। স্ত্রী-পুরুষে প্রণয় হইলে তদ্দারা 
আমরা কি বুঝি? প্রতোকের ভিতর ছুইটী মৌলিক প্রবৃত্তি দু হয়। 
একটিকে আমর! “আমি” জ্ঞান বা বোধ বলি) অসরটিকে স্বভাব, প্রবৃত্তি ও 
ক্ম-স্বরূপে অভিব্যক্ত 'প্রকৃতি' বলি। অহং-পবৃতিটী প্রকৃতি হইতে অতিগ 
“পর” ) কারণ প্রক্কতিব পারবর্তন হইলে ও,_ম্বভাব, প্রবৃত্তি ও কর্ম বদলাইয়া 
গেলেও, “আমি” জ্ঞানটা স্থির থাকে । আমি'র রূপ পরিবর্তন য় বটে, কিন্ত 
আমির বোধ সমানহই থাকে । স্ত্রী-পুরুষের প্রণয় হইলে, উহাদের 'আমি' 
জ্ঞানটী মিশিয়া ঘায় না, ও এমন কি সকল সনয়ে ছুই জনের প্রকৃতিও এক 
হয় না) কেবপ স্বভাব, প্রবৃত্তি ও কর্মাগুলি সমানুপাতি বা লমজাতীয় হয়। 
এ স্বভাবাদির এ্ীক্ই আমবা “প্রেম যোগনামে” অভিহিত করি। এই স্থান 
হইতেই হিন্দু ও পাশ্চাত্য প্রেমের গতির বিভিন্নতা দৃ্ হয়। পাশ্চাত্য 
দম্পতীর।, হয় প্রত্যেকে পিয়তমের সহিত আপনাকে মিশাইতে চায়) না হন্ন 
ধন্দ নীতি প্রভৃতি বাহ্‌ আদর্শে সাহাযো প্রতোকের বহিষ্মখী ভাব, প্রবৃত্তি ও 
কর্মগুলিকে নিক়মিত করিয়া, উভয়ের মধ্যে প্রকৃত্যা'শে এক স্থাপন করিতে ' 
চেষ্টা কৰে। কিন্তু এই উত্তয়বিধ প্রকাববা বিধায় সম্পূর্ণ এক্য স্থাপিত হয় 
না। স্ত্রীও পুরুষ প্ররুতিগত ভেদ আছে; সুতরাং উভয়ের প্রকৃতিকে 
মিশাইতে গেলে, পুকষকে স্ত্রীতাবাপন্ন এবং স্ত্রীকে পুরুষ-ভাবাপঞ্ধা হইতে 
হয়) কিন্তু কোন বস্তু তাহার প্রতি বা স্বভাব ত্যর্গ করিলে, তাহার 
বিশেষত হারাইয়া যায়। এইত” গেল এক কথা । একটা 'আমিকে অপর 
“আফিতে মিশাইতে গেলে, প্রকৃতির অতীত 'আমির প্রক্যে প্রতিষ্ঠা 
আবশ্ঠক। সুতরাং প্রেমিক দম্পতীর মধ্যে যোগফল কি “মামি'-ক্ঞ।নে কি 
“প্রকৃতি' জ্ঞানে, স্থির হয় না। 

হিন্দু স্ত্রীর প্রেম অন্যরূপ ; উহা পুরুষমূলক। হিন্দু স্ত্রী সরদ প্রথমে 
তাহার “আমিগ্টীকে, স্বামীর “আমি”র অংশ, প্রকাশ বা “প্রকৃতি মাত্র? বলিয়া 
অনুভব কবেন) এবং আপনাকে স্বামীর অব্যক্ত আমির প্রকাশ বা! 
অভিব্যক্তির ক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লন । বিবাহ-মন্ত্রে স্বামী স্ত্রীকে 
বলেন, যে “আমার যেবূপ হৃদয়, তোমার পেইবপ হদয় হউক্‌।” “হৃদয় শবে, 
হৃদি + অয়মূ- হৃদয়মূ, হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ভগবান্কেই বুঝায়? কারণ ভগবাঁনই 
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সর্বহৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া খেলিতেছেন। স্বামীর হৃদয়ে অভিব্যক্ত পুরুষ বা 
ভগবানই স্ত্রীর লক্ষ্যরূপে স্থিরীকৃত হয়। এই জন্ত হিন্দু-সততী স্বামীকে 
সাক্ষাৎ ভগবান রূপে দেখিতে চেষ্টা করেন। স্বামী ভিন্ন অন্ত ইষ্ট বা গুরু, 
শ্রের বা প্রেম্ন তাহারথাকে না। যেমন “একটি পৃরুঘ যদি ১* দিনে, একটি 
স্ত্রীলোক ২, দিনে ও একটি বালক ৩* দিনে একটি ক্ষেত্রের শশ্য 
কাটিতে পারে, তাহা! হইলে ফত দিনে ছুইটী পুরুষ, চারিটা স্ত্রীলোক, ও ছয়টা 
বাপক এ শশ্ত কাটিতে পারিবে ?৮-_- এই অস্কের সমাধান করিতে হইলে “পুকষ 
স্ত্রীলৌক* ও বাক" নামীয় বিশিষ্ট বস্তগুলিকে সামান্ত শক্তিরূপে সমান্ুপাতি 
করিয়া দেখিতে হইবে,.__তব্ূপ বিশেষে, পরম বিশেষ ও বনহুর মধ্যে এক বা 
সমরূপে মবস্থিত ভগবানের সহিত স্বামীর 'আমিকে' মিশাইর়1, ভগবদ্মদ্ধিতে 
আপনার সর্ব-প্রবৃত্তি, স্বভাব ও কর্মগুলিকে সেই সমের অন্ুপাতি করিয়া, 
দেখে বলিয়াই, স্বাধবী হিন্দু রমণীর প্রেমের নিকট যমও পরাভৃত হয়। ধর্ম, অর্থ, 
কাম, মোক্ষ, জপ চতুর্ধর্গ ফল সহজেই তাহার কবায়ত্ত হুয়। সর্ব কার্যে, 
স্ঘ ভাবে, আপনার বিশিষ্ট “আমিশ্টাকে ত্যাগ করিয়া তাহার চিত্তেব গতি 
স্বামীরূপে অভিব্যক্ত অথচ বপাতীত 'পর* ভগবদূরূপী 'আমির+ দিকে ধাবিত 
হয়। সেই জগ হিন্দুরমণী স্বামীর কামের পরিতৃপ্তি করিয়াও অকা'মতা-নিদ্ধযা ।__ 
শ্বমমীব জন্য সর্ব কর্মে সদ! গ্রবৃভা হইলেও, নিত্য বৈরাগ্যে অধিঠিত1) স্বামীর 
জন্ভ “সর্ব বিষয়ে বুদ্ধি-প্রয়োগ করিয়া৪"মমনী”বা মন বুদ্ধির অতীত হইয়া নিতা, 
সমাধিস্থ হইতে পারেন । স্বামীর সর্ব বা আত্মীযগণেব প্রতি “আপন” বুদ্ধিতে 
দেবা করিয়া, সহজেই তাহার ভেদজ্ঞান পড়িয়া যায়। হিন্দু রমণীর ধন্ম, 
শ্রীনারদ ধষি ভাগবতে (৭১২ শ্রোকে ) এইকব্পে ব্যক্ত করিয়াছেন,__ 


্ত্রীণাঞ্চ পতিদেবানাং তচ্ছু শ্ববাস্থকুলত। । 

তদন্ধুরনুবুত্তিশ্চ নিতাং ওদ্ব্রতধারণম্‌॥ ২৫ 
সম্মার্জলোপলেপাত্যাং গৃহমগ্ডনবর্তনৈঃ | 

স্বয়ঞ্চ মণ্ডিতা নিতাং পরিমুষ্ট পরিচ্ছদাঃ ॥ ২৬ 
কামৈরুচ্চাবচৈঃ সাধবী প্রশ্রয়েণ দমেণ চ। 

বাকৈঃ সতৈঃ প্রিয়ৈ; প্রেয়া কালে কালে ভজেৎ পতিম ॥ ২৭ 
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যা পতিং ইবিভাবেন ভজেৎ শ্রিরিব তৎপরা। 
হর্যাতআ্মন। হরেলোকে পতা। শ্রীবির মোদতে ॥ ২৯। 

স্রীদগেব ধর্ম এই-পতিতক দেবতা বুদ্ধিতে শুশীধা ও সে; পরতিকে 
অন্ত বা আম” বপে গ্রহণ করিয়া তাহার মন্থকুলতা বা তাঙাতেই সর্ব 
প্রবৃত্তির পবিসমাপ্তি করা,-_নিত্য পতির ব্রত ঝ1 নিয়ম ধারণ বা পালন করা, 
এবং পতির বন্ধু বা আস্মীগাদিতে পতিব 'বিদ্ব' ব।ভাব দর্শন করিয়া “আপন”বুদ্ধিতে 
তাহাদের সেবা ৪ অন্তবুত্তি। ভার পর পতির্বাস্থা ও নৈতিক ক্থাদিব জন 
গুচার্দে সম্মাঞ্জন, উপলেপন, গৃহাদিকে শ্ুন্দর উপকরণাদ্ি দ্বাবা সজ্জিত 
কণা ৪শ্বয়ং পতিব তাপ্তব জন্ত ঘণ্ড* থাক!। সার্ধবী বমণী কামের দ্বাব', গরশ্রয় 
দম সত্য,বাকা, প্রিয় ভাষণ, ও মধ দ্বাথা এবং উচ্চ ও নিয় জাতীয় সর্ধ পদা- 
থের দ্বারা স্বংমীর ভজন! করি,বন। এইরূপে পত্তিকে 'পর' অয়ন বা! গতি বলিম্া, 
তাগতে *ৎপরা হইয়া, হর-বুদ্ধিতে লক্ষমার স্তায় পতিব ভজনা করিয়া পতিরু 
আত্মন্ররূপ হবির সাহাযো, পতি সহ ভবি'্লাক প্রাপু হন। 

পাঠক,_- বলিবেন “ম্বাধীন চিন্তাব দিন, শ্বতন্ব মভং-বুদ্ধিব কালে, সাঞ্রাগিট- 
দিগের ভভ্রাদম্ের সময় এঞুপব কি কণা? যোগের বাথা। করিতে “ধান 
ভানিতে শিবের গীত” কেন? তাা বলিতেছ। পুর্বে যোগের দুইটা 
অবগ্ঠা বা পাদেব কথ। বলিয়াছি। এবটা প্রগতি-গত, অপব্টী পুঞ্ষগত | 
গকৃতি-গত ভাবে, পিব্ব'-বুত্তি গুলিকে বা সন্ব জ্ঞানকে নিবোধ করাই যোগ । 
' যোগঃশ্চিন্তবৃ্তি নিরোধঃ।” এইটা প্রাকৃতিক যোগের মূল সুত্র । সর্ব 
বস্তর সহিত 'আমিব' সন্বন্ধ গ্কাপনের যে প্রবণতা আছে, তাহাকে “চিন্ত” বলে । 
ইংরাভীতে মায়া সাহেব ইহাকে ই 1১110175 186৫101৮109 01 001৯0/০9১ 
0.১ বাঁ “অবি'শষ অথব! সর্ধ বিশেষ গ্রহণাক্সিকা প্রবৃত্তি” নামে অভিহিত 
করিয়াছেন। স্থল অভিমানী “মছং'এ এই প্রবুভ্িবহ বশে, স্থুলের 'সর্ধ' গ্রহণের 
জন্ত লিগ্সা, সঙ্গ বা প্রবণতা উৎপন্ন হয় স্থক্ম(ভিমানী ও কারণাভিমানী 
ভীবও, এইব্ূপে আপনাপন ক্ষেত্রে স্বজাতীয় "সর্ব" বস্তুর আভিমুখী হুয়। এই 
প্রবণতাক ব্যাস দেব প্রক্ষীরূপ চিত্র সত্ব বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন । এই 
প্রবণতা বা] বোধ প্রবুন্তি রজঃ বা ক্রীয়াণালতা ও তমঃ বা বস্ত রূপেস্থিতি 
প্রবৃত্তির দ্বার অনুকুদ্ধ হইয়া আছে। সব গ্রহণাস্মিক বৌধকে সত্ব; সর্ধ ক্রিয়া 


বৈশাখ ] সহজ যোগ । &১ 


শীলত! গতিকে রজঃ ও 'সর্ব' বস্থবপে স্থিতি-নীলতাকে তমঃ নামে অভিহিত 
কর! হয়। তিনটারই গতি আপাততঃ বভিম্মুখী বা “বহুব' দ্রিকে বলিয়া কোধ 
হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। পুক্ষই পরুতিব স্বাথ ব প্রকৃত ঈদদেশ্ু 
ও বস্ত,-__“পরার্বুদ্ধিঃ সংহ ত্য কা!বত্বাৎ স্বার্থ: পুকষঃ।” (২৯০ সুত্র ব্যাপভাব্য ) 
প্রক্কৃতিব খেল! বাস্তবিক পক্ষে গ্বম্বামী অথচ অতিগ বা 'পর' পুকষের অভিমুখী 
বলিয়া, বুদ্ধি সেই “পর” পুক্মের জগ ই বিক্ষিপ্ত-ভাবরাশিকে সংহনন করিস্কা, 
পুরুষের জন্ত সেই গুলিকে মিশাইয়া, পুরুষে স্থির হইবাব চেষ্টা করিতেছে । তবে 
সব্বেব দিকে গতি কেন? সব্খাধ্যবসায়কত্বাং'', বুদ্ধি “দব্বার্থঅধাবসাম্ 
করেন বলিয়া, “বৃদ্ধিবধ্যবসায়েন” ইতি ভার 521” অধাবসার় আর্থ অধিরুত 
বিষয়ে পুকষ রূপে অবসান বা পরিসমাপ্ত হওয়া , যখন চৈতগ দেই এক পুরুষকে 
দেখাহয়াই শান্ত হয় তখনই এ সর্বাক্সিক! প্রবৃত্তর নাম বাবসায়াস্মিকা বুদ্ধি | 
“ব্যবসায়ান্সিক! বুদ্দিবেকেহ কৃৰ্নন্দন। 
বহুশাণা হানস্তাশ্চ বৃদ্ধায়াইব্যবসায়িনাম্‌॥” গীতা ২৪১। 
বুদ্ধির গত, তেন এক পুরুষেই আপনার অন্ত বা সমাপ্তি দৃগে স্থব হওয়]। 
তবে বহিম্্থী ভাবে যখন পুরুষ হই:৩ অন্ত এদ্ধি জান্ম, এখন পক্ষের বিপরীত 
ভাবে অনন্ত বস্ত, ক্রিয়া প্রভৃতি বপে চৈতগ্ডের বুন্তি স্থিব হয়। প্রথদটি পৌকষেয় 
বুদ্ধি, দ্বিতীখ্টা অপৌকধষেয় বা প্রারুতিক পুকষেব অহং-কাম এক ভাবে না 
থাকিয়া, যখন ভ্রব হইয়া থাহত হয়, তাঁহাকে বৃদ্ধি বলে, তাহ ভাবত বলেন, 
“দ্রবামাভ্রমভূৎ সত্বং পুবষস্তি নিশ্চয় 1৮  পুকষেব দ্রব-ভাব বা পুকষাশ্রিত 
ভাবকেই দ্রবা বলে। প্রবুত্তিমার্গে, পদ্ধি ভেদায্মক পুঞ্য জ্ঞানে, পুবষকে “সর্ব” 
(বষয় রূপে পবিণত কবিয়।া দেখে ) নিবুর্তিমাগে সব্ধঃ অর্থ বা বিষয়ের শেষ বা অন্তু 
বিয়া পুরুষকে দেখিয়া, বুদ্ধিও তাচাতে নিরত্তি হয়, অথাৎ বহুরূপী বৃত্ততাব 
ত্যাগ করিয়া পুরষ-রূপে স্থির হয়৷ ২2015 
সর্ধাত্মিকা বুদ্ধি-তন্বের এই রহস্তের উপর সমস্ত যোগশান্থ অধিস্থত। 
ধাহার! এক পুরুষকে দেখিতে পান নাই, তাহাদের “বুঁদ বিপরাত-ক্রমে খেলে। 
বাহ্শুন্ত আ.দ্যন্তহীন পরম ভাবকে না বুঝিতে পারিয়া, তাহা! আমরা যেয়ন 
অনন্ত, শব্দে ইহা সংখ্যার স্বনস্ততা বলিয়া বুঝি, ঝু্ধিও তুদ্জরপে এক পুরুষকে 
না প্রাইয়া, জথচ অস্পষ্ট ভাবে. সেই পুরুষের জন্যই প্রবৃভ- হইয়া. একু 
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স্থির, অনস্তকে, গতিশীল পরিণামী “অনন্ত বস্তরূপে দেখিতে যায়। +সর্ব্য'ই 
আত্ম! বা স্বামী অর্থাৎ স্বামীতেই “সর্ব ভাবের পরিপূর্ণতা স্পষ্ট না বুঝিতে 
পারিয়া, “সর্ধব'ই আত্মার বা স্বামীর এই বুদ্ধিতে, স্ত্রীরূপা চিত্ত জগছস্ত রূপ 
অনমস্ত সম্ভুতি, আত্মীয় ও কুটুম্ব রূপে, সেই স্বামীরই সেবায় ব্যাপুত থাকে । ইহাতে 
স্বামী বুদ্ধিটা দৃঢ় ও রদাল হয়। পরে স্থামী-বুদ্ধি স্থির হইলে, সর্ব” বস্তুতে 
পুরুষের “দ্রব”' ভাব বা প্রেমের স্পর্শ অনুভব করিয়া, স্বামীকেই এক অথচ বনুর 
মধ্যে অদ্বিতীয় সতা বলিয়' বুঝিয়', থেলাব ভাষায় অতৃপ্ত হইয়া, যখন সেই অক্ষর 
এক স্বামীতে পুনরায় স্থির হইয়া থাকিতে চায়, ওুথনই সর্বভাৰ পরিত্যাগ 
করিয়া একে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধান অর্থে এই অন্তর্মাখী 'সর্ব'নাশী চৈতন্ত- 
রূপিণীর স্ব-্ামি-রূেপে ফিরিবার_ প্রবুত্তি। ইহাই পাতঞ্জলের সম্প্রজ্ঞজাত ও 
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি । “সর্বব”-ভাবে চিতে শ্ব-স্বামি-সেবার নাম সম্প্রজ্তাত, এবং “সর্ঝ 
বৃদ্ধি'নিরোধে, দ্রষ্টা-স্বামীর স্বব্ধপে অবস্থিতির নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, তা"ই 
ভাগবত বলিলেন ;-_ 

বদ্যেযোপরতা দেবী মায়! বৈশারদী মতিঃ। 

সম্পন্ন এবেতি বিদুম্মভিয়ি শ্বে মহীয়তে ॥ ভাঁঃ ১1৩।৩৪। 

যখন চৈত্হ্যময়ী দেবী, সর্ষের ঈশ্বরী, সর্বশক্তি-স্ববূপিণী সর্ধ-প্রকাশিকা 

ভাবে বিরক্ত হুয়া, পুনরায় একরপে প্রতিষ্ঠিতা হয়েন, যখন “সর্কের” অভিমুখী 
কাম ও বাসন! হদয় হইতে দূর হয়, 

য্দ1 সর্বে প্রমুচান্তে কাম যেহস্য জী স্থিতা: | 

অথ মর্তোহমৃতে৷ ভবতাত্র ব্রহ্ম সমশ্তে ॥ কঠ ২।১৪। 

যখন বুদ্ধি গ্নেবী, বিদ্যা ভাবে অধিষ্ঠিত হুইয়া, এক 'আমিকেই* দেখিতে শিখিয়] 

আর “সর্ধ ভাবে' চেষ্টা ন করেন, তখনই পরমাগতি । "'বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে 
তামাহুঃ পরমাং গতিম্।” কেঠ--.1১০) পতিব্রতা সাধবী চৈতন্তময়ী“সর্বব”” বস্তবতে 
সর্ব+-ভাবে, সংসার বসতে জীবাদিরূপে, স্বামীর একত্ব ও মহিম। প্রকট করিয়!, 
রীত্রিকালে বাহিরের “সর্ব” ত্যাগ করিয়।, স্বামীর বক্ষে উপরত! হইয়। নিট্রিতা 
হইলেন ; ইহাই ফোগরহস্য। তবে একট কথা যেন আমরা! না ভুলি, স্ত্রীতে স্বামী 
ভিন্ন 'অন্য' বুদ্ধি থাকিলে, পুজাদিকে স্বামী হইতে পৃথক্‌ ভাবে দেখিলে, সে রাত্রে 
দ্বার্ি-ষক্ষে শায়িত হইয়াও 'বছুর” স্থপন দেখে; ইহ? যোগ নহে, অবিদ্যা। ইহাই 


বৈশাখ ] কামায় কামপতয়ে। ৪৩ 


ব্াস-ভাষো বদিত আছে ,__পপ্রথ্যারূপং ছি চিন্ুসত্বং রজস্তমোভ্যাং সংশ্য্ং ীশ্্যা- 
বিষরপ্রিয়ং ভবতি | তদেব তমপানুবিন্ধং অধর্্াজ্ঞানাবৈরাগাানৈষ্ব্যেপগং ভবতি। 
তদেব গ্রক্ষীণমোহাবরণং সর্বতঃ প্রদ্যোতমানং অন্বিদ্ধ' রজ্জোমাত্রয়। ধর্্মগ্রান- 
বৈরাগ্যশ্বর্যোপগং ভবতি । অতো! বিপরীতা বি'বকথ্যাতিবিত্যতস্তস্যাং বিরক্তং 
চিত্বং তামপি খ্যাতিং নিকণন্ধি ; তদবন্থং সংস্কারোপগং ভবতি। দস নিবর্বাজসমাধিঃ 
ন তত্রকিঞ্চিৎ সম্প্রজ্ঞায়তে ইত্যসশ্প্রজ্ঞাত দ্বিবিধঃ) স ষোগশ্চি ভুবৃত্তিনিরোধঃ 
ঠতি। পা ১। স-২ ॥ 

প্রকাশ-শীলত্ব প্রবৃত্তি-শীলত্ব ও ট্তি-শীলত্খ হেতু চিত্ত, সত্ব রজঃ ও ত্বম 
এই গ্রগক্রয়াত্মক। প্রখ্ারূপ চিত্ত, সত্ব বজঃ ও তমোগুণের দ্বারা সংস্থষ্ট 
হইলে, তাদৃশ চিত্তে পরশ্বর্ধ্য ও বিষয় সকল প্রিয় হয়। সেইচিত্ত তমোগুণের 
দ্বাবা অন্থবিদ্ধ হইলে ধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্যা, এই সকল তামস 
গুণোপগত হয়। প্রক্ষীণ মোহাবরণবুক্ত, সুতরাং গ্রহিত1, গ্রহণ ও গ্রাহ্য এই 
ত্রিবিধ বিষয়ের সর্বতোরূপে 01715657581 প্রজ্ঞ! সম্পন্ন হইলে, রজোমাআার দ্বারা 
অন্বিদ্ধ সেই চিত্তসত্ব ধর্শী, জান, বৈরাগ্য ও পশ্বর্য বিষয়ে উপগত হন়। যখন 
লেশমান্র রজোগুণের মলও মপগত হয়, তখন চিন্ত নরূপ প্রতিষ্ঠ, কেবল মাত্র 
বুদ্ধি 9 পুরুষের ভিন্নতা খাতি বা জ্ঞানযুক্ত, ধর্মমেঘ ধ্যানোপগত হয় । এই জন্ত 
বিবেক বা বিশিষ্টজ্ঞানের খাতিতে৭ বৈরাগাযুক্ত চিত্ত, সেই ভেদজ্ঞান নিকুদ্ধ 
করিয়া ফেলে। সেই অবস্থা সংগ্কারোপগত। তাঙ্াই নিব্্বাজ সমাধি, 
তাহাতে কোনও প্রকারে সম্প্রঞ্জান থাকে ন! বলিয়াই তাহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত | 


(ক্রমশঃ) 


যোগানন্দ ভারতী । 


কান কামায় কামপতয়ে । 


ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে আমি জগতেব যাহ! কিছু উপলদ্ধি করিতে 
পারি, তাহাকেই আপনার” করিতে না পারিলে আমার তৃণ্ডি হয় কৈ? একের 


8৪ পশ্থা। [ নবপর্র্যায়, ১৩২০ 


পর দুষ্ট, ছুইখের পব তিন, তিনের পর চাব, এইবপে বহুর পর “বু? দ্ধপে ও 
নামে জগৎ আমাব সমক্ষে আত্মাতিবিক্ত থেলার জাল যতই বিন্যস্ত করিতে 
থাকে, আমি ততই তাহাকে বহিম্মুখী ভাবে আরন্ত কবিতে চাই। 
আমার' বাহিবে'কিছুঈ বাখিতে ইচ্ছ! হয় না কেন, বলিতে পার? আমার এই 
ইচ্ছাব প্রবর্তক কে? জগতের সহিত মামার এমন কি আত্মীয়তা বা আত্ম সম্বন্ধ 
যে,তাহাকে আমার 'আমিতে" পর্যাবসিত করিতে না পাবিলে, আমার “আমিকে 
তপু করিতে পাবি না। জগৎ আমাক এই বভতের ভিতর দিয়! কি দেখাইতেছে? 
গ্েই বন্তাত্বেব ভাষ। কাচাব ইঙ্গিত করিতেছে? জগতের এই বহুত্ব-সঙ্গীতেব 
কি রাগিণী, ইহার লম্ম কোথায়, মান কোথায়, তাল কি? ইহাব দেবতা, 
খ্বঁষি, ছন্দ বাকি? জগৎ তাহাব গীত গাউক, আমি তাহাতে আকুষ্ট হই 
কেন? শব্দ, স্পর্শ, বপ-রসাদির আকর্ষণে, আমি এত “রদ' পাই কেন? ইহারা 
আমাব নিকট এত মাধুর্য লইয়া আসে কেন? আ'মই বা তাহাতে মজি কেন? 
কেহ বলিতে পাব, ইহাদেব মহিত আমি কি সম্বন্ধে ব্ধ? এবন্বিধ ভাবতরঞে. 
আকুল উদ্বেলিত নির্ন্বির জদয়ে মাকে ডাকিতে লাগলাম , কাতরকণ্ঠে মাকে 
বলিতে লাগিলাম ,__ 
মা গো - (আমি) দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু 

(আমায়) দে5 গো দেখায়ে বুঝা য়ে ।?? 

তোমাৰ বাহারব খেলা সমাপ্ত কোথায় 

(মামার) দেহ মাফুটাযয়ে জদায়। 

বুঝি আমার কাতব কন্দন জগত-জননীর চবণ-সমীণপ পৌ ছল, সন্তানের ককণ 

ক্রন্দনে সব্বান্সিক' জননাব নে5-ঘারাক্গবিত হইল | জনন'ব বশী ষেন জগতের 
মন্বস্থান ভেদ ক'বয়া ফটিক্সা উঠিল। তখন জগং আব এক অভিনব মাধুবীময় 
মহিমাঘগিত মু্ডি ধারণ কবিল। এ মুর্তির প্রকাশ মাছে, দাহ নাই ;_ ভাষা 
আছে, ভতসনা নাই, মিলন আছে, 'মাহনাই;- মাকর্ষণ আছে, অবলাদ নাই। 
এই দিব্যা জো তিয়য়া কাখরূপণী কামাখ্য। দেবী, অলংখা জলা পবিবুত1 বিশ্ব- 
বিমোঠিনী জগন্ময়ী মৃঙ্তি ; কাম ইহার বীক্গ, সর্বময়ী |বশ্বেশ্বপী ম্বয়ং অধিষ্ঠাত্রী 
দ্বেবতাঁ, পরমাকর্ষক ঞ।কুঞ্চতত্বই ইহার পবিসমান্ত্ি। সেই দেবতা, জলদ-গন্তীর 
মধুয় নিংগনে, পত্যোক বিশিষ্ট ভেরদ-ভাবাঁপশ্ন 'আমির' মর্ষাস্থল স্পনিত করত 


বৈশাখ ] কামাষ কামপতঘে । ৪৫ 


এটৈবাহং গ্গত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপবা" মহানন্ত্ব ঘোষণ। করিতে লাগিলেন। 
আরও ঘোষণা করিলেন“রসোহহমপ্স্থ কৌ ন্তে্। প্রভান্মি শশিস্ুরধ্যয়োঃ | অহমাত্মা 
গু৬াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ৷ অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥”(-)'আমিই 
সর্বভূতাশরস্িত, আমারই বস*বপশব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি আমারই রসে 
রত । আমিই সর্বূপে সর্ব বিরাজমান , মামাবই রদ “কাম” জপ বিশঙ্টের 
নিকট বাক্ত, “সর্বস্ববূপে সচ্চিদানন্দজ্ঞ/নৈ ক-বসরূপে সকলের মধ্যে বিদ্যমান | 

ভাই, কামকল! কামাজ্সিকার ভাষা তাগ করিয়া যাইও না। ইহাকে 
ত্যাগ করিলে পাণেব ভিতব টান” অগভব করিতে পাবিবে না, টানে বা 
শ্রে'তে না পড়িলে, বিশিষ্ট অহঙ্কাবেব ভ্রিপুটী ভাসিয়।! যাঠবে না, এই টানে 
পড়িগ্রাই বুঝি বিহ্বমঙ্গল গাহিয়াছিলেন-_ 

“টানে গ্রাণ যায় রে ভেসে, কোথায় নে যায় কে জানে ? 

তবে কামে এত অশান্ত কেন? শাস্ত্র ক'ম শ্যাগ কবিতে বলেন কেন? 
এ সম্বন্ধে গত বসরেব 'পন্তাবঃ ছুঈটি কথা মনে পড়িল গঙ্গার টান চিরকালই 
সাগরাভিমুখী,-স্থধু নাগর নঠে, অচল-প্রতিষ্ঠ সাগব। নেখানে মিশিলেই নদী- 
গুলির প্রবাহেব বিবাম হয়, তাঁভাবা নাম-বপ ঙাগ করিয়া ডুবিয়া যায়। আব 
টান'টানি' থাকে না, তথন কে কাকে টানে বল। কিন্তু বামে শ্বশ্তরবাডী 
কোন্নগব ১ সে ভাবে টানাটি বুঝি কোন্নগবেই পবিপমাপ্ত। হরি বৈদাবাটীর 
হাটে আলু পটল বিক্রপ্ন করে, সেজানে এ টানটি হাটেরই অভিমুখী । এইরূপে 
“যার মনেযা হৈছে সে তৈছে, শুনে" কিন্তু একবাব “কাত্যায়নি, মহামায়ে 
মহাযোগীন্যধিশ্ববি। নন্দমগোপপ্বত্ত* দেবি পতিং মে কুক 2ে নমঃ, বলিয়া সেই 
গঙ্গাব টানে 'আমিকে ভাপাইয়| দিতে পারিলে, ঠেকিতে ঠেকিতে, একদিন 
শ্রোতোময়ী কামকপিণী আমাদিগকে ক্ামেব অন্ত দেখাইয়া দিবেন। 

আমর! ত “তাহ! দেপিয়া বা সেই নন্দ-স্থুতকে পতিবপে পাইতে চাহি না। 
তা”ই বিশিষ্ট আমি” অভিদানী জীব যতই বিশিঈট 'আমি, বোধে ভিতর দিয়! 
অপর বিশিষ্ট 'আনি” বা বস্তরকে উপভোগ কবিতে চাহে বা তাহাকেই গমাস্থান 
বলিয়া লক্ষিত করিতে প্রহত্বপব হয়, ততই তাহার বিশিষ্ট বস্তুর সহিত সঙ্গ 
হইতে থাকে | সঙ্গে বিশিষ্টতা ও বন্ধ আছে; টানেই নাই। এই টানত” 
তাহাই । এই পুরাণী প্রবুত্তি ত' তাহারই। বিশিষ্টের অন্তরালে থাকিয়া আর 
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কে টানিবে বল? “বিশিষ্ট আমির বিশিষ্ট ভোগে তৃপ্তি নাই” এই শিক্ষা 
দিবার জন্যই সর্ব্মমরী দর্বমঙ্গলা, কামরূপিণী 'আমি+কে কামের টানে বিশিষ্টের 
মাঝে ড্বাইয়' দেন। যাই সেই বিশিষ্টের উপভোগ হুইন্ন! গেল, অমনি ঘোএ 
অবসাদ, অতৃপ্তি ও গ্লানি আসিরা পড়িল; সাধের কুম্ুম ফুটিতে না ফুটিতেই 
বাপি হইয়া ঝরিয়া! পড়িল । তাই কবি গাহিয়াছেন,-_ 
যাহা দেখি তাই, ঘরে নিয়ে যাই, আপনার মন ভূলাতে। 
শেষে দেখি ভার, ভেঙ্জে সব যার, ধুলা হয়ে যায় ধূলাতে | 
সেই ভোগ অতি মুহর্ভ-মান্র-স্থায়ী ছউক না কেন কিংবা অতি ক্ষণভঙ্কুর 
হইলে ৭, তথাপি বিশিষ্ট কামের উপভোগে একটু আনন্দ নাই কি ? চঞ্চল! দামিনী- 
ছটা, জলদারতা তামসী রজনীর ঘনীভূত মন্ধকারকেও নিমেষের তরে উজ্ছল 
আলোক ছটার় উদ্ভাসিত করিয়া! যদিও লুকাইয়া যায়, তথাপি তাহাতে ক্ষণিকের 
জনাও একটি অতুলনীর জ্যোতির মন্ত৷ স্তি হুয়। বহুদিন বিচ্ছিন্ন বান্ধবের 
দূরাগত কণঙ্জর শ্রবণে বন্ধু-হৃদংয়,__স্থগীভেদ্য তামসী রজনীতে অস্কগত শ্রপ্ন 
শিশুর অঙ্গম্পর্শে জননী-হদয়ে,__কঠা-শ্লেধী প্রেমিকের চিত্র দর্শনে প্রিয়-হদয়ে,__ 
ুষ্ণাক্রান্ত শু রসনাগ্রে জল-গণ্ড,যাতিষেকে তৃষ্ণাতুরের হৃদয়ে ও মধুংলোলুপ 
ভ্রমর-হদয়ে সদাস্কট কুস্গুমদাষের পরিমল গন্ধে যে ভাবের তন্বী স্পন্দিত 
করিয়। তোলে,_উহা বতই ক্ষণিক ও স্বল্লস্ায়ী হউক না কেন,_সকলেই 
অন্রান্ত ভাবে, এক আনন্দ-ঘনরস-ভাগ্ডারের অন্তিত্বেরই ইঙ্গিত করে নাকি? 
আবার সেই আনন্দ-রসের ক্ষণ-ভঙ্গপ্রবণতা গম্ভীর ভাবে বলিয়া দেয়, “বাপু, 
আনন্দের খনি ত' আছে , কিন্তু এই পথে নছে 1! বিশিষ্ট আমির মোছাবরণে 
অবগুক্িত হইয়া আনন্দ-কন্দ দন্নিধানে পৌছিতে পারিবে না । যদি পেই 
আনন্দ-ঘনৈকরদ আন্বাদন করিতে চাও, তবে একবার বিজ্ঞান দৃষ্টিতে তৃমাকে 
দেখ । দ্েখিবে, প্রত্যেক কামা বস্তর অন্তরালে সর্ধরূপে এই ভূমারই আনন্দ 
বিরাজিত। কাহাব সপ্ত-স্বরা মোন বেণুর মধুর সঙ্গীতের তানে, কাহার 
অন্বেষণ চরাচর বিশ্ব আত্ম-সমর্পণ করিতে প্রধাবিত, কাহার মোন বংশীর 
প্রথম রক্কে,র গানে যমুনা উজায়, 
দ্বিতীয় রন্ষের গানে গাভীগণ ধায়, 
তৃতীয় রন্ধের গানে ধেস্ধ বৎস ফিরে, 
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চতুর্থ রন্ধের গানে যোগী যোগ ছাড়ে। 
পঞ্চম রঞ্ধে র গানে সতী ছাডে পতি ; 
ষষ্ঠ রন্বের গানে তুলে পশ্ডপতি , 
সপ্তম রন্ধেব গানে তুলে ত্রিভূবন, 
যে ধ্বনি শুনিয়! রাধা ভ্রমে বনে বন। 

সপ্ত প্রকাশ-রন্ক,, দেহ, প্রাণ, কাম, মন, বুদ্ধি অহংকার ও আত্মার রন্ব'- 
যুক্ত বংশীতে বাহার বিশ্ববিমোহন ক!ম-বীজ মধুব-_মধুরতবর নিকণে ধ্বনিত 
হইতেছে, (সই শ্বর্ধ-স্বরূপ নন্দ-নন্দনের অভিমুখী হইয়া, সেই কাম-জনকে ব 
চবপ-তলে বোমার ক্ষুদ্র বিশিষ্ট “আমি” কণার কামার্থা প্রদান কর, তথন শ্রীনন্দ- 
নন্দন তোমার কঠিন বিশিষ্ট 'আমি'কে আপনার আনন্দ-রসে দ্ব করিয়া 
বেনুধারা”রূপে বাবহৃত করিবেন। তিনি ত' শ্বংই বলিয়াছেন-_ 

“ন হি মধ্যপিতধিয়াং কাম: কামায় কল্পতে ৮_- 

“যাহার বুদ্ধি বা অহং-প্রকাশিকা শক্তি, সর্ধস্বরূপ আমাতে অপিত, তাহার 
কাম 'আার কাম নহে ও বন্ধের কারণ হয় না। তোমর! কুমারী, কাত্যায়নী- 
প্রনাদ-লব্ধ পর্বাক্সিকা-বুদ্ধিতে প্রতিঠিত হইয়া, সর্ব কার্য ও “সব্' ভাব- 
রূপ বসন পরিত্যাগ করত নগ্ন দেহথানিকে বিশরীতবাহিনী পরাভিমুখী 
প্রেমমুনার জলে অবগাহিত কবিগ্জাছ। বাঞ্চিত পরাদবতা তোমার সেষ্ট 
সর্বভাবের আবরণ বা বসন আহরণ করত ভোমাদিগকে স্বীয় আনন্দের সহিত 
যুক্ত করিতেছেন। অসি মুগ্ধ! তোমাদের আর বসনে কাজ কি? 'সর্ব*- 
স্বরূপ পবমাত্মার পদতলে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দেও) কাম আর 
তোমাদের কিছু করিতে পারিবে না । তোমরা “অকাম: সর্বকামো বা 
আত্মকাম উদারধীঃ, হইতে পারিয়াছ।” 

ভাই, যতদ্দিন তোমার বিশিষ্ট আমি আছে, ততদিন বস্তুর বিশিষ্ট সত্তাবোধও 
আছে। ভক্ত রামপ্রসাদ তাই গাহিক়্াছিলেন, “আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল ।১ 
কিন্ত এ “আমি” কি সহজে মবিতে চাহে? ইহাতে যে শ্বন্রং মৃত্যুপ্রয়ের সঙ 
রহিয়াছে । “সর্ষ্বে মাহেশ্বরীপ্রজাত (যন) আর আমির' মরিবারই ব! 
দরকার কি? এই ক্ষুদ্র “আমি প্রবাহুটীকে” যদি মহৎ সর্বময় মহা 
সিদ্ধুতে মিশাইর। দিতে পার, তাহা হইলেই প্রকারাস্তরে তোমার ক্ষুদ্রত্থের »রণ 
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হইল। তোমার ক্ষুদত্ব আছে, ভোগে স্পৃহা মাছে, কাঞ্জেই ক্ষণভঙ্কুরই হউক. 
[ব যাহাই হউক, ভোগে একটু তৃপ্রিও আছে। একটি কার্দ্য কর, তোমার 

যে ভোগ বড় প্রিয়, তাহা প্রিয়জনকে কিছু দেও, কিছু বুদ্ধকে দেও, কিছু 
শিশুকে দেও, কিছু দেবতাকে দেও, কিছু ব্রাহ্মণকে দেও. কিছু দরিদ্রকে দেও, 
কিছু পশুকে দেও; কিছু কাঁট-পতঙ্গ, গ্বাবর-জঙগ্গমে বিতরণ করিয়া, অবশেষ 
মাত্র শিক্জে ভোগ কর। এইরূপে সর্বগুহাশঞ্জে সব্ব-ন্বরূপে ক্রমে ক্রমে প্রিয় 
ভোগ-গুলি বিতরণ কর, সর্বেশ্বব তাহা লইবেন; তুমি তাহাব দিকে ধাপে 
ধাঁপে অগ্রসর হইতে থাকাব। ঘেভোগ সর্বক দিতে গু সর্ক্বের লহিভ ভোগ 
করিতে পারা যায় না_সেভেগেই পাপ ও সেই ভোগ তোমাকে বিশিষ্ট তা বদ্ধ 
কারয়াই রাখিবে। 

বলিতে পাব, যে ভোগ সকলেব সহিত অংখক্রমে ভোগ করা যায় না, 
এমন ভোগের জন্ত যদি পবল প্রবণতা থাকে, «বে কি কবিব? অবপ্ত তাহা 
একমাত্র উপায় সর্ব 7বূপ বিখশ্বাবব পদানত হইয়া আ্াহাতে আত্মসমর্পণ 
করত তাহার নিকট পায় জিজ্ঞাসা কর, তিনি অব্য উপাষয করিবেন। 

তেষাং সততধুক্তানাং ভজতাং গ্রাতিপূর্বকং । 
দদামি বুন্ধযোগং তং ষেন মাম উপযান্থি তে। গীতা ১০1১০ | 

ষে দেবী সর্ব-ভৃতে বুদ্ধিন্পে সংস্িতা, তাহার শরণাপন্ন জন্রে কিছুরই 
জন্য ভাবিতে হয় না) তিনিই তাহাব সুবাবস্থা করিয়াছেন? তবে তাহাতে 
অনগ্শরণ হওয়া চাই । তোমার স্ত্রীব প্রতি তোমাব কামাসক্তি খুব 'প্রবল, 
তুমি এই আদক্কি তাগ কবিচে পারনা। ভগবানের বিচিত্র বিশ্বলীলা রক্ষাঁব 
হেতুভূত শান্ত্রবিহিত ভাবে প্র্গা জনন কার্স্যে কামেব ব্যবহার কর, কাম 
তথন সর্নক্কাঁম ব! অকাম হুইয়। পড়িবে । “প্রজনশ্চান্মি কন্দর্পঃ* (গীতা )। 
তিনিই ত কন্দর্গভাবে প্রজনন কার্য কবেন। তীহার কার্স্য তাহাকে দেও) 
'পবের? ধনে আপনার নলিয়। মোহে পতিত হইও ন1। আবার কামকে হেয়জ্ঞান 
করিয়া বোধ করিতে যা?য়া বাতুলতা সাত্র। জোর-জবরদন্তি করিস, ভম্মাবৃত 
বঙির মত ইহাকে না হয় ক্ষণকালের জঙ্ত বন্ধ রাখিতে পার, কিন্তু সর্ধাকাম 
বা আম্ম-কাঁম হইতে না পারাল 'অকাম' হষ্টতে পারিবে না।” 

£ব্ষ্ষা বিনিবপ্তুস্তে নিরাঠারশ্ দেছিনঃ।” 
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রসবর্জং রসোহপ্যন্ত পরং দু নিবর্ততে ॥ গীতা ২1৫ 
একমাত্র পর পুরুষের সাক্ষাৎকার ও অঙ্গ সঙ্গ ভিন্ন অকাম হইতে পারিবে 
না। সব্ধ-মঙ্গল-ময়ী প্রকৃতি সর্বন্বরূপের দিকে বিশি্টকে যে আকর্ষণ করেন, 
সে বুত্তিই বিশিষ্টের নিকট কামরূপে অভিব্যক্ত| এই প্রবণতা রস ময়; কারণ- 
ইহা যে রসময়ের আকর্ষণ-যন্্র! রদ ভিন্ন টান নাই, টান ভিন্ন গতি নাঁই। 
য্দি রসিক-শেখরের কাছে ঘ1ইতে চাহ, তবে রসের টানে গা ভাসাইয়। গিয়া 
তদভিমুখী হইয়া থাক; নানা প্রকার কৃপে-উপকৃলে ঠেকিয়া ঠুকিয়া, অবশেষে 
সেই রসময় মহাসিক্কৃতিই_চরম বিরাম লাভ করিবে। গঞ্জিকা-সেবী 
মাঝির মত নৌকার লঙ্গর বা খোঁটা না তুলিয়াই সারা রাৰ্রি বাহিলেও ঘাটের 
তরা ঘাটেই থাকিবে । দেখিও, যেন ভোগাশক্তির খোটায় বাধা, বিশিষ্টতারূপ 
দড়িগাছি খুলিয়া দিতে ভূল করিও না, এবং যেন সেই সব্ধন্বরূপের দিকে মুখ 
ফিরাইতে ভুল লন হম। (ক্রমশ) 


টিটারিনারে। চিত্ত 


অর্থ ] মহামায়ার খেল। । 


ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর 1) 


[ পূর্ববাধযাগ্নের সংক্ষিপ্ত আভাষ ,-_.হেমলতার স্বামী যোগাভ্যান করিতে করিতে দেহ ভাগ 
করেন। তাহার শগীর জনৈক সন্নাাসীর আদেশানুমারে গঙ্গাজলে প্রক্ষপ্ত হয়। এদিকে 
নবকুমার নামক একটি যুবক হেমলতার প্রপযাকৃষ্ট হইয়া, তাহার প্রতি বল প্রযোগ কৃরিতে 
অদাত হয়। হমলতা ঘটনাচক্রে এক সন্গাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, তৎকর্তৃক খেঁগে ও 
জাবহিত-ত্রতে দীক্ষিত তইতেছেন। নবকুমার অনুতাপে জঙ্টরিত হইয়া গঙ্গ।বঙ্ষে বম্প প্রদান 
করেন। ] রি 


কিছুদিন পরে সন্ন্যাসী আসিয়া হেমলতার কর্তৃব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
করিলেন। ভৈরবী বলিলেন যে, হেমলতা তাঁহার নিকটেই থাকিতে চায় । 
সন্গ্যাসী হেমলতার নিজ মুখে শুনিতে চাহিলেন ) কিন্তু হেমলত| ইহার ঠিক সহতর 


দিতে পারিল ন!। সন্ন্যাসী ধীরতাবে বলিলেন '“হেমলতা | আমার উদ্দেশ 


৫ পন্থা । [ নবপত্্যাঁয়, ১৩২০ 


তুমি সম্পূর্ণ বুঝিয়াছ কি? আমি অনেক দিন হইতে এই মহাব্রত 
গ্রহণ করিয়াছি। এই ঘোর ছর্দিনে ধর্মাসংরক্ষার্থই নিয়ত ব্য/পুত আছি। 
হিমালয়ের শুভ্র তুষাররাশির মধ্যে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া, তথায় অনেক- 
গুলি শিষোর শিক্ষার ব্যবগ্ত। করিয়াছি । কিন্তু কেবল পুকষের শিক্ষা হইলেই 
চলিবে না; স্ত্রীশিক্ষারও প্রয়োজন। তুমি যদি এই কার্ষ্যেব সহায়ত। কর, 
তাহা হইলে তোমাকেও এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে । শিক্ষা ভিন্ন সে ব্রত 
উদ্যাপন হইবে না।” 

হেমলতা । প্রভূ! আমার হায় ক্ষুদ্র রমণীত্বারা কি এই মহাব্রতের সাধন 
হইতে পারে? 

সন্নানী। সে চিন্তা তোমার নাই, তুমি সেই পথে অগ্রসর হও । ভগবানের 
উচ্ছারূপিণী মা আনন্দময়ীর কৃপায় তুমি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে। ভবিষ্যতের 
জন্য ভাবিও না। 

হেমলঙা। আমি সামান্য স্্ীলোক । স্ত্রীলোকের বারা এই মহানুত 
সম্পন্ন হইতে পারে না বলিয়া ভয় হয়। - 

সন্লাসী। তুমি স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকই তোমার ক্ষেত্র হইবে। অবশা 
বন্টমান সময়ে স্ত্রীলোকের শিক্ষার প্রতি হিন্দু-সমাজ প্রায় সম্পূর্ণ উদাশীন। 
শান্থ তাহা বলে না। গাগী, মৈত্রেয়ী আমাদেরই দেশেব । ধাহাদদের নাম 
স্ররণ করিয়! পাতঃক্ষালে শষা। ত্যাগ কবিতে হয়, আমাদের এই আর্ধাদেশেরই 
কুম্তী, দৌপদীর কথ! কে নাজানে? সীতা সাবিত্রীর মত আদর্শ আর কোথায় 
দেখিয়াছ? স্ত্রী-পুকষের সহ্ধন্মিণী, ইহাই হিন্দুর্দিগের আদশ। হিন্দুমতে 
সহধর্মিণী স্বামীর অন্ত রূপ মাত্র; সহধশ্মিণীর উন্নতি না হইলে, পুঞ্ষষও অসম্পূর্ণ 
থাকে । 

হেমলতা। প্রভু! আমর অশিক্ষিত, এ উচ্চ ধারণ! আমাদের নাই। 
স্বামীর নিকট এই শিক্ষার আভাস পাইতাম , কত গল্পদ্বারা তিনি আমাকে 
এই উচ্চ আদর্শেব কথ! বলিতেন। কিন্তু আমি মহান্‌ একত্ের ভাবে স্থাপিত 
হইতে পারি নাই। উপদেশ করুন, এই মহাব্রভ কিরূপে সাধিত হইবে । 

সল্ল্যাপী। স্ত্রীলোকমাত্রহই আনন্দময়ীর ছায়।। তাই তাহারা জননী, 
ভগিনী, গৃহিণীক্ষপে হ্বদয়ের আনন্দ রাশি দ্বারা গৃহ আনন্দে উজ্জ্বল ও মধুর 


বৈশাখ ] মহামায়ার খেল! । ৫১ 


করিয়া রাথে। অতীত কালে তাহাদের প্রেমোজ্জণ মধুর মৃত্তি, সেই উদার ও 
স্ুনিপুণ পরহ্িত-রত, গৃহীর দর্বব প্রকার দীনতা, কেশ, মলিনতা দুর কবিয়া 
শাস্তির স্থাপনা করিত। তাহাদের ঈশ্বরের প্র ত ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসা, তাহা- 
দিগকে দেবীরূপে সম্মানিত কবিত; তাই শীন্ত্রকার বলি'তছেন,_ 
ষত্র নার্্যস্্ পৃজান্তে রমস্তে তত্র দেবতা । 
যত্রৈতাস্ত ন পৃঙ্যজে সর্বাস্তব্রাফলা: ক্রিয়াঃ। 

তাই ক্্রীশিক্ষার প্রয়োজন শ্ত্রী-শিক্ষা ভিন্ন প্রকৃত উন্নতি হুইতে পারে ন।। 
স্ত্রীকে আশ্রপ্ন করিয়াই সংসার-ধর্দ। তা'ই আমি তোমাদিগকে সে আদর্শে 
[শক্ষ। দিতে চাই, যাহাতে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হইব! ভারত আবার আপনার 
পূর্ব-আদর্শ ফিরিয় পায়। 

হেমলত। । প্রভু । আপনার আদেশ শিরোধার্ধ্য। আপনি ঘাহাঁ আদেশ 
করিবেন, আমি সাধান্ুসারে তাহা পালন করিব । | 

সন্গাপী। সকলি মায়েব ইচ্ছা। তুমি এখানে আপিবার পরই আমি 
বুঝলাম যে, মা! কৃপা কটাক্ষে চাহিষ্কীছেন। যাক্‌ সে সব কথা । এখন তোমাব 'এই 
কথাটা জানা প্রষোজন দে, নকল আশুমের মূলভিত্তি “ত্রহ্মচর্যা” | ব্রন্ম5র্ধ্যই 
এই পথেত প্রথম পোপান। কি নন্স্যাসী, কি গৃহী, নকলকেহছ এই পোপানের 
উপর দিম! যাইতে হইবে । তোমাব এ বিষয়েঃবিশেষ কষ্ট হইবে না; কারণ, 
তোমার চিত্ত পুর্বব হইতেই সংযত ও সত্ব গুণাশ্রিত। তবু৪ তোমার সুবিধার জন্ত 
কিঞিৎ ব'লয়া! রাখ! ভাল । তুমি প্রতাহ প্রাতঃকালে গাজ্রে'খান করিয়া ভৈরবীর 
অ'নেশ অনুনারে কার্ধা করিবে। প্রত্যহ পৃতমনে পঞ্জাব পুম্পাদি চয়ন করিবে, 
ফলমূল আহরণ করিয়।, পুঙ্জান্তে দেবীর প্রলাদ গ্রহণ করিবে। অবশ্য 
সংদারের ব্যস্ততার মধ্য হইতে নীরব নির্জন স্থানে বাল, প্রথমে একটু কঠোর 
বলিয়াই মনে হইবে । কিন্তু এই কঠোরতার ভিতর দিয়! সংযম অভ্যাস স্ুুখসাধা। 
আজ ক্কাল সামান্থ পরিশ্রমেই স্ত্রীগণ ঘর্ধাক্তকলেববা হন, এমন কি, ভোজনে 
একটু বিণস্বও আর সহা হয়লা। ইহা কি কমছুঃখের কথা? সেই অভীত- 
কালে রামচন্দ্র বন-গমনে উদ্যত হইলে, সতী-শিরোমপি সীত! দেবী তাহার অন্ু- 
গমন করিলেন, বনবাসের অসীম কষ্ট, শীতাতপ তুচ্ছন্তান করিলেন। সেই 
কনকভৃষিত! রাজলক্ী বন-বাসিনী হইয়া ফলমূলে উদর পুরণ করিপেন) 


৫২ পন্থা | [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২০ 


তাহাতে অণুমার বিচলিত হইলেন না। কণ্টক-কম্করময় পথ অতিক্রম করিয়া, 
কোমল চরণধুগল ক্ষত-বিক্ষত হইল) কিন্তু তাহার মুখে বিষাদের চিহ্নমাত্রও দু 
হইল না । যাছাদের হৃদয়ে এইরূপ প্রেম ও মনের বল, তাহারাই যথার্থ 
দেবী। এই লব মদর্শ মনে বাখিও) দেখিবে, হুঃখ-দৈন্ভত কোথায় চলিয়' 
গিয়াছে ; ততৎপরিবর্তে অভিনব আনন্দের অভিব্যক্তি হৃদয়ে দেখিতে পাইবে । 

হেমলতা । তাহাদের সহিত আমাদের তুলন! ? 

সন্ন্যাসী । তুলন! কথা নয় ;__সর্বদা সেই আদর্শ চিস্তা করিতে করিতে 
চিত্তও ঠিক তন্রপ জয়া যায়। গুন নাই যে, ভরত চিন্তা করিতে করিতে মৃগত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছিপেন? নন্দিকেশ্বর সর্বদা সদাশিবেব ধ্যান করিতে করিতে দেই 
দেহেই শিববপী হুইয়াছিলেন । 

হেমলতা । প্রভূ? কঠোরতাঁর জন্ত ভাবি না। স্বামীর পরলো ক-গমনের 
পর, কোন উৎসব বা আমোদ -প্রমোদে যোগদান করি নাই এবং করিতে ভালও 
লাগিত না। সেখানেও একটা বৃদ্ধা আমার সঙ্গিনী; এখানেও এই ভৈরবী দিদি 
তাহার জন্ভ আমার কোন কষ্ট হয় না, তবে শ্বশুর মহাশয় লইত পাঠাইয়াছেন 
তাহার সেবার বোধ হয় ক্রটি হইবে। (ক্রমশঃ) 


 ্্্স্স্স্স্স্স্ 


অর্থ] প্রত্যাবর্তন । 


৯ এ 
হরিশ্চন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয় তীহার পৌভ্র বালক নরেশকে সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে 
রাখিতেন। যখন বেডাইতে যাইতেন, সঙ্গে লইতেন, স্নান ও আহার করিবার 
সময় সঙ্গে লইগ্া স্নানাচার করিতেন , যখন পূজা! বা চণ্ডীপাঠ করিতেন, তখন 
বালক নরেশ তাহার নিকটে চুপ করিয়া বলিয়া থাকিত। চক্রবর্তা মহাশর পুজা 
করিতে করিত তন্ময় হইয়া যাইতেন ,_-বালক ও অবাক্‌ হইয়া স্থিবনেত্রে দেবী- 
দর্শন ও স্থিরকর্ণে পবিনন মন্ত্রধ্বনি শ্রবণ করিয়!, কি এক ভাবে বিভোর হইয়া 


যাইত । 


বৈশাখ ] প্রত্যাবর্তন । ৫৩ 


সাধারণের ধারণ! বা দৃঢ বিশ্বাস যে, চক্রবস্তী মহাশয় একজন সাধক 7__তিনি 
যখন নিবিষ্টচিন্তে স্থিরাসনে পুজা কবেন, তখন দ্রেবী মৃত্তিমতী হয়েন। যদি কোন 
সঙ্কল্প করিম চণ্তীপাঠ করেন, তাহ! হইলে পে সঙ্কল্প নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়। 

শুধু হরিশ চক্রবব্ী কেন, শুন! যার, চক্রবত্তি-বংশই ভক্ত সাধকের বংশ; এ 
বংশে আমারও অনেক সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন না (ক 
তন্্রে পি, এবং নবীন বয়মে কৌপীনধারী হইয়। গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন । 
চক্রবর্তী মহাশয়ের স্থথেব সংসার | ভক্ত সাধকেব গৃহ ,_ তজ্জন্ত মার রুপ! 
স্থর ,_-ধন খাণ্ঠে পূর্ণ। কেবল একবার বিপদ আসিয়াছিল। দে ধখন ঠার 
লক্ষী-স্বরূ'পণী গৃহিণী ও একমাত্র যুবক পুত্র ভবেশের কাল পূর্ণ হয়; কিন্ত এই 
হুই ঘটনাতেই কোনরূপ বিচলিত না হইয়া, তিন বরং বীরের গার, জ্ঞানীর স্তায় 
সানন্দে সব সহ কবিয়াছিলেন। 

ভবেশের দেহত্যাগেব পর তিনি বধূমাভাকে ডাকিয়া বলিলেন, “বৌ-ম! ! 
শোক করিও না, সকলি মায়ের ইচ্ছ।। মায়ের ইচ্ছাতেই সে আমাব ঘরে আত্মঞ্জ- 
কপে ও তোমাব শ্বামিরূপে আপিয়াছিল, আবার মায়েব ইচ্ছাতেই আননা-ধামে 
চলিয়া গেল। ইহাতে আশ্চধ্য হইবার বাঁ ছুঃখ কবিবার কিছুই নাই , সকলেরই 
এইরূপ । মার রূপা কাব উপর আগে, কার, উপর পরে হয়। শুবেশ ভাগাবান্‌, 
তাই বোঁধ হয় সে আগেই চলিয়া! গেল। 

"যখন তোমাকে বিবাহ দিয়! ঘরে আনিয়াছিলাম, তখন ত” বড আশাই 
কারয়াছিলাম যে, তোমাদেব নুথে স্বচ্ছন্দ রাখিয়া, মাব নাম করিতে করিতে ডঙ্কা 
বাজইয়া চণিয়াযাইব। তা? হ'ল না; সে তোমার ও আমার অদৃষ্ট। মানুষ 
কেবণ নিজ মুখের জন্য আশা করে; ভগবদিচ্ছা! যে কি,তা+ তো? বুঝিতে পারে না। 
আবাব সংলারধন্মী, দেবসেব!, অতিথিসেবা, এ সকলি তোমাকেই করিতে হইবে। 
তোমার এই শিশুপুত ;১--এ পুভ্র কালে ব শোজ্জবল করিবে, ইহার দ্বারা চতুর্দশ 
পুরুষের উদ্ধার হইবে, সুতরাং ইহাকে তোমাকেই লালনহপালন করিতে হইবে।% 

জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ শ্বশুর মহাশয়ের শর্তে ৪9 উপদেশে নরেশের মা বৈধবা- 
শোক হৃদয়ে লুকাইয়। কর্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রান্ধের দিন নিকটবর্তী 
হইলে, পুরোহিত ডাকাইয়।, ব্রাঙ্গণ শ্রাদ্ধের সমস্ত উভোগ যথাশান্ত্র--সমগ্ত 
খুটিনাটি ধরিয়া, বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন । পুরোছিভ ত” অবাকৃ। তাহারই 
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চক্ষু ছল ছল করিতেছিল , বুঝিতে পারিলেন না যে, কোন্‌ শক্তি ব1 জ্ঞানবলে 
ব্রাহ্মণ এরূপ অবিচলিতচিত্ত। 

ব্রাহ্মণ, যখন পুত্রের শ্রান্ধের জন্য গ্রামস্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করিতে যাঁইলেন, 
তখন অনেকেই লরিয়। পড়িম্বাছিল। ধাহার্দেব সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহারা 
বলিলেন প্বলেন কি? ভবেশ মামাদের কাল.কর ছেল, তা'রশ্াদ্ধেকি 
করিয়া_ কোন্‌ মুখ লইয়া দাড়াইব ?” 

চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, “কি কাঁরবে বল তাই, পকলি মার ইচ্ছা । সে 
চলিয়। গিক্জাছে বলিয়া ত" তা*র প্রতি কর্তব্য ফুরায় নাই। প্রেতকাধা দেৰ- 
কাধ্য প্রভৃতি ত” যথাশান্ত্র করিতেই হইবে। যখন সে ছাড়িয়াই গেল, তথন 
ক্ষণিক চিত্ব-দৌধিল্যের জন্ঠ তা'র শুতকার্্য অসম্পূর্ণ রাখি কেন?" অশ্রু" 
ভাবাক্রান্ত প্রতিবেশীর! নির্বাক । 

চক্রবর্তী মহাশয়েব আর একবার একটু শোক লাগিয়াছিল। সে অনেক 
দ্রিনের কথা :-যখন ত্বার পুত্রসম কনিষ্ট সহোদর গোপাল গৃহস্থাশম তা!গ 
করে। সেবারেও কিন্তু কষ্ট চাপিয়া, আনন্দ কবিল্লবাছিলেন ও বলিয়াছিলেন, 
প্যাক ঘাক্‌, দে সৌভাগ্য বান্‌। মায্ুন্ুখেব জন্য তা?র উন্নতিতে বাধা দিব না” 

পৌন্র নরেশকে অত্যন্থ স্নেহ করিতেন.বলিয়া, লোকে বলিত যে, “ব্রাহ্মণের 
স্বী-পুজের দমন্ত মায় এই নাতিটার উপর পড়িয়াছে।” কহ কেহ অন্থুযোগ 
করিয়! বলিতেন, “চক্রবর্তী মহাশয়! নরেশকে এত স্নেহ দিচ্ছেন যে, ওর লেখা- 
পড়! কিছুই হচ্ছে না! এর! ভাবে থাকলে, আপনার অবর্তমানে সে পথে 
বম্বে ।” 

চক্রবর্তী দহাশয় হাপিয়া বলিতেন,__“হাঃ হাঃ-হাঃ | বটে, বটে, ভায়ারা যা? 
বলছ, তা” যুক্তিযুক্ত কথ। রটে । তবে কজন, লকলি মায়ের ইচ্চা। ভার যদি 
কপা হয় ত' অসাধা সাধন হয়ে যাবে। তিনিই নরেশ্র জ্বানচক্ষু ফুটা ইয়া দিবেন । 
ফিনি অহথাবিস্ত1,-ঠার ক্কপায় কোন বিস্তাই অসম্পূর্ণ থাকে না। নেহারের 
সর্ববানন্দ ঠাকুরের «থা জানত? যেদিন তা” উপর দেবীর দয়া হইল, সেই 
দিনই মূর্খ সবানন্দ, সর্ববিগ্ঠা-বিশারদ হইয়া উঠিল । আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নবেশেই 
বংশোজ্ছল হইবে, উবার উপর মার কৃপাহইবে। এ ছেলের দ্বারা বংশের ও 
পিতৃপুরুষের প্র(তিষ্টা হইবে ।” 


বৈশাখ ] প্রত্যাবর্তন । ৫৫ 


প্রতিবেশীর! ব্রাহ্মণের এইরূপ স্থির বিশ্বাস দেখিয়৷ বেশী কিছু বলিতেন ন|। 
শাস্তি দেবী নরেশের জননী, অনেক সময় পুভ্রের লেখা পড়ার অমনোযোগিতা 
ও ছুরস্তপণার জন্ঠ ছঃখিত ও বিরক্ত হইতেন। কিন্তু শ্বশুর মহাশয়ের এরূপ 
টক্তি শুনিয়। ঠাছার মানদ হইত, আহলপে বুকধানা দশহাত বোধ করিতেন। 

( ২) 

চক্রবন্তী মহাশয় স্বর্গারোহণ করিলেন , সেই সঙ্গে শান্তি দেবীরও কপাল 
ভাঙিল। পিশামহের অতাধিক মেহে নরেশ একেই আবদারে অপাধা ও লেখা- 
পড়ায় অমনোযোগী ছিল, এখন তাহার অবর্তমানে বিগ্ালয়ের সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ 
হহ্বীল। আভিভাবকহীন অর্থবান্‌ মূর্খ যুবকের যাহ! হয়, তাহার তাহাই হইল, 
ধীরে ধীরে কুসঙ্গী জুটিল, নে ধীবে ধীরে পাপের পিচ্ছিল পথে নামিয়!, ক্রমে 
সম্পূর্ণরূপে নেশার দাস হইয়া পড়িল । 

মধো মধ্যে গভীর রারে বাটী ফিরিতে আরম্ভ কবিল। কখনও একদিন ছুষ্ 
দিন নিরুদ্দেশ , যখন ফিবিত, তখন হয় ৩» সম্পূর্ণরূপে স্মলিত-পদ ও জডিতুবাক। 
শান্তি দেবী শিরে করাথাত করিযা বালতেন, “হায় মা। কি করিলে? বড় আশা 
কবিয়াছিলাম, এ ছেলে খংশেও মুখোঁজ্ল হবে, না কোথায় কুলাঙ্গার হইল ।” 
্বরগগত শ্বশুর মহাশয়েব কথা মনে পডিত, আবার ভাবিতেন যে, বুঝি তীতারই 
হুবদৃষ্টক্রমে সেই বাকৃলিঙ্ক ব্রাহ্মাণ্র কথা বিফল হইল । 

তিনি নিজেব অনৃষ্টকেই ধিক্কার দিতেন) বুঝিতেন যে, তীাহারই পোড়া 
কপালের ফলে এই বিভম্বনা। তাহারই জন্ত শ্বাশুড়ী শ্বশুর গেলেন) অকালে 
স্বামিবিম্নোগ হইল-_সোনার সংসার ছারথার হইল । শেষে 'শিবরাত্রির সলিতা”- 
স্বরূপ ছেলেটা ও তার ছুরদৃষ্টক্রমে অধঃপাতে যাইল। 

নরেশকে প্রর্কৃতিস্থ পাইলে বুঝাইতেন; অনুযোগ ও তিরস্কার করিতেন 
তা'র শ্বশুর-্বংশের কথা_তী'র পিতার কথ -শ্বশুর মহাশয়ের ভবিষ্যৎ বাক্য 
সকলি তাহাকে স্মরণ করাইয়। দিতেন। কিন্তু “চোর! না শুনে ধর্মের কাহিনী*__ 
তখন তা'কে বিষে ধরিয়াছে, নেশায় থাইয়াছে ; সে বিলাদিতার “টোপ” গিলিয়া 
বসিয়াছে। 

হতাশ হইয়া শান্তি দেব। ঠাক্কুব-দেবতার নিকট প্রতাহ গুব প্ততি করিতেন 
তাহাদের নিকট কাতর ভাবে কত কি 'আনসিক' করিতেন ;--্বশুর মহাশয্কে 


৫৬ পশ্থা। | নবপধ্যায়, ১৩২০ । 


উদ্দেশ করিয়া বলিতেন, “ঠ1কুর 1 দেখো, যেন আপনার মুখ রক্ষা হয়। আপনার 
ভবিষঃদৃবাণী যেন সার্থক হয়) নরেশের যেন সুমতি হয়।” 
( ক্রমশঃ) 
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টরে'পাধ্যায়। 


অর্থ আধাত্বিক ঘটন| | 

১। “সর্বেবে_আমি' | 
“চিত্ত-গত প্রবণতা-ভাব গুলি যাগাতে শেষ বাস্থর হয়, তাহাক্ষে বিষষ বলে। 
“মনে কর, তোমার অর্থলাভের কামনা হইতেছে » তুমি অর্থের উপকারিতা 
ও অর্থ-উপার্জন সম্বন্ধে উপদেশ গুণল সংগ্রহ করিয়া মনে মনে সেই বিষয়ের চিন্তা 
করিতে লাগিলে ; এইবপে “ছেঁড়া কাশায় শুইয়া থাকিয়া, লাক্‌ টাকার স্বপন 
দেখিলে? তোমার চিত্ত-বৃন্তি সির হইবে কি? তুমি স্থলতাবে আপনাকে সতা 
বলিয়৷ ভাব, সেই জন্য "স্থল অর্থ' ন! পাইলে তোমার শান্তি হয় না । যে ভাখ- 
গুলি বিশিষ্টরূপে কোন বস্বতে স্থির হয়, সেই গুপিকে আমরা বস্ত বা সভ্য বলি, 
সেই জন্য ভাবেব সম্যক ঠষ্থ্ধ্য বা পরিলমাপ্ডিকে বিষয় বলে। বেদার্থের পরি- 
পুরক বলিয়া “পুরাণ, শান্্রপাঠে বেদ ও উপনিষদ্ধে উক্ত ভাব ও অর্থগুলি, ইতি- 
হাস ও গল্ের সাহাযো আমাদের অনুভূত 'সর্ব' বিষয়ের সভিত সংশ্লিষ্ট হইয়া 
ভিতরের অপরিস্ফু১২ আত্মার তাবকে স্থিব করে। পসর্ব* বা জগৎ-বস্ততে 
বিন্তস্ত বপ্তনিচয়ের মধ্যেও সেই বিশিষ্ট বন্তগুলির সাহায্যে চিত্তগত অপরিস্ফুট 
ভাবগুলি স্থির হয়। পুবাণ, ইতিহাসার্দ তাঁগ করলে ধ্েয় বস্তর স্থৈর্ধয লাভ 

হয় না। 

“অঙ্ক শাস্ত্রের জ্ঞান, বিশিষ্ট অঙ্ক না! কবিলে স্থির হয় না, ইহা যেমন সতা, 
সেইরূপ ব্যাসদেবের চিত্ত শ্রীভগবানের লীলা বর্ণনা না করিয়৷ ষে শাস্তিলাভ 
করিতে পারে নাই, তাহাও সেইরূপ সত্য। এই জন্ত ইতিহাস, গল্প ও পুবাণাদির 





+ এই নাঙে সাধক-জীঘনে অনুভূত 'অর্থ'-তাধবিশিষ্ট সত্য মূলক ঘটন। বর্ণিত হইবে 
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আবশ্বকতা সাধক-জীবনেও দৃই হয়। আমাৰ পর্বভাব,-_বাহ ভা৭গুলির মধ্যে 
জ্ঞানরূপী 'আমি'কে না দেখিলে, পর্ন ও 'জ্ঞ' এজ হইয়া, সর্বজ্ঞ ভগবানকে 
বুঝাইতে পারে না । 

ভাগবত গীতা অন্ন তাহার অবস্থানুরূপ ভাবগুলিকে যখন ভগবানের 
মহাবিভূতিদর্শনে শ্রীভগবানে পরিসমাপু বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখনই 
শ্রীকৃ্ণে সথা-বুদ্ধি তাগ করিয়া, নিতা শ্বাশ্বত হ্রীভগবান্‌ বলিয়া তাহা্ক দেখি- 
লেন। তা"ই বলি, 'সর্ব' ভাবের মধে। “একরূপে' পরিসমাপ্তি না দেখিলে, 
বস্ত বা অস্তিত্ববুদ্ধি স্থির হইবে না।* 

“আপনার জীবনের ত অনেক অদ্ভুত ঘটন! হইয়াছে? তন্দারা৷ এই বিষয়টি 
বুঝ!ইয়া দিন।” 

“জাধ্যাত্মিক ঘটনাদি বলিতে কো” আপত্তি নাই । তবে ভেদ্ভাবাপন্ন মানব 
& গল্পের মধ্যে €সর্ব* ভাবের পবিসমাপ্ডি বাঁ অবসন যে শ্রীভগবানেই-_তাহ' 
না দেখিয়া! শ্বভাবজাত গুল ও মমুষ্য-বুদ্ধির মোহে এ ঘটনাবলীতে বিশি 
ব্যক্তি, দল বা প্রক্রিয়'খ মহিমা বুঝিলে ক্ষান্ত হয়। কিন্তু দার্শনিক ভাবে দেখিলে 
সর্বপ্রকার অন্ভুত ঘটনাবলীর মধ্যে একই নিয়ম বা তন্বের আভাষ পাওয়া যায়। 
ভগবান ধীশু কর্তৃক বারখানি কটি ও বাবটি মত্স্যের দ্বারা অসংথা ব্যক্তির পরি- 
তুষ্টিসাধন ও অর্ধকণা অন্ন ও শাকমাত্র ভে'জনে পুর্ণ-বন্ম শ্মকষ্ণের তৃপ্তিতে 
সর্ব'জগতের তৃপ্তি,-এই উভয় ব্যাপারই প্সর্বভাবের একরূপে পরিণতি” ও 
"একে সর্ধরূপের সমাপ্তি,৮_এই একই তত্ব বুঝা যায়। তোমাকে সর্ব ও 
“আমির অদ্ভুত সমন্বয় মূলক একটি ঘটনা বলিব। 

“সে আছ ১৫ বৎসরের কথা । সাধারণ ধর্দ-জীবনে “আমি” ও “আমার, এই 
ভূষার থেলা দেখিয়া, আমার মনে ধশ্মমী/ত্রই অবিশ্বাস হয়। পরে নানা কাবশে 
ও উপদেেশগুলির মধ্যে একটি সর্বাত্মিক। প্রবণতা বা ভাব বুঝিতে পারিয় 
'থিয়নফিষ্ট সভায় ভুক্ত হই। তখনকাঁব 'থিয়দফির' গতি অন্ত গ্কা্ ছিল। 
তখন ধিরসফির পুস্তকপাঠে আমরা আপনাপন ধর্দ্বেব মৌলিক ভাবগুলি দেখিতে 
পাইতাম ও তন্থারা স্বধর্ম্ে অন্ুবাগাদি বৃদ্ধি হইত। অথচ একটা! সার্বজনীন 
ভাবের উপলন্ধিতে অন্ত ধর্মের প্রাতি বিদ্বেষ-ভাব দূর হইভ। তখন থিয্নসফি 
নুতন ধর্ম বা নৃতন অবতারের স্থাপনার জন্য প্রযুক্ত হইতনা। সে যাচাই 

৮ 


৫৮ পন্থা । | নবপধ্যায় ১৩২০ 


হউক, সার্বজনীন উপদেশগুলি জীবনে কিছু অভাস করিতে করিতে সর্বব- 
জীবের প্রতি তপেমভাবের বিকাশ হইতে লাগিল, কিন্তু ভাহাতেও শান্তি 
পাইলাম না। কারণ, এ 'সর্ধ, প্রবুত্বিগুলি পরস্পর বিশিষ্ট। থিয়সকিষ্টদের পুস্থকে 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবানেব কথা না থাকাতে, মনস্তত্ব কর্মতত্ব প্রভৃতি জ্ঞান- 
গুলিতে চিত্তবৃত্তিব স্কথৈর্য হইল না। ভাবেৰ অভিব্যক্তি হইল বটে; কিন্ত 
আমার “'আমিকে” না পাইয়া ভিতবে অস্থির হইয়া রহিলাম | পরে কিরূপ গুরু- 
লাভে পিপান! কতক পরিমাণে প্রশমিত হইল,_-সে অন্ত কথা, তাহ 
অন্ত দিন বলিব। গুরুলাভ কবিয়াও প্রথমে গুকতে বিশিষ্ট মন্ুষা-বৃদ্ধি 
যাইল নাঁ। মহাপুরুষদের কার্মা-কলাপ শ্বণে +£াদিগকে “মতি মানব” বালয়াই 
বোধ হত। 

গুকদেব চিত্তেব এ প্রবৃন্তি বুঝিতে পারিয়া, তাহাব নিজ ও অন্ঠান্ত বাক্তি 
গণের জীবনে গুরুলাভবর ব্যাপার এব “মহাপূরুষগণ যে কি ক্ষুদ্র, কি মৎ 
সকলেরি ভিতব থেলিতেছেন,” তাহা বুঝাইবার জন্ত কত অদ্ভুত ঘটনাবলী বণন। 
করিতেন। শুনিতে শুনিতে, চিন্তে তজ্জাতীয় বোধ সকল ফুটিতে লাগিল, 
জীবনে আশাব স্চাব হইল । মহাপুকষগণ মুক্ত ও ভেদাত্মক আশয় বা অহং- 
কাবের অতীহ। সুতিরাং যেব্যক্তি উদ্দাববুদ্ধিতে “দর্ব্ং জীবেব কল্যাণ-সাধনে 
তৎপর এব* জীবে কষ্ঠাধিষ্ঠান দেখিতে ব্যগ্র,যাহাব ভিতর কেবল “আমি ও 
আমার” বুদ্ধি একটুকুও ঘুচিয়াছে, যিনি সর্বপ্রকার জগতের অশান্তির মধ্যে 
জীবকে ষথাপাধা সেবা কবিতে গ্রস্ত, তিনি অবরুণো বাস করিলেও তাহার 
ভিতর খধিগণের কৃপা-প্রকাশ ও ক্রিয়া হইতে পাবে__তাহা অস্কুটভাবে বুঝিতে 
পারিলাম। জগতের বনত্ব ও দ্বন্দ, জীবগণের জীবন-সংগ্রথমের ভীষণ চিত্র- 
মধ্যেও কি এক অপূর্ব “মধুভাব প্রবাহিত ৪ অগ্ুস্যত হইল। ছিন্ন দীবগুলি এ 
'মধু'ভাবে সম্মিলিত হইল। জীবনের বাপার মধো জন্ম কর্্ম প্রতিতি বিশিষ্ট 
ভাবের ভিতদর এক দমরদ শত বহিতে লাগিল । তথন-- 

“দৃতী-মুখে শুনাইতে এন্ূপ রীত,--সব অঙ্গ পুলকিত চমকিত চিত |” 
তখন দেখিলাম-_ 
ন। জানি কঙেক মধু “গুরু' নামে আছে গো, 
বদন ছাঁড়িতে নাহি পারে- 
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জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো, 
কেমনে পাইব সহ তা'রে। 

এইরূপে পূর্বরাগেব আকর্ষণে কিছুদিন কাটয়া গেল। উহা জাগ্রত, না 
স্বপন, চেতনা কি মোহ, তাহা বলিতে পারি ন1। প্রাণে যেন সদ!ই কাহার কথা; 
হৃদয়ে যেন সদাই কাহার ভাষ!) নয়নে যেন সদাই কাহার কি কপ ফুটিয়া€ 
যেন ফুটে না, জাগিয়াও যেপ জাগে না। দুঃখ নাই; কি এক আনন্দে ডুৰিয়া 
গেল। স্থুখ নাই; কি এক অভিনব মাকর্ষণে মিশিয়া গেল। “দর্বধভাবে 
কাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। 

একদিন প্রাতে গুক্দেবের নিকট বসিয়া, তাহাব কথামৃত পানে বিভোর 
হইয়। আছি। যে ঘর মামা বসিয়া আছি, তাহার পার্থখে একটি সুসজ্জিত 
ইংরাজীভাবের বৈটকখানা বা 'হল-ঘব। 

সঙ্গী দুই জন ও গৃহম্বামী ন বাবুও ছিলেন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ্টায় 
খষিগণেব ও ভগবনেব করুণার কথায় নিবিষ্টচিত্ত। গুরুদেব মাঝে একবার 
হলঘবে কি করিয়া আমিলেন); কিছু পবে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 
“সুরেন! এ ঘবে মধেব টেবিলের উপর একখানি পুস্তক অছে; লইয়া 
আলিতে পার?” গুরুদেবের সেব! ও তাহার কার্ধ্য করিতে যে কত সুখ, 
ভাহ! লকলেই জানেন। লাফাইয়! উঠিয়! হল-ঘরে গেলাম । 

“একি । একি!” বলিয়! বাহাজ্ঞানশুন্য হুইয়া পড়িয়া গেলাম। একটা 
চেয়ারের কোণে মন্তকে আঘাত লাগয়া রক্তপাত হইতেছিল, কিন্তু কোন কষ্ট 
ত* অনুভব করি নাই ,--কেবপ মেঝেতে পড়িয়া গডাগডি ও কি এক অনুভূত 
আননদর স্রোতে ভায়া গেলাম। পাঠক । কি দেখিল।ম, বলিছে পারেন? 
দেখিলাষ,_একখানি ফটোগ্রাফকম। কন্তকি এক €ঢৌমা, সৌম্যাতিশেষ, 
চিদ্ঘন, অ'নন্দময় মুর্তি 

নয়ন যুগল করয়ে শীতল 
বড়ই রসের কুপ। 

তথন লেই মুত্তিখানি যেন পট হইতে সক্জীবভাবে উঠিম্না আপিল। তখন 

চাছিতে ৩” পানে, পশিল পরাণে, 
বুক বিদরিয়। মরি । 
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হৃদয়ে দেখিলাম _সেই মৃত্তি কি এক অভিনব ভাবের স্রোতে হৃদয়কে 
পৃরিত করিয়। দিতেছেন। তখন,__ 
চাছিতে চাহিতে, নয়নেরি গতি, 
হয়ে গেল অতি স্থির। 


হদয়ের রসে-__ তিত্তিল নয়ন, 
ক্ষীর-শোতে বহে ক্ষীর ॥ 
গগতের “সব? “অনন্ত' মাঝারে, 


না দেখি মুর্তি আর। 
“সবেরি। মাঝেতে উথলিক্ন! উঠে-_ 
উছল জোছনা-ভার। 
“সবেরি' হদয়ে__ চিদানন ঘন, 
মূর্তি টঠিল ভাতি। 
“বহছু' ভাবগুলি, হইল বিলোপ,-- 
“আমি'কে করিয়! সাথী ॥ 
“সবেবি” মাঝারে “সম-রস+ রূপে, 
হ'ল তাঁর ভাব স্ফৃপ্ডি। 
যে দিকে নয়ন ফিরাই না কেন 
দেখি সেই “দেব+'-মু্তি 
যে সবেছ দিকে চাহিলাম, সে সবের স্ৃল-রূপ যেন দ্রব হইয়া দেই মুর্তিতেই 
পরিসষাপ্ হইয়া স্থির হইল | অ.কাশের দিকে চাহিলাম; দেখিলাষ, আকাশ 
গ্র্, তারা লকল জুডিয়া-সেই বিশ্বাতীত মূর্তিই বিরাজমান। ঘরের 
পাশের রাস্তার প্রভ্যেক মানবে, বুক্ষে, কাক-পক্ষীতে, 'আম!তে” “তোমাতে, 
কেবল সেই মোহন সৌম্ মৃর্তিধানি ফুটির| উঠিতেছে। রাগ্তার জনকোলাহল, 
পাখীর ঝুলি, সকলেই যেন মামাকে সেই পরম-প্রেমময় দেবাপী খধির--বাণীই 
ঘোধিত করিতে লাগিল) যেন লকলেই-_ বলিল, “দেখ, তোমারই জন্ত কত দিন 
বপিয়া হাছি” | যন অবলম্বনশুন্ত আর সংকল্পার্দি প্রবৃত্তি নাই। তরঙ্গ 
নাহ) আছে কেবল সেই দেবের অভিমুখী এক গতি মাত্র । বুদ্ধি আর বাহা-রূপে 
অবসান না হইয়া, আর বাহা-বস্তুর স্থাপন! না করিয়া, কি এক--অখগুমগ্লাকার 
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সর্ব,-ম্বন্ূপ অথচ সর্জাতিগ, ঘন, এক, চিন্মন ভাবে স্থির হইল 1 সর্বরূপে 


দেইরূপ উছলিয়া উঠল; সর্ধরম তার রদে এক হইল, সর্ধ তৃষ্চ। মিটির! 
গেল। 


মরমে পৈঠল সেহ, হৃদয়ে লাগল দেহ, 
শবণে ভরিল লেই বাণী। 
তখন তাহার মধুর শ্বরে কাম দাফলাযভাবে রুতরুত্য হুইল। বিশ্বের 
গতি নাই, আছে স্থের্যা ৮ “পবন রহিম শুনে 
যমুনার বহয়ে উজ্জান। 
না! চলে রবির রথ-_ ৰাজী নাহি পায় পথ, 
দরবয়ে দারু পাষাণ ॥ 
তা'রপর দেখি, পার্থ গুরুদেব । জলদ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন, “ইনিই আজকাল 
কৌথ মী নামে ইঙ্গিত ছন। ইনি লমরূপী নামবেদেব শাখার অধিষ্টাতা। 
শ্রীভগবানের দমব্বপ মন্ত্রের খধি। সর্বন্বর্ূপে উহাকে দেখিলে ত, এখন নিরীক্ষণ 
করিয়া! দেখ।” 
ন। জানি, মন প্রাণে কি অগ্রন লেপন করিলেন; দেখি, পরমগ্রুদেবের 
হৃদয়ে, স্ত্রী কি পুরুষ তাল বুঝিলাম না,_কি এক-_ 
চিকন কাল! গলায় মালা, 
বাজন নুপুর পায়। 
চূড়ার ফুংল ভ্রমর ঝুলে 
হেরচ নয়ানে চায় ॥ 
দেখি-. কামের কামান জিনি তুরুর তঙ্গিম! লো, 
 হিগুলে বেড়িয়া ছুটী আখি। 
কালিয়ার নগ্নান্-বাণ মরমে হানিল গো, 
'কালাময় আমি এক দেখি ॥ 


 দেখি_ পীত ঝলন জন্থ--. বিজুরী বিরাজ্িত 
সজল-জলদ-কুচি দেহ। 
মু মুছ ভাঁষ হাসি উপজাহল 


দারুণ মনসিজ-জ্বাগি | 
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দেখিলাম-- সে জলদ-দপ-ভায়)- জগত মমাণ্তড হয়, 
অন্ুনূপে ভাতে 'সব* তায়। 
শুনিলাম--.: “ সর্ব'-ভাবে, ভাবে যেই, গুকক্ধপে পায় সেই; 


বিগ্তা ভাবে বহু হয় লয়। 
বিগ্ঠ।” মাঝে দেখি 'তুমে'_- পরিপূর্ণ সর্ধ-কামে, 
কামরূপে নাহি বদ্ধ হয় ॥ 
"সর্ধ'-হদে অধি্ঠান “সর্ধ্ব-রল' 'সর্ব-প্রাণ' 
'আমি+ব্প পবুত্তি 'আমাব | 
দেই “কাল,” মম বূপ-- বুঝিয়া মোর স্ববপ 
জীবভাব নাহি থাকে আর ॥” 
খেল! বন্ধ হইল। “জগৎ-ভাব পুনরায় ফুটিয়। উঠিল। আবার ভেদাত্মক 
আমিঃ কথ। কহিতে লাগিল । কিন্তু তদবধি আর ক্ষুদ্র 'আমিতে" স্থির হইতে 
পারিতেছি না। মন, বুদ্ধি, আর সেই পর-পুরুষ ভিন্ন অন্ত কোন ভাবে শান্ত - 
, হইতে পারে না। দেখি, কত জীবনে হয়! তবে ইহা জানি যে, একদিন 
হইবেই হইবে। 


গুরুদেব বলিলেন-_-“ মামিকে সর্ব” দেখিলে ) ভাবটা হারাইও না) সময়ে 
সর্বকে দেই 'আমিভে” দেখিতে পাইবে 1” 


ভরদ্বাজস্ত | 


শ্যাম-স্থন্দর রূপ। 


(১) (২) 
এই কি গো তব শ্াম-সন্দর রূপ ? এই কি গো তব হ্াম-স্থন্দর কান্তি? 
স্থনীলআকাশ-কোলে, গ্ঠামল। ধরণীতলে, নিবিড় নীরদ-গায়, ফুল্প তরু-লতিকায়, 
তটিনীর ছল-ছলে উছলে অরূপ। ভুবনমোহন যার উছলে বিভাতি) 
যুগে যুগে ভক্ত-হিয়া ওই রূপ নিরবিয়া,চৌদিক্‌ হইতে যেন, করিতেছে আঁলিজন, 
রহিয়াঞ্ছে বুঝি আহা, ভক্তি-রস কূপ 1 ! এ বিশ্বে বিরাট এক মহাশ্তাম শক্তি ! 
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( ৩) আজন্ম শুনি আমি, ওই শ্তাম-নাম স্বামী, 
এই কি গে তব শ্যাম-ন্ুন্দর চির? (একটি দিনের তরে,আকুল করেনি ষোবে,) 
এমম মরমে পশি, দেখ।লে গে! প্রেমশশী,। আজি নাচে তার মাঝে, ফোটা শশী রবি, 
যে মর শ্তামবপ অতুল বিচিত্র ! শ্তাম নামে বেঞ্জে উঠে দিবের ছুন্দুভি ! 
তা'ই আজি অবিরাম, ঢালে শ্ুধা হ্রাম-নাম, (৫) 
কালি ছিল স্বপ্ন যাহা,_-কুহেলিক! মাত্র! কত বপে রাজ, হ্যাম-স্ন্দর হরি ! ! 
একরূপ বহু করি, লীলাময় আছ ভরি, 
(৪ ) জল স্থল নভস্তল আহা, মরি মরি! 
এই কি গো তব শ্যাম-সুন্দর ছবি? ূ কত রূপ নব নব, দেখাইলে অভিনব, 
আজি নাথ বুঝলাম, চিরনয়নাভিরাম,। আজ সথে! নবতর ন্বরূপলহরী, 
তব শ্তামরূপে হরি ! ঢেকেছে পৃথিবী |] এস, এস, ধ্যান করি, নবীন মাধুরী ! 
| শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ। 











সপ এরর জর 


সমালোচনা । 


গীতগোবিন্দ।-_ শ্রীসতীশ্চন্ত্র রায় এম-এপ্রণীত। শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দের 
কথা কে নাজানে? যে গীতগোবিন্দের পদাবলী লইয়া! যতীন্ত্র-প্রবর শ্রীচৈতন্তদেৰ 
ছুই একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত লইয়া আলোচনা করিতেন, যাহার কবিস্ব, মাধুর্যা 
ভাব-জগতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, সেই দীতগোবিন্দ অনেক 
আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট কুরুচিকর আধ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছে, 
এমন কি, ৬বঙ্কিম বাবুও ইহাকে মদন-মহোৎসবৰ আখ] দিয়াছেন; কেহ রা 
ইহাতে “গীত আছে; গোবিন্দ নাই”, বলিতে ও কুন্টিত হন নাই) যেই গীত 
গোবিন্দ যে প্রন্কতহ শ্গোবিন্দের গীত,__ভাবুকের হৃদয় যে ইহা- পাঠ করিতে 
করিতে গভীর ভাবভরে মোহিত হইতে পারে, চিত্তে ষে প্রন্কৃতই সাত্বিক 
প্রেমরল উথলিয়া উঠিতে পারে, ইহা! সতীশ বাবু স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। 
ভগবানের লীলাব্যঞ্জক এই গীতগুলির আন্তরিক পদানুবাদ অতি সুন্দর 
হইয়াছে । গ্রন্থকার ছন্দের অস্থরোধে মুলের প্রতি অসম্মান প্রদশন করেন নাই, 
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মূলের উপর স্বাধীনতা না লই, এক্ধপ পঞ্ভান্বাদ আমর। এই প্রথম দেখিলাম । 
ইছাতে এক পৃষ্ঠার লাল ্বক্ষরে মূল ও পৃজারী গোস্বামীর টীক1) অপর 
পৃষ্ঠার প্তাগ্রবা্গ ও মন্তব্যাদি দই হয়। ভয়দেবের ভীবন-বৃদ্তাত্ত, ' ছনাদির 
আলোচনাও যথেষ্ট ভবে করিয়াছেন! এইক্প পুত্তক হিন্দুদিগের প্রত্যেকেরই 


পাঠ করা কর্তব্য। পুস্তকে কয়খানি ছবিও আছে, প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা, উৎকৃষ্ট 
বাধাই, মুল্য ২২ টাকা। 


এস পিস 


আধ্যদর্পী।--মাসিক পত্রিকা । গ্রীগৌরাঙ্গ অনাথ-নিকেতন (আসাম) 
হইতে প্রকাশিত। ধন্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকার যেব্ধপ অভাব, তাহাতে একপ 
মানিক পত্রিকার প্রচার ওয়া বাঞ্চনীয়। আমরা কয়েক লংখ্যা পাঠ করিলাম ) 
“ মুক্তির স্বরূপ-লক্ষণ ও তল্লাভোপায়,১ পাগলের খেয়াল”ও বৈষব-তত্ব সন্বন্ীয় 
প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য ৷ সব প্রবন্ধগুলিই “গৌড়ামী”-শৃন্ত এবং শ্রীভগবানের 
মহিমাবাঞক ও মৌলিক ও সরদ ভগবদ্ধাবে অন্ুপ্রণিত। আমরা পত্রিক1 
থানির বহুলগ্রচার কামনা করি। 
সম্মোহন-বিদ্য| ।---4 007001006 0০156 1) 17071010190), 
ডি, এন, রায় প্রণীত । ৬1076 1,0103 চ010115171705 5০০190র নিকট পাওয়া 
যাকস। মূল্য কাপড়ে বাধা ৩২ ঠিন টাকা ও কাগজে বাধা ২।* ছুই টাক! আট 
আনা। বৈজ্ঞানিক ভাবে এই বিদ্যার আলোচনাই লেখকের উদ্দেস্ত। তিনি 
যথেষ্ট পরিশ্রদ করয়!, পাশ্চাত্য পণ্ডি হগণের গবেষণার 'ফল স্বাধীন ভাবে বিচার 
করিয়া, এই পুস্তকে সঙ্গিবেশিত কথিয়াছেন। যে বিদ্যায় বা আলোচপার প্রত্যক্ষ 
বা! পরোক্ষভাবে সার্ধজনীনতা বা পর15মুখীর প্রবণতা নাই, তন্বার! মাপবের 
কল্যাণ সাধিত হয় লা “বাদর নাচন' সম্মোহন-বিদগর গতি নছে. লেখক সেই 
জন্ঠ এর বিদ্যার তবগুলিকে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচন! করিয়াছেন। প্রাচা 
মনন্তত্ব ও তৎপ্রকাশক যে।গ্র্শনের আশ্র গ্রহণ করিলে, পুগকখানি আমাদের 
বড় ভাল লাগ্গিত। মনগ্তত্ব ও তাহার রহস্তগুলিকে বাহির হইতে দেখিবার জঙ্য 
পুস্তকর্থানি বাবহত হইলে, এবং তৎসাহাযো মানবের উচ্চতর ভাব সফল বুঝিতে 
পায়িলে, সকলের জল হইবে। হজ অনুসরণ করিয়া, 
পুস্তকে স্নিবিষ্ট ভাবগুলি পাঠকগঃ প্র 
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মোক্ষ) আমাদের সেবা-প্রণালী। 


সর্বাবস্থাতেই গ্রীভগবান্‌ আধ্যগণেব একমাত্র বেগ্ত ; কিন্তু প্রক্কৃতি ও গুণের 
ফলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবান্‌কে বুঝিতে পা যায় না বলিয়াই, শান্ত্র তাহাকে 
ঢাবিটা পর্ধ্যায় (51০79) রূপে আদর্শ করিয়া দিতেছেন। 
অদ্বয়-জ্ঞানই শ্ীভগবানেব শ্ববপ। “অপ জ্ঞানতত্ব ব্রজের ব্রজেন্দ্রননদন,” ইহা 
ভগবান্‌ চৈতন্তদেবের উক্তি । ভাগবত বলিলেন, “ততং যজজ্ঞানমন্বয়ং) ত্রহ্ষেতি 
পরমণক্ষেতি তগবার্দিউ শবাতে 7 এই অন্থন্স জ্ঞানই “তত্ব*-তৎ পদার্থের 
স্বরূপ। এই জ্ঞান ত্রহ্ধ, পরমায্মা ও তগবান্রূপে লক্ষিত হয়। 
জ্ঞান কন্দ ভক্তি আদি সাধনের বশে, 
ব্ষ, আত্ম! ভগবান্‌, স্বরূপে প্রকাশে । 
জ্ঞানের ফল চারিটী-_-চতুর্বর্ফলং জানং কালাবস্থা চতুষু'গা$। (রঘু ১*ম) 
পুরুষাতিমুখী_ এক ও অবিভাজা চৈতন্ত-শ্বোতকে জ্ঞান বলে। জ্ঞানে ভেদ 
নাই, আন এক। জ্ঞানে_-কর্তা, কর্ম, ক্রি প্রভৃতি ভাবগুলি মিশিয়া 


গিয়া, একরসে পরিণত হয় | সেইজন্ত আনে কার্যয-কারণ-সম্বন্ধ নাই বলিয়।, 
ট 


৬৬ পন্থা | নবপর্ষযায়। ১৩২০ 


জ্ঞান অহৈতৃক অর্থাৎ হেতুশৃন্ । তবে ভেদভাবে অবস্থিত, প্রাকৃত্বিক প্রবণতা- 
পূর্ণ, জীবেব জ্ঞান একাচ্যুত হইয়া তিনরূপে প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রের শ্লোক 
লইয্া ভাবিতে লাগিলাম; যতক্ষণ বিশিষ্ঠ অহং-বুদ্ধি থাকে, যতক্ষণ বিশিষ্ট শান্ত্র- 
বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। জ্ঞানেব মুহূর্তে (1017011) বাহা-ভাব, 
অহং-দ্রষ্টাচভাব ও পর্য্যার-বুদ্ধি পড়িয়া যায়। এ মুহূর্তেব জন্ত একটা ঘন চিন্ময়,-_- 
আনন্দময়, কি” এক ভাব ফুটিয়া উঠে। ইহাই প্রকৃত জ্ঞান ও ইহাই বিগ্া। 
“বিস্াম্মনি ভিদা বাধঃ” । ইহাই অপবর্গ বা মোক্ষ , ইহাতে প্রাকৃতিক প্রবুত্ভিব 
লেশ নাই | সেই জন্য জ্ঞান ও আনন্দেব মুকর্তে মানব-_নিক্িয়, নিষ্পৃহ, অমন, 
স্তিমিতেক্ত্িয় ও স্থিব ঘনভাব ধাবণ কবে । এই অদ্বর জ্ঞান বা মোক্ষরূপ সন্তাই 
শ্রীতগবান্‌, ইহাই প্রকৃত ভক্তি। “নিশ্চল! ত্বয়ি ভক্তির্যা দৈব মুক্তিজনার্দীন '” 
(ক্ক্দ পুঃ ) ইহাই প্রথম ফল। সথতবাং মোক্ষ' শব্দে আমবা ভগবত্তত্ব বা ভগ- 
বানেব স্বরূপ-প্রকাশিকা সর্ধপ্রকাব প্রবণতাই বুবিব। ইহাই পবাবিদ্যা, যাহ 
দ্বারা অক্ষর অবিনাশী সচ্চিদানন্ব-ঘন পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। “্যদক্ষবং 
অধিগম্যতে 1 
”“পব”্-পুরুষ-বুদ্ধি, _“পুরুষান্ন পবং কিপিং” বুদ্ধি চৈতন্যের বা! চৈতন্যময়ীব 
মৌলিক প্রতি । সেই জন্য, দেবী- ব্রঙ্গময়ী সনাতনী । 
যতক্ষণ বিশিষ্ট অহং বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণ চৈতন্তময়ী সর্বাস্ি কাঁকপে খেলেন। 
সর্ক(ত্মিক1 বুদ্ধিতে, প্রকৃতি ও গুণ সকল দেখা আবশ্তক ১ তাহা হইলে ভিন্ন 
পুরুষ বা অহং-বুদ্ধিটী খসিয়। যাঁয়। মানব “আমিতে” ও বস্ততে পার্থক্য দশন 
করে; বস্ত ও ক্রিয়ার মধ্যে ভেদ দেখে । তাহাকে অভেদ ভাব শিখাইতে 
গেলে, বুঝাইতে হইবে যে, বিশিষ্ট “আমি”, জ্ঞানটা বাস্তবিক পক্ষে দ্রব্য ও ক্রিয়া 
জ্ঞান হইতে ছিন্ন কবিয়! দেখা বায় না| সেইজন্য ব্যাসদেব বলিলেন,_-“দৃশি 
রূপস্ত পুকুষস্ত কর্্মরূপতামাপন্নং দৃশ্তমিতি তর্থমেব দৃশ্স্তায্মা স্বরূপং (ব্যাস- 
ভ'ষ্য - পাঃ১1২1১)। দৃশ্য, শুন্ধ দ্রষ্টাী পুরুষেব কর্মরূপতী প্রাপ্তি স্বরূপ । অ- ক+4 
থ+গ+ এই পর্যায়ে “অ+ এক, 'পব” ও প্রকাশাদি গতি বা ভাবরহিত, 
নিত্যশুদ্ব। কারণ, একজন পর্য্যায়ের ছুইটামাত্র পদ (16177) বুঝিতে পারিষ্কাছেন, 
ক+থ-অ; আর একজন তিনটা পদ বুঝিয়াছেন, তাহাব পক্ষে ক+খ+গ- 
অ?1 এইরূপ অপ্রাবিগ্ভার সাধনের উতৎকর্ষের সহিত, মানব ব্যক্ত গতিশীল 


জৈ্ঠ] আমাদের সেবা প্রণালী । ৬৭ 


পর্ধ্যায়ের অল্লাধিক যে কয়টী পদ ধুঝিতে পাবিয়াছে, তাহ! সর্ধাস্মিকা ভাবে 
যোগ করিলে, যৌগফল সর্বাবস্থীতেই “অ”? অর্থাৎ আমি । “অ-স্বরূপ। ক, খ, 
গ, প্রভৃতি পদগুলি তাহারই কর্মবরূপতা মাত্র। 

অহং"জ্ঞানটা বিচ্ছিন্ন বলিয়া দেখিলে, সর্বাক্মিক! বুদ্ধি বহু রূপে খেলেন । খর 
খেলাব মধ্যে, আমি-জ্ঞানটা স্থিব কবিবার প্রবৃত্তি থাকে ; কারণ, “আমি কি” 
স্থিব না কবিলে, শান্তি হয় না। এই স্থিতি-শীলতা বা প্রবণতাকে অর্থ বকে। 
পুত্রেব সম্বন্ধে যাবতীয় বিভিন্ন ভাবগুলি, একটা বাহ্য পুত্র অবলম্বন কবিয়| স্থিব 
হয়। বাহ্‌ পুত্র, "আমি কি* এই অন্সন্কীনের একটা স্থিতি-শীল রূপ। পুত্র 
বিদ্বান ও ধাশ্মিক হইলে, পিতার অহং বুদ্ধি সেই ভাবে স্থির হয়। ভক্তের ভাষায় 
বলিতে গেলে, প্ভগবান্‌ তিনি বে সকল ভাবেবই পরিসমাপ্তি বা স্থিতি, ইহা 
বুঝাইবাৰ জগ্ত এবং জীবেব ক্ষণিক-বিজ্ঞানেব মোহ ভাঙ্গিবার জন্, প্রিয় 
বস্বর্ূপে অন্ত ভাবে জীবকে আকর্ষণ কবিতেছেন। ইহাই চৈভন্যেব অর্থফল-_ 
ইহাই দ্রব্যাদ্বৈত সাধনা । 
_ তাবপব ক্রিয়া বা কাম। কামে লক্ষ্য এক, এবং এঁ লক্ষ্যেব দিকে চাড়া 
অনন্ত কন্ম-বুদ্ধিব গৰিসমাপ্তি হয়। সাধারণ মানবেব অহং-বুদ্ধি কম্ানুরূপ ;- 
সৎকর্মে সৎ “অহং”, অসৎ কর্মে অসৎ অহং” প্রতিস্থাপিত হয় ( ৮০18115০091 
সেইজন্য ৪ জগতে প্রকাশিত শ্রাভগবানেব বস্তরূপ পদাস্কগুলি একে কবিবাঁব 
জন্য কাঁমরূপে তিনিই আকর্ষণ কবিতেছেন। ৬কালীঘাটে ঘাইতে কামন। 
হইল , শ্যামবাঁজাব হইতে যাইতে প্রতি পদ্দ-বিক্ষেপে অনস্ত “বস্ত* ইন্দ্রিয়গোচব 
হইতে লাঁগিল। কিন্তু জগন্মাতাৰ প্রতি আকর্ষণ বা কাম সেইগুলিকে 
এক কবিয়া দ্রিল। শ্তামবাজাঁবেব “মীঁডে একটী গণিকাকে দেখিলাম, কিন্তু 
জগন্মীতাৰ আকর্ষণে, এ গণিকা পক্সিয়ঃ সমস্তা সকলা জগত্যু”-রূপে তাহাতে 
মিশিল। একট বাড়ীতে একটা সিংহেব প্রতিমুদ্তি দেখিলাম ১ কিন্তু তন্দার' 
চিত্ত পশু-বিজ্ঞানে (131010£5 ) বিক্ষিপ্ত না হইয়া, বিশ্বমাতার বাহন-প্ূপ হইয়া 
তদ্ভাবে জুডিয়া গেল। ত্রাক্ষমমাজ দেখিলাম; কিন্তু তদ্দাবা জগম্মাতাঁবই 
ধন্মরূপী সংহনন-শক্তি বুৰিতে পাবিলাম , বুঝিলাঁম, যে:বিশিষ্ট “অহং+ 
(17415105110) প্রি ব্রাহ্গ ত্রাতাগণেব হৃদয়েও ধর্মমরূপ একত্ববুদ্ধি (567)56 
0 0£28710 170০ ) এই সমাজরূপে বাহ্‌ মুক্তি ধাবণ কবিষ্াছে, সে উ, কীরই 
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ধ্শমৃত্তি। মন্ধুমেণ্ট দেখিলাম ) কিন্তু বুঝিলাম, যেন উহা “পর” বা পুক্লুষাভমুখী 
প্রবৃত্তির চিহ্ন বা লিঙ্গ; পৃথিবীতে অধিষ্টিত হইয়া আকাশ ও আকাশের “পর 
কাঁহাব দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়| কাহার ভাষা শিখাইতেছে ? যতদিন বিশিষ্ট 
জীব-বুদ্ধি, ততদ্দিন বিশিষ্ট “বছ' বুদ্ধি ও ততদিন বিশিষ্ট সংহননকারী অবয়বী 
(0587০) ভাব বা কামও থাকিবে | তবে কামকে ইন্দ্িয়-গ্রীতির জন্ঘ প্রয়োগ 
ন! করিয়া, তদ্দারা এককে বুঝিবার চেষ্টা করাই কামেব পরিসমাপ্তি । এই জন্যই 
করুণাময় শ্রীভগবান্‌ কামকে আপনাব পুত্রনূপে পুনঃ প্রকট কৰিলেন। 

শ্রীতগবানেব দিকে মুখ ফিবাইতে গেলে, ধর্ম্ম তাহাব অবয়বীভাব দেখিতে 
হইবে । ধর্ম অর্থে অবয়বীকেই বৃঝায়। ধন্ম একত্ব-বুদ্ধিব উপক্রম । কারণ 
ধর্মে অবয়বীর নিদানতূত “বহু"গুলি, 'অবযবী'*রূপে (0178877701706 ) 
মিশিয়। যায় ও অবয়বে অতীত এক ভাবের ইঙ্গিত কবে ।---- “তস্ত এক- 
ুদ্ধপক্রম:” (ব্যাসভাষ্য ১81৩1) ধন বাক্ত বিশিষ্ট বুকে? সংস্থান (5০76৭) 
পর্যযায়রূপে এক কবিম্া, তাঁভ। হইতে বিশেষকপ ফুটিয়া উঠে। “সচ সংস্থান- 
বিশেষে! স এষ ধর্মঃ অবয়বীতুযচাতে' ( ব্যাদভাষ্য )। স্থৃতবাং ধর্থ্বেব গতি, 
সর্বদাই ব্যক্ত বিশেষের ছ্বাবা বিবাটরূপী পবমাবয়বী শ্রীভগবান্কে বুঝাইবাব 
জন্য । উহা! পর্ব “বনহু-জ্ঞানেব অতিগ, অদ্বিতীয়, একত্বেরই ইঙ্গিত কবে। ধর্মে 
অর্থ সেই পৰম বস্ত । যে ধর্ম স্ু-অনুষ্ঠিত হইলে ও,ধন্মায় ধর্মুপতয়ে? শ্ীভগবান্কে 
দেখাইতে না পারে, উহা! বৃথা শ্রম বা 'খাটা-খাটুনী ।' তাই ভাগবত বলেন,-_ 

ধন্মঃ স্বনু্ঠিতঃ পুংসাং বিকৃসেনকথান্্ যঃ। 
নোতপাদয়েদ্যদি বতিং শ্রম এব হি কেবজ্ম্‌ ॥ ১২1৮। 

ধর্দ্েব লক্ষ্য অপবর্গ বা শ্রীভগবান্বূপ অর্থ। পর্ব না থাকিলে মৃত্তি গড় যায় 
না। অথচ বিচ্ছিন্ন, “বহু হইলে তাহাদিগকে এক করা যায় না। সেই জন্য ধণ্ধ 
সর্বাক্সিকা-ভাবে বাহিরের “বন্ধকে* অবয়বীর অবয়বে মিলাইয়! দিয়া, অরূপকে 
সরূপ,অগুণকে সগুণ ও অব্যবহার্ধাকে ব্যবহারোপযোণী কবিয়া দিতেছে । কিন্তু এ 
ধর্থের ফল, জগৎরূপ বিশিষ্ট “অর্থ” নহে। ধাহাকে লইয়াই ধর্ম ও অর্থের এঁক্য, 
তাহাকে বাদ দিলে, ধর্ম দ্বারা বাহা লোকাদি প্রাপ্তি ও অর্থ দ্বার সংসার- 
পাশ লাভ হয়। বাহা বস্ততে ভেদ-বুদ্ধি দুূব কবিবাব জন্য, বৃক্ষে ( অস্থথে) 
পিতা, মাতা, রমণী, শিপু ও অতিথি প্রভৃতিতে হী ভগবানকে দেখিবার জ্ন্ত হিন্দু- 
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শাস্ত্রের উপদেশ । এইরূপ ধন্মান্মোদিত অর্থের প্রতি “কাম? বা আকর্ষণ বাহ 
বস্তলাভে পরিসমাধ্ধ হয় না তই ভাঁগবত বলিলেন, 
ধর্মন্ত হাপবর্গস্ত নার্ধেহর্থায়ো পকল্পযতে । 
নার্থন্ত ধর্মৈকান্তম্ত কাঁমো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥ ১/২।৯ 
নিবুত্তি ও পরীর্থপরতাই অবয়বী ভাব বা ধর্পেব ফল। এ ফলকে বাহ্‌ 
অর্থ বা জগৎরূপে কল্পিত কবা যায় না । ধন্মান্থমোদিত অর্থ ই শ্রীভগবান্‌, এবং 
তাহাব প্রতি কামে বাহ্েব লাভ হয় না। “নহি ময্র্পিতধিয়াং কাম: কামায় 
কল্পযতে” ,_-গোপীগণ প্রভগবানে কামভাবে মিশিতে গেলেও তাহাদের বুপ্ বা 
অহং নির্দেশ শক্তি জীভগবানে পবিসমাপ্ত বলিয়া], এ কাশ আব কাদ বহিল না। 
মানবেব জ্ঞানফল সগুণ ভাবে সত্বাদিক্রমে ধন্ম কাম ও অর্থবপে ৪ ভগবান্‌- 
কেই প্রকাশ কবিতেছে। নিগুণ বা পবাভাবে শুদ্ধ ভগবৎ-স্থরূপকে অপর্র্গ 
বূপে দেখাইয়া দিতেছে । কাঁমেব ফল ইন্দ্রিয় গ্রীতি নহে,_জীববপ অবষবী বুদ্ধি 
জন্মাইয়! পৰে বিশ্বাস্থা ভগবানকে অবয়বী-বুদ্ধিব সাহায্যে দেখাইয়া দেয়। জীব 
ভোগেব জন্ত স্য্ট নহে, পবমতত্ব বা পবাগতি শ্র/ভগবান্‌্কে জানাইবাব ভস্ঠ। 
যেমন তটস্থ বৃক্ষ হইতে নদীবজ্ঞান, তদ্রপ জীব প্রথমে £€কৃতির অতীত এক 
সিশিষ্ট তন্বেব বা পিক” প্রবণতা বা পবাগতিব ইঙ্গিত কবে। ধর্ম হইতে অন্যত্র, 
অধন্ম হইতে অন্তর, পাপ ও পুণ্য হইতে মতিগ “আমি,কে বুঝিতে গিয়া, আমবা 
দেখি যে, সর্ব জীবেই এই এক প্রবণত! আছে। সেই প্রবণতাতে বাহা “বহু, 
ড্বয়া যায়, এইরূপ “ভিন্ন” পুকষকে বুঝিতে গিয়া, পবম-পুকষাভিমুখী “সব্বেব। 
ভিতব অন্তনিবিষ্ট এক শোত বাঁ প্রাণে টান জাগিয়া উঠে । টানে লালসা উৎপন্ন 
হয়, লালস! হইতে বিব্হ-বুক্ধি , বিবহে ধনমানাদি বিশিষ্ট বস্তব, দেবতা, পিতৃ- 
খধ্যাদি, কুল ও জাতিরূপ অবিশেষ বুদ্ধি ও অভিমান, সব “পর-পুরুষে ডুবিয়া যায়। 
কামস্ত নেক্দ্রিয় প্লীতিলশঙে' জীবেত যাবতা। 
জীবন্ত তত্বজিজ্ঞাসা নার্ধো যশ্চেহ কন্ধ্রভিঃ ॥ ভা, ১২১০। 
পশ্থা/বিষয় বা দ্রবযব কথা বলিবে , কিন্তু এরূপ ভাবে বলিতে প্রয়াস কবিবে, 
যাহাতে রাম, শ্তাম প্রভৃতি বিশিষ্ট মন্ুষা, দেবতা বাঁ খষি বুদ্ধিব মোহ না জন্মায় 
বা অপর পক্ষে, জীবরূপে বিশিষ্ট নাম-কপেব মধো প্রকাশিত একই ভগবানে 
দ্বেষ বা ভেদবুদ্ধি না জন্মায় । জীবের মঙ্গলেব জন্য হয় ত” বিশেষ মত বা সম্প্র- 
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দায়ের উপব কটাক্ষ থাকিতে পাবে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্ঠ ত্ত্তৎসম্প্রদায়ের 
প্রকৃত মঙ্গলানগুসন্ধান। ভগবান্‌ যদি পাপী, অধার্মিক, দৈতা প্রভৃতিরূপে 
খেলিতে পাবেন, তবে আমাদেব দ্বেষ্য কি? তবে বাবহাবিক জগতে, ছুঃখ 
মুত্রা প্রভৃতি রূপে, তিনি যেমন জীবেব মোহ ভাঙ্গিয়া দেন, আমারদদিগকেও লোক- 
বাবহাবে শান্ত্রানহথমোদিত, মহাঁজন-সেবিত বুদ্ধিব দ্বাবা বিশেষ ভ্রাস্তিব মপনোদনে 
চেষ্টা কবিতে হইবে । 

পন্থাঠ কাঁমাদি সব্ব প্রবৃত্তিতে সর্বান্সিকা চৈতন্ঠময়ীব ভাষা বুঝাইতে চেষ্টা 
_কবিবে , উপন্তাসচ্ছলে “সব্ববৃত্তিব পবিসমান্তিব স্থল ই/ভগবান্কেই দেখাইবার 
চেষ্টা কবিবে। ধর্ম বা অবয়বী ভাবে ভগবান্কে দেখাইবাব জন্য, শাস্্সন্মত 
অর্থ, কাম প্রভৃতিব সাহাযো, স্ব'নুভৃতিব বা অহং তত্তেব ভাষাধ, শাস্ত্র যোনি 
শ্ভগবানেব মিম প্রকাশ কবিতে চেষ্টিত থাকিবে । তাবপব ভগবৎস্ব রূপে 
প্রকাশেব জন্য মোক্ষ ব' অদ্ধ জ্ঞান 9 অদ্বয ভক্তিব ভাষায় শ্রীভগবাঁন 
ভগবত-প্রকাশিকা গায়ত্রী বাঁ দেণী এবং মাম্মানুভৃতিব হেতুভূত ঝধিগণের 
মহিমা বালকোচিত অস্মুট ভাষাঘ কহিতে চেষ্টা কবিবে। 

প্রবন্ধগুলি মোগ্ বা হভগবান্‌, ধম বা শুনিতিত শাস্,কাম বাঁ আকর্ষণ শক্তি 
৪ নর্থ বা প্রকৃত বপ্ধ এই চাবিটি বিভাগে সন্নিবিষ্ট হইবে । ইশ্ভাই আমাদের 
সাধন হ্লার। লেখকগণেব প্রতি নিবেদন যে, তাহাবা এই চাবি মহা-ভাবেব 
মধ্যে বে কোনও ভাবকে অবলম্বন কবিয়া, সর্ধজীবে চিদানন্দ-ঘন ভগবানেব ভীষা 
ফুটাইবাপ জন্য, প্রবন্ধাদি লিখিয়া নৈমিষাবণাব খধিগণদ্বাবা দেশ,কাল, মুগ প্রভৃতি 
দ্বাবা_ অনবচ্ছিন্ন ভাবে নিত্য যে বজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে, যে যজ্ঞের স্থুগন্ধে 
পথিবীতে পুণাগন্ধৰপে, কাননায় সুখে, মনে সংগ্রহ বা সংকল্পরূপে এক ত্বের বাণী 
9 বুদ্ধিতে “ভগবানই সাব” এই ভাষা, সব্ধজীবেব জদয়ে সর্বাবস্থাধ সংক্রামিত, 
ভততেছ __সেই মভাঁন্‌ বজ্ঞে থা সামর্থা সহায়তা কবেন। সে যজ্ঞে আমবা হোতা 
প্রতি না হইতে পাবি » কিন্তু হয়ত? পবিনিষ্টিত “জহং” বুদ্ধিবূপ কাষ্ঠ বা সমিৎ, 
জীব “প্রমফপ হবি, মদ্বরজ্ঞান-পিপাসানূপ অগ্রি, ভাববপ পুষ্প প্রভৃতি সংগ্রহ 
কবিয়া, দাসবূপে তীহাদেব দেবা কবিতে পাবি, -ইহাকে আকাজ্া বল, স্পদ্ধা 
বল, তাহাতে ক্ষতি নাই, ঘিনি চালাইতেছেন তিনিই জানেন । ফলাফল প্রভৃতি 
সকলই ত' তাহাবই, তবে ভয়কি? সম্পাদকানাং। 


মোক্ষ ]  ৬/্রীন্রীক্ষেত্র অভিমুখে 1% 


জগতে কত ভাবেব যাত্রী আছে। সকলেই এক পথ ধবিয়া চলিতেছে না। 
চাবিদিক হইতে চারি পথ ধবিষা যাত্রীব! চলিয়াছে। কিন্তু সকলেই ছুটিয়াছে-- 
সেই শ্রীক্ষেত্রেব অভিমুখে, যেখানে নকল পথ আসিয়া মহাসি্কুব অনন্ত বক্ষে 
মিলিত ও অবসান প্রান্ত হইয়াছে, যেখানে শ্রীক্রীজগন্নাথেব শ্রীমন্দিব গগন ভেদ 
কবিরা উঠিয়াছে , যেখানে শুচি-অশুচি, জাঁতি-বিজাতি, হেয়-উপাদের, হর্ষ-বিষাদ, 
সকল প্রকার দ্বন্দেব ভেদ-বুদ্ধি বিগলিত হইয়াছে, যেখানে জ্ঞান-ভিমাজ্ডি শ্রীশঙ্কর, 
প্রেম-সিন্ধু শ্রীগৌবার্গ, একে নিধিবকল্প, অপবে মহাভাব-সমাধিতে ধানস্থ বহিয়া- 
ছেন। জগতেব সেই সনাতন পন্থাব চাঁবিটি শাখাব বিভিন্ন প্রকৃতি এমন ভাবে 
আলোচিত হওয়। উচিত, যাহাতে পথিকগণ নিজ নিজ পথে বাঁধা-বিদ্নগুলি ভাল 
কবিয়া দেখিতে পান, এবং কি উপায়ে তাঁহা নিবারৃত হইতে পাবে, তাহা ও 
জানিতে পাবেন। অধিকন্তু কোনও পথিক বেন আপনাব পথটিকেই কেবল 
শ্রেধ এবং অপবেব গৃহীত মার্গকে হেয় ধাঁবণা না কবেন , এবং সকলেবই উদ্দেশ্ঠ 
যে একই শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্গাথ দর্শন, তাহাও মেন ন' ভুলিবা যান্‌। 

ধন্য তাহাবা_-ধাঁহাদেব দ্য সহ-্যা হীব ভব-যন্ত্রণা দশনে কাতব হয়, মাহাবা 
জ্ঞানভক্তিব দীপ ধবিয়া অন্ধকাবে পথ-হাবা পথিকেব পথ-প্রদর্শক হন, অন্ধ যাত্রীব 
নেত্রস্ববূপ হন্‌। ত্াহাদেবই হস্তে পেই সিন্ধুকুলবাসী জগন্নাথের নিশান, তাঁহাদেব 
চক্ষে তাহাবি অহৈতুকী ককণাব দীপ্তি এবং তাহাদেব হৃদয়ে তাহাবি গুপ্তশক্কি 
চিরাপিষ্ঠিত হউক ।-- যাত্রী শ্রীভূজঙ্গণর বায় চৌধুবী। 


মোক্ষ ] প্রেম-বৈচিত্ত্য ৷ 


বৈষ্ণব কবিব কাবা বিকশিত পদ্মবৎ মনোহব। পদ্মেব বর্ণ-মাঁধুবী, গন্ধ- 
সম্পৎ চিত্তাকর্ষক হইলেও তাহাব হৃদয় মধা-সঞ্চিত একবিন্দু মধুই যেমন মধু- 
করেব ক্ষুৎপিপাসা দুর কবে, তেমনি বৈষ্ণব মহাঁজনদিগেব বচিত বিচিত্র পদা" 








পা ্িশিপীপিপিপ্পশি্দ ৩ শিপ পপি স্পা শেপ 


* এখন গঙ্গ চক্র সমাপ্ত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথচক্র চলিতেছে । পং সং 


৭২ পন্থা | [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২০ 


বলীবৰ মধো প্রেম-বৈচিত্তা নামক ক্ষুদ্র অধায়টি ভাবুক জনেব সর্বাপেক্ষা উপ- 
ভোগা । সংখায় ইহা অতি অল হইলেও, ভাবের ঘনতায়, প্রেমেৰ মিষ্টতায়, 
চিন্তেব উন্মাদনায়, অনুবাঁগের তন্ময়তায় এই সঙ্গীতগুলি এক অপুর্ব সামগ্রী । 

পূর্ববসংস্কাববশে, অথবা অবণ দর্শনাদি দ্বাবা প্রীতি হেতু, শ্রীকৃষে চিত্ত সংলগ্ন 
হওয়াব নাম বৃতি। বিপ্র সম্ভবেও এ বতির ভাস না! হইলে, উহ? প্রেম নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে । এই শ্রীক্কষ্ণচবণে চিত্তেব সংলগ্রতা যখন কুল, শীল, মান, 
লজ্জা, ঘ্বণ।, ভয় প্রভৃতি বিপুল বিদ্বেব বিপরীত আকর্ষণে ক্ষষ প্রাপ্ত না হইয়া, ক্রম- 
বদ্ধিত দৃঢ়তা অজ্জন করে, অনাদবে অটলতা, সোহাগে পুষ্টতা, বিরহে ব্যাকুলতা 
এবং মিলনে গাঢতা প্রাপ্ত হয়, চিত্বেব তদানীন্তন অবস্থাব নাম সুঙ্লীনতা | 
জন্ম-জন্ান্তবেব বহু পুণ্যফলে ভক্ত দয় যখন এইবূপে ভগবানের চবণে ক্রমশঃ 
আকৃষ্ট, লগ্ন এবং লীন হইয়! যায়, পূর্ববাগ, অন্বাঁগ, বিবহ, মিলন, সর্বাবস্থার 
ভিতব দিয়া কষ্ণচন্দ্রেব মধুব বস পানে সর্ধদ] 'ভবপুব' হইয়া থাকে, তথন তাহাব 
অন্তবে যে আম্মহাবা_ ভাব উপস্থিত হয়, * বৈষ্ণব কবিব অপূর্ব সঙ্গীতে তাহ'ই 
প্রেম-বৈচিত্তা নামে গীত হইয়াছে। সে অবস্থায় এক অভূতপুর্ধ ত্রাস্তি, 
অঘটন-ঘটন-পটু চিন্তা, স্বপ্র-সাগবেব বিচিত্র তবঙ্গ ভঙ্গিমা, বাস্তব-কল্পনাব অপুর্ব" 
মিশণ এক একে লক্ষিত হয়। তখন চিত্তেব বিগত-চিত্ততা বা বি-চিত্বতা, 
বোধ-শক্তিব বিহ্বল, স্মৃতিতে বি-স্মাতি, মিলনে বিবহ-বাথা, বিবহে মিলনানন্দ, 
দিবসে নিশীভ্রম, বজনীতে দ্িব!-বুদ্ধি, স্থখে ছুঃখ এবং দ্রঃখে সুখ প্রভৃতি বিবিধ 
অসমঞ্জস অন্ভূতিব প্রাবলা ঘটতে থাকে । কিন্তু এত যে অনুভবে বৈচিত্রা, 
চিন্তেব বৈচিত্তা, তবু “সর্ধ”ভাবেব অভান্তরে সেই এক প্রেমময়েব প্রেমামূত, গুড 
প্রবাহ সঞ্চিত বহে | উহার লক্ষণ-বর্ণনায় কৰি বলিতেছেন 2 

অঞ্চলে বান্ধিয়! বত্ব চাহি ফিবে ঘবে। 
কোঁলেতে থাকিয়া হয় বিচ্ছেদ অন্তরে ॥ 


নিশ্তন্ধ বজনী। জ্যোতসা শ্নাত কুঞ্জ । চম্পক শধ্যায় প্রেম যুগলমৃত্তি পবিগ্রহ 
কবিয়া বিবাজিত। 





শশা 





৮ পাস 





পপ 


* চিত্ত তপন 'সর্বব'ভাবে ক্ষুদ্র জীবকে না দেখিযা, শ্রীভগবানে অবদান প্রাপ্ত হইয়া, 
স্বির হয়। পংসং। 


জ্যৈষ্ঠ ] প্রেম-বৈচিত্ত্য | ৭৩ 


স্তামক কোরে যতনে ধনি শুতল, 
মদন-যদাপসে ভোর । 
ভূজে ভুজে বন্ধন, নিবিড় আলিঙ্গন, _ 


জন্গু কাঞ্চন মণি জোর ॥ 
মিলনের এই স্ুথ, দেহ+সর্ধস্থ কামুকেব পক্ষে সর্বন্ধ হইতে পাবে, কিন্তু দেহের 
অতীত, মনেব অগম্য, কৃষ্চ-প্রেমে যিনি উম্মার্দিনী, ধীহার পবিত্র দেহের অণু 
পবমাণুও শ্তামন্থুন্দবেব অকৈতথ প্রেমে অন্থপ্রাণিত, চিবন্থন্দরের নির্মল রূপ-রসে 
বপিত, জড় দেহেব স্থূল মিলনে কি তাভার মিলনাকাজ্া পৰিতৃপ্ত, একাত্ম-যোগ- 
সাধন সংসিদ্দ হইতে পাবে ?* যে মিলনেব জন্ত। শ্রীমতী বিশ্বসংসাব তুচ্ছ বোধ 
করিয়াছেন, কুলে শীলে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, সমাূরে কলঙ্ক-গবল কে ধবিয়া- 
ছেন, কঠালিঙ্গনে তাহার তৃপ্তি কোথায় ? বাহু-বন্ধনে তাহাব সফলতা কোথায়? 
(কাবহি গ্ঠাম,_ চমকি? ধনি বোঁলত, 
“কব মোহে মীলব কান ? 
জদয়ক তাপ কবহু' মঝু মীটব, 
অমিয়া কবব সিনান ? 
সো মুখ-মাধুরী, বঙ্ক নেহাবন 
সোউবি সোঙবি মন ঝুব। 
সো তন্ন সবল পরশ বত পাওব, 
তবহি মনোবথ পুব ॥” 
সে কেমন কাম, -ঘাহাব অস্কে শয়ন কবিয়াও মনে হয় “কানু” মিলিল না? সে 
সে কেমন তম্ু_যাহাব শিরীষ-পেলব, চন্ত্র চন্দন শীতলম্পর্শ-নদদীতে সর্বাঙ্গ সিক্ত 
হইলেও হৃদয়েব তাপ নিবারিত হয় না? অগাধ সিন্ধুর অমুত-নীরে অনন্তকাল 
ধরিদ্না অবগাহন করিবাব আকাঙ্ঞ! জাগিয়া উঠ ? তেমন প্রেম,-যাহার 
কুহকে দেহ সত্বেও দেহ-বুদ্ধি বিদর্গিত হয়, ধৃতি সত্তেও বিষয়েব ধারণ! বিশৃঙ্খল, 
বিগলিত হইয়া যায়? | 





* ক্ষিতিতনধে স্ৈধ্য সিক্ধ হয। সেইঞ্জন্য সুপ ভাবেও চিত্তে চিত্ততার অবসান 
আব্গ্ক। পংসং 


৮ 
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বৃন্ত ষখন শ্থ হইয়া পড়ে, পুষ্প তখন শাখাচাত হয়। আ্ক্তি যখন রস- 
পরিপাকে শুফ হইয়! পড়ে, প্রেম তখন আর দেহে নিবন্ধ থাকে না) বাহ 
বিষয়েব সাবভূঁত রূপ-বস-গন্ধ-শব-ম্পর্শ হইতে ধীবে ধীবে ভক্কেব বা যোগীব যন 
বিশ্লিষ্ট হইয়া, প্রেম-সাধনায় বা জ্ঞান-যোগে এক সনাতন বস্ততে খন লীন হইতে 
থাকে, তথন দেখিতে দেখিতে দেহ-বোধ ক্ষীণ,_-ক্ষীণতর হইয়া যায়; চিত্ত অপূর্ব 
দৃষ্টি পাইয়া অলৌকিক দর্শনে অভ্ন্থ হয়, প্রাণ-বাধু এক কেন্ত্রাভিমুখে প্রবাহিত 
হয়, এবং পবিশেষে বাহা জ্ঞানেব বিলাপে মহা-ভাব-সমাধিন অবস্থা উপস্থিত 
হয়। তখন যে স্ুলাদহেব মিলনাকাজ্ছা স্ক্্-যানস*মিলনাশায় পরিণত হইয়া- 
ছিল, তাহাও দেখিতে দেখিতে ধ্যানগমা সু লীনতায় পর্যবসিত হইয়া যায়, 
আনন্দ-সাগরেব নিঃশব্দ গভীবতায় নিমজ্দিত হইয়া যাঁয়। কবি বুঝি পববর্তী 
শ্লোকে তাহাবি আভাষ দিতেছেন £-_ 


এত কহি সুন্দরী দীঘ নিশাসই 
মুবছিত হরল জ্ত্েয়ান। 

আকুল রাই, শ্যাম পববোধই, 
গোবিন্দ দাস পবমান ॥ 


এই বস-সিন্ধুব আ'র দুইটি তবঙ্গ নিয়ে প্রদত্ত হইল । 
সজনি । প্রেমক কহবি বিশেষ । 


কান্ুক কোরে, কলাবতী কাঁতব, 
কহত-_কাঙ্ছু পরদেশ ॥ 

টাক হেরি, স্থর্য করি ভাঁথই, 
দিনহি বজনী করি মান। 

বিলপই, তাপে তাপাওত অন্তর 
পিয়াব বিরহ করি ভান। 

“কব আওব হরি ?? হরি সঞ্ঞে পুছই, 
সই, বোই থেণে ভোবি। 

সে গুণ গাই, বাঢই, 


ক্ষণহি ক্ষণতি তনু মোড়ি ॥ ( বল্লভদাস ) 


জ্যৈষ্ঠ ] প্রেম-বৈচিত্তয | ৭৫ 


অন্যত্র £_- 
নাগর সঙ্গে বঙ্গে যব বিলসই, 

কুঞ্জে শুতল তুজ পাশে । 
“কানু কান” কবি' রোঅই সুন্দরী, 

দারুণ বিবহ-হুতাশে ॥ 

এ সখি । আবতি কহনে ন যাই। 
আচলক হেম আশচলে রহ যৈছন, 
খোঁজি? ফিবত আন ঠাই ॥ 


(গোবিন্দদাস।) 


(প্রমবৈচিন্বোব এই অপূর্ব ভাব। কৃষ্ণ-অস্কে আলিঙ্গনাবদ্ধ! শ্ীরাধিকার এই 
অন্ৃত-পৃর্ব্ব বিবহান্ুভুভি নবন্ধীপে এক অভিনব মুত্তি ধারণ করিয়াছিল। বৃন্দা- 
বনে এক হইয়াঁও, রুঞ্ঝ রাঁধা ভিন্ন ভিন্ন মৃদ্তিতে এই পবিত্র লীলা প্রদর্শন কবিয়া 
ছিলেন। কিন্তু নবদ্বীপেব কি পবম সৌভাগ্য নবদ্বীপেব কি পুণ্য-ফল ! 
বৈকুণ্ঠে যাহা কল্পনা, বৃন্দাবন যাহা স্বপ্ন, নবদ্ধীপে তাহা সতা হইয়াছিল । 
আদি পুরুষ এবং আদি প্রকৃতি, অনাদি চিৎ-স্বপ্রপ এবং অন্ত আনন শ্বরূপিণী, 
প্রেমেব পূর্ণাদর্শ কৃষ্ণ বাধা-_হব-গৌবী, £ই নবন্বীপেব বক্ষে একাঙ্গ ধারণ করিয়া 
আবিভূতি হইয়াছিলেন, এবং একই দেহে অবস্থান কবিয়া প্রেম-বৈচিত্ত্যের এই 
অপূর্ব লীলা প্রকট কবিয্বাছিলেন। তান আর কেহ নহেন, তিনি কাঁল-কলুষ- 
তঞ্জন, একাধারে জান-প্রেমেব, চিদানন্দেব প্রকটমু্তি আমাদের শ্রীগৌরান্গ। 
তিনি কখনো আপনাকে কৃষ্ণাঙ্কশায়িনী রাধা ভাবিয়া কুষ্ণালিঙ্গের ম্পর্শ-ম্ুথে 
পুলকিত হইয়! উঠিতেছেন ; আবাব কি জানি, কেন স্বীয় অঙ্গের দিকে চাহিয়! 
চাহিয়া, তথায় কৃষ্ণ নাই ভাবিয় কুষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন | কখনো 
বা আপনাকে কষ্চবোধে, নিজ দেভেব গৌব কান্তিদর্শনে শ্রীমতীব স্ব্ণময়ী ব্প- 
নদীতে অবগাহন কবিতেছেন ভাবিয়া, আনন্দে আত্মহারা হইয়া বাইতেছেন ; 
পবমুহ্র্তে চিত্ত দেহস্তবের অতি উদ্ধে উখিত হইয়া স্থলশবীরে আর কিশোরীর 
সুক্ম মূর্তি দেখিতে পাইতেছেন না, এবং অদর্শনজনিত দারুণ ছুঃখে নেত্রছয় 
অবিরল 'অশ্রমোচন করিতেছে ! 


৭৬ গচ্ছা । [ নবপর্যায়, ১৩২০ 


হবি! হরি! গোবা কেন কান্দে? 
নিজ সহচরগণ পৃছই কাবণ, 
হেক্নই গোবামুখ-চান্দে ॥ 
অরুণ লোচন প্রেমভবে তেল চুন, 
ঝব ঝব ঝবে প্রেমবাবি । 
যৈছন শিথিল গাথল মতিফল 
খসি পড়ে উপরি উপরি ॥ 
সোঙরি বৃন্দাবন নিশসই পুন পুন 
আঁপনাব অঙ্গ নিবখিয়1। 
হই হাত বুকে ধবি, “বাই-__ বাই” করি 
ধবণী পড়ল মুবছিয়! ॥ 
তহি প্রিয় গদাধর, ধবিয্না কবল কোর, 
কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া । 
পুন অট্র অট্র হাসে, জগজন মন তোষে, 
বাসুদেব মরমে ঝবিয়া ॥ 
প্রেম-বৈচিত্তোব এই বিচিত্র লীলা জগতেব এক অপুর্ব বস্ত। কষ্গ্রীতি 
ইহা ভিত্তি, চিন্তেব একাগ্রতা ইহাব মুল, জদয়ের দ্রব ভাব ইহাব বস, দেহ- 
দ্বয়ের একভাব ইহাব কাও, সুখে ছুঃখান্ুতব এবং দুঃখে সুথান্থভব ইনার 
কিশলয়, দেহবুদ্ধিব বিপর্জন ইহার পুষ্প, এবং দেহ মনের অতীত বাহ্াজ্ঞানলোপী 
মহাভাব-সমাধি ইহার স্থুপর্ক ফল। কক্পবুক্ষেব ফল-_ধর্দ্ার্থ কাম-মোক্ষ ) এই 
রসতরুর ফল, -আনন্দ। স্বপ্নং শ্রীগৌবাঙ্গ জীবদেহ ধাবণ কবি যাচিয়। 
যাচিয়া, জনে জনে এই ফল বিতরণ করিতেছেন। কে আছ প্রেমিক, উহা 


করারত্ত করিয়া ধন্ট হও । 
শ্রীভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী । 


মোক্ষ ] স্বরূপ । 
(১) (৩) 

হে মুল-কারণ, সত্য ! হে অদ্বৈত রূপ। শান্ত! 

তুমি সর্ধগত, সর্বব্যাপী, | “বহছুত্বে' তোমাব একত্ব প্রকাশ, 
নিখিলে বিহর নিত্য । বুঝে না মানব ভ্রান্ত ! 

সত্তা তোমাৰ শবে, গন্ধে, | একমাত্র তুমি স্থির, নির্ব্বিকার, 

অগুতে, বেণুতে, দৃশ্তে, ছনো, অদ্বিতীয় তুমি, মঙ্গল-আধার, 

প্রগাঢ় বিরাজে, গোঁপন*বিহ্বারি । | প্রেম পুণ্য তুমি আত্মা নিবাকার, 
পুলকে পুরিয় চিত্ত । অনন্ত, তুমি সাস্ত ॥ 

এমনিই আছ, আপনার হয়ে, এমনিই তুমি সকলের মাঝে, 
নিখিল-শরণ সত্য ! এক হ”য়ে আছ শাস্ত ! 


(২) 
হে অনন্ত-জ্ঞান-পর্ণ! 


মহিমায় তব, মোহ আবরণ, 
পলকে করিছ দীর্ঘ । 

দীপ্তি-পবশে তমসা ঘুচাও 

আপনি আসিয়া! মানসে জাগাঁও, 

উল মধুব সুীব মুরতি, 
দীনতা করি চুর । 

এমনিই তোমার করুণা বিকাশ, 
স্থন্দর ৷ শিব! পূর্ণ! 

মোক্ষ | 


(৪) 
হে আনন্দময়! বঙ্গ! 
তোমাতে মিলেছে সত্ব, বজ, তমং, 
জ্ঞান, ভকতি, কম্ম। 
আনন্দ তোমাব বিশ্ব ছাপিয়, 
কত দুঃখ জালা, মাণিন্ট নাশিয়া_ 
মৃত-সঞ্জীবনী অমুত ঢালিয়া, 
বিশ্বাসে পুরিছে মন্ম। 
এমনিই তোমাব স্ববপ বিকাশ, 
আনন্দময় ব্রহ্গ! 
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ। 


মিলন । 


যিনি কত যৃগ-যুগাস্তর হইতে, আমার সহিত মিলনের আশায় আমার (হৃদয়) 
ভবন দ্বারে প্রতিদিন আসিয়।, সকাল সন্ধ্যায় আমার জন্য চুপটি করিয়া নীরবে 
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অপেক্ষা করিয়া থাকেন,-_-কত বসব, কত মাস, কত শীত, কত গ্রীন্ম, কত শুকু- 
কুষ্ণ-পক্ষ কত মধু-যামিনী, কত সরস-বরষাধাবা-সিঞ্চিত ঘোর নিশীথ সময়ে_- 
তাহাব আসার বিরাম নাই। আসেন প্রতিদিনই - প্রতিদিনই আমার রুদ্ধ দ্বার 
দেখিয়া, সাশ্রনেত্রে ফিরিয়া যান । তবু আমাকে ডাকেন না, পাঁছে আমি লঙ্জিত 
হই, সঙ্কুচিত হই | এমনই গোপন ত্বাহার ভালবাসা, এমনই নীরব গম্ভীর 
তা'র প্রেম'মহিমা। এই যে প্রতিদিন ফিরিয়! যান, তা”ব জগ্ত কোন বিরক্তি 
নাই; এত উপেক্ষাতেও কোন অভিমান নাই। ওগো, লোকে তাই ত্ডা'কে পাথর 
কাঠ বলে উপহাস কবে। 
আমার প্রেম-লাভ কবিবাব জন্ত, তিনি যাচকের মত প্রতিদিনই একবার 
না একবাব আমাব এই ভবন-দবাবে উন্গ্রীব হইয়া, ব্যাকুল নয়নে 
চাহিয়া থাকেন। শুধু আপনাব মনে মনেই বলেন, পপ্রিক্-সথা ! আজও সময় 
কবিবা উঠিতে পাব নাহ! আচ্ছা যাক, আবাৰ কাল আস্বো।”জন্মজন্মান্তব _যগ- 
্গান্তব যখন এইরূপে কাটিয়া যায় _মামাব ঘুমঘোর কাটে না, তখন আমাৰ 
প্রভৃ--আমাব চিব-প্রমিক, আমাব গাত্র ম্পশ কবিয়৷ জাগাইয়া দেন। 
কিন্তু এই যে তাহ'ব স্পশ, প্রেমিকেব হস্ত হইলেও, আমাদেব মন্ম্ে মন্বে 
ঘা দিয়া যায়। এই যেতাহাব জাগ্রত কবিবাব প্রয়া, ইহাই আমবা সময়ে 
লময়ে বাথার মত - পীডাব মত অগ্ণভব কবিযা থাকি ! বোধ হয়, ব্যথা না পাইলে 
আমবা জাগিতে গ্লানি না! স্থতবাং এ বাবস্থা তার ককণ কর-ম্পশ মাত্র । 
বে নির্বোধ চিত্ত । ইহাকে তুই মন্য কিছু মনে কবিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িস্‌না। 
জানিও,অগাধ করুণাময় যিনি,-তিনি আমাকে পীড়া দিবাব জন্য - দণ্ড দিবাব জন্য, 
বাথা দিতে আসেন না,পবস্ত মিলনেব আশায় এ আমাকে জাগাইবার চেষ্ট' মাত্র! 
যখনি তাহাব আমার প্রতি অগাধ ভালবালার কথা ভাবি, তখন তাব করুণ 
নেত্র ছটি আমার হৃদয়াকাশে ফুটিয়া উঠে, আমি বেদনার কথা সব ভুলিয়! যাই। 
তথন দ্মান্্রহাবা প্রাণ গাহিয়া! উঠে £-- 
' নিভৃত হৃদয়ে মম কে তুমি নিয়ত জাগ ? 
বিরহ-বাাকুল প্রাণে অধীব হইয়ে ডাক ? 
নানা কাজে, নানা! দাজে, সংলারে বধেছি মজে, 
কে তুমি তাহারি মাঝে, আমার সঙ্গ মাগ' ? 


জ্যৈষ্ঠ] জাবালির আক্মোপদেশ | ৭৯ 


সকরুণ ছুটি আখি, আমার পানেতে রাখি, 
নিরজনে কে একাকী আমাবে নিয়ত যাচ ? 
একি সথা ব্যাকুলতা !--কেন এত পাও বাথা, 
যে হৃদি বুঝিবে না তা* তবে কেন গে। সাধ? 


মোক্ষ] জীবালির আস্মোপদেশ ৷ 


সম্মুথে মহর্ষি জাবালিব আত্মাহুতি সমিদ্ধ'ুতাশন-প্রদীপ্ত, চিব-শাস্তিময় 
সিদ্ধ-সুন্দব তপোবন। তপোবনেব নিকট দিয়া প্রখর-তোয়া পবিভ্রতাময়ী 
ভাগীবথী কুলুকুলু রবে যেন তপন্তাব প্রভাব গাহিতে গাহিতে সাগবাভি- 
মুখিনী। চতুর্দিকে বৃক্ষরাজি বসন্ত-সমীবণে উৎফুল্ল হইয়া, কুন্ুমস্তবকে 
শোভিত হইয়া, কি এক অভূতপূর্ধ আনন্দ-স্রোত বিস্তাব কবিতেছে। তপো- 
বমেৰ মধো এক বেদী.--বেদীব ছুই দিকে দুইটী অশোকন্বুক্ষ। সেই 
বেদীব উপর এক সুক্ষ যজ্ঞোণবীতধাবী ব্রাহ্ম উপবিষ্ট । তাহার দেহ- 
প্রভা তপোবন উদ্দ্যোতিত বহিয়াছে ;)-উত্তপ্ত কনকাভ মুত্তি, অধরে 
অকৃত্রিম বক্তিম আভা, চক্ষুতে কি প্রশান্ত সবলতা, কি প্রশস্ত উজ্জল 
ললাঁট ! সম্মুখে বসন্ত-পুষ্পেক অলঙ্কার পরিয়া, গৈবিক বসনে সর্বাঙ্ত আবৃত 
করিয়া, এক অনিন্দ্য-স্রন্দরী ষোড়শী দণ্ডায়মান! ;- যেন তপোবনেব শান্তিময়ী 
লক্ষ্মী কোমল-ভাম্বর €বশ পবিগ্রহ কবিয়া লাবণ্যের ছটায় স্বপ্রকাঁশ বহিয়াছেন, 
ব্রাহ্মণের নাম জাবালি; সেই যুবতীব নাম বাসন্তী -তাহার সহধশ্মিণী। 

জাবালি বলিলেন, “বাসস্তি! আজ তোমাকে অশ্রুত-পূর্ব্ব বিষয় 
শ্ুনাইব; অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর ।” 

বাসস্তভী বলিলেন, “প্রভু, আপনার কোন্‌ বিষয়টা আমি আগ্রহ সহকারে 
শুনি না যে, আজ অভিযোগ করিতে হইল । আপনি দয়া করিয়া বলিলেই, 
এ দাসী চিবক্কৃতার্থ হইবে 1৮ 

জাবালি। জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ, তাহাব আদি-কারণ একমাত্র 
আত্মা । সেই আত্ম৷ সম্বন্ধে তোমাকে আজ ছু' এক কথা বলিব। 


৮০ পন্থা! | নবপর্ধযায়, ১৩২০ 


জগতেব আদিতে একমাত্র আত্মাই অবস্থান করেন। এই আত্মা এক। 
কত সৃষ্টি, কত য্গ, কত প্রলয় আবর্তিত হইতেছে ; তথাপি ইনি অক্ষয় ও 
অবিনাশী**। 

বাসন্তী । প্রভু। এই আত্মা যদি এক হ'ন, যদি ইহার ক্ষয় না থাকে, 
তবে ইহা হইতে কি কবিকা অসংখা জীব স্যষ্ট হয়? যদি বলেন, একই 
মৃত্তিকা হইতে যেরূপ অসখ্য ঘট উৎপন্ন হয়, সেইরূপ একই আত্মা 
অসংখা জীব সৃষ্টির কারণ হইবেন, ইহাতে কি বৈচিত্র্য আছে ? তদুঞ্খবে 
মনে হয়,_-এক আত্মা অসংখা জীব স্থষ্টি করেন--করুন, কিন্তু ভিম্নজাতীয় 
অসংধা পদার্থ স্থষ্টি কবেন কিনূপে ? মৃত্তিকা হইতে ত' পটের স্যষ্টি হয় না! 

জাবালি। বাসস্তি। এ বিশ্বেব স্থাষ্টকারী শক্তিসম্পন্ন আত্মা এক 
হইলেও, উহার যে কেবল জীব গডিবাব শক্তি আছে, অপব কিছু গভিবাব 
শক্তি নাই, ইহা তোমাকে কে বলিল? তিনি স্বতন্ত্র, তিনি ইচ্ছাময় ; 
খন যাহা ইচ্ছা কবেন, তখনই তাহা! কবিতে পাবেন। তিনি যে বঙ্ষালয়ে 
শৈলুষ-্বর্ূপ . তাহাব যখন যাহা আবশ্তক হয়, তখনই সম্পন্ন করেন 
তাহার সমস্ত গড়িবাব শক্তি আছে বলিয়াই, তিনি সর্বশক্তিমান 1 | চৈভন্ত- 
স্বপ আম্মা যখন জডরূপে পবিণত হন, তখনই আকাশাদি জগৎ-স্থষ্টি হয় ১1” 

বাপস্তী। প্রভূ! ধৃষ্টতা মার্জনা কবিবেন। আপনি বললেন, আত্ম! 
চৈতন্যময় ; ভিনি যখন জড়কপে পরিণত হন, তখনই জগতেব স্থষ্টি হয়। 
চৈতন্তময়েব জডব্ূপতা কি কবিয়া সম্ভবে ! জলেব যে শৈত্যগুণ ন্বভাব-সিদ্ধ। 

জাবাপি। সতা বটে, বুদ্ধিমতি ! চেতনেব জড়ে পবিণতি, স্বপ্রকাশ 
আত্মার নাম ও রূপ দ্বার বারুতি, বস্তসিদ্ধ বা পবজ্ঞানগমা নহে । সচ্চিদানন 
ময়ের দেহাত্মবোধে অবভান, ইহা ত" শুধু অবিদ্যাজনিত প্রতীতি, কল্পনার 
বিজ্ভ্তণ। বালক যেরূপ দর্পণে আত্মমুখ প্রতিবিশ্বিত দেখিয়া, প্রতিবিস্বিত 
মুখখানিকে মতা বলিয়া! জ্ঞান করে. কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা তাহার ভ্রম 
জ্ঞান, - সেইরূপ চৈতন্যময় আত্মার জড়রূপতা-জ্ঞান জীবেরই নিকট, অবিদ্যাবশতঃ 


* অলো নিতাঃ হ্বাঙ্গতোহয়ং পুরাণো ।-_কঠ। 
+ স ধ এযোহপিম। পতপাজ্ম্যমিদং সর্ধবৎ তৎ সতাং স আজু। । ছান্দোগ্যোপনিষৎ। 
£ শান্ত্রদীপিক! ১ম অধ্যায় । 


গ্রেষ্ঠ ] জাবালির আক্মোপদেশ । ৮১ 


হইয়। থাকেন । যখন মোহের ধাধা গুচিয়া যার,যখন গ্ঞানারুণ আসিয়া অবিদ্যারূপ 
অন্ধকাবকে অপনারিত করে, তথন সেই নিশ্লচ্ছবি চৈতন্যময়ের মূর্তি, হৃদয়ে 
দৃঢরূপে মুদ্রিত হয়, তখন আর জগতের জড়রূপত্ব জ্ঞান থাকে না। 

বাসন্তী প্রত! আপনি বলিলেন, সেক্নপ জ্ঞান কল্পনামাত্র। ইহাই 
অসতা বস্তরতে সত্য রূপে ধাবণার নাম কল্পনা । তবে কি তগবন্! ইহাই 
আপনাব উপদেশেব তাৎপর্যা, যে এ জগতে এক মাম্া বাতীত আর কিছুই 
নাই । এই যে প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান বস্ত, এ সকলই কি মিথ্যা? 

জাবালি। বাপন্তি। আম ত” তাহা বলি নাই। পদার্থের সত্ব ও 
তাহাব উপলব্ধি বাঁ জ্ঞান এ উভয় ত+ অভিন্ন নহে। পদার্থের যাথার্থ্য জ্ঞানে 
্রান্ত হইয়া কল্পনাব শরণ লই হয় বলিয়া,--আর আবিদ্যা জড়িত ভাবের পথে 
কল্পনাই যে জ্ঞানের অন্যতম সহায়, বলিয়া যে পদার্থের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান 
হইতে হইবে, এ কির্প যুক্তি ? অন্ততঃ ইন্ছি জ্ঞান ত' এ কথা বলিবেই, যে এই 
সমস্ত যাহ! কিছু দেখিতে পাইতেছ, এ সকল পদার্থই আছে ১ তবে ইহারা নিত্য 
পন্দার্থ নহে_-ইহাদেব বিনাশ আছে। দেখ যেমন স্বর্ণ হইতে কুগুল অঙ্ুবীয়ক 
প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কাব প্রস্তত হয়, কিন্ত যখন এ সমস্ত ভাঙ্গিয়া গলান যায়, 
তখন এক সুবর্ণ ই থাকে, তন্দপ এই যে সকল পদার্থ দেখিতেছ, সে সকলও 
কালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া আত্মাতে পর্যবসিত হয়। কিন্তু উহারা সত্য-স্ঠ, 
এরূপভাবে কে প্রত্যক্ষেব অপলাপ করিবে? এক নিতা পদার্থ (আত্মা ) বহু 
অনিত্য পদার্থেব শবীব পবিগ্রহ কবিয়া, জীবেব জ্ঞান-গোচবীভৃত হন, ইহাতে 
আব বিচিত্রকি ?* 

বাসন্তী । প্রভু । তবে আযম্মাব ভিত শবীবেব কিরূপ সম্বন্ধ, তাহার 
প্রকৃত তত্ব আমায় বুঝাইয়। দিন। 

জাবালি। ছুন্ধহ কথা! তবে সামান্য উদাহরণেব দ্বাব! বুঝাইতেছি শুন 
যেমন একখানি বস্ত্রে মৃগনাভি গন্ধ মিশাইলে, বস্ত্রেব আক্কৃতিগত কোনও তারতম্য 


হয় না, কেবল মাত্র দ্রব্য বিশেষ সংযোগে তাহাব সৌগন্ধ অন্থভব করা যায়) 


০ শশা 








* আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ | বৃক্ষ ইব স্থন্ধে। দিবিতিষ্ঠ্যক , তিষ্ঠ্যত্যেক স্তেনেদং 
পূর্ণৎ পুকষেণ সর্বং ৷ (শ্রুতি )। 


৩ 


৮২ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


নেইরূপ মাগ্া যখন শবীব-সংযোগী হইক্সা থাকেন, তখন হস্ত পদাদির ক্রিয়া 
আম্মা সক্রিয় বলিয়া বুঝিতে পাবা যায়। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু আত্মা “নিক্ষল, 
নিক্ষিয়, শান্ত; শবীবেব সহিত আঁগ্ঘাব আধাব-আধেয় সম্বন্ধ। আম্মা আধার, 
শরীব আধেয়। শবীব বলিতে হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয় সমষ্টিকেই বুঝায়। এই ইঙ্জিয় 
সমষ্টিব অধিষ্ঠাতা চৈতন্তময় আত্মা। দেখ, ঘটের রূপ-জ্ঞান উপলব্ধির জন্য চক্ষু- 
সন্বিকর্ষ আবশ্তক, আব চক্ষু-সন্নিকর্ষ-সাধন জ্ঞান; তাহা আত্মাব পক্ষেই 
সম্ভব । 

বাসস্তী। প্রভূ ' তাদৃশ জ্ঞান শবীবেবও ত” হইতে পারে, তবে কি আধে 
শবীবও আত্মপদ বাচা? * 

জাবালি। আস্মাব ইঙ্গিতে, প্রাণাপানাদিব বাঁধুব ক্রিয়া চলিতেছে । মায়া 
আবরণ অপপাবিত হইলে, আত্মীবই ঘন চৈতন্তময় মুর্তি সাধকেব নয়ন-পথে 
পতিত হয্প। শবীবে ত' এ সকল ধর্ম্মেৰ সমাবেশ লক্ষিত হয় না, সুতবাং আম্মা 
শরীর হইতে ভিন্ন পদার্থ ইহ! স্বীকার কবিতে হইবে। 

বা। প্রভু । প্রাণাদিব্‌ ক্রিয়া কি শবীবে সম্ভবপব নহে? শবীর কি 
চৈতন্য-বিহীন ? তবে, শবীবে আঘাত লাগিলে, যন্ত্রণা অনুভব কবি কেন? 

জা। প্রাণধাবণ যে শবীবেব গুণ নহে,--সাধু হাদয়ে পব-হিতৈষণাব মত, 
পদ্ষেব স্গদ্ধিতাঁব মত, উহ! যে আম্মার ধন্ম, তাহা কি আজও অবগত হও নাই? 
প্রাণ যদি শবীবেব গুণ হইত, তাহা হইলে জীব্গণ মর্ত্যধাম ত্যাগ কবিতে গিয়া, 
আম্মীয় স্বজনেব হৃদয়ে দাকণ শেল প্রোথিত কবিত কি?1+ প্রাণ লইয়াই ত, 
যত সমস্যা । যদি শবীব থাকিলেই প্রাণ থাকিত, ত” কিসেব এত ছঃথ ? সুবর্ণ 
পিঞ্ররে সাধেব পাখী যদ্দি চিরদিন আবদ্ধই বহিল, তবে আব গৃহপ্বামীব তাহার 
উড্ডয়ন জন্য খেদ বা উদ্বেগেব আশঙ্কা কোথায়? সেইরূপ বুঝিতে হইবে মৃত 
শরীরে শবীরত্ব ও রূপাদিগত ধর্ম থাকিলেও, শ্রাণ থাকে না। আরও দেখ 
বাসস্তি! শরীর চৈতন্তময্ন হইতে পাবে না। তুমি আপনাকে বীব বলিয়! 
সাধাবণের নিকট পবিচিত কবিতে ইচ্ছা কবিলে; তোমাকে বিপদে ধৈর্য্য 


* দেহ এবাজ্ম।, স চ স্থিরোহপ্যনুক্ষণ পরিণামী, জায়তে চ নশ্ঠতি চ, গ্রতাক্ষসিদ্ধমেবৈতৎ। 
"ইত লোকার়তদর্শনে 1 
1 মীমাংসাদশন । প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদ। 


জ্যৈষ্ঠ ] জাবালির আত্মোপদেশ | ৮৩ 


দেখাইতে হইবে--কখনও অধীরতা প্রকাঁশ করিলে, তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে 
না। “বহিষ্ধীন্ বলিতে,যাহাতে বহি আছে, তাহাই বোধ হয়, সবোবরে বহ্ছি 
নাই, সুতরাং তাহা সরোববকে বুঝাইবে না। চৈতন্ময় সম্বন্ধেও সেই কথা। 
শবীবকে যদি “চৈতন্তময়” বল, তবে শবীর থাকিলেই চৈতন্তেব থাকা! প্রয়োজন, , 
নচেৎ তাহার ?চতগ্যময়ত্ব সিন্ধ হইবে না। কিন্তু মৃত শবীরে ত” চৈতন্ত নাই) 
অতএব শরীর চৈতন্তময় পদার্থ হইতে ভিন্ন।* আন্মাই চৈতন্ঠমন্_- 
“অণোবণীয়ান হতে মহীয়ানাম্মাস্য জস্তোনিহিতো। গুহায়াং |” ইহাবই 
বিশ্ব-নিয়ন্তত্ব শক্তি আছে। ইহাই “নিতা শুদ্ধ মুক্ত স্বভাব পরম-বরক্ষ” | এই 
পরম ব্রন্গেব সাধুজা লাভেব জন্য সংসাঁবে অনিত্য শবীবী মাত্রই নাঁনা বাধা বিদ্বেব 
তিতব দিয়া কত শত জীবন অতিবাহিত করিতেছে । 

বা। শরীবের আববণ হইতে নিন্ম,্ত হইয়া, পবত্র্গে একীভূত হইতে যদি 
শরীবীব কোটী কোটা মুগ মান অতিবাহিত কবিতে হয়, তবে কেন প্রত! 
কল্পান্তেও আত্ম! শরীর সংযুক্ত হ'ন? 

জা। স্থষ্টিপ্রবাহেব নৈবস্তর্যেব স্তায়, আত্মাব কে কল্পে অংশতঃ শবীর 

ংযোগও অবশ্তস্তাবী। দেখ বাসস্তি। জীবগণ যেরূপ কন্ধ আচরণ করে, 

তক্রপ এক একটা অদৃষ্ট জন্মায়। সেই অদৃষ্ট পরষাণু-পব্মাণুরূপে পুঞ্জাকাবে 
পবিণত হয়, ক্রমে তাহাব আশ্রয়েব আবশ্তকতা৷ হয়। তথম আত্মা আশ্রয়ীরূপে, 
অদৃষ্টকপ শবীব আশ্রয়রূপে পরস্পব সম্বন্ধ হইয়া থাকে । এহ অদৃষ্ট কন্ম-জন্য। 
“অগ্নিহোত্রং জুহুয়া২ স্বর্সকাম:”__অগ্নিহোত্র হোম কবিলে স্বর্গ হয়, সে বর্গ 
এ্রতিক ভোগ্য নহে, তাহ! পবকালে ভোগ কবিতে হয়। কর্ম কিন্ত ইহকালে 
বিলুপ্ত ,__বিলুপ্ত কর্ম কিরূপে স্বর্গনাধন কবিবে ? এজন্য অদৃষ্টই স্বর্গেব দ্বার । 
আবার স্বর্গভোগের দিন সমাপ্ত হইলেই, এই স্থুলদেহ গ্রহণ করিরা মর্ত্যলোকে 
আসিতে হয়--“ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোক্তং বিশস্তি।' কন্মমম় জগতে অবিচ্ছিন্ন 
তাই যে বীতি। 

তবে ইহা জানিও বাসন্তি! আমাদিগকে কলের * মধোই আত্ম- 
লাতে য্তবান হইতে হইবে। আত্মজ্ঞান পিপাসাকে সম্বল কবিয়া, নিবৃত্তি লক্ষণ 
ধর্পের বার দিয়া, আমাদিগকে নিঃশ্রেয়স লাভে তৎপব হইতে হইবে। এ দেখ 
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* ভা পরিচ্ছেদ ১৯ শ্রোক | 


৮৪ পন্থা । | নবপধ্যায়, ৯৩২৫ 


বাদস্তি! ছুইটী প্রখর তোয়! নদী 'পুণ্যক্ষেত্র ব্রঙ্গ সদন হইতে নিঃ্যত হইয় 
দুইদ্রিকে প্রবলবেগে ধাঁবমানা হইয়াছে। একটা কর্মরূপা যমুনা, অপরটা 
জ্ঞানময়ী জাহ্ৃবী। প্রথমটার ফলে যাগাঁদি সদাচারের অনুষ্ঠান-_ কর্শের চট্চা। 
কন্ম ব্যতীত জীব ক্ষণমাত্র তিষ্িতে পাবে না। কর্্দ কাম ও নিক্কামভেদে দ্বিবিধ । 
সকাম কন্মের ফলে জীব শ্বর্গীদিলোক লাভ কবে) পরস্ত পুণ্যক্ষয় হইলে আবাঁব 
মর্ত্যধামে ফিরিয়া আইসে। ইহার কথাই তোমায় পূর্ব্বে বলিতেছিলাম। 

নিষ্কাম-কন্ম, প্রহিক ও পাবত্রিক শুভ ফল প্রসব কবে। সিদ্ধি এরূপ 
ক্র কবতল গত। * এই নিষ্কামকর্ম্নেব উপদেষ্টা জনক, অশ্বপতি প্রভৃতি 
প্রাতঃশ্মরণীষ মহাপুরুষগণ , ত্বাহাদেব স্ুক্কৃত-প্রভাবে, আজও আর্যাবর্তের মধ্য 
দিয়া কম্মরূপা যমুনা প্রবল বেগে ছুটিতেছে। 

আর জ্ঞানময়ী জান্বী ব্রঙ্জ্ঞান-দ্বাবা ভব বন্ধন মোচন ও পব তরঙ্গ সাক্ষাৎকাব- 
রূপ অভীষ্ট সাধন কবিয়া থাকেন । এই জ্ঞানেব অধিকারী হইতে হইলে, কম 
ত্যাগ ব1 কম্ম-সন্াস একান্ত কর্তব্য । চিত্ত শুদ্ধির জন্ত ধ্যান-ধাবণায় সমাহিত চিত্ত 
জ্ঞানমার্গেব পথিকেব জদয়ে ৫কোন শুভ লগ্নে এক দিব্য জ্যোতিব উন্মেষ হয় 
তাহাব অম্লান হাস্তচ্ছটায়, অবিদ্ভাব কবাল কুদ্রাটিকা দূবে বিলীন হইবে, বাসনার 
প্রবল-বাত্যা স্তিমিততাব ক্রোড়ে আশ্রয় লইবে,-- বহুকাল-পু্ হৃদয়-ক্ষোত যেন 
কাহাৰ মায়া-যষ্টি স্পশে আনন্দ-ঘন শাস্তিব ধারার আপনাকে নিমজ্জিত কবিবে । 
সেই সে ব্রন্ধবিার পবিণতি, সেই সে, মার়ামুগ্ধ জীব! তোমাব অন্ত মুহুর্ত, 
যখন-_-““ছিস্ততে জদয়গ্রন্থিভিস্তান্তে সর্বসংশয়াঃ। 

্ষীয়ন্তে চাস্ত কম্দাণি তক্মিন্‌ দৃষ্টে পবাববে ॥৮ 

বাসস্তি! ইহার পথ-দ্রষ্টা বশিষ্ঠ, বাস, কণাদ, গৌতম প্রতীতি জিতেক্্িয় 
রহ্মজ্ঞীন-পরায়ণ সাধকবুন্দ। ইহাই ত” পন্থা! । 

এস বাসস্তি! তাহাদের উজ্জ্বল কীপ্তি মানসপটে চিত্রিত কবিয়া, তাহাদের 
পবিজ্র পদাঙ্ক অন্থজ্ররণে ভগবানকে লক্ষ্য করি। আমরাও ছুঃখেঘনুগ্িগ্রমনাঃ, 
স্ুখেধুবিগতন্পৃহ:, বীতরাগভয়ক্রোধঃ হই, সাধু ও শাস্ত্রের কপার আশ্রয় লইয়া. 
জ্ঞানময়ী জাহ্বীর জলে অঙ্গ ভাসাইয়! দিই । অবশ্যই কূলে উঠিতে পারিব। 

ভষ্টপল্লী। শ্রীমন্মথনাথ কাব্য ব্যাকরণতীর৫ঘ। 


সী,» এ প্র 


* কল্দপ্যেব হি সংসাদ্ধমাস্থিতা জনকাদয়১-_ গীত।। 


জ্যেষ্ঠ ] প্রণব-রহস্তয | 


( পূর্বপ্রকাশিতের পব ) 


আমরা প্রথমে প্রণব সম্বন্ধে শান্জের উক্তি সকল বিবেচনা করিয়া, এই সকল 
উক্তি দ্বাব! গ্রণবের স্বরূপ, যুক্তি ও আত্মানুভৃতিব সাহাযো নিদ্ধাবণ করিতে প্রয়াস 
করিব। যদ্দি প্রণব বিশিষ্ট শব্ধ মাত্র ছয়, তাহা হইলে মানব জীবনে তাহার কোন 
বিশেষ কার্যকারিতা সিদ্ধ হইতে পারে না । “অ-উ-ম৮ না বলিয়া হিববরল? 
ব্জিলেও ৩” চলিতে পারিত। আত্মতত্ব প্রতিপার্দন করিবার জন্য, সেই তাবে 
পরণবের ন্বরপ, স্থির করিতে হইবে। 

ঞতি বলিলেন,_:"ওমিত্যেতৎ”? অর্থাৎ ওমুই 'এততৎ+ শর্দবাচ্য। “ওমিতা- 
্মানং ধুজী৬৮--আতম্মাকে & রূপে ভাবন! করিয়া যোগ করিবে। ১১4 তি 
“৩৭ । “একার স্তোভঃ এহীতি চাহ্বয়স্তীতি” (ছান্দোগা-ভাষ্া ১।১৩।১০১।২।) 
“এ” দ্বাবা আহ্বান কবা ব1 নির্দেশ কবা হয়। তিৎশব শুদ্ধ সোহং তত্ব ৰা 
শ্ীভগবানের বাচক | স্ৃতবাং 'এতৎ শব্দে প্রত্যক্ষ অহং বাদ আত্মাকে নির্দেশ 
করা হয়। : প্রত্যক্ষোহাত্বা ইহেতি ব্যাপদদিশ্যতে' (ছান্দোগা-ভাব্া ১১৬৯৯) 
পতাক্ষ আম্মাকে ইহ? বা এই” শবে লক্ষিত করা হয়) 

এতদ্বারা বুঝা গেল, যে শাস্ত্র ওম্‌ বা প্রণব সাহাষ্যে পুরুষ বা “অহং তত্বকে 
বুঝিতে উপদেশ দেন। “স ( প্রণব ) আত্মস্বব্পমেব তদভিধ্যায়কত্বাৎ”' (মাণু,কা- 
ভাষ্য, ১)। গুকারই আত্ম-স্বরূপ, কারণ ইহা আত্মার অভিধায়ক বা নাম 


ত্বরূপ। “তস্য বাচক : প্রণব” )- প্রণব পরম্-পুরুষের বাচক , ইন্থাও পাতঞ্জলের 
মত॥ তাগবত বলিলেন). 


সমাহিতাত্মলে৷ ব্রহ্মন্‌ বরঙ্মণঃ পরমেষ্টিনঃ | 
হদ্যাকাশাদ্ভুন্নদে। বৃত্তিরোধাদ্িভাব্যতে । 
ক | রঃ 
ততোহভূৎ ত্রবৃদৌস্কারো যোইব্যক্ত প্রভবঃ স্বরাট, 
যত্তুল্লিঙ্গং ভগবতো বঙ্গণঃ পরমাত্মনঃ ৷ ভাঃ--১২৬৩৭1৩৯। 


৮৬ পস্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২০ 


“হে ব্রন্ধন,_পবমেষ্টি ব্রহ্মা বহিম্ম,খী-ভাব ত্যাগ করিয়া, তপস্যাদ্বাবা সমাহিত 
আত্মা হইলে, “সর্ব”-বৃত্তি রোধেব দ্বাবা বিভাধিত বা পুটীত হইয়া, তাহাব 
হদয়াক।শ হইতে পবাভিমুখী এক 'নাদ' উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে ব্রিমাত্র 
ওুঁকাব উৎপন্ন হইল। এই ওকফাৰ স্ববাট অর্থাৎ স্বগ্রকাঁশ, অব্যক্ত প্রভব 
অর্থাৎ পব পুকযোত্তম-বূপ অবাক্ত-তত্বেব প্রকাশ ও সেই পরাভিমুখী। ইহাই 
পবমাস্মা ব্রহ্গের লিঙ্গ ।” শ্ীধব স্বামা শুঁকার তত্ব যে কেবল “অ-উ-ম”” তিনটা 
অক্ষবেব সমস্বয় নহে, ও উহ্থা যে নিপুণ পুকষোন্ঠমেব বাচক, তাহ! বুঝাইবাব 
জনা বলিলেন,--“ত্রিবুৎ ত্রিমাত্রঃ | কণ্টোষ্ঠাদিভিকচ্চাধ্যমানস্য ওক্কাবস্য অন্গর- 
সমায়ায়াস্তভাবাৎ হুক্মতয়া তং বিশিনষ্টি। অবাক্তঃ প্রভবো বস্য সঃ। তদেবাহ 
স্বরাট স্বতঃ এব হাদি প্রকাশমানঃ। তামব কার্যোণ লক্ষয়তি। যত্তদিতি । 
নপুংসকত্বং 'লিঙ্গ” শব্ধ বিশেষণত্বাৎ। লিঙ্গ-গমবম্। ৩৯। প্রণব যে নিশুপ, 
স্থতবাং ক্লীবলিঙ্গ দ্বারা লক্ষিত পবম পুরু্ষব লিঙ্গ বা গমক এবং ব্যক্ত 
অক্ষরত্রয়েব_ শ্রান্তনিহিত_ স্রক্ম-ভাবের_বাচক,-তাহা পাঠকগণ স্মরণ 
বাখিবেন। ্ 

ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রণবকে টদ্গীথরূপে লক্ষিত কবা হইয়াছে। “তস্মাহুদ্‌ 
গীথস্ত্মত্বেবোদ্গাতা,।” (১৬৫৪) শঙ্কব বলেন, "'স এষ দেব উন্নামা, যো 
চামুম্মাদাদিত্যাৎ পবাঞ্চঃ পবাগঞ্চাৎ্চ | সেষ্ট প্রকাশশীল তত্ব বা দেবকে 
উৎ, নামে অভিহিত কবা হয়। ইনি আপিত্যগণ হইতে ও অতিগ ((%7১০০1)- 
1011) বা পবাগঞ্চ, পবাক্‌ অঞ্চতি ইতি । ”এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপর্ধ্ 
ব্রহ্গ যদোক্ধীব |” “হে । স্তাকাম এই ওষ্কাবই পব এবং অপব ব্রহ্ম ।” এই গেল 
গষ্কারেব পুরুষ-ভাব বা পবা গতি। 

অপব পক্ষে ওষ্কাঁবই “সর্ব | ভূত, ভবিষ্যৎ যাহা কিছু. ও যাহা ব্রিকালাতীত 
তাহাও ওক্কার। মাওুক্য এই উপদেশ দিলেন। “আম্মৈবেদম্‌ সর্বম্,”--_অর্থাঁৎ 

সর্বকেও আয্মস্বরূপে জানিবে। “এবং নামত্বেন প্রতীকত্বেন চ পবমাআ্বোপাসন- 
সাঁধনং শ্রেষ্টমীত সর্দ্ম বেদাস্তেঘ্ববগতম্‌ |” (ছান্দোগ্য-ভাষ্য ১।) এই প্রকারে 
নাম বা পুরুষরূপে, ও প্রতীক বা রূপ ভাবে, প্রণবেব সাহায্ পবমাত্মাব উপাসনাই 
উৎকৃষ্ট নাধনা । সর্ব ভাবের সার বা রস রূপ, প্রণব । “স এষ রসানাং রসতমঃ 
পরমঃ পরাদ্ধোহষ্টমে। যছ্দৃগীথঃ ॥৮, (ছান্দোগা ১৩) এই ওজ্কারই রস সকলের 


জ্যৈষ্ঠ ] প্রণব-রহস্ত | ৮৭ 


ব্দতম ও সারভৃত। উহ! পবান্ধ, অর্থাৎ যাহা পর এবং অদ্ধ' বা অদ্ধমাত্রা 
রূপে অবস্থিত, সেই পবম পুকষের অভিব্যক্তি । 

চৈতনোব ছুই ভাবের ভাষা বা ইঙ্গিত আছে | একটীক্ে আমব। আমি বোধ 
ব। 'আমি, জ্ঞান নামে অভিহিত কবি; আব একটীকে “জগৎ “ব" বা সর্ব্ব_ 
শ/বব মধ্যে অনহ্যত একত্ব জ্ঞান রূপে লক্ষিত কবি। একটী বেদান্তের “সোহহং' 
জ্ঞান, আব একটী এর্বং খলিদং ব্রহ্ম” বুদ্ধি। বাহিবের দিকে “সর্ব্ব” 
নামে এবং ভিতবেব দিকে “অহং' নামে অভিহিত এই দুইটা একেবই ভাব। 
“আমি” ভাবটাকে অভিধান বা 'নাম' ও “সর্ধ ভাব্টাকে অভিধেয় বা 'বপ, বলে। 
অঙ্ক শাস্ত্রে, নাম? অর্থে চ্যাট ও “কিপ' অর্থে ০0512 অভিব্যক্তি ও 
১০৪ সংস্থা । আমি সর্বাবস্থাঘ এক ; খাইবাৰ সময়ও যে আমি” ) পড়িবার 
সময়ও সেই “আমি” । কিন্ত প্রকাশ-ভাবেব তাবতম্য আছে । “আমিতে' খাইবার 
ইচ্ছা জন্মিল। অমনি আহার্য্েব সংগ্রহ, বন্ধন, ভোজনাগাবে গমন, আচমন, 
চর্ব্বণ, শোষণ, লেহন, পান, বস্ব বিপাক, পাক-গ্রহণ, জুখবোধ ও তৃপ্থি প্রভৃতি 
ভাব ও ক্রয়ারাশি আমিব/-ক্ষেত্রে প্রস্থুত হইল । তদ্রপ 'আমিতে' পড়িবার 
ইস্ছা! উৎপন্ন হইলে, বণ পরিচয় হইতে আরম্ভ কবিয়!, পাঠে তৃপ্তি, আনন্দ বোধ, 
প্রভৃতি অনস্ত ভাববাশি টৎপন্ন হইল। আমি একবস ঘন নিতা, তবে খাই- 
বার বিশিষ্ট “আরম”, পড়িবাব “আমি, ও ধ্যান কবিবাৰ আমি',পৃথক বলিয়া বোধ 
হয। যতক্ষণ 'আমি' স্বীয় ভাবে, পুকষকূপে থাকে, ততক্ষণ উহা এক; কিন 
এঁ পুকষ বুদ্ধিটাকে বিশিষ্ট কবিষা 'আমি” কি প্রকার তাহা জানিতে ইচ্ছ। হইলে, 
আমির স্বরূপ স্থিন শ্বাশখবত ভাবটা দ্বব ভহয়'। অপস্ত কিয়া ভাব ও বস্তরূপে 
প্রকাশিত ভয়। এ প্রকাশ বা গতিনীল ভাবকে জগৎ বলে, উহা€ দশন 
শাস্েব প্রতি । উ। বু ( 011:0111711019102 ) অভিমুখী । বহুত্ব বৃদ্ধি যথায় 
অবসান প্রাপ্ত হয়, সেইটাকেই আমবা "আমি, বলি। বুত্তরাপ ভাবগুলিতে 
কেন্ত্রুবূপে শিয়ান' আছে ও বৃত্তের বহুত্বগুলি পুকষকে অবলম্বন করিয়া আমি, 
এই আশ্চর্ধ্য, অছি হীয় বোধে শাস্ত বা লীন ভয় বলিয়া, তাহাব নাম 'পুকষ/। 
প্রকুষ্ট বস্ত ক্রিয়া প্রভৃতি বৃন্ভবপে যে চৈতনোব গতি দৃষ্ট হয়, তাহাকে প্রবৃত্তি 
বলে। সুতবাং চৈতন্যেক সকল বাহ ব্যাপাবেব মুলে একটা অন্কই 
রহিয়াছে । তাহা এইক্প-_ 


৮৮ পশ্থা। [ নবপরধ্্যায় ১৩২০ 


( আমি )স্ঘজগৎ ব| সংস্থ (১০7১) ভাব। এ প্রবৃতিই 
গীতোক্ত পুবাণী প্রবৃত্তি। যতঃ প্রবৃত্তি প্রস্থতা পুরাণী ॥ গীতা ১৫1৪ ॥ 
আমরা সন্মোহন বিদ্যাব সাহায্যে উপবোক্ত ভাবের অস্কটী আব একটু বিশেষ 
কবিয়া বুঝিতে চেষ্টা কবিব। রামকে সম্মোহিত করিয়া বল! হইল,“তুমি স্ত্রীলোক ; 
পুকষ নহ।* তাহাতে বামে কতকগুলি বিশ্ময়কব ভাব ও ক্রিয়া! প্রকাশিত 
হুইল। রাম আপনাকে যে বিশিষ্ট ভাবে বুঝে, সেই ভাবটা তাহার আমিব 
_মাত্রা”। তাহাব ফলে “অহংটা' আত্মন্থর্ূপ হইতে চ্যুত হইয়া, সর্বদা বাহিবের 
বিশষ্টতার অভিমুখী হইয়া আসিবে ! সে “আমি কি' বুঝিবাব জন্য, বাহিরের 
বিশিষ্টেব দিকে চক্ষু ফিরাইয়া আছে। 'আমি+ পদার্থটা বাস্তবিক পক্ষে, ভেদ- 
বিশিষ্টতায় স্থির থাকিতে পাবে না । কারণ 'মামি' বা 'জ্”ব ভিতরে সর্বদাই 
সর্ব" বা সর্ধাত্মিকা ভাবেব বীজ আছে । সর্ব" ভাবের মধ্যে জ্ঞ”্টাই প্রকৃত 
“আমি । সেইজন্য “আমি+তে বিশিষ্টতার "মাত্রা, আবোপ করিলে, “আমি'টা 
'সর্ধঝাকে* বাহিরে দেখিয়া, তাহাব মধ্যে আপনার বিশিষ্ট ভাবের পবিপুষ্টিব অন্য 
তক্জাতীয় “সর্ব” ভাবগুলি সংগ্রহ কবিবেই করিবে। জীব শ্রীভগবানেব প্রতি- 
ুস্তি বলিয়া সর্বা্মিকা ভাব একেবারে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পাবে না । তবে 
তাহার অহং যে ভাঁবে সম্নিবিষ্ট, সে সেই ভাবের বা জাতীয় “সর্ব” আহবণ করে। 
এই “সর্বাহরণ প্রনৃত্তিকে'”, সাংধ্য “প্রক্কৃতি' নামে গ্রহণ কবে। স্থতরাং প্রথম 
অঙ্কে ( অহং ) বিশিষ্টতা জীব এই ভাব আছে। এই বিশিষ্টতা মাত্রাটী 
আবাব বাম নামে স্থল অভিমানে রঞ্জিত হইল , স্ৃতরাং অঙ্কের দ্বিতীয় স্তর 
এইরূপ ( (অহং) বিশিষ্টতা ) স্থল প্রবণতা সরাম | আমিটাকে “সর্ব হইতে স্থূল 
ভাবে বিচ্ছিন্ন করে বলিয়াই, স্থুল-ভাবটি প্রবৃত্তিমাত্রা রূপে রামের বিশিষ্ট 
অহংজ্ঞানকে স্থুলাভিমুখী করে, এবং বিশিষ্ট স্থুলের মধ্য দিয়া, তাহার ভিতরেব 
'আমিব, স্বরূপ নিদ্ধীরণে চালিত করে। এর স্থুল-প্রবণতা হিন্দুরও যেরূপ, অন্যান 
জাতীবও সেইরূপ | উহ্না সামান্য ভাব। সেইজন্য এ স্থুল-প্রবণতা-বিভিন্ন বিশিষ্ট 
সংস্কারাদির দ্বারা নিয়মিত হইয়া কাধ্য করে। হিন্দু ভাবের সংস্কারের দ্বারা 
চালিত হইপ্না, রাম হিন্দুভাবে বাহিরের 'সর্ব”ভাবগুলির সমন্বয় করিতে চায। রাম 
ধৃষ্টান দেহে জন্ম গ্রহণ করিলে, খুষ্টায় ধর্মোক্ত ভাবে আপনাকে সংসিদ্ধ করিতে 
চাক । সুৃতবাং সামান্য "স্থূলতা মাত্রাটীর উপর, বিশিষ্ট সংস্কারের মাত্রা আছে। 
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এই সংস্কারের মারা দ্বিবিধ। ইহাতে রামের ইহজ্ন্ম কৃত ক্রিয়া! ও চিন্তাঁব' শক্তি 
ব! বীন্ত আছে। আবার সংস্কারে জাতিগত আব৪ কতকগুলি বীজ আছে। সুতরাং 
তৃতীয় স্তরেব অস্কটী এইরূপ হইবে (( (অহং) বিশিষ্টত|) নিত -রাম। 
আমাদেব শাস্ত্রোক্ত জীবেব কোষ যে কি পদার্থ, পাঠক তাহার 
আভাষ পাইলেন ? হিন্দু শাস্ত্র বে কত গভীব, তাহা বোধ হত্স একটু বুঝিতে 
পারিলেন। এইবার রামের উচ্গীব স্ত্রীত্ব্ূপ আব একটি মাত্রা পড়িল। রাম স্ত্রী, 
শবে যদি আহার বিহাব প্রভৃতি কর্মের বিশিষ্ট সমষ্টি বুঝে, তাহা হইলে রামের 
ভিতবের পুরুষ ভাবটা কেবল স্ত্রী-স্থলভ ক্রিগ্া প্রভৃতি দ্বারা রঞ্জিত মাত্র হইবে; 
অর্থাৎ রাম গণিত প্রভৃতি যে সকল বিদ্যা অনুশীলন কবিয়াছিল, তাহাদের 
সংস্কারগুলি ও কামনাক্ষেত্রে লব্ধ সংস্কারগুলি অটুট থাকিবে । কেবল বাহিরের 
ক্রিয়াগুলি স্ত্রীভাবাপন্ন হইবে । এইরূপ অবস্থায় তন্দ্রাবশে বাম ঘোম্টা দিবে, 
্ত্রী-নুলভ হাঁব-ভাবাদি প্রকাশ কবিবে , নাম জিজ্ঞাস! করিলে হয় ত 'রামমণিং 
বলিবে। কিন্তু বিজ্ঞান অনুশীলন ও বিজ্ঞানের অবিশেষ চিন্তায় সিদ্ধ থাকাতে, এ 
অবস্থাতেও বিজ্ঞানে কথ? বলিলে সে তাহা বুঝিতে পাবিবে। তবে তাহার স্থুল 
ভাব ও ক্রিয়াগুলি স্থূল স্ত্রীভাবে নিক্পমিত হইবে । “ঘাম্টা, হাব ভাবাদি ন্িয়াগুলি 
কেবল বাহিবের ভাষায় তাহাব স্ত্রীত্ব বোধটা ফুটাইবার ঞন্য। বোধটি & 
সকল ক্রিয়ার সাহায্যে পবিণত ও পরিসমাপ্ত হইতেছে। স্ত্রীজ্ঞানটা তাহার 
'আমি, জ্ঞানটার সহিত মিশে নাই, কাবণ, সে জানিত যে, “আমি পুরুষ, আর স্ত্রী 
আমাৰ বাহিবেব পদীর্ঘ” । স্ত্রী ও পুকষে যদি একই চৈতনা স্বরূপ দেখা তাহার 
অভ্যাস থাকিত, তাহা হইলে তন্দ্রাবস্থায়ও তাহাকে স্ত্রী-স্থলভ ক্রিয়াদি প্রকাশ 
করিয়া দর্শকগণের নিকট হাশ্াম্পদ হইতে হইত না । তখন কোন জাতীয় 
ক্রিগ্নাই হইত না। “আমির স্ববূপ না বুঝাই ত' বিশিষ্ট স্ত্রীবুদ্ধি ও স্ত্রী-স্ুল্ভ 
বহুবিধ ক্রিয়ার মুল কারণ। সংসাব যে অজ্ঞান-মূলক, পাঠক ! তাহার আভাষ 
পাইলেন। কিন্তু এই অজ্ঞানেব মূলেও সর্বাজ্সিকতা ভাব আছে। নকল 
স্ত্রীলোক যেক্ধপ হাব*ভাব করে, রাম তক্জাবস্থায় সেইরূপ হাব-ভাবই প্রকাশ 
করিবে । বিশিষ্ট কোন স্ত্রীলোকের মত নহে। পাঠক! আর একটু বুঝিয়া 
দেখুন; বিশিষ্ট হাব-ভাবাদি বস্তগুলি, বিশিষ্টন্ধপে সামান্য স্ত্রীত্ব বুদ্ধিকে আঁকি- 
বার জন্)। বহিষ্শথী গ্রবণতারূপ অব্যক্ত ভাবটা, অবিশেষ স্্ীত বুদ্ধির নাহাযো, 
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স্থলতব বিশ ক্রিয়াঁদি ভাবে পবিণত ভইযাঁ, পুনঃ ক্রিয়াব নিবৃত্তিতে স্ত্রীত্ব- 
বুদ্ধিতে মিলিত হইয়া বীজভাবে_থাকে। সেইরূপ আমাদের স্থূল ক্রিয়াগুলি_ 
কামনারূপ অবিশেষ ভাবে ও কামনারূপ_অবিশেষ ভাবগুনি বিজ্ঞানরূপ 
অবিশেষ বোধে বীজবপে থাকে । বস্ততে স্ুথ আছে, এরূপে বহিবিষয়ে 
যে সামান্য বোধ আছে, তাহা হইতেই কামনাঁব উদ্ভব হম, এবং কামনা হইতে 
বিশিষ্টতব ক্রিয়াব উৎপত্তি হয়। এ স্খ-বোধটী মানসিক অবিশেষ ভাব ১ উহা 
হইতে অসংখা কামনাব উৎপত্তি হয়। এ সকল পুত্রৈষণা ধানৈষণা নামে অভিহিত 
হয়। মনেব সুখ-ছঃখাদি-বোধের উপবও তাঙগাৰ বীজ স্বরূপ বহিম্মথীনতা- 
বপ বিশিষ্ট জ্ঞান আছে। তাহা নাথাকিলে আম্বা বাছিবে সুখ খু'জিতে 
যাইব কেন? এ বহিম্মখীনতাথ ভিতাব বিশিষ্ট “আমিব” অতিগ বা অতিরিক্ত 
অস্তিত্বেব পিপাসা আছে । “আমিকে ছোট কবিয়াটি বলিয়াই। আমির পর্বঃ 
তাবটী, বিশিষ্ট 'আমি'ব বিবে আমি” সমজাতীয় ভাবে রতে। দাংখা শান্তর 
পুরুষ বিশিষ্ট “আমি , দলেই জন্য ভগবানেব, সর্ধ'ভাব বা সর্বাস্সিকা বিদ্যা,প্রকাত » 
পুরুষকে “সর্ব” ভাব শিথাইবাঁব জনা বাহিক বভু-প্রবণতারূপে খেলিতে থাকে । 
“আমি”র বাহা ভাবগুলি প্রক্কৃতি-কৃত। ভগবান জীববপে “বনু' 5ইতে চাহিলেন, 
তগবান-দ্প মগ্রি হইতে অপেক্ষাকৃত বিশিষ্ট ও অংশ স্বরূপ স্ষলিঙ্গ সকল বিক্ষিপ্ত 
হইল। এই জীব-শক্তিব মূলে একোঁইহং ভাবেব প্রাধান্য আছে; সেই জনা 
প্রত্যেক জীব আপনাকে এক ও অহংবধপে স্বতঃই বুঝিতে যায়। এইব্সপে 
তগবানের অদ্ধিতীক্প অর্থাৎ দ্বিতীয়-শুন্য একতা ও অহং ভাব, বাক্ত ক্ষেত্রে 
বিশিষ্ট অহং বা ভেদাস্মক অদ্বিতীয়তামূলক 'আমি' কপে অবস্থিত। অপব দিকে, 
তাহার “পর্ব” স্ব ?প-সর্ধাত্মক ভাবটী,__যাহাঁতে তিনি বাস্তবিক এক,সর্বেব মধ্যেও 
এক, বিশেষ ও অবিশেষ প্রবণতা প্রাপ্ত হইয়া, বহু-ভাব প্রসবিনী প্রকৃতি হইল। 
সর্ব মানব বলিলে আমরা একত্বই বুঝি ও “বু মানব' বলিলে আমরা বন্ধত্ব 
বুঝি। পুরুষ অহমাত্মক ; তাহাকে জীব পর্দা “অহম্‌' রূপে অভিহিত করে। 
“অহ্মিতি প্রবদস্তি জীবস্” (ভাঃ১২৩*।৭)। প্রকৃতি সর্বাত্িক] | একই পুরুষো- 
ত্ধমের বা বঙ্গের এ ছুইটা ভাব মাত্র; তাহাব স্বরূপাভিব্যক্তির (১61? ০%০7৪- 
55101. অঙ্কের স্তর বা 5:5৮ মাত্র। যেন তিনি তাহাব ঘন একরস সর্ধজ্ঞতা ভাব 


অঞ্ক কসিয়া বুঝিতে ইচ্ছা করিলেন। সেইজন্ সোহহং বা "আমির? তৎ বা পরত্ব 
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এবং অহং “সর্ঝ” 'আমিই সব*, এই ছই স্তবেব সাহাযো সেই আমিই সব ভাব 
সমাধান করিলেন। যেমন একই নিক্কি্ন লৌহখণ্ড তড়িৎ সন্নিকর্ষে উত্তর ও দক্ষিণ 
কেন্ত্র (7০1০) ব্ূপ পবস্পর-সংযুক্ত মিথুন-ভাবে প্রকাশিত হয়, তদ্রপ সেই 
পুরুষের বৈশারদী মতি ব! প্রজ্ঞা তাহাব ইচ্ছা শক্তিব সন্নিকর্ষে অবিভক্ত 
হইয়া ও যেন পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবে প্রকটিত হইল। 
ওমিত্যেতদক্ষবমুদ্গীথঃ। ৩দ্ব! এতন্মিথূনং যদ্ধাক্‌ চ প্রাণাশ্চক্‌ চ সাম চ॥ 
( ছান্দোগ্য শ্রুতি ১।১1৫)। 
অক্ষব ওক্কাবই উদ্গীথ ভাবে, বাক্‌ ও প্রাণ, খ্বক ও সাম এই মিথুন। এই 
দুইটী একেবই অভিবাক্তি বলিয়া ছুইটাকে বাস্তবিক বিভক্ত করা যায় না। 
"ন, স্বতো ভেদানভ্যুপগমাত 1 “একো দেবঃ পর্বসতেষু গু” ইতি শ্রুতেঃ। 
ক্ষেত্রজ্ঞধশাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেযু ভাঁবত।” “অবিভক্ঞ্চ ভূতেষু 
বিভক্তমিব চ স্থিতম্চ* ইতি স্মতেশ্চ । ছান্দোগ্যোপনিষৎ--শঙ্কবভাষ্যঃ।* ভেদ 
বাস্তবিক নাই, 'এক দেব বা ন্দপ্রকাশ আত্ম! বা পুরুষ, যিনি 'সর্ব*ভাবাপন্ন 
ভূতে গুঢরূপে আছেশ', “হে ভাবত! সর্বক্ষেত্রে অর্থাৎ সর্বাস্মিকা বুদ্ধিরূপ 
/ক্ষত্রে আমাকে একই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জাঁনিবে” । অবিভক্ত হইয়াও ভূত সকলে 
এই আম্মা বিভক্তেব হ্যায় মাছে । প্রাণ ও বাকৃ কি, তাহা পবে বিবৃত হইবে। 
প্রকৃতি ও তর্দবিভক্তি কার্যকাঁবণ-সংঘাঁত বা সংস্থা (5€:1০৭ )যে আত্মার 
অভিব্যক্তি-বূপ বা কণ্পুবপতা । এ বিষয়ে ভাগবত বলেন। 
তম্মা্জিজ্ঞাসয়াআানমাত্মস্থং কেবলং পবম্। 
সঙ্গমা নিবসেদে তদন্ত বুদ্ধিং যথাক্রমম্‌। 
আচার্য্যোহবণিবাদাঃ স্যাদন্তেবাস্রাত্তবায়ণিঃ | 
ভৎসন্ধানং প্রবচনং, বিদ্বা! সন্ধি স্থখাবতহ ॥১১।১৯1১১ 


সেই জন্ত জিজ্ঞাসা বা মাম্মান্ুসন্ধান দ্বাবা বস্তু বা দৃশ্ঠ বুদ্ধিকে আত্ম-সংস্থ 
অর্থাৎ আম্মাতে অধিষ্টিত ও তদ্দাবা অভিব্যক্ত বলিয়া বুঝিয়া__অর্থাৎ প্রকাশিত 
কার্ধাকাবণ পর্যায়কে কেবল ও পর আত্মবুদ্ধিতে অবস্থিত বলিয়া! সম্যক্রূপে 
বুঝিবাব পব, যথাক্রমে বাহ বস্ত-বুদ্ধি উপরত হয়। “যথাক্রমে” শবে “অ”, "উস পম» 
ও “অর্ধ” “মাত্রা” এই চাবিটা ক্রম বা পাদ বুঝায়। এইরূপে গুরুকে আদি বা 
আধারভূত অরণি কাঠ ও শিষাকে উপবস্থ অবণি বলিয়া! বুঝিবে। মাতা 


শপ পাপী প্লাসে পাস সপে পা পাশা পপ ক কি 


* লোটাস লাইব্রেবী হইতে প্রকাশিত অভিনব মাজুক্য উপনিষদ ২২ পৃঃ। 


নখ পশ্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


যেক্রপ্‌ শিশুকে বুকে করিয়া স্তন্তপান করান, ভত্রপ গুরু আধার-রূপে_ শিষোর 
সমস্ত বৃত্তি আকর্ষণ কবিয়া, শিষ্যকে সর্বদা হৃদয়ে রাখিয়া, প্রেমের আকর্ষণ দ্বারা 
হৃদয়ের মধু দ্বার! পুষ্ট কবেন। প্রবচন বা শান্ত্রোপদেশকে “ত€ সন্ধান” অর্থাৎ 
“তৎ”*পদার্থে ২ংযোগ কবিবাব উপায় বলিয়া বুবিয়া, প্রতোক শান্্-বাকো গুরু- 
প্রেমলন্ধ শ্বিষুণব মহান্‌ পদ বা অভিবাক্তি বলিয়! বুঝিবে। বিদ্যাকে, সন্ধি 
অর্থাৎ সর্বাক্মিকা বুদ্ধিতে গুরু, অহং ও উপদেশ এই তিন বুদ্ধি এক হইয়া যায়। 
এইরূপে অতি বিশুদ্ধ অর্থাৎ বিশেষ-ভাবেব ভেদাম্মক-প্রবণতাশূন্ত বৈশারদী অর্থাৎ 
সর্বজ্ঞ বা অতি-নিপুণ শ্রীভগবানেব-_সর্বাস্মিকা ভাবে প্রতিষ্ঠিত হুইয়! 
ত্রিপ্তণ প্রস্থুত মাঞ্জাকে নিবস্তিত কবিতে হইবে। 

বৈশাঁবদী সাতিবিশুদ্ধবুদ্ধিধূরনোতি মায়াঁং গুণমন্ত্রহথতাম্‌। ভাঁঃ ১১১০1১৩। 

এইরূপে জীবে ও প্ররৃতিতে-স্ব প্রকাশ,জ্ঞান-স্বরূপ,নিত্য, আগ্মীকে সত্য বলির' 
জাঁনিলে কতৃত্বাদি ধন কল ওপাধিক বলিয়া বুবিয়্া, আত্মীব অতিবিক্ত “সর্ব'ভাব 
মায়া বলিয়া জানিবে। “সর্ধকে বিপবীত পক্ষে (70701671019) অনিত্য । 
বলিয়া বৃঝিয়া অন্বয়-পক্ষে 'র্বতে অহং এবং “অহংএ সর্ব দেখিতে হইবে । 

*অহং-প্রতাত়্-বিজ্ঞেয়ে জ্ঞাতব্যঃ সর্ব্বদৈব হি ।” সর্ব! অর্থাৎ 'সর্কবের' মধো, 
প্রতায়ের দ্বাবা বিজ্কাত এক “'অহকে' জানা আবশ্তক | 'প্রত্াক়” শব প্রতি 
পূর্বক “ই” ধাতু দ্বাবা নিষ্পন্ন হয়; 'প্রতি' শব্দে বিভিন্ন ও বিপবীত ক্রম বুঝায়। 
বিভিন্নার্থ লইলে বিভিন্ন “বন্ৃ' বোধেব মধ্যে, বস্ত-প্রবুত্তিব বিজাতীয় ভাবে 
“অহং বুদ্ধি' ফুটিঘ্বা উঠে,_-এই কথা বুঝায়, এইজন্য মানব মনে করে যে, প্রতি 
শবীরে ও এমন কি, প্রত্যেক বৃত্তিতে, বিভিন্ন কর্তা ও ভোক্তা বোধটাই আমি) 
উহা লোক, কাল ৭ ধর্েব অনুরূপে প্রতিবিশ্বিত ভ্রান্ত বুদ্ধি । “প্রতি” শব্দে 
বহি রখ বাদৃশা দ্বাবা উপবোক্ত বুদ্ধি বা প্রবৃত্তি হইতে, বিলক্ষণ অস্তশ্ুখী বা 
এেক ও পব 2170617021)1 অভিমুখী বলিয়া বুঝিলে, প্রতায়ের মধ্যে সেই শুদ্ধ 


একই দৃষ্ট হয়, ইহাই শান্তরচক্ষু। 
“অহং৮ ও "সর্ব" এই ইইটি মৌলিক চৈতন্য প্রবুথি। এই ঢ্ইটিকে উকার- 


তৰ্বের সাহাঁযো অস্বিত কবিয়া, উপরের ভিতরের পর পুরুষাভিমখী প্রবৃত্তি দই 
হইলে,জীব পুনবার় সেই ঘনজ্ঞানানন্দ রসে প্রতিষ্ঠিত হয় | এ কথ পরবে বিবৃত ₹ইবে | 
(ক্রমশঃ ) শ্রীথগেক্জনাথ অল বেদাস্ত। 





ধন্ম ) 


(১ 

তুমি কি গো! সেই রর মধুব 

ললিত মূরতি মোব, 
আধ-জোছনায় মাথ! ভাপা কায়_- 

স্থখের স্বপন-ঘোব ? 
তুমি কিগৌ ! মেই কোমল লতিকা 

বিমল ধবল সাজে, 
চিতে চিত দিয়ে, হেরেছি যাঁহাবে 
& বিজন কানন-মাঝে ? 
তুমি কি গো! মোর শাবদ-আকাশে 

মোহন মধুব চাদ, 

আবেশেবি বশে বশ আকুতি, 

নয়নে নয়ন-ফণাদ ? 


(২) 
তোমাবি কি সেই শর়নে স্বপনে, 


হাদয়-হবণ-বল, | 
ূ তোমাবে হেবিব কি ভাবে কহ না, 


অলস-অবশ অমিয়-দবসে, 
নবীন নলিনদল ? 
তোমাবি কি দেই মধুব কুন্ুমে, 
সোহাগ মধুব বান, 


তুমি কে? 


মিলায়ে মলিন-মানস মানবে 
ভাবেব ভকতি-চাল? 
তোমারি কি সেই ললাটফলকে 
আদব-আকব দেশ, 
সাঁঝেবি গগনে বিবিধ বরণে 
বিকাশ, বিলাস-বেশ ? 
(৩) 
তোমাবে চিনেছি কি জানি কেন গো! 
নয়ন-সলিলে গলি+, 
মলিন জীবন-তটিনী-পুলিনে, 
হবিত"বসনা বলি) 
তোমারে সাঁধিতে সাঁধনাব সাধ, 
জাগিত হৃদয়ে কত, 
গিয়াছে সে সাধ, আশা মিশিয়াছে 
আপনা আপনি শত। 


দেবী না মানবী বলি,” 


মাতা, আদবিণী দয়িতা, অথবা 


তকতি-কৃম্থম-কলি ! 


শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যা কাবাতীর্থ এম, এ। 


রঃ রর রনি রর আর 


ধর্ম | দেবযান ও পিতযান ৷ 

সেদিন পপস্থা*-সম্পাদ ক মহাঁশয়েব বাড়ী গ্রিয়া দেখি যে, একটি প্রকাঁও 
প্রবন্ধে দেবযানাদির কথা বল। হইয়াছে । প্রবন্ধটী সব স্পই বুঝিতে পাবিলাম 
না; মাত্র বুঝিলাম, ভগবানই একমাত্র পথ । পবে অন্ুবৌধ কবায় তিনি ফেটুকু 
বুঝাইয়া দিলেন, তাহা পাঠকগণকে নিবেদন করিতেছি । 


৯৪ পন্থা । | নবপর্ষযায়, ১৩২০ 


আমাদেব 'আমি'টুকু কি পিতাব রেতে বা মাতাব রক্তে আছে? স্তুধু পিতাব 
বেতে থাকিলে, গঙ্ডেব আবশ্ত কতা নাই; মাতাঁব ভিতর ন! থাকিলে শরীব-গ্রহণ 
দ্বারা 'আমি' ভাবী স্থিব হইত না। আমবা অন্ত বস্তব সাহায্যে বস্তব পবিমাণ 
কবি; বাম কর্তৃক বোপিত বৃক্ষ দ্বাবা বামকে বুঝি । বাম শ্তামেব পুত্র; যছুব 
কনিষ্ঠ , বিনোপেব জামাতা ; এইবপ জ্ঞানে শাম, বিনোদ প্রভৃতি বস্তব সাহায্যে 
রামকে নিৰপণ কবি, কিন্তু এইরূপে বুঝিবাব সময় শ্তাম,যছব ও বিনোদকে অস্পষ্ট- 
ভাবে 'বাম-বুদ্ধিতে দেখি । “ওঃ, তা"ই বটে, তুমি শ্তামেব ছেলে ৷ তা"ই কেমন 
একটা চেহাঁবাব মিল দেখছি 1” আমাদেব যুক্তি এইরূপ । আমব1 অন্ধকাঁবে 
সাহাঘো আলোককে বুঝি ১ ধূমেব দ্বাবা বন্ছি নির্ণয় কবি; এইবপে অহ জ্ঞানের 
ভিন্ন জাতীয় ও এমন কি, প্রতিদ্বন্্ী বস্তু সকলেব দ্বাবা, “অহংকে নির্ণয় কবি।, 
একজনের নিন্দা না কবিলে, আব একজনেব প্রসংশা হয় না; ধর্মবিশেষেব গ্লানি 
না করিলে, অন্ঠ দন্ষ্বের মহিমা বুঝিতে পাবি না । এইবপ “বিরুদ্ধ-বন্থব+ সাভাব্যে 
বিশিষ্ট 'আমি,কে নির্ণয় কণা অর্থাৎ উপাধি ও লোকসাহায্যে “আমি”কে বুঝিতে 
যাওয়াই পিতৃঘান-মার্গ | পিতৃযান মার্গে দৃষ্টি, পিতৃগণেব সাাষ্যে প্রস্তুত দেহাদির 
দিকে থাকে ৷ সুনরাং পিতৃান অর্থে দেভেব ক্রমোননতি দ্বাবা বিশিষ্ট “আমি 
জ্ঞানেব ক্রমোন্নতিব পথ বুঝায়। কিন্তু ইহাতে প্রকৃত তত্ব বোধ হয় না। কাচ 
হইতে আলোক প্রতিবিপ্বিত হয় বটে , কিন্তু যদি কেহ বলেন, আঁলোকও কাচের 
হ্যায় ক্ষাব-জাতীয় পদার্থ, তাহা হইলে আমব! তাহাকে পাগল বলিব। কিন্তু 
জীবকে বঝিবাঁর জন্য, যদি কেহ আমাদিগকে বাসনা, মনোময় ও কাবণ-শবীরের 
নির্মাণ-প্রণালী এবং ভূবঃ স্বঃ প্রক্ততি লোকেৰ বস্তব বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যাদিৰ বর্ণনা কবে -এক কথায় “বছুব” দিকে চাহিতে উপদেশ দেন, 
তাহ! হইলে আমবা উহা তত্ব-কথা বলিয়া! গ্রহণ কবি। কিন্তু ভুক্ত অননে দেভ 
নির্মিত তয় বলিয়া, দেভে ব্রীহিবুদ্ধি আনিলে চলিবে ন!। বস্ত হইতে মহং জ্ঞান 
প্রকট হয় সত্য, কিস্ধু উহা! বিপবীত বা ব্যতিরেক ক্রমে। 'জাতি'-বুদ্ধিব সাহায্যে 
এই ব্যতিরেকে ক্রিয়া সিদ্ধ হয়। দ্বেহেব অণুগুলি ক্ষণভন্কুর; অথচ দেহেব মৌলিক 
একত্ব ঠিক থাকে ১ যেদেহাতিরিক্ত ভাবে “আমির অনুসন্ধান করি, সেই ক্ষণ- 
ভঙ্গুরত্ব “জাতি হইতে বিপবীতক্রমে স্থির-জাতীয় বুদ্ধির সাহায্যে 'আমিব, 
'াতাষ লাভ হয়। বিপরীত ক্রমে দেখিলে, পিতৃযান হইতেও লোকের মঙ্গল 
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হয়। সেই বিপরীত ক্রমটার নাম সর্বাস্মিকা বুদ্ধি। তা'ই পৃজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী 
“দর্শ* শব্ধে বিপবীতক্রমে “অদর্শন” বা দেহেব লম্গ বুঝিলেন । তাই দেহ-লয়ে 
আমাদেব “আমি, জ্ঞানের লয় হইলেও, সর্বজীবে দেহেব লয় লা বিনাশ দেখাইয়া 
শান্তর দেহীর নিত্যত। দেখিতে বলেন । 

এই সর্ধান্তিকা বুদ্ধি আনিবাব জঙ্ দেবস্থান বা স্বর্গে ভোগায়তন দেহেব লয় 
হইলে, আমাদেব “আমি” জ্ঞানটা কতকগুলি সামান্য বা অবিশেষ দেবতাবূপে লীন 
হুয়। বিশিষ্ট 'আমি*টি মরিয়া যায়। প্রেত-তববিদ্গণ জানেন যে, স্থুলদেহেব নাশে 
স্থলাভিমানী জীব "আমি মবিয়াছি, বলিয়! প্রেতলোকেব চতুর্দিকে ধাবিত 
হয়। বিশিষ্ট দেহটার লয় হওয়াতে, প্রেতেব মনে হয়, আমিও ম্বিয়াছি। সে 
বুঝিতে পাবে না যে, “আমিও মবিয়াছি'” এই জ্ঞানেই আমি” বহিয়াছে--ে আমি 
বিশেষ ও অবিশেষেব অতীত অপ্রাকৃত পদার্থ । তদ্রপ “অবপ-স্বর্গে” রূপেব লযষে 
ব্রিলোকীব অহংজ্ঞান লীন হইয়া! অবিশেষ দেবতা বুদ্ধিতে থাকিয়া যাঁয় ; যেমন 
বাহ বস্তু সংস্কাবরূপে আমাদ্দেব মনে থাকে -তদ্রপ। সর্বাস্ত্িক! বুদ্ধি শিখে নাই 
বলিয়াই, তাহাব অবিশেষ ভাঁবাপন্ন 'আমিস্টাকে পসর্ধবণনূপে গু পর্ব-নামে? ছিন্ন ছিন্ন 
কবিয়া! ফেলিষা দেওয়া হয়। এইবপে স্বরূপ মন বাঁ মেঘ, বাঁসনা বা জলবপে পরিণত 
হইয়া শশ্যকণাদিতে'আমি”টিকে বিভক্ত কবিয়া দেওয়া হয। যে থে বস্তাত,পিতৃতে 
ও দেবতাতে সম বা সর্বাত্মিকা ভাবে আমি'র অংশগুলি থাকিয়া যায়, সেই সেই 
বস্ত দেবতা প্রভৃতি পুনজ্জন্মে ব্যক্ত আমি উপকাবী হয । যে গুলিতে দ্বেষবশতঃ 
দমবুদ্ধি উৎপন্ন না হয়, সেই বস্তু শক্তি ও দেবতাগুলি পরজন্মে শক্রভাবে উপ- 
স্থাপিত হয়। চক্ষুব অপব্যবহাৰ কবিলে, অর্থাৎ চক্ষুব সাহায্যে ভেদাত্মক 
অহংজ্ঞানেব স্থাপন? দ্বার। সর্বাত্মক ভগবানেব বিকদ্ধভীবের কম্ম কবিলে, পবজন্মে 
জীব অন্ধ হয়। 'অহং,এর ভাব গ্রহণ বা স্থির করে বলিয়া, ছান্দোগা উপনিষদে 
এই গুলিকে 'গ্রহ' নামে অভিহিত কবা হহক্নাছে। এই "গ্রহ'গুলি দ্বাব জীব- 
বিশেষ হইতে অবিশেষ ভাবে, অবিশেষ হইতে বিশেষ ভাবে পবিণত হয়। 

এইরূপে জ্যোতিষ মতে জীবের জন্ম-কুগুলীতে শুভাশুভ গ্রহেব'সংস্থান হয়। 
মনে কক্ষন, এক ব্যক্তি নিজেব স্থের জন্য অপবেব পুত্রেব সর্বনাশ কবিল, কিন্বা 
নিজের পুজ্রের মঙ্গলার্থে অপবেব পুত্রের অমঙ্গল সাধন কবিতে কুষ্টিত হইল না৷ 
এরূপে দেহাত্ম-বুদ্ধিতে সর্বাত্মিক।-বুদ্ধির অপলা'প করাতে, পরজন্মে পাঁপ্রহন্ধপে 
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শ্রীভগবানের সর্বাস্মিক! শক্তিগুলি 'পুত্রস্থানে' সন্নিবেশিত হইবে। আর একজন 
সর্ধাত্মিক! বুদ্ধিতে, অর্থ ও কাম স্ব-ভোগে ব্যবহৃত ন! করিয়া,সর্ধজীবের মঙ্গলার্থে 
ত্যাগ করিলেন । তাহার ফলে পবজন্মে অর্থ ও কামভোগের স্থানে শনি' গ্রহরূপে 
শক্তিগুলিব সন্নিবেশ হইয়।, ছুঃখেব সাহায্যে অতি অল্ন সময়েই তাহার সম্ভাসি-ভাব 
জাগ্রত কবয়া দবে। এইরূপে সর্বাত্মিকাভাব-বিহীন জীবগণ, বিশিষ্ট অহং 
অভিমানে মুগ্ধ হইয়া, স্থল হইতে “অরূপ” লোক পর্য্স্ত গতাগতি করিতে থাকে । 
কিন্তু সর্বাত্মক বুদ্ধি উৎপন্ন হইলেই, এই চক্রেব হাত এড়াইয়' যায়। 
দেবধান মার্গের কথা স্পষ্ট বলিতে পাবিব না, মনে হয়। চৈতন্ত যখন 
শবীরাভিমান ত্যাগ কবিয়া, শবীবেব মধ্য দিয়া প্রকাশিত অহংভাবটাকে লক্ষ্য 
করিতে শিখে, তখন দে দিব. ব' প্রকাশবূপী “আমি? কেন্ত্রকে জানিতে পারে। 
শবীবাভিমানী জীব ঘাসেব ফুলকে গ্রান্থেধ মধ্যেই আনে না । কিন্তু ইংরাজ কৰি 
ওয়ার্ডস্ওরার্থ পান্সি' নামক ক্ষুদ্র কুল দেখিয়া মানব জীবনের রহস্ত বুঝ্মিতে 
পাঁবিলেন ৷ কামন।, শক্তি, ভাব প্রভৃতি প্রকীশমান তত্বগুলিকে দেবতাভাব্রে 
বুঝিতে পাবিলে, আমিটাও প্রকাশধন্মী বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। যখন এইরপে 
দেহাভিমান বজ্জিত হইয়া বাহিবেব বস্তগুলিকে প্রকাঁশক বা ভাবরূপে দেখিতে 
শিখে, তখন আমিটি ভেদভাবাপন্ন হইলেও, দেহাতিগ ও জ্যোতিম্মান্কূপে দৃ্ হয়। 
অগ্নি কি পদার্থ, তাহা বিজ্ঞান জানে না, কিন্তু অমি যে বিশিষ্ট বস্তর ধ্বংসকারী 
প্রকাশ-স্বরূপ পদার্থ, তাহা সকলেই জানিতে পাবে। ইন্ধন না থাকিলে অগ্নির 
প্রকাশ হয় না, ইহা সতা বটে , কিন্ত প্র প্রকাশেই ইন্ধনেব বিশিষ্ট তাঁবটা ধ্বংস হয়; 
এবং ইন্ধনের আকারে আকার-প্রাপ্ত হইলেও, অগ্নি পদার্থকে কাষ্ঠ হইতে বিভিন্ন 
বা অতিগ, উদ্ধাভিমুখী, স্বগ্রকাশ বন্ত বগিয়া জানিতে পার! যায়। তদ্রপ যখন 
জীব, দেহে মোহিত না হইয়া দেহাতিরিক্ত আমিকে পব বা অতিগ ভাবে 
বুঝিতে পারে, তখন দেবযান-মার্গের প্রথম স্তরে উপনীত হয়। এই মার্গে, বনস্ত 
ও শক্তি প্রভৃতি প্রকাশক ভাবের সহায়করূপে বাবহৃত হয় মার। তখন স্ত্রীকে 
কামের পার্জ বলিয়া পরিত্যাগ না করিয়!, স্ত্রীর সাহায্য কামের সর্ব(ত্িক। 
প্রবণতা ও এমন কি,কামের গতি ও পরিণতি প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া, কামের অতিগ 
এক “আমির ইঙ্জিত পাওয়া যায়। এইব্পে জীধ উচ্চগতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রকাশ 
মাত্রেই আবরক-শক্তির আবশ্তকতা আছে, সেই জন্ত বিশিষ্ট প্রকাখরপী 
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অহংকে অবলম্বন কবিলেও প্রাকৃতিক খেলাব পরিসমান্তি হয় নাঁ। তবে 
প্রকাশের মাত্রায় বৃদ্ধি হয়; বিশিষ্টতাঁর নাঁশ হয় না । এইরূপে আনন্দাংশে মনুষ্য, 
পিতৃ, দেবতা ও ব্রহ্মাৰ আনন্দেব মাত্রার ক্রমোতকর্ষ দেখিতে দেখিতে আমিটাও 
উন্নত হইতে থাকে । কিন্তু বিশিষ্ট প্রকাশেব মোহ বা লোক-বুদ্ধি থাকিয়া যায়। 
এইব্‌পে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিব পর, সর্বাক্সিক! ভাবে চৈতন্তেব পাদ ও মাত্রা! বুঝিনা, 
অমানব গুরুর সাহাঁষ্যে, প্রকাশ, লোক, মাত্রা ও পাদের অতীত, বিশেষ ও 
অবিশেধ ভাবের অতিগ, শুদ্ধ অহং বা ভগবানকে বুঝিতে পারিলে, পথের নিবৃত্তি 
হয়। নচেৎ অন্ত কনে ব্রহ্মাব ইন্দ্রিয় ও মলোবৃত্তিরূপে দেবতাদদিভাবে পুনরায় 
সংসাবে আগিতে হয়। এই ছুই মার্গই কর্ম সাপেক্ষ ; কর্ম নিবপেক্ষ নহে । তাই 
শ্ীশঙ্কব ছান্দোগ্য-ভাষ্যোপক্রমণিকায় বলেন,__“ন চোভয়োর্মীর্গয়োরন্য তবশ্শিন্নপি 
মার্গে আত্যন্তিকী পুরুতার্থসদ্ধিঃ, ইত্যতঃ কর্্মনিবপেক্ষমদ্বৈতাম্মবিজ্ঞানং সংসাব- 
গতিত্রয়হেতুপমর্দনেব বক্তব্যং।” টীকায় আনন্দগিরি বলেন প্প্রাণশ্চাগ্সি- 
শ্চেত্যাদ্যাদেনতা, তদ্বিজ্ঞানং * * তেন * * উপলক্ষিতেন দেবযানেন 
পথ কার্ধ্য ব্রাহ্ম প্রাণ্তীকাবণং, ন তু ব্রন্গপ্রান্তো তণ্ত গন্তব্যত্বাভাবাৎ ; & 
অর্থাৎ এই উত্তয় মার্গেই আত্যন্তিক পুকষার্থ সিদ্ধি বা ভগব্ৎ প্রাপ্তি হয় না। 
এই ছুই মার্গের অতীত, কর্ধ-নিবপেক্ষ অদ্য আত্মবিজ্জানই সংসার হইতে 
উদ্ধাবেব হেতু । প্রাণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা-বিজ্ঞান দ্বারা উপলক্ষিত দ্েবযানমার্গে 
কাধ্যব্র্ম বাঁ প্রকাশিত কেন্ত্ররূপ বরঙ্গ! পর্যন্ত প্রাপ্তি হয় , গতি প্রতৃতি ভাবেব, 
অতীত বলিয়া, গতি বা! ক্রমোন্নতি দ্বার! ব্রহ্গপ্রাপ্তি হয় না । উপনিষদে “ইমং 
মানবমাবর্তং নাবর্তৃন্তে'” “তেষামিহ ন পুনবাবুত্তি”, ইত্যতর ইমমিহেতি বিশেষণ।২*-- 
ইমংঃ ও “ইহ* শবেব প্রয়োগে বুঝা যায়, দেবযানের অপুন্নবাবৃত্তি কেবল এককল্পের 
গন্য । এই জন্যই শ্রীভগবাঁন গীতাতে ধলিলেন যে পিভৃযানীব। পিতৃ ও দেব্যাঁন 
মাগীরা দেব-ভাবাপন্ন হয়। কিন্তু যখন বিশিষ্ট বস্তু বা বিশিষ্ট “আমি-কেন্ত্র না দেখিয়া 
এই ছু”য়ের মধ্যে অবস্থিত সচ্চিদানন্ন ঘন শ্লীভগবানকে লক্ষা করা যাঁয়, তখন গতি 
ও পথ ভাবটি পড়িয়! গিয়া, জীব স্থির, শান্ত, শাশ্বত, সেই পরম “আমিণতে 
পরিসমাপ্ত হয়। যে “আমি' প্ররুতির 'সর্ব*ভাবের সহিত রহিয়াছেন--গেই 
আমিটিই ত' সহজ । সেই পরম “আমি, ভিম্ন আর সহজ পথ কি আছে? তা*ই 


* লোটাস লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত ছালোগ্যোপনিষৎ ১২ ৃষ্ঠা। 
৫ 


৯৮ পন্থা | | নবপধ্যাঁয়, ১৩২০ 


শ্রীভগবান বলিলেন,_-“মত্তক্ত্য। যাস্তি মামকান্‌” ; এই অন্য কি শঙ্করের জ্ঞান 
মতে, কি চৈতয্দেবের ভক্তি মতে, কি মহাত্মা যাশুর সেবা মতে 
ভগবানকেই “পস্থ। কর হইয়াছে “আাদাব ব্যাপারীব জাহাজের খবরেব 
হ্যাধ্য “অধিকাবী” হইতে যাওয়া আমাদেব দুরাশা | অধিকরণবপ শ্রীভগবানাকে 
না বুঝিলে, অধিকাবীই বা কিবপে হইব? তাই বলি ভাই, বুখা মতামত ও 
পথাঁপথ লইয়' সময় ক্ষেপণ না কবিয়া, যে যেখানে যে ভাবে আছ, সেখান 
হইতেই সর্ধস্বরূপ, সর্বাস্মা অথচ পবৰ পকষোত্তমকে লক্ষ্য করিয়া, তর্দভিমুখী 
হইয়া জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, অভ্যাস, ও সন্তাস প্রভৃতি সর্বভাঁবেই তাহাকে পাতে 
ইচ্ছা কব। তিনি ত* বলিয়াছেন যে সর্বভাবে তদভিমুখী হইয়া, কষ্ট-কল্পনা 
ত্যাগ কবিয়া, প্রীতিব সাহায্যে, তাহাব ভঙ্গনা কবিলে, তিনিই গায়ত্রী পে 
অ।মাদেব বুদ্ধি প্রেরণা কবেন। গাধত্রী ভিন্ন বুদ্ধি যোগ নাই। তিনিই 
দেবী-মূর্তিতে বাহিবেও পুজা গ্রহণ কবেন। স্বয়ং ভ্ভগবানেব আশ্বাসবাণী 
হিন্দুমাত্রেব একমাত্র অবলম্বনীয় ,__ 

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপুর্ববকং | 

দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মাং উপযাস্তি তে ॥ 

শী চিস্তাহবণ দেবশর্মণঃ। 


ধর্ম ] প্রার্থন। 


ধর্ম তেদ লয়ে জগত জুড়িয়া। 
বিবাদ বিষাণ বাজিছে সদ! , 

বুঝেনা কখন লক্ষ্য এক জন, 
মূল মাত্র একই স্থরে বাঁধা । 

হে দীন-শবপ! জগৎ কারণ! 
ত্রমান্ধ মাণবে কর জ্ঞান দান) 

দূর হলে ভ্রান্তি জনমিবে শাস্তি, 


জাগিবে পরাণে মধুর তান। 


ধর্ম] শীমন্গবদ্গীতা । 
চতুর্থ অধ্যায় । 


জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ । 
শ্ীভগবান কহিলেন, 
অব্যয় এ যোগ, আমি কহেছিন্ু বিবন্থানে । 
বিবস্বান মনরে কহে, মনু ইক্ষাঁকু স্থানে ॥ ১ 
হেন পবম্পবা মতে, জানিলা রাজধিগণ | 
কালেব প্রভাবে নষ্ট, এবে যোগ, অবিন্দম 1! ২ 
কৃহিন্ত তোমাবে আজি, ভক্ত তুমি- সখা মম। 
সেই যোগ পুবাতন,-_ বস্ত সহ) উত্তম ॥ ৩ 
অজ্জ্রন কহিলেন, 
বিবস্বান জন্মে অগ্রে, জন্মিল! পবেতে তুমি । 
তুমি যে কহিল! পুর্বে, কেমনে বুঝিব আমি ॥ ৪ 
শ্রীভগবান কহিলেন,-_ 
বহু জন্ম, পবস্তপ ! তোমাৰ আমাব গত । 
বিদিত সে সব আমি, নহে ত” তোমাব জ্ঞাত ॥ ৫ 
অজ হইলেও আমি অবায়াম্মা তৃতেশ্বর | 
জন্মি আস্মমায়া সহ, কবি প্রকৃতি আধাব ॥ ৬ 
যখন যখন ঘটে, ভাবত ! ধর্মেব গ্রানি। 
অভ্যুথান অধর্ম্েব, আমি”কে স্থজি আপনি ॥ ৭ 
পাধুগণে তবিবারে, ছরাত নাশিতে আমি। 
ধর্ম সংস্থাপন তবে, যুগে যুগে জন্মি আমি ॥৮ 
জন্ম কম্ম দিব্য মম, তত্বে জানে যেবা নবে। , 
নাহি তা'ব পুনজ্জন্সম ; দেহ ত্যাগে লভে মোঁবে ॥ ৯ 
বাগ-ভয়-ক্রোধঙহ্ীন, মন্ময় মম সেবকে | 
জ্ঞান তপ-শুদ্ধ, লভিয়াছে মদ্তাব অনেকে ॥ ১৭ 


১০০ 
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যে যথা আমারে ভজে, তা'রে তথা ভজি আমি। 
'সর্ব* ভাবে নর, পার্থ! মম পথ অনুগামী ॥ ১১ 
কর্ম-সিদ্ধি প্রার্থ হ'য়ে পূজে ইহে কত দেবে। 

মানুষ লোকেতে সিদ্ধি কঙ্খজাত, শীঘ্ব লভে ॥ ১২ 
গুণ কন্দ্ম অংশ লয়ে, চতুর্বর্ণ সবজি আমি । 

সেই কর্ত! ভাবি জান, অকর্তী অব্যয় আমি ॥ ১৩ 
আমিতে না লিপে কর্ম, ফলে স্পৃহা না আমাস্স। 
--যেবা জানে মোবে হেন, কম্মেতে না বান্ধে তায় । ১৪ 
পূর্ব মোক্ষর্থীবা যত কবিল' কন্ম এ মতে 

কর কর্ম তবে, পুর্ব ্রষ্ী পূর্ব-কৃত মতে ॥ ১৫ 
কিবা কর্ম, কি অকর্দ ?-কবিগণ(ও) মুগ্ধ তাহে। 
কহি তাই, কর্ম-জানি অগুভে মোচিবে যাহে ॥ ১৬ 
কম্ম কি তা” বুঝ! চাই, বিকর্ধ বুঝিতে হবে। 
বুঝহ অকন্ম; কম্মেৰ গতি ছুজেয় ( তবে )॥ ১৭ 
কন্মেতে অকন্ম দেখে, অকর্ম্েতে কর্ম যেই 
নব-লোকে বুদ্ধিমান যুক্ত সর্ববকম্্ী সেই *॥ ১৮ 

( আবস্তেতে “ছিন্ন” আমি-বুদ্ধি থাকে প্রিয় সথ ! 
কামেব বিশিষ্ট ভাব, দগ্ধ কবে জ্ঞান শিখ। )॥ 
সমারস্ত সব বা”্র, কাম সঙ্কল্প বঞ্জিত। 

জ্ঞানাগ্নিতে কর্মদগ্ধ, জ্ঞানী কহে, সে পণ্ডিত ॥ ১৯ 
কর্মুফল-সঙ্গ ত্যজি, নিতা-তৃপ্র, নিবাশ্রিত | 
কন্দেতে প্রবৃত্ত হয়ে, দে ত' কবেনা! কিঞ্চিত ॥ ২৯ 


* কায্য কর্শে, নাহি ক্ষুদ্র 'মামি-ভাব, অবিলাম | 
অকন্মেতে প্রভাবায় না আসে তাজিলে "মম? ॥ 
কর্মে দেখি 'পর আমি" তা'হে আকধক রূপে । 
অকর্মে প্রবৃত্তি-ন্যাসে আছে আমি অন্য বপে॥ 
এইরূপে সব্ধ কর্মে যে দেখে 'আমি'র ভাষে। 
সর্ববাস্ত্িক1 বুদ্ধি লভি, সর্ব্ব ধল তাঁহে আসে ॥ পং সং 


জ্যৈষ্ঠ ] 





জ্রীম্গবদ্সীতা | ১০১ 


নিরাশী সংযতছেতা, সর্ব-পরিগ্রহ শুন্য । 
শাবীর কেবল কর্খে নাহি হয় পাপাপন্ন ॥ ২১ 
যদৃচ্ছা লাভে সম্তষ্ট, বন্দাতীত, বিমৎসয়ে। 
সিদ্ধ্য/সিদ্ধি দৌহে সম, নহি বাধে কর্ম তাবে ॥ ২২ 
জ্ঞানেতে আস্থিত-চিত্ত, মুক্ত, আসক্তি বিহীন । 
যজ্ঞ আচবণে তা", সমগ্র কর্ম বিলীন ॥ ২৩ 
ব্রহ্ম হোতা, ব্রহ্গার্পণ, ব্রহ্ম হবি, হুতাশন । 
পরঙ্গ-কম্ম-সমাধিস্থ্‌ ত্রন্মে করে সে গমন * ॥ ২৪ 
কোন কোন যোগী করে, দৈব যজ্ঞ অনুষ্ঠান । 
ব্রহ্মাগিতে কবে যজ্ঞ, অন্তে যজ্ঞাুতি দান ॥ ২৫ 
ধম অনলে কেহ অর্পে শ্োত্রাদি ইন্ছিয়ে। 
সমর্পে ইন্দ্রিঘানলে অন্তে শব্দাদি বিষষে ॥ ২৬ 
আন্ত লোক প্রাণ কর্ণা, ইন্দ্রিয় কর্ম সকলে । 
সমর্পে জ্ঞান-প্রদীপ্ত আন্র-সংযম অনলে ॥ ২৭ 
-দ্রবা যজ্ঞ, তপোবজ্ঞ, যোগ যজ্ঞ কাব মত। 
স্বাধ্যাগ ও জ্ঞানযোগ )--অন্ত যতি তীক্ষ-ত্রত ॥ ২৮ 
অপানে অর্পয়ে প্রাণ, প্রাণে কেহ বা অপাঁন। 
প্রাণায়াম-পব বোধে, গতি, হই প্রাণাপান, 
যুক্তাহাবী অস্তে কৰে, প্রাণে প্রাণাহুতি দান ॥ ২৯ 
লবে তাঃবা যজ্ঞবিদ্‌ যজ্ঞে হয়ে পাপহীন, 
যজ্ঞ-শেষামৃত ভোক্তা, নিতা বঙ্গে হন লীন ॥ ৩০ 
নাহি তাৰ ইহ লোক অযাজ্ঞিক যেবা জন | 
কুরুদত্ত ! অন্ত লোক থাকিবে ৩ব কেমন ॥ ৩১ 





চে 





পিটিশ শিাশাা 





পাশাপাশি শপ 


* ব্রঙ্গাই অপিত ভ্রব্য, ব্রহ্ম হবি-কপ সেই । 
হবিভূকি অগ্নি ব্রন্ম, পরত্রদ্ম হোত। যেই ॥ 
করমেতে সেই ত্রহ্ষে, সব্বভাঁষে এইবপে। 
সমাপ্ত হ'তেছে চিত, পরম আমি' স্ববপে ॥ 
সকলেবই মাঝে দেখি, নিষ্কল “আমিকে' সেই । 
কর্মাকর্মে এক দেখি, অদ্বযতা| লভে দেই ॥ পং সং 


১০৯২, 


পন্থা | [ নবপর্য্যাঁয়। ১৩২০ 


এইরূপ বন্থবিধ যজ্ঞ ব্রহ্মমুখে উক্ত । 

কর্মজ সে সর্কে বুঝ, হেন বুঝি হ+ও মুক্ত ॥ ৩২ 
দ্রবা-ময় যজ্ঞ হ'তে জ্ঞান যজ্ঞ শরেয়ার্জুন। 

অখিল সকল কর্ম, জ্ঞান (রূপে) সমাপন * ॥ ৩৩ 
প্রণিপাতে, পৰিপ্রশ্নে, সেবাতে, লভ সে জ্ঞান। 
উপদ্দেশে তোমা সবে তত্বদর্শী জ্ঞানিগণ ॥ %8 

হবে ন! এ মোহ পুনঃ, যাহা জানি হে পাগণ্ডব! 
দেখিবে আম্মাতে, পৰে আমাতেই ভূত সব ॥ ৩৫ 
সর্ব পাপী হ'তে যদি, তুমি হও পাপাচাব। 
জ্ঞানপোতে হবে তবু, সর্ব পাপার্ণবে পাৰ ॥ ৩৬ 
কাষ্ঠ-জাত অগ্নি যথা, সর্ব কাষ্ঠ ভদ্ম কবে। 

তথ! ভম্ম কবে পার্থ। জ্ঞানাগ্রি কর্ম্ম পর্ববেবে ॥ ৩৭ 
জ্ঞানের সদৃশ কিছু পবিত্র নাহি ধবায়। 

যোগ-সিদ্ধ স্বতং লভে কালেতে তাহা আল্মায় ॥ ৩৮ 
তনিষ্ঠ, সংঘতেন্দরিয়, শ্রদ্ধাবান লভে জ্ঞান; 

লভি জ্ঞান, অচিবেতে পায় পবা-শান্তি ধাম 1 9 ৩ন 
জ্ঞানহীন, শ্রদ্ধা শস্য, নষ্ট হয় সংশয়াস্মা | 
সংশয়াতাব ন! সুখ, ইহ পর কালে কোথা ॥ ৪০ 
যোগে সমপিতি কন, জ্ঞানেতে ছিন্ন-সংপয় 
আন্মজ্ঞানে, নাহি বদ্ধ কবে কর্ম্ম, ধনগ্ীয় ॥ ৪১ 


শশা শা শি শিশির শশী শী 


** তমো বৃদ্ধি ভাবে কৃত, বক্স হয দব্যে ক্ষঘ | 
অশন্ত বস্তব বপে সমাপ্ত, সে দ্রব্যম্য ॥ 
তাহা হতে প্রন্তপ। জ্ঞান-যন্ঞ শ্রেষ্ঠ অতি। 
স্বভাবে সব কর্ম জ্ঞানে হয পবিণতি ॥ পংস") 
4 'তৎ' যার পবাগতি ইন্দিয়েব 'সব* যত। 
স্ববপ-গ্রহণে চিভ শ্রদ্ধাৰপে অনুগত ॥ 
লি দেই পরা-জ্জান, বিশ্বাতিগ এক ঘন। 
থাকিলে লভিবে শাস্তি পরম সে নিরঞ্নন ॥ 


জ্যৈষ্ঠ] সহজ যোগ । ১০৩ 


ভে ভারত ! শ্বহদিস্থ অন্ঞানজ এ সংশয় 
ছেদি জান-খঙ্জে তাই, উঠ, কব,_-যোগাশ্রয় ॥ ৪২ 
শীভবেন্ত্রনাথ দে বি, এ। 


কাম] য করোমি জগন্নাথ তদস্ত তবপূজনং। 
তোমাবই মংসাবে তুমি ত' সংসাকী, 
যাহা কিছু হেথা নকপি তোমাবি | 
“আমি' সুধু, নাথ! ক্ষণিক প্রহবী, 
তোমাবই আদেশ আছি শিবে ধবি। 
তোমাবি কবম কবাতেছ তুমি, 
দোষ, গুণ, সব জান অন্তধ্যামি ) 
তুমি যন্্রী নাথ, যন্ত্র তব আমি. 
তোমাবি ইচ্ছায় চলিতেছি স্বামি ! 
যা কিছু কবাও, যাহা কিছু কবি, 
মোর অভিমান (শুধু), কাজ ত* তোমাৰি ! 
(সেই ) অভিমানে নাথ! বলি হাত জুড়ি 
কন্মন সর্ব হক, নাথ! অর্চনা তোমাবি | 


চিস্তা-_ 
কাম] সহজ যোগ । * 
যোগ রহস্য । 
ম্পর্শান্‌ কৃতধ। বহির্বাহ্থাংস্চক্ষুশ্চৈবাস্তবে ভ্রবোঃ | 
প্রাণাপানী সমৌকৃত্বা নাশাভ্যন্তবেচাবিণৌ ॥ গীতা ৫,২৬। 


স্পর্শ শবের অর্থ ইঞ্জিয়-গ্রাহ্ বস্ত। মনও একটা ইন্দ্রিয়। অত্যান্ত 





শী 





৯০ পাস লাোাশিশ 


* এই নামে ধারাবাহিকক্রমে নান! লেখকগণ লিখিত যোগ সন্বন্ধীষ প্রবন্ধ বাহির হইবে। 
পংসং। 





১০৪ পন্থা । | নবপর্ধ্যায়, ১৩২০ 


ইন্্রিয়েব সাহাধ্য লইয়া! মন যাহ! গ্রহণ কবে, তাহাকে বাহা-স্পশ বল! যায়; 
এবং অন্ত কোন ইন্দিয়েব সাহাধা বাতীত মন যাহা গ্রহণ কবে তাহাঁকে 
অন্তঃম্পর্ণ বল! যাইতে পাবে। যোগী যোগাদনাদীন হইয়! এ বাহাম্পর্শ 
গুলিকে বাহ্-সত্য-ভাব হইতে দূৰ কবিবেন, এবং তীহাব চক্ষু ক্রদ্বয় মধ্যে 
স্থাপন কবিবেন ; এবং প্রাণ ও অপান বাধুকে সমভাবে নাসিকাবন্ধ, মধ্যে চালনা 
কবিবেন। এখানে চক্ষু” কথাটা এক বচনাস্ত কবাব তাৎপর্য এই যে, চক্ষু 
অর্থে এখানে চক্ষরচক্ষু নহে_দৃষ্টি | দৃষ্টিও বাহা দৃষ্টি নহে, অন্তর্টি। অর্থাৎ 
দৃষ্টশক্তিটীকে নানাস্থানে চালনা না কবিয়া ভ্রদ্বযেব মধ্যে বাখিবেন। তাহা 
হইলে ত্র শক্তিব কার্ণ্য, বাহ্‌ বিষয়ে বোধ হইয়া, ক্রন্বয়্ মধ্যে (আজ্ঞাচক্তে ) 
একত্রীভূত হইবে। প্রাণ ও অপান অর্থাৎ নিশ্বান ও প্রশ্বান এই'ছুইটী বাধ 
মুখ দিবা চালিত না হইয়া, নালিকাবন্ধ, দিয় সমভাবে চালিত হইবে; মুখ 
তখন বন্ধ থাকিবে । বলা আবশ্তক যে বাযুকে এইরূপে চাঁলাইতে গিয়া 
কোন প্রকাব কৃত্রিম উপাঁধ অবলম্বন কবিতে হইবে না। মন ও আসন 
স্থিব হইয়া আসিলে, বাধু আপন হইতে এরূপ নিয়মিত হইয়া চলিতে 
থাকিবে । 

“যোগী যুপ্তীত মততমাগ্সানং বহসি স্থিতঃ। 

একাকী যত চিন্থাত্া নিবাশীবপবিগ্রহঃ ॥ 

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপা স্থিবমাসনমাত্বনঃ 

নাত্যুচ্ছি তং নাতি নীচং চেলাজিনকুশোত্তবং। 

তত্রকাগ্রং মনঃ কৃত্ব! বত চিন্োন্িরক্রিয়ঃ | 

উপবিশ্তাসনে যুঞ্জ্যাৎ যোগমাম্মবিশুদ্ধয়ে। 

সমংকাঁণ শিবোগ্রীবং ধাঁবয়ন্‌ অচলং স্থিবঃ 

তপ্রেক্ষা নাসকগ্রিং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌ 

প্রশাস্তাত্মা বিগতভী ব্র্মচাবিত্রতে স্থিত: 

মণ্ঃ সংযম্য মচ্চিন্তো যুক্ত আদীত মৎপবঃ, ॥ 

গীত। ৬ অধ্যায় ১০-১৪ শ্লোক । 
যোগী ব্যক্তি সর্বদাই মিতাহাবী ও স্ত্রীশুন্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্দি সংযম পূর্বক 

একাকী নির্জন স্থানে বাস কবিবেন ও আত্ম চিন্তায় নিমগ্ন থাকিবেন। একটা 


জ্যৈষ্ঠ] সহজ যোগ । ১০৫ 


পবিত্র স্থানে আদন বচন1 কবিয়া তভুপবি উপবেশন করিবেন। সেই আসনটাী 
যেন অতিশয় উচ্চ নখ ভয় এব* অতিশয় নীচও না হয়, তাহাব লকলেব নীচে 
কুশ থাকিবে, তাঁহাব উপবে অজিন (মুগচম্্ম) এবং অজিনের উপর চেলন 
( বেশম বা পশমেব কাপড ) থাকিবে । আসনটী ধেন স্থিব হয়, অর্থাৎ নড়ে 
চডেনা। সে আসানাপবি উপবিষ্ট হইয়া, চিত্ত ও ইঙ্জিয়ের ক্রিয়াগুলিকে 
নিরোধ কবিয়া এবং মনকে একাগ্র কবিয়া, আম্মার বিশুদ্বিব জন্তা যোগ সাধন 
কবিবেন। যখন আদনে উপবেশন কবিবেন, তখন তাহাব শবীবটী যেন 
সমভাবে থাকে, মর্থাৎ ঝাঁকয। না পড়ে। শবীর যেমন সমভাবে থাকিবে, 
মন্তক ও গলদেশও তেমনি সরল ভাবে থাকিবে , শবীবেব কোন অংশ যেন 
নডে না। অন্ত কোন বস্তব দিকে না তাকাহরা, নিজেব নাসাগ্রের প্রতি 
লক্ষ্য বাখিবেন। এইবপে প্রশ্ান্ত-চিত্ত, নিভীক, যোগী ব্রঙ্গচধ্য-ব্রত অবলম্বন 
কবিয়! মনঃসংযম পুর্র্বক চিত্তে কেবল মাত্র “আমাকে? ধ্যান কবিতে কবিতে 
অবশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।” 

উপরোক্ত কয়েকটা প্রোকে বাজযোগটা সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 
যিনি বাজযোগ শিক্ষা ও সাধনা কবিতে অভিলাধী, তিনি উপবোক্ত শ্লোক 
কয়েকটাকে গুরূপপেশ মনে কবিয়া কার্ষো প্রবুত্ত হইবেন। অবশ্ত এই গুর- 
পদেশ পালন কব এ কার্ষো পবিণত কবা সগজ ব্যাপাব নহে । কাহাবও বা 
জন্ম জন্ম চলিয় যাইতে পাব তথাপি এ গুবপদেশ মত কার্য হইবে না। আবার 
ধাহাব পুর্বজন্মেধ সাধনা আছে, তিনি অতি সহজেই উহাতে কৃতকাধ্য হইতে 
পাবেন। ফলকথা, উপবোক্ত উপদেশ কয়েকট অক্ষবে অক্ষবে প্রতিপালন 
ভিন্ন বাজযোগ 'আর কিছুই নহে । 

ইচ্ছাশক্তিব কার্ধা আমাঁদেব শবীবস্ত নাডী-মগুলী 1)০1৮0101৯ ন$ 9101) মধ্যে 
সর্বদ! চলাঙছে। ভিন্ন ভিন্ন নাডীব ভিন্ন ভিন্ন কার্যা। আমাদেব ইচ্ছাশক্তি 
যখন যে নাডী অবলম্বন কবে, তথন সেই নাড়ীব কাধ্য চলিত থাকে । ইচ্ছা 
মনেব কার্য । মনেব এক প্রকাব বিকাশেন নামই ইচ্ছা! । মনে তিন প্রকারের 
বিকাশ- ইচ্ছা, জ্ঞান ও বাদনা। একই মন এই ভিনভাবে ব্যক্ত হয়; সুতরাং 
ইচ্ছা, মন ভিন্ন আব কিছুই নহে। শবীবস্থ নাভীমণ্ডলীব কতগুলি নাঁড়ী বহি- 
মুখী আৰ কতগুলি অন্তত্দ্রথী। বহিন্ম্ধী নাড়ীতে যখন আমাদের ইচ্ছাশক্তি 

ঙ 


সহ পদ্ছা1 | | নবপ্্যায়, ৯৬২ ০ 


প্রবর্তিত হয়, তখন আমবা বাহ বস্তরতে লিপ্ত হই,_ বাহা বিষয় অনুভব কবি, 
আমাদেব মানসিক শক্তি তখন বাহিবেব দিকে ধাবিত হইতে থাকে । বাঠিবেব 
বস্ততে মন ধতই লিপ্ত থাকিবে, ততই আমব' প্রকৃত সুথে বঞ্চিত হছইব। বাহক 
বস্তুত সুখ নাই, উহাতে মন যতক্ষণ প্রবৃত্ত থাকিবে, ততক্ষণ একটা! 
চেষ্টা বা ক্রিয়া বহিষ্ম্ুথী নাডীতে চলিতে থাকিবে । প্র চেষ্টা শাবীবিক ও 
মানসিক বলক্ষয় ও ক্লান্তি উৎপাদন কবিষা আমাদিগকে অসুখী কবিয়া তুলে। 
মনেব এই অবস্থাটী দুঃখপূর্ণ অবস্থা, ইহাতে সুখ নাই, ইহাকেই বাঁজসিক অবস্থা 
বলে। বজদিক অবস্থায় বাছিবেব কাঁধ্য হয় অর্থাৎ বহিম্মুথী নাভীমণ্ডলী 
তথন কার্য কবে, আব অন্তন্ম্ধী নাডী-মগ্ডলী শথন নিচ্ছিয অবস্থা অবলগ্ধন 
কবে। এই অবস্থায় আমবা কখনও শান্তিলাভ কবিতে পাবি না, সব্বদাই দুঃখ 
পূর্ণ থাকি। 

বহিম্ম্ঘী নাভীব কার্ধ্য বন্ধ হইয়। গেলে, আমাদের ছুইটা অবস্থা সম্ভব হইতে 
পাঁবে। একটী অজ্ঞীনে লীন হহইবা যাওয়া, অপবটী আধ্যান্সিক জ্ঞানে প্রবৃত্ত 
হওয়।। প্রথমটীব নাম-_ মুু্তি ( ্বপ্র-বচ্ছিত নিদ্রা ), দ্বিতীয়ুটীব নাম সমাধি । 
প্রথমটী তামসিক ভাব, ইহাতে স্থথও নাই-__ছুঃখও নাই , একটী মোহ, একটা 
আচ্ছন্ন মাত্র। এই অবস্থায় ইচ্ছাশক্তি বহিন্ম্ধী নাডী-মণ্ডলীতেও থাকে 
না__-এবং অন্তক্সথী কোন নাডীকেও আশ্রষ কবে না। ইচ্ছাশক্তি তখন 
নিদিতা। বাজপিক অবস্থায় থাকিয়া আমবা যখন ছুঃখাদিতে অভিভূত ইয়া 
পড়ি ও শাবীবিক ক্লান্তি অনুভব কবি, তথন এই তামসিক অবস্থাটা আমাদের 
মান্গক হয়। এ অবস্থায় ক্লান্তি নিবাপণ হয় ও দ্ুঃখাদি কিছুবালেব জষ্ট/ দুব 
ভয়। কিন এই তামপসিক ভাব অধ্িককাল স্থায়ী হইলে, শাবীবিক ও মানসিক 
তয় প্রকাঁৰ অবনতি আবন্ত হইয়া, অবশেষে আমাদব ধ্বংদ উপস্থিত য়। 
সমাধি অবস্থ সাত্বিক অবস্থা । ইহাতে অধাম্-জ্ঞানলা-হয়। তখন বহিশ্ুুখী 
নাঁডী-মগুলাব কার্ধ্য বন্ধ হইবা যার, অন্তত্মুখী নাডীগুলি জাগিয়! উঠিয়া মস্ত 
গতেব অলৌকিক সৌন্দর্ধ্য দেখাইভে থাকে , দৈবী শক্তিব উদ্ভব হয় , শবীবের 
সঙ্গে চিত্তব সম্পর্ক বভিত হইয়া, বাহক সুথ-ছুঃখাদিব দ্বাবা আম্ম। স্পষ্ট হইতে 
পাবে না। ইচ্ছাণক্তি ক্রমে স্থক্মতম ও উচ্চতম নাভীমধ্যে প্রবাহিত হইয়া 
দৈবীশতি, স্বর্গীয় জানন্দন্থধা উৎপাদন কবিতে থাকে ; ক্রমে আমবা সুক্াদপি 


জ্যৈষ্ঠ] লক্ষ্য | ১০৭ 


সক্মরভাব প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে চিন্মযম ও জ্যাতিগ্ায়ব সহিত একীভূত হইয়! 
যাই। অন্ুভূতিব বিষয় বলিবাব কিছুই নাই। 
উপবোক্ত ভগবদ্বাকারূপ গুক-উপদেশ অবলম্বন কবিয়াঁ কার্য করিতে 
আবস্ত কব, ত্র উপদেশ অক্ষবে 'অক্ষবে পালন কব _দেখিবে--অনম্ত সুখ, অন্ত 
শাস্তি অদূবব্ধিনী ।* 
ভী/গাবীনাথ শর্বশান্্ী। 


কাম ] লক্ষা । 


শোতোধাবা-বিচঞ্চল তণখণ্ড সম, 
উত্তাল তবঙ্গমুখে অনুষ্টতাডদ্ন, 
আম্মন্ভীণা লক্ষাহীন এ জীবন সম 
অবিবাম বিঘূর্ণিত মোহ আবর্তনে। 


স্পশাাশ পিশাঁশ শা শা শট লি শ্পাশিশািী টি 





সং ভগবানের উক্ত দশম কি ॥ 1 (€121711101 1)1)111 বোথকে হংবাজা।তে 
১০1০101 বলে, বগুলিকে বাহা বা মহত্তবধপেক বাহিবে বাখিতে হ£বে। ইহা প্রমত্্র 


সাঠ।/ণ্য ভেদভাব কব! যা, অপবা অহ শব্দে স্থিব নিশ্চত, সব্বাক্কাক, অথচ এক অতিগ 
চৈতন্য বলিয। বুঝিলে স্প।দি খেলা বলিষা মনে হয ও পড়িযাঁ যায়। 

ছুই চক্ষু, দুইটা দৃষ্টি! জীব বা 'ভিন্্র অহং'দৃষ্টি, ভহা দক্গিণাগ্রিতে প্রতিষ্ঠিত, দ্বিতীয় 
'সব্ব' বাঁ বনৃত্ব দৃষ্টি--ইহা আহবনীয অগ্রি। এই ভু প্রকার দৃষ্টি বা বৌপ, মনেৰ অতীত, 
এক অছৈত অতিগ দৃষ্টি আছে, উহা। দেবাঁদিদেবের তৃতীষ নযন, ইহার আলোকে অহ্‌ং 
মমাজসক কাম দগ্ধ হয়। 

প্রাণ ও অপান, জীবনীশক্কিব অহং না উচ্চ ও বস্ত্র বা অধোমুখী গতি বা প্রবণতা । 
এই দ্বহট। মুখ দ্বার। প্রকট হইয়া বিশিষ্ণ শান্ত বা বাঁক্যভাবে পবিণত হইয়া, ভেদাজ্সক আমি ও 
ভেদস্থিত বস্তবূপ ধারণ কবে। সেই জন্য এই ছুই বাঁধুকে নাঁসিকাঁৰ মধ্য, কেবল 'পুণ্যগন্ধ 
পৃথিব্যীধু' বপে আত্মাতে একত্রে সংযমিত করিতে হইবে । 

শুচিদেশকি? আত্মার আমন কোথায়? কোথাঁষ মনের একাগ্রতা হয? একাগ্রত। 
কি? চিন্তে ইন্দিয় কিৰপে সত্যত হয়? ইত্যাদি বিষষেব উত্তর পাইলে আমরা বাধিত 
হইব। পংন”। 


১০৮ পন্থা । | নবপর্ধ্যাষ, ১৩২৭ 


বিরাট এ স্থ্টিরাজো বিভিন্ন আবাসে, 
কম্মবত জীবকুল বাঞ্চিত সন্ধানে । 
কিন্ত ঘোব বিড়ম্বনা , সুদীর্ঘ প্রবাসে 
বদ্ধ আমি মায়াপাশে উদ্ভাস্ত পবাণে 
অতৃপ্ত বাসনা গহ অপূর্ক কল্পনা 
অনিত্য পুলকে স্থজি সাধেব স্বপন 
ভূলায়েছে সাব লক্ষা, অপূর্ণ সাধনা , 
বিনিদ্রিত তাই মোৰ প্রবুদ্ধ চেতন। 
জিমাঝে পবাশক্তি আনন্দদাঁয়িনী 
কহে আঙ্ি একি খাঁণী “বে প্রমত্্ মন । 
ছাঁচ বে অবিদ্যা-মাধা চৈতন্ত নাশিনী) 
পূর্ণব্রহ্ম-অংশ তুমি, লক্ষ্য নানাযণ।”, 


শসতীশ্চ্দ চক্রবর্গী। 


অর্থ | সম্মোহন-বিছ্য। | 


(5) 

বেদভূমি আমাদের ভাব্তবর্ধ সর্ববিগ্তাব জন্স্থান বা প্রকাশ-ক্ষেত্র । যখন 
গীক দেশে বিদ্যাব প্রকাশ,হয় নাই যখন মিসব দেশে গাবামিডেব ভিত্তি স্কাপনা 
হয় নাই, তাহাবও বনু পূর্বে, অতি প্রাচীন কালে, আমাদিগের পুজ্যপাদ খষিগণ 
বহু আফ্াসে, শত সহস্র বলব সাধনা কবিয়া, বহু আলোচনা ও গবেষণা দ্বাবা 
মানবেব মনেব তত্ব ও ক্ষমতা সকল স্থিব কবিতে সমর্থ ভইয়াছিলেন এবং 
তাহ! আমত্বও কবিয়াছিলেন। তীহাদেব এই জ্ঞানেব প্রভাবে, এমন কি, হিংস্র 
ব্ন্ত জনক ও পণ্ড পক্ষিগণ তাহাদের প্রতি হিংসাবৃত্তি ভুগিয়া, তাহাদেব বশতাপন্ন 
হইত এই বিজ্ঞান প্রভাবে সসাগবা পৃথিবীব একচ্ছত্রী সম্রাটের মুকুট ও 
তাহাদের পদতলে বিলুষ্ঠিত হইত। সেই সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতা ও 
অসাধারণ কার্যকলাপ এক্ষণেও তীহাদিগকে জগতেব শীর্ষস্থানীয় কবিয়া 


বাঁখিয়াছে। 


জ্যৈষ্ঠ] সন্মোহন-বিদ্যা। ১০৯ 


মনোধিজ্ঞান ও তাঁহাঁব প্রয়োগ সন্মোহন-বিগ্যা ভাবতের ধন হইলেও, 
ইহাব কণিকামাত্র পাশ্চাত্য দেশে বিস্তাব লাভ করিয়া, অল্পদিন বিজ্ঞানমধ্যে 
পবিগণিত হইয়াছে। ইহাই পাশ্চাত্য জগতে প্রথমে মেদ্মেবিসম্‌ (11৩৬ 
15:19) ) ও পবে হিপ নটিসম্‌ ( 1151)710916150 ) নামে খ্যাত এই বিদ্যা 
প্রভাবে পাঁশ্চাতা বিজ্ঞান-জগতে কিছুকাল যাবত স্ুলস্থুল পড়িয়। গিয়াছিল, এবং 
ইহাঁবই বিস্তৃ*প্রভাৰে ভাবতেব ধন আবাব ভারতে ফিবিয়া আসিয়া ভাবত- 
বাসীব নিকট নূতন কলেবরে পরিচিত হইতেছে । 

প1শ্ত্য জগতে ছুই ভাবে এই বিছ্াব গ্রয়োগ হয়। প্রথমতঃ- বজমঞ্চে, 
ইহাব ক্রিয়া-কৌতুক প্রদ খেল! দেখান হয়, দ্বিতীয়তঃ_-ইহাকে বোঁগমুক্তিব জন্ত 
প্রায়াগ কৰা হয়। প্রথমটা বিভূতি মাত্র, তাহাতে লৌক“মনোবঞ্জন হয় বটে, 
কিন্তু সমাজেব ও মানব জাতিব বিশেষ কোঁন উপকাঁবে আইসে নাঁ। দ্বিতীষটাব 
উপকাবিতা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকাব করেন। বন্ত বোগী ওষধ:লবনে 
উপকাব না পাইয়া, অবশেষে এই সম্মোহন বিগ্ভাব আঁশ্রয় গ্রহণ কিয়া বোগমুক্ত 
ঈইপাছেন ও হইতেছেন। পাশ্চাত্য জগতে ইহাব সাহায্যে কত দুবাবোগা 
বোগেব কখল হইতে মানবকে মুক্ত কবা হইতেছে । বৌগমুদ্তি বা 
আবোগ্য কবাই পাঁশ্চাতা জগতে ইহার যুখা উদ্দেশ্ত । কিন্তু ইা যে আমাদের 
আম্মান্থভূতির সাধন, এতদ্বাবা যে সাঁধনা-বিমুখ মানব অনিচ্ছা সত্বেও ভিতরের 
তত্ত-সকলেব আভাষ পাঁর ও তন্দাবা আপনাঁব গন্তব্য পথেব ইঙ্গিত পাইতে 
পাবে, দে মতপ্রয়োগেব কথ! পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ উল্লেখ নাই। ইহা 
আমাদের মানসিক ও ধর্মোন্নতিব পম্থাব কি সাহাধা কবিতে পাবে, তাহা বর্ণন 
এই প্রবন্ধেব মুখা উদ্দেশ্ত । প্রথমে আমব1 পাশ্চাত্য সম্মোহন-বিস্তাব ইতিহাস 
বর্ণনা ও তৎসঙ্গে এই শাস্ত্রজ্জ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেৰ মতামত বিবৃত করিব। 
ক্রমশঃ ইহাব সাহায্যে মনস্তত্ব (175৮0101087) ও ধর্মের অনুশীলনে যে 
উপকাব সাধিত হয ও তদ্দাৰা হিন্দুধন্মেন ও দর্শনেব মুখ্য তত্বের যে আভাস 
প্রাপ্ত তওয়। যায়, তাহাও বলিবাব ইচ্ছা আছে। মানব আপনাপন শ্বভাবাগ্রসাবে 
বিদ্যা মাত্রেবই প্রক্মোগ করে। বিজ্ঞানভাঁবে প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাতা জগৎ বৈজ্ঞানিক 
আলোচনায় তৃপ্ত। ভাবত বর্থের ও সাঁধনাঁব ক্ষেত্র এবং এ দেশে বিদ্ভার 
প্রয়োগ একদিকে মানবেব এহিক ও পাঁবমার্থিক মঙ্গলেব নিমিত্ত এবং অপরদিকে 
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নিগুঢ আধাজ্সিক তত্বনকল উদ্ভাবন কবিবাব জগ্ত । মানবের প্রকৃত মঙ্গলে 
সকল বিদ্যারই পরিসমাপ্ডি, ইহাই আর্ধাগণেব দীক্ষা ও শিক্ষা । 

পাশ্চাত্য সম্মোহন-বিগ্ভাব হল অন্থপন্ধান কবিতে হইলে, মেম্মাবেব জীবন. 
কালেব পুর্বে অস্সন্ধ'ন অশাবশ্যক; কাঁবণ, ভাহাবই সময হইতে এই বিষয়ে 
বৈজ্ঞানিকগণেব দৃষ্টি আকুষ্ট হয়। মেনস্মাৰ একজন জাম্ম্ানদেশীধ চিকিৎসক 
তিনি ১৭৩৩ খুষ্টান্দে জন্মগ্রহণ কৰেন। এই মৃহাপুরুষই সর্ধপ্রথমে ভৌতিক 
স্ক্মু প্রাণতত্ব ও জীব-সাম্মাহনতত্ব (5571770117)8071০01507) সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
জগতের চিহাকর্ষণ কবেন। তাহাব মতে সমগ্র জগতে এক প্রকাব তবল 
শক্তিণীল পদার্থ বিদামান আছে। এই পদার্ঁ মানবাদহে আাধুমণ্ডলে পর্যযাপু 
পরিমাণে পবিলক্ষিত হয়| যে মানাবব দেতে এই তবল পদার্থ বা দ্রব্য পর্ম্যাপ্ত 
আছে, তিনি বোগীব শবীব তাহার কিঞ্চিৎ অংশ দিয়া তাহাকে বোগমুক 
কবিত পাবেন। মেন্মাব বোগ মাণবাগা কবিবাব ভুণ্ঠ শবীবেব ব্যাধিমৃক্ত 
স্থানে তস্তার্পণ কবিযা এই জীবনী শক্তি দান কবিতন। 

১৭৭৮ খুষ্টান্দ মেস্নাব পাঁবিস নগাণ গমন কবেন ও বন্ত বোগী আবোগা 
কাবন। শথায় তীঙহাব অদ্ভুত ক্রি়াকলাপে ভত্রতা অধিবাঁসিগণ অতীব 
(বস্মগাবিষ্ট *ন, এবং অনেকেই কাভাব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবেন। যদিও চিকিৎসক 
মণ্ডলী তীহাঁব মত লমর্থন করবেন নাই, ভবাঁচ সাঁধাবণ লোকে তাহার অদ্কৃত 
ক্ষনতাঁয় আকুঈ ভইয়' বাগ মাবাগাব প্রাণী ভইত। এইবপে তিনি বহু সম 
লোককে যখন বৌগমুক্ত কবি”ত লাগিলন, তখন এ বিষয়ে বালী বাঁজপুরুষগণেব 
দৃষ্ট পডিল। ফলতঃ এই বিষষেব ভা সংগ্রহথেব লিমিত্ত চিকিৎসক ও বিজ্ঞান- 
স্ভাব সভাগণ”ণক লইয়া একটী অনুসন্ধান দমিতি গঠিত হইল। এই সমিতি 
মেস্মাবব ঘটনাগুলিব সভাতী স্বীকাৰ কবিলেও, তাঠাব উল্লিখিত জীবনী-শক্তি- 
সঞ্চালন মতটী সমর্থন কবেন নাই । উক্ত সমিতিব সভ্যগণ এরূপে আবোগ্য 
রোগিগণেব কল্পনা বা বিশ্বীপমূলক বলিয়া মত প্রকাশ কবেন, এবং মনোঁজ বলিয় 
তাহাতে সর্ধাম্ক্িকা প্রবুত্তিব স্থান নাউ, তজ্জন্ত উচা বৈজ্ঞানিক ভাবে 
অনুসন্ধানের অযোগ্য বলিক্কা পবিত্যাগ কবেন। 

পবে ১৭৮৪ খুষ্টাঝে বাঞ্জকীধ চিকিৎস| সভাব সভাগণকে লইয়া! আর একটা 

সমিতিগঠিত হর । ত্বাহাদেব মতও বিরুদ্ধ ভাব ধাবণ কবে ও তাহার ফলে 
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ফরাশী দেশে মেস্মাবের প্রতিপত্তি একেবাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইবপে 
বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতগণ কর্ভঁক অপদস্থ হইয়া, মেস্মাব ফবাপী নগব পবিত্যাগ 
কবিতে বাধ্য হন এবং স্বীয় জন্মভূমি জান্ম্যানী দেশে অজ্ঞাতভাবে তাহাব শেষ 
জীবন অতিবাহিত কারী, ১৮১৫ খুষ্টান্ে ইঙলোক পবিভ্যাগ কবেন। 
এবন্প্রকাঁব নানা বিদ্ধ সত্তেও তিনি বহু শিষ্য বাখিয়া গিয়াছেন। তাগহাবাই এখন 
তাহাব নাম অনুসারে $1০১1০:15 বলিয়া অভিহিত ও তাহা আবিদ্বৃত 
তত্বটী ৯15১10611৮5 নামে খ্যাত । 

১৭৮৪ খুষ্টান্বে এই বিদ্যাব দ্বিতীয় স্তন (211) আদব হয়। এই সময়ে 
মেদ্মাবেব একজন শিষ্য কিম স্ুযুণ্তি 2১100176101 077050)5৭% অবস্থা 
আনিকা করেন। উহাব প্রধান লক্ষণ 'এই যে, এই অবস্তায় সুষুগ্ত ব্যক্তিব 
মনোভাব এবং কাধ্যকলাপ স্বেচ্ছানুযাক়ী চালন। কবিতে পাবা যায়| এই অবস্থায় 
পবচিত্তেব বোধ 11708017601 ও অতীন্দ্রিয় দশন (০1477৮0১2106 
প্রভৃতি তথ্যগুলি দৃষ্ট হয়। তাগাব সমসাময়িক পেটিটিন নামক একজন 
চিকিৎসক এপ সুষুপ্ত ব্যক্তিগণেব শবীবে অসাডতা উৎপাদন কবেন। 
এই মমষে বাষ্টবিপ্লবে ফবাপা" দেশ পাবিত গওয়ায়, এ বিষষেব আলোচনা 
লুপ্ত প্রা হইয়া পড়ে । 

১৮১৪ খুষ্টান্ে ভাবত-প্রত্যাগত ফেবিয়া (1:০1) নামক জনৈক সাধুব 
বত্বে প্াবিস সহবে পুনবায় উহাব অনুশীলন পুর্ণমাত্রায় আব্ত হয়। ভিনি 
সপ্রমাণ কাবেন যে, সন্মোন শক্তিব ক্রিয়া মনোজ , কিন্ত খাহাব মত অতি অল্প 
লোক কর্তক গৃহীত তইয়াছিল। পক্ষান্তবে মেদ্মাবেৰ মত অনিবার্ধা ভাবে 
প্রাধান্ত ও বুদ্ধি পাইতে লাগিল । তাহাণ মংাবলঘ্িগণ পাড়িত বাক্তিগণকে 
নিবাময় করিতে লাগিলেন । তাভাবা অন্ধ ক দৃষ্টিশক্তি ও খঞ্জকে চনচ্ছক্তি প্রদান 
কবিতে লাগিলেন । ইহাতে ফবাদী দেশে পুনবায় ঘোৰ আন্দোলন উপস্থিত 
হইল এবং তাহা ফলে বে মৈম্মব তত্ব পাব্ব বৈজ্ঞাশিক অনুসন্ধানে অযোগ্য 
বলিয়া পবিত্যক্ত হইযাছিল, পুনবাঁয় ভাহাঁব নূতন ভাবে তথ্যানগুসন্ধানবণল্স ফরাসী 
দেশের চিকিতৎসক্ক-সভাব কতিপয যোগ্যতম সভা লইয় একটী তৃতায় সমিতির 
অধিবেশন হয়। মৈষ্মৰ তত্বেব বোগ আরোগ্য কবিবাৰ শক্তি অ'ছে কি না, 
ইহা! নিবপণ করাই এই সমিতিব মুখ্য উদ্দেশ্ত ছিল। উক্ত সমিতি ছয় বসর 
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যাবৎ ক্র্ধা কবিবাব পব ১৮৩১ খুষ্টাব্ধে উল্লিখিত বিষয়েব পক্ষে মত প্রকাশ 
কবেন, কিন্তু ছুঃখেৰ বন্থব যে, ফবাসী বিজ্ঞান-সভ1 উক্ত মত প্রকাশ কবিতে 
কুম্ঠিত হন। 


(ক্রমশঃ ) 
শ্রীদেবেন্্রনাথ বায় । 
কলিকাতা হিপনাটিক বিদ্তালয়েব অধ্যাপক। 


শী শা 


অর্থ ] প্রস্থান-ভেদ । 
( পুর্বপ্রকাশিতেব পব।) 
( পরমহংস পবিব্রাজক শ্রীমণ্ড মধুসুদন-সবস্বতী-বিবচিত) 
(৩ ) 
বেদাঙ্গঘটকেব মধ্যে ব্যাকবণ তৃতীয় অন্ধ । যাহাব বা যে শান্ত্রেক, 
দ্বাবা শক্পমূণহব ব্যুৎপত্তি (পদ ও পদার্থে সম্বন্ধ প্রভৃতি ) জানা যায়, তাহাকে 
ব্াযাকবণ শাস্ত্র বলে ১* অগবা পদ এবং তাহাব অর্থ, লিঙ্গভেদ প্রভৃতিব সংস্কার 
যদ্দাব। হয়, তাহ'কেও ব্যাকব্ণ বলা যায়। বি-আ1-কৃ*অনটু ব্যাকবণ। 
এই ব্যাকবণ আট ভাগে বিভক্ত ও আটজন মহধি-প্রনীত। (১) ইন্ত্রবিবচিত,-_ 
এদ্দ ব্যাকবণ (২) চন্ত্র-কৃত, হান্দ্র ব্যাকবণ, (৩) কাশকত্স-ক ত, 
কাশক্চতন বাকবণ (৪) অপিশলা মুনিকত,আপিশঙ্গীব ব্যাকরণ (৫) 
শাকটারন ( ১) পাপিনীঘ্স ব্যাকবণ (৭) জয়ন্ত কত ব্যাকরণ (৮) দ্িনেন্ত্রবুদ্ধি- 
কৃত ব্াাকবণ। এই আটটি ব্যাকবণ শাস্ত্র দ্বাবা লৌকিক ও বৈদিক শব্- 
বাশিব দ্ব, প্রকৃতি, প্রতায়, উচ্চাবণ, পদলৎগ্কাব প্রভৃতি পবিজ্ঞাত ভইয়া 
সংক্কগাদি শান্সেব লিখন এবং কগনাদিতে বিশেষভাবে নৈপুণ্য লাভ কব! যায় 
বলিয়া, বিজ্ঞগণ উক্ত শান্ত্রকে ব্যাকবণ শাস্ত্র নামে অভিহিত কবিয়াছেন। 








* “ব্যাক্রি,স্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা যেন তৎ ব্যাকরণম্‌।" 
+ "পদসংস্ববণং হি ব্যাকবণম্‌।” 
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বান্মীকি * রামায়ণে নবম সংখ্যক ব্যাকরণেরও প্রস্তাব দেখিতে পাওয়া 
যায়; এবং “ভীতত্বনিখি” নামক গ্রস্থেও নবম সংখ্যক ব্যাকরণেব নাম লিখিত 
আছে ;_-যথা,--(১) শ্ত্র ব্যাকরণ, (২) চান্ত্র, (৩) কাশকতন, (৪) কৌমার ব 
কলাপ, (৫) শাকটাযক্নন,(৬) সাবস্বত, (৭) আপিশল, (৮) শাকল (৭) পাণিনীয় 11 
দেবাদিদেব শ্রীমন্মহেশ্বব-প্রোক্ত মাহেশ্বব-ব্যাকবণ অধুনা বিলুপ্ত। কিন্ত 
পাণিনি প্রণীত অগ্টাধ্যাীব প্রথমেই ১৪টী সুত্রই মহেশ্ববোক্ত বলিয়৷ সর্বজন- 
প্রপিত্ধি আছে! ভাবতাচাধ্য বলিয়াছেন, “ব্যাপদেব ব্যাকরণ বারিধি হইতে 
যে পদবদু সমূহ আহবণ করিয়াছিলেন, সে সমুদয় কি গোম্পদ স্বরূপ পাণিনিতে 
আছে ।” ইহা দ্বারাও মাহেশ ব্যাকবণেব সত্বাব উপলব্ধি হয়। 

কথা-সবিৎ সাগবেব প্রথম কথা পীঠকের চতুর্থ তবর্গে লিখিত আছে, যে 
“মহর্ষি উপবর্ষেব শিষা সমূহের মধ্যে পাণিনি অতিশয় মন্দ-বুদ্ধি ছিলেন। উপবর্ষ- 
পত্বী-উপ।ধ্যাঁয়ীব পরিচধ্যা ও সেবার সময়ে, অতিশয় ক্লান্ত পাণিনি, উপাধ্যায়ী 
কর্তৃক জড়বুদ্ধি বলিয়া! ভতসিত হন।শ উপাধ্যাকী তাহাকে বিদ্যাভ্যাসেব জন্য 
প্রবণ কবেন।& অনন্তব ক্ষুপ্রমনা পাণিনি বিদ্যালাভেচ্ছায় হিমালয়প্রাস্তে কঠোর 
তপশ্চর্যাদ্ধাব' ভগব!ন্‌ অদ্ধেন্দশেখবকে পরিতুষ্ট কবিয়া, মহাদেবের মুখ হইতে 
সকল বিদ্যাব মুখ-স্ববূপ ব্যাকবণ শাস্ত্র লাভ কবেন” ।২ সেই সময়ে চতুর্দপটা 
স্ত্রেব উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, অনন্তব তাহার বব প্রভাবে পাণিনি সুত্র সমূহ বচন! 
কবিয়াছেন। ছাশগগ্যোপনিষদে ব্যাকবণকে “পঞ্চম বেদেরও বেদ” বল। 
ভইয়াছে। তগ্ভাষ্যকাব তথায় বলিয়াছেন,_-“ভাবত পঞ্চম বেদেব ব্যাকবণ 
বেদন্বরূপ।” যেহেতু ব্যাকরণ দ্বাবা পদ সমুহেব বিভাগাদি ও খগবেদাদি শাস্ত্র 
পবিজ্ঞাত হওয়! যাঁয়। 


* “গোহয়' নব ব্যাকরণার্থ বেত” | বামায়ণে । 
1 “পাণিনীয়ঃ মহাশান্তং পদসাধুত্ব লক্ষণং"_-( পবাশবোপপুরাণং ) 
£ “অই উল্” ইত্যাদি “হল” ইত্যন্তং তের্দশ শবত্র মাহেশং। ইতি মাহেশ্ববাণি শত্রাণ্যনাদি 
সংজ্ঞার্থানি” মহেশ্বরাদাগতাঁনি মহেশ্ববেণ প্রোত্তণনি ইতি বা তদর্থং | 
ধর “যান্ার্জহার মাহেশদ্বাসেব্যাকরণার্ণ বাৎ। 
তানি (কং পদরত্বানি সন্থি পাণিনি গোম্পদে' ॥ 
| "'অথ কালেন বর্ষস্য শিণ্যবর্গোমহ।নভূৎ। তত্রৈক পাণিনির্ণাম জডবুদ্ধিতরোইভবৎ | 
১ স স্শন্য। পরিক্রিষ্ঠঃ প্রেষিতৌ বর্ষভা ব্যায়) ৷ তত্র গচ্ছন্তপসে খিন্রে। বিদ্যাকামো৷ হিমালয়" ॥ 
তত্র তীত্রেণ তপন তোষধিত। দিন্দুশেখরাৎ। সব্ববিদ্ মুখং তেন প্র(প্তং ব্যাকরণং নবং | 


ণ 
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“বাগ বৈ প্রাচীমবদৎ” এই শ্রুতির দ্বারা কেহ কেহ শৌত, ন্ধ ব্যাকরণের 
অনুমান করেন। 

“সর্বাত্র শাকল্যল্য” (পাঃ ৮৪1৯২ সঃ) “শাকলাছ!” €(৪1৩।১২৮ পাঃ সঃ) 
এই সুত্র দ্বারা শাকলা খধি-রচিত ব্যাকরণ, সহজে অন্মিত হয়। শাকল খষির 
্বীয় নামে শাখা ও কর্নুত্র আছে। শাবল খঁষিব উক্ত বা অধীত গ্রন্থই শাকল্য 
নামে খ্যাত | “বাস্প্যাপিশলেঃ (পাঃ সঃ ৬১৯২ )) এই সুত্র বাবা আপিশালি 
মুনির মতের প্রাচীনত্ব ও তীহাব রচিত ব্যাকবণেব প্রমাণ হয়। কলাঁপ 
ব্যাকরণে টীকাঁকাঁৰ ছূর্ম সিংহও আপিশলেব মত বহু স্থানে উদ্ধত করিয়াছেন । 
( কলাপ-নাম প্রকরণ ৬ষ্ট স্থঃ টাকা) উক্ত পাণিনি হ্ত্রের বার্তিককাঁব 
বলিয়াছেন, স্ত্রেতে 'আপিশল গ্রহণ” পৃজার্থ। 

“ব্যোল ঘু প্রযত্বতবঃ শাকটাষনন্ত+ (পাঃ স্থঃ ৮৩।২০)। এই স্থত্র দ্বাবা 
শাকটায়ন ব্যাকরণের পূর্ববর্তিত্ব ও ন্বাতন্থ্য প্রতীত হয়৷ 

কলাপ ব্যাকরণের পবিশিষ্ট প্রণে 2 শ্রীপতি দত্ত স্বীয় গ্রন্থে শাকটায়নেব মত 
বহুবার উদ্ধৃত কবিয়াছেন। এখন এই ব্যাকবণ মুদ্রিত। তথাচ শ্রপাত দত্ত 
( পরিশিষ্টে সঃ ৪৯) “শাকটায়নস্ত্রপক্ষেমলৌপমাল্রমাই' যথা “সন্বর্তীঃ “চাল্তরস্ত 
রেকমাত্রে নিষেধঃ” (লন্ধি প্রকবণ প্রি ১ম, সঃ ৮*)। “ইম পাণিনীয়মচান্দ্র ৮ 
(স্থঃ €৮)। “চান্ত্রস্ত বিধিবেবৈষ নাত্রিয়তে” (সঃ 3৩)। “বৎসতবমণাদৃতা 
“বংসর; ইতি কাতন্ত্, গতপগ্রলি, শাকটায়নাদীনাং” | 

£কলাপিনোহ্‌ন্” (পাঃ সঃ 81৩১৮ ) | “কলাপি বৈশম্পায়--” (পাঃ সঃ 
৪৩১০৪ )। “কলাপি অশ্বথ যববুসা” €পাঃ স্থঃ 8৩1৪৮) কলাপি কর্তৃক 
উক্ত ব। অধীতকে কালাপ বলে। কলাপি ( মযৃব) পুচ্ছ হইতে প্রথম ত্র 
নির্গত বলিয্বা, এই ব্যাকরণেব নাম কলাপ। ইহার “কাতন্ত্র ও “কৌমার” নাম 
খ্যাত আছে। কার্তিকেয়েব কৃপা লব্ধ বলিয়া কৌমার বলে। অগ্নি পুরাণের 
শেষ ভাগে ইহা অভিহিত হইয়াছে । খগাদির প্রাতিশাখ্যে এই কৌমাব 
ব্যাকরণের অগ্রূপ বনু সুত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 

“মহাদেবের মুখবিনির্গত “সিদ্ধ” এই শব্ধ শ্রবণ কবিয়! *, কৃমাব স্বীয় 


ক শঙ্করন্ত মুখাদ্বাক্যং শ্রত্বী চৈব ষডাননঃ। লিলেখ শিখিনঃ পুচ্ছে স কলাপ ইতি স্মতঃ 
কলাপচন্দ্রিক] | 





জ্যৈষ্ঠ ] প্রত্যাবর্তন | ১১৫ 


বাহন মযূরের পুচ্ছে এ শব্দটা লিখিয়! বাথিয়াছিলেন বলিয়া, এই ব্যাকরণকে 
কলাপ-ব্যাকবণ বলে। অপরাপর নিবরণ কথা-সরিৎসাগরে এবং কলাপের 
ব্যাখ্যা কবিরাজ গ্রন্থের প্রথমে আছে । মীমাংসাদর্শনের ভাষোও কলাপান্ুুষায়ী 
“আধ্যাত'*-- প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া! যায় । পাণিনি ভিন্ন যে 
কয়েকখানি ব্যাকরণ দেখিতে পাঁওয়া যায়; তম্মধ্যে কলাপ ব্যাকরণই সর্বোত্তম | 
যেহেতু ইহাব স্থত্র খুব দবল, লহজবোধ্য, বিচারপ্রণালী অতি বিশদ, এবং 
আকাবে বৃহত্তব, টীকাব বাহুল্যও অধিক । মুগ্ধবোধেব হুত্রগুলি হর্বোধ্য, তদ্থার! 


ভাষাজ্ঞানও ভালরূপে জন্মে না এবং আকাবেও লঘু । 
(ক্রমশঃ) 


শ্রীঈশ্ববচন্ত্র সাংখ্যবেদা স্ততীর্ঘ। 


অর্থ] প্রত্যাবর্তন ৷ 


( পুর্বপ্রকাশিতেব পব।) 

তখন বডদিন,-দহরময় খুব ধুম। চারিদিকে খুব আমোদ প্রমোদ ; নাচ 
গান, তামালা, আমোদের ছড়াছড়ি । এ হেন আমোদের দিনে,--আননের 
আহ্বানে নরেশও স্থির থাকিতে পারে নাই। সেও ইয়ার বন্ধু লইয়া পান্লী ভাড়! 
করিয়া, মদের তরঙ্গ ছুটাইয়, গানের হিল্লোল তুলিয়া নেশ। ও স্কত্ির তুফানে 
গ| ভাসাইয়া, ৬কালিঘাটে উপস্থিত। মস্ত পথে কেবল গান ও স্ফ্তি, আমোদ 
ও টল্লাম চীৎকার ও হর্রা 

পান্সী ছুই একবার টলিয়া ও দোল খাইর। তীরে ধ।কা লাগিয়। থামিয়। 
গেল ,__পান্পীর স্তায় আরোহিগণও ছুই একবার টলিয়।, দোল খাইয়। ও যেন 
কতকট, ধাক। লাগিয়া নিঙ্তান্ত হইল। 

নরেশ যখন নৌকার 'খোল' হইতে বহির্গত হইয়া 'পাটাতনের, উপর 
দাড়াইল, তখন এক বাক্তি শ্নান করিতেছিল। লোকটা দীর্থাকার,*কৌপীন মাত্র 
সার,--অত্যস্ত ক্ষীণ ও কুশ, েন দুততিক্ষপীড়িত বা বধদিন অনাহারক্লি্ট | লোকটা 
অনিমেষ-নয়নে নরেশের দিকে কি যেন কৌতুহলপরার়ণ হইয়া চাহিয়া! রহিল। 
নরেশও সেটা লক্ষ্য করিল। 


১১৬ পন্থা! । [ নবপধ্যাঁয়, ১৩২০ 


পণ্চাৎ হইতে একজন বন্ধু ধান্ক' দিয়া বলিল__“আরে কি (দেখছ? দেখছ 
না ৪টা একটা ৮251001)0 [92)1170-4101061) জানোয়ার ।” 
নবেশ বাধা দিয় বলিল “আরে দাড়াও না, দেখাই যাক” 
বন্ধু। ৮[)-_-1017 ০৪৪৫৭, সরে পড়' নহিলে এখনি পম্সার জন্য ভ্যান 
ভা'ন্‌ কব্ণব।” 
লোকটা হাতছানি দিয়া নরেশকে ডাকল। নরেশ নিকটেযাইবে কিনা 
ইতস্তত: করিতেছে, £মন সময় দলের একজন বাধ! দিয়া বলিল, “আর কোথা 
যাবে? তোমার এতই ভ্ডাব লেগ থাকে ত+ লোকটাকে ছু'একটা পয়সা 
দিয়ে পাতলা হয়ে পড় ।৮ নরেশ ভাবিল “দেখাই ষাক্‌না। লোকটা যখন 
ডাকিতেছে, তখন নিকটে গেলেই বা ক্ষতি কি?” লৌহ যেমন চুষ্ধক দ্বারা 
আকুষ্ট হয়, সেও তেমনি যেন কতকটা অকজ্ঞাত-সারে আকৃষ্ট হইতেছিল। 
নিকটে যাইলে লোকটী বলিল “বাপু! এ সব ব্যাপারে তুমি বেশ স্থথ 
পাও কি ?”” তাঁহাব স্বর আদেশব্যপ্তক। নরেশ ভাবিঘ্লাছিল-_-লোকট। ভিখারী । 
ম্বতরাং একরপ প্রশ্নের জন্ত মোটেই প্রস্তুত ছিল ন!, ঈষৎ কিংকর্তব্য বিমুঢ » 
হইয়া গেল । 
লোকটা বলিল ;“বল লচ্জ। কি? তুমিকি সুথ পাও?” নরেশ অন্তমনস্ক 
ভাবে উত্তর কবিল, ' হা, স্থখ পাই বই কি?” 
লো । “আমিও তাই ভাবিতেছিলাম; স্থথ না পাইলে এরূপ করিবেই 
বা কেন ? 
নরেশের এসব কথ! বড ভাল লাগি:তছিল না; নিষ্কৃতি পাইলেই সে ৰাচে, 
অথচ কৌতুহছলও হইতছিল,_এ অক্ঞাতকুলশীল ভিখারীর এবরূগ প্রশ্নের 
অর্থকি? 
লে'। “তাহলে এ সমস্ত আমোদ প্রমোদ স'খর জন্যই কর, কেমন কি না: ?” 
ন। (কতকটা বাধা হইয়া) “ই| তা” বই কি? মামোদের জন্তই করি ?* 
গো । “আচ্ছা আমি যদি এর চেয়ে ঢের বেশী আনন্দ দিতে পারি, তাহ 
£হ'লে এ সব ছাডিবে কি? তোমার ত” শখ পেলেই হ'ল।» 
নরেশ বিশ্রিত , সে এরূপ কথাবার্তার অগ্রমান পর্য্যস্তও করে নাই; এখন 
পে বড বে-কায়দায় পড়িয়াছে। কেন ন! পূর্ব্বেই বলিয়াছে যে মামোদের জন্যই 


জ্যৈষ্ঠ ] প্রত্যাবর্তন । ১১৭ 


এ লব করে। কাজেই কতকটা বাধা হইয়া, মৌখিক ভাবেই বলিল, যে “হ। যদি 
ইহা অপেক্ষা কৃতি ও আমোদ দিতে পারন, তবে কেন ছাড়িব না! 1 

লো। “বেশ কথা । ঘ্দি না দিতে পারি তা” হলে অবশ ছাড়িওন1,-- 
কিন্ত যদি পারি তা'হলে ছাড়িবে ত” ?” 

নরেশ এতক্ষণ কথাবার্তা কতকটা রহস্ত ভাবেই লইয়াছিল। কিন্তু এগন 
স্বীকার করিয়৷ মুস্কি:ল পড়িয় ছে, কাজেই বলিল “ই। দিতে পারেন ৩” কেন 
ছাডিবন1)৮ 

লো। “বেশ, এই গঙ্গাতীবে, তীর্থ গ্কানে কথ! রহিল। তুমি আমার সহিত 
আগামী মাঘী-পূর্ণিমার দিন বালীতে ৬কল্যাণেশ্বরের মন্দিরে সাক্ষাৎ করিও । 
আমি এখন চলিলাম।” 

লোকটা আর কোন উত্তরের অপেক্ষ। না করিয়াই জনস্রোতে মিশির। গেল। 
নরেশ দেখিল-_সে প্রকাবাস্থরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । 

কথাবার্ত। দেখিছ্া জনৈক বন্ধু বিদ্রুপ করিয়া নরেশকে বলিল “ভালুক 
আসিয়! কানে কানে কি বলিয়া! গেল ?, 

ঈষৎ হাসিয়া সে উত্তর করিল “ভালুক বলিয়া গেল, যে বিপদের সময় 
যাহার ফে.লয্া গলায়, সেরূপ বন্ধু ক কদাচ বিশখ্বাগ করিও না” । 

নরেশ স্ক্তি করিয়া! কালীঘ!ট হইতে ফিরিগ বটে; কিস্তুসঙ্জে সন্ত্রে একট। 
দরশ্চন্তার বোঝা বহিম্তা আনিল ভাবিল মঠ্য ক? সত্যই কিলোকটা ইহা 
অপেক্ষা অধিক আনন্দ দিবে; কাঁজগুলা যে ভাপ নহে, তা" নরেশ অবস্থাই 
বুঝিতে পারিত ; মধ্যে মধো অম্পট নপ্ন-দৃপ্তের স্যার, বাল্যকালে পিতামছের 
নিকট পুজা বা চণ্তীপাঠ শ্রবণেব কথা মুন জাগিত, মনে হইলে একটু তৃপ্তি 
হইত। পে অবস্থা, মে নিরাবিল আনন্দ, পাইতে ইচ্ছ। করিত) কিন্তু সে 
কর্মী-বিপাকে নেশার দাস) পরিবর্তন মসগব। 

সে বন্ধুদের সমগ্ত খুলিয়া বপিল,-_তা র শুনিয়া! ৩" হাসিয়াই আকুল-_বলিল 
“ভুমি ক্ষেপেছ নাকি, দেখলে একদম্‌ একট। জানোয়ার। নস তোমাকে 
“কাণ্থেন” দেখে কিছু মোটা রকম “হাতাইবার” চেঠায় আছে। তোমার উচিত 
ছিল, তখনি কিছু নগদ দিয়ে বিদীয় করা!” 

বিহ্বল নরেশ ভাবগ “হ। তাহাই কবা উচিত ছিল বটে, সঙ্গে সঙ্গে সব 


১১৮ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


ঝঞ্চাট মিটিয্! যাইত।” অনেক ভাবিয়া চিস্তিযা নরেশ স্থির করিল, “না আমি 
য'ইব না, বুগ্জক্ুকীতে আর কাঞ্জ নেই।”” 

বন্ধুরা শুনিয়া বলিল-_-' মোদের ছেডে কোথা যাবে ওরে কাল ভোম্র ? 
কোথায় যাবে? তোমার মাথায় সে লোকটার কথা এখনো ঘুরছে না কি? 
থাকে ত* (50777721119 761601) দূর করে দাও ।” 

নরেশ বস্তৃতই একরূপ ভুলিয়া গেল; কিন্তু মাথা-পৃর্ণিমার ছইদিন পুর্ব 
হইতেই অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িল। কে যেন তাহার মনকে 'বলাদপি 
নিয়োজিত করিয়া টানিতে লাগিল । মনে হইতে লাগিল “তাহার যাওয়া উচিত, 
কেন না সে সত্য-বন্ধ”; ভাবিল “দতিয ত সে আর এসব আমোদ ছাড়ছে পা; 
তবে মজাটাই দেখা যাকৃনা কেন।” প্রাণেক্ঈ ভাবট। বন্ধুদের খুলিয়া বলিল" 
তাহার! চীৎকার করিয়া ও হাততালি দিয়া বলিল 1378৮০-_ এ অতি 17106 
1068, বেশ একট! ৪0৮171070 হবে ; আমরাও যাব ।» 

পূর্বারাত্রে নরেশ অত্যন্ত চাঞ্চল্য মন্ুভব কবিল। ভয় হইতে লাগিল, 
বুঝি বা পরদিন হইতেই এই অপূর্ণ যৌবনের অতৃপ্ত লালসা,__-এই স্কত্তি, কলি 
ছাভিতে হয়। প্র্যুষে উঠিয়া কাহাকে ও কিছু না বলয়, নরেশ নির্দিষ্ট স্থানে 
যাত্র। করিল। ৬কল্যাণেশ্বরের মন্দিরের সামনেই লোকটার সঙ্গে সাক্ষাৎ । 
তিনি সানন্দে নরেখকে আলিঙ্গন করিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন "গঙ্গান্নান 
করিয়া আপিয় ছকি?' 

ন। “ন11” 

লো। “এইটা ত' বাপু বুদ্ধির কাজ কর নাই; সারা গঙ্তাটা৷ অতিক্রম করে 
এলে,আব বুদ্ধি করে 'ডুবটা, দিয়ে আসতে পার নাই! যা৪,শীভ স্নান করে এস।” 

নরেশ আর দ্বিক্ক্তি করিতে পারিল না ,-ধীরে ধীরে স্নান করিয়া, আনিল। 

তা”র পর যাঠ! হইল, তাহ! আর বলিতে পারিব ন!। কেযেন তার 
বহুদিনের অধার ঘরে বাতি জ্বালিয়! দিল। নির্মল গৌরকর যেমন ধরণী- 
বক্ষ উদ্ভাসিত হইয়। চারিদিক ঝকৃমক্‌ করিয়া! তুপে ১-_-পৃর্ণিমার কৌমুদী 
ধেমন সারা বিশ্বকে প্লাবিত করিয়া পুলকিত করিয়া তুলে ;_নরেশ্র 9 বোধ 
হইল যেন “ক একট।” তা'র ভিতরের চিত্ত বুদ্ধি, মন, বানা,_-সমস্ত প্লীৰিত 
আপ্লুত, ৪ বিশুদ্ধ করিম) দিতেছে । মাথার ভিতরে একটা নূতন স্থরের, নবীন 


জ্যৈষ্ঠ ] মহামায়।র খেল! । ১১৯ 


ছন্দের আলোড়ন অন্ভভব করিল প্রাণটা যেন এক নূতন ভাবে ভাঙ্গিয়! 
চুরিয়া গড়িয়া উঠিতেছে। ধেন সে নব জীবন যৌবন ফিরিয়া পাইয়াছে। 
কেমন করিয়া মধ্যাহ্ন, অপরাহু ও প্রদোষ কাটিয়! গেল, তা” সে নিজেই ভালক্কপ 
বুঝিতে পারিল না। 

নগ্রপদে, মুণ্ডিত মস্তকে, তন্ময়চিত্তে, আপন ভাবে বিভোর হইয়া, যখন গভীর 
রাত্রে বাটী ফিরিল,--তথন শান্তি দেবী তাহার এই অভাবনীয় পরিবর্তন দেখিয়া 
স্তম্ভিত) তাহার নিজের চক্ষুকে নিজেরই বিশ্বাস হইতেছিল না। 

গণ-গদ কঠে, অশ্রুসিক্ত নয়নে গৃহ দেবতার উদ্দেশে ভূমিতে লুটাইয়া 
শাস্তিদেবা হদয়েব কৃতপ্ততা জানাইলেন -ভাবিলেন বুঝি বা তার পুনাপ্লেক 
শ্বশুর মগাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী এতদিনে সার্থক হইল। (ক্রমশঃ) 

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়। 


শাীশীশী শশী শী 


অর্থ ] মহাঁমায়ার খেলা । 


(পুর্ব প্রকাশিতের পৰ) 


সন্গ্যাসী। “সে জন্য তুমি ভাবিও না'। তাহার কোন সেবাব ক্রুটী হইবে 
না। অবশ্য হিন্দু বিধবারা এখনও বৈধব্য ব্রত পুর্ণভ|বে প্রতিপালন কবিতেছে । 
তাহাবা৷ এখনও ধণ্ম হাবায় নাই। কি ভয়ানক দেশেব অবস্থা হইয়! দাড়াইয়াছে, 
এই সকল স্ত্রীলোকেবা পুরুষের চক্ষে কুসংস্কাবাপন্না__অশিক্ষিতা , আর সেই 
আম্মাতিমানী, ধন্ম-বিহীন আধ্য-বংশধবগণ আপনাদিগকে কৃতবিদ্য মনে করিতে 
কিছুমাত্র কুষ্টিত নহেন। আজকাল ধর্মের ঠিক আবশ্যকত! আছে, এ কথা 
কেহ বিশ্বাস করিতে চায় না। কেবল 'যেন তেন প্রকাবেণ' অর্থ সঞ্চয় হইলেই 
হইল ।” 

হেমলত। | “সংসার কবিতে হইলে অর্থেবও প্রয়োজন আছে ।” 

সন্াপী। “আমি 'সে কথ! অন্বীকাৰ করি না; তবে উহ্থাই জীরনের লক্ষা, 
ও উদ্দেশ্ত কি না, ঠিক কবিতে হইবে। লক্ষ্য ঠিক না হইলে, পথ নিদ্ধীবণ 
হইবে কেন? আমাদের জীবনের সার্থকতা কি, ইহা! বাহিরের সুখে 
দিক হইতে বুঝিতে গিয়া,আমব! কেবল স্বার্থকে বরণ করিয়াছি। এই স্বার্থপরতাই 
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এখন আমাদের মূল মন্ত্র জপ ও ধ্যান। ইহাতে কেহ বাধা দিলে, সে শত্রু ও 
পথের কণ্টক। কিন্তু মনুষ্য যদি বুঝে যেতাহান এই ক্ষুদ্র ক্ষুত্র সখ ছঃখ 
গুলি বস্তত এই জীবন নাটকেব পবিসমাপ্তির পথ,_-এই ক্ষুদ্রেব সহিত সেই 
মহতেব মিলনও আনন্দকণাব সহিত আনন্দময় মহা-সমুদ্রেব মহা! সঙ্গমের উপায় ,--_ 
যদি জীব বুঝে এই জীবন-বঙ্গভূমিব সকল খেলাব পর্যবসান সেই ভূমাব 
উপলব্ধিতে, যদি জীব বুঝে যে এই গ্রহণাশ্্রক অহং-ভাবের পরিপূর্ণতা সেই 
বিশ্বাতিগ পবমাম্মা তত্বে,_এই অহংএব সার্থকতা জগতের ত্রীহি পশ্ত বাস্ত্রী 
জন্য নচে, পবস্ত চবম উদ্দেশা সেই ভূম। আম্মা,--তাহ! হইলে কি দেশেব 
অবস্থ। ক্রমে এইরূপ দাড়ায় ? তা” হলে সংলাবে কি স্বার্থের এই ভীমণ সংগ্রাম 
দুষ্টিগোচব হয় ?” 

হেমলতা । “এই চবম উদ্দেশ্য কি একেবাবে বুঝ। যায়? সর্বদা এই ক্ষুদ্র 
তাবে বর্তমান থাকিয়া, এই উন্নত আদর্শ কিন্ধূপে হাদযে পবিস্ফ,ট হইবে? 
পিতঃ। এক্ষণে আমাদের কর্তব্য কি ?” 

সন্নাদী। কর্তবা সেই খাধি মহাপুকষদেব পথে তীভাদেব পদাঙ্কান্থসবণ-_ 

যেনাস্ত পিতরো যাত যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। 
তেন গচ্ছেৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্‌ ন বিষ্যতে ॥ 

সেই খধষিগণ এই জগতে আসি সেই পবম একই বস্তবব অন্বেষণ কবিতেন। 
ঘিনি আদিত্োব প্রকাশক, ধাহাতে এই জগৎ অবস্থিত, যিনি জগত্ময়, যিনি 
সত্যন্ববপ জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ প্বরূপ, সই একই বস্তুব সন্ধানে তাহাবা জীবন 
অতবাহিত করিতেন , শিষাদিগকেও বলিতেন__ 

তমেটৈকং জানথ মাম্মানমন্যাবাচো নিমুঞ্চথ অমৃতট্যেষ (সতুঃ ॥ 

“একমাত্র ঠাহাকে জান, তাহাব কথাই আলোচনা কব; অন্য কথ! 
ছাড়িয়া দাও, কাবণ এই মব জগৎ অতিক্রম কবিয়া,অমৃতত্ব লাঁভ করিতে হইলে 
তাহাব শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র সেতু” । হায়! বলিতে জদয় বিদীর্ণ হয় ! এইরূপ 
মহান্‌ আদর্শ যে জাতিব সম্মুখে প্রতিক্ষণ প্রকাশিত হইত, সেই জাতি সত্য ও 
অমূতেব পদ ছাভিয়া দিয়া মিথ্যাব আবরণেব প্রতি নিয়ত ছুটিতেছে। সেই 
পবিত্রতা, মেই পবার্থ-পরতা, সেই তন্বজ্ঞান এখন অন্তর্থিত। হেমলতা, এস 
প্রাণ ভবিয়া “ভারতকে এই অবস্থা হইতে উদ্ধাব কব+,--বলিয়া মাম়্েব নিকট 
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প্রার্থনা কবি । “মা ইচ্ছাময়ি! ভাবতেব জীবকুলকে একবাব বুঝাইয়া দাও, 
যে জীব, এই জগতের সমগ্র ভোগেও লালসা পুর্ণ হইবে না।” যেন একবার 
তাহাবা হৃদয়েব মধ্যে সেই পূর্ণামৃত আম্বাদন কবে ও সেই নষ্ট ধনের উদ্ধার 
করিতে শিখে । 

বলিত বলিতে সন্ন্যাসী যেন কি এক অপূর্ব ভাবে জ্যোতিষ্মান্‌ হইয়া 
উঠিলেন ! যেন তাঁ”র বদন দিয়া অপূর্ব জ্যোতি: বহির্গত হইতে লাগিল ! সন্ন্যাসী 
যেন এজগতেব নয়, যেন অপূর্ব দ্েব-শৃক্তিব প্রকট ভাব। উভৈববী ও ভেমলতা' 
নিঃশব্দে করযোডে সম্মুখে বসিয়া বহিলেন। সন্গ্যাসী পুনবায় যেন আপন মনে 
বলিতে লাগিলেন_-ণসে দিন গিয়াছে ,_সে শিক্ষা এখন লুপ্ত-প্রায়। এখন 
জীব্কুল বহিবঙ্গে মাতোয়ারা, সর্বদাই উচ্ছজঙ্খল। কিরূপে আবাব সেই দিন 
আসিবে? জীব কিকবপে আবাব আপনাব স্বদপ চিনিতে পাবিবে ? জভত্ব 
ঘুচিজ্া যাইবে 1৮ 

হেমলতা। “কেন একপ হইল প্রভু! আবাব কিসে দিন আসিবে?” 

সন্ন্যাসী । ভগবান জানেন সে দিন আসিবে কি নাঁ। আমি যাহা কর্তব্য 
মনে কবিতেছি--তাহাবই চেষ্ট1! কবিতেছি ; ফলাফল তিনিই জানেন। তখন ও 
এখনকার শিক্ষাৰ অনেক পার্থক্য । তখনকাব শিক্ষাতে দ্ভিতবেব বিকাশ হইত, 
বাহাতে চিন্ত সেই ভগবানের দিকেই যায় । এখনকাব শিক্ষা ত+ ধন্হীন শিক্ষা ; 
এ শিক্ষায় সর্ব-স্বরূপ শ্রীভগবান লক্ষ্য নহেন। আমি তোমায় যাহা বলিলাম, 
হেমলতা, তাহাই সাধন কব। তোমাব দ্বাবা' জীবেব মঞ্গল হউক। ভৈরবী! 
আমি কিছু দিনেব মত এস্থান পবিত্যাগ কৰিব) হেমলতার ভাব তোমার উপৰ 
বিশেষভাবে অর্পিত হইল 1 

হেমলত!' সন্ন্যাপীব কথায় শ্রদ্ধা স্থাপন কবিয়া উপদেশানুযায়ী চলিতে 
লাগিল। একে এই স্থানে প্রক্কৃতিব অশ*বৃত সৌন্দর্য, তাহাতে আবার তাহার 
চিত্তের প্রবণতা ভগবৎ-অভিমুখী। সেই উদ্ধে উদ্াব অনন্ত মহাকাশের শশী- 
তাব্ক1-সমলঙ্কত শোভা সন্দশনে হেমলতাব হৃদয়ে এক বিকাট ভাবের অনুভূতি 
হইতে লাগিল। পে এতদিন সেই আকাশ, সেই তাবকা দেখিত , তাহাতে 
তাহার চিত্ত এমন ভাবে অনুপ্রাণিত হইত না। কিন্তু শিক্ষা-গুণে এবং 
ভৈরবীব সহবাসে সে সর্ধ বস্বব ভিতব দিয়াই “এক'কে দেখিতে শিখিল। 

৮ 
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সুদূব নীলবর্ণাচ্ছাদিত নয়নাতিবাম গিরি-শোভা দর্শন কবিয়া, তাহাব স্টামবর্ণা 
মাতৃমুন্তিব কথা মনে পড়িতে লাগিল! শ্রোতশ্বিনীব কল-কলে, ও বিহগকুলের 
প্লিতম্ববে সে জগদম্বার আহ্বান ধ্বনি শুনিতে শিখিল। সেই মধুব জোতে 
ংসাবেব সৌন্দর্য্য ও ভোগবিলাঁস স্মতিপট হইতে একেবাবে মুছিষ্া গেল। 
এই প্রাকৃতিক অনন্ুভবনীয় মাধুধ্যে এবং সেই মহাজ্ঞানী যতি-প্রববেব একাস্ত 
আশীর্বাদ বলে ও ভৈরবীব পবিত্র প্রেম এবং ভালবাসায়, হেমলতার হৃদয্প সগ্ত- 
বিকশিত কমলেব স্তাষ কমণীয় শোভ1 ধাবণ কবিল। সেই সন্গযাপীব জ্ঞান, 
বৈবাগা ও পবার্থপবত্তা ক্রমে তাহাব হৃদয়ে সংক্রমিত হইতে লাগিল । 

বথাবীতি ব্রাঙ্গ মূহুর্তে গাত্রোথান কবিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনাস্তে, জগদস্বাব 
চিন্তা ৪ আবাধনা, তাব পব হই/গুরুচবণে প্রণাম কবিয়া পাঠাভ্যাস। সময়ে সময়ে 
বন্ধন নিমিত্ত ইন্ধন, জল আনয়ন ও ফলমূল সংগ্রহাদিব জন্য সামান্য পবিশ্রম 
কবায়, তাঙব স্বাস্ত্যেবও উন্নতি সাধিত হইল। এইরূপে দেহ ও মন এক সঙ্গে 
পূর্ণতাব দিকে অগ্রসব হইতে লাগিল। উৈববী হেমলতাব অবস্থা ও বুদ্ধিব 
বিকাঁশ দেখিয়া চমত্কত হইলেন। 

ভৈরবী একদিন হেমলতাকে বলিলেন যে,“আমি তোমার বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ 
দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আমিবাহা অভ্যাপ কবিতে একমাস অতিবাহিত 
করিয়াছি, তুমি তাহা! অতি অল্প সময়ে অভ্যাস করিতে সমর্থ হইয়াছ। 
তোমায় দেখিয়া আমার আশা! হইতেছে ষে পিতাব উদ্দেপ্ত সিদ্ধ হইবে। তুমি 
ব্রাহ্মণ কন্তা, তোমার এ বুদ্ধি সহজেই বিকশিত না হইবে কেন ?” 

হেমলতা' সলজ্জভাঁবে বলিলেন,__“তুমি ভালবাস তা'ই এরূপ বলিতেছ। 
আচ্ছ। দিদি ! পিতাব উদ্দোন্ঠ কি ?” 

ভৈববী। “পিতা শম,দম ও তিতিক্ষা সম্পন্ন ব্রহ্ম-জিজ্ঞান্জ, ব্রঙ্গবিদ্‌ ব্রাহ্মণদিগে 
'ভ্যুদয়েব কামনা কবেন। তাহার মনের আশা, যে এই ব্রাক্গণ অভ্ভ্যুদয়ে 
সিদ্ধষি, ব্রঙ্গধি এবং বাজধি সেবিত এই ভারত ভূমে আবাব সেই ভগবজ্ঞানের 
শুভ্র পতাকা উড্ডীয়মান হউক। তাই তিনি স্ুদুব হিমালয় হইতে এই 
বঙ্গদেশ পর্যন্ত, সর্বস্থানেই, সেই চেষ্টা কবিতেছেন। এস, আমর! ক্ষুত্র হইলেও 
তীহার প্রেমে বলীয়ান্‌ হইয়া, যথাসাধ্য সেই মহাকার্যে যোগদান করিয়া, মনুষ্য 
জীবন সার্থক করি |” 
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চতুর্দশ পরিচ্ছেদ | 


হিমালয় বিধাতার এক অপূর্ব স্থষ্টি ,_-উচ্চতাঁয় পৃথিবীর শীর্ষস্থান , শোভায়, 
সৌন্দর্য্য ও ভাব-গাভীর্যে দেব-ভূমি | শোক, ছুঃখ, জালাময় সংসারের অশাস্তিকর 
উত্তাপ এখানে নাই , তাই মহান্‌ ন্নিপ্ধতাই এখানকার বিশেসুত্ব । পাঁপ তাপাদির 
কলঙ্ক কালিমার রেখা পর্য্যন্ত এখানে নাই। তাই গিবি-শ্রেণীব আকাশ চুদ্বি শিখর, 
পুণ্যময় শুত্র তুষারে সর্বদাই আচ্ছন্ন । কাম ক্রোধা[দিব তীত্র কষাঘাত, লোভ 
মোহাদির অসহা তাঁভনা এখানে নাই) তা"ই দেবাদিদেব মহেশ্ববেব বাঞ্চনজজ্ঘায়) 
জীবকুল খাদা-থাদক সম্বন্ধ বহিত হইয়া নির্ভয়ে বিচরণ কবে। সাধনাব অতুলনীয় 
স্কান,_-তা”ই এখানে নর-নাবায়ণাশ্রমূ, ওখানে ব্যাসাশ্রম এবং মহষি দেবষি 
প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের বিচবণ স্থান। মোহাঙ্ধ হৃদয়ে তীব্র জ্যোতি বিকীর্ 
করিতে, পাপ কুঙ্মাটিকাব অস্পষ্ট অন্ধকাবে শুভ্রালৌক বিস্তাব করিতে, মলিন 
প্রাণে পুণোব পীষূষধাবা প্রবাহিত কবিতে, এমন স্থান জার নাই। হিমগিরির 
বিশাল বক্ষঃস্থিত নিত্যোত্সব-সমব্িত স্থানে একবার গমন করিলে, অস্ততঃ 
ক্ষণকালের্‌ জন্যও ক্ষুদ্র সংসাব চিন্তা দুবে যায়, বাঁসনাব উদ্বেগ খর্বতা প্রাপ্ত হয়, 
মহান্-সঙ্গ-লাভেচ্ছাপ হৃদয়ে কি এক অভূতপূর্ব প্রেমের উৎস বহিতে থাকে । 
এই পর্ধতে এখনও কত সিদ্ধ মহাজ্গণ বাস কবিতেছেন; কত যোগীগণ 
যোগমার্ অবলম্বন করিয়া ধ্যান মগ্ন, কত শত ভক্তগণ তীর্থক্ষেত্রের ভিতর 
দিয়া ভগবানের অনস্ত লীল! প্রত্যক্ষ কবিতেছেন। এই পর্ধতে কত অমল 
প্রশ্রবণ, কত শান্তিময় কন্দব ও গুহা, তাহা কে বলিবে। কোথাও বা মদান্ব 
ত্রমর সমূহেব গুন্‌ গুন্‌ প্রতিধবনিত বব, কোথাও বা বিবিধ বৃক্ষদমূহেব উচ্চ শাখা 
প্রশাখায় নানান্ধপ পক্ষীকুলের প্লুত স্বব, কোথাও বা নির্ঝর হইতে সশব্ে তৃপৃষ্টে 
বারিপাত। সেই অভ্রতেদী হিমাদ্রিব নির্জন নিস্তব্ধ প্রদেশের পুণ্য-রেণুকা 
যাহাদেব হয় স্পর্শ কবিবে, নিশ্চয়ই তাহাব মৃতকল্প প্রাণও ক্ষণকাঁলের জন্ত 
পুনকজ্জীবিত হইবে, সন্দেহ নাই । লেখ'নকার সেই উনুক্ত প্রসাবিত ও সজীব 
প্রাকৃতিক বৈচিত্রা সন্দর্শনে, হৃদয় ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা ভুলিয়া! যায়) মন্ুষয-শিল্পের 
অহংকার দুবে গিয়া, তৎপনিবর্তে চিত্ত সেই বিশ্ব-শিল্পীর মহান্‌ শিল্প-সৌন্দধ্যে 
অভিভূত হয়। চিব-হিমানী-মগ্ডিত হিমাপ্রি শৃঙ্গ প্রত্যক্ষ করিলে,-_-তুষারম্পর্শা 


১২৪ পন্থা! । | নবপর্ষ্যায়, ১৩২০ 


সমীরণ প্রবাহ উপভোগ করিলে, বোধ হয় যে জীবেব মোহ ক্ষণকালের জন্তও 
অগ্তহিত হর। কত শত পুণ্যসলিলা নদীকুল এই পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া 
ভাবতকে পবিত্র কবিতেছে। কুল কুল বাহিনী পতিতোদ্ধাবিণী জাহ্নবী, কৃষ্ণ 
লীলাব প্রত্যক্ষ সাক্ষী স্বরূপা প্রেমপুবিতা যমুনা, কোথাও ক্ষুদ্রাকাবে স্থলিত- 
গতি, কোথাও ফেনীল মুন্তিতে কবিব বর্ণনাব যাথাধ্থ্য সম্পাদন করিয়া প্রবাহিতা। 
এইবপ স্থ/নকে লক্ষ্য কবিয়াই জ্ঞানী শিহলন মিশ্র বলিয়াছেন,__ 
গঙ্গাতীবে হিমগিরিশিলাবদ্ধপদন্মাসন সত 
্রহ্ষজ্ঞানাভ্যসনবিধিনা' যোগনিদ্রাং গতন্ত | 
কিন্ত্রভাবাং মমন্ুদিবসৈ ধজতে নির্বিশঙ্কঃ | 
সাগ্রাপান্তে জবস্ঠহবিণ! গাত্রক $বিনোঁদৎ । 
আমবাঁও কবিব সহিত বলি, যে তেমন শুভদিন আমাদের কবে হইবে, যেদিন 
জাহৃবী তীবে, হিমগিবিব শিলা তলে, বদ্ধ-পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া, ব্রহ্মজ্ঞানেব অভ্যাস 
বিধানে নিধুক্ত থাকিযা, যোগনিদ্রায় মগ্ন হইব; আব প্রবীণ হবিণগণ আমাৰ 
তাতকালিক স্পন্দবিহীন দেহে নিভয়ে স্বদেহ ঘর্ষণ কবিয়!, গাত্রক $য়ণ সুথ অনুভব 
কবিবে। 
এইব্ূপ একটা স্থানে ভৈববীব পিতা, সেই সন্ত্যাপী, একী আশ্রম স্থাপন! 
কবিয়াছেন। আশ্ামব নিয় দিয়া হীহবিব চরণকমলেব বজংস্পর্শে পবিত্রাককত 
অলকানন্দ! দিবাবাত্রি অবিবামে প্রবাহিত হইতেছে । আশ্রমেব ফলমূল-শোভিত 
স্বভাবজাত বিটপীবাজিব শোভা মনোমুক্ধকব। একটী লহাবিতান-ম্ডিত 
নিকৃঞ্জকাননও আশমেব সন্গিতিত। সন্ন্যাসী সেই আশ্রমে কয়েকটা শিষ্যকে 
শিক্ষা প্রদান কবেন। যে কয়জন ছাত্র তথায় আছেন, তন্মধ্যে উমাপদই 
প্রধান । সন্নালীব শিক্ষা তাহাব! জ্ঞানে, বৈবাগ্যে ও ধৈর্য্য অঠলনীয়। উমাপদ, 
ধ্যান সমাপনাস্তে অলকানন্দাব তটে বসিযা আপন মনে বলিতেছেন,-_ 
অলকানন্দে পবমানন্দে, কুরু ময়ি ককণাং কাতববন্দ্যে ॥ 
বোগং শোকং পাপং তাপৎ হবমে গঙ্গে কুমতি কলাপং ॥ 
ভ্রিভৃবনসারে বস্থধাহাবে, ত্বমসিগতির্মম খলু সংসাবে 
অনেকক্ষণ অলকানন্দাৰ স্তব পাঠ কবিযা আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। 
ন্ন্যানী উমাপদকে আসিতে দেখিয়া, দেবীদাঁসকে বলিলেন “উমাপদকে এখানে 
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ডাক।” উমাপদ তথান়্ আসিয়া প্রণাম কবিয়! উপবেশন করিলেন । সন্ন্যাসী 
বলিলেন,_-“দেখ উমাপদ, আজ কয়েক বসব হইতে তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়া 
আপিতেছি। সেই শিক্ষার ফল একবাব কিছুদ্রিনে জন্ত দেখিতে চাই। 
কতদিন বলিয়াছি এই জগৎ মহামাক়্ার খেলা । ঈশ্বব চৈতন্তময়ী দেবী 
মায়ারূপে আপাততঃ পরিদৃশ্তমান স্বরূপ অনন্ত কোটাবন্ধাণ্ড শ্রীভগবানে প্রকাশ 
কবিয়!, পুনবার় তাহাতেই লয় কবিয়া “সর্বং খন্বিদং ব্রহ্গ'" এই ভাবেব সংস্থাপনা 
কবেন। কিন্তু তবুও সংসাবেব উপর একটু দ্বেষভাব বর্তমান আছে বলিয়া, 
কিছুদিনেব জন্য তোঁমাদিগকে লোকাপয়ে পাঠাইতে চাই 1 

উমাপদ। “প্রভু! কি ভাবে একথা বলিতেছেন ঠিক বুঝিতে পাবিলাম না 1” 

সন্গ্যাপী। “তুমি মহামায়াব ভক্ত, সর্বদাই সেই পবাভাবের উপাসন! 
করিতেছ। কিন্তু আমাব উদ্দেশ্ত আজ অন্তবূপ। ভাবত এখন তমপাচ্ছন্ন - 
শিক্ষান্ত দীক্ষায় ভাবতে এখন আল্গুরিক ভাবেব স্রোত প্রবাহিত। জীবকুলেব 
চিত্ত এখন তেদভাবে বিমুগ্ধ । ত্যাগধর্ম্ে জীব এখন পরাত্মুখ , দ্বৈতভাবাপন্ন 
ভেদবুদ্ধিই এখন ভাবতে সংক্রামক ব্যাধি। তোমবা সেইখানে গিয়া সর্বাস্মিকা 
জগন্সাতার পুজা কব |; 

উমাপদ। “সব্বত্রই কি এইবপ অবস্থা? দান, সেবা, পবহিত কি একেবারে 
লোপ পাইয়াছে? দেবপুজা, ধর্মীহুষ্ঠান কি আৰ ভাবত্বে কেহ সাধন করে না? 

সন্্াপী। “ একবাবে ধর্মের গ্রানি ও অধর্ম্মেব অভ্যুত্থান হইলে ত” অবতাবেব 
প্রয়োজন হইত। এখনও সে অবস্থা হয় নাই। তবে আন্ববিক ভোগ-ভাবেব 
প্রাবলা দেখ! যাইতেছে । এখন সকলে জীবহিত করিতে গিয়া আম্ম-প্রতিষ্ঠা 
স্থাপন কবিতেছে ' দেবীব পূজা কবিতে গিয়া “আমি”কে প্রতিষ্ঠা কবিতেছে। 
জীব এখনও সাধনায় একেবাবে বিবত হয় নাই বটে, কিন্তু অহসঙ্কাবস্থিত বক্তবীজ 
সাধনাব ফল খাইয়া ফেলিতেছে। যোগাদিব ক্রিয়া কবিতে গিয়াও “আমিব”' 
বৃদ্ধি সাধন কবিতেছে। এই অবস্থ! দেখিয়া পুর্ব হইতেই তোমাদিগকে শিক্ষা 
দিয়াছি। এখন তোমবা সংসাবে গিয়া মায়েব সর্ধাধুধ-সমন্বিতা মহাবিষ্ভাব 
প্রতি্ঠাকব। জীবের আবাব সেই দিকে মতি হউক | জীবে চিত্তে চৈতন্তের 
ধর্মার্থ, কাম, মোক্ষদ, শুদ্ধ ন্বপ্রকাশ স্বয়ং জ্যোতিরূপ মহীভাঁবেব বীজ আবার উপ্ত 
হউক ।% 
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উমাপদ। “একি কঠোর আদেশ, প্রস্থ! সংদারের স্থখভোগেব কামন! ত 
অগ্মাত্র হৃদয়ে নাই। স্বপ্নেও পুনরায় সংসাবেব মাধুবীব কথা মনে হয় নাই। 
তবে এই পারিজাত শোভিত ভূ-্বর্থ পবিভ্যাগ কবিতে আদেশ কবিতেছেন কেন? 
আপনার সেবায় এ জীবন অতিবাহিত কবিব, ইহাই ত” কামনা ছিল । “আচার্য 
্রহ্মণে! মৃত্তঃ,* এই জ্ঞানে আপনাব পৃঞ্জা কবি --দবা করি। তাহা হইতে 
বঞ্চিত কবিতেছেন কেন প্রতু ? 

সর্যাপী। ঠিক কথা-_-“আচাধ্যে ব্রহ্মণো মূর্তিঃ” গুক বা আচার্য্য ্রক্ষের মৃত্তি। 
কিন্ত এই দেহ ত' আর গুরু নহে, সে তে যন্ত্র গাত্র ; এই যন্ত্রের ভিতরে সেই 
'কেবলৎ জ্ঞানমৃক্তিং, অবস্থিত) তিনিই এই যন্ত্র সাহঁষো সেই ভগবৎ জ্ঞান 
উপদেশ কবেন | তিনি স্বপ্ং কেন্্রভীত হইলেও গুকরূপ কেন্দ্রে আপনাকে 
প্রকাশ কবেন , সেই দক্ষিণামৃত্তিই জগর্দগুক | “আনন্দমানন্মকরং প্রসন্নং 
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধুক্তং, যোগীগুরমীডাং ভবরোগবৈদাং, শ্রীমদৃগ্ুরুং নিতামহং 
ভজামি” ॥ সেই বন্ধন-বিমুক্ত চৈত্ত-গুরু সর্বদাই তোঁমাব নিকটে । তাহার 
সেবাব কোন ক্রুট হইবে না; সেই গুকব সহিত হোৌমবা। সর্বদাই যোগযুক্ত 
হইয়া অবস্থান কবিবে, সর্বদাই সেই গুরুব উপদেশ পাইবে। তবে আর 
বিশিষ্ট-কেন্দ্রেব মোহ ত্যাগ করিতে অপমর্থ হইবে কেন ?” 

উমাপদ। "“মাপনাব আদেন শিবোবার্ধা। তবে এই নন্দন-কানন পখিত্যাগ 
কবিয়া যাইতে চিন্তেব বড চাঞ্চলা উপস্থিত হইবে ১ 

সন্নযাসী। “অবশ্ত এ চাঞ্চল্য স্বাভাবিক, তবে তোমাদের স্থায় ভগবৎ- 
পবায়ণের তাহাতে বিচলিত হইবার কারণ নাই । ণনিবৃস্তবাগলা গৃহং তপো- 
বনম্” । এতদ্বাতীত তোমাদের জন্ত যেস্থান আমি নির্বাচন কবিয়াছি, তাহাও 
ভূটকলাদ,-_-উত্তববাহিনী গঙ্গা দ্বার! শোভিত পবিত্র বাবাণপীধাম। ইহাও 
জীবেব পবম শাস্তিস্থান ,_-সদানন্দময় শঙ্ষরের জ্রীভাক্ষেত্র (| সেই স্থানই 
তোমাদেব কর্মের কেন্ত্রম্বরূপ হইবে 1৮ 

উমাপদ। “কিরূপ কার্য্যে অগ্রদব হইব ?” 

সন্ধ্যাসী। “তোমবা লোকালগ়ে কিছুদিন অবস্থান করিলেই তোমাদেব কর্তব্য 
বুঝিতে পারিবে । তোমরা দেখিতে পাইবে যে, জীবকুল সংসারক্কে ধরিয়া আছে; 
কেবল বাহিরের সাঁজ লইয়া ব্ান্ত। তাহারা বাঁদনার তরঙ্গে সর্বদাই হাবুডুবু 
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থাইতেছে। কিন্তু সেই বাসনা, যাহা হইতে--“ষতঃ প্রবৃত্তি প্রস্থতা পুরানী'ঃ, 
সেই পরম-পুরুষের দিকে ফিরিতে চায় না। তোমরা সংসারে সংসারী 
সাজিয়া, সংসারের কলের মত কর্ম করিয়া, আর সেই সঙ্গে সর্বদা! ভগবানে 
মতি রাখিয়া বুঝাইক্সা দেও, যে এই দংপারেব ভিতর দিয়! শ্রী ভগবানের মঙ্গল-গীত 
সর্ধদাই সুনিনাদিত হইতেছে । তোঁমবা এই সংসারে ষোড়শোঁপচারে নিজ্যা 
পরা বিদ্তান্ধরপিনী মাতার পুজার আয়োজন কব। যথাসাধ্য চেষ্টা কর; তিনি 
আপনিই স্বপ্রকাঁশ হইবেন। কায়মনোঁবাক্যে আশীর্বাদ করি, যেন তোমরা সকল 
কার্ধ্য করিয়া ও সকল ছুঃথ বহন করিয়াঁও, বিশ্ববিমোহিনী মহাবিস্ভাব চরপ- 
কমল হইতে স্মলিত না হও ।” 

উমাপদ। আপনার আশীর্বাদই আমাদেব নিত্য সহচর । জানি না, এই 
গুরুতর কার্যের ভার কেন দ্রিতেছেন ? অধিকারী হইবাৰ মোহ চাঁছি না। 
এই আশীর্বাদ করুন, যেন আপনার শিক্ষা ব্যর্থ না হয়; যেন অহংকারে 
ডুবিয়া নাধাই। আর এক কথা প্রার্থনা যে, আমব। যন্ত্-পৃত্বলীবৎ কার্ষ্যে 
অগ্রসর হইলে, আপনি যেন বুদ্ধি মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পথ দেখাইয়! দেন।” 

সন্ন্যাসী। “ঠিক কথা। মানুষ অহংকারেই আপনাকে কর্তা মনে করে) 
বস্ততঃ হদয়-দেশস্থ সেই তগবান্ই যন্্ীস্বরূপ এই যন্ত্র পরিচালনা! করেন। জীব 
বস্ততঃ ভগবানকে ইঙ্গিত করিবার জন্তই বর্তমান; আমি বা জীব বস্ত্বতঃ 
বস্ত নহে। এই কথা ভুলিয়া যাঁওয়াতেই জীবের অহংকার এবং তাহা হইতেই 
₹স্যত্তি। “তুমিই বিশ্বের আশ্রয়” এই-জ্ঞানে “কম্ম করায় অহংকার আসে ন। 
আশীর্বাদ করি, তোমান্দের কর্ম, জীবত্বকে সুচন] না করিয়া, সেই সার্বভৌম 
ভগবত্তত্বের ব্যগ্তরনা করে।” 

উমাঁপদ্ । “আমাদের একমাত্র সম্বল আপনার আশীর্বাদ । তাহাতে 
আমরা সকল ভার, সকল ক্লেশ তগবৎ-আশীর্বাদ বলিয়া মনে করিব। সেই 
রর আমাদের হৃদয় 'পরব্রহ্ধরূপেণ সিদ্ধ।” মহাবিস্তাব দিকে সর্ব] 
ছুচিবে।” 

সন্ন্যাসী । পিল্যই তোমরা এখান হইতে হরিঘার হইয়া! বারাণসীধাম 
যাইবে। খুব সম্ভবতঃ দশাশ্বমেধ-ঘাটের নিকটেই একটী আশ্রম স্থাপিত 
হইবে। প্রথমে একটী মন্দিরে আশ্রয় লইবে, পরে মহামায়। আপনি সকল 
বিষয় নির্ধারণ করিয়া দিবেন। তোমাদের আদর্শ--"কম্্ণ্যেবাধিকারন্তে মা 
ফলেযু কদাচন।” পরে আশ্রমে জগদন্বার মু্তি স্থাপনা করিবে। 

উমাপদ। মায়ের কোন্‌ মূর্তি স্থাপনা! করিব? 

সন্ন্যাপী। ধাঁছার ক্কপাঁয় এই জগৎ প্রকট হইয়াছে, সেই কাল স্বর্ধপ 
শক্তির স্থাপন করিও। ইনিই মহাকাঁলী। মহাকালীর কপ? ভিন্ন জগৎ প্রকট 
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র না। জীবের অস্থির মোক অতিক্রম করিতে হইলে, এই মহাশক্রির প্রয়োজন 
তোমরা পৃতমনে মায়ের পূজা করিও ও জীবের মেবা! করিও । 
উমাপদ। আপনি দেশেব্র যে অবস্থার কথা বলিলেন, তে অবস্থায় যে 
হস লোকে আমাদের সহিত যোগদান করিবে, এক্সপ ত' বোধ হন না, তবে 
আমর! সর্বদা চেষ্টা করিব। 
, . অক্স্যাসী। লৎকাধ্য আরম্ভ হইলে ভগবান্‌ নানাভাবে তাহীর উদ্ভার সাধন 
 কুরেন | সর্বাদা লক্ষ্য রাঁখিও, তোমাদেব কার্ধ্য দ্বারা লোকের মন কি ভাঁব 
উদয় হয়। তোমাদের বাক্য তাছাদের ভবনে কি্ধপ কার্য করে। 
জগতের ছুঃখ তোমারই ছুঃখ, এই বিবেচনায় কার্যে অগ্রসর হইলে 
: দেখিতে পাইবে যে, সেই 'র্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোক্ষি শিরোসুখংগ 
তোমার সহায়তা করিতেছেন। যেখানে ছঃস্থ অনাথ দেধিবে, ফোলে 
করিয়া লইয়া আসিবে । যেখানে দীন-দুঃখী আতুর দেখিঝে, সর্ধতোভাবে 
। ভাহাঁদের ছুংখ দূর করিতে চেষ্টা করিবে। যেখানে ক্ষেত্র দেখিবে, সেখানে 
প্পরাধদ্যার বাঁজ বপন কাববে। সব্বন্থতে মমভাবৈ দগ্জাহ, মায়ের পৃদ্া 
কিন্তু চাই আন্তরিকতা, চাই হৃদয়ের একাস্তিকতা, চাই প্রাণের একাগ্রতা । 
ন্াহা হইলে লোকের অভাব হুইবে না, অর্থের অভাব হুইবে না। 
'» এই বলিয়া সন্ন্যাপী গাত্রোথান করিলেন। তাঁহারা কিছুক্ষণ নি্তন্ধে তথাঁয় 
অবস্থান করিয়! থাকিতে থাকিতে একজন বলিলেন,--“দাদা ! কালই আমাদের 
$এ স্থান তাগ করিতে হইবে। এমন শান্তিময় স্থান ত্যাগ করিয়া কির্ূপে 
লোকালয়ে যাইব, মনে ভয় হইতেছে ।” 
উমাঁপদ। ভয়কি ভাই? সবই ত তার লীলাক্ষেত্র । বিশ্ব তীহার বিরাট 
দেহ। যেখানেই যাঁই, তাহার সহিত বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা:নাই। যেখানেই যাই, 
তাহারই করুণাময় হস্ত বিস্তৃত ১ মনুষ্য হইতে তৃণ পথ্যন্ত, হিমালয়ের তুঘার-মস্তিত 
শৃঙ্গ হইতে মহাসাগরের তরঙ্গোচ্ছাস পর্য্্ত প্রত্যেকের ভিতরেই সেই অনস্তের 
আভাষ। আমর! শম দমাদির অভ্যাস করিতেছি, কিন্ত জীবের সেবা ন 
খকবিলে তেদভাব দূরে যাইবে কেন? তা”ই মহত্বর প্রজ্ঞার পিপাসার সহিত পিতা 
'্সামাদিগকে জীবে দয় প্রকাশের ক্ষেত্রে পাঠাইতেছেন। তাঁহার কতই করুণ|। 
আমরা বেশ বুঝি যে, মানব চিত্রক্ষেত্রে লমতা বা একত্ব আনয়ম জদ্য কর্মের 
প্রয়োজন । কেবল বুঝিলে হইবে ন! বলিম্বাই, পিতা কর্মরাজ্ো প্রেরণ করিলেন। 
আবার যখন সে কার্ধ্য সম্পপ্ন হইবে, তখন আন্য কার্যের ভার দিষেন। তোমার 
যে কষ্ট বা! ভয় হইতেছে, ইহা একটী সঞ্চিত সংস্কারমাত্র ; অহংকারের উপর 
সেই সংস্কার স্থাপিত। এর সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া গুরুধেবের চরণপন্জে 
মূন সংলগ্ন করিয়া তাহার শরণাগত হইমু০গদকরুসর হই। ক্রমশঃ । 
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১৩০ 


পশ্থা। | | নবপধ্যাস়, ১৩২০ 


করধৃতকলবেণুঃ কুগুলাশোভিগণ্ডঃ, 
স্থকচিবকবপন্ে পদ্মমেকং দধানঃ। 
সহচবক্কতকে লিম্মীলতীপুষ্পমালী 

তমসি মম মুবাবে । মোহনং মোহনানাম্‌॥ 


কুগডল শোভিত গঞ্জে, মনোহব ভরজ দণ্ডে, 
বিনোদিয়। বাশবা বিবাঁজে। 
মনোহব শতদল, আহ কিবা নিবমল, 


অন্ত কব কিশলয়ে সাজে ॥ 
সহচবগণ সঙ্গে, খেলা কব নানা বঙে 
গলে দালে মালতীব মালা । 
ভুমি মোব মনোবম, মৌভন মোহন তম, 
কলমি মম ঈদয়েব আলা ॥ 
মলয় পবনালালং কুন্তলং স্বন্ধধেশে, 
প্দসবসিজনগ্যে বত্রমজীব-বাজিম্‌। 
দধ্দভিনবকণ্ে মৌক্তিকং ভাবমেক₹, 
ত্মসি মম সুবাবে । মোহনং মোভনানাম্‌ ॥ 


অভিবাম স্বন্ধতদ শ, ভাহে স্থচিকণ কেশ, 
মুদুমন্ন পবনেতে দোলে । 

পদমূগ লবসিজে সোনাব নুপুব বাজে, 
রুনু ঝুনু কু ঝুন্থ বোলে ॥ 

তুমি দেব নিবঞ্জন, কণ্ঠে অতি স্থশোভন 
ধবিষাছ মুকুতাব হাব। 

তুমি মোব মানাবম, মোহন মোহনতম, 


লয়ে মবি বালাই তোমাৰ ॥ 
শতদলদলনেত্রং মোহনং গোপিকানাধ, 
বিজিতমদনচাঁপং ভ্রযুগং তে মুকুন্দ ! 
অভিলষতিমিদং মে হে হবে ! হে মুবাবে। 
তবতু হৃদন্থুরক্তং নাম-পীযূষপানে ॥ 


আষাঢ় | মহামায়া! । ১৩১ 


বাজীব-নম্ন তব, হেরে গোপবধূ সব, 
আপনাবে আপনি পাসবে। 

হেবে ভূক মনোহব, লাজ পেছে পঞ্চশব, 
নিজ চাপ ফেলে দেয় দুবে॥ 

আযাব মনেব সাধ, শুন ওহে গোপানাথ, 
নিবেদন কবি তব পায়। 

তব নামামুত-পানে, মত্ত হয়ে অনুঙ্গণে, 


দিন মোব কেটে যেন যায় ॥ 
শ্রীতারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য । 








মোক্ষ ] মহামায়। | 
জ্গৎ জননি, জগৎ তাবিণি, | 'তুমি আমিঃ জ্ঞান, দ্বেষা-দ্বেষী ভাব 
ভুমি মভাম!য়া কলুষ-হবা, | এ বিশ্ব বাপিষ' মায়াব থেলা, 

তব মায়াবলে স্ষ্টি স্থিতি লয, | পুজি সম্বন্ধ মাযার বিকাঁব 
আগ্ভাশক্জি তুমি পবাৎপবা। | অনন্ত ব্রহ্গাণ্ড মায়াৰ মেলা 

অবিদ্যাবপিণি । তব মায়াবলে, । মাযাময়ি মা গো । কত উপাদানে, 
পুরুষ প্রক্কৃতি কাঁবণ যার, পুণ সদ1 তব মায়ার ঝুলি, 

সেই মহত্ত্ব 'আমিত্ব' প্রকাশে | কুহকে তোমাব, অসতেবে সৎ, 
অহঙ্কাব আদি নানা বিকাব। ৃ ভাবে সদা জীব আপনা ভূলি। 

সব বজ তম (হৎস। প্রলোভন | লালাব বাবণে মঙ্গল বিধানে, 
কাম ক্রোধ আদি বিপুনিচয় ১. 1, ভ্রম নিবন্তব এ বিশ্বমাঝে ; 

তোমাৰ মায়ায়, এ বিষ প্রকাশ | ধৰ নানাকপ বিবিধ বরণ 
তব মায়াজাল এ বিশ্বময় । ।.. সাঁজ মা কল্যাণি। বিবিধ সাজে । 

ভুমি মায়াবিনী বাজীকব-ম্ৃতা । | কভু ষঠীৰূপে ভ্রম দ্বাবে দ্বাবে 
মায়া-হুতে জীবে বাঁধিযা গলে,__ বাখিতে শিশুব “কামল প্রাণ,_ 


নাচাও সতত, সাজাও কখন | কত বা অন্নদে। অন্নপূর্ণাৰপে, 
নানাবিধ সাজে মায়াব বলে । ূ জীবকুলে অন্ন কবিছ দ্নান। 


১৪২ 
অসি করে বুঝি নাশি দৈত্যকুল 
দেবগণে তুমি কবিলা ত্রাণ, 


ছিন্নমস্তার্‌পে নিজমুণ্ড কবে 
কাপাইলে ভীত ভোলাব প্রাণ । 


মহিষ মন্দিনি ! ভগবত ভ»য়ে, 
নাঁশি অবহেলে মহিযাস্থুবে ১ 
দশ কবে ধবি অস্ত্র-শস্ত্র-চয় 


তুমি মা অভয় দিয়াছ সুবে। 
অকালে বোধন কবি বঘুবব, 
পুজিলা তোমায় নীলোৎপলে , 
সবংশে নাশিয়া বক্ষ-কুল-বাঁজে 
উদ্ধারিল! সীতা পুজা ফলে। 
শবতে পৃজিলা, তদবধি তাই, 
হিন্দুপস্তানেব লইতে পৃজা। 
দিনত্রষ তাবে কব আগমন 
দয়া কবি তুমি মা দশভূঁজা ॥ 
তা'ইদেখি মাগো!  তৰ আগমনে, 
শত্র মিজ মিলি একই ঠাই, 
মকলেবি যেন এক মন প্রাণ 
হিংসা দ্বেষ আব কুভাব নাই। 
এই ভাব ষদি থাকে ম|। নিষত, 
স্ববগ সমান হয় এ ভূমি ; 


তব লীলা খেলা কে বুঝিবে মা গো, । সাধুসঙ্গ লয়ে 


এ ভকখেলাব কাবণ তুমি । 





পন্থা । 


ৃ 


[ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


শুভদে ববদে। দাও মা এ বর, 
হিংসা দ্বেষ আর না পারে ছুতে॥ 
দয়া কবি মা গে ছেদি মায়! সুশ 
ত্রাণ কর ছুর্গে এ দীন নুতে। 
কর্মে বশ্ম নাশ শাস্ত্রের বচন, 
তোমাব কৃপায় জেনেছি সাব, 
বিশ্ব ভগবানে বিশ্বে ভগবান্‌; 
স্থকণ্ম,_যাহাঁতে সন্তোষ তীব। 
সবে সম জ্ঞান, £কর্তী”' অভিমান 
ত্যজি, যেই কন্ম স্থুকর্ম তাই 


জীবে দয়, ভক্তি তুল্য বিতু-সেবা 
পবকি আপন প্রভেদ নাই। 
৷ নিঞ্ধাম ভাবেতে জীব-সেবাবত, 


বিশ্ব-প্রেমে প্রাণ ঢেলেছে যেই ) 
আমিত ভুলিরা ছেদি মায়াপাশ, 
বিভূব সদনে চলে'ছ সেই। 
নাহি হিংসা দ্বেষ তেদাভেদ জ্ঞান, 
জন্মমৃত্যুহীন সে জুথ স্থান) 
আনন্দ-পাথাব নিত্যানন্দ ধান, 
বিভুসেবা-বত সতত প্রাণ । 
দয়াময়ি মা গো করুণা বিতরি, 
এ দীন কুমাবে দেহ এ মতি, 
সানন্দ অস্তব 
সেবাকার্যে থাকে সতত বতি। 


শ্ীপ্রসন্নকুমার দাস! 


মোক্ষ] কৃ্ভী-ভর্গ | 


আজ কত যুগেব যোগে, কত জন্মেব সাধনায়, ভক্তেব সাধন-কুপ্তে, শরীরিণী 
ভক্তি রূপিণী রাধিকাব মানস-কুঞ্জে আবাধিতের শুভাগমন ঘটিয়াছে। 
ংনার ভূলিয়া, সর্বস্ব ছাড়িয়া, বসিব-শেখবেখ বসশবীর প্রেমার্জ বক্ষে 
ধাবণ কবিয়া, পুলকাঞ্চিত ভূজ-পাশে বাধিয়, কিশোবীব ঈস-দ্রব হৃদয় আজ 
সমাধি-মগ্) স্ুযুণ্তিব অগাধ সলিলে লিমজ্জিত। প্রাণ বন্ধুব দেহাতীত প্রেমময় 
ম্পশে দেহেৰ চেতনা বিলুপ্ত, সুখাতিশয্যে স্থৃথাগ্ুভূতি বিবশা ; ভাব-তবঙ্গ ধ্যান- 
সিন্ধুব অতল দেশে সুপ্ত); নাথসঙ্গ জনিত আনন্দেরঅমৃত-ধারা সর্বত্র প্রবাহিত। 
নিদ্রার পালস্কে, আলিঙ্গনাবদ্ধ যুগল মৃত্ি, একাঙ্গীকৃত,_-যেন “বহু” ভাব্ময়ী ছ্বৈত- 
বুদ্ধি অদ্বৈতাগ্তভূতির একে অধিষ্ঠিত! 
মীটল চন্দন, টুটল আভরণ, ছুটল কুস্তুল-বন্ধ | 
অন্ধর খলিত, গলিত কুস্ুমাবলী, ধুনব ছু'হুমুখ-চন্দ ॥ 
হবি! হবি। অব ছু শ্যামব গোবী ! 
ছু'হুক পবশে রসে দু হু মুরুছত, শুতল হিয়ে হিয়ে জোরি ॥ 


রাঁইক বাম জঘন পব নাগব ডাহিন চবণ পছ আপি। 
নওল কিশোবী আগোবি কোলে পথ ঘুমল মুখে মুখ ঝাপি ॥ 
কি এ মদন-শব ভীতভি সুন্দবা ?পঠল পিয়-হিয় মাহ। 
কব বলবাম নয়ান ভবি হেবব, ববব অমিয় সিনান ॥ 


যিনি মদন-মোহন,-ধাহাব চিথ্ষ স্পর্শে ভোগেন্দ্রি্গণেব বপাদি-বিষয়জ 
মত্ততা নির্বাপিত হয়, যাহাব অকৈতব প্রেমে আম্বাদনে সংসারেব মোহ 
ভাঙ্গিয়া যায়, দ্রেহেব সম্ভোগ বাসন আপন। আপনি পবিতৃপ্তিব মধ্যে বিলীন 
হইয়া! যায়,__-সেই প্রাকৃত, মদনের জনয়িতা। শ্যামস্থুন্দরেব অমৃতময় বক্ষে যিনি 
একবার প্রবেশ করিয়াছেন_ সংসাবেব কামনা-কণ্টক, মদন-শব আর তাহাকে 
বিদ্ধ করিতে পারে না। তাই বুঝি আজ ব্রজ-ন্ন্দবী ব্যাধ-শব-ভীতা কুবঙ্গিনীবৎ 
জগদাশ্রয় কৃষ্ণচন্দ্রেব নিবিড মন্্বগহনে মুক্তির আশয়ে প্রবিষ্ট হইলেন ; এবং 
তথায় আশ্রয্ন লাভ করির! নিশ্চিন্ত মনে নিঃশঙ্ক অন্তরে নিদ্রামগ্ন হইলেন! 


১৪৪ পন্থা । | নবপর্ধ্যায়, ১৩২০ 


দেখিতে দেখিতে মিলন-বন্গনীর শুভ্র জ্যোত্না শান হইযা আদিল, কুঞ্জ- 
ভঙ্গেব সময হইল, সমাধি-ভঙ্গের উপক্রম ঘটিল। কৃষ্ণ গত-প্রাণ। প্রেমময়ী 
বাধিক1 বুদ্ধি-ছ্বাব কদ্ধ কবিয়া ধ্যান-কঙ্গে কৃষ্ণ-বক্ষে নিদ্রিত ছিলেন , প্রেমেব 
বন্ত-প্রদীপ জলিষা জলিযা কখন্‌ নিভিয়! গিয়াছিল, দোহাগেব সুগন্ধী পুপ কক্ষময় 
আপনাব গন্ধ-সম্ভান ছড়াইবা দিয়া ধীনে ধীবে নিঃশেষ ভাঁবে পুভিয়া গিয়াছিল, 
শাস্তিব বিমল চন্দ্রালোকে স্ুুযুপ্তিব গাঁ স্তন্ধতা, মহাঁভাবেব সান্ত্র নীববতা 
সর্বত্র ফুটিয়৷ উঠ্িয়াছিল। এমন সময় কোথা হইতে সংসাবেব ভগ্নদুত লোক- 
লঙ্জাবপী কোকিল গাহিয়! উঠিল, নালসস্কোচবপা শুকসাবী ঝঙ্কাব দিয়া উঠিল __ 

''বাই, জাণো- বাই, জাগো” সাবী-শুক বোলে। 
"কত নিদ্রা যাও কালো মাণিকেব কোলে 1” 
ধ্যান-ভর্গে মর্ধ-বাহৃদশায় বাই-কমলিনী স্বপ্নাতব নেত্রপল্লব একবার ঈষৎ 
উন্মীলন কবিলেন . কিন্ত পার্খে-- 
নাশন ভেবি. পুন ভি দিঠি মদল, প্ুলক-মুকুল ভক অঙ্গে । 

এমনি ঘটিয়া থাকে । বাশ চতনা ধীবে ধীব দেহেব কুলে আসিয়া! আঘাত 
কবিতে থাকে , কিন্ত সেই অন্ধ জাগব্ণেব মু আঘাতে যোগাবঢ চিত্ত, ক্ষুদ্র 
লোট্নিন্েপে ঈষদান্দোলিত সবোবববৎ কিঞ্চিন্সাত্র বিলোডিত হইয়া, 
পুনর্বাব ধ্যান-সানা প্রাপ্ত হয়। তখন সংসাবেব কোলাহল, দবদী সঙ্গিগণেব 
সশঙ্ক আহ্বান, শ্রুতিব ভিতব পিয়া চিত্তেব বান্ত স্তবে তবঙ্গিা উঠে, কিন্ত 
নিগুড মধ্রমধো তাভাব কঠোবতা প্রবেশ কবিতে পাবে না। দেখিতে 
দেখিতে নবোখিত ধান গ্লাবনে, নিংস্বপ্রতাব খবশোতে, নেত্রপুট পুনবায় 
ঢুলিয়া পড়ে , প্রাণ-বধুয়াব শীতল স্পশে শাবীব-চেতনা তন্ময়তাব অগাধ সলিে 


আবাব ডরবিষা যায! 
জীবন সঙ্গিনী সথীগণ কলঙ্ক-শঙ্কায় কাতবক্গে শ্রীমতীর উদ্দেংশে বলিতে- 


ছেন £__ 
“কি জানি সজনি। বজনী ভোব, ঘুঘু ঘন ঘোষত ঘোব, 

গত যামিনী, জিত-দামিনী কামিনীকুল লাজে। 
ফুকবত হতশোক কোক, জাগহু অব সব লোক, 


শুক-শাবীব কল-কাঁকলি নিধুবন ভবি আজে ॥” 


আষাঢ় - কুঞ্জ ভর্গ। ১৩৫ 


কিন্ত সে ধ্বনি কিশোবীর গুট মন্বকন্দবে প্রতিধ্বনি তলিতে পাবিতেছে 


না। 
সেই অকণোগ্ভাদিত মিলন-কুঞ্জে__ 
তডিত-জডিত জলদ ভাতি, দৌহে সুখে শুতি বহল মাতি, 
জিনি ভাদৰ বসবাদব শেষে। 
ববজ-্কুলজ-জলজ-নয়নী ঘুমল বিমল-কমল-ববণী, 


কলৃত-লালিস ভূঙ্-বালিস আলি নাহি তেজে ॥ 
বুঝি, সথীদিগেব সেই জাগবণ-চেষ্টা বিফল হইল । অথবা সহচরী-বুনের 
মৃছ ভৎ্পনার যদি বা শ্রামতী জাগবিত হইলেন, তথাপি সেই ধ্যান ভঙ্গ জনিত 
জাগরণ প্রেধালিঙ্গিত ভূজ-বন্ধন শিথিল করিতে পাবিল না, সঙ্গম স্থখ-নিমীলিত 
নয়ন উন্মীলিত কবিতে পাবিল না, সমার্ধি-কালীন অজশ্রধাবে ক্ষবিত আনন্দ- 
স্রোত মন্দীভূত কবিতি পাবিল ন, চিত্তেব তন্ম্তা খণ্ডিত কবিতে 
পাবিল না। 
শুনইতে জাগি? বল ছুঁভ ভোন। নগ্লান না মেলই, তনু তন্থু জোব॥ 
আহা! ধ্যানযোগে সংসাব-বন্ধন-বিমুভ্ত “প্রম পুণ দয় যদি প্রাণ বল্পভেব 
ল্লীতি বন্ধন বাঁধ! পড়ল, তবে কে এমন হতভাগিনী আছে য, সেই চিব- 
বাগ্ুত বন্ধন-পীডাঁব স্ুথময়ী বেদনা ভুলিয়া পুনবায় সংসাবেব তুচ্ছ সুখ স্বেঙ্থায় 
বন্ণ কবিয়। লইবে? ধ্যান-স্তিমিতলোচনে যে অনির্বচনীয় আনন্দ মূর্ত 
হইয়া উঠয়াছিল, এমন কে নন্দভাগিনী আছে যে, চক্ষু খুপিয়া দেই অপুব্ স্বপ্ন 
ধবণীব কঠিন স্প'শ নিশ্বল কবিয়া দিবে? তাহ জাগবণে নিপ্রা-ভান কবিয়া 
শ্রীমতী নাথ-ম্পশেব নিবিডভাষ নিমগ্ন বঠিলেন। 
সধীগণ তৈথণে কবে অনুমান, কপট কোটী কত কবত ভিগ্নান ॥ 


হায়। কতশ্সণ আব কিশোবী কপট-নিদ্রাব অন্তবালে আম্ম-গোপন কবিয়া 
বহিবেন গ সখীগণেব শাসন-বাক্যে, কপট কোপে উপেক্ষা সম্ভব, কিন্তু 
তাহাদিগেব কাতব বাণী, প্রাণসধীব কলঙ্ক-শঙ্কায় তাহাদিগেব ব্যাকুলতা 
এমতীকে চঞ্চল কবিল। কদ্ধ বোদনেব প্রবলত! অন্তবে চাপিয়া, আসন্ন 
বিপুণ উৎকণ্ঠা চিত্তমধ্যে অবরুদ্ধ কবিয়া, প্রাণনাথেব আকাজ্কিত বাহু-বন্ধন 


১৩৬ পন্থা | [ নবপধ্যাঁধ, ১৩২০ 


শিথিল কবিয়া, শিশিবসিক্ত ব্রঙ্জ কমলিনী সখী-কব-অবলম্বনে ধীরপদে গৃহপানে 
গমন কবিতে লাগিলেন__যেন বৃস্তচ্যুত পুষ্প স্ুমন্দ মলয় সমীরণে বাহিত হইয়া 


অনিন্দিষ্ট পথে ভাপিয়া চলিল। 
প্রেমিকযগলেব সেই নিশান্ত বিদায়েব বিচিত্র চিত্র, বৈষ্ব কবির অমব 


তুলিকাব অক্ষয় বেখায় অঙ্কিত বৃহিয়াছে ।-_ 


নিজ নিজ মন্দিবে যাইতে, পুন পুন) 
দেহে ফৌহে বদন নেহাবি। 

অন্তবে উবল প্রেম-পয়োনিধি, 
নয়ানে গলয়ে ঘন বাবি॥ 

কাতন নয়ানে হেবইতে দৌহে দোহ। 
উলল প্রেম-তবঙ্গ। 

মুকছল বাই, মুবছি পড়ি মাধব, 
কব হব তাকব সঙ্গ ॥ 

ললিতা “স্থমুখি ! স্থমুখি 1” কবি ফুকরত, 
রাইক কোবে আগোব। 

সহচবী “কাণু! কাণু।”৮ কবি ফুকবত, 


ঢবকত লোচন-ক্ের ॥ 
তখন, যে লোক নয়ন-্ধপা শিষ্ঠুব দিঝাকবেব বোষাকণ উপভাসন্দৃষ্টিব ভয়ে 
সখীগণ শঙ্কিত হইয়৷ উঠিয়াছিল, সেই প্রভাত-সুর্যোব আলোক-্দীপ্ত কুঞ্জ-পথে 
দাড়াইয়া, লোক-লজ্জ! ভুলিয়া নিন্দা গঞ্জনা তুচ্ছ কবিয়া, সহচবীবুন্দ বাধা 
চৈতন্-সম্পাদনে নিযুক্ত হইলেন! 


কতি গেও অকুণ কিবণ-ভয় দরুণ, 
কতি গেও লোকক ভীত। 
মাধব ঘোষ এতহ' নাহি সমুঝল 


উদভট মুগধ চরিত ॥ 


অন্যাত্র £-_ 
পদ্দ আধ চলত, থেলত পুন বেবি । পুন ফিরি চুম্বই ছু মুখ হেরি ॥ 


ঢুঁ জন-নয়ানে গলয়ে জলধাব। বোই কোই সধীগণ চলই ন পার ॥ 


আষাঢ ] বীণা । ১৩৭ 


প্রেমবাজো ক্ষণিকের অদর্শন, যুগ বিবহবৎ অনুভূত হয় সত্য। কিন্তু এই 
আকুলত! ভগবানের ক্ষণিক অদর্শনে ভক্তেব হদয়ে কতদুব তীব্র হইতে পারে, 
তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের গোৌরচন্দ্র । মনে পড়ে--একদা শ্রীগৌরাঙ্গ। জগর্লাথের 
শ্লিমন্দিবে শ্রীবিগ্রহ সমীপে যুক্তকরে দীড়াইয়! দ্াভাইয়া, জ্ীমতীব ভাবে বিভোর 
হইয়া, চিবস্থন্দরেব অমুত-হ্যন্দী ব্দন-মগুল নিবীক্ষণ করিতেছিলেন। 
দেখিতে দেখিতে মহাভাবেব 'প্রবল বন্যার বাহা-বোধ বিলুপ্ত হইল; সন্ন্যাসী 
তপক্রিষ্ট স্থগৌব দীর্ঘ দেহ খাত্যাহত-কদলী-তকবৎ পাষাণ ভূমিতে লুটাইতে 
লাগিল। সঙ্গিগণেব অবিশ্রাস্ত কষ্টধবনিতে যখন বাহ্দশ! ফিবিতে লাগিল, 
তখন সকলে মিলিয়া তাহাকে বিগ্রহ সন্নিধান হইতে দূবে আশ্রমের দিকে 
লইয়া চলিল। যন্ত্র চালিতেব গ্ঠায় নত-নেত্রে কয়েক পদ মাত্র গমন করিয়া. 
ছেন,_-সহসা দীর্ঘায়ত*নেত্র তুলিয়া প্রেমোন্মা্দী সন্গা'সী বিগ্রহ-বদন পুনর্ধ্বার 
অবলোকন কবিলেন ,_আঁব চবণ চলিল না__নেত্রপলক পড়িল না_-বাণী 
ফুটিল না; দীড়াইয়া দীভাইয়া ভাব-সমুদ্রেব প্রবল তবঙ্গোচ্ছাপে ছুলিতে 
লাগিলেন , পুলক কদন্ব-মুখে বন্তবেণু জমিতে লাগিল, সম্ভ্রম মক্কোচ, লোক-লজ্জা 
লুকাইল, মঙ্গাববণ ভূমিতে লুটিতে লগিল। যে চিত্ত ভগবানেব, চিগ্রয মুক্তিতে 
তন্ময় ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা! তন্মষতাব সীম ছাভাইয়া, না জানি 
মন্ততবাতীত কোন্‌ শৃন্তে উদ্ডীন হইল, কে তাহাব সন্ধান কবিবে? এই 
অপূর্ব ভাবেব প্রতিচ্ছাযা, নেই মৃগ্বপ্ন মুণ্তিব ভাবাভাব-বিবন্জিত চিন্ময় বদন- 
মণ্ডাল কোনও বেখাপাত কবিয়াছিল কিনা কে বলিতে পাবে? 

্‌ শীতুজঙ্গধব বায় চৌধুবী। 


মোক্ষ বীণা | 


প্রন্ভ! বাজাও তোমাব বীণ' মম প্রাণ ভবে উৎলি উঠুক্‌ 
মন প্রাণ মোর ভবিষ্বা, তোমাব প্রেম-অমিষ্কা, 
সকল তার ছি'ড়ে যাক আজি নয়নেতে চাপা আছে যে অঙ্ক 
তোমার চরণে কাদিয়া | তা” পভ,ক অববে ঝরিয়া ॥ 


১৩৮ পন্য! | | নবপধায়, ১৩২০ 


হৃদি প্রস্তর কাটয়া বনুক্‌ হৃদয় আকাশে উঠক্‌ উজ্জলি, 
অমৃত তব বরণা, তোমাব কণক প্রতিমা ॥ 
চৌদিক হ'তে ছুটিয়া আস্মক (তব) চবণ পবশে হৃদি শতদল 
ছঃখরূপে তব করুণ! উঠিবে উঠবে ফুটিয়া, 
মোহ-কুহেলিকা সবে যাক্‌, সথা ! তা”ই চবণ ধুলায় লুটাতে এসেছি, 
হেবি তব এ মহিমা, দেখ সথা দেখ চাহিয়া । 
না | ব্রহ্মবিষ্ঠ।-রহস্ত | 
( গতবতসবেব পুজার সংখাব পব) 
(২) 


পূর্ববাবে শান্্রপ্রমাণ ও যুক্তি দ্বাবা প্রদর্শিত হইযাছে যে, ব্রদ্মবিদ্ভাব আচীর্ধ। 
একমাত্র ব্রাঙ্গণ জাঁতি। ব্রান্মাণব স্বাভাবিক আচাধ্যত্ব সুম্পষ্টরূপে নিঞপিত 
হইলেও, তাহা আবও শ্দুট কবিবাব নিমিত্ত পুনবায় সংশয় উত্থাপন পুর্ববক 
নিবাণ কব! যাইনেছে । উপনিষদাদিতে ব্রাঙ্গণ হইতে বঙ্গবিগ্ভা প্রা এবং 
সর্ণত্রয় হইতে ও ব্রহ্মবিদ্ঠা প্রাপ্রিব [ব্ষয় অবগত হওয়া যাঁয়। এই উভষ প্রকা 
বাকোব মধ্যে কোন্ট। 'প্রমাণ-সিদ্ধ, তাহাই নিকপণ কবা অবগ্ঠ কর্তব্য। অন্তগ। 
তন্বজিজ্ঞান্ন সন্দেহ-দোলায় আবোহণ কবিয়া বস্ত নিয় কবিতে সমর্থ হন ন|, 
অতএব সংশয় অনুমোদন কবা সব্বাগ্রে বিধেয়। “স্বাধ্যায়োহধেতব্য£* অর্গাৎ 
“বেদ অধ্যয়ন কবিব' এই বিধিবাক্য দ্বাব! সমস্ত বেদ প্রমাণভূত ও সার্থক 
বলিয়া জান! যায়; এক্সপ অবস্থায় সেই বেদবাক্যেব একটী পদকেও অপ্রমীণ 
বা নিবর্থক বলা যাইতে পাবে না। স্থতবাং কেবলমাত্র ব্রাঙ্গণেব আচাধ্যত্ব 
প্রতিপাদক বাকোর যথার্থতা প্রতিপাদন কবিতে গেলে, ক্ষত্রিয়েব আচার্ধাত্ব মূলক 
বাক্য সমূহ বার্থ হয়, এবং কেবল ক্ষত্রিযের আচার্যযত্ব শুচক বাঁকোব সার্থকতা 
প্রতিপন্ন হইলে, ব্রাঙ্গণেৰ আচাধ্যত্ব প্রতিপাদক বাক্যগুলি নিবর্থক হয়। এরূপ 
ঘোৰ সমস্তাঁয় পড়িয়া কিকপে উভয়বিধ বাঁক্েব মর্ধ্যাদ! বক্ষিত হয়, তাহাই 
বিচার্ধা। বেদেব কোন এক অধাশর অপ্রামাঁণ্য ঘটিলে, অপব অংশের 'প্রামান্যে 
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সংশয় জন্মে , এইরূপে সমস্ত বেদই অপ্রঘাণত। পিশাচীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান 
না। অতএব সর্বদিক্‌ রক্ষা কবিয়া শাস্্রেব যথার্থ মীমাংসা কব। শান্ত্রদশিগণেব 
একান্ত কর্তবা । ] 
উপনিষৎ পাঠে অবগত হওয়া বায়_-জানশ্রুতি, জনক প্রইতি ক্ষত্রিয়গণ 

রান্ধাগণেব নিকট হইতে ব্রস্ধবিদ্ভা লাভ কবিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, গার্গা, প্রাচীন- 
শাল প্রভৃতি ব্রাহ্ম 'গণও ক্ষত্রিয়দিগেব নিকট হইতে উপদেশ প্রাপ্পু হইয়াছিলেন । 
এবংবিধ উভষ জাতিব উপদেষ্টত্ব বোধক বাক্য থাকায়, সংশয় হয় যে, ক্ষত্রিয় 
জাঁতিই বঙ্গবিদ্ভাব আচার্ধা, অথবা ক্ষত্রিয় ও ব্রাক্মণ উভয় জাতি, কিংবা কেবগ- 
মাত্র ব্রাঙ্ম।'ই আচার্মা। এই পক্ষত্রয়েব মধো, প্রথম পক্ষ অর্থাৎ ক্ষপ্তিয় জাতিই 
মাচা্য_-গ্রহণ কবা যাইতে পাবে না, যেহেতু ব্রাহ্মণেব আচার্ধত্ব প্রতি- 
পাদক এুতি-বচন গুলি জলে ভাসিয়া যায়। যদি ভাদৃশ প্রতি সমুহেব প্রামাণা- 
বক্ষাব ভন্ ব্রাহ্মণ € ক্ষত্রিয় এই উভয় জাতিব আচার্ধাত্ব স্থিবীকৃত হয়, তাহা 
হলে এক্ষণে বিচাব কবা যাউক যে, উভয়েব অশ্চাধ্যত্ব শ্রুতি স্মৃতি পুবাণাি 
শান্ধ 2 দদাচাব সম্মত এবং ঘক্তিলহ কি না? 
“তমুপনরীত শমধ্যাপয়ীত৮ * এই শ্রুতি এবং 

“উপনীয় তু বঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্বিজঃ । 1 

সকল্পং সবহহ্যঞ্চ তমাটাধ্যং প্র»ক্ষতে ॥” 
এই মন্ুম্বতি দ্বাব৷ জানা যাইতেছে যে, উপনয়ন ও অধ্যাপনের কর্তা একই 
ব্যক্তি। যিনি শিষ্ঞকে উপনয়ন দিবেন, তিনিই বেদ অধ্যাপন করাইবেন। এখন 





দেখা যাউক, শাস্ত্রে কোণায়ও ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন-কর্তত্ব আছে কি না? যগ্চপি 
পূর্বোক্ত মন্বচনে “বিজ” পদ থাকায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তকে পাওয়া যায়, 
তথাপি পৌব্বাপর্ধয পর্যালোচনা কবিলে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণকেই বুঝায়। অন্যথা 
বৈশ্বেবও উপনয়ন-কর্তৃত্থ আসিয়! পড়ে । পৈশ্য উপনয়নের কর্তী হইলে, অনিচ্ছা ঃ 
সন্বেও অধ্যয়ন কর্ত! হইয়া পড়িলেন। তাহ! হইলে ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় 
জাতিব আচীধ্যত্ব নিয়ন ভঙ্গ হইল। শাস্ত্রে কু্াপি বৈশ্তকে উপনয়ন কিংবাত 


পিপি শিপাশ্পী শি শাপাশিসিপ--__*_ পিপস পািশস্সপলা 
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+ তাঁহাকে উপনয়ন দিয়া বেদ পড়াইবে। ই 
1 যে দ্বিজ (ত্রাঙ্গণ) শিষ্ের উপ্ন্যন দিয়া কল্প ও রহস্তের ( বেদান্তেব) সহিত বেদ- 
শিক্ষা প্রদাশ করেন, তাহাকে আচাধ্য বল! যায়। 


১৪০ পশ্থ1 | | নবপধ্বায়ুঃ ১৩২৩ 


অধ্যাপনেব কর্তা ধণিয়! শুন! যায় না। মুতবাং “দ্বিজ” পদকে সঙ্কোচ করিতে 


হইলে, কেবণমাত্র ব্রা্গণে বাথাই যুক্তি সঙ্গত। কেবল যুক্তি বণে নহে, সমগ্র- 
শাস্ত্র পর্যযাপোচনা কবিলে জানিতে পাবা মাধ ষে, মন্ত-প্রোক্ত আচাধা লক্ষণে 
“দ্বিজ”” শবে পত্রাক্ষণ+ এই অর্থ বাতীত অর্যাস্তব কবা যাইতেই পাবে না। 


তগবান্‌ মন প্রথমাধায়ে বলিয়াছেন 
অধাপ্নমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা । 
দানং প্রতিগ্রহঞ্ৈব ব্রাহ্মণা নাম কল্পয়ৎ ॥ ৮৮ ॥ 
প্রজানাং বক্ষণং দানমিজ্যাধায়নমের চ। 
বিষষেঘ প্রসক্তিঞ্ক ক্ত্রিয়গ্ত সমাসতঃ ॥ ৮৯ | 
পশুনাং বন্মণং দানমিজাধাঘনামব চ। 
বণিকৃপথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যান্ত কৃষিমেব চ ॥ ৯* ॥ 
একমেব তু শূদ্রম্ত প্রঃ কণ'য় সমাদিশহ। 
এতেযামেব নর্ণানাং শুঞ্ষামনস্য়যা ॥ ৯১ 
অর্থাৎ, স্বয়ন্তু ব্রাহ্মণদিগেব অধায়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ 
এই ছয়টা কয় নির্দেশ কবিলেন। ক্ষত্রিয়দিগের গ্রজা পালন, দান, অধ্যয়ন, 
যজ্ঞ ও শ্রক্‌ন্দন-বণিত দিব ম্নবরত অসেবন সংক্ষেপে নিন্ধপণ কবিলেন। 
বৈশ্দিগেব পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধায়ন জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য এবং 
কৃষিকার্ধা বদ্ধিব জন্ত ধন প্রয়োগ কমনা কবিলেন। ভগবান্‌ ব্রহ্গা শুদ্রগণেব পক্ষ 
অশ্থয়াবিহীন হইয়া ত্রেবর্ণিকেব শুশ্রষাব ভার অর্পণ কবিবেন। 
ইহা দ্বাবা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, ক্ষত্রিয়ের অধ্যাপনে অধিকাব নাই । 


অগ্যাপনে অধিকার ন| থাকায়, উপনয়ন দিবাবও অধিকাব নাই , যেহেতু “উপ- 


নীয়” এই “কতা? প্রভায় গ্কারা উপনয়ন ও অধ্যাপনেব কর্তা একই বলির প্রতিপঞ্ 
ঈইতেছে। সুতবাং মন্্ুবচন দ্বাবা স্পষ্টই পতীয়মান হইতেছে যে, এখানে দ্বিজ 
শব্ধ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠে বাধিত , কেবল মাত্র ণাহ্ধণেই প্যুক্ত হইবে | টীকাকাব 
কুল্পকতট্টও যো ব্রাহ্মণ: শিষামুপনীয্ন কল্পবহস্তলহিতাং বেদশাখাং সর্বামধ্যাপয়তি 
তমাচাধ্যং পুর্বে মুনয়ো বদস্তি * এইরূপ ব্যাথা করিয়াছেন । 

বিষুপুবাগে সগরের প্রতি ওর্কেব  বর্ণাশ্রম ধর্েব উপদেশেও ব্রাহ্মণবর্ণেরই 








* এখানে কল্প ও রহস্ত স্বর সমস্ত বেদেৰ উপলক্ষণ বুঝিতে হইবে। 
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উপনয়ন ও অধ্যাপন কর্তৃত্ব অবগত হওয়া যায। শথায় এবংবিধ বাক্য পবিপুষ্ট 
হয়-_ 
সগব উবাচ। তদভং শ্রোুমিচ্ছামি বর্ণধন্ত্রানাশিষতঃ | 
তথৈবা শ্রমধন্মাংশ্চ দ্বিজবর্ধ্য ত্রকীহি তান॥ 
সগব বলিলেন,_-হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ । আমিআপনাব নিকট বধন্ম ও আশ্রমধন্ম 
এবণ কবিতে ইচ্ছা কবি, আপনি তংসমুদায় বিনুত ককন । 
ওবর্ব উবাচ। ব্রান্গণ-ক্ষব্রিধ-বিশাং শুদ্রীনাঞ্চ বথ'ক্রমম্‌। 
তদেকাগ্রমনা তৃত্বা শৃণু ধন্মান্‌ ময়োদিতান্‌ ॥ 
দানং দগ্যাঁর্‌ বজেদ্‌ দেবান্‌-নটঃ স্বাপ্যায় ততৎ্পবঃ। 
নিভোোদ কী ভবেছি প্রঃ কুর্ধযাচ্চাগ্সি পবিগ্রহম্‌ ॥ 
বৃস্তার্থং বাঁজবেচ্চন্তান্‌ অগ্ঠানপ্যাপয়েস্তথা । 
কুর্ষাত প্রতিগ্রহাঁদানং গুর্বর্থং ম্তায়তো দ্বিজঃ ॥ 
সর্বভূততিতং কুর্ধ্যান্লাভি তং কশ্যাচিদ্দিজঃ | 
মৈত্রী সমস্ত ভূতেষু ত্রাঙ্গণঞ্টোত্তমং ধনম্‌ ॥ 
গ্রাবে বাতু চ পাবকো সমবুদ্ধিভবদ্ধিজঃ | 
তাবভিগমনঃ পত্ধাং শস্ততে চংশ্া পার্থিব ॥ 
উর্বব কঠিলেন,_আমি ব্রাহ্মণ, ক্ত্রিঘ, বৈশ্য ও শুদদিগের পম্ম যথাক্রম 
বলিতেছি, তুমি একাগ্রমনা হইয়া ৎ কথিত ধণ্ম শরবণ কব। ব্রাহ্মণ, দান 
করিবেন, বজ্দ্ব/বা দেব্গণেব পুজা কব্িবন, বেদপাঠে নিবত হইবেন, নিত 
স্নান তর্পনাদি কন্ধে ততপব হইবেন এবং অগ্নি বক্ষ কবিবেন। ত্রাঙ্ধণ 
জীবিকাব নিমিত্ত অন্ত ব্রাঙ্গণাদিৰ যাজন ও অধ্যাপন কবিবেন এবং গুক 
দক্ষিণাব জন্য বিধি পুব্বক প্রতিগ্রাহ কৰিবেন। ব্রাঙ্গণ সর্ধ প্রাণীব ভিতসাধন 
কবিবেন॥ কখন কাহাবও অহিত আচরণ কবিবেন না। সর্ব প্রাণীব প্রতি 
মৈত্রীই ব্রাহ্মণের উৎকুষ্ট ধন। ব্রাহ্মণ গবকীয় বত্বকেও প্রস্তবতুল্য বিব্5 না 
করিবেন, অর্থাৎ কদাচ লোভ পববশ হইবেন না। হে বাজন্‌ । খতুকালে 
পশ্ুশিগমল কবাও ত্রাঙ্গণেব কর্তা কর্ম । 
উল্লিখিত বিষণ পুবাঁণেক বাক্য দ্বাবাও যাজন এবং অধ্যাঁপন একমীত্র 
ব্রাহ্মণের ধর্ম বলিয়া জ্ানি'ত পারা যায়। ব্রাহ্মণের ধন্ম গ্রসঙ্গে প্রথমে 
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“বিপ্রপদ প্রয়োগে পব তিনটা স্থলে “দ্বিজ'পদ প্রযুক্ত হইয়াছে । এখানে 
'দ্বিজ' শব্দে ব্রাহ্গণকেই বুঝিতে হইবে ১ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অর্থ গ্রহণ কবা 
যাইতে পাবে না। যেহেতু পববর্তী বাকা সমূতেব ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদিব ধর্ম উপদিষ্ট 
হইয়াছে । স্থতবাং মন্ুপ্রোক্ত আচার্ধা লক্ষণে ছ্বিজ' শব্ধ যে ব্রাঙ্গণ বাচক, 
তাহাতে আব সন্দেহ নাই ৷ “দ্বিজ' শব্দ যে কেবপ মাত্র ব্রাহ্মণে প্রযুক্ত হইতে 
পাবে, ইহাঁও একটা প্রকুষ্ঠ প্রমাণ! ইহাব পবে শত্রিষেব ধর্দ বিষয়ে যে সমস্ত 
বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ কবিলে সন্দেহেব লেশমাত্র থাকিতে পাবে 
না। ভাব একটা বাকা এখানে প্রদশিত হইত-- 
দৃনানিদগ্ঠাদিচ্ছাতো দ্বিজভাঃ লত্গ্াহপি ভি। 
যজেচ্চ বিবিধযজ্ঞেবধীয়ত চ পার্থিব ॥ 
তে বাজন্‌। ক্ষত্রিয় ইচ্ছান্ুসাবে ব্রাহ্মণগণকে দান কবিবে, বিবিধ যজ্জেব 
অনুগান কবিকে এবং বেদাদি শান্ত্র অধায়ন কবিবে। 
এই বচনে ক্ষত্রিবেব ধন্ম নির্ণীত ভ ওয়ায, ইহাঁব পুর্ববন্তী বাঁকা সমুহ ব্রাহ্মণেল 
ধন নিয়ামক বলিতে হইবে, এবং এই বাকোও দ্বিজভাঃ এই দ্বিজ একে 
ব্রাহ্গণকেই বুঝাঁহবে ১ কাবণ ব্রাঙ্গণ বাতীত ক্ষত্রিষাদিব প্রতিগ্রহ ধন্ম নহে। 
অপিচ, মহাভাবাতি শাস্তিপর্ষে যষ্টিতমাধাগে যুধিষ্ঠির কর্তৃক জিজ্ঞাসিত 
হইয়া! ভীম্ম যে চাতুবর্ণাদি ধঞ্মের উপদেশ দিয়াছিলেন, তদ্দাবা নিঃসন্দিগ্ধরূপে 
অবগত হও যায় যে, ক্ষপ্রিয়েব উপনয়ন ও অধ্যাপনে কর্তৃত্ব নাই । তথায় 
এইরূপ বাকা দুষ্ট হয়__ 
ক্ষত্রিয়শ্যাপি যোধম্মস্তং তে বন্ষ্যামি ভাবত । 
দদ্যাদ্রাজন্রযাচেত জেত ন চ যাঁজয়েৎ॥ 
নাধ্যাপয়েন্নাধীয়ীত প্রজাশ্চ পবিপাঁপয়েৎ। 
নিত্যোদ্যুক্তো দল্যুবধে বণে কুর্ধ্যাৎ পবাক্রমম্‌ ॥ 
তীম্ম ঘুধিষ্টিবকে বলিলেন,_হে ভাবত । হে বাজন্‌ ! শত্রিয় দান কবিবে, 
প্রার্থনা! ( প্রতিগ্রহ ) কবিবে না) ধঞ্জন কবিবে, যাজন কবিবে না, বেদাদি 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, অধ্যান কধিবে না, প্রজা পালন কবিবে, দন্থ্য বিনাশে 
সর্ধদ] উদ্যোগী হইবে এবং যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ কবিবে। 
ক্ষত্রিয়বরের বাক্যে শত্িয়েব যাজন ও অধ্যাপন স্পষ্টই নিষিদ্ধ হইয়াছে । 
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স্থতরাং ক্ষত্রিয়েক উপনগ্নন এবং মধ্যাপন কনক নাই, ইহ! লমীচীনবপে 
প্রতিপার্দিত হইয়াছে । 
ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত ব্ণব নিকট শান্ব শিক্ষা কর! একান্ত অতুচিত। শান্ে 
বহুস্থানে এতদ্বিষয় কথিত হইয়াছে । ভবিষাপুবাণে উক্ত হইয়াছে _ 
ইতিহাস পুবাণার্দি শ্রত্বা ভক্ত! বিশাংপতে । 
মুচাতে সর্বপাপেভ্োো ব্রন্মহত্যাদিভি বিভো ॥ 
ব্রাহ্মণঃ বাচকং কুম্যান্নান্তবর্জমাদ বাৎ। 
শত্ান্ঠি বর্ণজাদ্রাজন্‌ 1 বাচকান্নরকং ব্রজেৎ ॥ 
হে বিশাংপতে 1 ভক্তিসহকাবে ইতিহাস, 9 পুবাণ শ্রবণ করিবে। বাহ্ণ 
ভিন্ন অন্য বাচকেব নিকট শ্রবণ কবিলে শ্রোতা নবকে গমন কবে। 
ইন্ঠ1 দ্বাবা জানা যাইতেছে যে, শ্রুতি ও ম্মৃতিব কথা দূবে থাকুক ইতিহাঁপ 
পুরাণও অন্য বর্ণেব নিকট শ্রবণ কবাঁও অত্যান্ত গঠিত বলিয়া স্থির হইযাছে। 
সদাচাঁবও দর্ম্ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া কীহিত হইযাছে। মঙ্কু বলিয়াছেন__ 
বেদঃ স্থাত সদাচাব। স্বশ্ত চ প্রিরমাম্মনঃ 
এত চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্বন্মন্তলঙ্মণম্‌ ॥ 
বেদ, স্মতি, সদাচাব গ আন্মতুষ্টি এই চাবিটা সাশীৎ ধান্মব লক্ষণ বলিয়া 
খধিগণ কীর্তন বিঘা থাকেন । 
সমগ্র ভাঁবাত পুঙ্ানুপুঙ্খবপে আন্ঘণ করিলে জানিতে পাবা যায যে, উপ- 
নয়নদাত1 ও বেদশিক্ষা দাতা একমাত্র বাহ্ধণই | সমস্ত ভাবতবর্ষে অবিচ্ছিন্ন 
ভাবে বহুকালব্যাপা যে আচাব বলিয়া! আসিযাছে, ইহ! যে ধর্মবিষয়েব একটা 
প্ররুষ্ট গ্রমাণ, তাহা! অস্বীকাব কবিবাব উপায় নাই । মীমাংসা শান্ত প্রণেত। 
ভগবান্‌ জৈমিনি হোলাকাঁদি আচান দ্বাব। ধর্ম নির্ণয় কবিয়াছেন। 
শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহান, পুবাণ ও সদাতাব দ্বাব' ব্রাহ্গণেবই আচার্্যত্ব নিরূপিত 
হইল। তথাপি কেহ যদি আশঙ্কা কবেন,_শ্রুতি প্রভৃতিতে ক্ষত্রিয়ারদি বর্ণে 
নিকট হইতে ত্রাঙ্ষণাদি বর্ণের বিদ্যাপ্রাপ্তিব বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহাব 
উপায় কি? তাহাব উত্তব এই যে, শাস্ত্রে কোথায়ও ক্ষত্তিয়াদির নিকট হইতে 
বেদ-বিস্া্দি লাভেব বিধি নাই ) পক্ষান্তরে নিষেধ ও নিন্দা! পবিশ্রুত হয় । কেবল- 
মাত্র ২৪টা আখ্যাগ্িক। পাঠে ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে ব্রাহ্মণেব বিদ্াপ্রাপ্তিব বিষয় 


১৪৪ পন্থা! | | নবপৃধ্যাঘ, ১৩২০ 


অবগত হওয়া যায। আখ্যাফ়িকা দ্বাবা কর্তব্য তা নির্নীত হয় না, বিধি নিষেধ, 
বাক্যই কর্তব্যাকর্ভব্য নিদ্ধাবণ কবে । 

পূর্ববাবে ছান্দোগোব পঞ্চাগ্নিবিগ্ভা ও বৃহদাবণ্যকেব গার্গ অজাত শক্র সংবাদ 
ছার! ক্ষত্রি:য়ব আার্ধাত্ব প্রতিপন্ন হয না, তাহা প্রদশিত হইয়াছে । বৈশ্বানব 
বিদ্যা সম্বন্ধে আভাদ প্রদান কনা হইয়াছিল, এক্ষণে অবসব ক্রমে ততসন্থান্ধ 
কিঞ্চিৎ আলোচনা! কবা ঘাইতেছে। 

ছান্দোগোপনিষাদ পঞ্চমাধায়ে বর্ণিত মাছে প্রাচীনশাল, সতাষক্জ, ইন্দ্রদৃা, 
জন ও বুডিল 'এই পাচজন বেদবিদ্‌ গৃভস্থ ব্রাহ্মণ । ইঠাব! পবম্পব মিলিভ হইয়া 
বিচাব কবিধাছিলেন,-_আত্ম--ব্র্গ কাহাকে বলে, 

অতঃপব ত্রাভাবা নির্ধ কবিতে অপমর্থ হইনী স্থিব কবিলেন, “সম্প্রতি 
উদ্দালক বৈশ্বানব মায্মাকে ম্মবণ কবিতেছেন, স্থুতবাং তাহাৰব নিকট যাই।” 
তাহাবা এইবপ নিশ্চয় কবিয়! উদ্দালাকব নিকট গমন কবিলেন। উদ্ালক ত্ীহ1- 
পিগকে দেখিয়া তাহাদেব আগমন ও প্রয়োজন অবগত ভইয়া, মনে মনে বিচাব 
কবি,লন, “এই সমস্ত বেদ্বিদ্‌ রাঙ্গণ আমাব নিকট বৈশ্বানব আয্মাব বিষয 
জিজ্ঞানা কবিবেন। কিন্ত আমি সমগ্র প্রণশ্রব উত্তৰ দিতে সমর্থ নহি । অতএব 
মামি ইচদ্দিগকে একজন উপাদষ্ট' স্থিব কবির দ্িব।' এইবপে মনে মনে চিন্তা 
কবিয়া মস্ত বাহ্গণগণর্কে বলিলেন,__““সম্প্রতি রাজা মশ্বপতি বৈশ্বানব আত্মাকে 
স্মবণ কবিতেছেন, স্গতবাং ভ্বাভাবই নিকট গমন করুন|” এই সংবাদে তীাহাবা 
সকলে অশ্বপতিব নিকট গমন কবিলেন। বাজা মশ্বপতি হাহাদিগকে সমাগত 
দেখিয়া প্রতোককে পৃথকভাবে যথাযোগা পুজা কবিলেন, এবং মান মনে চিস্তা 
করিলেন। “যদি এই সমস্ত শ্রোত্রিয আমান দোষ দেখেন, তাহা হইলে আগার 
নিকট হইতে নিশ্চয়ই পতিগ্র্ কবিবেন না” এইরূপ বিচুব্চনা কবিয় স্বীয 
সদ্ধন্ততীব পবিচয় প্রদান কবিলেন। বলিলেন_-“ আমাৰ বাজ্যে কেহই পবস্বাপ- 
ভাবী নাই, ধনী হইয়া অদাতা “কহই নাই, কোন বাঙ্ধণই মদ্যপান কৰেন ন1। 
সামর্থ্য সত্বে দ্বিজাতি হইয়া অগ্রিহোত্র গ্রহণ কবেন, এমন কেহই নাই । 
অবিদ্বান কেহই নাই, পধদাবগামী কোন পুকষই নাই, স্ুতবাং ছুষ্টাচাবিণী স্ত্রীব 
থাকিবাব ত' কথাই নাই। আমি বাগ কবিব বলিঘ্। কয্েকদিন ভইতে সংঘত 
মছি। যাগে এক একজন খত্বিক কে (পুবোহিত ) যে পবিমাণে ধন দান 
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কবিব,.আপনাদেব মধ্যে প্রত্োকরকে ততপবিমাণে ধন প্রদান কবিব।” তদীয় বাক্য 
শবণ কবিয় ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,_-ণ্বে প্রয়োক্ষন উদ্দেশে লোক অন্তেব নিকট 
গমন কবে সেই তাহাব অর্থ। আমবা বৈশ্বানব-বিগ্যার্থী, ধন থাঁ নহি। আপনি 
বৈশ্বানন আত্মাকে অবগত আছেন, তা'ই আমাদিগকে বলুন |” তচ্ছ,বণে রাজা 
তাহাদিগকে বলিলেন,--' আগামী দিবসে প্রাতঃকালে আপনাদিগকে উপদেশ 
দিব ।'” অভুঃপব ত্রাঙ্গণগণ সমিতপাণি হইয়া যথাকালে বাজার নিকট গমন 
কবিলেন , বাজাও তীহার্দিগেব উপনয়ন না দিয়াই বৈশ্বানব-বিদ্য! প্রদান করি 
লেন। এস্কলে একপ শ্রুতি বাকা দুষ্ট হয়, - 
“নান হোবাচ প্রাতর্বপ্রতিবক্তান্মীতি তে হ সমিৎপানয়ঃ পূর্বান্ধে প্রতিচক্র- 
মিবে তান্হান্ুপনীয়ৈবৈবছুবাচ 1", 
এই শ্রুতি-বচন দ্বাবা অবগত হওয়া যায়, বাজা তাহাদিগেব উপনয়ন না 
দিয়াই বিগ্যাদান কবিয়াছিলেন। যদি ক্ষত্রিয়েব উপনয়ন-কর্তৃত্ব থাকিত, তাহা 
হইলে অবশ্ঠ উপনয়ন দিয়াই বিদ্যাদান কবিতেন। কিন্তু উপনয়ন দানের অধি- 
কাব না খাকায়, কেবলমাত্র বিদ্যাদান কবিয়াছিলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে 
পাব-ক্ষত্রিয়েব যেমন উপনয়ন কর্তৃত্খ নাই, তদ্রাপ অপধ্যাপনেও আঁধকাব নাই । 
কিন্কু এস্কলে অধ্যাপনে অধিকাব কিকাপ হইল? ইহাব উত্তবে বলা যাইতেছে 
থে ই] মুখ অধ্যাপন নহে । ভৎকালে তীাহাবা বৈশানব-বিদা। ব্রাঙ্মণেব নকট 
না পাইয়া, নিরুষ্টবর্ণ ক্ষত্রিয়ে নিকট হইত লাভ কবিয়াছিলেন। ভগবান্‌ মু 
বপিয়াছেন, _ 
“অধান্গণাদধায়নমাপতৎকালে বিধীয়তে | 
অনুব্রজা। চ শুঞ্লা যাবদর্ধাঘনং গুবোঃ ॥ 
মব্রান্ষণ অর্থাৎ দ্বিজাতিব নিকট অধায়ন আপত্কালে বিহিত হইতে পাবে 
(কন্ত পাদবন্দনাদিরূপ শুশ্বষা করিবে না। যে পর্ণ্যস্ত অধ্যয়ন কবিবে, তাবৎ. 
কাল অন্থগমনই শুশ্বষা স্বানীম্স হইবে । এখানে আপতকাল শব্দেব অর্থ ত্রাহ্গ- 
ণাধ্যাপকাভ্াব, অর্থাৎ তর্দেশে তৎকালে যদি ব্রাহ্গণাধ্যাপক না পাওয়া 
যায়, তবে অগতা। ঘ্বিজাতি অধ্যাপকেব নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিবে। 
বস্তত; ক্রুতিতে “অন্ুপনীয়ৈব” এই পদ দ্বাবা মুখ্য উপনয়ন সংস্কার বুঝা যায় না। 
কাবণ পূর্বববাকো “মহাশালা” “মহাশ্রোত্রিয়াঃ” এই ছুইটা পদ দ্বাব! গা হাদিগকে 
তু 
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গার্হস্থ্য ধর্মাবলম্বী ও বেদবিৎ বলিয়া জানা গিয়াছে । স্ৃতরাং পুর্কেই তীহাদেব 
উপনয়ন সংস্কার হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে । বু বিদ্যায় পাবদর্ণী নারদ যেমন 
আস্মস্ঞান লাভেব ক্ষন্ত ভগবান্‌ সনৎকুমারের নিকট গমন করিয়াছিলেন, তদ্রুপ 
প্রাচীনশাল প্রভৃতি গৃহস্থ ও শান্্রবিৎ হইস্াও /ব্থানব বিদ্যালাভের নিমিত্ত গুরুব 
অন্বেষণ করিতেছিলেন। আনন্দগিবি এস্থলে উপনয়ন শবে “পাদয়োনিপাতনম্ঃ 
এইরূপ অর্থ কবিয়াছেন। অর্থাৎ বাজ! অশ্বপতি ক্ষত্রিয় বলিয়া, উৎবষ্ট বর্ণ ্রাঙ্মাণ 
প্রাচীনশাল প্রভৃতিব নিকট হইতে পীাদবন্দনরূপ শুশাষা গ্রহণ না কবিয়াই, তাহা- 
দিগকে বৈশ্বীনক বিদ্যা দাঁন কবিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত মন্থ বচনেব সহিত এক- 
বাক্যতা কবিলে আনন্দগিবি কৃত অর্থ সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হয়, এবং 
কোনরূপ বিরোধ পবিলক্ষিত হয় না । 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, আধখ্যায়িকাঁ কোনবূপ বিধায়ক নহে; ইহাব একটা 
বিশেষ তাঁৎপধ্য আছে। এই আখ্যায়িকার তাৎপর্য ভগবান্‌ শঙ্কবাচা্দ্য 
স্বীয় ভাষ্যে বলিপা গিষ়াছেন-_ণ্যত এবং মহাশাঁলা মহাঁশরোত্রিয়াএাঙ্সণা? 
সস্তে। মহাশালত্বাগ্ঘভিমানং হিত্বা সমিদ্ভাবহস্ত। জাতিতো হীনং বাঁজানং বিষ্তা-. 
খিনো  বিনয়েনোপজগ্ম,১ ৷ তথান্টৈবি'গ্াপদিৎস্থভির্বিতবাম্‌। তেভ্যশ্চা- 
দাদিগ্ামন্থুপনীয়ৈবোপনয়নমকত্বৈবতান্। যথা যোগোভো1 বিগ্যামদাত্তথান্ত্রে- 
নাপি বিদ্া দাতব্যেত্যাখ্যায়িকার্থঃ। এতদ্বৈশ্বানৰ বিজ্ঞান মুবাঁচেতি বক্ষ্য 
মানেন সম্বন্ধ: 1” অর্থাৎ যে হেতু এইকপ গৃতস্থ বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণ অভিমান 
ত্যাগ কবতঃ বিদ্যার্থী হইয়া সমিধ, গ্রহণ পূর্বক নিক হইতে নিকুষ্ট জাতি বাজাব 
নিকট [বিনীত ভাব গমন কবিযম়াছিলেন, সেইব্ূপ অপব যে কেহ বিগ্ভালাভ 
কবিতে ইচ্ছুক, তাহারও তদ্রপ আচবণ কবা কর্তবা। বাজ্যে ত্াহা- 
দিগকে উপনয়ন (পাদবন্দনরূপ শুশ্রষা) ব্যতীত বৈষ্ঠানর বিদ্ধা দান কবিয়া- 
ছিলেন। বাজা যেমন যোগ্য পাত্রে বিদ্যা দান কবিয়াছিলেন, তদ্রুপ অন্ত 
উপদেষ্টাবও এইবপ যোগ্য পান্রে বিদ্যা দান করা উচিত" 

এইবপ আখ্য।(প্নিকাব মুখ্য তাংপর্যয এই ষে, বিদ্যা গ্রহণ কবিতে হইলে, 
বিনয়াদি সম্পন্ন হইতে হয় এবং যোগ্য পাত্রে বিদ্যা দান করিতে হয়। সম্পূর্ণ 
মহাব্যাক্যেব এইরূপ তাৎপর্য হইলেও অবাস্তব বাক্যদ্বারা অবশ্ত ক্ষত্রিয়েব 
নিকট হইতে বিদা। প্রাপ্তির বিষয় অবগত হওয়া ধায়। কিন্তু ইহা আপদ্ধশ। 
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শাস্ত্রে যেমন ব্রাহ্মণের নানাপ্রকাঁর আপন্র্ম্েৰ বিষয় কথিত হইয়াছে; ইহ! 
তন্মধ্যে একটা । অতএব কোন প্রকাঁরেই ক্ষত্রিক্েব আচাধ্যত্ব প্রমানিত হইল 
না। স্মৃতবাং পূর্বোক্ত পক্ষ ব্রয়ের মধ্যে অন্তিম পক্ষই গ্রাহ। 

যদি কেহ বলেন, _-অন্ত বিদা।ব আচাধ্য - ব্রাঙ্মণ হউন, কিন্তু হ্ধবিদ্যার 
আচার্ধ্য ক্ষত্রিয়ই হইবেন। তাহাব উত্তর এই, এরূপ বলা নিতান্ত কল্পনা 
ব্যতীত আব কিছুই নহে। কাবণ মনূক্ঞ আচাধ্য লক্ষণে “বিহস্ত” শব্ষ আছে, 
এই “বহস্ত” শব্দেব অর্থ বেদান্ত । বেদাস্তবিদ্যা ও ব্রঞ্গবিদাা একই পদার্থ। 
বেদের এক অংশেব আচার্ধ্য ব্রাহ্মণ ও অপর অংশেব আচাধ্য ক্ষত্রিয়, ; এইবঁপ 
“অদ্ধ জবতীয় কল্পনা” নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা ষখন একমাত্র 
ব্রাঙ্গণেবই আচাধ্যত্ব স্বীকৃত হইল, তখন শাহকে যে স্থলে ক্ষত্রিয়াদিব নিকট 
হইতে বিদ্যা প্রাপ্তিব বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা আপদ্বন্ম বলিয! জানিবে। 

এতডিব্র উপাধ্যায় ও খতিক, রাঙ্ষণ ভিন্ত অন্ত বণে হইতেই পাবে ল!। 
স্ুৃতবাং 'মহামহোপাধ্যায় উপাধি একনাএ ব্রাঙ্মণেহ যথাশান্ত্-সঙ্গত হইতে 
পাঁবে। অবসর ক্রমে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিবাব ইচ্ছা শাছে। এক্ষণে নিবপেক্ষ 
পাঠকগণ ইহাব দত্যানতা নিদ্ধারণ করুন । 


কাবা সাংখ্য.বেদাস্ত মীমাংসা-দশনতীর্থ বিদাবত্বোপনাম্নক 
শ্রীঅক্ষয়কুমাব শাস্ত্রী । 


না সদাচার | 


আচাএঃ পরমোধন্্ঃ শ্রুত্য বব ঃ ম্মার্ত এব চ। 
তস্মাদস্রিন্‌ সদ যুক্কো নিত্যং স্তাদাজুবান্‌ ছিঃ ॥ 
আচাব পবম ধর্মা। ইহা বৈদিক ও ম্মার্ত ভেদে দ্বিবিধ। জ্ঞানবান্‌- 
দ্বিজগণেব সর্বদাই আচার অনুষ্ঠানে যত্বশীল হওয়া উচিৎ। যাহা সাধুগণের 
আচবণীয় তাহারই নাম গাচাব। শোর্ড স্মার্ত অর্থাৎ ভগবছুপদিষ্ট বাঁ খফি 
বিহিত বিধি ব্যবস্থাগুলি বংশ.পরম্পরা ক্রমে চলিয়া আসিয়া আচার আখ্যা 
ধারণ কবে। যদি কোন বিধি বংশানুক্রেমে ভরমবশতঃই চপিয়! আমিতেছে 
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--এরূপ আশঙ্কী করা যায়, তজ্জন্তই সৎ, এই বিশেষণ দেওয়৷ হইয়াছে । 
্রহ্মাবর্ত দেশের যে আচাব--তাহাই প্রকৃত সদাচাব। 

তম্মিন দেশে য আচাবঃ পবম্পরাক্রমাগত। 

বর্ণানাং সান্তবালানাং সদাচাঁব সম উচাতে ॥ 

সাধবঃ ক্ষীণদোষাশ্চ সচ্ছন্নঃ সাধুবাচকঃ। 

তেষামাচবণং যতত,সদাচাধ স উচ্যতে ॥ 

“সত শব্দটা সাধু বাচক। তাহাদেব যাহ! আচবণীয়, তাহাই সদাচাব | 
অন্ষপকারী, অনুপযোগী বা অন্যায় বিধি, সাধুব কআচাব হইতে পাব ন। 
গতান্থগতিকতাব অন্ুবাধ, ত্রান্ত বিশ্বাস, কুশিক্ষা-প্ভৃত অশ্রদ্ধী বা বিশ্বাসব 
অভাব, সাধু ব্াাঁক্ততে সম্ভব নঙে। আচার পালন গৃভস্থেব পন্মেই প্রধান 
ভাবে বিহিত। 

গৃহস্থ্ন্ত মদ কাঁধামাচীবংপবিপালনং । 
সদাঁচানবিহীনস্তাভদ্রমন্ত পবজ্রচ ॥ 

আচাব পাপন গুহস্থেব ধন্ম | সদাচাব বিভীন রূক্তিবকি ইহকালে-_কি 
পবকালে মঙ্গল নাই । 

ধন্মই সদাচারের মূল। কাবণ যে আচাবগুলি পথম মূলক, শাস্্ বিভিত ও 
মভাজন গ্গীকৃত--তাহাঁইি সদাচাব। পন সম্পত্তি এই সদাচাব তকব শাখা । 
কাম এই তকর পুষ্প , দল,- মুক্তি বা স্বর্গীদি। শান্ত যখন সদাচারের 
এমন মাহায্মা, তখন ইহাকে পৃর্ধপুরুষ-পালিত বিধান বলিতে পাবা যায় না। 

পথ সবল বা প্রশস্ত হইলেই অশ্বাবোহীব গমনের সুবিধা, তদ্রূপ সনাতন 
আচার পদ্ধতি অক্ষুন্ন থাকিলে, ধন প্রাণ ব্যক্তিব তাহাব পালন সহজ সাধ) । 

'ধশ্ধশ্ত তত্ব নিহিতং গুহায়াং, 

এই ধন্মপথ বড় জটিল । চিত্ত তাদশ প্রশান্ত নহে , কাজেই আমবা শান্ত্রেব 
মন্ম ঠিক মত বুঝিতে পাবি না। শান্ত্রাধ্যাপকগণও সেরূপ যুক্তিগ কবিয়া 
যথার্থ মনন সাধারণকে বুঝাইতে পারেন না, তাঙ্কাৰব উপর অর্থলোভে শাস্ত্রে 
বিকৃতি হইতেছে । এ অবস্থাঁষ সন্দিগ্ধ দৌলাচল-চিত্ববুত্তি অজ্ঞ মানব কি কবিবে ? 
শাস্ত্রে নানামত; খষিব৷ ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী, স্থুবগুরুকল্প অধ্যাপকগনের এ্ক্যমত 
নাই; তবে সাধারণ লোক কোন পথে চলিবে ? কেহ বলিলেন দক্ষিণে, কেহ 


আষাঢ় সদাচার | ১৪ন 


পশ্চিমে, কেহ উত্তবে, কেহ বা পূর্বে বলিলেন। কাজেই তখন আমাদেব পূর্ব 
পুরুষগণ কোন্‌ পথে চলিয়াছেন, বর্তমান মহাস্মাগণই বা কোন পথে চলিয়াছেন, 
ইহ1 জানা আবশ্যক পড়ে। তা'ই শান্মে আদেশ “মহাজনেো যেন গতঃ স 
প্থ1”” মহাজন যে পথে গমন কবেন তাহাই পথ । অতএব সদচাব ধন্মেব মুল 
হইল নাকি? ধন্ম সার্কভৌগিক হয় হউক , কিন্তু লগতেব সকল লো/কব পক্ষে 
এক ধর্ম সম্ভব নহে, এক প্রকাঁব সদাচাব পদ্ধতি নির্দিষ্ট হইতে পাবেনা । কেহ 
জ্ঞানী, কেহ অজ্ঞানী, কেহ পণ্ডিত, “কহ মুখ , “কৃহ বৃদ্ধ, কেহ বালক , কে 
বিশ্বীসা, কেভ বা! সনন্দগ্ধ ._-_-এমত অবস্থা কটি ব! প্রবুত্তি ভেদে ধন্ম ও আচাব 
পদ্ধতি নানাবিধ না হইয়া যাঁয় না । অতএব আমাদের সদাচাৰ অপবিবর্তনীষ 
হইলেই দেশ-ভেদে বা কাল /ভদে তাহাঁব “ঘ কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হইবে 
ভাহা অবশ্যম্ভাবী । 

কেহ কেহ সার্ধভৌমিকতা ও সার্ধজনীনতাব দোহাই দিঘ1! জগতে এক মহা 
শম্মেব স্ষ্টি বাগ্জনীয মনে কবেন, ইহ! আকাশ কুস্তম। ভাল হইতে পারে, 
“কন্ত সম্ভব নভে । অধিকাবী ভেদ অপবিভাধা , অতএব অরধিকাবেব তাবতমা 
৪ স্বাভাবিক | ““বর্ণপবিচয়”-পঠী ও স্টপাধি পথীক্ষাগীব এক পাঠা হইতে পাৰ 
না। এই অধিকাবী ভেদ কবিয়াই শাস্ত্রে উপদেশ, সকল মানবেব পক্ষে একবুপ 
»ম় নাত । তচ্জগ্ঠই কাহাদেব পক্ষে স্বার্থ তাগ , কাহাদেব পক্ষে নিষ্কাম মার্শ, 
কাভাদের পক্ষে ব! ভক্তিপথ ইত্যাদি বিভিত। 

(তাঁমাব কোন বাবস্কাব প্রযোজন। ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ বিক্রমপুব হইতে 
বাবস্থাপনত্র আনাইয়া দেখিলে যে, কোন মতেব মঠিতই (কান মতেব এঁকা নাউ, 
ববং বিবোধই আছে । এ অবস্থায় বাত] (তামার পিতৃপক্ুষগণ কর্তৃক সম্পাদিত, 
তাহাই মানা উচিৎ | তবে যদি নিঞ্সন্দেস্ত বুঝা ধায় যে, তাহ ভ্রান্ত-_তথন অন্ত 
কথা! । ইহা জানিও _যাহা ভ্রান্ত, তাভা লমাজে আদৃ হওয়া বা সাধু কর্তৃক 
আচবিত হওয়ার সম্ভাবনা অত্ন্প। 

“আচাবেন তু পংঘুক্ত সম্পূর্ণলভাগ তবে” । আচাব পালনকাবীই পুণা- 
ফ'লব সম্পুর্ণ অধিকাবী। সদ্াচার তাগ কবিয়া ষজ্ঞ, দান, তপস্তা কিছুই সফল 
হয় না। যাহা তোমাদের পক্ষে অবলম্বনীয়, তোমাদেব দেশ, তোমাদেব প্রবৃত্তি, 
তোমাদেব অবস্থায় যাহা ঠিক উপযোগী, তোমাদের মন বুদ্ধিব গ্রহণ যোগা, তাগাই 
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ত+ সদাচাব। সে সদাচারেব সহিত ধর্মের বিবোধই সম্ভব নহে। সেঙ্গন্ত কোন 
কোন স্থানে ধন্ম অপেক্ষাও সদাচারের সন্মান অধিক হুইযা পড়িয়'ছে। ইহার 
ভেতু “এই ধন্ম ঠিক? নিঃমন্দিপ্ধ হহা প্রমাণিত হইল না, কিন্তু সদাচাৰ এতকাল 
যথাযথ পালিত হইয়া আমিতেছে বলিয়া উহা নিঃসন্দিদ্ধ। 

“আচাবাদিচাতো বিপ্রো ন বেদফলমঞ্্তে” 

আচাব বিচাতবিপ্র বেদেব ফল লাভে অধিকাবী নহেন। আচার পাঁলনেই 
ধর্ম পালন। কারণ মআচাব ধন্মমূলক! তবে বদি কোন আচাব অশাস্ত্রীয় 
বুঝায়, তবে উহা পবিতাজা । 

'তবে সর্ধন্ধ "াচাবই যে সদাচাব ও শান বিহিত, তাহ! বল] যায় না! । 
কোন কোন আচাব লামাজিক ও পবিবাবিক , কিন্তু ইহ! মনে বাখিতে হইবে, 
সামাজিক ও পবিবাবিক বলিয়া পবিহার্ধয নহে । (কন সামাজিক ও পাবিবাবিক 
হইল, কেনই বা এতকাল চণিয়া আসিল? অন্ুপকাবী বা অন্ুপষোগী কোন 
আচাব, অনুষ্ঠান বা প্রথা এতকাল দাডাইতে পাবে না। কালেব কষ্টি পাথবে 
যাহা কষিত হইয়াছে, তাহাব গুণ, তাহাব উপকাবিতা, তাঠার শক্তি অসামান্ত। 

«অতীতে যাহা! সদাচ'র - বর্তমানে তাহা সাচার নহে - অতীতে তাঁঠা উপ- 
যোগ, বর্তমানে তাহা অনুপযোগী, অতএব বর্তমানে ইহা পবিতাজা”- এইরূপ 
আশঙ্কাই উঠিতে পারে না । অতীতে যাহা সাধু আচবণীয়, বর্তমানেই তাহা 
সাধুদিগেব আচবনীয় হইল না কেন? অতীতে যাহা উপযোগী বর্তমানে তাহা 
অনুপযোগী - ইহাই বা কি প্রকাবে জানিব? তুমি বলিবে অন্ুপ- 
যোনী, অতএব আমি তাহা মানিয়া লইব, ইহাই কেমন কথা৷ তুমি 
বলিবে, ইহা সমাজ অনিষ্টকর , আমি দেখিতেছি সমূহ হিতকর। অতএব 
মীমাংপিত হইবে কেমন কবিয্া? তুমি যাহাব ধ্বংসে বন্ধপবিকব, তাহা 
আমি বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপব প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতেছি , ফান্জেই তাহার 
প্রবর্তনে বা রক্ষণে ইচ্ছুক। কু-সংস্কাব কাহার? আব যদি এগুলি সর্ব 
প্রকাবেই, সর্ধসম্মতিক্রমেই বর্তমানে অহিতকব বিবেচিত হয়-_-তাহ। এ 
মাচাবের দোষ, কি আমার্দেব দোষ 1_-ইহাঁ কে ঝলিবে? নদী শুকাইয়' 
আসিয়াছে_-এই কাবণে অস্বাস্থ্াকব হইয়া উঠিতেছে। তাহার সংস্কাব কবিয়া 
আবার পূর্ব সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনিলে দেশেব উপকার । অতএব নদীব ধ্বংস 
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প্রার্থনীয়্, না সংস্কার প্রার্থনীয়? মাচাব দ্ুট হইলে, সে দোষ দৃবীকরাণই 
যত্ববান্‌ হওয়া উচিত। 

সদ্দাচার সাধাবণতঃ শাস্ত্রমূলক | শাম্বমূলক না হইলে শান্ত্রশাসিত ভারত- 
বর্ষে আদর হইবে কেন? সামাজিক ও পাবিবাবিক সদাঁচাবেব শান্ত্রমূলকতা 
সর্বত্র দৃষ্ট হয় না, তাহাব ছুইটী কাৰণ এই হইতে পাবে । এক আমরা সমস্ত 
শান্ত্র দেখি নাই, কিম্বা সেই মূল শ।ন্গ লোপ হইয়া গিয়াছে । কোন আচাবকে 
যদি সামাজিক ৭ পাবিবাবিকই ধবিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও ইহা 
অপরিত্যজ্য। কারণ, সমাজ বা পবিবাবেব চিতকর না হইলে, ইছা 
চলিবে কেন ? 

কতকগুলি সদাচাব কুসংস্কাবজাত বলিয়! উহা পবিত্যজা, এইরূপ কেহ 
কেহ মন্তব্য দিয়া থাকেন; কোন কোন মাসিক পত্র জলদগম্ভীর স্ববে বলেন, 
“এইগুলি ত্যাগ কবিতে না পাবিলে দেশোদ্ধাব হইবে না, ভাবতবাসী মানুষ 
হইবে না।” কোন্গুলি কুসংস্কাব, ইহা বুঝা বড়ই কঠিন। এই যে প্রেত- 
তত্ব-যাহা শিক্ষিতগণ কতৃক উপেক্ষিত হইত, বিগ্তালয়েব ছাত্রগণকেও এই 
শিক্ষ। দেওয়া হইত, আজি কালি সেই প্রেততত্ব সত্য হইয়াছে । কতকগুলি 
আচাব কিছুদিন পূর্বে অবজ্ঞাত ছিল, এক্ষণে বিজ্ঞান তাহাব উপকারিতা স্বীকার 
কবিতেছে। হইতে পাবে, ছুই একটা কুসংস্কাবজাত ; বিস্ক তাহা বাছিব কেমন 
কিয়া? ধান্াক্ষেরে তৃণ জন্মে, তৃণ বাছিয়া লওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে ভয় 
যে,নকল ছ্ুএকটীকে ত্যাগ করিতে যাইয়া, আসল হাবাইব। তবে কোন 
আচাব অশান্ত্রীয় ই নিঃসন্দিপ্ধ প্রমাণ হইলে অবশ্ত পবিত্যজ্য | 

বত্তমানে ধন্মুহীন শিক্ষা-প্রণালীব প্রবর্তন, আব সেই কুশিক্ষা-জন্ত শান্ত্র- 
বাক্যে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসেব অভাব-_-এই দুহটী আমাদের কাধ্য নাশেব হেতু । 
এই দুইটা কাবণ দূর কবিতে হহলে প্রথম কর্তব্য, শাঞ্চেব মতগুপি যু নিঠীত ও 
অগুভবগম্য কবিয়া উপস্থাপিত করা | এক্সণে আমবা , ছুই একটা সনাতন 
আচার পদ্ধতির কর্তৃব্যত সম্বন্ধে আলোচনা কবিখ, এবং দেশের মধ্যে তাহাব 
প্রচপনে উপকাব কি অন্গপকাব, তাহারও আলোচপা কবিব। আর খাহ। মাত্র 
সামাজিক-_তাহাবও যে উপযোগিতা আছে, ভাহাও দেখাইবাব চেষ্টা করিব। 

্রাঙ্গমুহুত্ডে উত্থান, ভষাবালে পুজ্পটয়ন, হুঙ্যাতিমুথে স্তখাধিপাঠ মন্ধ্য। 
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ৰ্চ 


গায়ন্তী, উপাসন', দবপুজা, জপ, ভোম তর্পণ_-এক কথায় বলিতে গেলেও সমস্ত 
শান্নিদিষ্ট ধণ্মকার্যাই সদাঢাবেব অন্তর্ভত। খাদ্যাথাদ্য বিচাব সংপ্রতিগ্রহ, 
বিধিপালন, নিষিদ্ধ বক্জন-_-এ সকল'ও সদাচাব। 

গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ব্রা্মমুহর্তে উত্থান যে স্বান্্কব ও মানিক প্রফল্লতাব 
কাবণ - ইহ1 সকলেই প্রতাক্ষ কবিতে পাবেন 1 উষাকালে উদ্যানে পুষ্পচয়নার্থ 
ভ্রমণে চিত্তেব ওদান্ত, ইন্দ্রিয়েব অবসাদ শাবীধিক গ্লানি বিদূবিত হইয়া থাকে | 
সেই পুষ্প আবাব দেবতাব পুজার্থ এই জ্ঞানে কত সখ । প্রাতে সুর্যাভিমুখী 
থাকার ফল যাবতীষ বো?গগব আক্রমণ নাশ , ইহা আজিকালি চিকিৎসকেবা 
পর্যান্ত বলিয়া থাকেন। স্বাদি "5 কবিতে কি বিমল আনন্দ, কি তৃপ্রি, 
তাহা পাঠকাবীই জানন। সামান্ত ণায়ক নার়িকাব বূপবর্ণাস্মিকা কবিতা যদি 
মিষ্ট লাগে, তাহা পাঠ কবিতে যদি তৃপ্তি হয,বঙগমঞ্চে অভিনেতা সাজিয়া 
আক্টু কবিতে ষদি আনন্দ ভয,_-তবে ভগবানেৰ গুণগান সংস্কৃত সথুললিত ছন্দে 
আবুন্ধি কত তৃপ্রিজনক , সে মহিমময় শৌন্দর্যাগানে নয়নে প্রেমা, শবীবে 
কম্পন, প্রাণে তন্মযতা সখ হয়নাকি? , 

গাষরী ব্রঙ্গশক্তি। গায়ত্রী দ্বাব ব্রন্মোপাসনা বেদবিহিত। সেই প্রকাশশাল ব্রহ্গ- 
“জাতি চিস্ত! কবি--যাহা আমাদিগেব বুদ্ধিবুন্তিকে গ্রাচোদিত কবিতেছে। সন্ধা 
বন্ষোপাসনা, ইন ব্রন্মেবউ বিভৃতিধ উপাসনা 1 অগ্নি, বাঘু, তেজ, সলিল, স্কর্য্য-_- 
সমস্তই ব্রক্ষেব কার্য গবিভূতি , এই কার্য্যোপালনা, এই বিভূতি উপাসনা ও ব্রঙ্গো 
পাঁদন1, কাঁবণ, নিখু ণ অনন্ত ব'ক্ষগব ইয়ভা শান্ত পবিচ্ছিন্ন চিত্তে অসম্ভব | কাধ্য ও 
বিভতি উপাননা অপক্ষা 'দধমুদ্টি গভিযা পূজায়, সৌন্দর্য্যেব অনুভূতি সহজে জাগিযা 
উঠে, ভক্তিভাব উচ্ছ লিত হইয়া পড়ে, কেমন একটা প্রাণবন্ত অনুভবে অ'ইসে। 
আমবা যাহা ভালবাসি, তাহাই দেবতাকে দিই | শ্রীতেব বাত্রে কষ্ট পাই, দেবতাব 
গাত্রে শাতবস্ত্র জভাইয়া বাখি। গ্রীষ্মে আমাদেব প্রাণ আই ঢাই কবে, ঝাধাঁয় 
দেবতাব জন্য জলক্গিগ্ক পুষ্পশয্যা বিছাঁইয়া দিই । আশ্মমত সেবা, আত্মমত ভোগ। 
আব আমবা! ভাল ভাল দ্রব্য সংগ্রহ কবিয়। দেবতাকে নিবেদন কবিয়া খাই। 
ইহাতে অভস্কাব কমে ও বিমল আনন্দ পাওয়া যায়। ভগবান্‌ সর্বব্যাপী যে 
আকাবে আমর! জাহবান কবিব, সেই আকাব তখন তাহাব। তিনি জগদাকাব 
_-জশতেব প্রস্তব, বুক্ম ও মুত্তিবাদি তাহাবই বপেব আলম্বন | 
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জপ একাগ্রতা শক্তিব বুদ্ধি কবে। ধ্যেয়্ বিষয়ে মন স্থিব করার-নাঁমই'-- 
উপাসনা । তাহ ছুই প্রকাবে হইতে পাবে, এক স্তব পাঠ বা বেদ গানের দ্বারা, 
আব জপাদি দ্বার । আমাদেব মন ও ইন্জ্রিয় বিষয় প্রবণ । তাহীকে অন্তযুখীন 
করা সাধন-সাপেক্ষ। জপাদি অভ্যাঁসই সাধনা। সম্মুখে দেবতাব মুক্তি দেখিয়াছি, 
চক্ষু মুদিয়া সেই মুর্তি হৃদয-সিংহাসনে বসাইলাম , এক মনে তীহাব চিন্তা করি- 
লাঁম। কিস্তু দেখিতে হইবে, বিষয়-চিন্তাী সেই পবমার্থ চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন না 
কবে। তজ্জন্তই মনটিকে আয়ত্তে আনা আবশ্তক। সে আয়ত্ত জপাদি-সাধা। 
চিন্তাশক্তি তড়িৎশক্তি উৎপন্ন কবে, সেই তড়িৎ গিয়া চিন্তনীষ পদার্থ স্পর্শ কবে। 
ইহা দ্বাবা আমবা অভীষ্ট রূপ দর্শন কবি। 
থাঁসুধখাদা বিচাঁব-সর্দাচাব। নিষিদ্ধ অন্ন বজ্জন কেহ কেহ কুসংস্কার 
ভাবিয়! থাকেন। যথা_-“আহাবশুদ্ধৌ সব্বশুদ্দি:1” আহার শুদ্ধিতে, চিত্তের 
শুদ্ধি। কোন কোন খান বক্ত দূষিত কবে, তমোগুণ প্রবল কবে, 
ক্রোধাদি বৃত্তিগুলিবে উত্তেজিত বাখে এগুলি বজ্জনীয়, তাহাব পব 
চগ্ডালাদি বা পাঁগী বাক্তিব পাচিত অন্ন দূবেব কথা-ম্পষ্ট জল পানেও 
পাঁতিভ্য জন্মে। পাপীব পাপ সেই অন্নে প্রবিষ্ট থাকে-সেই অন্ন খাইলে 
পাপীব নিকৃষ্ট তড়িৎ ভোক্তীব শবীবস্থ উৎকৃষ্ট তড়িংকে নিকৃষ্ট কবে। 
পাশ্চাত্য পণ্তিতগণ প্রমাণিত কবিয়াছেন যে, পাপী যে নদেলবাতল স্পর্শ 
কবে, তাহাতে পর্যযস্ত সেই পাঁপময় চিহ্ন থাকে । সেই কাবণে পাপী বা 
চগ্ডালাদিব সহিত একাসনে পর্যন্ত বসিতেও নিষেধ। সম ও বিষম তড়িতের 
মিলন হিতকব নহে । নিকৃষ্টবর্ণ বিবাহেব ত* কথাই নাই। সম মিলনই 
আবশ্যক | যদি বিষম মিলন হিতকব হইত, তাহা হইলে মনুষ্য ও পশু মিলনই 
ত” ভাল। আর্ধ্য-অনার্ধয মিলনই ত+ শুভদ ! 
ংশপবম্পবাক্রমে দীক্ষা গ্রহণ কাহাব কাহাব মতে ব্যবস্থী। আমবা বংশ- 
পরম্পরাক্রমে এক বংশায়েব নিকটেই মঞ্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকি। ইহাও আচার), 
উত্তরে বন্তব্য, সাধারণতঃ যেমন কুস্তকাবেব পুত্র ঘটাদি নিদ্মীণে অধিক পাঁরগ, 
তদ্রূপ যে বংশে যাহার জন্ম. সেই পুর্বপুরুষ-রচিত ব্যাপার নির্বাহ তাহার পক্ষে 
সহজ | আমাদের পূর্বপুরুষের যে পকাব ঈশ্ববোপাসন! করিয়! গিয়াছেন ঈপ্ববেষ 


অনস্তরূপের মধ্যে যে মূর্তি ধ্যান করিয়া! গিয়াছেন- সেই মঙ্ত্রেব উপাসনার আমরা 
৪ 


১৫৪ পন্থা | | নবপর্যযায়, ১৩২০ 


সহজে কৃতকার্য হই কারণ প্রক্কতির ভিত্তি পূর্বেই নির্মিত হইয়াছে । সেই মূর্তির 
ধ্যানই যাচিত ফল প্রদানে সক্ষম । এই কাঁবণে গুরু, মন্ত্র দেবতা_- এই 
তিনেব মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক সংযোগ ঘটিয়! যায়, তাহাবই কলে গুরু ত্যাগ, 
ইষ্ট দেবতা পবিবর্তন, ও মুল মন্ত্র বর্জন অবিধি। £ই তিনেব এক্য-মূলক সংযোগ 
অসামান্ত শক্তি বুদ্ধি কবে। “আত্মা বৈ জাঘতে পুত্র” পিতাই পুক্র হইয়া 
জন্মেন। পিতা যে সাধনাব কিয়দ্দ,ব অগ্রসব হইয়াছেন, তাহাব দ্বিতীয় মু্তি 
বলিয়া পুত্র সেইখান হইতেই আবন্ত কবিবেন। নুতন আবস্তভ কবিলে, আবাব 
গোড়া পত্তন কবিতে হইবে । তাহা বলিয়া মে বংশান্্বোধে কুক্রিয়ামক্ত, 
পাপাচবণ বাক্তিকে গুরু কবিতে হইবে, পাপিষ্ঠকে মন্ত্র দিতে ভইবে, শাস্ত্র এমন 
বলে না, আচার এ শিক্ষা দে না। এই ৩” গেল বিধিমূলক সদাচাব। 

এইবাব নিষেধমূলক সদাচাবেব কথা উল্লেখ কবিব। পাপান্ন ভোজনে পাপ। 
ইহা! কি কুসংস্কাব? পাপাচাবী ব্যক্তি কর্তৃক স্পৃ্ অন্ন যে দুষিত, ইহা! পৰীক্ষা 
দ্বাবা স্থিবীকৃত হইতেছে। পাপীব পাপ ছবি স্পৃষ্ট অন্নাদিব উপবও প্রতিফলিত 
হয়। নিম্ন জাতীয়েবা সাধারণতঃ কুক্রিয়াসক্ত কর্তবাকর্তব্যহীন, পাপকর্মন- 
বত,_-এই হেতু তৎস্পৃষ্ট বা তৎপাচিত অন্নাদি তাহাদিগেব সেই নিম্মজাতীয় তড়িৎ 
অন্নার্দিব অভান্তবে বর্তমান থাকে । কেহ অন্নাদি ভোজন কবিলে, নিকৃষ্ট শক্তি 
ভোক্তার শবীবে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদার উতরুষ্ট শক্তিকে পর্যাস্ত নিকৃষ্ট কবিয়া 
দেয়। পাপীবা যাহা স্পশ কবে, তাভাতেও পাপ কাধ্যেব ছায়া ঘটে। এই 
অনাদি গ্রহণ নিষিক্ক, এই নিষিদ্ধ কন্ম বঞ্জনেও সদাচাব পালন ।, 

তাহা ভইলে বিধি ও নিষেধমূলক শাস্ত্রীয় সধাচাবগুলি /ঘ উপকাবক - 
তাহা স্থির । এক্ষণে দেখিব, ঘাহা শান্ত্রবাকা বলিয়া সাধাবণতঃ প্রপিদ্ধা নহে, 
অথচ চলিয়া আসিতেছে, তাহাব উপযোশিতা আছে কি না? বেমন, বিবাহে 
ত্রীআচাব। বিবাহ বান্রে পৰ্বস্ত্র পবিধান কবিয়া সুসজ্জিতা পুব-ললনাবা 
বরণ ডালা ইত্যাদি মাঙ্গল্য বস্তু হস্তে করিয়া বব-কন্তাব চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ ও ববণ 
কবিয়া! থাকেন। প্রদক্ষিণ ও ববণেব উদ্দেশ্ত-_বব কন্তাব মানদিক একীকবণ, 
পরম্পবেব সমতা বিধান করা । “পান” ইহাব উতৎককষ্ট উপকরণ , পানের দ্বাবা 
এই আবর্ষণ সহজে হয়। শুভদৃষ্টির পূর্কেই এই মানসিক একীক বণ বা বিষম- 
তার সমীকরণ করাই উচিত। আজি কালি “হিপনটিজমূ'* প্রভৃতি পাশ্চাত্য 


আধাঢ় ] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা | ১৫৫ 


যোগ শক্তির অনেকেই অনুশীলন কবেন। তাহাতে শবীরেব উপব দিয়! এমন 
ভাবে হস্ত চালন ক্রিয়া হইয়া থাকে, যাহাতে অঙ্গম্পশ না ঘটে, অথচ দেহে 
তড়িৎ আকর্ষণও কবিতে পারা যায়। শুনা যাইত যে, এটি কিছুকাল পূর্বে 
কতকগুলি আচাব সম্বন্ধে প্রথা ও একটি উৎসব মাত্র, আমোদেব কুসংস্কার | 
এক্ষণে সে ভাবেব পবিবর্তন ঘটিয়াছে। নতুবা "ব্রাহ্মণ সমাজে” উৎসবাদিব আদব 
দেখিতাম না। 

শাস্ত্রীয় ও সামাজিক আঁচাবগুলিব নিবর্থকতা দূবের কথা, প্রত্যুত উপকারক। 
আমবা কুশিক্ষা ও উপদেশেব অভাবে তাঁহাব যাথার্থয বুঝিতে পাবি না, বুঝিবার 
জন্য চেষ্টাও কবি নু । আব বুঝাইয! দিবার মত লোকেবও অভাব, তবে বর্তমানে 
থেপ অন্কুল বাতাসেব সাড। পাওয়া গিযাছে, এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণেব যেরূপ 
সনাতন ধর্ম ও বীতিনীতিব উপব শ্রদ্ধাব ভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশা 
হয়, যে আবাঁৰ আমাঁদেব সনাতন আচাব পদ্ধতি নির্দোষভাবে জাগরিত হইবে। 
ইভাই আমাদেব আশা | তবে ভবসা,--মঙ্গলময় পবমেশ্বব। 


শ্রীবামসহাষ কাব্যতীর্থ ( ভট্টাচার্য )। 


সম] শ্রীম্গবদগীতা । 
পঞ্চম অধ্যায়-_কন্ম-সংন্যাস যোগ । 


অজ্জুন কাহলেন-__ 

কন্মের সংস্তাম, পুনঃ প্রশংসিছ যোগ, কৃষ্ণ । 

কহ মোবে স্ুনিশ্চিতে, তা”ব মাঝে কোন্‌ শ্রেষ্ঠ ? ১ 
শ্ীভগবান্‌ কহিলেন-_ 

সংগ্ান ও কর্মযোগ, দুই-ই নিঃশ্রয়স্কব । 

কর্মের সংন্যাস হ'তে, কন্মরযোগ মহত্তর ॥ ২ 

জেনো সে নিত্য সন্ন্যাসী, স্বেয লিগ্মা নাহি যাব। 

নিদ্বন্দ, হে মহাভুজ  সুথে হয় বন্ধে পাব ॥ ৩ 


৯৫৬ 


পন্থা । [ নবপ্র্ষ্যায়, ১৩২০ 


“পাংখ্য আর যোগ ভিন্ন-_কহে অজ্ঞে, না পণ্ডিতে। 
উভয়েব লভে ফল, একে সম্যগসুষ্ঠিতে ॥ ৪ 

সাংখ্যে লভে যেই স্থান, যোগে পৌছে তথাকার । 
পাংখ্য আব যোগ এক+_যে দেখে সে দেখে পাব ॥ ৫ 
ছুল্লভ সংহ্টাস, মহাভূজ ৷ বিনা যোগ (জেনে! )। 
যোগযুক্ত মুনি, ব্রহ্ম, অচিরে লভয়ে পুনঃ ॥ ৬ 
যোগধক্ত, শুদ্ধচিত্ত, আত্মেক্রিয়-জয়ী জন, 

সর্ধবভূতে একীভূত ধাহাব আম্মা এমন। 

কবিলে (কর্ম) তিনি বন্ধ না হন কখন ॥ ৭ 

দশন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পশ, ভোজন, গমন, 

নিদ্রা, শ্বাস, আলাপন, কিংবা! বজ্জন, গ্রহণ, 

উন্মেষ নিমেষ সব, কবিলেও তত্বজ্ঞানী, 

ইন্দ্রিয় ইন্জ্িয় আর্থ বর্তে_ ইহা স্কিব জানি 

সমাহিত মনে ভাবে--কিছু নাহি কবি আমি? ॥ ৮--৯ 
ব্রন্মে অপি" কর্ম যেব! কবে, আসক্তি বজ্জিত। 
পঞ্মপত্রে বাবি মম, হয় না সে পাপাশ্রিত ॥ ১০ 


ফলাসক্তি তাজি যোগী, কেবল ইন্ড্রিয়ে কবে । 

কায়, মন, বুদ্ধি দ্বাব! কর্ম, আম্মশ্ুদ্ধি তবে ॥ ১১ 
লভর়ে নৈষ্টিকী শান্তি, যুক্ত, তাজি, কর্মফল । 
অধৃত্ত, কাম প্রবুত্ত, আবদ্ধ ফলে কেবল ॥ ১২ 

মনে ত্যজি সর্ব্ব কর্ম, বশী দেহী বাস করে। 

_না কবি না কবাইয়া-স্ুখে নবদ্বাব পুবে ॥ ১৩ 
না স্থজে লোকেব, প্রভু, কবম কিবা কর্তৃত্ব । 

না ফল সংযোগ ; স্বভাবে কিন্ত হয় প্রবৃত্ত ॥১৪ 


বিড না লয়েন কু কাবো পাপ বা স্থকৃত। 
অজ্ঞানে আচ্ছন্ন জ্ঞান, তাহে জীব বিমোহিত ॥ ১৫ 


আষাঢ় ] 
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আত্মজ্ঞানে পে অজ্ঞান কিন্ত যাদেব নাশিত । 

করে জ্ঞান, রবি সম, সে পরমে প্রকাশিত ॥ ১৬ 
তদ্বৃদ্ধি, তদগত আম্মা, তন্িষ্ঠ, তৎপরায়ণ। 

জ্ঞানে ধৌত পাপ, কৰে পুনজ্জন্ম অতিক্রম ॥ ১৭ 
বিদা। ও বিনয় যুক্ত ব্রাঙ্মণে 'আব শ্বপাকে | 

গো, হস্তী, কুকুবে, দেখে পণ্ডিত সমান লোকে ॥১৮ 
সামোস্থিত যাঁর মন, ইহ লোকে সর্গজিত। 
ব্রহ্,--সম, দোষশূন্ত ,_--তাই তাবা ব্রন্গে স্থিত ॥ ১৯ 
প্রিয় লাতে নহে হষ্ট, অপ্রিয়ে না বিযাদিত । 

স্থিব বুদ্ধি, অদংমূঢ, ব্রহ্মবিৎ বরহ্গে স্থিত ॥ ২৯ 
বাহাম্পশে অনাশক্ত, লভেযে আন্মায় স্থখ। 

ব্রা যোগে যুক্তাস্মা সে অর্জয়ে অক্ষয় সুখ ॥ ২১ 
ছঃখেব কাবণ তৃত, সংস্পর্শজ ভোগ যত। 

কৌন্তেয় ! অনিত্য , তাহে জ্ঞানী নাহি হন বত ॥ ২২ 
দেহপাত পুর্ব্বে হেথা, বোধিতে সমর্থ যেই । 

কাম ক্রোধ হেতু বেগ, যুক্ত সুখী নব সেহ ॥ ২ 
অন্তর্জ্যোতি, অন্তঃস্থথ, যে জন অন্তবারাম। 

যোগী সেই ব্রহ্মভূত, লয়ে ব্রহ্ম নির্ব্বাণ ॥ ২৪ 

লভয়ে ব্রহ্ম নির্বাণ, খধিব! পাপ বিগত । 

দ্বিধাশূন্য, যতাস্থাবা সর্বভৃত হিতে রত ॥ ২৫ 

কাম ক্রোধ হীন, বশীচিত্ব, আত্মজ্ঞানবান্‌। 

যতিদের উভ-লোকে বনে সে বন্ধ নির্ব্বাণ ॥ ২৬ 
বাহম্পর্শ বহিঃ রাখি',--জধুগ অন্তরে আখি, 

সম কবি প্রাণাপান বাধু নাপাবন্ধচাবী ॥ ২৭ 


যতেন্দ্রিয় বুদ্ধি মন,_যেবা! মোক্ষ-পবার়ণ, 
সদামুক্ত সেই মুনি ইচ্ছাভয় ক্রোধবারী ॥ ২৮ 


১৫৮ পন্থা | [ নবপর্ধায়, ১৩২০ 


যক্ঞ-তপঃ-ফল ভোক্তা, সর্বলোক মহেখব, 
সর্বভূত মিত্র-_মোবে, জানি লভে শাস্তি নব ॥ ২৯ 
শ্রীভবেক্তরনাথ দে। 


রী প্রণব রহস্তয ৷ 
( পুর্বপ্রকাশিতেব পব |) 


চৈতন্ঠেব দুইটি মৌলিক প্রৃত্তি বা প্রবণতা, _অহং ও দর্ব। ছান্দোগ্য 
তি মতে একাটব নাম বাঁক অপবটিব নাম প্রান্‌। পুকষল্গ বাক্‌ বস: (১1১।২) 
বাক্‌,__পুকষেব বস বা সাবভূত। এই কথাব মর্ম কি? পুকষ শবে ইতিপুর্কর 
চৈতন্তেব (17১00100101) পবা ভাবে কণা বলা হইযাঁছে, এক্সণে সেই ভব 
বা প্রবৃদ্ভিব অস্ত কোথায়, ভাভা বুঝাইবান জন্য শাস্ত্র বলিলেন, যে বাঁকৃই 
পুকষেব রস বা পাব । 


অর্থাশ্রধত্বম শব দ্রষ্ট লিঙ্গ হমেবচ 
তশ্মাত্রত্বঞ্চ নভসে! লক্ষণং কবয়ো বিঃ ॥ ভাঃ_-2২৬৩৩। 
“অর্থাশরয়ত্বং__অর্থবাচকত্বং ,_দ্রষ্,লিঙ্গত্ং কুড্যান্তবিতদ্য বক্তজ্ঞাপকত্বং__ 
তদুক্ত লিঙ্গতযদ দ্রষ্টদৃশ্বয়ৌবিভি”-_শ্রীধব । 
অর্থাশ্রয়ত্ব দ্রষ্টা-লিঙ্গত্ব ও তন্মাত্রত্ব এই তিনটি শব্দেব লক্ষণ। অর্থেব 
আশ্রয় অর্থাৎ শবে তজ্জাতীয় সমস্ত সংস্কাব ঘনরূপে থাকে । যেমন কুড়া! বা 
প্রাচীবেব অন্তবালে স্থিত বক্তা অদৃশ্য হইলেও, উচ্চাবিত বাক্যেব দ্বাবা তাঁহাকে 
৪ তাহাৰ ভাব বুঝা যাক্স, যেমন এ শব্দেব দ্বাবা এক সঙ্গে তাহার প্রয়োজন 
তাহাব স্বরূপ ও আমার সহিত সম্বন্ধ এই তিনটি ভাবই বুঝিতে পাবি, তদ্মরপ_ 


বাক্‌ বা ভগবানেব প্রকাশ ভাবে, আমাব আমিত্ব সাদ্ধিব সহিত ভগবৎ প্রকাশেব 
ইউর ইজ ই তিনটি সিজহ জী উারাসের ভাবা একনি 


শব । ভগবৎ প্রকাশেই পুরুষেব বস। 13191 শাস্ত্রেও দেখা যায় 17) 01)০ 
0510000 01৩06 2.5 01৩ ৬৮০00. 1116 ৬৬০৭ 125 1700) 000 21১0 


আষাঢ় ] প্রণব-রহস্য | ১৫৯ 


(1১০ ৬৮০17 ৮/৪৪ (00. স্থষ্টিব পুর্বে পুরুষতত্বের সাবভূত বাক্‌ বা জীব প্রকৃতি 
শ্ীভগবানে পবিসমাপ্ত হইয়া! মিশিয়াছিল। তখন “অহম্‌”? ঝা পুরুষ, পরাভাবে 
বা «সোহং? রূপে অবস্থিত ছিল। এই খাঁক্‌ শবীবী হইয়া ( ড/০7 79৪০ 
0৮51) ) প্রকৃতিব ক্ষেত্রে জীব বা পুক্ষরূপে খেলা কবে। ইহাই পুরুষেব প্রকৃত 
ভাব। পুকষেব সহিত “সর্বেবের? সম্বন্ধ আছে। পুরুষ, কেন্ত্র ) সর্ব বুত্ত। 
সর্বেব সাহাযো পুরুষ বা! অহম্কে স্থির কবিতে হইবে । বাম শ্যামের পুত্র, 
(বিভাব স্বামী, ও যতীনেব পিতা | শ্যামেব পুত্রত্ব, বিভাব স্বামীত্ব ও যতীনেব 
পিতৃত্ব প্রভৃতিকে 'সব্ধ” ভাব বলে, তদ্দাবা বামেব আমিটি বাহিবের সর্বেব 
সহিত সম্বন্ধ হইয়া স্থির হইতেছে । সম্মোহন বিদ্যায় বামকে অতিভূত কবিয়। 
বামেব সর্ব" ভাবগুলি সবাইয়া লইলে, বাম তাহাব আমিটিকে “আমি 
বাম” বলিয়া স্থিব করিতে পাবে না! এ বহস্য বাবান্তবে বিশদ্বপে আলোচিত 
হইবে। কিন্তু তা'ই বলিয়া রামেব “আমি' সর্ধাবস্থায এ সর্ব ভাব মনে বাখসুা 
কি কাধ্য করে? সে কি সকল সমযেই আমি শ্যামেব পুত্র” 'আমি বিভাব স্বামী, 
আমি যতীনেব পিতাঃ এই সম্পর্ক জ্ঞানগুলি মুখস্থ কবিতেছে ? না, এঁ সম্পর্ক 
জ্ঞানগুপব দ্বাব! বামেব আমিত্ব স্থিব হইলে, এ জ্ঞানগুলি 'আমিব' ভিতব লীন 
হইয়া স্থির ভাবে থাকে ১, তখন আব এ জ্ঞানগুলি বাহিরে আপিয়৷ আপন আপন 
ভাব খেলিতে প্রবৃত্ত হয় না।-যেমন গভস্থ শিশুন চাবিদিকে জবযুস্থ কতক- 
গুলি কোষ থাকে , এ কোষগুলিব মধ্যে সুশ্মতব কোষগুলি শিশুব চর্ম প্রভৃতি - 
রূপ শিশুব শবীবে মিশিয়া যায় । 

ইহাও তন্রপ, প্রক্কৃতিব “পর্ধ'ভাবেব উচ্চতব কোষগুলি 'আমিব' পহিত 
মিশিয়া থাকে এবং মাগ্পরজ্ঞানেব উদয়ে 'আমিব, প্রক্কতি হইয়া যায়। বামেব আমি? 
জ্ঞানে, সম্পক জ্ঞানগুলি (1২619191781 10005 ) ডুবিয়া থাকে , ও আবশ্যক 
হইলে অন্ুরূপ স্মৃতির সাহায্যে দেইগুলি প্রবণতা (1167১06170৮ ) ব্ূপে 
প্রকট হ্ইয়া যায়। “অহংএ পুব বা দেহেব 'সর্ধ" ভাব মিশিকা গিয়। স্থির হয় 
বলিয়া, 'আমিয়' নাম পুরুষ। এই জন্য যতক্ষণ কোন ভাব 'আমিব' সহিত 
মিশাইতে না পাবা বায়, ভতক্ষণ আমি সক্রিয় বা চঞ্চল থাকে , স্থিব হয় ন1। 
উপর হইতে দূখিলে, যখন “সর্ব ভাবে আঁমিকে দেখিতে পাওয়া যাঁয়, তখনই 
আমিটি স্থির হয়। ব্যবহারিক জাবনে যখন স্ত্রী, পুত্র ও বাহা ঘটনাগুলি 


১৬০ পন্থা । ( নবপধ্যায়, ২৩২০ 


আমাদেব ক্ষুদ্র 'আমিব' অনুক্ধপ তাবে থাকে, তখন বেশ এক মিষ্টতা অনুভব 
করা যায়, আমিটিও সুস্থিব থাকে । কিন্তু এ সকল ভাবেব বখন ব্যভি91ব ঘটে, 
তখন আমাদের “আমি” জ্ঞানটিও চঞ্চল হয। সেই জন্যই আমাদেব দেহাম্ম বুদ্ধি 
ভাঙ্গিবাব জন্য ভগবানেব বরুণা ছঃখ ও বিপদ রূপে আমাদ্দেব নিকট উপস্থিত 
হয়, তদ্দাবা আমবা উচ্চ জাতীয় আমি”ব স্থাপনা করিতে শিথি। 'আমিব' বিষয়ে 
অ'নক কথা বলিবাব বহিল। 

সর্বভাবেব ভাষাটি একদিকে ঘেমন সহজ, অপব দিকে তেমনি জটিল । 
সকলেই জানেন যে বদি শুধু “আমঘি,টি থাকিত ও আমিব অবলম্বন বা আধাব 
রূপ “সর্ধ' ভাবগুলি না থাকিত, তাহা হইলে জীবন ছুঃসহ হইত । এই 'এক 
ঘেয়ে' আমিতে অতৃপ্তি হয় বলিয়া, অনেক সম মানব আম্মঘাতী হয়। সকল 
ভাব তা'গ কবিলে, বিশিষ্ট ও প্রকট 'আমি” ভাঁবট ত' থাকে না। সেই জন্ত পর্ব 
ভাবকে” আমিব পাঁদ বলে! সর্ভাব একেবাবে বাইতে পাবে না, দেই জন্য 
ভগবানকে ও 'সর্ববময়” 'সর্ববস+ 'সর্ধগন্ধ' ভাবে দেখিতে হয়। ““সর্বই ইংরাজিব 
077/ যথ।১ 01))1)11)76561)1) 01010150000 1 এই 01111 বা সর্ববই,_ হিন্দু 
প্রকৃতি। সর্ব বা! সব্বাম্মিকা ভাবের উপব অধিষ্টিত না হইলে কি জৈবিক কি 
প্রশ্ববিক "অহং' সিন্ধ হয় না। এইজন্য উপনিষদে ভগবানকে নির্ণয় করিতে গিয়া 
বূলা হইয়াছে 

বিশ্বরূপম্‌ ভবিণ্ম্‌ জাতবেদসম্‌ পবায়নম জ্যোতিবেকম্‌ তিপস্তং | 

সহঅবশ্বিঃ শতধ1 বর্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানামুদয়তোর হুর্যাঃ ॥- প্রশ্ন ১৮ 
বিশ্বরূপম্‌- সর্বরূপম্‌ , অর্থাৎ 'সর্বব” যাহাঁব প্রকাশ ভাব, হবিণম-_বশ্মিবস্তম্‌, 
হবণশীলম্‌ সর্বসংহাবকাবণম্‌ অর্থাৎ বশ্ির্ূপে ধিনি সর্বকে প্রগ্চোতিত করিয়া 
বশ্মি সংহবণ পুর্ধক স্ববূপে স্থিত হন, জাতবেদসম্‌ -জাতগ্রজ্ঞানম্‌, জাতানি 
বেদাংসি সর্ববিষয়ক জ্ঞানানি যম্মাৎ, অর্থাৎ সমস্ত প্রজ্ঞাব উৎপত্তি ৰা যোনি; 
পরায়নম্‌ _ পবঞ্চ অদ্ননক, অর্থাৎ যিনি সর্বদা পর : (21)5067061)0) ও অয়ন 
বা;আশ্রক্ ; একম্‌_ অর্থাৎ অদ্বিতীয় ও তেদ শূন্য, তপস্থম্‌_ অর্থাৎ তাপরূপে সর্ধ- 
ভাবেব জনক ও প্রেবয়িতা, সহশ্ববশ্মি _ অর্থাৎ মন বুদ্ধি প্রভৃতি অনন্তভাবে সর্বকে 
প্রকাশশীল ; শতধাঃবর্তমান- অর্থাং অনেক প্রাণীরূপে অবস্থিত) প্রাণঃ প্রাজানাং 
প্রজা সকলের প্রাণ বা প্রেরক শক্তি এই প্রত্যক্ষরূপে সূর্য্য উদিত হইতেছেন। 


আষাঢ়] ভাব-লহরী। ১৬১ 


এখানে দেখুন বিশেষণগুলি দকলেই সর্বভাবের ; কোন্টিতে সর্বভাবেব উৎপত্তি 
রূপে সম্বন্ধ ( (২618001) )) কোন্টিতে সর্বভাবে স্থিতি বা! প্রকাশক সম্বন্ধ ও 
অপবগুলিতে “সর্ব” ভাবে সংহবণ বা লয় সম্বন্ধ উত্ত হইতছে। কিন্তু সকলেই 
সর্ব'ভাব আছে । এই “সর্ব ভাবেব মধ্যে, তৎসাহায্যে অহংকে চিনিতে শিখিতে 
তইবে। ইহাই সার্বজনীন ভ্রাতৃভাবেব বীজ । 

“সর্ব? স্বরূপে “অহ” কে দেখিতে হইবে । ইনাব জন্গ সন্ধা' মন্ত্রে স্্য্যোপ 
স্থানেব বিধি আছে , সে কথা পবে বলিব । 

(ক্রমশঃ ) 
শখগেন্্রনাথ অলন্ধ-বেদান্ত। 


কাম] ভাব-লহরী | 
নিরভিমান। 


হে ধন্ধো 1! আজ যদি জাগিয়া থাক, আব তীহাকে দেখিতে পাও নাই এমনই 
হয়, তবে তাহা উপব অভিমান কবিও না। তিনি তোমাব দ্বাব হ্টতে বহুদিন 
বাথিত-চিত্ত লইয়! ফিবিয় গিয়াছেন। তগর জন্য একটি দিনও ঠিনিত* অভিমান 
ক্‌বেন নাই। তিনি এত অপেক্ষা কবিয়াছেন, আজপ্কুমি জাগিয়া উঠিয়াছ, আব 
তি'ন আলিতেছেন না দেখিয়া, তাহাকে সন্দেহ কবিও না। আজ তীাহাব বিলম্ব 
হইতে পাবে; কিন্তু তুমি অপেক্ষা কবিয়৷ রহিয়াছ অথচ তিনি আসিবেন না, ইহা 
হইতে পারে না। 


বেস্থরা । 

এ জগতে সকলেব সঙ্গে আমাব এঙ কলহ বিসম্বাদ কেন তা' জান? কারু 
সঙ্গে আমাব মন "মলে না! আমার মনকে কেমন আমি এক বকম করে 
তুলেছি; দে সমনস্ক হতে কিছুতেই পাবলো না__দদাই "অন্তমনস্ক ! তাই সে 
সংসাবে কেবল ছুঃখেব গানই গাহিয়া বেড়ায়, আনন্দ সঙ্গীতের কোন খবর বাখে 
না। এই স্থমধুর শ্রামল প্রান্তব, এত যে সুন্দৰ বনভূমি, ওই নীলাকাশ এবং 


তব বক্ষ শোভিত সদ] হাস্তময় স্ধাংস্ত, কলকল স্ুুরে প্রবাহিত ওই নির্ববিণী, 
৫ 
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এই সৰ নব নাবীর শ্ুন্দর মুখ, পণ্ড পক্ষী কীট পতঙ্গদের নৃত্য ও কাকলী, 
সংসাবেৰ কত আনন্দ সঙ্গীত, তাই কিছুতেই কা”রু সঙ্গে আমার স্থর মেলাতে 
পারি না। যেন সব তারই বেস্থর! বাজে, সবই থাপছাড়া বলে ঠ্াকে। কিন্তু 
হয়ত” প্রকৃত কিছুই খাঁপছাড়া নয়, অসরসও নয়। এ জগতের সমস্ত জিনিষই, 
প্রত্যেক মানব-মানবী, কীট পতঙ্গটি পর্যন্ত, সমব্ত আকাশ-_এমন কি এই শ্যামল 
তৃণগাছটি-__এই ধুলিকণ! পধ্যন্ত সমস্তই বসে ভরপুব। সবই সুন্দর, সবই অপরূপ। 
কিন্তু এই সকল বুঝিবাঁৰ ব উপলব্ধি কবিবার মনেক একটি অন্থকুল অবস্থার 
প্রয়োজন ১ তা+ না হলে সবই মাটি। 

কে আমাব মনকে বিগ্ডিয়েছে ? সেতব তু” বাজে মিঠে£ বটে, কিস্ত 
বাজাতে জান চাই ঘযে। মআঁমি বাজাতে জানি না, তাই আমাব সেতাব রাগ 
রাগিণী আলাপ কবে না, পর্দে পর্দে তাব কাণ মলে দিয়ে কেবল তার চিডে 
ফেলি! 


মুক্তি । 


মুক্তিব জন্য ভাবতে হবে না। মেদিন তীা'ব বাশবী শুন্তে পাবে, সেদিন 
সব দবজাই খুলে মাবে। বন্ধন, মান্গা-_-কিছুব জন্যই আব তখন ভাবতে হবে 
না, জগতেব সব আকর্ষণই তখন ছিন্ন হয়ে যায়, সব বাধনই খসিয়া পডে। 
প্রবল বন্তা যখন দুকুল ছাঁপাইয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া চলে, তখন তাহার সেই 
প্রত্ণল টানে, মোটা মোটা শক্ত কাছিগুলে! পট্‌ পট. করে ছিড়ে যার়। তেমনি 
ধন, মান, কুল-অভিমান যত শক্তই হ'ক, যত দৃঢই হ*ক, প্রেমে বস্তায় ভাসিয়! 
যাক! সর্প যেমন সুমিষ্ট স্ববে মুগ্ধ হইয়া আপনাব খল ন্বত্তাবকে বিন্থৃত হয়, 
তেমনি হৃদে যখন তব বাঁশি বেজে উঠে, তখন সব খপু এবং তা'দের নব দৌরাত্ম্য 
স্বপ্নের মত অদৃষ্ত হয়ে যায়! বাশি শুন্তে শুন্তে মন সন্: দাড়ায়, কশ্ম-বন্ধন থসে 
পড়ে, সব দরজা খুলে যায়_ জগতের মায়ার সম্বন্ধ পব চুকে বুকে যায়! তপন 
আর কিছুরই প্রয়োজন থাকে না! তখন দেখা যায় সর্ধব্রই আমার অবাধ গতি, 
দর্ধত্রই “আমি” | 


কাম ] কামায় কামপতয়ে । 


( পুর্ব প্রাশিতেব পব ) 

বিষয়াকর্ষণের স্তায় বিষয়ে দ্বেষও কামেবই ভাষা । এই ভাষায় আপাততঃ 
আকর্ষণের বিনিময়ে দ্বেষ ও গ্রীতির পবি্বর্তে বৈর লক্ষিত হয়। সর্ধন্বরূপ 
সর্ধান্তর্যামিব যে বংশী ধ্বনিতে ঘমকল গোপ গোপী, ধেন্ু ও রাখালগণ আকৃষ্ট, সেই 
বংশীধ্বনিও সেই -ব্রজপুবও সেইঃ তবে জটিল! কুটিল! তাহার বৈরী কেন ? কাম- 
মন্ত্র আকর্ষণী শক্তি কি সু না লুপ্ত হইয়াছে? না তাহা নহে) ইহাও আক- 
ণের ব্যতিরেক ক্রম মাত্র | না হ'লে, সেখানে শ্রীমতী অতি সঙ্গোপনে প্রিয়তমের 
মিলনে জন্য সমাগতা, ঠিক সেইথানেই ধূমাবৃত, বিষানল-বর্ষিণী কুটিলার মুন্তি 
দেখিতে পাই কেন? ইহাই কামবীজেব রূপ ভাব । কাম অন্তঃনলিলা ফন্তুর স্তায় 
অতি গোপনে প্রবাঁছিত ; ইহার বহির্ব্বিকাশ নাই ১ অন্তরের টান অতি গভীর ও 
প্রবল । এই মন্ত্র তোমার 'আমি'কে সর্বের অতি নিকটে লইয়া যায়। কিন্তু বহিঃস্থ 
ধৃত্রবরণেব বিশিষ্টতাটুকু পবিত্যাগ করিতে না পারা পর্য্স্ত “আমি পড়ি-পড়ি-- 
পড়িনা'-ভাবে 'সর্বকপ সমুদ্র তীবে দীডাইয়া থাকে” ডুবিতে পাবে না-_ডুবিয়। 
মরিতে পাপে না। 

তুমি বাহা বা আম্মাতিবিক্ত 'বহু' দেখ, বছ বস্তর প্রতি তোমার আকর্ষণ 
অন্গভব কব। তুমি মনে কর তুমিই সকলকে চাহিতেছ, সকল যেন 
তোমাকে চাহে না; তুমি বুঝিতে পাব না তুমি যাহাকে সর্বস্ব দিয়! ভালবাস 
সেই প্রগল্ভও তোমাব জন্ট তোমারই মত আকুল। কিন্ত বাহিরের 
আববণ ভেদ কবিয়া কাহারও অন্তরেব ভাবী দেখিতে পারিতেছ 
না বলিয়া, এত হতাশ হইতেছ ও বিবহ সম্তাপে তাপিত হইতেছ। বহি স্ততে 
ত্তাহার আকর্ষণ ভূল কব বলিয়াই ত, তিনি তোমাৰ অভিগ্সিত অনন্ত বস্তরূপে 
তোমার কাছে আসিয়া দেখাইয়া দিতেছেন, যে তাহার আকর্ষণী মন্ত্র কাম- 
বীজ কেবল একটী বা এক জাতীয় বস্তৃতে না একমাত্র ইন্ত্রিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
নহে; উহা বহুদ্েবা বহুত্বেব পরিসমাপক সর্বে অধিষ্ঠিত; তিনি সর্বময় | 
আবো দেখাইতেছেন যে এই কাম অহং-কেন্ত্রেও অধিষ্ঠিত নহে। তাহা হইলে 
একবার একমাত্র কাম্যবস্তর লাভে, দ্বিতীয়বার দ্বিতীয় কামবস্ত লাভের লোভে 
লালাদ্নিত হইতে না। বিশিষ্ট ভেদবুদ্ধিতে ভ্রান্ত রাধারাণী অভিমান বশে সর্বন্ব- 
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রূপ শ্রীকৃষণকে কুঞ্জাবাদ হইতে বিতাড়িত কবিয়া, মানেব অবদান, বিবহদহনে 
দগ্ধীভূত হইয়া, বোদন কবিতে লাগিলেন । সধীগণ কতই প্রবোধ দিতে লাগিল 
প্রাণত' তাহা মানে না; প্রাণ যে দর্বময়েব পদে বাঁধা পডে আছে; প্রাণেব টান 
যে তাহাবই দিকে ? এদিকে বসময় নটবাজ দেখিলেন তাহাব এই মুর্তিতে 
শ্রীমতীব মানের বীধ ভাঙ্লিতে পাবিলেন না, তখন বাধাকুগতীবে কুন্দলতিকাঁকে 
দেখিতে পাইয়! বলিলেন__ 
( আমাব ) “মনে উপজয় যেকপ তিতিক্ষা, নাহি মানে প্রাণে সময় প্রতীক্ষা । 
দিয়ে বক্ষে কব, তা"র পৰীক্ষা কব, জীবন বক্ষা কব মিলাইয়া তায়)", 
“আমি আমাব শেষ-চিকিৎস! কবিরা আপিয়াছি , আমি মানিনীব পদধাবণ 
কবিয়াও তাহাব মানের ক্ষমা পাই নাই-. 
বিনা দোষে মোবে উপেক্ষিল বাই 
তবু নির্বোধ প্রাণ কাঁদে বলে বাই, 
(এখন ) হাঁ! বাই, হ1। -রাই, কবে প্রাণ যদি হারাই 
( তাহ”লে ) বাচ্বে না যে বাই, ভাবি তাই 1» 
আহা |! সর্বময়ের জীবেব প্রতি কি অগাধ প্রেম ! কি প্রবল টান !1 বিশিষ্ট জীব 
যদি আমাব সহিত মিলিত হইতে না পাবিল, সর্বময় আমি “সর্ব” বন্ছতে পাবিলাম 
না| আমাব সব্বময়ন্বে দোষ পড়িল! ওগো তাই, 
“আজি এ বিপদে হইয়ে সহায় 
হবে প্রকাঁশতে চিবগত মায়া ।” 
ক ন ষ ঁ 
জন্মে মত কোন দিয়ে বাধিকায়। (ক্ুষঞ্চকমল বিচিজ্রবিলাপ ) 
তখন কুন্দলতিক নলিলেন,__'বসবাজ+ তোমাৰ সর্বময় মুর্তি ক্ষণেকেন জন্য 
খর্ব কব, ছদ্ম আববণে বিশিষ্টেব ভিতব গিয়া বিশেষভাবে, বিশিষ্টকে আকর্ষণ ন। 
কবিলে, সে আকুষ্ট হইবে কেন? তা*ই 
“ব্লি শুন হে নাগব, রমিক সাগব, নটবব শিবোমণি | 
সে মানিনীর মান, ভাঙ্গিতে এই সন্ধান, 
সাজতে হবে তোমায় নবীণা রমণী |” (প্র) 
সর্বন্বৰপ তখন বিশিষ্টেব অন্ুবূপ মূর্তি পরিগ্র্ন কবিলেন। শ্রীরু্জ তখন 
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বিদেশিনী বেশ ধাবণ কবিলেন , নাম হইস কলাবতী | নাদ, বিন্দু শক্তিব পব যে 
কলা,--সেই কলাবতী । 
এদিকে কৃষ্চগত-প্রাণা বিবহ বিধুরা শ্ীমতীব দারুণ উতৎকগাতিশয্য দর্শনে 

বৃন্দ! শ্রীরুষ্ণান্বেষণে বুন্দাবনে ১ 

যগল ঝুণ্ডের তটে উদ্ভবিল যাইয়া 

*্* * * বসি তমালেব তলে 

দেশে চূড়া বাশি বাধা আছে তাঁব ডালে, 
মগ্ধী বুন্দা মনে কবিল, কৃষ্ণ বুঝি উপেক্ষিত ভইয়া প্রাণত্যাগ কবিয়াছেন । তাই 
মর্ম যাতনায় অধীব হইয়! শ্রীনাথেব তাক্ত চুডা গাশী লইয়া বাধা সদনে উপনীতা 
হইলে__উৎকন্ঠিত-প্রাণা রাধা শশব্যন্তে জিঞ্জাসা কবিল “কই আমাৰ প্রাণকাস্ত 
কই! তুমি একা ফিরে এলে কেন?” কৃষ্ণশোক-কাতবা বৃন্দ আন্পৃর্ব্িক 
সকল ঘটনা বিবৃত কবিলেন। শ্মতী অমনি কৃষ্ণচশোকে মুচ্ছিত হইয়া ধবা- 
শায়িনী হইলেন। শ্রীকুষ্ণজনম-বূপব তী শ্যামল! সখী তথায় উপস্থিত হইয়া যথাযথ 
বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শ্রীমতীে উতসঙ্ষে স্থাপন কবিলেন, অপৰ 'সখীবা কুষ্ণ এল; 
বলে ক্ষ্চ জর্ধ্বনি কবিতে লাগিল । “শ্যামলা অঙ্ক শাম সম গুণ ধবে,» 
তাভাব স্পশে শ্রীমতী নর্ধনয়েব স্পশান্থতবে চৈতন্ত প্রাপ্ী হইয়। কাদিতে কাদিতে 
বলিতে লাগিলেন, 

“প্রেম কল্প-তকববে বাড়াবাব ভবে 

সেচিলাষ মান জশে * * 

সস র্ শী সর সং 
(আমাব ) মান গেল, প্রেম গেল, প্রাণবল্লভ শ্ামও গেল । 

গাঁমল! তখন সান্তবনাবাকো শ্মতীকে ক্তিদদেন, “ভুমি বুদ্ধিম ভী ৯'য়ে এমন অবোধ 
হ*লে কেন? যে জগতেব প্রাণ, ভাব প্রাণ যাওয়া! কি সাধাবণ কথা! বিনি 
সর্বময়, তিনি কি প্রাণত্যাগ কব্তে পান? তুমি কি পবম কৃষ্ণতত্ব কি, শাহ 
জান না ? 

তুমি সুচতৃবা, সখীবাও চত্ৃবা 

তবে কেন সবে গ্রহ শোকাতুবা ! 

কেন না জেনে না শুনে ত্যজিতে চাও প্রাণ 1” 


১৬৬ পন্থা । [ নবপর্যযায় ১৩২০ 


এমন সমঘ বিদেশিনী বেশধাবিণী বসবাঁজ কুন্দলতাসহ কুপ্রদ্ধারে আবিভূতি 
হইলেন। সাক্ষাৎ মন্থথ-মন্মথ, মাধুরীময়, পর পুরুষকে 'লীলয়া৷ দখতঃ 
কলা;__-কলাবতী বেশে, ম্বজাতীয় প্রকৃতিব রূপে, দেখিয়া! রমণীগণ আনন্দা তিশখ্য 
অন্থভব কবিতে লাগিল। বিশিষ্ট নামরূপেব ভিতর দর্বময়ের অদ্বিতীয়ত৷ কি 
চাঁপা থাকে , সকলেই ক্ৃষ্ণভাবেব আভাষ পাইল । করিবে না কেন! তিনি 
ত” তাই। 

আকুতি প্রকৃতি হেরি, বোধ হয় যেন বংশীধাবী 

চুড়া বাশী পবিহবি রমণী সাজে সাজিল) 
কুন্দলতা! বিদেশিনীকে কলাবতী বলিয়! পবিচয় দিলেন, 

নাম ইাঁব কলাবতী, মথুবাপুবে ব্দতি, 
জন্মেছেন দ্বিজবাজ বংশে; 
অশেষ গুণে খণি, সঙ্গীতেব শিবোমণি, 
রূপে গুণে কেবা না প্রশংসে |” 

কলাবত্তী তখন শ্রীমতীব “নদেশক্রমে বীণা যন্ত্রে মনোুদ্ধকব সঙ্গীত গাঁছিলেন ; 
সখীগণ সহ শ্রীমতি মদনমোহনের বীণাতে বাঁশীব গান ও তান (টান) অন্থুভব 
কবিতে পাঁধিল, বিহ্বল বাধা সেই নাবীরূপাঁকে আলিঙ্গন কবিলেন ; অমনি তাহাব 
ছন্মবেশ পড়িয়া গেল। সর্ববময়েব মধন-মৌহন মুত্তি দেখিতে পাইয়া সকলে আনন্দ- 
সাগবে নিমজ্জিশড হইল । ইস্হাতেও সর্ধময়েব মনেব তুষ্টি হইল না । তিনি সেই 
ঘ্বেষ্য ভাবেব ভিতব দিয়া মিলন সংঘটন করিলেন , বলিলেন, 

যেন! পাবে আমার নাম গন্ধ সহিতে) 

এখন আসিব তাহাবই সহিতে। 
ছলনাময় তখন এক মজাব থেল! থেলিলেন। জটিলাব গৃহে যাইয়া! জটিলাধ নিকট 
তাহাব 'প্ররূত পবিচয়ই দিলেন, সে তাহা বুঝিতে পারিল না । পবিচয়ট' 
এইরূপ-_“আমার পিতাব বাড়ী বর্ধাণে, কীর্ডিদা (যশোদার ভগ্ি) আমার মাসী, 
সেইখানে রাধাব সাহত আমাব দেখা! হয়েছিল। আজ তাই ছন্সবেশে তাব সঙ্গে 
দেখা করতে এসে বড়ই অপমানিত হইয়াছি।” একেত' জটিলা-_তা”তে বধূর 
দোষেব কথা । সাঁত তাডাতাঁড়ি বধূর ঘবে এসে, ভাবি তর্জন গর্জন করে, বধৃব 
হাত ধবে, গলাক় গলায় ধরিয়ে বিবাদ মিটিয়ে দিয়ে গেল $ বলে গেল।__ 


আষাঢ় 1 সহজ যোগ । ১৬৭ 


আমার শপথ বাছা উঠ গো সত্ব, 
কলাবতী দঙ্গে বাছ। আলিঙ্গন কর। 
নিজ্জনে হুজনে কর সুখ আশাপন 
একত্রে ভোজন, আর একত্র শয়ন । 
ফলতঃ ইতিহাস ও পুরাণে প্রায়ই দেখা বায় যে ভগবানেব সহিত বৈরভাব 
কবিতে গিয়া অতি শীঘ্রই ভগবৎ সমপবর্তী হইতে পারা যায় বটে, কিন্ত; 
তাহ? তন্মপূতা। হইতে পারে নাহ । তাহাতে ভগবানেৰ প্রহবীব স্তান পর্যস্ত লাভ 
হয়) অন্তঃপুবে যাইতে পারা যায় না। 
সকল মানব হৃদয়েব অহংভাঁব বিশিষ্টতা রাহ মুক্ত হইয়া! পরপুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র 
লীন হউক | কৃষ্ণেব কাম-মন্ত্রাকষ্ট বাধাবাণী নিত্য বাঁসমগ্ুলে পবধম পুক্ুষের 
সহিত লীলামগ্ন থাকুন। হবিঃ ও তৎ সং শাস্তি! (ক্রমশঃ) 
শীচিস্তা-- 


আমলে 


কাম। সহজ যোগ । 
( পূর্বপ্রকাশিতেব পব 1) 

'সাধ্য'যোগ প্রাকৃতিক , অর্থাৎ প্রক্কৃতিব খেলা গুপিকে এক বিশেষভাবে পুরুষের 
জন্ঠ প্রয়োগ করিলে, বুহ্ির নিবোধের সহিত পুরুষ ভাবে স্থিব হওয়ার নাম যোগ। 
ইহাতে 'সর্ধ'ভাবের প্রবণতা আছে। এক্ষণে প্রক্কৃতি ও পুরুষ কি, তাহ! প্রথমে 
বুঝিতে হইবে । অনেকে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও এমন কি অহংকার ও মহ২ তন্বের 
অতীত একটা একম্ভৃত কিমাকার+ পদার্থকে প্রক্কৃতি বলেন। কেহ বা গম্ভীর ভাবে 
“প্রকৃতি কি বুঝলে না ।-_ প্রকৃতি চ২০০. 0086667, 1১০০৮ ইত্যাদি বাক্যে 
গ্রকৃতিকে বুঝাইয়। দিলেন । কেহ বা রলিজেন-_ ত্রিগুণই প্রকৃতি । কিন্তু আমরা 
[00117)8..7 বলিলেও ম্বেরূপ বুঝি, ভ্রিগুণ বলিলেও তদ্রপ ৷ সুতরাং প্রকৃতির 
বিবেকও হইল না, আমাব যোগ করাও হইল না । আর যদি প্রজ্ঞার 
(0০90১০194577559) অতীত কিছু প্রকৃতি থাকে, তাহা জানিয়! বা বুঝিয়া আমার 
ইষ্টাপত্তি কিছুই হইতে পারে না । 

আমরা মানব চৈতন্তের থেলাগুলি অনুশীলন কবিলে দেখিতে পাই যে মান- 


১৬৮ পন্থা | [ নবপধ্্যীষ। ১৩২০ 


বেব চৈহন্ঠে ছুইটি আপাতঃ-বিভিন্ন প্রবণতা বা গতিশীলতা ((০774910)) দৃষ্ট হয়। 
চাহাই কবি বা ভাবি না কেন,_ আমাদেব বুত্তিগুলি ইন্জিয়, মন বা যে কোন 
প্রকাবে খেলুক্‌ না কেন,__এ খেলাখুলি একটা 'আমি বোধে? স্থিব না হইলে তৃপ্ত 
হয় না। আমরা দেখিতো,_-গাছ, পালা, পণ্ড, পক্ষী, শুনিভে+__অ, আ, 
প্রভৃতি নানা কথা । এ তো! গেল উন্দ্রিযের কথা৷ কামের দ্বাবা সখ, ছুঃখ 
প্রভৃতি নানা প্রকার বোধ কবি। মনে সেই বোধগুলিকে সংকল্সিত ও বিকল্িত 
কবিয়! দেখি । বুদ্ধি দ্বাবা সেই বোধ শ্রেণীকে বাহিবেব বন্তব সহিত এক কবিয়া 
দেখি। তবে কেন বল, এই সকল 1খলা'ব মধোও “আমি?” ও “আমা” বুদ্ধি 
ফুটিয়া উঠে। বেমন যাছকব একটি পাত্র কতকগুলি 'ভূষি' বাখিয়! কংপড 
টাকা দিষা তাহা হইতে পবক্ষণে স্ন্দব স্ুস্বাতু আহার্যা দ্রব্য বাহিব কবিয়া আমী- 
দিগকে চমত্রুত কবিয়া দেয়,_-সেইবপ 'মোটা ভাবে দেখিলে কতকগুলি শব, 
স্পর্শ, রূপ, বম ও গন্ধ প্রভৃতি ভাবগুলি একজ করিয়া, বিশ্বে অন্তরালে স্থিত 
(কান মহান্‌ যাত়কব তাহা হইতে একটা 'আমি' বোধ ফুটাইয়! দিতেছেন। যেমন 
কলিকাতার ফিবিওয়ালা "ছুধ আছে, চিনি আছে, স্্ুজি আছে, জল নাই, কেক্‌, 
কেক গবম)”” বলিষ' হুধ, চিনি প্রভৃতি সমন্নয়ে এক অদ্ভুত কেকৃ পদার্থ আমা- 
দিগকে দেখাইয়া দিল । আমাদের ' আমি'” জ্ঞনিও কতকটা সেইৰপ ভূপেন 
দাদা ভাবন, এটপিগিরি, হু্্ুগে মাতা কাউন্সিল বা বাজনৈতিক সভাব সভ্য 
হওয়!, বিধব1'ও সধব1 বিবাঁভ সমর্থনই--আমি” | তদ্রপ সুবেন বাবুব “আমি” 
একপ কতকগুলি বুত্তিব সমন্যয হইতে ফুটিয়া উাঠ। পঞ্গানন তর্কবত্ব মভাঁশযেব 
“আমি”টি,আবাব পোয়াটাক আচাব, আধসেব শাস্ত্র জ্ঞান, কীচ্চাখানেক 
সংসাব-বুদ্ধি সমনযে ফুটিয়া উঠে । ভূপেন বাবু খন পবজন্মে আনেবিকা।য় জন্ম- 
গ্রহণ কবিবেন, তথন হয় ত” তাৰ 'আমিটি, মিনেটেব সভাপতিত্ব, ব্যবলীয়ে 
লক্ষপতিত্ব প্রভৃতি অন্য জাতীয় ভাব বাঁশিব মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে। তাহা হইলে 
আমি বোধটী কি প্রকৃতপক্ষে বৃত্তিগুলিব সমাষ্ট ? তাহ হইলে বুত্তিব বিপর্যয়ে 
আমিত্ব বদলাইয়া যাইত) 'আঁজ পাপ কাধ্যে যে "আমি, আছে, কাল ধন্্ীচবণে 
অন্য আমি” হইয়া যাইত। কিন্তু তাহ! ত' হম না। জন্ম জন্মান্তরেব আমিও এক 
জীবরূপ আমি বোধে এবং বিভিন্ন প্রজাপতি ও মানস পুত্র রূপ একত্রে স্থিব 
হয়। এইরাপে ক্রমে ক্রমে, শবে স্তরে, অহং বোধেব লক্ষাটি উপবে উঠিতেছে। 
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প্রবৃতিগুলির মধো এই এক 'আমি' ভাবে স্থিব হইবাব গতি বা প্রবণতাঁকে 
পুক্ষ বলে। যদি বল জাতি, তত্ব, 'প্রভৃতি ভাবে বুহিগুলিকে এক করা 
যাঁষ, তাহা হইলে পুরুষেব আবশাকতা কি? এ কাব উত্তবে বলি- জাতি, 
তত্ব গরস্ততি বৃদ্ধিগুলিতে আমি* স্থির হয় না। পাপ কার্যা আমি পাপী এই 
জাতি বোঁধক ক্কানটী যদি শেষ কথা হইত, যদি 'আমি” পদার্থটি জাতিগত হইত, 
তাহা হহলে পাপ তাগ কবিয়া পণা আচবণ কবিলে, আমি পুণাবান+ রূপ জাতি 
“বাধে পূর্বেবাব “আমি? ভাবাইযা যাইত। ইহাতে বুঝা গেল ষে আমি জাতি 
খা জন্ম ও জাতি বভিত পদার্থ; জম্ম ও জাতিব ভিতব আমিব প্রকাঁশ হয় বটে, 
কিন্তু আমি উচ্াতে আবদ্ধ নে । শুধু জাতি বুদ্ধিতে অর্থাৎ “আমি? হইতে 
জাতিক পৃথক্‌ কবিষা দেখিলে, জাতিগত ভাবও অসম্পুণ বলিবা উহাতে অতৃপ্তি 
আন্ছ। আমি ভিন পবিপুর্ণত। নাই ১ সেই জনা বুত্তিগুলিব লষ-স্থান, বা যে 
'আমি? (বাপে বুন্তিগুলি অবসান বা স্থিব য়) তাহাকে ই আমি বা পুরুষ বাল। 
“আমি বাঁম' এই বুদ্ধিতে অনন্ত ভাব বিকাশ ও বুত্তিব গতি এক কপে স্থিব হয়। 
ছাই অনন্ত কার্ণা কবিরা, বাম কার্মাগুলিব বিভিন্ন হাব মধো, বতক্ষণ আমি বাম? 
বোধটি বাখিতে পাবে,তভক্ষণই ভাভাব তপ্থি। 

ঘ্দি খল স্মতিই এই অতং (বাধেব কাবণ, তাহা হইলেও কথাটা বুঝা গেলনা । 
স্মর্দ্বাবা অগ্রড়ুত বিষরগুণি বোধকূপে গৈতনা ক্ষেত্রে, পুনঃ পকাশিত হয়। কিন্থ 
এ বিশিষ্ট বোধগুলি হইতে কি প্রকাবে এক আমি? বুদ্ধি জাগিয়া উঠে, তাহা 
কে বলিতে পাবে? এবিচ্ছিন্ন বোধগুলি হইতে কি প্রকাবে স্থিব 'আমিট। 
প্রকট হয? এ বিচ্ছিন্ন বোধগুলিকে কে একত্র কবিয়া বাখিয়াছ ? 
বোপগুলি জাতি জ্ঞানে একত্রিত হয় না, কাবণ এক জাতীয় বস্তু স্মবণ 
কবিতে, অনা জাতীয় বোঁধ৪ স্বঙির ক্ষেত্রে জাগিয়া উঠে। অথচ এই 
পবস্পব-বিকদ্ধী ও বিচ্ছিন্ন বোধগুলিকে দেখিয়াও কি অভিনব ভাবে তদ্বিপবীত 
অহং বোধ স্থিব তয়) আজ ধনেব কথা ভাবিতে ভাবিতে, বাল্াযকালেব দাবিদ্র্ 
ভোগেব কথ! মনে পড়িল , এই ছুইটি পবম্পব বিরুদ্ধ। কিস্ত এই বিরুদ্ধ প্রবাহ 
£উতে “এক মামি” এই জ্ঞান জাগিয়া উঠিল । স্থৃতবাং পুরুষ বা “আমি পদার্থটা 
যদি এই বিভিন্ন স্বৃতিব অতীত না হইত, তাহা হইাল এই বিভিন্নতার মধ্যে, 
বিগ্রিষ্টতার ক্ষেত্রে বৃতিব অতীত শুদ্ধ আমি জ্ঞান আসিতে পাবিত না। 
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ভবে কি আমি” অতংকাব? দক দ্রষ্টী বাআমি এবং দশন বা ?চত" 
ন্েণ থক (বন এই ভইয়েব একায্মভাৰ নাম অন্মিতা বা অহৎকাব। শু 
“আমি'ব সহিত চৈতাগৰ শক্তিগ্ছলি যেন এক ভয় । উতাদাম্সকে অস্মিতা বলে। 

“দুগদগশনশক্ত্যোবেকাম্মতেবান্মিতা 12 পাতঞ্জল! 

উহ” সংযোগিনী শক্কিবিশষ | এই অহংকার তর্বেব আকর্ষণে বাতিবের 
সব্ব'ভাবগুলি বিচ্ছিন্ন € বিশ্রিষ্ট না হইয়া, এক অহং অভিমুখী ৬য়, বৃত্তি ৪ 
শক্কিগুনি "আমা ভাব ভাবিত ভঘ। মাজকাল অনেকই অভংকাব 
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“আমি” স্বপত?ই “আমি? এই ভাবে বালব দ্দিগণক বুঝ্মান হয়। কিন্ত অনেক দোগীও 
'অচং। দে শুদ্ধ ও নিফল বিশ্বাতিগ পদার্থ, হাভা বঝেন না। (কোনও বুতি থাকুধ_ 
বন থাকুক, শরভং সর্বদাহ আছে । ভিবে সেট অহ, যে কি এইকপ বিশিষ্টভীত৭ 
নিদাশ করিত গলে, তাহঠাক সব্বভাতবব সভিত সংযুক্ত কবিয়া দেখাল 
আবগ্তক | আজ এই পান বলিধাই সশন্ত ভব ঘ আহং শুদ্ধ, ভ্কিব, গতিশুগ্ঠ , 
হাহৎকাব প্রীক্ষতিব বা সব্বভাঁবাপন, উদ্ধা বা অহৎ-মভিস্থী প্রবণতা বা গতি । 
শুভ অপবোশ , মহৎকাব পণোক্ষ বা বাতিবেধ সাব্বধ সাগাঘা এক অভহকে 
(ধখাইবাব প্রবৃত্তি । দাধাবণে যে এ প্রভেদ 'দখিতি পান না, ভাহাব আব 
একটি কাবণ আছ । আনকে শবাব হইতে অতিগ মাদকেও? দেখিতে পান না। 
কিজ্ঞ বথন শাবীবিক বাধো অভিমান ভাগ করিনা এ কাষাগুলিব মধ 
লব্বাম্সিকতা (17171৯৭1101 দেখিতে পাঁওযা কাব, বখন কার্যাগুলিব মধো 
স্বাভাবিক নিধম পবিদৃষ্ঠ হয়, তপন ভাভাতে বিশিষ্ট অভংবোধ পাকে না। 
এই কথাটা বলিয়াই প্রবর্ষেধ উপস্ংহাব কবিব। দেছায্সবোণ্ধ নিবিষ্ট 
বাপক ঘখন হস্ত পদাদি চালনা কবে, তন গে মনে কবে বে, পর 
পবিচালনাদিতে তাহাব “আমির একটা মস্ত বাহাছুবী দেখান ভইতেছে। 
কিন্তু খন এরূপ পরিচালন. সব্ধ দেহীব প্রাণ-ধর্ম ও সর্বাস্মিক' প্ররুতিব স্কুল 
নিয়মের অগুমানী বলিয়া বুঝিতে পাবা যায়, তখন আব এ ক্রিয়াসুলিতে তাহার 


-শ স্্পস্প তি এ শ -শ ২, স্। শশী শা শাটল ্ 


এ ব্মিয়ে 'অহং ও অহংকাব' নামে এহ নংখ্যাষ প্রকাশিত আধ্যাজ্সিক পঢনাটি জ্রঙ্ছুবয | 
পংসহ। 
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অভিমান থাকে না। সেইবপ স্বন্দব প্রবন্ধ লিখিলে, বা নৃতন ভাব ভিতবে 
ফুটিলে, অনেকে এ ব্যাপাবে আঁপনাব বাহাদুবী ঝুঝন। তাঁছাব!। জানেন না যে এ 
ব্যাপাব সর্ধাত্মিক! প্রকৃতিব মনন্তত্বেব ও বুদ্ধিতত্বে খেলামাত্র। অনেকে 
যাগাভ্যাসে অদ্ুভ ঘটনাদি ঘটিলে, তাহাকে নিজেব বা গুরুব বাঁভাছুবী দেখেন। 
কিন্ত যখন এ ব্যাপা"ব সর্বাক্মিকা প্রবৃত্তিটি দেখিতে পাইবেন, তখন আব অঙ্থং 
অভিমানের বুদ্ধি হইবে না। যেটি সর্বভাবে দেখ! বায, শাহ অহং- 
কাবের পুষ্টি করে *1। ইচ্চাই গীতার অর্থ ,__ 
“প্রকতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ ক্রিগ্াণি সর্বশঃ 
অভংকাব-বিমুঢাস্সা-কর্তীহং ইতি মন্ততে ॥৮ 

প্রকৃতিব কাধ্য প্রকৃতিকে দেওয়াব নাম, সাংখ্যযোগ | ধা তোমাব নয়, তা 
ভুমি কেন দখল কবিতে যাও । ইহাই সা*খ্যযোগেৰ মূল স্তর । তাঁবপব ধথন এ 
কার্ম্যগুলিতে ভগবানেবই বিকাশ দেখিতে পাইবে, যখন বুঝিবে প্রক্তিব খেলা 
একমাত্র ভগবানাকই লক্ষা কবিষা হইতেছে , যখন “তদর্থ এব দৃগ্ান্তাআ্বা” 
( পাতঞ্জল ৩। ২১) বুঝিষা প্রাকৃতিক সব্ ব্যাপাণব ভগবানই অর্থ, ইত! বুঝিতে 
নাবিবে, তখন বেদা?ন্ত অধিষ্টিত হইয়া এককে লাভ কবিবে। দিদ্ধগণেব পূর্ব- 
জন্মঞ্জিত সব্বাক্সিক জ্ঞান ও তৎকবণাদি জন্ম-জন্মান্তবে শাঁাদব "আমিব, 
সহিত ঘক্ত থাকে . কিন্ত তখনও তাহাঁবা মুক্ত নহেন। শ্ঘধন প্রাকৃতিক ও এমন 
কি দেহজ সিদ্ধিগুলি জ্ঞানীব স্বভাব খ প্রকৃতিগত হয়, তখনই তিনি প্রকৃতির 
অতীত হয়েন। এই নিয়মটিব মূলে একই তবু বতিয়াছে। যে সিদ্ধি গুলি সর্ববা- 
ঝ্মিক] বুদ্ধিব সাঙাঘো ভগবানেব “সব্ব'ভাবেব বিকাশ বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়' 
তাহ] ভগবানেব প্ররৃতিগত হয । আব যাহা জীবেব সোপাজ্জিত বলিয়া বোধ 
হয়, জীবই তাভাব ফলভোগ কবিতে গাকে। ভগবান্‌ বীশু সর্ধাক্সিকাভাবে 
শ্লীভগবান্কেই সংসাব বঙ্ষেব পবিভ্রাতা৷ বুঝিয়া, যখন নিজেব যুক্তিব আকাঙ্াও 
'ভগবদুক্দেশে ভ্যাণ কবিলেন, তখন সেই ত্যাগে সর্বজীবেব জদয়ে অবিশেষ ভগ 
ব্দভিমুখী বৃত্তিব বীজ পড়িয়া গেল । এই জন্ত প্রাকৃতিক সর্ব ব্যাপারেব মুলে 
ভগবান্‌কে দেখিয়া, শ্রীভগবানে এ ফল ত্যাগ কবেন বলিয়া, সর্বত্যাগী মন্সযানীগণণক 
সর্ধজীবেব মঞ্লেব আকব দিদ্ধগণকে, 1011171- বলেন । তাহাবা এখনও মুক্ত 
ভন নাই, তবে মুক্কিব বাস্তায় চলিতেছেন । বৌদ্ধমতে ধ্যানী বুদ্ধাবস্থা” মুক্তাবন্থা, 


১৭২ পন্থা । [ নবপর্ধাধঃ ১৩২০ 
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অর্থাৎ মানসিক সিদ্ধিলমুহ ও অবিশেষ মাস্সজ্ঞান পবজন্মে সিদ্ধ পুকষকে 
অন্দবণ কবে | কিন্ত নানাপ্রকাব স্মতি ও পর্যায়েব ভিতব দ্যা, বিশিষ্ট প্রাকৃতিক 
সিদ্ধিগুলি লাঁভ করিতে হয় । ধ্যানেব চাবিটা পাঁদ একবাব সাধিত হইলে, সফল 
বিষয়ই সহজ সাধা হইয়া আসে । যেহেতু ফিনি এককাব মাত্র সর্বাস্মিকা বুদ্ধিতে, 
বিশিষ্ট “আমি বোধাক নিমজ্জিত কবিয়া, বিশিষ্ট তাৰ শীমা অতিক্রপ কবিয়া ছন, 
যিনি আপনাকে চৌম্বক শক্তিব ক্লীডা-ক্ষেত্র ইম্পাতথণ্ডে পবিণত কবিতে 
পারিয়াছেন, দেই হদয়ে এ যাবৎ সুপ্ত শক্তি সকল জাগবিত হই) উঠে। নাঁহাতেই 
প্রক্কৃতিব বহস্ত সমূহ প্রকট হইতে থাকে , তিনি তখন প্ধানী বুদ্ধ” ভায়ন। 
সব্বান্মিকা ভাবে না বুঝিলে, সর্ধেতে না দেখিলে, কোন পদার্থই দান কবা যায় 
না। এজন্য বংশানুক্রমে (13676015 ) জ্ঞান সঞ্চাবে বা গুণসঞ্চাবে এই নিগ্মই 
দুষ্ট হয়। শাবিবীক ধর্মাদি সর্বাক্সিকা ভাবে দেখা যায় বলিয়া, পিতা হইতে পুত্রে 
এ গুণগুলি অন্ুস্থ্যত হয় । কিন্তু সাধনা ও সিদ্ধি প্রভৃতিকে আমবা “নিজেব' বলিয়া 
ভাবি । সেই জন্ই সাধক স্বীয় সন্ততিতে, খর উচ্চজ্ঞান সংক্রমিত কবিতে পাবেন 
ন।| কিন্তু যখন প্রত্যেক জ্ঞানের মূলে ভগবানেব পবম তত্ব ব! সর্ধাম্মিকা প্রবৃত্তি 
দেখিতে পাওয়। যায় এবং তন্বগুলিকে “পরম আম্তে পরিসমাপ্ত দেখা যা 


আষাঢ় ] সহজ যোগ । ১৭৩ 


যখন এই তত্ব-জ্ঞানেব উপব ক্ষুদ্র 'আমিজে?ব দাবী থাকে না, তখন উহ্হা ভগবানে 
ন্যস্ত হয় ও আপনা আপনি সর্ব জীবের ভিতব প্রবণতা বীজবপে থাকিয়া যায়। 
ইহাই খধিগণেব মন্ান্‌ 'যজ্ঞ/' | তীঁহাবা ভগবানে সর্বশ্ব ভাগ কবেন, বলিকাই 
সর্ব জীবের ভিতব বোধ-সংক্রমণ কবিতে পাঁবেন। অথচ এই সংক্রমণে অহঙ্কার 
নাই । এ বিষয়ে এক মহাপুকষেব উক্তি উদ্ধত কবিধা আজ ক্ষান্ত হইব, 
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ভাবার্থ এই যে, এবনম্বিধ শক্তি ও জ্ঞাগাজ্জনের উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন 
কব। জ্ঞান স্বতঃই (তামান নিকটে আবিভুতি হইবে । ঘখনই তুমি তোমাৰ 
বিশিষ্ট অভ" বোধকে সর্বাত্মক অহণএব,-_বিশ্ব হইতে বিশ্ব পর্যন্ত বিলম্বিত অপ্রু- 
তম্বীৰ যে কোন তন্বী সভিত সমতাঁনে পণ কাবতে সঙ্গম হইয়া দেখিবে, 
রথনই ভুমি সম্কৃবণ্প বিশ্বে মছ। সঙ্গীঠ বা "ভগবণধীত। আবত্ব কবিতে 
পাবিষাছ বুঝিবে, তখনই (কবল [ভামাব জ্বানঘল, যাভাদেব ভিত তোমাব 
ভাগ কবা উচিত, তাহাদের সহিভ "ভাগ কবিবাব ক্ষমতা লাভ করিবে। 

( গ্রেমশঃ ) 
£বোগনন্দ ভাবভী। 


কাম | 


রাস। 


পচ্জন্য সলিল নাত, স্নিগ্ধ বস্ুন্ধবা পৃত, 


পবন পুবিত ফুমী মল্লিকাব বাপে, 


স্রনীল গগন তল, স্থবিমল ঢল ঢল, 
দিকৃগণ সহ দিকবধূগণ হাসে । 
এই, পুর্ণিমা নিশি, ওইত' শাব্দ শশি, 


এইত? মুন! বহে কল্লোল-লহবে ১ 

সদঘ-কদন্ব তলে, বসে আমি কুতৃহলে, 
বাঁজাও বাঁশবী, প্রিয় । কামবীজ পুবে। 

আজি ছা গৃভ কায, দেহ, শেভ, লোক লাজ, 
বিবহ-বিধুব! মুগ মানমী আমাব ) 

আল থালু ণ্বণা বাসে, মিলিতে তোমাবি বাসে, 
বসময় 1 উদ্দীশ্বাম কৰে অভিনাব | 

কুপ্ধদাব দার খুলি, ভেদ ভাব যাক ভুলি, 
দেখুক “সবার” মাঝে তোমাবি আসন, 

এক ভুমি একাধাবে, সবাবই গলে ধবে, 
বহুবপ মাঝে তুমি বাঁজ প্রাণধন । 

একেতে, ব্ভাত-তিমি, বিশেষে, সর্বেতে- তুমি, 
তোমা বিনা স্কুল সক্ষম কিছু নাহি আব. 

(ভাঁমাবই লীলার নাঁটে, ংসাবে, ভোগেব হাটে, 
কাম মনে ভাকিতেছে কাশবী তোমাৰ । 

জদে তব ভাঁলবাসা, কর্ণ-পুটে তব ভাষা, 
সর্ধ্ব অঙ্গে জাগে, নাথ 1 পবশ তোমাব | 


মে দিকে ফিবাই অশাখি, তোঁমাবই রূপ দেখি, 
ভোমাবি জ্যোভতিতে ভাসে সকল সংসাব। 


আঁষাট ) হরিবোলা পাগল! ছেলে । ১৭৫ 


তোমাবই স্মধুঝ; অধ-গন্ধ ভবপুব, 
নিশ্বাসে প্রণাসে প্রাণে বহে প্রাণধন । 
যেভাবে, যেদিকে চাই, দেখি তুমি সব শাহ 
“সব্ব' ভাবে বুঝি, প্রিয়, তব আকমণ। 
মুখবা” 


অর্থ | হরিবোল। পাগ্ল। ছেলে । 


একদিন চন্দ্রগ্রহণ যোগে যখন সমগ্র হিন্দস্কান মধুমাথা ভাঁব্বাণ ভবাবাপ। 
ববে মুখবিত, তখন নবদবীপেব জনৈক এক্ষণ-দম্পভীব ঘব আলো কবিষা 'এক 
'১বিবানা পাগলাব' জন্ম হব। বাপকের অপৃব্ব কপ,_ এমনি “মাইনবপ, 
মিন দেখিতে আসন, ভিনিই বিনোভিত তইযা মান। (সান্দাযাব আধাখ 
চোখ গুটাণ চাহনিতে যেন পশকরুন্দব হাপযু কাডিবা লয়। পিঠ মাতাপ 
আনন্দ আব ধবে নাঁ। বালকের যেমন অপবাপ কণ, তেমনি অস্ত হাব । 
বালক যখন কীদিতে আনম্ত কবে, তখন এক শবুব “কিবাণ ভবিখোল? 
শব্ধ ভিন্ন আব কিছুতেই শান্ত হয না। এমনি তাহাব প্রঞ্কতি,_যেন 
হবিবোলেব অবভাব। ঘিনি বাঁলাকব অছুত চবিক্রেব কথা শুনিতেছেন, তিনিই 
শাহাঁকে দেখিতে আদিভেছেন ৪ মন প্রাণ চিবদিনেব জন্য তাঁহাঁব কাছে বাখিয়া 
যাইতেছেন। 

পঞ্চম বর্ম বসেই বালক পিতৃ সন্গিধানে বর্ণমালা শিক্ষা কবিয়া, পিতাকে 
বিশ্মিত কবিয়া তুলিল। তাঁহাঁৰ এমনই আলৌকিক স্মৃতিশক্তি যে, বাহ! এক- 
বার শুনে, তীশ্তা পাষাঁণের বেখাৰ গ্টায তাহাব চিত্তপটে চিবমুদ্রিত হইয়া 
যাঁয়। 

অতঃপব ভিবিবোলা পাগলা? ব্যাকবণ অধ্যয়নার্থ নবদ্বীপেব প্রসিদ্ধ অধ্যাপক 
গঙ্গাধব তট্রাচার্যেব টোলে প্রবিষ্ট হইল। অন্নদিনেব মধ্যেই পণ্ডিত গঙ্গাধব--- 
তাহাধ অমান্থুধী মেধা দৃষ্টে চমকিত হইলেন । কখন কখন তাহার অলৌকিক 
কাষ্যগুণে মোহিত হইয়া ভাবিতেন,_-“ ওকি মানুষ-_না শাঁপত্রষ্ট দেবতা? 


১৭৬ পন্থা । | নবপধ্যাব, ১৩২৫ 


মাণ্তষেব ত? কখনও এপ শক্তি ভইতে পাবে বলিব জানিতাম্ব না? এ কি 
শঙ্কবাচাধ্য-না বেদব্যাসেব অবভাব? না, এযে, অ'বও অধিক শক্তিধব 
বলিদ্বা বোধ হয় , তবে__এ ক ??? 

এই ভবিবোলা ছেলেটা অধায়নে যেমন অদ্বিতীয়, বাল্য চাঞ্চজলাও তেমনি 
অপাধাব্ণ। প্রতাহ টোল হইত বাহির তইথা, সমপাগীদেব সহিত খেলা 
করিতে কবি”হ ছুপুববলা নঙ্গবলে গঙ্গাক্স নামিযা উদ্দান জলক্রীডা কবতঃ 
ভুল একেবাব ক্দনাক্ত কবিধা ভুলিত। অগ্ত লোকৰ পক্ষে তখন সে 
জাল সান করবা কঠন ভহয়া! পড়িত | ভা ছাঁডা, হয়ত? বোন ধশ্মনিষ্ঠ বাক্তি 
জাহবীতটে বসিয়া কুল, বিষপত্র ও নৈবেগ্ঠাপি সাজাইমা চক্ষু মুদির ধান বা 
পুজা কবিতেছন, পাগলা ভথন চুপে চুপ আসিয়া নৈবেগ্েব কলা ও 
বাঙাসাটা লইনা পলাধন ধবিল,-- না 5য় ফুল, চন্দন গঙ্গাজাল ভানাইয়া দিয়া 
থল্‌খল্‌ কিয়া চাসিত লাশিল। পন্মনিই বাক্তিটী ঘখন চোখ মেনিবা চাভিলেন, 
চপখিলেন, বাণকটা একটী কা কবয়! বসির। আছ । যমন কুপিত হইখ 
কিছু বনিন গেলন_অমনি বালক বিঘা উঠিল, “বাগ কবিতেছ্ছ কেন ? 
এইত' আশি সন্মুখ, তণি টক্ষু মু্ধিয়া কাহাকে ধান কবিতেছিলে ৮? বাস্তবিক 
ভাহাব দেভে এমনি একপ্রকাৰ ভ্োতি ও মধুব ভান্বব সমাবেশ ছিল বে, 
এবকম মবপ্তাব “কহ ভাশক মুখ ফুটিবা কিন্ত বছিতে লাহস করিতেন না, 
হাভাব মুখেব পিংক চাহিলেই যেন সব ভুলিয়া যাইাতন। 

কখনও বা /বাঁন স্ত্রীলোক গঙ্গাব ধানব বাঁসযা সুপর্ঘ বেণী খুলিয়া 
এক মান জলে কেএ মাচ্দনা কবিতেছেন, পাঁগগা] ধাবে লীন ন্বাসিয়া, 
পিঙ্ক কুন্তলপামে কতকগুলি কুম্ডাব বীচি নিক্ষেপ কবিগা চলিয়া গেল । 
স্বীলোকটা বিব্রত হইরা পড়িল, কিন্ত কবিবেকি ? পাগলা ততক্ষণে পলায়ন 


কবিরাছে। 
কখনও এমন ঘটিত, নান ঘাট লোকেবা, তীবে বস বাখিয়া, স্নান 


কবিতে নামিয়াছে। পাগল! আলিয়া একজনেব বস্ত্র অগ্ত একজনেব বন্্েব 
স্থানে বাখিয়া, আবাব তার বস্ত্র মপব একজনেব বস্ত্েব স্থনে বাখিয়৷ একটা 
মা বিশৃঙ্খল ঘটাইয়। দূরে সবিযা গেল । 

কোথাও বা কেহ গলাজলে নামিয়া অবগাহন কবিতেছ, এখন সময় পাগলা 


আষাঢ় ] হরিবোলা পাগলা ছেলে । ১৭৭ 


দৃব হইতে ডুষ দিয়া আসিয়। তাহাব পায়ে ধরিয়া টানিতে লাগিত ) সে বেচারা 
কুম্তীর ধরিযাছে মনে করিয় ভয়ে চীৎকার কবিত। 

'হবিবোল। পাগলার' এরূপ চপলতা একরূপ নিত্য ক্রিয়া পরিণত হইয়াছিল। 
এততিন্ন সে শ্রীহট্টবাঁপী মুবাবি গুপ্ত প্রভৃতিকে “শ্রীহটিয়] বাঙ্গাল” বলিয়া ও 
তাহাদ্দেব ভাষা লইয়া বিদ্রুপ কবতঃ ক্ষেপাইতে চেষ্টা কবিত ৷ তাহাতে তাহার! 
উত্তেজিত হইয়া বলিতেন, “আচ্ছা! আম্ব! ত» শ্রীহট্টিরা বাঙ্গাল , কিন্তু 
বলত দেখি তোমাব পিতা জগন্নাথ পুরন্দবক ও তোঁমাব মেসো চন্ত্রশেখব 
আচার্ধ্যবত্ব প্রন্গতিব বাডী কোন্‌ দেশে?” পাগলা এই সব শ্রেষ বাক্যে 
কর্ণপাত না করিয়া, তাহাদিগকে আবও বিদ্রপ কবিত। হৃহাতে মুবাবিগুপু 
প্রভৃতি আবে ক্ষেপিয়া উঠতেন। পাগলার তাহাতে আনন্দ বাডিত ও 
কেবল হাসিত। 

তৎকালে নবদ্বীপ বাঙ্গালাব সাবস্বত কেন্ ছিল, তা"ই বঙ্গেব বিভিন্ন স্থান 
হ₹ইতে অনেকেই উচ্চশিক্ষা লাভার্থ নবদ্বীপে যাইতেন। শ্রীহট্টবাসী জগনাাথ 
মিশ্রও বিগ্ভাশিক্ষাৰ জন্য নবদ্বীপ গমন করিয়াছিলেন । পবে 'পুবন্দব” উপাধি-_ 
লাভ কবতঃ তংকালান বঙ্গেব সর্বশ্রেঃ জ্যোতিষাচার্ধয নীলাম্বব চক্রবর্তী 
তনয়া শচীদেবীব পাণিগ্রহণ কবিয়া তথায়ই বাস কবিতে থাকেন আমাদের 
'হুবিবোলা পাগলা', শচী ও জগন্নাথেব নয়নমণি তাহাব 'গৌব,' “নিমাই, প্রভৃতি 
অনেক আছুবে নাম আছে । এখন হইতে আমরা তাহাকে তাহাব 'আছবে 
লামেই' অভিহিত কবিব। গৌব বাহিবে ভাজার চপলত্াব কার্য্য কবিলেও, 
পিতা মাতাব নিকট যতক্ষণ থাকিতেন, ততক্ষণ সুবোধের স্তায় কাঁলযাপন 
কবিতেন ; তা"ই বাহিবেব লোকেবা নিমাইয়েব নামে তাহাদের নিকট 
অভিযোগ করিলে, সহজে তীহাদেব বিশ্বাস হইত না। 

'হবিবোলা পাগলা" নিমাই ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়া--স্তায়শান্ত্র অধ্যয়নে 
প্রবৃত্ত হইলে, 'দীধিতি? প্রণেতা কুশাগ্রবুদ্ধি একশ্চক্ষ রঘুনাথেব সহিত তাহার 
সৌহাদ্য জন্মে । নিমাইকে দেখিলে টোলেব উচ্চশ্রেণীর ছাজ্রগগ বড়ই ভীত 
হইত । কাঁবণ, নিমাই তাহাদেব সাক্ষাৎ পাইলেই শান্তরধুদ্ধে আহ্বান করিয়া, 
তাহাঁদদেব লাঞ্চনাব একশেব করিত। অধিক কি সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক 
বঘুনাথেন প্রতিভা-হু্যও তাহাব নিকট মলিন হইয়া যাইত। 
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একদী, বঘুনাথ গুরু দত্ত একটা প্রশ্নে বিভোব হইযা বাহৃজগৎ ভুলিয়া, 
মুদিত নয়নে এক রুক্ষতলে বসিয়া আছেন। পূর্বের হুর্যয, পশ্চিমে হেলির়া 
পডিয়াছে, অক্ষে পক্ষী পুরীষ ত্যাগ কবিয়াছে , কিন্তু বঘুনাথের সে দিকে 
ভ্রক্ষেপ নাই। নিমাই জ্রঘণ কবিতে কবিতে, সেই বৃক্ষতলে যাইয়া রঘুনাথকে 
তদদবস্থায় দেখিতে পাইয়া,__তীভাব ধ্যানভঙ্গ কবতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন - 
“ভাই, তুমি কি ভাবিতেছিলে? তোমাব গারে যে পক্ষীবা বিষ্টা-ত্যাগ 
কবিষাছে, তাশা কি দেখিতে পাঁও নাই? তোমার একপ চিন্তার কারণ কি 
আমায় বল ?” বঘুনাথ তখনও “হবিবোলা পাগলা? নিমাইকে চিনিতে পারেন 
নাই । তশউ, তাহার মন ভইতে “নিমাই _পাগ_লা” “নিমাই-_ছেলেমামুষ? 
ইত্যাদি ভাব বিদুরিত হয় নাই , এবং সেই জন্তই যেন একটু অবজ্ঞাভবে বলিলেন, 
“নিমাই 1 তুমি ইচা শুনিয়া কি কবিবে? ইন্ভা একটা কঠিন সমস্তা, আমি 
কিছুতেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পাবিতেছি না।” নিমাই প্রশ্নটা জানিতে 
চাহিলে, প্রথমতঃ বথুনাথ বলিতে অস্বীকাৰ কবিলেন , পবে নিমাইয়েব 
'জেদেঃ ভিনি প্রশ্নটা বলিলেন। নিমাই প্রশ্নটা শুনিবামাত্র তাহাৰ এমনই 
স্ুমীমাংসা কবিয়া দিলেন যে, বথুনাথেৰ তখন বিন্মষ ও আনন্দে সীম বহিল 
না) তিনি গৌরকে আলিঙ্গন কবিয়া আনন্দাঙ্শ মোচন করিতে লাগিলেন । 
সেই দিন হইতে গৌব পাগজ নেহাৎ ছেলেমান্ুুষ প্রল্ততি ভাব বদুনাথেব মন 
হইতে অন্তহিত হইল। তিনি গৌবকে ভক্তি ও শ্রদ্ধাব চক্ষে দেখিতে 
লাগিলেন। 

আর একদিন গৌর ও ববুনাথ এক নৌকার আবোহণ কবিম়া, গঙ্গ! পাব 
হইতেছেন , গৌবের হাতে একখান! হস্তলিখিত ক্ষুদ্র গ্রন্থ । তাহাব হাতি 
পুথি দেখিয়া বঘুনাথ বলিলেন--“ওহে গৌব! তোমাব হাতে ও কি বহি? 
গৌব সহান্তে বলিলেন--“ভাই আমি ন্যায়েব একথানা টীকা! লিখিতেছি _ 
এ-_তাহাই |, বঘুনাথ বলিলেন “আমাকে ও বহিখানা দেখিতে দিবে কি ?” 
গৌর বলিলেন--“সে কি? তুমি আমকে ছোট ভাইয়েব মত আদব কব, 
অথচ জ্ঞানে ও বয়লেও শ্রেষ্ঠ, তোমাকে আমাধ বহি দেখাইব না কেন ?”” এই 
বলিয়া রঘুনাঁথের হাতে বহিখান! দিয়া বলিলেন -“এই দেখ ভাই, আমার 
লেখাট! কিরূপ হইয়াছে ?” 


আষাঢ়] হারবোল৷ পাগলা ছেলে । ১৭৯ 


বধুনাথ বহিথানাব অল্প একটু পড়িয়াই, আব পড়িতে পাবিলেন না । তাহার 
ধৈর্যেব বাধ ভাঙ্জিয়া গেল, নয়ন দিয়া অবিবল ধাবে অশ্রু ঝবিতে লাগিল। 
বঘুনাথকে এরূপ কাঁদিতে দেখিয়া, গৌব অতি বিস্মিত হইয়া! কোমল স্বরে বলি- 
লেন,__“ভাই রঘুনাথ। তুমি হঠাৎ এরূপ কীদিতেছ কেন? তোমার কি 
হইয়াছে আমার বল?” গৌবেব সবল সম্ভাষণে রঘুনাথ একটু প্ররুতিস্থ ₹ইয়া 
বলিলেন-_-“ভাই গৌর । আমার বড সাধ ছিল যে,স্তায়েব টাকা লিখিয়! চি- 
স্বণীয় হইব; কিন্তু, তোমাব এ অমূল্য নিধি ছাড়িয়া, আমার এ ছাই কে 
পড়িবে? আমি এক পৃষ্ঠায় শত চেষ্ঠা! করিয়া যাহ স্পষ্টরূপে ব্যাখ্য। কবিতে পারি 
নাই, তুমি তাহা অতি সংক্ষেপে অথচ সবলভাবে লিপিবদ্ধ কবিতে সমর্থ হই- 
যাই ।৮ কোমল প্রাণ, দয়াল গৌব বঘুনাথের ব্যথা সহা কবিতে না পারিয়া, 
তখনি তাহার হাত হইতে বহিখানা! লইঞ্াা জাহুবীর অতল জলে নিক্ষেপ করি- 
লেন। বধুনাথ আকুল কে “গৌব কি কবিলে,_-কি করিলে” বলিয়া 
তায় হায় করিতে লাগিলেন। জগতের একখানা অমূল্য গ্রন্থ চিবদিন্ব জন্য 
অন্তহিত হইল। কি অলৌকিক ত্যাগ ! কি অভাবনীয় দয়া । 

হুরিবোলা গৌবের পাগ্ডিতোো পঞ্ডিত-সঙ্কুলা নবদ্বীপ বিশ্মিত হইলেও, তখন 
পর্য্যন্ত গৌবেব চপলতা। যায় নাই । তিনি বড় আমোদ শ্রিয় ছিলেন। 
মধো মধো শাঁক-শকী-বিক্রেতা নিরীহ শ্রীধরের নিকট যাইয়া, তাহাকে 
ক্ষেপাইয়! বঙ্গ কবিতেন। কথনও বা বৈষ্ণবদিগকে ক্ষেপাইতেন ১ এমন কি 
শ্ীবাসাদি বৈষ্ণবাচার্যাকে ও কটাক্ষ কবিতে ছাড়িতেন না। একদিন শ্রীবামকে 
বলিয়াছিলেন--*দেখুন আচার্য্য । আমি এমন বৈষ্ণব হইব যে বিধি ৪ ভব 
আমাব ছ্বাবস্থ হইবেন ।' তথন শ্রীবাস নিমাইকে পাগল] মনে করিয়া, "বিষুও 
বিষণ, বলিয়া চলিয়া গিয্াছিলেন। বাস্তবিকই, হরিবোলা পাগলা, গৌর এ 
বাণী কার্যে পবিণত করিগ্লাছিলেন। প্রক্কভই বিধি ও ভব ত্তীহান্ন দ্বারস্থ হুইয়া- 
ছিলেন। তিনি পুর্ণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। একদিন এই পাগলের প্রেমের 
বন্যায় “শাস্তিপুর ডূু ডূবু, নদীয়া! ভেসে যাওয়ার” উপক্রম হইয়াছিল। আজ 
এই পাগলেব পাঁগলামীতে জগৎ পাগল। তাহার পাদম্পর্শে ভারত ধন্য , 


বঙ্গেব মুখ উজ্জ্রশ । 
শ্ীবিনোদবন্ধু গুপ্ত । 


অর্থ) দর্শন-সমনয় । 
(১) 

বিবিধ জ্ঞান-বিজ্জানেব আকর, আধর্যগণেব লীলানিরক তন, পবিব ভাবতকুমি 
বত প্রকাব রত্ব প্রসব কবিয়াছেন, তন্মধ্যে দর্শন শান্ত্রেব নাম সর্বাগ্রে উাল্লথ 
কবিলে বোধ হয়, অপঙ্গত হইবে না। যখন পৃথিবীব অন্ঠান্ত দেশেব অধিবাপি- 
গণ ঘোরতব অক্ঞানে সমাচ্ছন্ন, জ্ঞানালোকেব ক্ষীণজ্যোতিঃ মানবেব জদয়ে অণু- 
মাত্রও প্রবেশ করে নাই, তখন ভারতবর্ষে বৃ নব নাবীব অন্তঃকবণে এই 
দার্শনিক ভাব পবিস্বুট হইয়াছিল। অধিক কি, অনাদ্দিকাল হইতে ভাবতে এই 
পরতব্বেব অধায়ন অধাঁপনা অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আদিতেছে । অপৌকষেষ 
সনাতন বেদ যাহাব মূল, ব্রহ্গবাদী খষিগণ যাঁভাব প্রচাবক, তাহাব ত্রৈকালিকত্ব 
ও অবিনশ্ববত্ব যে অবশ্তস্তাঁবী, তদ্বিষয়ে বিন্দু মাত্রও সনে নাই । 

এই সংসাবে মানব মাত্রেরই একটি প্রধান লক্ষ্য আছে, সে তাহ! যতদিন 
না পায়, ততদিন তাহাৰ কিছুতেই পবিতৃপ্তি হয় না, সে তাহাব জন্ত ইতস্ততঃ 
ছুটিতে থাকে । বাস্তবিক পক্ষে মানবেব প্রকৃত প্রাপ্তব্য কি, তাহা অবশ্ঠ 
বিবেচনীয়। মানব সুথেব আশায় ও ছুঃখ নিবুত্তিব জন্ট চাবিদিকে ধাবিত ভয়, 
এবং ভাহাব উপায় অন্বেষণে সর্বদাই ব্যাপত। পবস্ত স্থুথখ এবং ছুঃখ 
নিবুত্তিব প্রকৃত সাধন কি-_তাহ! জানিতে না পাবিদ্লা লৌকিক দাধনকে 
অবলম্বন কবে। তা'ই ক্ষুধাতৃব অন্নেব চেষ্টা কবে তৃষ্ণার্থ বাঁবি আশায় ছুটিয়া 
বেড়ায় , বিধুব কামিনীব অন্বেষণ করে। এই সমস্ত লৌকিক সাধনেব দ্বাবা 
আপাততঃ কথঞ্চিৎ স্থখলাভ ও ছুঃখ-নিবুত্তি হয় বটে; কিন্ত তাহাতে 
এুকাস্তিক ও অত্যান্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না। এই জন্য এই স্মস্ত সাধনকে 
অসাধন কিংবা সাধনাভাস বিবেচনা! কবিয়া, প্রকৃত সাধনের দিক অঙাসব 
হওয়া বিধেয়। সেই সাধন লোক-প্রসিদ্ধ নহে; শাস্বেব আশ্রঘ বাতীত সেই 
সাধনকে অবগত হইতে পাবা যায় না। সেই শাস্ত্র বেদ, কিন্তু সেই ছবহ 
বেদের অর্থ নিবপণ কবা' অতীব কঠিন। তজ্জন্ত দশন শান্ষেব শরণ লইতে 
হয়। বেদে আপাততঃ নানাবিধ বিরুদ্ধ বাক্য পরিরৃষ্ট হয়, দর্শন শাস্ত্রেব সাহায্য 
ব্যতীত সেই সমুদাক্স বাক্যার্থ বোধ হইতে পারে না। অতএব বেদেব তাৎপর্য 
অবগতির জন্য দর্শন সমূহের আশ্রয় লওয়া অবশ্ঠ কর্তব্য | দুশ, ধাতুব কবণবাচ্যে 


আষাঢ় ] দর্শন সমন্বয় । ১৮১ 


অনটু বা টন্‌ প্রত্যয় কবিয়া “দর্শন পদ নিষ্পন্ন হয়, বদ্বাবা দেখিতে পাওয়া 
বায় অর্থাৎ পবমার্থতত্ব 'মবগত হইতে পাব। যাগ, তাহাকে 'দর্শন” বলা ফায়। 
এই দর্শন ছন্ন ভাগে বিভক্ত,-গ্যায় ঠবশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল (যোগ), পৃর্ব- 
মীমাংস। ও উত্তব-মীমাংসা, গৌতম, কণাদ, কপিল, পত্রঞ্জলি, জৈমিনি ও ব্যাস 
এই ছয় জন নিত্যজ্ঞান সম্পন্ন মহধি যথাক্রমে ইহাদের বচয়িতা। চার্বাক, 
বৌদ্ধ, আহত প্রড়ৃতি আবও অনেক দশন বিদ্যমান আছে , কিন্তু তাহা বেদ 
বিকদ্ধ বলিয়া! আন্তিকগণেব গ্রহীতব্য নহে। শিষ্টগণ তাদ্বশ দণশন সমূহকে 
আদর কবেন না, এবং তদ্বক্ত বিষয়গুলি মৃক্তিব সম্পূর্ণ পবিপন্থী। স্ৃতবাং 
পূর্বোক্ত মহষিগণ প্রণীত ্ায়াদি -যটী দশনেব বিষষ প্রথমতঃ বিচাবিত হই 
তেছে; অবসব ক্রমে অন্তান্ দশনেবও সমালোচনা কবা যাইবে । 

যেমন কোন নবপতিব 'প্রাচীব বেষ্টিত বমণীয় উদ্যানে, সহকাব প্রভৃতি তক 
সমূহে নানাবিধ শম্বাঢু ফল বিদামান থাকে, এবং তাহাব বক্ষাব ভাব দৌবারি- 
কেব উপব ন্যস্ত থাকে, ন্ুদ্রপ এই সংসাব-মহীরুহেব চাবিটা শাখায় ধশ্ম, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষ নামক ফল ঝুলিতেছে। চাঁবিটি ফলই মধুর, তন্মধো চতুর্থট অতি 
মধুন। প্রথমোক্ত ঠিনটাব আস্বাদ গ্রহণ কবিলে পবিতৃপ্তি হয় বটে, কিন্ত 
বে একবাব চতুর্থটিব স্বাদ পাইয়াছে, তাহাব আব কোন বস্তবই আকাজ্কা থাবে 
না। এই চাবিটি ফল বেদবপ দুর্গ দ্বাবা পবিবেষ্টিত , তাহা ছয়টি দ্বাব আছে। 
এক একটা দ্বাব অতিক্রম কবিয়া অপব দ্বাবে প্রবেশ কবিতে হয় । এই দ্বাবের 
নাম পুর্বেক্ত সায় 'বৈণেষিক* প্রতি ছবটি। প্রতোক দ্বাবে একজন কবিযা 
বক্ষক দণ্ডায়মান আছে । যদি কান দ্ববৃত্ত কদর্থবপ অস্ত্রে আঘাতে, কুট 
প্রভাবে এ দুর্গটা:ক ভঙ্গ কয়া 'কণ্ল, “কহই উক্ত শবগণেব মধ্যে একটীকেও 
পবাস্ত কবিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু যিনি নাধু ও সবল, এ ছূর্গস্বামীব 
উপাসক, তীহাব কোনবপ বাঁধা বিদ্ধ নাই ১ অনাযাসে সবল পথে অগ্রসব 
হইয়া চাঁবিটা ফল আস্বাদন পবিতে পাঁৎব্ন । কিন্তু ষষ্ঠদাব অতিক্রম কবিলে, 
চতুর্থ বা মোক্ষফল প্রাপ্ত হই'বন, তাহাব বস আম্বাণন কবিলে প্রাণ ও মন 
জুড়াইবে ; আব তাহাকে এই নশ্বব সংসাবে ফিবিয়া আসিতে হইবে না, সেই 


অনন্ত মহাকাশে এক হইয়া যাইবে । 
এই দূশন সমূহ আপাততঃ পবম্পব বিকদ্ধার্পক বলিষা প্রতীতি হইলেও 


১৮২ পন্থা! । [ নবপধ্যায় ১৩২০ 


ত্তমবূপে বিচাৰ কবিয়া দেখিলে কাহবে৷ সহিত কাহাবো বিবোধ নাই; সকলেই 
একদিকে ছুটিতেছে, সকলেবই লক্ষ্য -একই বস্ত। আপাততঃ পথ ভিন্ন 
হইলে ও, প্রকৃত প্রাপ্তবা কাহাবও ভিন্ন নহে। অধিকাবীব তাবতম্যে, শান্ত্রেরও 
তাবতমা ঘটয়া থাকে। তা”ই এক একটী সোপাঁনে আবোহণ কবিক়' অপবটাৰ 
আশ্রয় লইতে হয়। ঘদি ছয়টা দর্শন পবস্পব বিরুদ্ধ হইবে, তাহা হইলে ছয়টীবই 
উদ্দেপ্ত ও তাৎপর্দ্য ভিন্ন বুঝিতে হইবে, সুতবাং কোনটাও প্রমাণরূণে পবিগণিত 
হইতে পাবে না। গৌতম, কণাদ, ব্যান প্রভৃতি খধিগণেব সঙ্গে প্রত্যেকেই 
নিঃসন্দিপগ্ধভাবে বেদেব তাৎপর্মা অবগত হইয়াছিলেন , সুতরাং তাহাদের পণ্ম্পৰ 
বিবোধ 'অথবা ভিন্ন উদ্দেশ্ত থাকিতেই পাবে না। তাহার! পার্থিব ধোকফেব 
উপকাবার্থে পার্থিব ভাঁষাক্ম শাস্ত্র প্রণয়ন কবিম'ছেন 1 লোকে যাহাতে অনায়াসে 
গবম পথে অগ্রসব হইতে পাবে, সেইকপে শান্ধ বচনা কবা কর্ভবা ভাবিয়া তাহাবা 
আপাততঃ বিভিন্ন পথ অবলম্বন কবিয়াছেন , বস্তৃতঃ সকলেবই তাত্পর্্য এ 
একটাীব দিকে । 

এই আধ্যাম্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক তাপত্রয় হইতে আম্মাকে 
পবিত্রাণ কবিবার চেষ্টা সকল মাঁনবেবই দেখিতে পাওয়1 বাঁয়, যুক্তি লাভে জন্য 
সকলেই ব্যগ্র। সেই মুক্তি লমস্ত দশনেব অভিমত পদার্থ, ইহা সর্ববতন্ত্র সিদ্ধান্ত । 

প্রথমতঃ এই ছয়টা দশনকে ছুই ভাগে বিভক্ত কৰা ঘাইতে পাবে, প্রমাণ ও 
প্রমেয়। তন্মধো স্ঠায়, _ প্রমাণ দশন, অপব কয়টা প্রমেয় দর্শন । প্রমাণ বাতীত 
প্রমেয় নিশ্চিত হইতে পাবে না! । তা”ই স্াষ দর্শনে প্রধান্তঃ প্রমাণ বিষয়ে বিচাব 
কবা হইয়াছে,। “বৈশেষিক” হইতে আঁরস্ত কবিয়! 'উত্তবমীমাংসা” পর্যন্ত কয়টা 
দশুনে প্রমেয় উত্তমবূপে নিরূপিত হইয়াছে ; উত্তবোত্তব দর্শনে গ্রমেয়েব উৎকর্ষ 
প্রদর্শিত হইয়াছে । “বৈশেষিক” দর্শনে বাহ্‌ পদার্থ সমীচীন ভাবে বিচারিত 
হইয়াছে , অন্ঠান্ত দর্শনে আস্তব পদ্দার্থেব বিচাব বছ পবিমাণে দর্শিত হইয়াছে। 
যস্থপি স্তায় দর্শনে আত্মা প্রতি প্রমেয় ও তাহার পবীক্ষা বিবেচিত হইয়াছে, 
এবং অন্তান্ত দর্শনে প্রমাণের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, তথাপি যাহ] প্রধানতঃ 
বাহুল্যফপে বিচারিত য়, লোকে তাহাবই ব্যপদেশ কবিয় থাকে । সুুতবাং 
ন্যায়ে প্রমেয় অল্প বিচাবিত হইলেও প্রমাণ দৃঢ় রূপে বিচারিত হইয়াছে , এবং 
অন্তান্ত দশনে প্রমাণেব কথা সামান্য পরিমাণে থাকিলেও প্রধানতঃ প্রমেয়েবই 
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বিচার কবা হইক়্াছে । অতএব গ্ঠায়”_-প্রমাঁণ দর্শন ১ এবং অপব গুলিকে প্রমেয় 
দর্শন বলা যাইতে পাবে। (ক্রমশঃ) 
কাবা-সাংখ্য-বেদান্ত মীমাংসাঁ-দর্শন-তীর্থ-বিষ্ভাবত্বোপাধিক, শ্রীঅক্ষর়কুমাব শান্ত্ী। 





অর্থ ] আধ্যাজ্সিক ঘটন] । 


( পুর্ব প্রকাশিতেব পব। ) 
অহং ও অহংকার । 

“গতবাবে” বিশদ্ভাবে “সর্ষে আমি” বুঝাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে 
পূর্ণ বিশ্বাস হয় না কেন? প্রাণ ঘটনাব মূল সত্য গ্রহণ করে, কিন্তু মন ও বুদ্ধি 
তাহা স্বীকাঁৰ কবিতে নাবাঁজ কেন ? 

“তাহা কারণ চিত্তেব সংস্কাব। “চিত” বা চৈতগ্ভেব গ্রহণ শক্তি 
[২.০61)11৬119 01 000.50100০10655 ১ উহ1 চৈতন্তেব স্রোতাকে “পবৰ”” পুরুষে 
সমাপূু কবিব'ব জন্ত খেলে । সদাই পুকষাঁভিমুখী বলিয়া, ঘাগাব যেরূপ পুরুষঞ্জান 
“চিত্ত তাহাব হ্লিতব সেইরূপ ভাবে অবসান হয় । তোমাৰ এখনও “বাহা সত্য' 
ভাব আছে ঠা জি সম্পূর্ণূপে তোমার 'আমিতে” মিলিতে পাবিতেছে না । 
বৃদ্ধিগমা হইতেছে না? 

“বুদ্ধিগমা কিরূপে হয় ?%' 

বুদ্ধিব বিশেষরূপে অবদান বা “ব্যবসায়” বুত্তিটী ভাল কবিয়া বুঝ । তাবপব 
“'অহংকাব”' বুঝিবে। বুদ্ধি-_চৈতন্তেব অনুভূত ভাঁববাশিাক এক বিশেষ বা পদার্থ 
ভাবে এক কবিবার চেষ্টা করে। চক্ষুব অনুভূত কপ এ্রড়তি মনেব দ্বাব! সংযোজিত 
হয়; এ যোগফল বুদ্ধিব দ্বাবা একাভিমুখী হইয়া এক বিশেষ ভাবে স্থিব হয়। 
“অহংকার”, এই একত্ব ভাবটা যে অহংজাতীয়, ও যে আমি বা আমাক? তাহা 
নির্ণয় কবিয়া, ভাবগুলিকে 'আমিব* সহিত সংযুক্ত কবিয়া দেয়। আমিটী ভেদাম্মক 
হইলে, আমির ভাব প্রকাঁশ জন্য, আমিব বিপবীত ভাবেব বাহা বোধ আব্শ্তক । 
সেইজন্য যে “স্থল আমি" বলিয়া ভাবে, স্থুল বাহা বুদ্ধির ছ্বাবা তাহাব “আমি 
ভাব স্থির হয়। বিশেষ ভাব ছই-জাতীয় , এক ভেদমূলক, অপবটা অদ্বৈত । আমর 
কি জানিতে গেলে, অন্য বস্তু হইতে আম্রকে ভিন্ন কবিধা দেখি, তাহার কাঁবণ 
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এই বে আমাব আমি-জ্ঞান এখনও ভেদবিশিষ্ট। বস্তব বিশেষ জ্ঞানে ভদ আছে, 
(কিন্ত আমাব অহংতত্ব এ জাতীয় ভেদমুলক নহে। 
সতা বটে 'আমি জ্ঞানী 'আমি যোগী” ইত্যাকাব বাক্যে আমিটী ত+ বিশেষ 
বপিয়া মনে হয় । উহা বাস্তব নহে। কোন বাহ্া ভাব আমিতে' সাক্ষাৎ ভাবে 
পৌছায় না, ও গেইজন্ত ভেদভাবে “আগি? সিদ্ধ হয় না। ঘে ষোগেব সহিত 
মংদক্ত করিযা আজি 'আমিকে" যোগাভাবে বিশিষ্ট কবিতেছ, কাপ মোহেব বশে 
যোগচাত হইলে আমি ত” বদলাইয়া বা হাবাইয়া যাইবে না। “আমি” £ই বোধ 
দা শাশ্বত স্থিব, উহা! সব্বভভাবেব মধ্যে এক অদ্বিতীয় রূপে থাকে 1৮ 
“"বিস্ত বৃন্তিব বিশেষত্ব না থাকিলে ৩ 'জামি বোপটা গাকে না 99 
“নি! তাহা নহে। একটু চিন্তা কবিলে বুঝিবে যে বৃত্তিগুলি অহংকাঁব তঙ্ধেব 
এক অহং অভিমুখী ক্রিয়া ফলে আমিব দিকে আমিব সহিত এক হইয়া মিলিতে 
চায়। অহংকাব সন্ব-ভাব-বাশিকে এক কবিষা ত্রিভুজ আকাবে পবিণত 
কবিয়া সর্ব বস্তুতে একাভিমুখা গতি দেগ। খুদ্ধিতত্ব ও অহংকাবেব এই পার্থকা 
বুদ্ধিতন্ব থেন এইকপ। কখগ ঘ-বৃত্তি, 
; - বুদ্ধির গৃতি। এই নুত্তিগুলিব গতি সাধাবণতঃ বিভিন্ন দিকে । 
ং পুর্বুদ্ধি পুত্রেব দিকে, স্্রীবুদ্ি স্ত্রীরূপে স্তস্ত। 
এই খিতিন্ন গতিগুলিকে একমুখী কবিয়া এককে 
শেষ ববে ধলিষা বুদ্ধির ফল অধ্যবসাঘ, অর্থাৎ এক অধিকরণে বিশিষ্ট 
ভাখগুলিকে মিলাইয়া দেয়। অহংকাবেখ মুদ্ধি এইব্ধপ | বুদ্ধির একীকবণ শক্তি 
যে অহং বা'আমিতে” অবস্থিত, তাহাই অহ্থং- 
বাঁবের ভাষা | অহংকাবেব গতি ভ্রিতৃজাক্কতি 
-আহৎকার। উহাতে পির্ব”ভাঁব-বাশি 'আমিব অভিমুখী 
হইয়া “আমি'তে 1মশিতে চাঁয়। তবে 
ক গা ঘখ হংকাবেরু শুদ্ধ গতি ন1 বুঝিয়া, আম্ব! এ 
গতিব সহিত বৃত্তিব বিশিষ্ট ভাবগুলি বাখিযা দিই। সেই জন্ত যে 
প্রকাব বা জাতীয় বৃত্বি, সেই জাতীয় “আমি? জ্ঞান হয়। এই অহং- 
কাঁবেব তত্ব বখন ্ভগবাঁন-ব্প পবম আমির সহিত মিলিত হয়, তখন 


কখখ ধা 


অহ্‌ৎ 
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চিত্ত আব বাহা দেখে না। তখন “সব্ব, ভাবের মধ্যে সেই পধম "আমির" 
বোধ হষ। 

“সন্দেহ হইতেছে? মহতকাঁব কিরূপে প্রকৃত অহংকে বুঝাইতে পাবে? 
শুদ্ধ ও পবম 'আমি” বোধ্টী মকলেবই আছে ; সেইজন্য কলেই বাহ ব্যাপাবে, 
অতিগ-ভাবে “আমিকে' দিদ্ধ করিতে চেষ্টা কবে। শীল্্ উহাকে কণঠহাব- 
স্তায় বলেন। কণ্ঠে হাব আছে; অথচ সেই হারটাকে ভ্রমেব বশে কণ্ঠে না 
দেখিয়া আমাৰ হাবটী বাহিবে হাবাইয়া গিয়াছে, ভাবিয়া, নানাস্থানে তাহাব 
অগ্নেষণ কবিতেছি । বহুমূল্য হাবটী হাবাইয়াছে বলিয়া কত কষ্ট অগ্লুভব কবি; 
খাঠিবে খুঁজিতে কত বাস্ত ভই। এমন সময় একজন বলিল, “এ যে তোমাব 
কেহ ত” হাবটী বহিয়াছে ৮ অমনি সব কষ্ট, সব দুঃখ, সব ব্যস্ততা ও আগ্রহ দূব 
হইয়া, অবসান ব! শান্ত হইয়া গেল! আমিই আমি' ১ উহা সদা স্থিব ও নিতাসিঙ্ধ। 
তবে আমি কি পশ্ত, আরম কি মানব, আমি কি দেবতা” ইত্যাফাঁব ভাবে বাহিরে 
সর্বভাবেব মধ্যে, সেই এক আমিকে অনুসন্ধানে ব্যাপুত হইয়া! আমরা অশ্ীতিলক্ষ 
জন্ম গ্রহণ কবি, পরে যখন শাস্ত্র ও শ্রীগুকদেবেব ইঙ্গিতে বুঝিতে পাবি যেআমি 
প্রক্কতপন্মে সর্বভাবর অতীতি, তখন নিবৃত্ত বা! বৃত্তেব দিকেব গতির অবসান 
হইয়া, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হই । 

শাখা চন্দ্র স্তাধটা_ আরো মধুব। চন্দ্র পৃথিবীর সব্বতাবে অতিগ স্থির 
পদার্থ । প্রথিবীব বব সহিত তাহাব ত* কোন সম্পক নাই । বস্তর তাব- 
তমো চন্দ্রেব ক্ষতিবুদ্ধি হয় না । মনে কর একজন ব্যক্তি পর বা অতিগ একত্বের 
জ্ঞান নাই। একদিন বাঁত্রকালে দেখিল, যে পৃথিবীর সমস্ত বস্ত্রগুলিকি এক 
লাবণ্যে উজ্জবলিত , আর একদিন দেখিল উজ্জ্বলতা কমিয়া গিয়াছে; অপর এক 
দ্রিন দেখিল সর্ব বস্ত ঘনান্ধকাবে আবৃত। তাহার দৃষ্টি বস্ত বা নিয়ের দিকে , 
স্থুতবাং মনে কবিল যে বস্ত্র গুলিব বর্মুই_ আলোক দেওয়া। চন্ত্রালোক হইতে 
বন্তগুলি আদব কবিয়' ঘবে লইয়া গেল; দেখিল পুর্বেব সে দীপ্তি অন্তহিত হইল। 
এইরূপে বিশিষ্ট ভাবে ব্যাপৃত আমাদের বুদ্ধিও বস্তগত ; আমরা,_- 

বাহা পাই, তাই ঘরে লয়ে যাই, আপনাব মন ভুলাতে। 
“শেষে দেখি সব, ঘনে মিশে যায়, জ্যোতিহীন হয়ে তমেতে ॥ 
জড়বিজ্ঞান জড়েব ধর্্ানগণালনে সেই চক্দ্রালোকের ভাষা বুঝিতে যাইয়। 
৮ 


১৮৬ পন্থা । [ নবপধ্যাঁষ, ১৩২০ 


অতৃপ্ত হইয়া ফিবিয়া আসে। তার পর একজন হিতৈষী বলিলেন যে বস্তু দীপ্তি 
চন্ত্রেব উপব নির্ভর করে, চন্দ্র আকাশে আছেন, উদ্ধে দৃষ্ট নিঙ্গেপ করিলে 
তাহাকে দেখিতে পাইবে । বলিলেন,-_ 
“যে জ্যোতি সবেতে হয় প্রকাশিত, 
যাহাতে সবব বহে অন্ুভাত, 
স্থধাংশু কিরণ-_নহে বস্তগত 
হদয়-আকাশে ছায়। 
সব্বরূপে দেখ 'সম” ভাবে ভাসে _ 
সবাবি মাঝেতে সে জোতি বিকাশে, 
পর-বুদ্ধি লয়ে ধর্দয় আকাশে 
( দেখ) চাদিমা বিমল তায় ॥” 
শখন চন্দ্রকে একবাব দেখিতে বড সাধ হইল। তখন গুরুদেব বিশাখা? 
বাপে আছেন ১5 
হাম যে অবলা হায় অচল 
ভাল মন্দ নাহি জানি-- 


বিবলে বিয়া পটেতে লিখিয়' 
বিশাখা দেখাল আনি । 

ইহাই, হৃদয়ে কুষ্ণচন্দ্রেব প্রথম_প্রকাঁশ। চাদ ধরিতে গেলাম, দেখিলাম 
ঈদয়ে প্রতিভাত মুত্তি, তাহার 'প্রতিবিহ্ব! বি শাখ। বলিল--“ওক্পে পাবিবে 
না। পর বা বিশিষ্টের অতীত, প্রকৃতিব 'অতিগ" বুদ্ধি না জন্মিলে ফাভাঁকে 
পাইবে না । চল, সর্ব পথমে উদ্ধমূল অধ:শাখ অশ্বথের নিকটে ফাই 1” এই 
বলিয়। প্রাকৃতিক বিকাশ, সংসার বৃক্ষের নিকটে গিয়! আমাকে সর্ধভাবের মধ্যে 
নর্ধবাত্মিক। বুদ্ধি শিথাইয়! দ্রিল। এই বৃক্ষটি কখন বীজ, কখন বা প্রকট 
বৃক্ষর্ূপে থাকে , বিশেষ ও অবিশেষ এই হুইটি উহার ভাব। বুঝিলাম, প্রক্কৃতি 
বিশেষ ও অবিশেষ গুণপর্বধুক্তা । 

বি-শাখা প্রথমে বৃক্ষের ফল দেখাইল , ফলে তৃপ্ত হইয়া ভাবিলাম “ফল বড 
মধুর 1” পরে পুষ্প, ও পুষ্গ হইতে পল্লব, পল্লব হইতে বৃত্ত, বৃস্ত হইতে 
ছোট প্রশাখা, প্রশাখা হইতে শাখা, ও শাখা হইতে ত্রিধাবিভক্ত মূল শাখা ও 


আষাঢ় ] আধ্যাত্মিক ঘটনা । ১৮৭ 


তৎপবে স্বন্ধদেশে অন্গুলি নির্দেশে দেখাইল । বড আনন্দ হইল , ভাবিলাঁম 
“কত নৃতন তত্ব জানিলাম  এইরূপে কর্ম ফল” হইতে কামনা “পুষ্প' ও তাহ 
হইতে মন, মন হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে ত্রিরৎ অহঙ্কার ও তাহার মূল 
প্রন্কতি তত্ব বুঝিয়া ঝড় খুসী হইলাম। লক্ষাত্রষ্ট হইয়া অনেকদিন বৃক্ষের 
কপ অন্ুলন্ধানে নিযুক বহিলাম। হা"র পব, প্রাকৃতিক পধাঙ্কে মুখনিদ্রান় 
শাদ্িত আছি -__. 
পালন্ক শয়ন রঙ্গে বিগলিত কিবা অঙ্গে 
নিদ্রা যাই মনেব হবষে। 
সেই স্বপনে, সেই স্ুযুপ্তিব মধ্যে কে, এক কালশশী_ 


বপে গুণে বসসি্ধু মুখছট। জিনি ইন্দু 
মালতিব মালা গলে দোলে,__- 
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে 


“আমা কিন, বিকাইন্' বলে ॥ 

সথি। সে গায়ে ভাতেব' কথা কি বলিব, তাহা! বড মধুব , মধু হইতে ও 
মধুর) অথচ ঘুম ভাঙ্গিয়া দিল বলিয়া, বড কঠোবে, বড ভয়াবহ মনে হইয়াছিল। 

বি-শাখা বলিল-_-পতুমি ত' ঠাদ দেখিলে না, ভাই কালশশী স্বপনে তোমাকে 
আহ্বান করিলেন” । পু্রায় বুক্ষতলে গেলাম, এবাব আর গাছ দেখিবার 
সাধ নাই , আর পর পুষ্প লইয়া থেলিবাব ইচ্ছা নাই। বি-শাখা অঙ্গুলি 
নির্দেশে, পত্র হইতে উচ্চ ওউচ্চতব অংশ দেখাইতে লাগিল; কিন্তু তখন 
প্রাণে, সেই কালশশী দেখিবারই সাধ , কাজেই বিশিষ্ট ডাল পালা দেখিলাম না। 
তারপব বি-শাখা স্কন্ধদেশে যাই অস্ুলি স্থাপন কবিল, অমনি রুক্ষেব পার্খে 
আকাশস্থ নিষ্ধল চন্ত্রেব বিমল জ্যোতি চক্ষে পড়িল ;_-অমনি সেই গৌর কাস্তি- 
ছটায় প্রাণ ভরিয়া গেল। দেখিলাম হরিদ্রাবর্ণের বশ্মিগণে সমগ্র বিশ্ব গ্রাবিত 
হইতেছে । দেখিলাম সেই কিরণমালা ঘন হইয়া পবাভাবে কি এক অনিন্দিত 
শ্নিপ্ধ জ্যোতিম্ময়ে পরিসমাপ্ত । মনে পড়িল সন্ধ্যার শুর্য্যোপস্থান “আদিত্যং 
জাতবেদসং বুষে বহস্তিকেতবঃ বিশ্বায় বিশ্বং?| ঘন নীলাভের মধ্যে, অরুণ বরণের 
ঘনত্বেব মধো, কি এক পর পদার্থ। বুবিলাম পত্র হইতে পুষ্প, পুষ্প হইতে 
বুস্ত, শাখা প্রশাখ। দ্বার! যে জাতীন্প ক্রম বা উচ্চ বুদ্ধি জন্মিতে ছিল, এ কাঁলশশীতে 


১৮৮ পন্থা | [ নবপরধ্যায়, ১৩২০ 


জাঁতি-বোধ নাই । এ পবে--পবাৎপবে--প্রাকতিক উর্ধ জ্ঞানেব মত্ত, গতি: 
নাই; তিনি গতিশৃন্, স্থির বা অ-গতিব গতি। উহাতে বাহা পৰ্র পুশ্পেৰ 
ভাব নাই ; উহ্ধাতে সামান্য নাই, বিশেষও নাই । উহাতে পত্রেব সবুজ, পুষ্পেব 
লাল প্রভৃতি কোন বং নাই, উহা নিষ্ল। উহ্থাতে,-_পল্লবগণেব বহুত 
যেব্ূপে বুস্তে এক হয়, বুগ্থগুলি প্রশাখায় এক হয়, সেইবপ বনুত্বেব সমষ্টি-বাচক 

গ্রহন্চক একত্ব নাই। উহা ঘন এক ; উহাতে বহুত্বেব লেশ নাই, ভেদ- 
_বিবক্ষণ নাই। উহা! স্বজাতীয বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ শূন্য, অপ্রাকৃত 
অদ্বিতীয়, এক । 

বি-শাখা বলিল -“আমাতে আব পরর্চন্ত্রেব শাখাস্থভাঁব নাই, আমাব “আমিঃ 
হইতে শাখা-ভাঁব বিগত হইয়াছে ও আমাব দ্বাবা শাখা ভাব দৃব তয বলিয়। 
আমাকে লোকে বি শাখা বলে । 

«এ বিষয়ে তোমাকে একটী ঘটনা বলিব। পর্ববর্ণিত ঘটনাব ভ্ুই বসর 
পরে তাহা সংঘটিত হয়। গুরুদেব দেবাপী খষিব শবীবে, সর্ব ভাবেব সমনয় 
দেখিক্া সব্বান্বিক! বিগ্ভাব আভাষ প্রাপ্ত হইয়া, এই ছুই বসব এ্বাচাকে সর্বা- 
ভাবে দেখিতে অভ্যাস কবিতেছিলাম । তাহাতে “সর্ব' ও “পব” এতছ্ৃভষেব 
একতা দৃষ্টে, প্রেমে আমাক সর্বস্ব অর্পণ কবিলাম। তিনি আমাব জগত্ভাব্ব 
সর্বভাবে, প্রাণেব দর্ধক্রিয়াতে,বাসনাব সর্ধ-আকর্ষণে মনেব সর্বসংগ্রহে অপিষ্ঠিত 
হইয়া, বুদ্ধিদ্বাবা সেই সর্বগুলিকে এক কবিয়া, পব পকষে আমাক মিশাইয়। 
দিতে লাগিলেন বাহিবেব সর্বগুলি একভাবে, সহজে, বিনাশাম, তাহাতে 
প্রত্যাত--হুইল | তখন,-- 

দেখিলাম যাহা যাহা নিকসয়ে তন্কু তন্ধ জ্যোতি । 

তাহা তাহা বিজুবী চমতৎকাব হোতি " 
'সর্ব" বস্ততেই, ত্বাহাব মাঁধুবী চমকিতে লাগিল-__ 
ধাঁহ। যাহ! অকণ চরণ যুগল চলই । 
তাহা তাহা! থল কমল দল ফলই ॥ 
তখন-_-_ অঙ্গ-ভঙ্গিমা দেখি-_প্রেম পুবিত আখি 
মোর মনে আন নাতি চায় ' 


আধাঢ় ] আপধ্য'ত্মিক ঘটন। । ১৮৯ 


স্থতবাং অমনী হইগাম; মন আব, তদ্বাতীত ভাব গ্রহণ কবিতে চায় না। 
'অন্টেব ভাষ। পড়িষা গেল; “সর্ধ গ্রত্ায” গুলি প্রতায়বূপে, তাহাবই অভিমুখী 
হইয়। অথগু-ধাবাতে প্রবাহিভ হইল ) সদাই তা'ব ধ্যান, সদাই তা”রুই জ্ঞান। 

এইরূপে তরদ্দগত ভাবে অনেক দিন ছিলাম । বিবহ-প্রেমিক হৃদয়ে যেমন 
সর্ব বস্ততেই প্রেমময়েব ভাব জাগাইয়া দেয়, তথন আমাবও সেই অবস্থা । সর্ব 
বস্তই তাহাতে সন্ধিত। তখন জীবনটা সন্ধ্যাময়, সেই সন্ধিন্থলে-স্িত চৈতন্টে 
মালোকিত। একদিন এপ ভাবে প্যান কবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ কোথা 
হঈতে কি এক অভিনব “আমি” জদয়ে ফুটিয়া উচ্তিল। তাহাব সর্ধবই জ্োতি; 
সবটুকুহ স্বপ্রকাশ , সে “আমি না তুমি_তা? ঠিক বলিতে পারিৰ ন1। তাহাকে 
“আমি” বলিলেও ধেরূপ তৃপ্দি, তুমি” বলিলেও সেইবপ। 

জাগতিক সময়েব ভিনাবে ছুইঘণ্টী পবে, বাহা প্রবণতা ফিবিয়া আগিল ও 
আমিটাকে বিশেষভাবে নিদ্দেশ কবিয়া দেখিতত প্রবৃত্তি হইল । কিন্তু কিছুতেই 
পাবিলাম না । মনে হইল এ আমিটী' কি? মনে মনে জিজ্ঞানা কবিলাম,_- 

কিজাতি কি নাম তা বিহাবেব ক্ষেপ্র আব, 

বিষ স্ববপ কিবা তার, 
কত ণক্তি, কত জ্ঞান, কিৰা তাশ্ৰ পরিমাণ, 
কিবা বপ কেমন আকাব ? 

ভাঁবে বিহ্বল-চিভ, বিকল নিদ্দেশ-শক্তি, স্তব্ধ হইয়া আছি, এমত সময় সেই 
চিব-পরিচিত জীগুকদেবেব বাণী জদয় মপো এবহীন ভাষায় বায়! উঠল। 
তীহারু সঙ্গে ভক্তিভবে বলিলাম-_ভীমায় আকাশমুত্ঠয়ে নমঃ, উগ্রায় বাধুমূর্তয়ে 
নমঃ, উগ্রায় অগ্রিমূর্তয়ে নমঃ, ভবার জলমূর্তয়ে নমঃ, সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ।+ 
মূন্নব সঙ্গে সঙ্গে আকাশাদি কলমে নামিষা আসিষা স্থলে জাগ্রত হইলাম | কিন্তু 
সে 'সর্ক বিশিষ্ট, চ্ছিন্ন নভে। তাহা প্রতোণক পদার্থ মধ্যে 'আমি'বপে পবিসমাপ্ত। 
একটা বস্ততেও আব অপূর্ণতা বোধ নাই । কি ক্ষুদ্র কি মহৎ, সকলেই শ্রী 
আঁমিটা পূর্ণ, পবিপূর্ণ বাহমন্তবং অজঃ।  গুকুদ্দেব বলিলেন_ “এই সর্ব 
ভাবই ক্ষিতি-তর্বেব মৌলিক ভাব। পাব যদি বিশিষ্ট বস্তব ভেদাজ্মক কল্পন। 
কবিতে চেষ্টা কব”' | তা*ত, পাবিলাম না । 

বুঝিলাম, কিবূপে তিনি কৃষ্ণ বা সর্ধভাবেব পবম আকর্ষক অয় তত্ব, প্রত্যেক 


১৯০ পস্থা । [ নবপধ্যায, ১৩২০ 


রূপে ভক্কের নিকট স্বয়ং দৌত্য কবিতেছেন। বুঝিলাম, এই ভাবে তিনি 
শবাধাব প্রেমে পবমাদ্বৈত ভাৰ জাগাইয়! দেন । 
ধরি নাপ্তিনী বেশ মহলেতে পরবেশ 
যেখানে বসিয়া তার বাই। 
বাধাব__ল।পতিনী বোধটা ভামিয়! গেল। 


আবান মালিনী হই বসিকবাজ 
ফুলমাল। গাথি, ঝুলায়ে হাতে 
'কে নিবে কে নিৰে' ফুকারে পথে । 
আবাব দেখি পশারীর বেশে-_সেই সর্বাম্ক ভগবান্‌-_ 
কহয়ে পশাবী, “সব' দ্রব্য আছে 
যে নিতে চাহ যে ধন”, 
বলিরা,--এ ভবেৰ দোকানদাবীতে যেন তিনি বডই ব্যস্ত। 
চকিতের মধো রূপ পবিবন্তিত হইল। দেখি তিনি, হৃদয় মলে-_ 
“দেয়াসিনী দেশে মহলে গ্রবেশি* চৈতন্তের গতি বুঝাইবাব জন্য কহিতেছেন,__ 
“পর পতি সনে, বেধেছ পবাণে, 
ইহাই দেবতা কর। 
পুনবায় দেখি, সেই সার্কাব ঈশ্বব, দেবগণেবও নিয়স্তা _. 
বেদিয়াব বেশ ধৰি, বেডায় সে বাড়ী বাচী, 
খেলাইয়ে মাল 'পুরন্দব” | 
পাছে তীহাঁক সামান্য সাপুডে বলিয়া ভ্রান্তি হয়, তা'ই কহেন ণ্য “অংমি 
স্পাব অবাণা বাম কবি, জগৎ ছাড়া নহঠি*-- 


“থাকি বনেব ভিতরে নাগদমন' বলে 
মোর নাম জানে সব জনে। 
যে অধঃ-কুণুলিনী শক্তি,_যাঁহ'তে বিষয়-বুদ্ধি, শরীর-বুদ্ধি জীবে জাগ্রত 
হয়, তিনি সেই কুগুলিনীর বিষয়-বিষ হরণ করেন। 'সর্ষে থাকেন. অথচ 
ভক্ত-হৃদয়ে কৃতাধিবাস,-_ ভক্তের দ্বারাই তাহার প্রকাশ ; তা'ই- 





আষাঢ় ] আধ্যাত্মিক ঘটনা । ১৯১ 


“'বমন মাগিবাব তরে আইম্ু তোমার ঘবে, 
বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি ! 
জীব যে নর্ব'ভাব” অঞ্জন করেন তাহাই ত' তাহাব প্রকাশ ক্ষেত্র, তবে 
জীবকে স্বয়ং তাহ! দান করিতে হইবে। চ্ছিন্ন অহংবোধে সেই পূর্ণের প্রকাশ 
হইতেই পারে না। তা”ই বজিঞ্নে » - 
ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব ভাল একখানি পাব, 


দেখি দাও “অহমিকা” খানি 
আবাব দেখি সেই ভব রোগ-বৈগ্ভ কহিতেছেন, - 


গোকুল নগবে প্রতি ঘরে ঘবে, 
বেডাই চিকিচ্ছা করি__ 
যে বোগ যাহার দেখি একবার, 


তাল যে করিতে পাবি। 
পুনগায় দেখি সেই মহা-রন্রজালিক,_-“বস্তাভভুতং কল্পিতং ইন্তরজালং 


চরাচর ভাতি মনোবিলাশং+-__াঁভাব মন£কল্পিত ভাব মাত্রই এই বিশ্বরূপে প্রতি. 
বত, তিনি, 


কুহক লাগাঞা ঝাল ধে খুলিয়া, 
মুকৃতা বাহির করে। 

উগারে বসনে বছ মূল্য ধনে, 
রাখে সব পব পরে ॥ 


কিন্তু তিনি ত' সামান্ত পারিতোধিক চান ন!, তিনি মহাচৌর, সব্বেব 
অপহারী। তাই, 
বসন না লঙ আর ধন চায়, 
কহে ত'-- সবার পাশে-- 
হিক্জার মাঝাবে হেম ঘট আছে, 
দিয়। পুর অভিলাষে ।, 


শুনিলাম-- “যে যথা মাং প্রপ্ভন্তে তাংস্তখৈব ভজামাহং',। ও 
“সর্বস্তচাহং হদি সন্িবিষ্টঃ।” 


বুঝিলান--  হিপ্থায়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ষনিষ্কলং ॥-_৮ 


১৯২ পন্থা । | নবপধ্যায়, ১৩২ 


বুঝিলাম অই বা সামি, এক ও আ।দ্বতীয় । তিনি সর্কেই আছেন , কিন্ত 
আমরা বিশিষ্ট বুদ্ধি « ইস্সা ব্যক্ত বলিয়া 'আমিকে' ক্ষুদ্রভাবে সমাপ্ত কবিতে চেষ্টা 
কবি । ভাই সেপরম আমিকে চিনিতে গ্রারি না। তবে ইন্দট্রিষ-ব্যাপাঁর যখন 
আম্মতত্বেব আভাষ দেক্স, মনেব অনস্ত সংকল্প বা অনুবুঁও (২১5০1911010 ) 
বিকল্প বা ব্যাবৃত্তি ()76516106) হইতে যখন সর্ব-সমন্বয়-বুদ্ধি জাগ্রত হয়-_ 
যখন পবা-ভাবে-পবিষ্কত বুদ্ধিব গতিব দ্বাবা সর্বভাবেব অবলান বা পবিসমাপ্তি 
তত্ব বুঝিতে পাবিয়া, মানব সেই পবাগতি সদ? হ্দদয়ে অনুভব করে, ৪ তাহার 
পব অহঙ্কাব-ভস্বেব নিকট 'সেই গতি নে অহং অভিমুখী” তাহা শিক্ষী কবিয়া 
সর্ব্ব ব্যাপাবে “সই স-হজ 'আমি'কে দেখিতে পায়, তখন জীব নিকট তাভাব 


স্বয়ং দৌত্য। অহঙ্কার তত্ব না বুঝিদল সাধনা হয় না, উহা যে সর্বাত্মক 


প্রবৃন্তি, সর্ব্জীবে সমীন_ ভাবে খেলিাতছে, তাহা বুঝিলে আব আমবা আমাদের, 

ছোট “আমি” স্কাপনে বাস্ত হই না। তখন এ অহমাভিমুখী গতিতে চিত্তের 
“সর্ব” ভাব ছাড়িয়া দিলে, সেই টানে শ্রী'ভগবানে পৌছান যায়| বাস্তায় দেখিলাম 
লিখা আছে শ্ঠামবাজাক ই্াট” । কিন্তু কেভই ত” এই টিন্‌ ফলক্কে শ্তামবাজ| 
রাস্তা বলিয়া ভাঁবি না । উহ্ভাকে ইঙ্গিত বপিবাই ত* বুঝি । তদ্রপ, যথন 
অহঙ্কাবেব ইঙ্গিত বা বহস্ত শ্রীগুকদ্দেবেব কুপাষ বুঝা যায় তখন 'অহংকে' 
কাহারও নিজস্ব বলিয়া না বুঝিয়া, উহা ঘে গতি বা আরোও মাত্র তাহা আয়ন 
করিয়া, আব এ "পব” পুরুধাভিমুখী গতিকে ক্ষুদ্র 'আমিব” সিদ্ধিব জন্য ব্যবহার 
কবিনা। তখন দেখা যাষ যে সর্বভাবেব মধো ও অভং প্রবণতা সদাই 
বর্তমান। তথন ভেদ বা প্রকাশেব মোহ ত্যাগ ববিয়া, ক্ষুদ্র আমিকে সেই 
ম্োতে ছাডিয়া দিলে-সেই শআ্োতই পর-আমি বা পব” পুরুষে সমাপ্ত হইয়! স্থিব 
হয়। &কে বোঝে,--এ কথা বিষম ভাবী” । তবে “ঘ বুঝিতে পাবিয়াছে, ভাহাব 
ত, আর স্থিধ্য নাই। এ আকর্ষণ ত' একক্ষণও স্থির নহে, “তাঁমাৰ জাতি 
যাইবে, কুল যাইবে, 'সব' যাইবে । তথন মহাপ্রভূব ন্যায় তোমাকে সর্বত্যাগী 
হইতে স্বইবে ; তখন তুমিই গাহিবে 7-- 

কাঁলশশী বাঞ্জালে বাশী, ছিন্থু গুহবাসী করলে উদাসী, 
এখন কুল তোজে হে অকুলে ভাসি 
জদ-বিহারি ! কোথায় হবি! পিপাসু প্রাণ জমায় চান । 
মণ) 
তারছ্বাজস্ত । 


পন্থা । 





কালীয দমন । 





“নাস্তি সত্যাৎ পরো ধঙ্মঃ 1৮ 

















২য ভাগ । শ্রাবণ, ১৩২০ | ৪র্থ সংখ্যা । 
মোক্ষ 1 মা! 
-১।-_ম্েহরূপে । 


লীলাময়ি 1 মা আমাব স্রেহ-নিঝবিণী, 
প্লীবি ধীবি, ঝিরি ঝিবি যেতেছে বিয়া, 
তবল 'অমুত-পাঁবে দিবস যাঁমিনী, 

নিগুড মবম-তল দিতেছে ভাঁবয়া । 

মা ভাবা ছুঃখিনী মেয়ে,-মায়েব মতন, 
ক্ষুদ্র শিশুটিবে মোর বেখেছে আগুলি, 
ন্নেহেব পীযূষ দানে, কবিছে যতন 
জাঁয়।-হীন্ জনকেরে । আকুলি বিকুলি, 
উঠে যবে সপ্ত শোকে পরাণ আমাঁব, 
স্সিগ্চ নীরবত্তা তব জ্ুডায় জদয় 

ভুলে যাই অস্তবের হ্ালু! ছুনিৰাব, 

চেয়ে চেয়ে মুখ পানে; কি আনন্দময় । 
এ হেন মায়েবে মৌর বিবাহ-বন্ধনে, 


বাঁধিয়। দিতছি আজি শম্তর চরণে । 
শ্ীতুজঙধর রাঁয়চৌধুবী । 


১৯৬ পন্থা । | নবপধ্যায়, ৯৩২০ 


মোক্ষ ] “এই আম? | 


( উত্তব ) 
“সন্বেহ চুম্বন, গায়ে হাত দেওয়া , তবু বলরহাভি, দেখিনু তামাবে, 
সবি ত আমা , দেখ না বুঝিয় নিদয় হন্য়ে কোথা! আছ দবে” ? 
এ বিশ্ব সুন্দব, কেন স্থ-ভবা 1 সঙ্গে সঙ্গে হব ফিনি চিবকাল 
কেন প্রীতি মাথা অমূতেব ছড়া ? তবু ভাব অন্ত, এ বড জঞ্জাল । 
জান নাকি তব, প্রাণ যাবে চায়, আছ নিকটেভে, শাও গাই তুমি, 
সেই সব্ধঘটে মহিম। বিলাক় । “ম “আমি? অন্তবে,_খাহিবে সে 


আমি, 
ভাই ভগ্রী আমি,-আমি মাতা পিত। 
আমি সখা তব, তনয় ছুচিতা। 
'তোমা' ছাডা কভ, নাহি গাকি 


আঙ্কতে বেখেছি জননী বপেতে, 
পলন কবেছি জনক কপেতে ) 


“ভাই ভগ্রী, হয়ে, দেখ তব লনে 


কবিতেছি খেল! কত যে যতনে। আগ, 

“দাস দাসী” ভয়ে কবিতেছি সেবা, আমি যে তোমাব, 

সেই খাটে, দেখ। তুমি খাট কিবা ? 'আমিরই স্বামা" | 
এ প্রণব রহস্য | 


( পুর্ব প্রকাশিতেব পৰ | 


চৈগন্তেব “অহহ" ও “পর্বব অভিমুখী তই মহাাগতি বা প্রবত্তিব কথা 
গতবাবে বলিয়াছি । এই ছুইটা,__পুকষ ও প্ররুতি ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র, প্রভৃতি 
নালা মিথুন (০৪016) ভাবে অভিঠিত কৰা হয়। এই ইটা কান বিশেষ 
বস্্ব নহে) কেবল প্রবৃত্তি (]০17051)0৮) বা গতি (17270) মাত্র । উহাবা 'সতা' 
কোন পদার্থ নহে ! কাবণ,_-যাহাব কখন ব্যভিচাঁব হয় না, যাহা যেজপে অব- 
ধাবিত হয়, তাহার ব্যতিক্রম হয় না, তাহাই সত্য। “যদ্রপেণ যন্নিশ্চিতং তদ্রুপং 
ন্‌ ব্যভিচবতি তৎ সতাং' ১ শঙ্কব,-তৈত্তিবীয় ভাষ্য । “যদ্বিষয়। বুদ্ধি নন বাতিচঝতি 


মোক্ষ ] 


চিনিৰ বলে তোমাবে আজি, 
বায়ছি চেয়ে বসে; 

কত যে দিন বহিয়া গেছে, 
তোমাব আশা আশে । 

তামাব বথ এাসছে হেথা, 
এসেছ তুমি নিজে ;-- 

তবু তোমায় দেখিনি, নাথ । 
ছিলাম চক্ষু বুজে ॥ 

আজিও হেথা বঙ্গিয়া আছি, 
তব দবশ তবে ,_ 

মেকাপে আম, যে ভাবে মাস, 
ফেলিব আজি ধবে। 

সণাকি দিষেছ কত যে মোবে, 
লব তা'বি শা, 

“মি ম আছ, 
দিব না ভতে বোধ ॥ 


মবণ মাঝে, আছ ষ তুমি 
মবণ-বপ ধবি ,_- 
ত্ঃখেব মাঝে, তুমিই আছ, 


দেখে না যেন ডবি॥ 
বধূর বেশে মিলন আশে, 

যাচিছ মোধে যত ,-- 
দিতেছ দেখা দষ-সথা । 


জদগ়ু হতে কত। 


এ ল্ান আব, 


পরিচয় । 


তবু যে তায় জুলিযা! আছি, 
তব নুশ্দব মুখ ,_- 

স্থখেব আশে, ভোগেৰ মাঝে, 

(শুধু) কুডাইযে মবি ভঃখ। 

কতবপ যে তে বহুবপী। 
বিয়া কব খেলা ;-- 

নথ ও ডুঃখে বেখেছ পণ 
তোমাব নাট্যশালা ॥ং 

প্রষ থে, তাবে লয়েছ কাড়ি, 


দিয়েছ কত ব্যথা ১২ 
বাথাব মাঝে, জীবন সথা, 
দিয়েছ তবু দেখা । 

“আমি'ব সাথে” 
বুঝাতে এহ কথা ,-- 


চি টি 


হমি' সতত 


বেদন! দিয়ে, তাডনা কবে, 
গগাগাও বাকুলতা ৷ 
ম্তথেব মাঝে +তামাকে পাই, 


2:থে নাহি কি তুমি? 

স্গথ দুখ. ঘ তোমাবি ছায়া, 
বুঝেছি তা”গো, স্বামি । 

তুমি বে মোৰ জীবন-বন্ধু, 
সবাব চেয়ে বড, 

ভুলি না যেন এই কথাটি, 
এইটি তমি কব 


১৯৬ পন্থা | | নবপ্ধ্যায়, ১৩২০ 


মোক্ষ ] 'এই- আমি, | 
( উত্তব) 

“সঙ্গেহ চুম্বন, গাঁয়ে হাত দেওয়া; তবু বল “নাহি, দেখিম্ু তোমাবে, 
সবি ত' আমার ;, দেখ না বুঝিয়া | নিয় হইয়ে কোথা! আছ দৃবে” ? 
এ বিশ্ব সুন্দর, কেন সুখ-ভরা সঙ্গে সঙ্গে তব ফিবি চিবকাল 
কেন প্রীতি মাথ! অমৃতেব ছড়া? তবু ভাব অন্ত, এ বড জঞ্জাল। 
জান না কি তব, প্রাণ যাবে চায়, আছি নিকটেতে, যাও গৃহে তুমি, 
সেই সর্বঘটে মহিম1 বিলায়। মে “আমি? অন্তবে,--বাঠিবে দে 


আমি,-_- 
ভাই ভশ্নী আমি, -আমি মাতা পিতা 
আমি সথা তব, তনয় ছুহিতা। 
'তোমা' ছাড়া কু, নাহ থাকি 


অস্কেতে রেখেছি জননী রূপেতে, 
পালন কবেছি জনক বপেতে ; 


“ভাই ভশ্নী হয়ে, দ্বেখ তব নে 


কবিতেছি খেলা কত যে যতনে । আছি, 

“দাস দাসী” হয়ে কবিতেছি সেবা, আমি যে তোমাব, 

সেই খাটে, দেখ? তুমি খাট কিব! ? আমিরই স্বামী” | 
ধম 1 প্রণব রহস্ | 


( পুর্ব 'গ্রকাশিতেব পব |) 


চৈতন্তেৰ “অহং, ও “সর্কৰ অভিমুখী ডই মহাঁগতি বা প্রতি কথা 
গতবাবে বলিয়াছি। এই ছুইটী,_পুকষ ও প্রকৃতি ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র, প্রভৃতি 
নান! মিথুন (০1০) ভাবে অভিহিত কবা হয়। এই দইটী কোন বিশেষ 
বস্ত নহে, কেবল প্রবুত্তি 0-77617০) বা গতি (7757) মাত্র । উহ্থাবা 'সতা, 
কোন পদার্থ নহে । কাবণ,__যাহাব কখন ব্যভিচাব হয় না, যাহাধ যেকপে অব- 
ধাবিত হয়, তাহার ব্যতিক্রম হয় না, তাহাই সত্য ॥ “যন্তরপেণ যন্িশ্চিতং তদ্রপং 
ন ব্ভিচবতি তৎ সত্যং” ,_ শঙ্কব,_-তৈত্তিবীয় ভাষা। “যদ্বিষয়া বুদ্ধি  ব্যভিচবতি 


আাবণ ] প্রণব রহস্য । ১৯৭ 


তৎ সৎ যদ্ধিষয়া ব্যভিচব্তি তদসৎ ..সব্ধত্র দ্ধে বুদ্ধিঃ সব্তবৈপ লভাতে সমানাধি ॥ 
কবণে”,-গীতা ভাষা (২ ১৬) মে বিষয়ে বুদ্ধিব একাগ্রতা ভাব বাব্যবপায়, 
স্থিব হয়, তাহা সত্য | যে বিষায় তাহা ভব লা, ভাঙ্গা অসৎ । সত্বুদ্ধিকে, প্রকৃত 
বাবসায় বলে । বুদ্ধি, ুইভাবে সাব্বেব সাহাবা, সমান অধিকবণে, বপলাভ কবে। 

কাবণ 'সর্ব' ভিন্ন কোন বস্তব কপ হয না। সমান জাতী বা সমান অধিকবণে 
“সব্ব' ভাবকে এক কবিলে, “কপ? জ্ঞান হয। একটী আমকে সমস্ত আন্রজাতিব 
সহিত সমানাধিকবণে (5৭110 ৫6100171180) আনিলে বিশিষ্ট দ্রবাটাব 'আমখবপ” 
গিদ্ধ হয়। কিন্তু এইরপে প্রাকৃতিক সর্ব-ভাব জুডিতে পাবা যাষ না বলিয়া, 
আমবুদ্ধি প্রকৃত সতবুদ্ধি নহে । বাহাতে বাক্ত ও অবাক্ত সর্ব্বভাঁব, সব্বাবস্থায় 
একরূপে মিলিতে পাবে, তাভাই প্রকৃত সতা। এ ভাব দেখিলে, বুঝা যায় যে 
আমির “বাম” শ্যাম” প্রভৃতি নাম বা কেন্ত্র'ভাব, 9 বস্ত্র স্বভাব বা ধম্ম.- প্রকৃত 
নাভ । প্রকৃতি ও পুকম, বা অপবা ৪ পবা গ্রকতি কবল ভগধানর সত্ত্বা বা 
স্ববূপের অভিমুখী ভইযা, তাভাঁকিই ইঙ্গিত কবিবাবর জন্ত "থলাতোছ । উাঁকা 
গতি বা চৈতগ্ভেব স্রোত মাত্র । দবভ ব্রহ্মতত্ব প্রতিপাদন জন্য শাস্ত্র বাকবণেও 
হত্বকথা কতিযা গিঘাছন | যাহা দ্বাবা প্রবৃত্তি বা বুত্তাভিমুখা_ প্রকাশেব মাগে 
শুদ্ধ আত্মা "ঘন বারৃত (১1001011567 ঢা]ছ00৭01150) হন, এবং 
নিবোপাভিমুখে মাভী আভায দ্বাবা সহ ত্রহ্ষকে হন্গিভ করে, তাহা ভিন্দুব 
'বাকবণ শাস্ত্র । বণগুলিকে মূল প্রকাশ বীভ ( 011710816) বলা যাইতে 
পাবে। এই মৌলিক খীজগুলি, 'স্বব” ও বাঞ্জন” এই ছুই ভাগে বিভক্ত | তন্ত্র 
শাস্ত্রে স্ব গুলিকে সৌম্য” বর্ণ বাল উচ্ভাবা মহাযোঁগিনী বা বিদ্ভাভাবেব 
বাঞ্জক। উহাতে কেবল সংযোগ ও গতি (10০) আছ, অন্ত বিশেষ নাই। 
বাঞ্রনগুলিব মধ্যে কতগুলি ্পশ, কতগুলি “অন্তস্থ” ও আব কতকগুলি 
'উন্ম” বর্ণ। উভ্ভাবা অপবা-বিগ্ভাব স্কানীয 9 বিশেষভাবে পবিণামাস্সক । অনেকে, 
তন্ত্র শাস্ত্রেব এই বিজ্ঞান কল্পনা-মুলক বলিঘা মনে কৰেন। কিন্তু ছান্দোগ্য- 
ভাষ্যে পুজ্যপাদ আচার্য শ্।শঙ্কবও এইবপে বর্ণগুলিব ব্যাখা! কবিয়। তন্র-শান্ত্রে 
মন্তনিহিত সাতাব আভাষ দ্িযাছেন। 'এ কাঁবটী তাভাব মতে নিদ্দেশমুলব 
( 15117111১* ) গতিব ব্যঞ্জক । “একাব স্তোভ , এহীতি চাহবয়স্তীতি”' ( ছা- 


ভাষ্য ১1১৩।১৭০।২ ) 


১৯৮ পন্থা । | নবপধ্যায়, ১৩২০ 


সমস্ত বর্ণমাল1, “ভেধভাব নামক অন্থবগণ কন্তক ছুষ্ট হইলে, দেবতাগণ 
মৃতাভয়ে ভীত হইয়া বাঞ্জন বা বিশিষ্ট প্রকাশ ভাব ভাগ কবিয়া স্ববের 
আশ্রয গ্রহণ কবিয়াছিলেন।” তেথু (ক) বিদিত্বোদ্ধা খচঃ সায়ো বঙজুষঃ স্ববমের 
প্রাবিশন্ঠ । * পুনবায় “কা সায়া গতিবীতি স্ববউতি হোবাচ। স্ববস্য 
কা গতিবীতি প্রাণইতি ভোবাচ। 1 (১1৮৮৭ ) দেবতাবা বিভিন্নভাব গুহীত 
খচঃ প্রভৃতিতে মুত্তাব প্রবৃত্তি দেখিয়া, স্বব বা প্রণবেব গতিব বাচক 
উদ্ধ-ভাবাম্মক শোতে প্রবেশ কবিলন। জামেব্‌ বা সংযাগিনী বিদ্যাভাবেব 
গতি (060৭) কি? না ,--স্বব | স্ববব গতি কি? না, প্রাণ | প্রুতিবাক্য | 
আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে উঠ্ঠাব ভাবার্ণ এই যেমন শবীবে বিশিষ্ট 
ও বিভিন্ন কাযাগুলিকে ((মা)00191) অবলম্বন কাঁকলে, প্রকাশ-ভাব সিদ্ধ হয় 
কিন্তু উা মৃত্যু দ্বাব! কবলিত । কোধান্থু (00117) ও তাহাদেব কার্কে আমবা 
ব্যগ্ুন বণ বলিতে পাবি। এ বাঞ্জক ভাবগুলি, সংখোগিনী ক্াঘু মণ্ডলে অধিষ্ঠিত 
স্নাযুব দ্বাবা সংহত হইযাঁথাক। এই স্বাথু বা নাডীব কাধা সদ! পুকষ বা 
অহং-ম্ভিমুখী। বন্ধবা এই শবীবস্ত স্বন ৪ বাঞ্জন বর্ণগুলি একত্রিত ভইঘা, 
তাহাদেধ অন্ীন্ত শুদ্ধ কন্দ্রৰপ অং-াত্বব দিক প্রধাবিত ও নিযমিত হয়, 
মধ্্াবা এই বাস্ত ভাবে বাজ গুলি 'আমিবদিকি “উৎ4 নত বা উন্ন* (0011 61 ৩১0) 
তয়) তাভাকে প্রাণ বল । 'পবম বিশিষ্টব দাবি টানিবা তলে বা উখিত কৰে 
বলিয়', তাহাকে “প্রাণ বলে । স্ববগুলি এই ভেপাত্ক প্রকাশভাবে মাধ, প্রথমে 
ংযোগিনী শক্তিব ইঙ্গিত কবিয়!, ব। 'বস্থুব” অতীত গতিব (1) ভাষা বুঝাইবা 
দেয়। পরবে সেই সআ্বোতাক যখন 'বাম শ্ঠাম' প্রতি বিশিষ্ট জীনবব না বলিয়া 
বুঝিতে পাবা যাধ, যখন এই ্রোতটাকে দিই পবম, অদ্িতীন অহং-অতিসুখা 
বলিয়! বুঝা গায় তখনই প্রাণকে চিনিতে পাবা যায়। তাই ছাঁন্দোগ্য বলি- 
লেন_-প্প্রাণ এবোৎ প্রাণেন ভাত্তিষ্ঠতি, বাগ গী বাঁগেইগিব ইত্যচেক্গতে ১ অন্নং 


অথ”? । ১৩৩০৬ 4 


* লোট(স লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিহ ছান্দোগা উপ্নিনৎ প্রথম গণ্ড ১৮ পৃঃ 11 এ ১০৫পৃ। 
+ লোটাস লাইব্রেরী ভইতে প্রকাশিত চান্দোগ্।পনিষৎ্ৎ ৫৮ পৃষ্ঠা ডষ্টব্য | 


শ্রাবণ 1 প্রণব রহস্য । ১৯৯ 


“উৎ ইতি অক্ষবে প্রাণ দৃষ্টিঃ; কথং প্রাণেন হি উত্তিষ্ঠতি সর্ধ্ঃ | বাচোহি গিব 
ইত্যাচক্ষতে শিষ্টাঃ ,- শাঙ্কর ভাষ্য । অর্থাৎ প্রাণই উৎ বা পরা-ভাব , কারণ 
প্রাণেৰ দ্বাবাই সর্ব বা বিভিন্ন ব্হত্বভাব সংহত হইয়া পুকষাভিমুখী হয় বা! উখ্িত 
হয়) প্রাণহীনেব অবসাদ হয় । 'বাক্য - গী”' এইরূপে শিষ্টেবা দেখেন 

গী? শব্দেব অর্থ ব্যাখ্যা কবিতে খশক্কব বলেন-গী গীবণাৎ লোকানাং» 
লোঁক সকল বা বহুভাবকে গিলিয়! ফেলে,অর্থাৎ বনুভাব একত্র স্ংযমিত কবি 
ধাবণ কবে বলিয়া বাক বা নাগ বা অহংএব কেন্দ্র-ভাবকে গী'বলে। আব 
অধিষ্ঠানকে “থ+ বলে। ইহাই “স্থা” ধাড়তে আছে ॥ 

অপব' প্রক্ৃতিব সমস্ত খেল! প্রাণ দ্বাব। ধুত হইয়া উন্নত হইতেছে | সেইজন্য 
মাওুঁক্য-কাবিকায প্রাণ বা বাঁজান্মা বা মায়োপাধিক ব্রহ্মকে সর্ব” ভাবেব জনক 
বলিম্ন! উক্ত হইয়াছে £ 

প্রভব সক%ভাবানাং সতামিতি বিনিশ্চয়ঃ 
সর্ববং জনয প্রাণ শ্চেতোহং শুন পুরুষঃ পৃথক্‌ ॥ ৩ 

ভাষ্য শ্রীমদাচার্ষা বলেন__“নিহি নিবাম্পদা বজ্জুসর্পমুগতৃষ্ঃকাদয়ঃ কচিৎ উপলভান্তে 
কেনচিৎ | যা বজ্জাং প্রাক সর্পোৎপত্তেঃ বজ্জাম্মনা সর্প সন্নেবসীৎ এবং 
সর্ব ভাবানাং প্রাক প্রাণ বীজাত্বাণব সর্ব/মতি 1৮ অর্থাৎ আধাব বা 
আস্পদ ভিন্ন, “সর্পবজ্জু” মৃগহৃষ্জিকা” প্রক্ততি ভ্রান্তি উৎপন্ন হয় না। বজ্জুতে 
সর্প ভ্রান্তিব পুরে, সর্প বজ্জুত সৎ বা বন্তমান ছিল , তদ্রপ 'সর্ব' ভাবাম্মক 
প্র্কৃতি, প্রাণ বা “বীজ'বপ ভাবে ছিল।” এই প্রাণকে হিবণ্যগভ বলা হয়। 
প্রাণ হইতে ভিন্ন, চেতন বা পুরুষ ভাব? হইতে জীবভাব উৎপন্ন হয়। যেমন 
পিতাৰ অবস্নবী-ভাবস্থিত প্রাণশ ত্ত মাতগভে বীজবূপে প্রতিত ভইয়া সব্ব 
ভাবাম্মক দেহ নিভিন কবিলে, তাহাতে পবম 'আম্মাব” আভাষকপ “মামি” বা 
জীব ভাব প্রকট হয়, তদ্রপ প্রাণাম্মাব দ্বাবা “সব্ব'ভাব প্রকট ও উন্নত হইলে, 
ভাঁহাতে "পবা" বাঁ জীবভাব প্রতিষ্ঠিত হষ। প্রকৃতি বা 'নর্ধভাবের গতি, প্রাণেৰ 
দ্বাবা “উন্নত' হইয়া কতকটা পুকষাতিমুখী হইয়া, পবম পুকধা(ভিমুখী হইয়া, সই 
অদ্বিতীয় অহংকে প্রকষ্ট-কূপে দেখায় বলিয়াই,__প্রকু।ত।” বিষ্োরেব পরমপদং 
দশগ্নিতুং অয়মুপন্যালঃ (শঙ্কর,-বেদান্ত ভাষ্য ১1৪1৪ ) “পবম-পুকষ বিষুণব পবম 
পদ দেখাইবে বলিয়! অব্যক্ত প্রকৃতিব এই খেলা |” 





২০০ পন্থা । [ নবপধ্যায) ৯৩২০ 


প্রকৃতিব এই 'প্রাণ'-গতিকে, সাংধা শাস্্ পবার্থতা, নামে অভিহিত 
কবিরাছেন। /দবাপি খষি প্রকৃতি বা 7৪:৩০ এব এই পবার্থপবতাকে লক্ষ্য 
কবিবা বলিয়াছেন “য, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিজ্ঞানেব গতিব প্রভেপ্দ এই যে, 
পাশ্চাতা বিজ্ঞান প্রাকৃতিক সর্ব বাপাবকে বিচ্ছিন্ন ভাবে অনুশীলন কবিতেছে, 
পাশ্চাতা বিজ্ঞান জানেন না যে প্রকৃতিব সমস্ত খেলায় পর বা অহৎ অভিমুখী 
একটি গতি আছে । 

[৭৮] 2১1১ 01101) ৬ 11713501 01)01,0%৭ 01 ]1চো 1,111) 210 000015 
100) 111] 1)11141)01017)1)5 10110070611 01)51101161019705 10] 0) 0202010% 
৮০ 21) 11110111011 5170)10 ১৮ 0 500 05010017010 ১0101011110 12500১06501 
১102০১16020 1)1001 191100৮0710 01 ৬৯1,০110)0176615 0032৮ বিছা এ)৩ 
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1110 ০0101101) 01 00৮:৭07067০ 1110 0111 01 7105111071611815 (00০01 ৬৬৮1০ 
প্রকৃতিব খেলা এই কেন্দ্র বা পবাভিমুখী গতি সর্বত্রই দষ্ট হয়| এই 
গৃতিবউ, একটী বুত্তাঁধ (0৮৮) মাঁননীষ বনু মহাঁশয়েব নবাবিদ্কত 
'ধাকুগত প্রাণ ৷ এই গতি আছ বলিয়াই বুক্ষাদি ও পৃর্বান্থভৃত ভাবগুলি সংস্কাব- 
বূপে ধবিয়া বাখে ও সেই সংস্কাবেব উন্নতিব সভিত ব্রক্ষজাতিব উন্নতি 
(৬৮০1০) ) দুষ্ট হয। এই গতিব বূশই পশুগণ মধ্যে ক্রমোন্নতি সাধিত 
হইতেছে , এই গতিব বলেই আমাদিগেব শবীবেব স্নাধু গুলি, পুর্বান্ ভূত 
বন্তিগুলিকে প্রবণতা (1001)০৮ ) বাপ উদ্ধভাবে পবিণত কবিয়া সংবঙ্গিত 
কবিতছে। এই কণ্ণই শান্তর বলেন 
মুল প্রকুতিবেবৈষা সদা পুকষনতগতা । 
বন্ধাণং দশষত্যেষ! কৃত্বা বৈ পবমান্ধনে ॥ 
ঁ ৪ 7 ৯ 
তন্তৈধা কাবণ সব্বা মায়! সব্ডেশ্ববী শিবা | দেবী-ভাঃ ৩।৫১ ৩১ 
এই সর্বান্সিকা প্রকৃতি সব্বদা পুরুষ অভিমুখিনী , এব যখন ধদ্ধাড স্যঙগি 
কবেন, তখনও সেই “পবম অভং'কে অবলম্বন কবিয়া ও তাহাকে দেখাইবাৰ 
অন্তই কবেন। পুনবায়- 
গ্রকুষ্ট বাঁচকঃ প্রশ্চরুতিশ্চ স্য্টিবাচকঃ 
স্যাষ্ঠা প্রীকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ স৷ প্রকীর্তিতা ॥ 


শ্রাবণ | প্রণব রহস্য । ২০ ৯ 


ভ্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সা চ শক্কিসমন্বিতা 
প্রধান স্ষ্টিকবণে প্রক্ৃতিন্তেন কথাতে । দেবী ভাগবত । 

'প্রণশব্দ প্রকৃষ্টুতা (810501)655) বাচক, “ককৃতি' শব্ধ স্থষ্টি বা প্রকাশবাচক। 
যাহাব স্থষ্টি, সেই প্রকৃষ্ট পরাভাবেব ইঙ্গিতেব জন্য, তাহাকেই প্রকৃতি বলে। 
ইহাই পাশ্চাত্য দাশনিক 17650] সাহেবের “11176 [01100750100 
1)০01)0111  007১0100১ (0 €৬০1৮৪ ১০11-০0150)00517৬১” স্থতবাং 
সর্বাত্মিক প্রকৃতিকে আমবা উচ্চমুখী ত্রিভুজের ভাবে বুঝিব। উহা প্রকাশিত 
সব্ব বা অনন্ত ভাবেব উপব স্থাপিত , জর্পেক্সিক বা 007৮752118৮ বুদ্ধি 
উষ্ভাব আধাব , উহা সর্বদা সর্বাভিমুখিনী ; ইভাই উপনিষদেব প্রাণতত্ব। 
পুরুষ বা অহং অভিমুখী অপব একটী প্রকৃতি আছে । উহাতে প্রযত্ব নাই; 
উঠ। অদ্বিতীয় । “পুকষ''ও “প্রকৃতি” সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। তাহা 
বাখান্তবে বিশদবপে আলোচিত হইবে । আজ 'অহং, শব্দেব ভিতর যে 
নিগুঢ বহস্ত নংবন্ষিত হইম়া ছ, তাহ। বুঝাঁইবাব জন্ত বহগ্ত-যবনিকা কথঞ্চিৎ 
নাঞ উদঘাটিত হইবে । 

বাম আজ পাপী, পাপ কাধ্যেই বাপূৃত। কিন্তু সেই পাপ কাষ্যে বুত্তিগুলি 
ঘথন তাহাব অহংল্ঞানে মিশিয়া যায়, তখন সেই অহংবে!ধে কি এক অদ্ভুত 
গ্েধা_ ও পবিসমাপ্তিব ভাব লক্ষিত হয়। “তখনই বলেছিলুম, শুন্লে না, এখন 
বুঝলে ত" এই প্রকাব ভাবে তাহাব “অহংটী' পাপবৃত্তিব উপবে উস্িয়!, এক 
স্থিখভাঁবে সমাপু ইয়। এই জন্ত সকলেই সব্বাবস্থাধ “অহংকে” প্রতিষ্ঠিত কবিবাব 
প্রননাস পাইতেছে । বাম পুণ্যাম্মা হইল, পাপ পথ ত্যাগ করিল) কিন্তু তখনও কি 
পাপ জীবনেব বৃত্বিগুলি তাহাতে পবিসমাপ্ত হইতেছে না? তখনও সে পাপ জীব- 
নেব ভাবগুলি আপনাতে পবিসমাপ্ত করিয়া, গম্ভীবভাবে অন্ঠকে উপদেশ দেয়,__ 
“তোমবা ত' ভূগে দেখনি, আমি ভুগে দেখিছি বলে বল্চি। আমাব কথা শোন ।” 
সর্ধববৃন্ধিগুলি আমিতে পবিসমাপ্র না হঈলে, আমবা নুস্থিব হইতে পারি না। 
যাহা অ হইতে হ গ্র্্যন্ত সব্বভাবেব বুণ্তিগুলিকে কবলিত করিয়া, যম অর্থাৎ 
ব্ক্তীতীতভাবে স্থির হইতে প্রন্থাদ কবে, মেই অঞ্ঠুত চৈতন্ত বৃত্তির নাঁম আহহ । 
“অ” সর্ধবর্ণেব ভিতব অনুন্থাত বোধ লক্ষিত করে । উহা দার্শনিক ভাষায়, ব্যক্ত 
সব্বেধ আধাব বা আম্গদ ; 5” কে ২১1)7৭ত বা বাক্ত বীজ বলে। এই জন্ত 


্‌ 
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ছান্দোগ্যে 'হীংকাঝকে আধারভূত মায়াতত্ব বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে । 
উচ্চারণে অঅ” ও ছি" এ প্রভেদ নাই , কেবল মাত্র 7০1১177(6 বা বাক্ত বীজ দাবা 
বিশেষিত হইযা অ-ই হ কপ ধাবণ কবিয়াছে ৷ এই ছু”য়েব মধো স্বব বা দেবতা 
বাচক, স্পর্শ, অন্তঃস্থ, উক্ম, প্রভৃতি ব্যঞ্জনা বা প্রকাশেব বীজভূত ব্যঞ্জনবর্ণগুলি 
নিহিত বহিয়াছে , এই গেল অ--হ। উহা দেবতা, পিতৃ, প্রজাপতি, সমস্তেব 
প্রকাশ যে মাত্রা বা বীজগুকিকে অধিকৃত কবিয়া বহিয়াছে । তারপব মূ। 'ম” 
উচ্চাবণে বাঞ্জন-শব্ধ (১০11)0) স্ফোট-বপে অব্যক্তে মিশিতে যায়। সুতবাং 
অহং শবে সর্ব প্রাকৃতিক ও € কাবিক ভাব ও সমস্ত তত্বেব আধারভূত অথচ 
এক ও অদ্থিতীয়-স্বকপ € সব্বদ1 বাক্ত হইতে পবাভাবে স্কিব হইবার | প্রবৃত্তি 
মূলক এক অদ্ভুত চৈভানাব স্বাতকে ইঙ্গিত কবে । ইচ্াই আমাদেব ভাসি 
বা অহ, উহা সর্ববকে গাস কবিষা সর্ধদ' পর ভগবানকে ইঙ্গিত কবিবাব 
প্রয়াস কবিতেছে। এই জনক অহংএব ভতব পাপ: পুণা, ধন্ম ও অধর্মা, জ্ঞান ও 
অক্ঞান, এীশ্বর্যয 'ও আনৈশ্বষ।, ঘাভা কিছু দাও ন। কেন, সবই কবলিত কবিয়। 
“এক আমি? এই পঝাভাবে,দখ, কাহাব দিকে চলিয়া যাইতেছে । এই জন্গ 
আমাদিগকে অহং-তাত্বব বভস্ত বুঝাইবাব ভন্য, অনন্ত জন্মে, দেবত। প্রড়ত অনন্ত 
যোনিব ভিতব দিষা, ভগবান্‌ জীবের অহংকে লইয়া যাইতেছেন। অনস্তযোনি 
পবিভ্রমণে, জীব একদিন বুঝাতে পাবে, যে তাভাব অহংটাী বাস্তবিক বহ্ির 
হ্যা সর্বধভূকৃ, সর্দ ব পারুতিক "খেলা তাহাব গভীবভাব পবিমাণ কবিতে 
পাবে না। তখন সে দেখে, যে অগ্রিব স্তায়, প্রকৃতিবূপ কাষ্ঠ হইতে পকট ভইলেও 
উহা অগ্রি-শিখারূপে “কেন্ধ-জ্ঞান”কূপে, কাষ্ঠ হইতে পবাভিমুখী হইতেন্ছ। উহ্ভা 
সর্ধ্ধের সহিত খেল1 কবিরা এক অগ্থিব স্ঠায় নিলিপ্ু ও কেবল প্রকাশবন্মী। 
এই জণ্ত অহংকে তটস্থ। শক্ত বা বাঞ্জনা বলিযা অভিহিত কবা হয । 

পৰ পৃষ্ঠাস্স প্রদশিত চিত্রে আমবা প্রকুতিব সর্বাত্মিকা পবা-ভাৰ ও “অহ এব 
বিপবীত ক্রমে সব্বভূক,সব্বভন্মকাবী, কেন্ত্র বা অদ্ধিতীয়তা বাচক একত্ব, প্রকাশ 
করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। পাঠক দেখিবেন, যে প্রাকীতি, বিচ্ছিন্ন, বহুভাঁবেব 
উপর অধিষ্ঠিত হইয়া কিরাপ সর্বদা, সেই পব, অতিগ ভগবানকে দেখাইবাব 
চেষ্টা করিতেছে । তং বা পুরুষেব গতি ঠিক বিপবীত | উহা জ্ীভগবানের 
ঘন এক-বস সর্বভাবে প্রতিষ্ঠিত , অথচ নিজেব বিশিষ্টতা বা অদ্বিতীয়তা উপলব্ধি 


শ্রাবণ । প্রণব রহসা । ২০৩ 





কবিবাব জন্য “সব্ব ভাবগুদিকে, 'বাঞ্জ' বা কেন্দ্রভাবে গ্রাণ কবিয়। বাখিবাব 
চেষ্টা কবিতেছে। ছুইটী যেন ছটা ব্রিজ । কিন্তু পাঠক ভুলিবেন না, এই দুইটা 
জোত বা প্রবণতা মাত্র ৷ যে যতগুলি বাহিবেব ভাব কবলিত কবিতে পাবিয়াছে, 
সে তাহাব 'অহংকে* ততটুকু বলিষা মনে কবে । যেমন গঙ্গাব শ্রোত সাগবাভিমুখী 
হইলেও, বাম মনে কবে যেন উভ1 তাহাকে “বৈদ্যবাটীব হাটে” আলু বিক্রয় কবি- 
বাব জন্ত লইয়া যাইতেছে । স্তাম মনে কবে যেন শ্রোতটী তাতাঁব শ্বশুবালয় কোন্নগবে 
'পীহুছাইয়! দিবাব জঙ্ট আছে। প্ররুতিব খেলার মধ্যে, কেহ বা ইন্দ্রিয়শক্তি 
দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছেন। কেহ মনস্তত্ব, কেহ বা বুদ্ধিতত্বে প্রক্কাতিকে পবিসমাপ্ত 
মনে কবিতেছেন। কিন্তু শোত দুইটাই শ্রীভগবানের অভিমুখী। পুরুষরূপে 
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তাহাব আদ্বতাবত্ব (৮৪০০৪৭৪০৩ ) এবং প্রকতিরূণে তাহাধ সব্বাম্মক 
মাহম। (0177501581105 ) দেখাইবাব জন্ত খেলিতেছে। বাবাস্তবে আমবা 


দেখিব-- &'ই ছুইটী -আতেব মূল-ভাষা । 
শ্রীথগেন্্রনাথ অলব-বেদাস্ত | 





ঠা 
ধর্মী] উবন্তির ভিক্ষ। * 
রি 
শন্ত ভবা কুকদেশ প্রক্কৃতি গ্ামল বেশ, 
দেখ! দিল পঙ্গপাল শত; 
মৃহর্তে সে গ্রাম ছাতি, ঈশলব্ধ সেই ভূতি, 
সকলই হ'ল অপগত। 
২ 
প্রকৃতিব অলঙ্কার বডই ঘে শোভা তাব-_ 
দস্থলে লইল লু্টন।, 
না বাখিল অঙ্গে আব একখানি অলঙ্কাব, 


পরিধেয় লইল কাডিয়া। 


শ) 


মক-ভসি হল নগর, মঅশা-ভবা গনি নেন, 
ভেবি এই শাঁচনান দশা । 
দ্রতি কবাল ছাষা বিস্তাবিল নিজ কাবা, 


হঃখথে মৌনী ধবণা বিবশা | 


৪ 


আম্মঘাতী (প্রত মত নব নাবী শত শত, 
ঘুবিছে ফিবিছে চাঁবিধাব । 
কঙ্কালাবশেষ দেত, শ্মশান সদৃশ গেহ । 


দেশময় উঠে হাহাকাব। 


+ চাঁন্দেগ্য উপনিমদেব উদস্তি সংবাদ । 


শ্রাবণ | 


উধাস্তর ভিক্ষা । ২০৫ 


৫ 


উমস্তি ব্রাহ্মণ সত, দেহ মন তপঃ পৃত, 
বছদিণ থাকি অনশনে 
বালিক*বধূব সনে ঘে!ব বাত্রে শৃন্ত মনে ; 


গৃহ ছাড়ি চলিল ছুজনে ! 


০ 


নদী, বন, শৈল ভূমি বহুদ্দেশ অতিক্রমি, 
পাউণ ন্ুভিক্ষ এক দেশ 
হেবিল অনাধা ব্যাধে, খায় মাস মন-সাপে। 


কুংসিৎ বিকট তা'ব বেশ। 
৭ 


বছুদিন উপবাস কাতবে বাধেব পাশে, 
দাড়াইল বাচক সমান | 

ভঙ্গ্যাঁভক্ষ্য নাহি মানি অদ্দস্ফুট কহে বাণী, 
'অন্ন দিয়! বাচা ও পবাণ? । 

৮ 

সসম্তরমে কহে বাধ, “কি কবেছি অপবাধ, 
ভে ঠাকুব, কি ভুল বকিছ £ 

একে নীচ জাতি, তায উচ্ছিষ্ট এ মাস কলাঘ, 


দিতে ভুমি কেমনে বলিছ ?১ 
টস] 


কহিল বাঙ্গণ ভবে ''অন নিনা মুা ভাব, 
প্রাণবক্ষাশ্তবে আমি চাই ।? 
এতেক কিয়া বাধে ছুইজনা মন-সাধে , 


ধেয়ে নিল টচ্ছিষ্ট তাহাই । 
পর] ্ 


ব্যাধ জলপাত্র দিল, ব্রাহ্মণ নাহিক নিল, 
দাড়াইল মুখ কবি ভাব। 
নিষাদ বিস্মিত হস্ল, ক্ষণেক নিস্তব্ধ বল, 


ব্রাঙ্মগণেব হেবি ব্যবহাব । 
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১১ 
“ঠে হাকুব, কি এ ধন্ম! কিবা এব গৃঢমন্ধ? 
উচ্ছিষ্ট খাইতে নাহ দৌষ, 
তষ্চা-কগ্াগত প্রাণ, না কবিলে জলপান; 
ইথে পুনঃ কব তুমি বোঁষ 1” 

১২ 
বাধব এ বাকৃছল্ল ব্রাহ্মণ ভাসিয়া বলে, 
“জীব-বক্ষা নাবব ধবম , 
£প পন্ম বাব ভাব, খাইলাম অপাহাল, 
এব বকা হয়েছে জীবন। 


৮১০] 
'বিলনা তপ্রিব তবে লোভ বা যথেচ্ছা"ভবে, 
কৰি নাই এ নিন্দা কবম। 
' জলপান ইচ্ডাঁধীন, না পেলে হব না ক্ষীণ, 
তবে কেন তাজিব ধবম 1”' 
১৭৮ 
উমস্তি ঞাতক কশায় বালিকা বধবে লয়ে, 
ব্যাধ-গৃ ছাডিয়া চলিল । 
পরিত্র আশীষ তাৰ ঘেবি ব্যাধে চাবিধাব , 


শান্তিময় কবিয়া বাখিল। 
শ্ীবামসভাষ ফাব্যতীর্থ। 


ধ্ম] মন্তযা জীবনের চরম লক্ষ্য | 


জডতত্ব-বাদেব প্রভৃত প্রচারে যদিও আমাদের চিন্তাশক্তিকে বহিমুখ কবিয়া 
ফেলিয়াছে, যদিও আমবা আমাদেব পূর্ব পিতামহগণেব আচার অনু্গানেব প্রতি 
আজকাল সে অটুট শ্রদ্ধা বন কবি না,-_যদিও খাঁষ'সেবিত ভাবতবর্ষে আব সে 
তিপশ্চর্ণাব বিমল প্রভা দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত কবিয়া তুলে না, যদিও আব উত্বা- 
কালে স্থল জগতে বিহঙ্গ-কাঁকলীব সহিত খষি-বালকদেব স্ুকোমল-ক-নিঃস্ত 
সামগীতি তপোবন সমূহকে মুখরিত কবিয়! বাখে না খধিদের সে অতুল জ্ঞান- 
প্রবাহ যদিও আজ নিদাঘ-সন্তপু! ল্লোত্বতীব স্তায় আপাততঃ অতিশয শীর্দশা- 
গ্রস্ত, স্থুতবাং ভাবতের সৌভাগ্যবেথ! অস্তোনুখ হুধ্যেব স্তায় যথেষ্ট হীনপ্রভ ও 
মলিন, তথাপি আমবা1 এখনও জীবিত রহিয়াছি এবং এখনও আমাদেব নাম 
জগতের ইতিহাসে স্থান গাইতেছে কেন,__এ কথা ষখনই ভাবিয়াছি তখনি বিস্মিত 
হইয়াছি | মৃত্যুব বিবাটু ছায়া! আমাদেব চাবিধাবে ছাইয়৷ বহিয়াছে , বোগেব 
দারুণ যন্ত্রণায় মুহুর্তও আমরা স্থিব নহি, তবু এ জাতিন মাজিও কেন ধ্বংস ঘটিল 
না? এ বিষয়টা একটু বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবাঁব কথা বটে? 

আমবা অনেকেই হয়ত' দেখিয়াছি রোগী মৃতুশয্যাঘ শারিত চিকিৎসক 
ভবসা ছাডিয! দিয়াছেন, আম্মীয় স্বজনেবা তাহা ভাবী বিরহব্যথায় ব্যাকুল, -_ 
বোগী স্বয়ং জ্ঞানহীন ও মুচ্ছিত; কি জানি এখনও কি একটি অজ্ঞাতস্ুত্র 
এই পৃথিবীর সহিত তাহাব সম্বন্ধ বক্ষা কবিতে যত্বন্‌। ভাঁবতবধীয় আধ্য- 
জাতিদিগেব সহিত এই রোগীব বেশ তুলনা হয। 

অন্তিম নিঃশ্বাসটি পরিত্যাগ কবিবার পুর্ব মুহূর্ত পর্যান্ত, প্লোগী যেমন তাহাঁব 
বিচ্ছেদোনুখ শরীবটির সহিত সম্বন্ধ বন্গ! করে, তদ্জরপ ভাঁবতেব প্রাচীন বীতি 
নীতি ধন্মাচুষ্ঠান প্রভৃতি যদিও সমস্তই প্রা লোপ পাইয়াছে , তথাপি তীহাদেব 
স্থল বা বাহক অগ্তষ্ঠানগুলি পুর্বকালেব সহিত এখনও সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া 
আসিতেছে । 

একে জবাগ্রন্ত, তারপর রোগে ধাবয়াছে ; এখন তাহাব মৃতকে রোধ 
করিবে কে? বৃদ্ধ শবীবে সমস্ত রোগই প্রবলভাবে আক্রমণ করে . সমস্ত দোষ 


২০৮ পন্থা! | | নবপধ্যয়, ১৩২ 


আঞ্জ তেমনি আমাদিগকে আশ্রয় কবিয়াছে | তাই আমাদের উদ্ধম নাই,__ 
উৎসাহ নাই,__শুভকন্ম্ম কবিবাব স্পৃহা পর্যন্ত নাই, কুক্রিয়াসত্তু, কদাচাব- 
লিপ্ত, বোগ-মসী-ঢাল! বীভতন মুক্তিতে, এক একটি জীবিত প্রেতেব মত, 
আমকা মৃত্ার অপেক্ষার জীবন ধাবণ কবিতেছি মাত্র। বেন জীবনেব আব 
কোন্‌ উদ্দেগ্য নাই, লক্ষ্য নাই। মবিবাব সমস্ত আঁয়োজন্ই প্রস্তত , আশ্চর্য্যেব 
বিষয় যে তবু মৃত হইতেছে না । 

এ দশা আমাদেব হল, বেন? আমবা সে তপস্তেজ, সে বীর্যা, হাবাইলাম, 
কিবপে ?--আমবা পাপে গশ্াব পঙ্কে কেন নিমজ্জিত হইলাম? এ প্রশ্েব 
সমাধান কব! নিতান্ত সচঙ্জ নভে | বিম্ক আমাদের কৃত কন্মেব বে আমবা এক্ষণে 
ফলভোগ কবিতেছি, সে বিষায় সন্দহ নিবর্থক। ভাঁবভবর্ষেব প্রাচীন, পবিজ- 
আদশ জীবন ধাপনের ম্রন্দব বাবস্থা আব মাধাদিগক তেমন কবিয়। আকর্ষণ 
কবে না, কাবণ আমব। লক্ষ ত্রষ্ট হহযাছি। বণ্তমান কালে পাশ্চাত্য শিক্ষ।, 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান তাহা7দব বাহক সম্পদ্‌, ভোগ-বিলাস ও পাবিপাট্য আমাদের 
চিত্তকে চঞ্চল কবিয়া উলিযাচে। আমাদেব ঘবেব জিনিষ হইতে, আমাদের 
মন সবিয়া গিয়াছে , অথচ পাশ্চাতা শিক্ষাব প্রকৃত আদশও গ্রহণ করিতে 
পাবিতেছি না। এ অবস্থার আমাদের উভয় বিভ্রষ্ট হইবাব সম্ভাবনাই অধিক | 
শ্রতবাং বদি আমবা কোন পতীকাবেব পন্থা অবলম্বন না কবি, তবে 'মুক্তাই' 
আমাদেব অনিবাধ্য নিয়তি । 

প্রঙোক দেশেব, প্রতোক সমাজেব এক একটি বিশেষ ভাব ব| বিশেষত 
থাকে। সেই ভাবকে ফুটাইয়া তোলাই, সেই দেশেব প্রাণ-সঞ্চাবেব পক্ষে সব্ব 
শ্রেষ্ট উপায় । হিন্দু সমাজের বিশেষত, ইহাব ধন্মপ্রাণতা । কি বাক্তিগত 
জীবন যাত্রা প্রণালী, কি সামাজিক বীতি নীতি, কি বাঁজনীতি ও শাসন প্রথ।, 
ভারতবর্ষের সমস্তই,__ ধাম্মর উপব প্রতিষ্ঠিত এবং এই ধর ভাঁবতবরেব চরিত্রগত, 
অনুষ্ঠানগত 1 ধনম্ম ভাবভবর্ষে নিকট একটা কাল্পনিক উৎপত্তি মাত্র নহে, 
ইচ' স্বাহাব নিকট স্থুস্পষ্ট, মৃণ্ভিমান্‌ ও জীবস্ত। এই ধর্মকে উপেক্ষা করিয়া! আমব! 
যাহা কিছুই করিতে যাইব, তাহাতে শ্রেয়ঃলাভ করিতে পাবিব না। বিবোধী 
সভ্যতাব সহসা সংঘমণে, ভাবতবর্ষীয় আধ্যদিগকে তমোগুণান্দিত নিদ্রাভাব 
ত্যাগ কবিতে হইয়াছে । কিন্তু তৎদঙ্গে আমর! সনাতন আদর্শ হইতে ত্রষ্ট হইয়া 





শ্রাবণ ] মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য । ২০৯ 


পড়িয়াছে। আজ তা”ই হিন্দু আপনাব চিবস্তন আদশ হইতে চ্যুত হইয়া 
বিজাতীয় সত্যতার শ্রশ্বর্য্যোজ্জল বাজমূত্তির দিকে লুব্ধ নেত্রে চাহিতে আবস্ত 
করিয়াছে । কিন্তু এ আশা সফল হওয়া দ্বাশ! মাত্র । নদী যেমন পর্্বতশৃ্গ 
হইতে অবতবণ করিয়া অল্পে অল্পে আপনার পথ কবিয়া, অনুকূল স্থান নির্ণয় 
কবিয়া ধীবে ধীবে সাঁগবে আপিয়া পডে,_জাতীয় জীবনেব বিশেষত্ব ও তেমনি 
অল্পে অল্লে আপনাব উদ্দোম্তেব মন্ভুকুল ভাব, অত্যাম ও বীতি গ্রহণ কবিয়া 
এবং তাহাব প্রতিকূল আচাব, প্রথা ও আদর্শ পবিবজ্জন কবিয়া, ধীবে ধীবে 
আপনার পথ সম্থিব কবিযা লয় । নদীকে অন্ত খাতে প্রবাহিত করিতে 
"গুলে, বিস্তৃত বালুকাঁবাশিব মধ্যে যেমন তাহাঁব বিলুপ্ত হইয়া যাইবার 
আশঙ্কা, জাতীয় জীবনেব শ্রোতকে তাহাব চিবস্তন সার্নার পথ হইতে 
ফিবাইতে গেলেও, সেই আশঙ্কা । আমাদেব সনাতন পথে ইউবোপের 'ইশ্ব্য,* 
ইউরোপের বিলাস, ইউবোপেব ভোগ, আমাদেব না! ঘটিতে পারে ; কিস্ত্‌ 
ভাবতবর্ষেব শাস্তি, উদাবতা, প্রেম ও আনন্দ আমাদেব লাভ হইবেই । 

স্থতবাং আমাদেব পূর্ব পিতামহগণ যে সনাতন মার্গ অন্থসবণ কবিয়া, 
আপনাদেব জীবনকে ধন্ত ও কৃতার্থ কবিয়াছিলেন, ধাহারা ধন্ম্েব উজ্জ্বল দীপ্তি 
আপনাদের হৃদয়েব অভ্যন্তবে সুস্পষ্ট উপলব্ধি কবিম! ঘোষণ। কবিয়াছিলেন যে 
সেই পর ব্রহ্ম আধ্যদের সর্বাপেক্ষা প্রিষতম বস্তু "তিনি পুত্র হইতে 
শ্রেয়ঃ, বি হইতেও শ্রেয়ঃ_-অতএব যিনি সর্বাপেক্ষা অস্তরতম, সেই প্রিয়তম 
পরমাম্মাকে উপলব্ধি কিয়! জীবনকে কৃতকৃত্য কবিতে হইবে !” ভাবতবর্ষীয়- 
দিগেব নিকট ইহাই সর্বাপেক্ষা লোভনীয় বস্ত। তাহাঁবা বিলানোপকরণ, 
দ্রবা-সম্ভাব, বিস্ভা, অর্থ, খ্যাতি প্রার্থনা কবেন না। তাহাদেব একমাত্র 
প্রার্থয়িতব্য বস্তু,-_ 





* ইউবোপের সভ্যতা বা মুত্তি ভোগ-বহুল বলিয়। মনে হইলেও আমাদের বোধ হয় উহার 
মহন ভাব আমাদের ত্যাজ) নহে । ধন্ট অর্থে লীন ঘে বিশ্বজনীন ও অবয় শী ভাব (00761521 
0010 01৭10601105) তাহা আমবা ভুলিয়া! আছি বলিয়াই, এ ভাৰ &লি আমাদেব কনিষ্ঠ 

ভ্রাতা ইংরাজ সভযতাব ভিতব দিয] পুনরায় আমাদেব কাছে আসিতেছে । পং সং 
০, 
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“যদচ্চিমদ্যদইভ্যোহণু চ, যর্মিক্লাক! নিহিতা লোকিনশ্চ। 
তদেহদক্ষরং ব্রন্গ স প্রাণস্তহুবাজ্মনঃ তদ্দেতং সত্যং তদমৃত্বং। 

ধিনি দীপ্তি-শালী, যিনি অণু হইতেও অণু, এবং ধাহাতে লোকসমূহ ও 
লোকবাদী সমূহ অবস্থিত রহিগ্নাছে, তিনি এই অক্ষব ব্রহ্ম, তিনিই প্রাণ এবং 
তিনিই বাক্য মন; তিনি সত্য, তিনি অমৃত+। ত্বাহাবা জানিতেন “নহাঞ্চবৈঃ 
প্রাপ্যতে হি ঞ্রবং তত, _অগ্রবেব দ্বারা সে করব পদার্থকে পাওয়া যায় না। 

তাবতের সে একদিন গিয়াছে, যখন সে জোবপুর্ধবক বলিতে পারিত 
“বহুল উপকরণ লইয়া কি করিব, ষদি অমুতকে লাভ কবিতে না পারি-_ 
েনাহং নমৃতদাাব তেনাহং কিম কুর্্যাম্ঠ । আজ কাল ঘরে, বাহিরে ও মনে, 
গিপুর দাসত্ব .কবিতেছি। পুর্ণ তম আচাধ্যগণ প্রন্ধকে হস্তামলকের ন্যায় আয়ন্ত 
কবিয়াছিলেন এবং উচ্চ কে ঘোষ কবিয়াছিলেন যে “আমরা তাহাকে 
পাইয়াছি, আমবা তাহাকে জানিয়াছি”--“বেদাহফ্তেং পুরুষং মহাস্তম্চ। স 
কথা এখন ছুর্ভাগ্য আমরা আর বিশ্বাস পধ্যন্ত কবিতে পাবি না। 

এই তো আমাদের অবস্থা, এখন কথা এই, ষে মুমূর্য, তাহাকে মরিতে দেওয়া 
হইবে, না তাহাকে বাচাইবার চেষ্টা কবা যাইবে? যদি মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় হয়,_ 
তবে আমবা যে পথে আজ কাল চলিতেছি, তাহা বেশ প্রশস্ত ; এবং সরল 
ভাবেই উহ মৃত্যুর দিকে প্রসারিত হইয়াছে । কিন্তু শুনিয়াছি নাকি কাহারও 
কাহারও মত এই যে বোগীকে অনায়াসে অশ্রতিহত-গতিতে মৃত্যুব পানে যাইতে 
দেওয়া, তাহাকে বিনাঁশের পথে ঠেলিয়! দেওয়া উচিত নহে , তাহাকে বাচাইবাব 
জন্য সাহাধ্য করাই আবশ্তক । বিশেষতঃ ধাহার বাচিবার আবশ্বকতা আছে, 
তাহাকে বাচাইবার চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত ও পুণাপ্রদ । যাহারা শুধু মরিবার জন্যই 
বাচে, তাহাদের মৃত্যু হক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্ত যাহারা! অমৃত 

লাভের জন্য একদিন মরণ পর্য্যস্তও পণ করিয়াছিল, পরহিতার্থে সর্বস্ব-ত্যাগ, 

করিতেও কুঠী অনুভব করিত না- যাহারা একদিন অমৃতের অন্ুসন্ধানে 


ধন-জন-পুত্র-পবিবার অকাতবে বিসর্জন দিয়], শরাহত মৃগের হ্যায় আকুল 
বেদনাভবে হিমাপ্দ্রির শিখরে শিখবে, গুষাতে গুহাতে, হৃদয়ের গভীর মন্্মবেদন! 
আর্তন্বরে বিশ্বদেবতার চবণপ্রান্তে উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেই ভরঘ্বাজ, 
গোতম, কশ্তপ, শাগ্ডিল্য, বাতস্ত, গোত্রোডুতদিগকে অনায়াসে মৃত্যুর দিকে 
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অগালর হইতে দেওয়া উচিত নয় অন্ততঃ তাহাদিগকে উন্নত ও পবিত্র করিবাব 
চেষ্টা করিয়া দেখার আবশ্ঠকত!। আছে বলিয়! মনে হয় । 
এক্ষণে এই নিরানন্দের দিনে, উৎসাহ ও উদ্ভমেব একান্ত অভাবেব দিনে, 
আমাদের কর্তব্য কি, তাহা বিশেষ ভাবে ভাবিয়। দেখা! আবশ্তক। বাঁচাইবার 
চেষ্টাই যদি করিতে হয়, তবে মুমূষুবি শক্তি যাহাতে ক্ষয় না হয়, পবস্ত বদ্ধিত 
হয়, সেই দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবন্তাক হইবে। অক্ন যেমন স্থল শবীবকে 
পোষণ করে, ধর্মই তদ্রপ অধ্যাম্ম জীবনকে পোষণ করিয়া থাকে । ধর্মই 
জগতেব প্রতিষ্ঠঠ অর্থাৎ আশ্রয়, এবং “ধর্মেণ পাপং অপন্ু্রতি”_ ধর্মেই পাপ 
ধ্বংস করে। সুতবাং ভারতবর্ষধকে বাচাইতে হইলেও তাহাকে ধন্মরূপ পথা 
প্রদান করিয়া, তাহার শক্তি রক্ষা কবিতে হইবে, এবং তাহাব পাপরূপ জবার 
ধ্বংস সাধন কবিতে হইবে । 
ধন্মই ভাবতবর্ষেব ভেষজ ও পথ্য। ক্ষুদ্র শিশু যেমন জননীকে পূর্ণ 
নির্ভয়েব সহিত জড়াইয়া ধরে, তদ্রপ ভারতবর্ষেব প্রাচীন খষিগণ ক্ষুদ্র শিশুর 
জননীকে জড়াইয়া ধবাব মত্ত, ধর্মকে তাহাব সর্বাপেক্ষা প্রিয় বন্ত জানে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তীহাদ্দেরই ধণ্ধের বলে ভারতবর্ষ এখনও এত প্রতিকূল 
ঘটনাব মধ্যে পড়িয়াও আপনাব বিশেষত্বকে আংশিক পরিমাণে রক্ষা করিতে 
সমর্থ হইয়াছে! নচেৎ অতীত ইতিহাস অন্বেষণ করিলে জানিতে পারা যায়, 
এই পৃথিবী-তলে কত শত প্রাচীন জাতি, কত শত প্রভাব সম্পন্ন সাম্রাজ্য, কত 
বিশ্ব-বিজয়ী সমাট এক সময় অভয় লাভ কবিয়া,__আবার অভীতেব অস্তবালে 
অদৃশ্ঠ হইয়া গিয়াছে'-_ কিন্তু এই যে স্থপ্রাচীন জাতিটি কোন্‌ অতীতেব মেঘহীন, 
শুভ্র কিবণ-লাঞ্চিত, অশ্বব-তলে একদিন জাগ্রত হইয়া! সবিন্ময়ে জগৎ প্রসবিতাব 
বরণীয় ভর্গকে প্রণাম কবিয়াছিল,_-আব আজ এই কত শত যুগ বহিয়া গিয়াছে, 
ইছাদেব উপর দিম্া কত দুর্য্যোগ কত ছুর্দিন চলিয়া! গিয়!ছে,_তথাপি এমন 
কোন একটি যুগই তিরোহিত হয় নাই, যাহা তাহাদের কোন না! কোন স্থানীয় 
ঘউনার বিজয়-বৈজ্য়ত্ত্রীকে বক্ষে বহন না করিয়া অতীত গর্ভে বিলীন হইয়াছে । 
দৃষ্টিপাত করিয়া সাশ্রনেত্রে মরণের অন্ত শুধু অপেক্ষা করিয়! থাকিবে,_-একথা 
স্মরণ করিতে কাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া না যায়? তাই বলিতেছি এ জাতি 
বাঁচিয়৷ থাকিলে সমগ্র জগতের লাত আছে। স্থতরাং স্বেচ্ছায় মরণকে যেন আমরা 


২১২ পন্থা । [ নবপর্ধায়, ১৩২০ 


ডাকিয়া না আনি, স্বহস্ত-খোদিত সলিলের মধ্যে মেন অ মাদ্দিগঞ্চে ডুবিয়া মবিতে 
না হয়। কিন্তু খুব সাবধানে, খুব সতর্কতার সহত আমাদিগকে পিতৃ-পিতামহু- 
সোবত প্রাচীন পথে, আপনা গৃহে ফিবিতে হইবে । এস পথ বড় বন্ধুর, অতান্ত 
হূর্গম ও বিকট,-_হটকা।রতা কবিয়া আমরা যেন আত্ম-বিনাশ না করি। 

পূর্্বকালে ধষিদিগেব কাম্যবস্ত সমূহে মধো পুত্রলাভ একটি বিশেষ অভীষ্ট 
বস্ত ছিল। বিদ্বান ও ধার্মিক পুন্রলাভের জন কত না তীব্র তপস্তা পর্য্যস্ত 
করিতেন , তাহাব! পিতৃপুকরুষদিগের নিকটে প্রার্থনা কবিতেন,-- 


দাতাবো নোহভিবদ্ধস্তা" বেদাঃ সম্ততিবেব চ। 
শরন্ধী চ নে মাভ্যগমদ্ছুদেয়ঞ্জ নোহস্ত্িতি |” 


“হে পিতৃগণ। আমাদেব কুলে যেন দাত! লোকেব সংখ্যা বৃদ্ধি হয়; অধায়ন 
অর্ধাপনা ও যাগাঁদিব অনুষ্ঠান দ্বাবা বেদ শাস্ত্রে যেন সম্যক আলোছন! হয, 
আমাদের পুত্র পৌত্রাদি বংশপবম্পর! যেন চিরকাল বিস্তৃত থাকে, বেদেব উপর 
অটল শ্রদ্ধা যেন আমাদিগেব কুল হইতে তিরোহিত না হয় এবং দান করিবাব 
জন্য দেয় দ্রব্যেবও যেন কথন অস্ছ্াব না হয়।: 

বর্তমান ঘৃগে মানবের সহিত.খষিদিগেব প্রভেদ এই যে, তাহারা যখন কামা- 
বস্ত প্রার্থনা করিতেছন-__তাহাব মধ্যেও তাহারা জগতের মঙ্গল ভাবনা_বস্ৃত_ 
হইতে পারেন নাই। শুদ্ধ আপনাব কথা ভাবিগ্না, তাহাবা নিশ্চিন্ত হইতে পাবেন 
না। সমস্ত বিধাটেব সহিত যে তাহাদেব কত নিগুড সংযোগ, এ কথা পৃথিবীর 
আব কেহ উপলব্ধি করিয়াছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু সব্বাচ্চ পার্থন। তাভাদেব 
এই ছিল যে-_“মাহং ব্রহ্ম নিবাকুরধ্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিবাকবোদ্‌” “আমি 
ব্রন্ষকে অন্বীকাব কবিব না, এবং ব্রহ্ধও যেন আমাকে অন্বীকাব না 
কবেন।” মর এখন নিজেব কথাই এত বড় হইয়াছে, যে জগতের মঙ্গলের 
কথা দূরে থাক, নিতান্ত প্রতিবেশীৰ কথাও 'আমাদেব অস্তঃকবণে স্থান পায় না। 
ইহ! অত্যন্ত মোহাচ্ছনরন অনাধ্য-সুলভ চিত্তের ল্ক্ষণ। |কন্ত আমাদের চিত্তেব 
অবস্থা এইরূপই ধ।ডাইয়াছে, তাহ! আব অস্বীকার কবিবার উপায় নাই। পুর্বে 
বলিত “কোহর্থ; পুত্রেণ জাতেন যো! ন বিশ্গান্‌ ন ধার্মিকঃ,--এখন সে কথা আব 
নাই। ছেলেপিলের যথার্থ ধার্মিক হইল কি না, বা সংযত হুইল ক না, এগন্য 
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আমাদের বিশেষ কোন ব্যাকুলতা নাই; অর্থোপাজ্জন কবিতে পারিলেই আর 
আমাদের কোন অভিযোগই থাকে না। এই যে অর্থেব কুম্ত উৎকট লালসা, ইহা 
ভারতবর্ষীয় সভ্যতা অন্থমোদিত নছে। 

আমরা যখন সংসাব করি, তখন সংলাবকেই প্রাণপণে জড়াইয়া ধরি; 
সংসাবেব অতীত কাহাবও কথা সুস্পষ্ট ভাবে ধাএণাই হয় না। কিন্তু প্রাচীন- 
কালে ত্াহাদেব সংসারেব সমস্ত কম্মই ভগবানকে কেন্দ্র কবিয়া অনুষ্ঠিত 
হইত ) সুতবাঁং সংসাঁব কোন দিনই তাহ।দেব স্বঙ্ধে ভব কবিতে পারিত ন। 
তাহার! বলিতেন,_-যিৎকবোমি জগন্মাতত্তদেব তব পৃজনং 1” 

সমস্ত জীবন-যাত্রাব মধ, সমস্ত আচার অনুষ্টঠনেব মধ্যে ধন্মকে তাহাবা 
প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পাইতেন, এবং উহাকে জীবস্তরূপে ভাবিতে পাবিতেন 
বলিয়াই শোকে, ছুঃখে, লাভে, অলাতে, জীবনে, মবণে তাহাদেব চিত্তের শাস্তির 
কথন অভাব হইত না! এখন আমবা প্রাণের সহিত ধর্ম পালন কবি না, 
লোক-দেখানো কতকগুলি বাগ্থান্ুষ্ঠানই এখন ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছে, 
তা"ই চিত্তেও শান্তি পাই না ,-_ প্রাণেও আরাম পাই না। কতকগুলি শুফ অর্থ- 
হীন নিয়ম-প্রত্িপালনই ধর্ম নহে। যাহা বব সহিত একের এবং একেব 
সহিত বছুখ উষ্য স্থাপন কবে, যাহা পান্তেব সহিত অনস্তের এবং মৃত্যুর সহিত 
অমৃ:তব মিলন কবার়, তাহাই ধন্মশব্ববাচ্য। এই এ্রক্যেব ভাবটিকে ই--এই 
মিলনের মাধু কেই আমাদেব গন্তব্য পথেব দিক্‌-দশন করিয়! লইতে হইবে। 
বেখানে দেখিব এই ভাবেব অভাব হইতেছে, বুঝিতে হইবে সেইখানেই ধর্মের 
নামে অধন্ম প্রশ্রর লাভ কবিতেছে । আজকাল আমাদের আচারে, ব্যবহথাবে, 
ও অনুষ্ঠানে এই অধর্ম্বেব প্রবল আক্রমণ দেখা যাইতেছে । 

থাধিবা সংসাবের অগম্য জীবকে অসংখ্যভাবে দেখিতেন না ,-- তাহারা 
সমগ্র সংসারটিকে একটি বৃহৎ শবীবেব মত ভাবিতেন। এই স্ুবৃহৎ সংসাব 
দেহটির মধ্যে, কেহ বা শিব, কেহ বা বাহু, কেহ ব' গাত্র, কেহ বাপদ ইত্যাদি 
নানাস্থান, স্ব স্ব অধিকাৰ মত অ ধকাং করিয়া আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্তাদি 
তাহারই বাহিক অভিব্যক্তি । তীহাবা স্বার্থপববশ হইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্তিয় বৈশ্ঠ 
শূদ্রাদিকে কর্মক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছেন, এন্ধপ মনে করিবাব 
কোন কারণ বিদ্যমান আছে বলিয়। মনে হয় না। কেবল জীবন্যাত্রা প্রণালীকে 
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সহজ করিবাব জন্য, বহিমুখী বৃত্তিকে আত্মাভিমুখ করিবার জন্ত, আধ্যাত্মিক 
জীবন লাভে সকলকে অধিকাবান্বূপ সুযোগ ও সুবিধা দিবার জন্যই তাহাদের 
এই ব্যবস্থা । ইহা তাহাদের অসাধারণ সুক্ম-দৃষ্টিরই পরিচন্প প্রদান করে। যদি 
স্বার্থ থাকিত, তবে জনসাধাবণ এত সাগ্রহে এব্যবস্থাকে গ্রহণ করিত না 
তাহা নিশ্চিত। (ক্রমশঃ) 


আহবান । 


তুমি ডাকিয়াছ, তাই আসিয়াছি; 
তুমি নেবে পুজা, তাই বসে আছি। 
ভূমি গাবে গান, তাই শুনিবাবে, 
ধুলা মল! লয়ে এসেছি ছটিয়ে । 
তোমাব পূজ।র, অর্থ্য-মালি কা, 
তোমাব অ!সনে, দীপ্ত দীপিক1। 
তোমার হাতেব, আশীষ কণিকা, 
অক্ৃপণ কবে বিলাবে সবে , 
তাই গো তপনে, কবিয়াছি বাঁণী, 
তাই গে! পবনে, শুনা"য়ছি ধ্বনি, 
পবমাণু সনে বিশ্বে ডাকিয়া,_ 
রুদ্ধ উচ্ছাঁসে এসেছি ছু্িয়!॥ 
তোমাব আসনে, তুমিই বলিবে, 
তোমাব গগনে, তুমিই হাসিবে ; 
তোমার আলোকে, গৃহ ভবে দিবে, 
অমাব আধার দুরে সবে যাবে। 
আবেগের ভবে, হ'য়ে ভরপুর, 
ঘুবিয়াছি কত বাব, কত দুর , 


আলাময় হছদে, এসেছি ছুটিয়া , 
হৃদয় চাঞ্চল্য কবিবাবে স্থিব। 

চিব জনমেব্, পুজা দিতে মোব, 
স্ফীত নয়নের, মুছাইতে লোব; 
যাচিয়া আপনি, এসেছ শুনিয়া, 
প্রগাচ আবেগে ভেসে গেছে হিয়া। 
শত জনমেব, বিবহ বেদন, 

শত জ্বালাময়, অশনি দহন ; 
পলকে স্সিদ্ধ, চরণ পবশে 
মুছাইবে বলি দীভায়েছি পাশে ॥ 
পূজা বাখি, নাহি চাহি আলিঙ্গন, 
নাহি চাহি তব অগাধ মিলন; 
চাহি মাত্র স্থখ, করিতে পূজন )- 
শীর্ণ হৃদয় করি বিসর্জন । 
ভগ্র-প্রাঙ্গণে, লালায়িত প্রাণে, 
আবেশ-কম্পিত, কব পরশনে 7 
তুচ্ছ মালিক? পরাইব গলে ;-_- 
সাধ এ আমার করিব পুরণ ॥ 


আবণ ] 


তুমি আসিয়াছ, আব কাবে ভয়, 
তোমাব চরণ, দিয়েছে অভয়) 
তোমাব নামেব বিজয় ডঙ্ক! ; _ 
পরাণেব বেথু শিখেছে আজ । 
যাও, কাল ! যাও আপনাব মনে, 
বয়ে যাও তব অনন্ত গহনে 
আমাব দেবতা আমাৰ কুটাবে, - 
আমি তাবে আজ পুজিব আদবে। 
আমার দেবতা আসিয়াছে আজি, 
হৃদয়-আসনে বসিরাছে সাজি ; 
নাহি চাহি দান;না আছে বাসনা; 
পূজিব চরণ এ শুধু কামনা । 
সাঙ্গ হ'লে পুজা, যেথা লয়ে যাবে, 
যে পথ দেবতা! দেখাইয়া দিবে ; 
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সে যদি গো হয় শশান-চুললী ১ 
অস্থি চশ্ হীন, মবণ পল্লী,__ 
হিংসাব ঘোব আরক্ত-নয়ন, 

অথবা অশনি-কুপে নিমগন,_- 
দাঁডাক সেথায হাসি মুখ লঃয়ে, 
প্রকৃতিব বাণী গান গেয়ে গেয়ে; 
সাবা নিশি জাগি তুধিবে শ্রবণ ,-- 
দেবতাব পায়ে বহিবে জীবন । 
ভয় কি আমার, পাপের পৰশে, 
সে পবশ যাবে, দেবতার পাশে 
অগাধ বোধেতে, ভবা রবে প্রাণ $-- 
হৃদয়ে জাগিবে তীাহাবি গান ॥ 


শ্ীনবেশ ভূষণ দত্ত । 


কামায় কামপতয়ে । 
( পুর্ব প্রকাশিতের পৰ) 


আজ কৈশোব জীবনেব সীমান্তে উপনীত। নবাগত যৌবন-বসন্থের উষ্ণ 
নিশ্বাসে হৃদয় উৎফুল্ল; জগতের যাহ! কিছু আমাব সম্মুখীন, তাহাব সকলই 
অভিনব আনন্দচ্ছটায় উজ্জ্বল দেখাইতেছে। আমাৰ অতীত জীবনের দিন 
কয়টা, শিশিরে কুজ্মাটিকাময় অদ্ধকার-আবরণেব অন্তরালে থাকিয়া একটা 
দ্ূরগত অতীতের স্বৃতিমাত্র জাগাইয়া দিতেছে । আমি বুঝিতে পারিতেছি না, 
কেমন কবিয়া এই কুহেলিকাময় অতীত-দেশ অতিক্রম কবিলাম! এতদিন এই 
মধুরতাঁ কোথায় ছিল? অদূরে চক্রবাল-সীম৷ ভেদ করিয়া! ভবিষ্যতের শুত্র- 
রজত-কিরণআ্রাবী উত্ত্ গিবিশ্রেণী শোভা! পাইতেছে। সম্মুখে বহু বর্ণ বিভূষিত, 
কুম্থমদাম স্থশোভিত, আনন্দময়, মধুর কোকিল-কুজন-মুখরিত, শ্ঠাম-শব্যাকীর্ণ 


কাম] 
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বিস্তীর্ণ কন্পক্ষেত্র। ইহাব প্রত্যেকেই আজ কি মধুব সবে আমাকে আহ্বান 
কবিতেছে। আহা, ইহারা আমাৰ কত আপন ।! আমাবই সুখে তরে, 
আমাবষ্ট তৃপ্তিব জন্ত-_ইহাবা ব্যাকুল, সকলেই, যাহাব ঘাহা! শ্রেষ্ট _ যাহা মধুর, 
তাহাবই ববণডাল' সাজাইয়া আমাকে উপহাব দিতে সমাগত । এ প্রকৃতি 
স্টীবোদবাধুব হমধুৰ স্ববে গাহিতেছে -_ 
“এসেছি তোমাবে বধু দিতে উপশাব। 
তুমি সকলে বধু, তুমি সকলেব বধু, সকল হিযাঁব তুমি সাব, 
ধব হে, প্রিয় হে, ধব হে--সখা হে, ধব হে_ ধব উপহার 1৮ 
আকুল-ছদয়ে প্রকৃতিকে সম্ভাষণ কবিলাম “আমি ক্ষুদ্র, আমি তুচ্ছ, অতি 
ন্গণা | দেবি । তোম!ব এত স্নেহ, এত আদব,_ আমি ৩; একত্রে গ্রহণ কবিতে 
পারিতেছি না), তোমাব “সর্ধব'কবপে আমাক বিহ্বল কবিও না। এক এক 
কবিস্না তোমাব স্নেহ-উপহারগুলি দেও , আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব।” প্রশান্ত 
প্রকৃতি নীববে হান্ কবিলেন, কিছুই বলিলেন না। সে হাসিব অর্থ তখন 
বুঝিলাম না। প্ররুতি-দেবী “ব5” কায্যে, বি” রূপে, “বহু” ভাবে, তাহাব" 
শব্-স্পশ বূপ-রস-গন্ধাদিব সম্ছাখ সমৃহেব আববণ উন্মোচিত কবিয়া দিলেন । 
আহা, তাহার প্রত্যেকটাই কি অগাধ-রস ভাগাব , কাহাকে প্রধান বলি।! 
“একি দেবি! তোমাৰ এই বস-ভা গাঁবে তৃপ্তি কোথা ? আমি যতই তৃপ্তির 
আশায় অগ্রনব হইতেছি, ততই যে অভিনব আকাজ্জার 'প্রবল তবঙ্গীভিঘাতে 
কি জানি কোথায় সবিয়া ধাইতেছি ,_- 
“কোন সুদৃব দেশে, কি জানি যেতেছি ভেসে, 
ধু-ধৃ, কবে ছুই পাশে, বিজন বেলা”-- 
তোমাব স্ুখেব ভোগ এত ক্ষণিক কেন? ক্ষণিক ভোগেব লালসা ছাঁডিতে 
পারিতেছি নাত? তোমাব এই স্ুথমম তবঙ্গ-শিবে নাঁচাইতে নাচাইতে 
আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ ? নিত্য নৃতন ভোগেব স্ষুধা জাগিয়! উাঠতেছে, 
এই ক্ষুধাঁব ত, শাস্তি নাই,_অবসান নাই ।। তোমাব এই অতৃপ্তি-বিজ্‌স্তিত 
মধুর সঙ্গঈঈতের ভাষা কি ?--বহস্ত কি ?” 
প্রকৃতি নীববে হাসিল । সে হাসিব অর্থ বুঝিলাম না। আবাব পিছনেব 
দিকে ফিবিয়া চাহিলাম , দেখিলাম,_ সকল “অতীত”, বেড়িয়া একখানি স্বচ্ছ 
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কুঙ্েণিকাময় আববণ আস্তীর্ণ হইয়া বহিয়্াছে। সেই আববণের অস্তবালে 
সকলই প্রহেলিকাময়, _ত্রাস্তিময় বোধ হইতে লাগিল । মনে করিলাম,_-আমি 
এতকাঁজ কি অসাব স্বপ্নে নিমগ্ন বঠিয়াছিলাম্‌ ; 
[ ১1০1) 110 01607 0001110৮197 1)62110% ) 
] 2৮০1৮ 9110. 10111701072 116 15 ৭9৮) 
ঘুমাষে ঘুমায় দেখিন্থু স্বপন এ জীবন শুধু সৌন্দধ্যেব খেলা । 
জাগিয়া উঠিয়। দেখিস্থু সম্মুখে, সংসাব কঠিন বর্তব্য মেলা । 

বুঝিলাম, আমাৰ কবণীয় অনেক আছে ,-_বহু কর্তব্য আমাব জন্য অপেক্ষা 
করিতেছে । অ বাণ সম্মুখে চাহিঘা দেখিলাম ) সুদূব ভবিষাৎ সেই সমান দুবেই 
বহিয়াছে , কিন্তু তাহাব সেই রজতচ্ছট! তবল অন্ধকাবে আবৃত হইয়া গিয়াছে, 
“বর্তমান, ক্ষেত্র শোভাহীন ককশতা ধাবণ কবিয়াছে। কিন্ত আশাব আশ্বাপ- 
বাণী, বাসনাৰ আকর্ষণ গীত সেই একই প্রকাঁব বহিয়াছে। কামবপ প্রদেশের 
অজ্ঞাত জীবেব গুঞ্জন-ধ্বন অনিশি সমভাবেই চলিযাছে ।* ধন মান, যশ, 
সম্ত্রন ও ধন্মেব লোভে জগতেব বিকদ্ধে অভিযান কবিলাম। হায়। যাহাঁকেই 
মামার “আমি'ব তৃপ্তির আণায় “আমাবঝ বলিয়া আলিঙ্গন কবি, অমনি সে 
বিছ্াতচ্ছটাব শ্ায অতি হ্গণভঙ্গুব, একটু মাত্র স্খেব আলো ঝলসিয়া তখনই 
নিবরা যায়। 'সর্বনাশি প্রকৃতি! ভোমাব ভাগাঁবে কি গ্থায়ী কিছুই নাই! 
তবে “সব্ধভাবে* প্রয়োজিত কব কেন ” আবাব--প্রকৃতিব সেই হাসি। এই 
হাদি আজ অতি মধুব ও কোমল বোধ হইল । মনে হইল তবে কি এতদিন 
প্রকৃতিধ ইঙ্গিত বুঝিতে পাবি নাই । -প্ররতি এই অতৃপ্তিব ভাষায়, ক্ষণভঙ্কুবতাব 
অস্ত্রপি সঙ্কেতে কি দেখাইতেছে ? এই কামপূর্ণ আকর্ষণ কোন্‌ দিকে আকর্ষণ 
কবিতেছে? এই আকর্ধণেব মাধাব কোথায়? তবে কি এই আকর্ষণেব গতি 
বুঝিতে পারি নাই ! ভাঁবিতে ভাবিতে জদয়-বেগ শ্থ হইয়া আসিল। তখন 
দেখিলাম জগৎ এক মহ! আকর্ষণেব লীলাভূমি * এখানে মহতে মহতে, অণুতে 
অণুতে, বডতে ছে'টিতে এক আকুল আকর্ষণ ও আলিঙ্গন । ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, মহৎ 
হইতেও মন্ছৎ, কেই কাহাকে ত্যাগ কবিতে চাহে না । সকলেই সকলকে 
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* কাঁমাথ্য। পাহাডে এক প্রকার গুগল ধ্বনি অহরহঃ । ধ্বনিত হইযা থাকে। তত্রত্য 
অধিব।সীবা! এ শব্দকে “ঘুনথুনিযা" পোকা শব্দ বলিয়! অভিহিত কবে। 
গু 
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কি এক মহান আকর্ষণে আপনার কবিয়া রাখিতে ব্যাকুল। কিন্তু হায় এই 
আকর্ষণ অনস্তকাঁলবণপী হইলেও আকর্ষক ও আকৃষ্টেব মিলন হইতে না হইতেই, 
উভয়ের একটা বা! উভয়ের বিশিষ্টত1 কোথায় কি হইয়া যাইতেছে । নাম 
ও রূপের খেলায় নাম-রূপ পবিবন্তিত হইন্েছে , কিন্তু আকর্ষণের ত” বিব!ম 
দেখি না। 

জড-জগৎ ছাড়িয়া জীব-ভগতের দিকে দৃষ্টি পতিত হইল। দেখিলাম, 
সেখানে আকর্ষণ আবে! প্রবল, আকো ঘনীভূত। ব্যাধেব বংশীধ্বনিতে কুরঙ্গ- 
যুথ, কবেণুকবম্পর্শে মত্ত মাতঙ্গ, জলম্তবহ্নিৰপে পতঙ্গ ও মধুগন্ধ-লুব্ধ ভ্রমবেব 
শ্ঠায় জগতের যাবতীয় জীব ইন্দ্রিয় মাত্রায় আকুল ও উন্মত্ত হইয়া, আপনাব বিশিষ্ট 
'আমির” অবশ্রস্তাবী বিনাণকে আলিঙ্গন কবিতেছে। আব মানব জগতেব 
শ্রে্ঠতাভিমানী জীব -শব্ব-ম্পর্ণ-বপ রপ-গন্ধাদিব আকর্ষণে। সমারুষ্ট ভইয়। 
আপনার বিশিষ্টতাকে নিবস্তব 'এই ইন্দরিষাগ্রিতে দদ্ধীভূত কবিতেছে । মানুষেব কি 
কেবল এই কয়টিই আকর্ষণের স্থান । ইহ1 ভিন্ন আবে! কতকগুলি,_-যশ, মান, 
ধর্ম আদি অগ্নিকুণ্ড আছে , ভাসিতে হাসিতে জগতেব শ্রেষ্ট ক্রীব তাহাতে ঝম্প 
প্রদান করত দগ্ধ হইতছে, ও পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইয়াও তাভাতেই ঝাপাইয়া 
পভিতে বাগ্র। হাম মানব, এই কি তোমাব বিদ্তা। বুদ্ধিব অভিমান '! জানিয়া 
শুনিয়াও এ আগুনে দগ্ধ হইতেছ কেন? ভাবিলাম, হায় বিগ্য!-বুদ্ধিতে জগতেব 
অ্রেষ্টজীব মানব কি এতই নির্বোধ মুর্খ, যে এই দারুণ ছুঃখের হাত হ£তে 
নিস্তার পাইবাব চেষ্টাও কবিতেছে না । তখন্‌ অশবীবী বাণীর শ্ঞায় মহামন্তরে-- 


“ঈশ্ববঃ সর্বভূতানাং ছর্দেশেহজ্জুন তিষ্ঠতি । 
নাময়ন্‌ সর্ব ভানি ঘন্ত্রাবটাঁনি ঈীক্ষদী ॥৮. 


এই বাক্য জদয়েব কন্দবে কন্দরে ধ্বনিত হুইতে লাগিল। তবে এই কি 
মায়া। এই কি মায়াব আকর্ষণ ।। নিতান্ত বিহ্বল ও বিভ্রান্ত চিত্তে একান্ত 
অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। ভখন কি এক দিব্যোন্মাদ ক, মধুময়, স্পন্দনে হৃদয় 
স্পন্দিত হইতে লাগিল। ক্রমে সেই স্পন্দন মধুব ও মধুবতর বংশীব নিক্ণে 
পবিণত হইল! সেই সঙ্গীত-লহবী হইতেও মধুরতর একখানি মন-প্রাণহব 
সঙ্গীতের মত মুর্তি ফুটিয়া উঠিল | আহা,_- 
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“জগতের সব শোভা করি স্মাহাবে, 
কোন বসজ্ঞ বিধি গঠেছে উরে !» 


(বিধি ) বিবল করিয়ে সার, নব-নবনীত সাব 
নিয়ে এ সৌন্দর্য্য সার মানসে কি গঠে ছিল 1” (কৃষ্ণকমল) 
( তাঁব ) ঢল ঢল কাচা অঙ্গেব লাবনী, অবনী বৃহিয়। যায়। 


ঈষৎ হাসিব তবঙ্গ হিল্লোলে, ম্ধন মৃবছ] পায্প ॥ ( গোবিন্দ দাস) 
দেখিণাম, বুঝিলাম জগতেব যাবতীয় আকর্ষণ উহাবই পদসূলে পরিসমাপ্ত 
হইযাছে। হলাদিনী তীহার শক্তি, কাম তাহার বীজ, শ্রী নন্দ- 
নন্দন স্বযণ দেবতা | ত্াহাব আনন্দ-মন্দাকিনী ধাবা কত কোটা বিশ্ব 


প্রাবিত কবিয়া,__-পবিত্র করিয়া, দ্রব কবিয়া, কোন অসীমে লুকাইল; আবাখ 
কোন অঙ্ঞাতেব মর্মস্থল ভেদ কবিয়া, আবাব সেই পদতলে আসিয়া আশ্রয় 
লইল। এই গতিব বিবাম নাই-বিশ্রাম নাই । এই আনন্দময় আকর্ষণ, 
প্রবাহ বা টান অন্তর্ম্খী ও বহিন্ুথী ভাবে রম ও কাম নামে অভিহিত । 
ব্-জাগবণব ব্রাহ্গ-মুহুর্থে প্রজাপতি দক্ষেব অশিব-যজ্ঞে ভব-ভামিনী যথন 
শঙ্গব-বিদ্বেধী পিতাব গাঠত-দেহ বজ্জন করিয়া! গিবিবাজ-তনয়া-ন্দপ দেহ 
ধারণ কবত, প্বিগৃহীত-কাষায়-বাস' ব্রত-পবায়ণা, বীবাশোপবিষ্গা হইয়া ধ্যান- 
ভিমিত দেবাদিদেব মহেশ্ববেব পরিচর্যায় নিবতা ১২ যখন ভাঁবকানুব (১5৮৪) 
[18) পবাক্রান্ত হইয়া ভেদান্সক আন্ুবিক ভাবেব বিকীবণে বিশ্ব প্লাবিত ও 
সন্বস্ত করিয়া তুলিল,_যখন আব মঙ্গলময়ের সমাধি ভঙ্গ ব্াতিবেকে বিশ্বেব মঙ্গল 
সাধিত হয় না,_-তথন বিশ্বগ্রতি শঙ্কব সমাধি ভঙ্গে সম্মুখে মু্তিমান কন্দর্পকে 
দেখিতে পাইলেন । কাম তখন ত' শবীবী বপে বর্তমান। জীব 'সর্ব্"- 
তাবে কামেব আকর্ষণ না পাইয়া,--'পর্ব্+ বিমুখী অস্ুর-শক্তিব নিকট বিধ্বস্ত । 
কাম জ্ঞান তখন 'সর্বঃভাবে খেলিতে ছিল ল।) শিশু জীব আকর্ষণ ন৷ পাইয়া 
উন্নত হইতে পাবিতেছিল ন|। তাই মঙ্গল আলয় মহাদেব সমাধি ভ'ঙ্গ মূর্তিমান্‌ 
কামকে দেখিতে পাইয়া, স্বীয় নয়ন-বহ্নিতে কন্দর্প দেহ ধ্বংস কবত তাহাকে 


'অনঙ্গ' কবিয়া দিলেন। দেবাদিদেবের প্রসাদ কাম, -“অনঙ্গ? (1০077701655) 
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হইলেন। “ভবতু কামত্বনঙ্গ মত্প্রসাদ।ৎ স্ুলৌচনে”” *। ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধিও 
অহঙ্কারাদি বিশিষ্টেব সকল স্তবে কামদেব খেলা করিতে লাগিলেন । বিশিষ্ট 
জীব, “সর্ব'ভাবে “পর'পুকষেব আকর্ষণ অনুভব কবিতে পাবিয়া, বছুত্বেব মধ্যে 
সেই আকর্ষক-তন্বেৰ অন্বেষণ কবিতে হাঁগিল। দে ইন্দ্রিয় মন ও বৃদ্ধিব মধো, 
কামেব এই আকষণে “সর্ধ-কাম” হইল, হাহাব ভেদবুদ্ধি প্রশমিত হইতে 
লাগিল। সর্বান্মিক বুদ্ধিতে বিজ্ঞানেব উৎপত্তি হইল, বিজ্ঞানেব সাহায্যে 
'পব” আমিব আভাস দেখা গেল । পবে পরপুরুষাভিসাবিকাব সমীপে সেই পর 
পুরুষেব, আম্মা হইতে সঞ্জাত প্রায় বা প্রেম পর 1 1971506€1)%5110) ভাবে 
আকর্ষণ কবিয়! জীবকে -_“সব্ব+-ত্যাগিনী অভিসাবিকাকে, নিউ ত-নিকুঞ্জে শয়ন 
খষ্টাঙ্গে উপস্থাপিত কবিল। শ্রভগবানেন এই অন্তরঙ্গ কেলী মন্মসঠচবীগণেব্ও 
অবিদিত। শ্রভগবানেধ একই আনন্দমঘ আকর্ষণ বহিম্মুথী ও অন্তম্ধী ভাবে, 
আনন্দ প্রবাহরূপে নিবস্তব প্রবাহিত, কেবল আম্মাভিমুখী ও 'সব্বা'ভিমুখী, এই 
নামের প্রভেদ মাত্র। এই আকর্ষণই বধিমুখীভাবে কাম পে জীবকে সর্বময়বূপে 
প্রকাশ কবে। সর্বময় ভাবে, ছোট “আমি' পড়িষা গেলে, অহংবাবেব পব-_ 
“আমি” প্রকট হয়'। শুখন কাম “আমকে সর্বেব ও 'সর্ববকে আমিতে 
প্রদশন কবত, তাহাব অন্তে সর্ধকে ও পবিত্যাগ কবাইয়া, প্রেমৰপে এক পির 
পুরুধ” 'আম্মা” বা ভিগবানে” সমাক্রূপে পধ্যবপিত হর । বিশিষ্টতাব পাষাণ 
প্রাচীর উপ্নজ্ঘন পূর্বক “সর্ব*স্বূপেব বিস্তীর্ণ প্রান্তবেব অন্ত'-প্রদেশে, লহ্বী- 
লীলামঘ আম্ম-সমুদ্রে ঝাপ দিয়া পড় দেখি। দেখিতে পাইবে তুমি তীহাব 
প্রেমময়-অক্কে অধিবোহণ কবত চিব শান্তিতে নিমগ্ন বহিরাছ , তোমাৰ পাপ 
তাপ কিছুই নাই »-- 

“নর্ববধন্ধান্‌ পবিত্যজা মীমেকং শবণং ত্রজ ! 

অহং ত্বাং পর্ব পাপেভো! মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৮ 
বামেব নাম শুনিয়াই চমকিত হইও না। যে আকর্ষণ , _ 

“বিশিষ্ট আত্মেন্দ্িয় তৃপ্তি বাঞ্ছে, তাহে কহে কাম। 
( তাহাই ) যখন-__ “কৃষ্েব্ত্রিয় তৃপ্তি বাঞ্ছে তাবে কহে প্রেম । 
ভের্দাভিমুখী থে প্রবাহ কাম নামে প্রবাহিত, তাহাই সর্বস্বরূপেব ক্রীড়ার 


* সৌবপুবাণ পংসং। 
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অবসানে যখন শ্রীভগবানে শান্ত হয়, তাঁহাঁবই নাম প্রেম। যে আকর্ষণ “বহু'ভাবে 
বিক্ষিপ্ত আমি'কে কাম পথে লইয়া “সর্ষে” পরিসমাপ্ত কবে,+সেই আকর্ষণই 
কামপতিব পাদমূলে প্রেমৰূপে পধ্যবসিত হয়। কুকক্ষেত্র সমবেব চতুর্থ দিবসেব 
সংগ্রাম সময়ে ভীম্মদেব কৃত তক্ত যে বরঙ্গান্ত্র অপবাজ্ুখ পাণ্ডব বাহিনী ধ্বংস 
কবিতে কালানল উদগীবণ কবত, শৃন্তমার্গে পাণ্ড ব-সৈম্তাভিমুখে আগমন কবিতে- 
ছল, সেই শব,_-যখন ভক্তবংসল শ্রীকৃষ্ণ পাওঙড-বাহিনীকে সর্বববপে আচ্ছাদন 
কাঁবলেন-তাহাই তখন সব্বস্ববূপ ভগবানের বক্ষে বৈজয়স্তী 
মালাব শোভা ধাবণ করিল। যে অবিশিষ্টতারূপ অব্যক্ত সমুদ্র মন্থন সময়ে 
বিশ্বধধবংসী বিষানল উদশীবণ কবত প্রকাশিত হইল.-_-তাহাই যখন সব্বমঙ্গল- 
ময় শ্ক্রেব কণ্ঠগত হইল, তখন অপুর্ব নীণদ্যুতি নুগমদসাবসম শোভা 
পাইতে লাগিল | তা”, যাহা বিশিষ্ট ও বহুব নিকট অনর্থকব বলিয়া প্রতীয়মান 
হয়, তাহাই সব্বন্বরূপে শভগবানেব নিকট পবম শোভাব_ আম্পদ। 
নকল প্রকাব কামেবই,_-আনন্দে পবিসমার্ত । ক্ষুদ্রপবিসব বিশিষ্ট আমিব, 
বিশিষ্ট তাব মাত্রান্ছসাবে আনন্দেরও স্থারিত নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলতঃ যে এই 
আনন্দ প্রবাহে পতিত,._-ত হাব “আমিই” বা কোথায়! “তুমিই বা কোথায়! 
“ভবে সেই সে পবমানন্দ যে জন আনন্ময়ীবে জানে |” (বামকৃষ্ঃ ) 
মানস নয়নে হঠাৎ পলক পড়িল, আবাব বিশিষ্ট _ 'আমি' জংগিকা উঠিল। 
আমাৰ আব দেখ! হইল না। ভক্ত-কবি কৃষ্ণতকমলেব স্ুবে শ্রমতীব বোদন 
ধবনি মনে পড়িল -_ 
“আমি কি হেবিব গ্ভামবপ নিরুপম নয়ন ত' মম মনোমত নয়। 
বখন নয়নে ননন, মন সহ মন হতেছিল সম্মিলন, 
নয়ন পলক দিল এমন স্ুখেবই সময় 1, 
হায়! অবসিক বিধি ত* বিধিমত স্জন জানে না !! না হ'লে-_ 
'“যে দেখিবে কষ্ণানন তা'রে কোটানেত্র না দেয় কেন? 
যদি দিলে বা ছুটী নয়ন,__ 
তাতে কেন আবাব দিলে পক্ষ্ম-আচ্ছাদন ? 
দিলে পক্ষ তাহে না হইত ক্ষতি, 
যদি দি'ত আখিব উড়িতে শকতি; 
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তবে চকোবেবই মত সে লাবণ্যামৃত 

উড়ে উড়ে পান কবিত, 

আথিব পিপাসা মিটিত. হেন মনে লয়।” 
তথন বহিজ্জগতেব দিকে দৃষ্টি পডিল। বন্ধুব,__-প্রাণেব প্রাণ সর্বদ্বরূপেগ 
স্বপ্রময় পবশ কি তবে বাহিবেব জগতেও লাগিয়াছে ? আহা কি মধুব! কি 
সুন্দর! এই কি সেই জগত।1 এ যে দেখি সকলই মধুময় | এই যে,-- 

“অধুবাতা খতায়তে মধু ক্ষবস্তি সিন্দবঃ। মধু দ্ৌবস্থ নঃ পিতা, মধুমাননো 

বনস্পতিঃ, মধুমৎ পার্থিবং বজঃ, নধুনক্রমুতোশসে'2 | মধুমাংহস্ সুষ্যো মাঁধিবর্গীবো 
ভবন্ত নঃ ॥”” তথন মনে হইতে লাগিল,--“নাথ হে, সকলেরই মুলে তুমি আছ 
ব'লে মধুমধ এ সংসাব 1” তখন বুঝিতে পাবিলাম, জগতের এই আকর্ষণ-- 
এই কামের টান ত+ তাহাবই ; তিনিই ত' তীঙ্কাব নববন্ধ,বতী বংশীধ্বনিতে 
ত্াারই দিকে আকর্ষণ কবিতেছেন | কিন্তু আমি ছাব, ক্ষুদ-_তুচ্ছ “বিশিষ্টতার' 
মৌভে তীগাব দিকে ফিবিয়া চাভি না। ভে সর্বময় স্বামিন্, হে প্রাণেশ্বর ! 
কবে আমাব নয়ন ও দৃষ্টি (ভামাতেই পবিসমাপ্ত হইবে। কবে," 

তব স্ুখ-সম্মিলনে প্রাণ জুডাব, জদয়-স্বামি। 

(কৰে) বঙ্িব একান্তে প্রাণকান্ত লঘ তোমায় আমি । 
দায় ধবি পপ, বিপদ ঘুচাব হে 
আঁম সকলই ভূলিব কেবল হৃদয়ে জাঁগিবে তুমি” 
তথন জগদ্বস্তব আকর্ষণ অতিশয় শ্রথ হইয়া পডিল। জগতে যাবতীয় 

বন্ত 'সম-স্ববে তাহাকেই ইঙ্গিত কবিত লাগিল। (দেখিলাম, উলঙ্গিনী শ্তামা 
মাৰ বক্ষস্থজে দোডুলামান মুণ্ডগালা , আব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামচাদেব হাদষ- 
স্থিত বৌস্ভহাব একই শোভা ধাবণ কবিয়াছে। দর্ব-নাশী “বিশিষ্ট” বিহ'কে 
সংহনন কবত সামবেদরূপ এক মহাহুত্রে গ্রাথত কবিয়া স্বকীয় হৃদয়ে ধাঁধণ 
কবিয়া বহিয়াছে। বিশিষ্ট “বছ'ভাবেব গ্োতক মুণ্ডগুলিব বিভিন্ন আক্কৃতি ঃ 
কিন্তু মাল্য একই । আব শ্যামাদেব গলার মণিমালাব মণিসমূহ সংখ্যাতে 
বনু" হইলেও আকৃতি প্রকৃতিতে এক ১, এবং মাল্য স্বরূপেও এক । প্রভেদ 
ধর্তবয নহে; যে হেতু প্রত্যেক মণিই শ্তামর্টাদেব মনোমোহনরূপের প্রতিবিষ্ 
হৃদয়ে ধারণ করত সর্বতোভাবে এক হইয়াও, বাহা ও বিশিষ্ট দৃক জনের সমক্ষে 
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পৃথকৃরূপে প্রতীয়মান। আহা লীলাময়ীব কি মধুব লীলা ! জগতের অঙ্গে 
অঙ্গ মিশাইয়।, মা আমাব কি খেল! থেপিতেছে ; & দেখ-_ 

“জগত জোড়া মা যে আমাব, জগতেরি গায়ে গাঠ। 

জগতেবই মাঝে আবাব, জগন্মধী ঢালে গা। 

জগতেরি কাণে কাণ, জগতেবি প্রাণে প্রাণ, 

তদ্বিষ্ণোঃ পবমং পদং মন্ত্র তা"ই ঘোষে অমনি 1" গোবিন্দ চক্রবর্তী) 
বুঝিলাম, _'স ভাবে সর্বমরী জননী অবোধ শিশুকে তদীয় স্থকোমল অঙ্ক- 
দেশে আহ্বান কবিতেছেন। জগতেব আকর্ষণও পেই সর্বময়ী মায়ের স্নেহ- 
আহ্বান । স্তন্যভাবাক্রান্তা “উশতীর্বি মাতব£” জননী স্ধাময়-স্তন্ত পান কবাইবাঁব 
জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে সম্তানকে আহ্বান কবিতেছেন। ভাই ! একবার শোন দেখি, 
উহা মায়েব ডাক কি না? অমন ককণা, অমন কোমলতা, অমন মধুরতা কি 
মহামায়া মা ভিন্ন আব কাবা আছে?” জগতেব যত কিছু শব্ব-স্পর্শ বপ-বস- 
গন্ধাদির আয়োজন ,_-এ সকলই ত' মায়েব 


“পেয়ে মায়েব ক্নপেব আভা, আকাশ-পণে প্রকাশে ববি; 
তাখি আভা! “পয়ে আবাব খেলায় শাতল চাদেব ছবি | 
“মা যে আমাব সকল কূপেব থখনি।” ( গোবিন্দ চক্রবর্তা ) 
কাত্যাপ়নী মহামায়া জননী বূপ বসাদিব ভাষায়, পর দেখ, 'দকল রসের রস 
ব্রজেন্্রনন্দন' পর্পুকষেব দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে কি দেখাইয়। দিতেছেন? প্র 
যে সোড়শী ব্রজবালা কাহাব বংশীর্ধবনি শ্রবণ কবিয়! উন্মাদিনী হইল? আব 
ত' ঘবে থাকিতে পাবিল না, পসর্ব”স্ব ত্যাগ কবিয়া ঘবেব বাহিব হইল) 
কৃষ্ণপাগরেব জলে ডুবিতে চলিল। লোঁকেব লাঞ্চনা, গুরুব গঞ্জনা কিছুই ত 
তাহাকে ফিবাইতে পাবিতেছে না । ৃ্‌ 
আবোহণ কবিয়! মনোরথ বথে 
জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ অশ্ব জুড়ি তাতে 
বথেব সাবি করি মনমথে 


এর যায় শ্তামবিনোদিনী উন্মাদিনীব প্রায় বনপথে ॥%” (কুষ্ণকমল) 


যে প্রাণনাথের মোহন বংশীধবনি শ্রবণ করিয়াছে, সে কি ছার সামান্ঠ বিশিষ্টতার 
প্রাচীরের অভ্যন্তবে বন্ধ থাকিতে পাবে ! পবম-পুকব কৃষ্ণ পাঁদমূলে প্রাণ ম'পিতে 
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দে কি আব কিছুব বাধা মানে? প্রিক্স সঙ্গমাতিসাবিকাব কি সংসাব-পথেব 
কণ্টকাদিব ভয় আর আছে, তাঁহাঁব কি আব পথাপথ আছে? সকল পথই 
যে প্রাণনাথেব কেলি-কুপ্তদ্বাবে পরিসমাপ্ত । যে তীহাব বাধী একবাব শুনিয়াছে, 
পে কি আব “সে? আছে ? পে যখন যাহ! দেখে, যাহা শোনে, তাহাই প্রাণনাথকে 
স্মবণ কবাইয়া দেয়; সেও সকলেব মধ্যে ষ্ঠাহাবই প্রতিবিষ্ব দর্শন কবে। 
জগতেব বহুভাবেব মধ্যেও সে সর্ধস্ববূপেব ভাবাদিব অগ্ুতব কবে, সকল 
কর্মে কন্মাদ্বৈত ও সকল বস্ততে দ্রব্যাদ্বৈতকূপে তাহাকেই অনুভব কবে। 
তথন তাহাব বনু, সর্বব ও আত্ম এক হইয়া! যার। তণনম্থুনেব পুতুল 
লবণ'ম্ুধি ঠ দিশিরা যায়। 
শ্রীকৃষ্ণ -বিরহ-বিধূবা শ্রীমতী বাধিকা কাননে রুষ্টান্বেষণে বহির্গত ভইয়া 
তমাল দশনে ও স্পর্শে প্রাণনাথেব মিলনানুভবে মচ্ছ পন্ন হইলেন । 
(কিবা) দলিত কঙ্জল কলিত উজ্জল । 
সজল জলদ শাম সুন্দব। 
(মেন) বকালী সহিত, ইন্ত্রধণরযু ত-_ 
ভিত জভিত নব জলধব ॥ 
স্থল মুক্তাহাব দ্ুলিতেছে গলে, 
জ্ঞন হয় যেন বক পাতি চলে, 
চডাব শিখণ্ড ইন্দ্রেব কোদণ্ড 
সৌদাঁমিনী কান্তি ধবে পীতান্বব ॥  ( কৃষ্ণকমল )। 
ইভ কি ভ্রম! না। যে সর্বকপে আম্মসমর্পণ কবিযাঁছে, তাহাব কাছে যে 
জগত আর জগত নাই ১ জগছ্বস্ক যে সেই পর্বকপ ভিন্ন কাহাকেও ইঙ্গিত 
কবেনা ; সে যে ,_- 
'গ্তাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মুভি । 
ধাা নেত্রে পড়ে হয় ইষ্টদেব স্বু্তি ॥” (কুষ্ণদীস কবিরাজ)। 
তখন সে তাহাব আপনাতে ও আবাঁধা দেবে অভেদ দর্পন কবে; ছদয়ে 
শ্রীভগবানেৰ সত্বান্থভবে ভেদ-জ্ঞান বিস্মৃত হইয়! যায় । 
বাপু! সমগ্র জগতে যদি সেই “সর্বন্বরূপ' ভগবানেবই আকর্ষণ, তাহাবই 
আহ্বান,-আমবা তাহ বুঝিতে পারি না কেন? ও হবি! এমন কোন্‌ পাষাণময় 
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জীব-হৃদয় আছে, যে কামের রসে, বাসনার রসে তাহাকে দ্রবীভূত কবে না? 
ভাই, ছু'খানি বই পড়ে তোমাৰ বিদ্যা হ'ল যে কামকে ঘ্বণা কব্তে হবে। 
কামুক হওয়া মহাপাপ , কামেব ত্রিসীমাঁনাষ যাইও না। তোমাৰ গুরু 
দেবশর্দা উপদেশ দিলেন, “কামকে দমন করিতেই হইবে ।' তুমি বাপু, সকল 
ইন্জিয়ে “চুলি, দিয়া তন্ম*লোচন হয়ে বদলে, মনও কিছুদিন পবে বেশ সুশীল, 
শান্ত ছেলেটা হয়ে পড/ল, আব নড়া-চড! কবে না। মনে মনে ভাবছ তুমি 
একটা খুব কিছু হয়েছ, না? হদিন পবেই “ইন্দ্র-চন্দ্রলোকে” যাবে, না তয় 
একটা কিছু হাব। ভাই শ্রী শুন গীতামুখে হীভগবান্‌ অজ্ঞুনকে কি 
বলেছেন,--“বিষয়' বিনিবর্তস্তে নিবাহাবস্ত দেভিনঃ | 
বসবর্জং বলোইপাস্ত পবং দৃগ্ট1 নিবর্ততে ॥৮ 
ইন্দ্রিয় ও মন বি্ষিয় হ'তে নিবৃত্ত, 'ম'ছ না পেয়ে বিডাল তপস্বীব” মত থাকে বটে, 
কিন্তু গোডাব বসটুকু (স্বাদটুকু ) ভূলে না। এ যে ছেলেবা বলে ১ 
“ওবে ভাই কল্মি লতা, জল শুকূলে থাকৃবে কোথা ? 
থাক'ব যেয়ে পাকের তলে লাফিয়ে উঠ্ব বর্ষা এলে 1”; 
গামও তেমন হয়ে থাকে ১ যাই ভোগ্য বস্ত্র এল অমনি বস ছুটল। 
পরব? পুককে না পাইলে আব কাম ও বাসনা ঘায় না। 
সর্ব বিষয়ই সেই 'পবকেই ইঙ্গিত কবে নাক-কান মুখ (ঢা বন্ধ কবে 
কি কাম-জয় চলে, বাপু! কাম যে ভগবানেব ছেলে । তাকে জোব কবেজয় 
কব্তে গিয়ে জান ত+ বাণবাজাব বাজ্য-_-শোণিতপুরে কি হয়েছিল? 
কথাট হ'ল এই যে, ব্রিগুণময়ী প্ররুৃতিব ক্ষেত্রে কামের কাজ হবেই? 
বাসনাব খেঙ্পা হবেই । কামই বল আব বাসনাই বল, সকলই হাব প্রক্কৃতি, 
তাভাব শক্তি, তাহারই খেলা | তিনি এই সকল কলে ফেলেই সকল গঠন কবেন। 
তুমি মনে কব্ছ যে তুমি কাম জয় করেছ, কেননা কামাতুবা বমণীব পাশ দিয়ে 
চলে গেলে তোমার চিষ্ছের বৈকল্য হয় না । কামটাঁকে যেমন মোটা ভাবে দেখ, 
তাঁব চাইতে একটু কুষ্ম কবেই ভাবনা বেন? বাপু, আগে না হয় 
শশাটা কলাটার' দিকে মন ছিল, এখন না হয় লোহা সিন্কুকেব 
দিকে না! হয় অধিকারী হবার জন্য মন পড়েছে । বাপু, “যোগন্ষেম? 
লাভের কামটা কি কাম নয়? কামেব চ'থে দেখিলে মোক্ষ-কামও 
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কাম বটে। ঠাকুব বলেছেন 'সঙ্গাৎ সঞ্জীয়তে কাম ভুমি ধর্মা- 
কাজ্কাই কর আব মোক্ষাকাজ্ষাই কব, যখনই তোমাৰ তৃপ্তিব জঙন্ত- 
বিশিষ্ট আমিব তৃপ্তিব জন্ত যাহাই লাভ কবিতে চাহিবে, তাহাই তোমাকে তোমার 
বিষয় কামেব পথেই লইয়া যাইবে । বিশিষ্টবণে বৃত্তি কল, বা “আমি' যাহাতে 
শায়িত বা অবপান হয় তাহাই বিষঘ। মোক্ষে ষদি তোমাব [বিশ আমির 
তৃপ্তি হয়; তবে তাহাই তোমাৰ বিষয়, এবং সেই কামনাও তোমাৰ বিষয় 
কামই ত” হইল । তবে সেই বিষয়টা ঘে জাগতিক স্থুল বিষয় হইতে অনেক শ্রেষ্ট 
তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রোক্ত মোক্ষ,--পরম আমির স্থাপন।। 
তাহাতে ভেদ নাই, কাষেই শাস্ত্র মোক্ষ-কামীকে অকামী বলিয়া ইঙ্গিত করে। 
আবার যখন এই বোধ হইবে যে যত কিছু বিষষ দেখিতে পাই, সকলই 
একমাব্র পির পুরুষে পবিসমাঞ্ধ হইয়াছে, যখন 'সর্ধব বিষয় তাহাতে পবি- 
সমাপ্ত জানিয়া,তাহীকেই একমাত্র বিষয় বোধে তৎকামী হইবে, তখনই দেখিতে 
পাইবে বে,বে কাম বিশ্ষ্ট বস্তব মোহে তোমাকে খশ কবিষ' নানাবিধি বহুব 
মধ্যে আন্দোলিত ও নিক্ষিশ্ব কবিতেছিল, সেই কামই তোমাকে “সব্ব+ ও “ন্‌” 

গতিরর্ত প্রতৃঃ সাক্ষী নিবাসঃ এবণং স্ুজৎ | 

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্টানং নিধানং বীজমবায়ম্‌ 1 
পরপুরুষের অঙ্কে শাপ়িত কবিয়াছে। স্থূল হ্থঙ্াদি ভেদে কামে ও 
কামাবস্তব যত প্রকাবই অনুভূত হউক না কেন, কাম চিবকালই দেই 
একমাজ চরম নিবৃত্তি লাভেব জন্ঠই গ্রধাবিত হইতেছে ' কামের এক 
লক্ষ্য সেই বস্তু, যাহা পাইলে আব কামকে অন্যত্র যাইতে হয় না-_ 

যং লন্ধ1 চাপবং লাভং মন্ততভে নাধিকং ততঃ। 

যন্মিন্‌ স্থিতো ন ছুঃথেন গুরুণাপি বিচালাতে ॥ 

ভাই! কামকে হেয় ও তুচ্ছজ্ঞান না! করিয়া, কামেব প্রকৃত লক্ষ্যাভিমুখী 

হইয়া! তাহার দিকে অগ্রসর হইতে থাক , দেখ যে কাম তোমাকে কোথায় লইয়া 
ঘায়। পথে চলিতে চলিতে অহঙ্কার বশে কামের- লক্ষ্য ঘুবাইয়! দিয়া গণ্ত 
পরিবর্তন করিও না । কাম যাহার সে তাহার কাছে যাইবেই যাইবে । কামের 
পক্ষ্য সেই আনন্দময়ই ত”। ভবিঃ ও ॥ 
চিন্তা-_ 





৬ ওক্কার তত্ব । 


জনশূন্য গভীব অবণ্যে জননী সন্তান প্রসব করিয়াই মুচ্ছিতা হইয়াছেন। 
স্বেহময্নী ধবিত্রী ধাত্রীব মত সম্তানকে ক্রোডে করিয়া আছেন । ভূমিষ্ট হইবামাত্র 
সন্তান কাদিয়া ফেপিল, জননী বুঝিলেন সস্তান ভূমষ্ট ও জীর্বত। অতিব ক্ষীণ 
পাুমুখে হাসিব ক্ষীণ জ্যোত্ম। ফুটিয়া উঠিল, এত ছুঃখ, এত যন্ত্রণা, আজ শেষ 
হইয়া গেল। এস্থলে শিশুব এই প্রথম ক্রন্দন তাহাব প্রাণবন্তাব লক্ষণ এবং 
জননীব নিকট উহ! বড় ক্রতি-স্থখকব ,_-কাবণ এ্রক্রন্দনই জানাইয়া দিল যে 
তাহাব সস্তান হইয়াছে । 

নিশ্বাসেব মত বিশ্বচবাচব যখন পবমেশ্বর হইতে বাহিব হইল বা পরমেশ্ববই 
“বভ হইব'* এই সঙ্কল্প কবিয়া আপনিই বিশ্বচর়াটবকপে বিবর্তিত হইলেন, 
তখন এ বশ্ব চবাঁচৰ বহির্গত বা প্রকাশিত হইলে, তাহা হইতে একটা গন্ভীর 
ব্যাপক “ম--অ--অ-উ-উ উ-ম্‌* ধ্বনি উথিত হইল। তাহাই ওক্কার- 
ধ্বনি। এই ওকস্কাবধবনিই যেন পবমেশ্ববকে জানাইয়া দিল যে, জগৎ বহির্গত বা 
বিবর্তিত হইয়াছে । এই ওক্কাবে জগতেব প্রথম অভিব্যক্তি ঘটে বলিয়াই, ওক্কার 
পবমেশ্বরেব বড প্রিয়, _ ব্রঙ্ষেব একটা নাম। ব্রহ্ম বা পবমেশ্বব বা তদঙীতৃত' 
মায়াই জননী , জগৎ এই প্রকুত শিশু, শিশুব প্রথম ক্রন্দনই এই ওকষ্কারধবনি। 

ওঙ্কাব ত্রন্মেবই নাম | ওকষ্কাবে ব্রহ্মপৃষ্টি কবাব নাম ওষ্কাবোপাসন! | ওকস্কাবে 
তিনটা বর্ণ আছে -তাই ত্র্ক্ষব। এই তিনটী অক্ষবকে এক করা হইয়াছে-- 
একাক্ষবও বটে।  অ-উ-ম._ সত্ব, বজঃ তম--এই ত্রিবিধ গুণে 
গ্যি স্থিতি লয় 

“অকারো বিষ্ণুরুদ্িষ্ট উকাহজ্ব মহেশ্ববঃ। 
মৃকারেণোচাতে বঙ্গ প্রণবেন ত্রয্জো মতাঃ ॥৮ 

অ--সত্তবগুণ, উ- রজোগুণ, ম- তমোগুণ, ওস্কার ব্রিগুণ। 

ছান্দোগ্যেব প্রথমেই দেখিতে পাই--“ওমোমিত্যেতদক্ষমুদশীথমুপাসীত |” 
এই ওস্কাবোপাননা বৈদিক কাল হইতেই প্রচলিত। উদশগীথ সামাবয়ব। 


২২৮ পন্থা | [ নবপধ্ষ্যায়। ১৩২০ 


“অথ য উদ্গীথঃ স প্রণবো , যঃ প্রণবঃ স উদগীথঃ, | বাক্যেব সব গায়ত্রী । 
“যা সব্ধব' তৃতং গায়তি ত্রায়তে চ” সা গায়ত্রী । সেই গায়ত্রীর সার ওস্কাব। 
সর্ব বেদ! যৎ পদমামনস্তি, তপাংসি লব্বাণি চ যদ্বদস্তি। 
যদিচ্ছস্তা ব্রহ্ষচর্যযং চরন্তি, তত্তেপদং সংগ্রহ্েণ ববীম্যোমিত্যেতৎ | 
যে পবম প? বেদ কীর্তন কবে, তপপগ্ত! যাহাঁব বিষয় বলে, যাহাব জন্য ব্রহ্মচর্য্য 
আচবিত ভয়,-_সেই পদই সংক্ষেপে বলিতেছি ;,--ওম্‌চ' | 
এতদ্ধ্যেবাক্ষবং ব্রহ্ম হোতদেবাক্ষবং পবং 
এতদ্ধ্যেবাক্ষবং জ্ঞাত যে যদিচ্ছতি তশ্ত তৎ॥ 
এই ওক্কাবই অক্ষব ব্রহ্ম, এই উপাঁপনায় যাহাব যে ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হয়। 
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠ এতদালম্বনং পবং | 
এতদাঁলম্বনং জ্ঞাত্ব। ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ 
এই ওক্কাবই শ্রেষ্ঠ ও পব আলম্বন। এই আলম্বন-স্বপ ওক্কাব-তত্ব 
অবগত তইলে ব্রহ্মলোকে বান হয়। উপাসনার্থ ব্রন্মেব নামরূপ কল্পনা ; 
চিত্ত স্থিবতীব জন্য আলম্বন আবগ্তভক। বিনাবলম্বনে যেমন মানব শুস্তে অবস্থান 
ক্বিতে পাবে না, তদ্রপ আলম্বন না পাইলে কেহ উপাস্তে একাগ্রচিন্ত হইতে 
পাবে না। নিশুণ ব্রহ্ম যথন ত্রিগুণ, সেই ভ্রিগুণ ব্রদ্ষেব বীজই এই ওক্কাব বা 
প্রণব। ওক্কাবে ব্রন্গ প্রতিষিত আছে। বাস্তবিক ওকস্কাব-তত্ব জানিলেই ব্রঙ্গতত্ব 
জানা হয়। 
নিগুণ ব্রন্গে ধ্যান সম্ভব নহে । কাবণ “প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানং” ১ /কান 
একটা বস্বণক আলম্বন স্বরূপ বাখিয়া, তৈল-ধাবাব মত চিত্তেব যে একাগ্রতা 
তাহাই ত” ধ্যান? সে ধ্যান সগুণ ব্রহ্ষেই সম্ভব। অতএব সগুণ নামরপাজ্মক 
ব্্মই উপাশ্ত। ওক্কাব ব্রন্মেব নাম ইহ! পূর্বেই বল! হইয়াছে । ওয্কাবই ব্রাহ্ম 
বপ। “ওমিত্যেবং ধ্যাসথ আত্মানং”_ আত্মাকে ওক্কাবরূপেই ধ্যান কর! 
যে কোন নামেই পরমেশ্বরকে আহ্বান কবা যাউক-_তাহাই ত্বাহাব নাম; 
চিত্তে একাগ্রতাব জন্য যে কোন আলম্বনই গৃহীত হউক না কেন__তাহাই 
তাহাব আলম্বন। তথাপি ওষ্কারই প্রকৃত নাম, ওষ্কাবই শ্রেষ্ঠ আলম্বনরূপে 
শ্রুতিতে কীতিত হইয়াছে । কারণ ওক্কারই ব্রঙ্দেব নিকটতম নাম ? ইহা! গ্রথমেই 
বলা হইয়াছে। শ্ৃষ্টিব প্রথম শব, বিশ্বে অনাহত ধ্বনি বলিয়াই পবমেশ্বরেব 


অশাবণ ] কামায় কামপতষে | ২২৯ 


এই নাম বড় প্রিয়। অভীষ্ট বস্তকে স্বানুকুল কবিতে হইলে, প্রিক্ন নাম দ্বারা 
আহ্বানই কর্তব্য। ভবে সে আহ্বানে আকুলতা, ভক্তিভাব না! থাকিলে 
অবশ্য বিফল হইবে। ওক্কার মাঙ্গলিক শব্দ, _ 

ওষ্কাবশ্চাথ শব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্হ্ধণঃ পুবা । 

কণং ভিত্ব! বিনির্ধাতো তেন মাঞ্গলিকাবুভৌ | 

জপাদি কর্ম পবমায্মোপাসনার সাধনরূপে নিদ্দাষ্ট বলিয়া ওক্কারেব শ্রেষ্ঠত1। 
ওক্কাবই পবমাম্মাব নিক্তম-_প্রতীক। ওষ্কাবে পবমাত্ম-দৃষ্টি পৃর্বক উপা- 
সনার নাম প্রতীকোপাসনা | ব্রঙ্গরৃষ্টি ওষ্কাবোপাসনাব মত আদিত্যা দিদৃষ্টে 
ওঞ্কাবোপাপনাব ব্যাপাব, ছান্দোগ্যে কীর্তিত আছ | তবে উভয়ের ফলেব 
বিভিন্নতা আছে। “্যাদৃশী ভাবন ঘস্ত সিদ্ধিভ বতি তাদৃশি” 

ও উচ্চাবণ কবিয়াঁই ব্রহ্গবাদী মহাপুক্ুমগণ যক্, দান, তপস্তাদি যাবৎ 
ক্রীয়াতেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন । শ্াস্ত্রোক্ত যাবৎ কন্মেই ওষ্কাব উচ্চারণ পূর্বক 
অনুষ্ঠান কবিতে হয়। পুৰাণে ওক্কাবেব অর্থ, অ--ভুলেণক, উ-ভূবর্পোক, 
ম_ন্বর্লোক, মোট কথা সমস্ত বিশ্বেব শক্তি, সমগ্র বেদবেছ্য তত্ব এক 
গস্কাবেই নিহিত । 

“ওমিত্যেকাক্ষবং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ মাম*স্মবন্‌। 
যঃ প্রযাতি ত্যজজন্‌ দেহং মদ্ভাবং সোাধগঞ্ছতি ॥ 

বীজমন্ত্র অল্লাক্ষবেই_ হওয়া উচিত। কাবণ মন্্রেব ভিতব দিয়া উপা/হ্)ব 
দিকে চিন্তাধাব! লইয়। যাতে ভয। সেই মন্ত্র অধিকাক্ষর হইলে শব্দেব 
উচ্চাবণেব দিকেই লক্ষ্য থাকে বলিয়া, ভাদৃশী একাগ্রতা জন্মে না । সমস্ত 
পৃথিবীকে যেমন আমব্রা মানচিত্রে ভিতব ধবিষা বাখি, মানচিত্র দৃষ্টে সমস্ত 
বিশ্বের ইয়ত্তা কবি,_-শুক্রপ অচিস্তা অনন্ুমেয় মহান্‌ তত্বকে ওক্কাররূপ ক্ষুদ্র 
বীজ মধ্যে পুবিয়া বখি; ওষ্কাবজ্ঞানে জ্ঞানাতীতেব অবধাবণ, ওক্কাবধ্যানে 
পবমায্মাব ধ্যান করি। তবে তাদৃশী ভক্তি একাগ্রতা-সহকাবী হওয়া আবশ্তক 
যাহার যাহা নাম, সেই লামে ডাকিলে তবে সে শুনিতে পায়। তবে স্বরেব উচ্চতা, 
প্রতিরোধক ব্যখধানেৰ অভাব, প্রভৃতিব সহকারিতা অব্্ঠ প্রয়োজনীয় । তদ্রপ 
ওঙ্কার পরমেশ্বরের প্রিয়নাম, শ্রেঃ আলম্বন ও স্বরূপ হইলেও, ভক্তি, উপাসনাস্মক 
জ্ঞান, কন্ধ্বার! চিত্তশুদ্ধি ও যোগ গ্রভৃতিবও সহকাবিত। আবশ্যক । 


বি পশ্থা | [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


ধবনিব শ্বচাবই আহত হওয়া; ওযষ্কার ধ্বনি কিন্ত আনহত। কাবণ 
ওস্কাব অন্ত ধ্বনিব মত নহে, তাহ! বলিয়াছি। ওক্কার ধ্বনি ত্যষ্টিক্ প্রথম ধবনি-_ 
স্বভাবতঃই অনাহত। সাগবেব কল্লোল-বব, বাতাসেব শন্‌ শন্‌ শব্ধ, যেমন 
তাহাদেব প্রকৃতিজ, এই ওষ্কারও বিশ্বেব অনাদি অনস্তকাঁলস্থায়ী প্রকৃতি জ 
ধবনি। 

আমবা উপাস্তে যে একাগ্রতা! দিতে পাবি না, তাহাব প্রধান প্রতিবন্ধক, 
বাহা-বিষয়ে চিত্ব-বিক্ষেপ। এই চিত্ত-বিক্ষেপ আমাদিগেব প্রতিনিয়তই ধ্যানে 
বিদ্ব কবে। ওষ্কাব বিশ্বেব সহিত ওতগঃপ্রোভঃ, কাজেই ওষ্কাব যদি ঠিক মত 
₹চচাবণ কব। যায়, তাহা হইলে বিশ্বেব যাবতীয় শব্ধকেই জয় কবা হয়। বিশ্ব 
আর প্রতিবন্ধকতা করে না। তখন অন্তঃকরণ বাহা বিষয় হইতে বিষুক্ত হইতে 
থাকে । এই ওক্কাবধধনিব ইহাই বৈচিত্র্য । স্ববন্ধণ ও এবং হসম্ত ম্-ওম্‌, 
এই বলিলেই ওষ্কাব উচ্চাবণ ইইবৰে না | এই উচ্চাবণে চিত্তে একাগ্রতা উপদেশ 
সাপেক্ষ। মাঞঙ্জিত-চিত্ত বাক্তিই এই উপদেশেব অধিকাবী। এই ওষ্কাব 
উচ্চারণ শিক্ষা আজি কালিকার অধিকাংশ ব্রাঙ্গণই জানেন না। বঙ্গদেশে এই 
ওষবোচ্চারণেব ক্রম, আবোহ, অববোহ প্রণালী শিক্ষা দিবাব কেহই নাই 
বলিলেই হয | উপযুক্ত গুকৰ নিকট শিক্ষা, ফলবতী কবিবাব জন্য আকুলতা ও 
অধ্যবসায় না থাকিলে কেহই সফলকাম হইবেন না। 

ভীবামসহায় কাবাতীর্থ 


অর্থ চিন্ক। । 
নিন্ধ জননীব ক বাহু-পাশে কবিয়া বন্ধান, 
বজনীব শেষ যামে ওই হেব নিদ্র-নিমগন,-- 
চিক স্ুকুমাবী | 

শুভ্র নেত্রে শুক-তাবা চেয়ে আছে বালাব বদনে, 
কুঞ্চিত কুন্তলদল আশে পাশে লু'টিছে চবণে, 
শ্নিগ্ধ নীলাম্ববীখানি উডিতেছে উষার পবনে ;-- 
স্বচ্ছ নগ্ন বক্ষমাঝে স্বপন উর্দি মৃদু আন্দোলনে 


পড়িছে বিথাবি” | 


আবণ ] চিন্কা | 


নীরবে, নীবদাকৃতি নতশ্চ বী 
স-চ্ছায় শ্তামল-কায় শৈলপুঞ্জ, 
বিবচি' বিপুল ব্যুহ, দিকৃ-চক্র 
বক্ষিছে প্রহবীরূপে প্রক্কতিব 

সে দিবা কুমাবী। 
অনান্ত ঘনীভূত সুধা যেন, 


এলাইয়া আপনারে, ছড়াইয়া 


বচিয়াছে কিশোবীব অপুর্ব্ব সে 
নেত্র পবশন বু ভ'বে ম্লান 
স্বপন সঞ্চারী । 
সহস' বিচিত্র-পক্ষ লক্ষ লক্ষ 
জাগি' বালা, আলুখালু দিঠি তুলি 
পূর্বাশার পানে ,- 
অমনি পশিল নেত্র আধ-ঘু'ম 
বৰিব বজ্ভিমচ্ছবি,__ যেন মবি 
গুঢ মর্খ-স্তব ভেদি' নাজানিকি 
ফটিয়া৷ উঠিল বুঝি স্বপ্ন-ফুল 
নিশি অবসানে । 
শিখিলিল বাছু-বন্ধ , ভূন্ধ ভঙ্গে 


বিশ্ময়ে চাহিলা বালা, দীর্ঘাধত 
সগ্ভ-বিকশিত মন্রি মে মাধুবী 
না মিটিল তৃষা তাব। চিত্ব-উদ 


কি অজ্ঞাত টানে ! 
মুহর্তে ভুলিয়া গেল জননীর 
নিমিষে কিশোর হিয়! আস্বাদিল 
পাগলী করিল তাবে নবোখিত 
গর্ধব ভুলি, সর্ব ভুলি, মাপনাবে 


কা'বে-কেবা জানে! 


৩১ 


তালীবনাবৃত, 
মেঘ-মেতুরিত) 
কবিয়া বেষ্টিত ,_ 
নিড়ত-বক্ষিত 


ধবিয়! শবীব, 
ধাবা মাধুবীর, 
লাবণা কচিব ,__ 
সে ৰপ মদ্দিব 


বিহঙগম-ববে, 
চাহিল নীববে ১-_ 


আধ-জাগবণে, 
যাছু-পবশনে, 
অবিদিত ক্ষণে ১__ 
স্মাতি সমীবপে 


গ্রীবা উত্তোলিয়া, 
নেত্র-পুট দিয়া, 
বাব বাব পি”য়া ,-- 
উঠিল নাচিয়া 


আজন্ম-যতন, 
তবল যৌবন, 
প্রেমেব স্বপন ,-- 
দিল বিসঞ্জন 


২৩২ পন্থা । 


মধুব মধাহ্ তাবে মধুমআোতে 
দীপ্ত ববি কোটি কাব স্পর্শ স্তখে 
যবতীব হিয়া । 


কভু বামঘেব খলা শৈল-টুডে 
কত বক্ষে ফেলে ছায়া অজি গুড 


প্রচণ্ড কিবণে কত ধূম সম 
ধীব পদে অপসবে , কু তুঙ্গ 
ছুটে গবজিয়া । 


তাৰ পব, অতি পীবে সন্ধা! যবে 
দিক ভতে দিশন্ত্ব ঢাল+ পড়ে 
অস্ত ববি, ঢাঁলি? ভাব (শষ বশ 
সোহাগ মতনে তর পম গে 


বতে (স ডবিয়া। 


বসমযী চিল্লা -বালা সে মুস্ার্ত 

প্রামব আনলা-ধা চিত্ত তাব 

মবি “দস অপুর্ধ-চষ্ট নব ভুক্ত 

বামিনীব সাঁবা বাম বাখে তাঁবে 
স্বাগ্পী নিমজ্জিযা | 

মার্রাঁময়ী প্রক্কতিব তপ্ত অঙ্কে 

বদ্দিত ভকত-চিত ওই মত 


কিছু না জানিত, 


“বিষয়”-পর্বত কত ঘিবি” সেই 
কৌতুহলী নেত্র হ'তে বক্ষিবাবে 
হুননীব স্নেহ বিনা না বুঝিত 
উতলা আপনাঁভোল দিবা প্রেম 
ছিল অ-স্বাদিত। 


[ নবপধ্্যাঁষ, ১৩২০ 


কবিল বিহ্বল, 
কবিল চঞ্চল ;-_ 


বচে ইন্দ্রজাল, 
স্িগ্ধ অন্তুবাঁল, 
ধীণি গিবিমাল ,₹ 
তবঙ্গ বিশাল 


নাঁমে নমমুখে।- 
সে মথিত বুকে, 
আবক্ত চিবুকে ,_- 
মাত-অঙ্কে স্থথে 


হয বে চিন্ময়। 
কবে বে তন্মব, 
অমব গ্রাণয় ।--- 
সফলতানষ 


ম্নেত-বস-পানে, 
ক্লীভা-বত প্রাণে 


কুমাবী-হৃদয়, 
সদা বত বয়, 
অপব প্রণয়, 
চিব মধুময়, 
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ছাক্সাচ্ছন্ন সে দুর্গম গিবি-চক্র ভেদি” অকস্মাৎ) 
আমন কবিয়া দীপ্ত, চলি, স্সিপ্ধ জ্যোতিব প্রপাত, 
চিন্ময় পুকষ এক সমুদিল কবি' আম্মসাৎ,__ 
অথণ্ড জদয় থানি। অণভনব ভাব-অভিঘাত 


উচ্ছাসিল চিত। 


তুলিল জননী-স্সেহ , ্বপন-মগ্র বহিঃ জাগবণে, 

দেশ কাল গেল ভুলি, ছবি বব লুকাঁল গোপনে, 

ন1 ভাঙ্গিল স্বপ্প তবু, জননীবে বাধি* আলিঙ্গনে ,_ 

শার্থক ভাবিল জন্ম, বিবতিণা মানস-মিলনে, 
আনন্দ-মচ্জিত। 


হ ভূজঙগধব রাঁয়চৌধুবী। 


অর্থ ] প্রস্থান-ভেদ। 


(পূর্ব প্রকাশিতেব পব |) 

পাঁণিনিৰ খ্াকবণ সুবিপুল , স্ত্র সংখ্যাও অতারধিক কিন্তু স্ত্রবিস্াস প্রণালী 
ভাল নঘ। গ্রস্থাভাসেও সুদীর্ঘ কালেব প্রয়োজন হয় এবং বিচাবেব ও 
বাহুলা আছে; কিন্তু সৎস্কৃত ভাষাজ্ঞানে সমধিক উপযোগী, শাস্বাস্তবেব অধ্যয়নে 
অতিশয় সমায়ক, প্রাচীন শব্দাবলীব অববোধে বিশেষ সহায়ক । পাণিনি 
ব্াাকধণেব উপযোগিতা সম্বন্ধে, তদীয় মহাভাষ্যেব প্রাবস্তে বহু প্রমাণ বিদ্যমান 
বিয়াছে। “সাবস্থত” ও চত্দত্রিকা” গ্রভৃতি বাঁকবণ ভাষাঞ্ঞানে বিশেষ উপকাঁবক 
বলির প্রতীতি হয় ন!। ব্যাকবণাবলীব মূধো পাণিনিব পব দ্বিতীয় স্থানেব 
অধিকাব ফোঁগ্যতা “কলাপ' বাকবণেবই বহিয়াছে। কোন কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি 
বলেন, যে “শতাচ্চ ধন্ততাবশতে” ( পাঃ স্থঃ 0১।২১ ) এই স্থত্র দ্বাবা কাশরৃতস- 
কৃত ধ্যাকবণেব অনুমান কৰা যাইতে পাবে। কিন্তু আমরা সুত্র, বার্তিক, 
ওত্ববোধিনী পড়িয়া অন্ুমানে কোন হেতু পাই নাই। 


৬ 
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পাণিনি ব্যাকরণের অপর নাম ব্রিমুনি-ব্যাকরণ *, যে হেতু পাণিনির 
সত্রের, বৃত্তি-প্রণেতা বররুচি, ভাষ্যরচয়িতা পতঞ্জলি, এই তিন মুনির কৃত সন্দভ 
ব্রিতয়ে মিলিত হইয়াই পাশিনির বৃহঘ্ব্যাকরণরূপে পরিণত হইয়াছে। পাণিনির স্বর 
ও বৈদিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় ভিন্ন বৈদিক পদ সমৃহেব সাধুত্ব ও অসাধুত্ব নির্ণর 
বড়ই কঠিন হয়! এইরূপ প্রাচীন কিন্বদস্তী আছে যে, মহর্ষি কাত্যায়ন বররুচির 
শরীর ধারণ করিয়া! “কৃৎপ্রকবণ* প্রণয়ন করিয়াছিলেন । বেদান্ত দশনের "শাস্ত্র 
যোশিত্বাদধিক বণেব” ভাষ্যে,ভগবান্‌ শঙ্করাচার্যয প্রসঙ্গ বা উদাহরণচ্ছলে বলিয়াছেন, 
যথা--“যে পুরুষ-্রেষ্ঠ হইতে বিপুল অর্থপূর্ণ শাস্ত্র প্রাদ্রভূতি হয়, সে পুরুষে 
সেই শাস্ত্র অপেক্ষ। অধিক বিজ্তাঁন বিদ্যমান থাকে) ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন । 
পাণিনিব শাস্ত্রে যে জ্ঞান লাত কৰা যায়, সে জ্ঞান অপেক্ষা পাণিনি মুনিব নানাবিধ 
জ্ঞান ছিল” ( বেদান্ত দঃ ১১৩ )। 

ভাষ্যকাঁব মহষি পতঞ্জলি সম্বন্ধে ব্যাকরণ শাস্ত্রীয় প্রণামাঞ্জলি শ্লোকে এইব্দপ 
কথিত আছে যে, “ধিনি স্বস্ং অনস্থদেবেব অবতার, ধি'ন যোগদশন প্রকাশ কবিয়' 
নিখিল-মানবের চিত্তমল বিদুরিত কবিয়াছেন, বাকবণ বিবরণ করিয়া! বাকা 
দোষ পরিহার কবিয়াছেন, এবং চরক-সংহিতা নামক মহাগ্রন্থ বব! শবীব-মল 
(ব্যাধি প্রভৃতি) ক্ষালিত করিয়াছেন, সেই পন্নগরাজকে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া নমস্কার 
করিতেছি ।'” ; পাঁণিনি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বিবন্ণ প্রবন্ধান্তরে প্রকান্ত । পাণিনিব 
লময়-নিদ্ধাবণ সম্বন্ধে, সাহেবদের মত ঠিক বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। 


সংক্ষেপে ব্যাকরণের কথা শেষ করিয়া, অধুন' চতুর্থ বেদাঙ্গ নিরুক্ত গ্রন্থের 
বিষয় সংক্ষেপে লিখিতেছি। এই গ্রন্থ বেদাঙ্গ ষট. কের মধো চতুর্থ অঙ্গ ৷ যদ্দধীরা 
নিশ্চয়রূপে বৈদিক শবরাশির অর্থ নির্ণীত হয় তাহাই “নিরুত্ত”” গ্রন্থ নামে 


রা 
শ্াশীগীশীশি শা শশা শীশীশেসাশি 
সস... ৫০ পা লস 


(*) বৃতিকারং ববর'চিং ভাঁষযকারং পতঞ্জলিং, পাণিনিং শত্রকাবঞ্চ প্রণতোশশ্মিমুনিত্রয়ং” | 
(সিদ্ধান্তকৌমুদদী)। 
(1) যদুবিস্তারাথং শাস্ং যস্মাৎ পুরুষবিশেষ1ও সম্ভবতি যথা ব্া/করগাদি পাণিস্য।দেঃ, 
জ্েয়েকদেশার্ধমপি সতখে।হধিকতর বিজ্ঞান ইতি প্রসিদ্ধং লোকে” ( ভীঁষ্য* ১1১1৩) 
(2) *যোগেন চিত্বস্ত। পদেন বাচা, মলং শরীরন্ত তু বৈদ্যকেন, যোহপাহরৎ পন্নগরাজং 
পতঞ্জলিং প্রাঞ্তলিরানতোহস্মি'? | 
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অভিহিত । নিব-বচ+-ক্ত, ভাবে অথব! যাহ! বৈদিক শবধেব অর্থ নির্ধাচ্চন 
পূর্বক বিশেষরূপে কথিত। * 

এই গ্রন্থ প্রণেতা মহষি যাস্ক, বৈদেশীরন পাগ্ডিত্যাতিমানীরা, মহষি যাস্ক ও 
মহধি বাতস্তায়নকে প্রচীন ধাষগণের মধ্যে স্থান দিতে চাহেন না। গাহার 
এই খদ্বয়কে আধুনিক অর্থাং চাণকোর সম-সাময়িক বলিয়া! থাকেন। চাণক্য 
সম্বন্ধে সামান্ত ভাবে প্রমাণ থাকিলেও, যাস্ক সম্বন্ধে আধুনিকত্বের বিশেষ প্রমাণ 
ন। থাকাতে, আমবা তাহাদের শ্রাস্ত মতের সমর্থন করিতে পারিনা । যাক্ষের মত 
ভগবান্‌ শ্রীমৎ শঙ্করাচীর্য্য স্বীয় ভাষ্যে প্রীতি সহকারে গ্রহণ কবিয়াছেন। + 
ধগবেদেব অনুক্রমণিক1 মতে নিরুক্ত বেদ-ব্যাখ্যার এক প্রধানভম উপকরণ 
তন্মতে ১ম বেদব্যাখ্যাতা নিরুক্তকার, ২য় শাকপুণি, ওয় শুর্ণবার, ৪র্থ 
স্থৌলাষ্টিবী। কাহারো মতে যাস্ক শাকপুণি প্রভৃতির পরবর্ভী। নিরুক্তের ১ম 
ব্যাখ্যাকাব উগ্রাচাধ্য, দ্বিতীয় দুর্গীচার্্য, ৩য় স্বন্দস্বামী, ৪র্থ দেবরাজ যজ! | 
সাধারণতঃ প্রতিপাগ্ভ বিষয় (১) নাম (২) আখ্যাত (৩) উপসর্গ (৪) নিপাত- 
লক্ষণ (৫) ভাব বিকার লক্ষণ।?7 কোন কোন মতে নিরুক্ত গ্রন্থে চৌদ্দটা 
অধায়ে ৪৮*টী বধিত বিষয় আছে। অপর আচার্যেোব মতে ৪৪৮টা ভাগ বা 
প্রকবণ আছে। অন্ত ব্যাধ্যাতুর মতে ৪৪৩টী অধ্যায় বা কাণ্ড আছে। ১ম, 
নৈর্ঘপ্ট, কাণ্ডে ৫টা অধ্যায়, ২য় নৈগম কাণ্ডে ২টা অধ্যায়, ৩য় দৈবত কাণ্ডে ৬্টা 
অধ্য'য়, ৪র্থ পবিশিষ্টে ৯টা অধ্যায় । উদাহরণ-স্বরূপ বেদ বাক্যকে নিগম বল! হয়; 
নিগমাংশের ভাষ্যকাব স্কন্দস্বামী। 





ন্‌ 


*. “বর্ণাগমে। বর্ণবিপধ্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণ বিকারনাশৌ । 
ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যৌশন্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিকক্তম্” | 


+ “শিক্ষা কল্পে! ব্যাকরণং* ইত্যাদি ।  (গ'ণিনীয়-কারিক1) 
নিকডং ্্যোতিবস্তথা।  ( মাওক্যোপনিষদ্‌) 
"ছন্দশ্চেতি ষডঙ্জানি বেদানা বৈদিকা বিদুঃ ৮ শর্খরত্বাবলী 
“প্রস্তাবস্ত প্রকবণং নিক্ক্তং পদভগ্রনং |" হেমচত্র-কোষঃ | 
“্যীন্থপরিপঠিতানাস্ত ষড.াববিক'বাঁণাং জ্রিঘেবান্তর্ভাবাৎ” ইত্যাদি ।-_ 
£ “নামাখ্যাতোপনর্গনিপতাশ্চেতি |” শস্কর ভাষ্য (১1১1২) নিকক্ত এবং মহাভাষা। 
1১1২ । 


২৩৬ পন্থা | | নবপত্যাঁঘ, ১৩২০ 


নির্ঘণ্ট, কাণ্ডের ছয়টা অধ্যায়েব “খঁজর্থ' নামক ব্যাখ্যাকাব জন্বুপথাশ্রম- 
বাদী দুর্গীচার্ধ্য। দেববাজ যঙ্জক্ৃত নির্ঘণ্ট, কাণ্ডে ৫টী অধ্যায়ের ব্যাখ্যা 
বহিয়ছে , এই ব্যাখ্যাব নাম ণনির্ধচন” | এতত্িন্ন ক্গীব স্বামী, অনস্তাচার্য্য 
কৃত টাকাও ছিল্‌। কোন কোন্‌ গ্রন্থে ইহাদেব বাখ্যাতৃ-রূপে নামের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিকক্ত, নির্থ“্,ব নাম বহু গ্রন্থে দৃষ্ট হয। যাস্ক 
খা, ভাব (পদার্থ) বিকাব ছয় প্রকার স্বীকাব কবেন। যথা--(১) অক্তি, 
(২) জায়তে, (৩) বদ্ধতে, (৪) বিপবিণমতে, (৫) অপক্ষীয়তে, (৬) নশ্ততি ৷ ভাষ্য- 
কাব শঙ্ষবাচার্ধ্যপাদ, এই ষড়ভাব বিকাবকে অতি-প্রতিপাদিত জন্ম, স্থিতি” ও 
'ভঙ্গে' অন্তর্গত কবিষা ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। প্রাচীন খধকৌতস বেদেধ বিকদ্ধে 
যে মত উত্থাপন কবিয়াছেন, যাস্ক স্বকাম্স নিকক্তে সেই মত খণ্ডন কবিয়াছেন | 
বহু স্থানে মৃভষি জৈমিনি ও যাস্কেব এক মত দেখা যায । (ক্রমশ:) 


শরঈশ্ববচন্ত্র সাংখা-মাগর-বেদা ্ত-ভুষণ। 


অর্থ | বিবর্তবাদ । 
প্রাকৃতিক ও আধ্মান্সিক 

কোনও একটা বস্তব কাবণ নিদ্দেশ কবিতে চেষ্টা কৰা মানবেব প্রকৃতি । 
এই প্রকৃতি অন্ুমাবেই জাদিনকাল হতে সকলে জগতেব কাৰণ অনুসন্ধানে 
ব্গ্ত। জগতেব কাবণ কি -এ জগত কি নিশ্মিত? যদি নিম্মিত ভয়, তবে 
নিম্মীত' কে,-_কবে নিম্মাণ হইল? এই সকল প্রশ্ন চিবকাঁণই উত্থিত হইতেছে | 
কে বলিবে ইহাব কোনও মীমাংসা হইষাছে কি না, কিম্বা হইবে কি না। 

পৃথিবীব প্রায় ত্যেক প্রচলিত ধশ্মই কতকগুলি বিশ্বাসে উপব স্থাপিত । 
এই সকল বিশ্বাসেব ভিত্তি কি, থা ইহাবা আমাদেব বুদ্ধিব পবীক্ষাপ্ন উত্তীর্ণ হইতে 
পাবে কি না,-ইহা কোন ধম্ম-গ্রন্থই মীমাংসা করিতে প্রস্তত নহেন। এই 
প্রকাণ্ড বিশ্বব্রদ্দাণ্ড কোনও এক সমফ্লবিশেষে এবং কোনও নিম্মাতাদ্বাব! নির্মিত 
হইয়াছে, এই বিশ্বাস_-এই তত্ব নকল ধ্ম-গ্রন্থই মানিয়া লয়। খ্ৃষ্টিয়ানেবা 
বলেন 1০০ 0৩৪৪৫ (0০ ৮0110 210) ১1 02৭+ ঈশ্বব ছয়দিনে* এহ পৃথিবী 








+ এই হয়দন (বাণ হয আমাদের ছয কমভিব্যক্তিব স্তব। পং মং 


শ্রাবণ ] বিবর্তবাদ | ২৩৭ 


স্থষ্টি কবিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম-গ্রস্থাদিও এই মতেব সমর্থন 
কবেন। এই বিশ্বীস যে শুধু কেবল ধরগ্রন্থেই দৃষ্ট হয় তাহা! নহে। অনেক 
দার্শনিক পণ্ডিতও এই মত যুক্তিসিদ্ধ বলিয়। গ্রহণ কবিয়াছেন। আমাদেব 
ন্ঠাযদশন ও বৈশেষিক দশন স্থাষ্টতত্বে বিশ্বাস কবেন । বৈশেধিক সুত্রে 
ঈশ্ববেব অন্তিত্ব ও কার্য্যকাবিত্ব এইবপে প্রমাণিত হইয়াছে 2ক্ষিত্যার্দিকং 
সকন্তকং কাধ্যধাৎ ঘটবৎ ইতি” অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ ইত্যার্দি কাধ্য স্বরূপ 
(1211৩০) অআুতবাং ইহাদ্দেব কর্তী (0০১০) আছেন, তিনিই ঈশ্বব। 
ল্ায়-দ্শনেব সিগ্ধান্তও অনেকটা এইবপ । স্ুুতবাং দেখা যাইতেছে, গ্ঠাষ 
ও বৈস্শধষিক দশন, ঈশ্বব ৪ জগতেব মধো কার্ধাকাবণ-সন্বন্ধ স্থাপন 
কবিতে চান। * তীাহাদেব মতে এই সান্ত জগৎ কোনও এক বিশেষ 
সময়ে ৪ বিশেষ প্রয়োজন (1১87১০১০) হেতু ঈশ্ববেব দ্বাবা স্ষ্ট 
তইয়াছল। অধিকাংশ গ্রীক দাশনিকেবা এই মতেব সমর্থন কবেন। 
আধুনিক ইউাবাপানন দাশনিকদিগ্রেব মধ্যে 15101)10107 ও 71211110271 
এন মত দ।শনিল বাখাদিতে বুঝাইতে চেষ্টা কবিয়াছেন । 1701)1715এব 
সৃতৈ ঈখর 1070,801 মানক কোনও একটা পদার্থের হ্ট্টি কবিষধাছেন। 
[()1,,1এব কতকট। অংশ প্রাঞ্তিক ও কতকটা আর্ধাত্িক। সমস্ত বিশ্ব- 
বরহ্ধা্ড এ সকল 179740এব একটা সমষ্টি মাত্র। ভগবান্‌ দযাময়, স্থুতবাং 
তাহা? স্য্ইও নুন্দব। এহ জগত সালাংকষ্ট গগত্থ (6076 1995৮ 91 থ]] 
1)০৭১।1)1০ ৮৮0110)  ৯].৮11100এব মত ভগবান শশ্ঠ শক্তি বহীন দিকৃ 
(1)01 3 01১16৯1১01৮ ১0১০০) ভইতে এ5 জগাতব স্থষ্টি কবিয়াছেন। ঈশ্বব 
অনন্ত, জগৎ সান্ত, ঈশ্বব অর্টা, জগত স্থষ্ট। 

উপবোক্ত মতেব বকদ্ধে আমবা কতকগুলি কথা বলিব। স্যষ্টিতত্ব ঈশ্বব 
ও জগৎকে পৃথক কবির] দেয়,.__ইা ঈপ্ববকে জগতেব বাহক কাবণরূপে 
(15ৎ1৩772] ০৭৪৬০ ) প্রতিপন্ন কবে। কিন্তু ঈশ্বব বদি অনন্ত--অসীম হয়েন, 
তাহা হইলে তাহাব বাতিবে অন্য বস্তব অস্তিত্ব 'কবপে সম্ভব? ঈশ্বর কি 
নিমিত্ত এ ব্রহ্মা্ডেব স্থষ্টি কবিয়াছিলেন ? কেহ বলেন লীলার জন্ঠ , কেহ বলেন 





শপ -৮৭ ৮৪০ 4 শি শশা শশী 





পা লপিনপিশশী / পি 





* বা, কাম্যকাবণ শঙ্জলাব মধ্য দিষা জগতেব দ্বাব। ঈশ্বরের স্থাপনা ।  পংসং। 
1 ১11 ভাগবতেন জীব ৭1, স এষ জীব বিববপ্রল্তি2| ১১ 1১২। ১৭। 


২৩৮ পন্থা । [ নবপর্ধযায, ১৩২০ 


দয়া-প্রকাশেব জন্য । কিন্তু এই উভয় উত্বই অপস্তোষজ্রনক | তাহার পব 
শুদ্ধ শৃহ্য হইতে (0061))77277655 ) এ পৃথিবীর হজন অসম্ভব । শৃস্ভ হইতে 
কোনও বস্তব উদ্ভব আমাদের কল্পনা বহিভূতি। 15187171)০2.এব শুন্য শক্তি 
বিহীন (9১৪০৬-_ম্বভাব ) কল্পনাতীত ৷ এই নিমিত হিন্দু ধশ্মে বলে যে, প্রথমে 
ঈশ্ববেও ০1209 ছিল। ঈশ্বব ০1905 হইতেই এই জগৎ স্থষ্টি করিয়'ছিলেন। 
হিন্দু দার্শনিকেব মধ্যে বৈশেষিকের! ও গ্রীক দাশ নি কদিগেব মধ্যে 16110011019 
ইত্যাদি বলেন,_-যে ঈশ্বব পরমাণু হইতে জগৎ সৃষ্টি কবিয়াছেন। কিন্তু 
তাহা হইলে ঈশ্বব অনন্ত হইলেন কিন্ধপে? অনস্ত কেবল একটী হইতে 
পারে, জগতে দুইটী অনন্তেব অস্তিত্ব অসভ্ভব, স্থৃতবাং ঈশ্ববেব অনস্তত্ব 
অক্ষুণ্ন নাখিতে হইলে, তাহাকে জগতেব কার্ধ্যকাবী কাবণ ও উপাদান 
কাবণ উভয়ই বলিতে হয়। তাঁবপব, কোনও এক সময় বিশেষে এই জগতেব 
উৎপত্তি সম্বন্ধে ঘোরতব আপত্তি হইতে পারে। ঈশ্বব পূর্বে পৃথিবী স্থজন 
কবেন নাই--সেই সময়েই বা কবিলেন কেন? তিনি কি জগৎ সৃষ্টি দ্বারা নিজেব 
প্ররৃতিব কোনও অভাব মোচন কবিলেন ? জগত্-বিহীন ঈশ্বব অপেক্ষা কি 
তবে জগৎ শ্র্টা ঈশ্বব পূর্ণতব ?* এই সকল আপত্তিব এ পর্যন্ত কোনও 
সম্তোষজনক উত্তব দেওয়! হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়না । তাহাব পব 
আঁমাব বোধ হয় নিতান্ত ধর্ম্মেব গোড়া ভিন্ন আব কেহই বলিতে পাবিবেন না, যে 
এই জগবস্থৃষ্টি সম্পূর্ণ সুন্দৰ । বাচার একটু দেখিয়াছেন-_-একটু চিন্তা করিয়াছেন, 
তাহাবা অবশ্তা ১০1)০1১০1)1১7097এব মত সমর্থন না কবিলেও তীহাদেব স্বীকার 
কবিতে হইবে, যে এ জগতে অনেক অসম্পূর্ণতা বহিয়াছে। কবি জিজ্ঞাস 
করিয়াছেন "অশুভ শ্জন কাব? কিন্তু ই্ভাব উত্তর এ পধ্যস্ত কেহ দিয়াছেন 
কি? ঈশ্বর যদি একই সময়ে জগতেব প্রতোক বস্তু স্থজন করিয়া থাকেন, তাহা 
হইলে তিনিই সে সময়ে অণ্ভ সৃষ্টি করিয়াছেন। খুষ্টানদদেব শয়তান-তত্ব 
আমাদেব নিকট বভই অদ্দাশনিক বলিয়া বোধ হয়। ঈশ্ববের কি শয়তানকে 
পরাভব কবিবাবও ক্ষমতা ছিলন1? 

উপরোক্ত আলোচনাব পর আমবা বোধ হয় বলিতে পারি যে, স্থষ্টিতত্ব 


ক এ বিষয়ে আধুনিক থিয়সফিষ্টদের মত এই যে, জীব ঈশ্বর]াংশ হইলেও সংসার ভ্রমণের 
ফলে পূর্তির হয়। ইহা বেদান্ত স্বীকার করেন না। পংস"। 
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ভ্রমাতআ্মক । ইহার বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উবাপিত করা হইয়াছে, তাহার 
সন্তোষজনক মীমাংসা! করিতে হইলে, আমাদিগকে স্যষ্টিবাদ ত্যাগ করিয়া বিবর্ত- 
বাদের আশ্রয় লইতে হইবে । এখন দেখা যাঠক বিবর্তন কাহাকে বলে। 
কোনও একটী নিম্নতর বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠতব বস্তর উদ্ভবকে এবং কোনও 
বস্তব অবিশেষ অবস্থা হইতে বিশেষ অবস্থা প্রান্তিকে বিবর্তন কহে। স্থুতবাং 
যে সকল মতে এই সমস্ত ব্যাপারকে বিশ্বব্রঙ্গাণ্ড নিয়স্তর হইতে উচ্চস্তবের 
ক্রমবিকাশ বলে, অনিশেষ (1)01710£57009১) হইতে বিশেষেব বিকাঁশ বলিয়া 
মনে করে, সেই সমস্ত মতই বিবর্তবাদেব অন্তভূক্তি ৷ 

বিবর্তবাদীর্দিগকে আমবা সাধারণতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। 
কোনও বিবপ্তবাদী বলেন যে, এই জগতেব ক্রমবিকাশ সম্পূর্ণবূপে প্রাকৃতিক । 
কেবলমাত্র প্রান্তিক নিয়মান্ুসাবেই এই সমস্ত জটিল বিশ্বব্যাপাব সংস/ধিত 
হঙ্তেছে। ইহার মধ্যে কোনও চিন্সয় সর্ধ-নিয়স্তা জ্ঞানী পুরুষেব (১৪)০০) 
আবশ্বক নাই। আবাব কেহ কেহ বলেন যে, এই ক্রমবিকাশের মধ্যে জ্ঞান 
বা বুদ্ধি না থাকিলে এ বিশ্ব-বিবর্তন চলিতে পাবে না । এখন আমরা এই ছুই 
মতেব আলোচনা কবিব। 

আমাদের হিন্দু-দর্শনের মধ্যে সাংখ্য-মতুকে প্রান্কৃতিক বিবর্তন বলা যাইতে 
পারে। মাংখ্যের মতে প্রকৃতি ও পুরুষ জগতের চবম দ্বৈত (1)4৭)। এন প্রক্কাতি 
9 পুরুষের সংমিশ্র ণই জগতের উৎপত্তি । প্রক্কতিই জগতের মূল উপাদান। 
ইহার আদি নাই-_-অস্ত নাই , ইহা অতি হক্ম ও নির্ব্বিশেষ। ইহার পবিণামে 
এই বৈচিত্রময় বিশ্বব্রদ্গাণ্ড | সাংথা হুত্রে লিখিত আছে পপ্রকতেরাষ্ঠোপা- 
দানতা+__প্রকৃতিই জগতের আদি ও উপাদান । সাংখ্যেরা প্রক্কতিব আব একটা 
নাম দেন 'অব্যক্ত,-_ অর্থাৎ প্রকৃতি, প্রকৃতি-অবস্থাতে আমাদেব ইন্ট্রিয় গ্রাহ্য 
নহে । এখন দেখা যাউক যে এই অব্যক্ত, নির্বিশেষ প্রকৃতি হইতে এই অন্ত 
বস্ত সমাহিত, অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগতের উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভব। সাংখা 
মতে প্রকৃতির শ্বভাবই পরিণাম_-প্রককৃতি কখনই অব্যক্ত অবিশেষ অবস্থান 
থাকিতে পারে না, ইভা স্বভাব্তঃই পরিণামগ্রত্ত হয়। প্রকৃতির নির্ব্িশেষ 
অবস্থার বিচাতি ঘটিলে, ইহা হইতে মহগুত্বের উৎপত্তি হ়। আবার মহত্তত্বের 
বিকারে অহঙ্কার শুত্বের উৎপত্তি, তা! হইতে আবার পঞ্চন্মাত্র বা হুক্ম পঞ্চ- 
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ভূতেৰ উদ্ভব হয়|” এইরূপে সেই এক অনাদি, অনন্ত, নির্ব্বিণেষ প্রতি হইতে 
সমস্ত জড ও আধ্যাত্মিক জগতেব উতপাত্ত। কিন্তু এক প্রশ্ন হইতে পাবে-_থে 
প্রক্কৃতিব বিবর্তন বা পরিণাম কাহাব দ্বাবা সংঘটিত হয? ইভাব উত্তবে সাংখোবা 
বলিবেন যে, প্রকৃতি স্বভাবতঃই এইরূপ | ছুগ্ধ যেবপ স্বতঃই দধিতে পরিণত য়, 
এক খাত নেবপ আব এক খুব স্বতঃই অনুবন্তী হয়, প্ররুতিব বিবর্তনও ঠিক 
সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ। এই বিষয়ে সাণ্থাদিগেব সহিত ইন্রীবাপাধ দীর্শনিক 
১1)110/8বেবও এক মত। তিনি বালন যে মাকডসা যেষপ নিজেব অভান্তৰ 
হইতে জাল ধিস্তাব কবে, অপব কোনও বাহক বস্ত্বব সাঁভাফোব অপেক্ষা 
বাখে না, প্রকৃতিও সেই বপ আপন হইতে আপনিই বিব্িত হয, অপব কোনও 
বাহিক চেতন কত্তাব ((০0১0100৯ ১11561) মুখাপন্সণ ভয না। প্রকৃতিব 
বিব্তন কিন্ত নিজের জন্য নয়, এই বিবর্তন পৃকমেব ভোগেব জন্য । প্রকৃতি 
জড--প্ুকৰ চেতন | জডেব বিবর্তন, জড় কখন নিজে অনুভব (১০10615) 
কবিতে পাব না, সুভবাং এই জডেব বিবর্তনের অনুভূতি '৪ তোগব জন্ত চেতন 
পুরুষেব আবপ্তক। বিস্ক ইহা নিশ্চয় নে এই বিবর্তনের জন্ট পক্ষ কোনও 
প্রকাবে কর্তা নয়__পুকব শুধুই দ্রষ্টা--পধুই ভোক্তা । 

অতএব এখন দেখা যাঁইতেছ দে সাঁখা-মত প্রাকৃতিক বিবর্তবাদ এই 
নিখিল বঙ্গাণ্ড প্রকৃতিব বিকৃতি মাত্র । প্রক্ৃতিব বিবর্তন ৬৬)1৭0। সাভেবের 
ভ।ষায় বলিতে ভইলে 7181115ঘ 1)6€€৪-)1৬-_স্বভাবদিদ্ধ ॥ এই বিবর্ততনব 
মধ্যে আধ্যাত্মিক চতন কর্তাব ভস্তক্ষেপেব কোন আবশ্কতা নাই | সাংখা- 
মতেব এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাব পৰ আমবা আধুমনক ইউবোপীয় দাঁশলিকদিগে 
বিবর্তবাদেব আলোচন! কবিব । 

আলোচনার সুবিধার জন্য আমবা প্রথমে 17108700917101501101এব 
(1€7হ৯101711550180101। জাগতিক বিবর্তবাদ ও 1-21715701 এবং 19৭1 
11 «ব জৈবিক বিবর্তন (2৮171104155 011101017) বাথা কবিব। 

কথিত আছে বে 1411706 হব জগদ্ধিখযাত (€৮)১1৭1 71০01757)00৯) 
পুস্তক প্রণয়নের পধ একদিন সমাটু ২71১0101) তাহাকে জিজ্ঞাদা কৰেন ঘে, 
তিনি আকাঁশ সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে ঈশ্ববেব বিষয় ফিছু বলেন 
নাই কেন। ইহাতে 1.701805 গর্বরিতভাবে উত্তব করিঞাছিলেন, দয়া £ই 
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জগৎ-নিন্দবাণ নধন্ধে ঈঙবের অস্তিত্বের কোনও আবশ্ত কতা উপজ্ন্ধি করিতে পারি, 
নাই। সুতরাং 1.801906এর জাগতিক বিবর্তন সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক | [819০5 
এবং 1721501)91এর মতে ঘমস্ত জগত প্রথমে (২%১1০:১) অবস্থায়, ছিল। এ 
অবস্থা কঠিনও নয়, তরুলও নয়। -ঠিক বাম্পীয়ও নয়; এখনও অনেক নক্ষত্র 
এইরূপ অরস্থাতে আছে। সেই বৃহৎ ১ 59০1955) বস্তু কোনও ক্রমে নিজের 
ব্যাসেব উপর অত্যন্ত বেগে আবন্তিত হইতে থাকে ; এই আবর্তনের ফলে বন্থ 
ক্দ্র ক্ষুদ্র খণ্ড সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। আমাদের এই পৃথিবী এই সকল 
বিক্ষিপ্ত খণ্ডে অন্ততম। আঁকাশেব মধ্যে একাকী থাকিয়৷ পৃথিবী ক্রমশঃ 
ইহাব তাপ নষ্ট করিতে লাগিল, সেই নিমিত্ত ইহাব উপবিভাগ কঠিনীকৃত হইয়! 
স্থলরূপে পবিণত হইল। 

এই পৃথিবীর মধাস্থলে কি আছে তাহ! এখনও স্থিবীরৃত হয় নাই--কিন্ত 
বৈজ্ঞানিক 917 4৮001 ডে1পর মতে প্রায় ১০০ মাইল পধ্যস্ত গলিত অবস্থায় 
আছে; তাহাবৰ পৰ নিম়দেশ বাম্পীয়। এই মত গ্রহণ করিলে ভূমিকম্পন, 
অগ্রাৎশাত ইত্যাদির ব্যাখ্যা সহজ হয়। 1127501:6] অনেক পর্ধাবেক্ষপের প্র 
দেখিয়াছেন যে, মানুষও যেমন বালা হইতে যৌবনের ভিতর দিয় বার্ধক্য প্রাপ্ত 
হয়, আকাশেব নক্ষত্র সকলও এইরূপ এক অবস্থা হইতে অবস্থাস্তরে উন্নীত হয় । 
নক্ষত্রের মধ্যেও বালক, যুব। ও বৃদ্ধ আছে। পৃথিবীর আত্যন্তরীণ অবস্থার 
উল্লেখ কবিয়াও ইহাঁবা নিজেদেব মতেব পোষকতা করেন । 91. ভাঃ]]জ 
77017507 এক স্থানে বলিয়াছেন, যে আমরা যদি মাঠের মাঝে একটা তপ্ত 
প্রস্তবথণ্ড দেখি, আমর! নিশ্চই মনে করিব যে অন্পকাল মধ্যে প্রস্তবখণ্ডটী 
কোনও উত্তপ্ত স্থ'ন মধ্যে ছিল, সুতরাং পৃথিবীর ভিতরের উচ্চ ভাপ দেখিয়া! ইহা 
মনে কবা যাইতে পারে, যে হহা' এক সময়ে কোনও একটা অত্যন্ত তাপযুক্ত 
বন্ড হইতে আসিয়াছে । সুতরাং আগম্নাছেব এই সৌব জগৎ ও গ্রহ নক্ষত্রাদি 
যে একট বৃহত্তর উদ্ভাপশাল" বস্তব অংশ ছিল এবং ক্রমশঃ প্রাকৃতিক নিয়মানু- 
সারে উপস্থিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে 
পাবে না। 

এখন জড়জগতেব বিবর্তনের আলোচনার পর আমরা প্রাণিজগত্র অভি: 
ব্যক্তির অ'লোচনা কবিব। অনেকেরই হয়ত ধারণ! আছে যে 1921৮17ই এই 
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মতের - প্রবর্তক, কিন্তু 1)87%11এব পর্ধে ফরাসী পণ্ডিত 18177721010 এ বিষয়ে 
যথেষ্ট অন্কুসন্ধান ও আলোচনা কবিয়াছিলেন । কিন্তু সে সময়ে প্রাণি-বিজ্ঞানে ব 
এত উন্নতি, হয় নাই, সুতরাং তাহার মত কেহই তথন গ্রহণ কবেন নাই। 
127৮ 10এর মতে প্রাকৃতিক নির্বাচন” (টি৪0181] ১61০(1518) এবং 
“যোগোব স্থায়িত্ব (+8151৮2] 01 07167166591) এই ছুই নিয়মেই সমস্ত প্রাণি- 
জগতের অভিব্যক্তি চালিত হইতেছে । 

সন্তোষজনক প্রবর্তনের স্থায়িত্ব ও ক্ষতিকব প্রবর্তনেব ধ্বংদের নামই 
প্রাকৃতিক নিব্বচন। ৮ 015 [)65015210091) 91 [৭৮০91019016 
ডঠ1170101)5, 1 (211 02002] 5610006192৮ 20005090817 01 
১1১০০০৯) প্রকৃিব বঙ্গভূমিতে সমস্ত গ্রাণীই জীবনে জন্য পবম্পবেব প্রতি- 
যোগিতা৷ ও জীবন-সংগ্রাম কবিতেছে-_এই সংগ্রামে, এই অনস্তকালব্যাপী যুদ্ধে 
যে শ্রেষ্ট, যে বলবান্‌ সেই বাচিতেছে। মনে ককন পুবাকালে ছাগলেব শৃঙ্গ 
ছিল না_কিস্তু আহাধ্য সংগ্রহের নিমিত্ত তাহাদেব পবস্পবেধ মস্তকেব দ্বাবা 
যুদ্ধ করিতে হইত। এইরূপ মৃদ্ধ কবিতে করিতে কতগুলি ছাগলে মস্তকেৰ 
দুই কোণ একটু কঠিনতা প্রাপ্ত হইল। এই কঠিনত্রাব জন্য তাহাবা অন্থান্ঠ 
ছাঁগলদিগকে পবাভব কবিতে লাগিল ক্রমশঃ এই প্রবর্তন উত্তবাধিকাব 
নিয়মে (1.৬ 01 ()0110)05) তাহাদেব পুত্র পৌল্রার্দিব মধ্যে স্থায়ী হইল । 
তাহার পব এই কঠিনতা হইতে শৃঙ্গেব উৎপানত্ত হইল । ক্রমশঃ যোগোব স্থায়িত্ব 
এই নিয়মানুসারে যাঁহাদেৰ শুর্গ নাই, সেরূপ ছাগল সবই ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। 
স্থতরাং সমস্ত ছাগলই শশঙ্ষযুক্ত হইল । এই সমস্ত নিয়মানুসাবেই 4১0৩ 3 019072- 
[)81725€ বনমান্তুষ হইতে মানবেৰ অভিবাক্তি। মানুষের ও (01,771১077266) 
বনমানুষেব মন্তিফেব পরীক্ষা কবিলে দেখা যায়,যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্নতা 
ভিন্ন ভুইটী মন্তিফ বাহাতঃ প্রায় এক প্রকাঁবেব পণ্ডিত 17416) তাহার '$13025 
014০6 1) 86875 পুস্তকে দেখাইয়াছেন, যে মানুষ 3 0)17)1১9)2০ব 
দৈহিক গঠন্প্রণালী ও মন্তিষাদি মধ বিভিন্নতা এত অন্ন যে 0101 
097265 হইতে মানুষের বিবর্তন সম্বন্ধ কোনও প্রকাব লন্দেহ করা যাইতে 
পাবে নাঁ। /১০৪এব সন্মুখেব পদদ্বয় মানবের হস্তরূপে বিবপ্িত হইয়াছে। 
মস্তিক্ষ যত উত্কৃষ্ট হইতে থাঁকে ; জীবেব কার্ধ্যও তত বিভিন্ন প্রকাবের হইতে 
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থাকে , স্বতরাং কেবলমাত্র চারিটী পদ দ্বাবা দে সকল কার্য্য সম্পন্ন হওয়। 
সম্ভবপব হয় না। সেই জন্যই সম্মুখেব পা ছুঈটা ক্রমশঃ বিভিন্ন প্রকারের এবং 
স্ক্ষতব কাঁধ্য কবিবাব উপযোগী হইয়া হস্তের আকাব ধ্ঁবণ কবে। 
৬/৯1150০০ তাহার --1) 17১01151) নামক পুস্তকে 01010107266 ও 4১1১০এর 
£রূপ স্মস্ত কার্ধাণ বর্ণনা কবিয়াছেন এবং সেই সকল কাধ্যেব সহিত 
আমাদেব সাধাবণ কানশ্যেব এরূপ সাদুশ্ত দেখাইয়াছেন, যে তাহাতে মানবে 
দৈহিক বিবর্তন সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পাবে না। জীব বিবর্তমে 
প্রাকৃতিক বস্ত সকলও যথেষ্ট সহায়তা কবে। দেঁশেব জল ও বাযুব যে জীবের 
উপব বথেষ্ট ক্ষমতা আছে, তাহাও আামবা! নকলে দেখিতে পাই ৷ 1810120এব 
মতে “অভাব+ও একটী অতান্ত প্রয়োঞনীয় বস্ত। যদি কোনও প্রাণীর 
একটী অবযাবব বিশেষ আবশ্যক হয়, তাহ! হইলে সেই নূতন অবযবেব উৎপত্তির 
বিশেষ সম্ভাবনা! আছে। 

(10411 এবৰ মত কিন্তু ইহাব বিকদ্ধ। ভাহাৰ মতে সমস্ত প্রবন্তীনই 
আপ্না হইতে হইয়াছে । প্রাকৃতিক নির্ধাচন' কোনও পবিবর্তন আবস্ত 
কবিতে পাবে না- কেবল একবাব আবস্ত হইাল তাহাকে জীবিত বাখিতে 
পবে। :1)81৮/17এব শিষা ৬৬ 1৬১1]81]) 3 ৬৮711805 তাহার মতেব 
কতকাংশ পবিবন্তিত ও পবিবদ্ধিত করিয়াছেন, কিন্তু মোটেব উপর 
1)47%17 এব মত ত্াহাবা গ্রহণ করিয়াছেন ; স্থতবাং তাহাদেব মতেব বিস্তাবিত 
আলোচন] নি প্রস্য়াজন। (ক্রমশঃ) 


শ্রীসীতাবাম বন্দোপাধ্যায় । 


আস রব 
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( পূর্ব প্রকাশিতেব পব) 
এই সমন্ে ইংলগ্ডে ডাঃ জন্‌ ইলিয়টসন্‌ 1211106507) ও কলিকাতাঁর ডাঃ জেমস্‌ 
ইস্ডল (1১১৪1) মিস্মেবিসমেব প্রচার কল্পে বহু পবিশ্রম কবেন ও কতক 
পরিমাণে ইহাব বিস্তৃতি সাধনে কুতকার্ধা হন। ডাঃ জন্‌ ইলিয়টসন্‌ নানা প্রকাব 
বোগ আবাম কবেন ও জেমস্‌ ইস্ডেল বোগী দমুহকে মিস্মেরিসমের দ্বারা 
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অঘোর নিদ্রাভিভূত কবিয়। অনেক কঠিন অন্ত্রচিকিৎস! সম্পন্ন করেন। রোগীদের 
এই অবস্থায় 'ক্লোবোফবমে/র ন্যায় সম্পূর্ণ চৈতন্ত-লোঁপ হইত, এবং তাহারা অন্ত্ 
প্রয়োগজস্তঞ্কষ্ট কিছুমাত্র বুঝিতে পারিত না । 

১৮৪১ গ্রীষ্টাবে লা ফেণাটেন (1.০ ঢ০20117) নামক জনৈক ফরাসী ম্য।ঞ্েষ্টারে 
মিন্মেরিসমের অদ্ভুত ঘটনাবলী দেখান। তগ্যষ্টে জেমস্‌ ব্রেড (9819) নামে 
একক্রন স্থানীয় চিকিৎসক ইহাব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তিনি দেখেন ঘষে 
মিম্মেবিসমেব ঘটনাবলী অক্কত্রিম বটে, কিন্তু ইহার পমর্থক-বাদীর মতেব সার 
বত! নাই । তিনি আবও দেখেন ষে মিদ্মেবিলমের প্রক্রিয়া অনুসরণ না করিয়া, 
অগ্ত নিয়মে এক প্রকার মোহ নিদ্র! আনয়ন করা যা এবং এই অবস্থায় মিস্মেরি- 
সমেব অধিক ংশ ঘটনাবলী দেখাইতে পাব' যা । তিনি মিলমব্সমের প্রক্রিঘ্া- 
মত দেহেব উপব কোন প্রকাব হস্ত চালনা! না কবিন্না, কেবল মাত্র লোকেব দৃষ্টি 
কোন উজ্জল বস্তব উপব স্থিব করাইয়া মোহ-নিদ্রা আনয়ন করেন। এই 
অবস্থাকে তিনি প্রথমে বিভিন্ন অবস্থা থলিয়া মনে কবেন ; এবং ইহাকে মোহ- 
নিদা (1151)10১)৯) ও এহ বিজ্ঞানকে সন্মোহন বিদা। (11190901১19) নাম 
প্রদান করেন। 

প্রথমে ডাঃ ব্রেডের ধাবণা ছিল ধে, কেবলমাত্র দৃষ্টি স্থিব করিলে মোহ-নিদ্রাব 
আবেশ হয় এবং সেই অবস্থায় শারীবিক ক্রিগাব পবিবর্তন করিতে পাব! যায় । 
কিন্তু পবে তিনি সেই মত পরিবর্তন করেন। তিনি বলেন যে দৃষ্টি ও মন ছুইই 
স্থিব করিলে মোহ-নিদ্রাব আবেশ হয়, এবং এই অবস্থাতে শারীরিক ও মানসিক 
উতয় জাতীয় ক্রিয়ারই ব্যতিক্রম ঘটাইতে পাবা যায়। 

ব্রেড আবিষ্কার কবেন যে মিসমেবিষ্টদেব মত কোঁনকপ হস্ত চালনা (7১8১3) 
বা স্পশ না করিয়া, মোহ-নিদ্র। আনয়ন কবিতে পার! ফাঁক । তিনি আবও বলেন, 
যেকোন লোককে মোহ-নিদ্রাভিভূত করিতে হইলে, বোনরূপ শক্তি বা 
চিন্তার আবগ্তক হয় না। কেবল মাত্র রোগীর মন ও দুষ্টিস্থির করাইতে 
পারিলেই, মোহ নিদ্্র আপনিই আবিভূ্তি হয়। ইহার স্বপক্ষে তিনি নিয়লিখিত 
ঘটনাটা উল্লেখ করিয়াছেন। 

*১৮১২ প্রীষ্টাব্দে, ১ল! মার্চ তারিখে একটা ভদ্রলোক মোহ-নিড্রাবিষ্ট হইবার 
মানসে আমার বাটাতে আগমন করেন। তিনি লা ফোোটেন ও অপরাপর 
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সন্মোহন-বিগ্ভাবিৎ প্ডিতগণের নিকট বিফল মনোরথ হইয়া! একবার আমার 
নিকট চেষ্টা কবিতে ক্ত-সঙ্কল হন। যখন তিনি আসেন, তখন আমি বাঁটীতে 
ছিলাম না; ওয়াকার নামে আমীর এক বন্ধু ছিলেন, তিনি এই ভদ্র লোকটার 
অভিপ্রায় শুনিয়া, নিজেই তাহাকে তন্ত্রাভিভূত করিবাৰ উদ্ঠোগ করেন। যখন 
বাটা ফিবিষ্কা আসলাম, তখন দেখি যে সেই ভদ্র লোকটা মিঃ ওয়া কাবের অন্গুলিৰ 
অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থিব করিয়া বলিয়া! আছেন, এবং মিঃ ওয়াকাব তাহাব চক্ষুর উপর 
দৃষ্টি স্থির করিয়া স্থির ভাবে দণ্ডায়মান আছেন। কিছুক্ষণ পরে অপর কার্য শেষ 
কবিয়া যখন আমি পুনরায় সেই ঘরে আ'সলাম, তথন দেখি ষে মিঃ ওয়ারাব, 
অঘোব নিদ্রায় সমস্ত দেহ কাষ্ঠেব মত শক্ত হইয়! একভাবে দণ্ডায়মান 
আছেন, এবং সেই ভদ্রলোকটী মিঃ ওয়াকাবেব অঙ্কৃলিব দিকে চাহিয়া আছেন ।” 

এই ঘটনাটাতে দেখা যাস্স যে মিঃ ওক্াকাৰ ভদ্রলোকটাকে নিদ্রাভিভূত 
কবিতে গিয়া এমনই একাগ্র-ভাবে মন ও দৃষ্টি স্থির কবেন, যে আপনাব অজ্ঞাত- 
সাবে আপনিই মোহ-নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। দৃষ্টি ও মন-স্থিব করিলে যে 
মোহ-পিদ্রার আবেশ হয়, তাহ! বিশেষরূপে প্রতিপন্ন কবিবাব জস্ত ব্রেড 
নিয্ললিখিত আব একটী ঘটনাব উল্লেখ কবেন ,-- 

“একদ। আমাব একটা ভৃতাকে বিশেষ মনোনিবেখের নধিত একটী বাসা- 
য়নিক পৰীক্ষা দেখিতে বলিলাম। এই ভৃতাটী সম্মোহন-বিদ্তা সম্বন্ধে কিছুই 
জানিত না। বাসাম্মনিক ক্রিয়া! দেখিতে দেখিতে ২।৩ মিনিটেব মধ্যে তাহাব 
চক্ষুর পাতা কাঠণ্তে কাপিতে বন্ধ হইয়৷ গেল; তাহার চিবুক বক্ষের উপর পতিত 
হইল এবং একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অঘোন নিদ্রায় অভিভূত হইল। 
এইবূপ এক মিনিটকাল নিদ্রাব পর তাহাকে জাগাইয়া চলিয়! যাইতে বলিলাম, 
এবং তাহাকে অনবধানতার জন্য অতাস্ত ভতসন। করিয়া! বলিলাম 'তিন মিনিউও 
আমাব আদেশ পালন করিতে পাবিলে নী: কিছুক্ষণ পবে পুনরায় তাহাকে 
ডাকিয়া আর একবাঁব অতি মনোযোগেব সহিত রাসায়নিক পরীক্ষা! দেখিতে 
বলিলাম এবং সাবধান করিয়া দিলাম যেন পুনরায় নিদ্রাভিভূত না হয়। সে 
এবাব অতি সতর্ক হইয়া পুর্ব্বের মত একাগ্রমনে রাসায়নিক ক্রীয়া দেখিতে 
লাগিল; কিন্তু ঠিক পুর্বেব মত ৩ মিনিট অঠিবাহিত হইতে না হইতেই, তাহার 
চক্ষুদ্বয় বন্ধ হইল এবং সে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইল।'' এই ঘটানাটীতে স্পষ্টই 


২৪৬ পন্থা! । [ নবপর্ধযায) ১৬২০ 


প্রতিপন্ন হয়, যে কোন লোককে মোহ-তন্ত্রাভিভূত কবিতে হইলে, তাহার মন 
ও দৃষ্টি স্থিব কবা আব্্ক। 

ডাঃ ব্রেডেব পৰ অধ্যাপক চার্লস বিকেট [0২)091) ও অধ্যাপক চাবকটু 
(008170091) সম্মোহন-বিগ্ভাব বিস্তুতি কল্পে ১৮৭৮ খ্রীঃ পাবিস নগরে সম্টপিটাব 
নামক একটা বিগ্ভালয় স্কাপন কবেন। কাবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্নাযুবোগ-গ্রস্ত 
বাক্কতিগণেব উপব পবীক্ষা ক€রয়াছিলেন এবং অবশেষে নিক্নলিখিত ত্রাস্তি-মূলক 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন ,__ 

(১) মোহনিদী শ্নাধুমগ্ডলীব বিকৃত অবস্তা মাত্র । ইহা মুচ্ছ? ও বাধুগরস্ত 
ব্যক্তিগণেব মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাষ । 

(২) এই অবস্থা কেবল মাত্র স্নাসুবোগ-গ্রস্ত' স্ত্রীলোকদিগেব উপব আনয়ন 
কবা যায়। 

(৩) ইহা কেবল মাত্র শাবীবিক ক্রিয়ার দ্বাবা আনয়ন কব! ষায়। 

(৪) পুকষ, বালক ও বৃদ্ধগণর উপর এই অবস্থা আনয়ন কৰা যাঁয় না। 

(৫) সন্মোহন বিদ্ভাব প্রভাবে কোন প্রকার বোগ আবোগা কবা যায় না। 

(৬) চুম্বক বা কোন ধাতু দ্বাবা ইহাব ক্রিয়াব বিকাশ ও চালনা! কবিতে 
পাবা যায়। 

১৮৬০ খুঃ ডাঃলিব-্ট ([0612]6 সন্মোহন-বিদ্া অধ্যঘন কবিতে প্রবৃত্ত হন। 
১৮৬৪ খৃঃ তিনি ন্যান্সাতে স্থায়িভাবে বাস কবেন; এবং উঁষধাদি বন্ধ কবিয়া 
কেবল মাত্র সম্মোহন-বিগ্াব প্রভাবে চিকিৎসা কবিতে আবস্ত রবেন। তত্রত্য 
ফবাসী কৃষকগণ এই নূতন চিকিৎসার উপকাবিতা দ্র, তাহাব নিকট ক্রমশঃ 
গলে দলে অংবোগোব জন্য আঁদিত। বিস্তুস্থানীয় ডাক্তাব ও সম্তান্ত বাক্তিগণ 
এই নূতন চিকিৎসা পদ্ধতি লইয়া তাহাকে তাচ্ছিলা ও সময়ে সময়ে 
অপদস্থ কবিত। 

ডাঃ লিবণ্ট বলেন, যে সন্মোহন বিদ্যা প্রধান মন্ত্র "আদেশ বাব্য৮ প্রযষোগ 
(২ম££০5100)1 কেবল মাত্র সঙ্কেত-বাক্য প্রয়োগ করিয়া মোহ-তন্ত্রা আনয়ন 
করা যায় £বং নানাপ্রকাব ক্রিয়াব বিকাশ কবা যাম। £ই বাকা প্রয়োগ করিয়। 
বহুবিধ ব্যাধি আরোগা কবাযায়। তিনি আরও বলেন যে মোহ-তন্দার ক্িয়া- 


বিকাশেব ভিত্তি,-মানসিক, শারীবিক নহে। আধুনিক পাশ্চাতা সম্মোহন-বিস্তা 


শ্রাবণ ] সম্মোহন বিদ্যা | ২৪৭ 


তাহাবই হস্তে উন্নতি লাভ কবে। ১৮৩৬ খৃঃ তিনি একখানি পুষ্তক প্রণয়ন 
কবেন; তাহাতে ত্বাহাব উপবোক্ত সম্পূর্ণ নুতন মত বিন্তন্ত কবেন। ছুূর্ভাগ্য 
বশতঃ কেহ তাহাব পুস্তক পাঠ কবেন না, বা ত্াহাব নূতন টিকিৎসা পদ্ধতিব 
অন্থকবণ কবেন না; উপবন্ত এই বিষয় লইয়৷ সকলে তাহাকে অপদস্থ ও লাঞ্চিত 
কবেন। 

এই প্রকারে তিনি অজ্ঞাতভাবে কিছুকাঁল কাটাইবাঁব পব ১৮৮২ খুঃ, ডাঃ 
বার্ণহীমেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবেন। ডাঃ বা্ণহীম একটা কুমুবী বাতগ্রস্ত (50100102) 
বোগীকে ৬ মাস ফাবৎ চিকিৎসায় ও আবাম করিতে পাবেন নী। এই বোগীটী ডাঃ 
লিবপ্টেব মোহন-বিগ্যাব প্রভাবে অতি সত্বব আবোগা লাভ কবে। ইহা! শুনিয়া 
ডাঃ বার্ণভীম ন্যান্সীতে আদিযা লিবপ্টেব সহিত সাক্ষাৎ কবেন ও তাহাব 
চিকিৎসা প্রণালী দোখন। ঘদ্দও তিনি সন্মোহন বি্ভাব একজন বিদ্বেষী ছিলেন; 
কিন্ত লিবণ্টেব মহিত কথাবার্তী কচিযা ও তাহাব অদ্ভুত কার্দয-কলাপ দেখিয়া 
সন্ষোভন বিদ্ভাব সাববন্তা উপলব্ধি কবেন, এবং তৎক্ষণাৎ মত পবিবর্তন করিয়া 
লিবণ্টেব শিষ্যস্ধ গ্রহণ কবেন। সেই অবধি তিনি তাহাব অধীনস্থ চিকিৎলালয়ে 
লিবন্টেব পদ্ধতি অন্গলবণ কবিয়া, কেবল মাত্র সম্মোহন-বিগ্ভাব প্রভাবে বোগীব 
চিকিৎসা কবিতে আবস্তভ কবেন। ১৮৮3 খুঃ তিনি একথাণি পুস্তক প্রকাঁশ 
কবেন, তাহাতে এইমতে চিকিৎসার ফলাফল বিশদভাবে বিবুত আছে। 
তাহাবই উদ্রোগে সম্মোভন বিদ্যাৰ বছল প্রচাব হয়, এবং ইউবোৌপ ও আমেবি- 
কাব চিকিৎসক ও বিজ্ঞান্বিৎ পণ্তিতগণ অতি আগ্রহেব সহিত নব প্রণালীমতে 
সম্মোহন বিদ্যা শিখিতে লাগিলেন । 

লিবল্ড, বার্ণহীম (73110116117) প্রভৃতি স্টান্সী সম্প্রদায়তুক্ত মনীষিগণেব 
মধ্যে সম্মোহন বিদ্যা সম্বন্ধে নিয়লিখিত তিনটা প্রধান মত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

(১) মোহ-নিদ্রীবস্থা আনয়ন কব! বে দল মাত্র লোকেব (যাভাকে নিদ্রিত 
কবা হইবে ) মানপিক ক্রিয়া উপব নির্ভব কবে। 

(২) যাহাব দেহ ও মন সুস্থ, তাহাঁব উপব সম্মোহন বিদ্যাব ক্রিয়। অতি 
উত্তমবূপে বিকশিত হয়। 

(৩) মানসিক ক্রিয়। ও তন্নবন্ধন শাবীবিক ও মানসিক ঘটনা বাক্য- 
প্রয়োগ বায়ে কোন প্রকাব সঙ্কেত (১5৪৪০56101) দ্বাবা আনয়ন করিতে 


২৪৮ পন্থা | [ নবপর্ধ্যাঁয, ১৩২০ 


পারা যায় । ১৮৮২ খুঃ মানবের মনস্তত্বানুসন্ধানকল্পে ইংলগ্ডে 5০০1০5 601 
৮5১০)০৪1 [২০5৩৪০1 স্থাপিত হয়। এই সমিতির সভ্যমণ্ডলী, সুস্থদেহে 
মানবগণের উপব অনেক প্রফাব পৰীক্ষা কবেন এবং মধ্যে মধধ্য তাহাদের 
অন্ুসন্ধানেব ফল, পমিতিব কাপ্যবিবরণীতে প্রকাশ করেন। -৮৯৯ থৃঃ 03009) 
৬1০01091 4১5১৯০০1৪1০) হইতে একটা সমিতির অধিবেশন হয়| এই 
সমিতি এক বতসব অনুসন্ধানের পব, সম্মোহন বিদ্যার ক্রিক্না কলাপ ও 
চিকিৎসাতত্ব এবং ইহাঁব দ্বাবা কি উপকাব সাধন হইতে পারে, এই সম্বন্ধে 
মতাঁমত প্রকাশ কবেন। (ক্রমশঃ) 
দেবেন্দ্রনাথ বায়। 


মৃত্যুপথ | 


প্রথম অধ্যায। 


পথিক । 
জন্মিলে মবিতে হয়, মবিলে জন্মিতে হয়। 
যেই আসে সেই যাঁক্, সেই আসে যেই যায় ॥ 
এই নিয়ম অনিবার্ধা, অব্যভিচাবী। তবে কে আসে, কে:যা্ন? কে জন্মে, 
কে মবে? কাহার নাম মৃত্যু, কার নাম পথ? যাতায়াত কাব? পথিক কে? 
শাস্ত্রেব সিদ্ধান্ত,_আত্মা জন্মে না, মবে নাঁ, মে অশবীরী বিতু , স্থতবাং যাতায়াত 
নাই । যাতায়াত শরীবের ধর্ম, শবীর বিহনে যাতায়াত অসিদ্ধ; এ নিয়মেব ব্যভিচার 
কোন কালেই নাই। দেহই এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে যায়, সুতঘাৎ যাতা- 
যাত কবিতে গেলে, শরীর থাক একান্ত আবশ্ঠক। যদ্দি শরীর বিহনে যাতায়াত 
একান্ত অসম্ভব হয়, তবে পরলোকে কে যায়? মৃত্যুর অস্তে ভল্মাস্ত শরীরের 
যাতায়াত অসম্ভব , আগ্জাবও গমন নাই, তবে যায় কে, আমে কে? মৃত্যুর অস্তে 
মৃত্বাব পরপারে কোন্‌ দেহ যাতায়াত করে? স্থল জগতে যাতায়াতের জঙ্ত স্কুল 
শরীব থাকা যেমন অনিবার্ধা, তদ্রপ ্ক্ম জগতে যাতায়াতের জন্ত শুক শরীব 
থাকাও অনিবার্ধ্য। পবলোকে যাতায়াত নেই সুক্ষ দেহেরই ধর্ম । আদি-সর্গ 
কালে অর্থাৎ প্রকৃতির প্রলয়াস্তে, প্রত্যেক আম্মা ন্গন্ত প্রকৃতি একটা স্থক্্ম দেহ 


শ্রাবণ ] মৃত্যুপথ । ২৪৯ 


নির্ধাণ করেন) উহাব উপর এখন স্থুল-দহ অবস্থান করিতেছে। 
মরণান্তে বাবংবার ধাতায়াত, প্র সুক্ষ দেহেবই হইয়া থাকে । এ সুক্ষ 
দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্তই জীব। জীব শবীবী হইয়া যাতায়াত করেন এবং 
জন্ম মৃত্যুব অধীন হন। এই সুদীর্ঘ পখেব জীব সকলই পথিক। 
যথা,__ 

পাতালতলমাবভা সঙ্যলোকাঁবধি ধুবম্‌। 

বরন্মাপ্ডং সকলং ব্যাপ্ত শৃন্তং নৈব কদাচনম্‌॥ শিব পুবাণ । 


পাতাল হইতে ব্রক্গলোকাবধি এমন একটু শুন্ত স্থান নাই, যাহ! জীব 
দ্বাৰা ব্যাপ্ত নয়। জগৎ সংসাবে অগণন জীব বহিধাছে ; এঁ অগণন জীবের জন্ 
বহু প্রকাব কন্ম বহিয়াছে, তদ্ধেতু অসংখ্য গতি বহিয়াছে এবং অসংখা গতিব 
বিশ্রাম-নিকেতন অগণন স্থানও নিদিষ্ট রহিয়াছে। অসংখ্য স্থানে যাইবার জন্ত 
অনংখা পথ , আবাব অসংখা পথে চলিবাব জন্য বিবিধ যান ও ভিন্ন ভিন্ন পাথেয় 
আছে। অগণন পথিক, অসংখা পাখেয় সংগ্রহ কবিয়া, অপংখ্য গতিতে, অসংখ্য 
পথে, অগণন পাঁস্বশালায় একবাব প্রবেশ ও একবার বহির্গমন কবিতেছে। এই 
পাথেয়েব বাজ্যে পাথেয়-সংগ্রাহী জীবই পথিক । 


জীব যখন এই বঙ্গমঞ্চেব অভিনয় শেষ কবিয়া অন্ত বঙ্গমঞ্জে অভিনয় 
কলিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন সে কোন্‌ সাজে সজ্জিত হইবে_দানব কি মানব, 
স্থাবব কি জঙ্গম , বোগী কি ভোগী? সং সাঁজিতে হইবে, ইহা অনিবার্য ; এ বঙ্গ- 
মঞ্চে ইহাই অভিনষ। এই বঙ্গ-পথে যিনি পদার্পণ করিয়াছেন, কবিতেছেন ও 
কবিবেন, তিনিই পথিক । 


এই পাশ্থনিবাস অবশ্তই একদিন ত্যাগ কবিতে হইবে। জীবেব কর্তব্য, 
এট সুদীর্ঘ মহা-খবতব বা মহা-সুশীতল পথ অতিক্রম করিবাব জন্ত পথ চিনিয়া 
রাখা এবং স্ু-পাথেয় সঙ্গে লওয়া। পথিক, পথ ও পাথেয় এই তিনটি প্রশ্নের 
মীমাংসা! হইলেই মৃতাপথ নির্ণয় কবা যাইতে পাবে। এ সংসাবে প্রাণীমাত্রেই 
পথিক। পাস্থশালায় যেমন বিবিধ প্রকারেব পথিক কিয়ংকালের জন্য বাস 
করণাস্তব তাহা পবিত্যাগ করিয়া অন্ত পাস্থনিবাসকে আশ্রয় করে; এই শবীবন্ধপ 


পান্থশালায়ও জীব কিয্ংকালেব জন্ত বাস কবণাস্তব তাহ! পরিত্যাগ করিয়া অস্ত 
৮ 


২৫০ পন্থা! | [ নবপর্ষ্যাম্ব, ১৩২০ 


পান্থনিবাস আশ্রয় করে; সুতরাং ক্ষণ-পান্থ-নিবাসাশ্রয়ী জীব মান্েই পথিক | 
আত্রক্মকীট পর্যযস্ত সকলেই “ঠিক” প্রজা । 

ভীব ষখন এই পান্থনিবাপ হইতে বিদায় গ্রহণ কবিয়া অন্ত পাস্থশালায় প্রবেশ 
করিবেন, তখন কোন্‌ পথে যাইবেন, কি পাথেয় সঙ্গে লইবেন? পথ অতি 
দীর্ঘ ও দুর্গম, সুপথে না চলিলে পদে পদে বিপদ-_অশেষ যন্ত্রণা । সুপাথেয় সঙ্গে 
না লইলে, সে পাস্থনিবাসে সুখভোগ মিলিবে না, ছুর্ভোগই ভূগিতে হইবে। কর্মের 
হস্ত হইতে কাহাবও নিষ্কৃতি নাই । কি দেব, কি দানব, কি মানব, দকলেবই 
কর্ধ-স্থষ্ট দেহ নশ্বর , একদিন তাহ অবশ্ঠ ত্যাগ কবিতে হইবে। যখন বাগাদি 
ইন্দ্রিয় সমূহ স্ব স্ব ব্যাপাব শূন্য, মুমুষুব চক্ষে জাল পড়িয়াছে; আব দেখিতে 
পায়না, শুনিতে পায়না, বিজ্ঞানাম্বা জীব দেহ তাগে উদ্যত হইয়াছে, তখন 
জীব যে গতি প্রাপ্ত হইবে-যে পথে যাইবে, যেনপ কশ্মীম্ুসাবে যাদুশ ফলের 
অধিকাবী হইবে, তাহাৰ পবিজ্ঞান হইলে অন্ততঃ সাবধানত। আসিবে ও চেষ্টা 
হইবে , এবং পুরুষকার-প্রভাবে মায়ামোহ-পাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া নিতাত্ব লাভের 
প্রয়াস জন্মিবে। এইরূপে স্মণিক উদ্বোধনও সমুহ কল্যাণঞ্জজ্ক , অতএব 
উৎক্রমণ বিষয়ক জ্ঞান ও ভাবন। উত্তেজিত কবা বিধেয়। (ক্রমশঃ) 


শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায় । 


অর্থ] প্রত্যাবর্তন | 


( পুর্ব প্রকাশিতেব পব।) 


ভবতারণ তখন আলীগড়ে। একদিন আপিস হইতে অপবাহ্ে বাসায় 
ফিরিয়া দেখিল তাহার নামে একখান! চিঠি আসিয়াছে । হস্তাক্ষর যেন বিশেষ 
পরিচিত; কিন্তু ঠিকৃ কা"ব হাতের লেখা তাহ! বিশেষ অনুধাবন করিয়াও 
বুঝিতে পারিল না। আগ্রহ সহকারে খাম্‌ ছি'ড়িয়া পডিল। 


আাবণ ] প্রত্যাবর্তন । ২৫১ 


৮ কাশীধাম 
“মহাশয়, 


আপনাব যদি ভক্তি-সহকারে ব্রাহ্মণ ভোজন কবাইয়!, একত্র ব্রাহ্মণ ও অতিথি- 
সেবার পুণ্যফল অক্জন কবিবার প্রবৃত্তি থাকে, তাহা হইলে এই অজ্জাতশীল পত্র- 
লেখক আপনাব সে সুবিধা ঘটাইয়! 1দবাব অন্ত প্রস্তুত আছে। অতএব 
বিশেষ অন্গবোধ এই যে, ত্রাঙ্গণ অতিথিকে পবম সমাদরে সেবা করাইয়া, 
সন্ত্রীক ধন্মাচবণ কবিতে কুষ্ঠিত হইবেন না । অতিথি শীঘ্রই পৌছিতেছে। 
আশা কবি আপনাব ও আপনাদের সর্ধাঙ্গীন কুশল। ইতি-__ 


কস্তচিৎ প্রবাসী,__” 

ভবতারণ এই হেয়ালীপুর্ণ পত্র পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইল। নাম, ঠিকানা 
বা তাবিথ কিছুই নাই , খামেব উপব পোষ্টীপিসের ছাপ “সিটি বেনাবল+) | চিঠি 
কাশী হইতে আসিতেছে; কিন্তু কে লিখিল? হস্তাক্ষর ও লেখক যেন খুব 
পরিচিত বলিয়া! বোধ হইল; কিন্তু কিছুতেই প্রকৃত লেখক কে, তাহ! স্থির 
করিতে পারিল নাঁ। পবদিন চিঠিগানা অনেক বন্ধু বান্ধবকে দেখাইল, 
কিন্তু কেহই কিছু ঠাওবাইতে পাবিল না; রহস্তজনক পত্র, বহশ্থপৃর্ণ 
বহিয়া গেল । 

ইনাব চাব পাঁচ দিন পবে, অপবাহে একথানা একা আপিয়! ভবতারণের 
বাসাব সম্মুখে থামিল। একাওয়ালা বলিল, “এহি কোঠি।” শব্দ শুনিয়! ভব- 
তারণ দ্ররতপর্দে বাহিবে আসিয়া দেখিল এক্কাবোহী--নবেশ । উভয়ে উভয় বন্ধুকে 
বহুদিন পবে পাইয়া প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন কবিল। সমাদরে বাটাতে লইয়া গিয়। 
উভয় বন্ধুতে কত কথা--কত পুবাতন গল্প-সেই আমোদ উল্লাদ-_দেশের দেই 
আনন স্ফুত্তির বিষয় তন্ময় হইয়! আলোচনা! কবিতে লাগিল। 

উভয়ে উভয়কে বেশ কবিক্া নিরীক্ষণ কলিল ,__সেই নরেশ, তাদের প্রধান 
ইয়ার, দলের কাণ্তেন_-নবেশ। বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নাই , তবে দেহ কিছু 
মাংসল হইয়াছে; চাহনি যেন কিছু উদ্দাস ও লালিত্যপূর্ণ ; মুখে চোখে দিব্য 
একটা স্নিগ্ধ শাস্তি ও ম্মিত আনন্দেব হিল্লোল বহিতেছিল। ভবতাবণ নরেরোছু. 
এই কম-কাস্তি ও শাস্ত প্রফুল্লভাব দ্বেখিয়।, বড়ই তৃপ্তি অন্থন্তব করিল । বিশেষ " 
পরিবর্তনের মধ্যে_-মুখ্ডিত-গুম্ফ । ভবতারণ কৌতুক করিয়া বলিল, “আবে 
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গৌোফ কামিয়েছ দেখছি !__এ সথ আবার কেন? আবার" কি ছেলে মানুষ না 
মেয়ে মানুষ সাঁজতে সখ গেছে ন। কি? না ওট| আজকালেব ফ্যাঁান 1 নবেশ 
কোন উত্তব ন! দিয়া মুদু হান্ত কবিল। 

নবেশও ভবতাবণকে লক্ষ্য কবিল ,_-তাহাবও বিশেষ কিছুই পবিবর্তন হয় 
নাই ; তবে মুখেব উপব অর্থোপাজ্জনেব ক্লেশ ও দাসত্বেব ছাপ বেশ একটু 
পড়িয়াছে। 

ভবতাবণ বন্ধুব সাদব অভ্যর্থনা নিমিত্ত বিশেষ বন্দোবস্ত কবিয়াছিল 3 
“পোলাও, মাছ, মাংস, মটন, পেম্াজ, বস্থন, চাটুনী, রাবভী” প্রভৃতি । 

নবেশ শুনিয়া বলিল,“ভাই, তুমি কি জাননা যেও সব আব আম থাই ন। ?” 

ভ। সে কি? এ সবদ্েব-ছুলভি জিনিষ খাবে না ত” শবীব ঠিক থাকবে 
কেন? তাবপব মবে গেলে যমেব বাঁভী গিয়ে কৈফিয়ৎ দিবে কি? 

ন। কি কর্ব বল ভাই,যখন একবাব ছেড়েছি, তখন আব লোভ কব্ব 
না। যাহোক আমার আগে বল। উচিত ছিল; তা হ'লে আব তোমাব এসব 
কর্্মভোগ ও জিনিষ পত্র নষ্ট হোত ন। ! 

ভ। আরে নষ্ট হবাব জন্ত নয়, কিন্তু তুমি যে অবাক্‌ কব্লে? এই 
বয়সে এ সব ভোগ ছেডে দিবে, কি বল? এই ত” ভোগেব সময়, এখন খাবে 
না ত' কবে খাবে? নেশ। পত্রও ছেডেছ নাকি? 

ন। হাঁ, জানই ত' সে দিন থেকে আগেকাৰ সব কু-অত্যা ছেডেছি। 

ভ। সর্বনাশ কবেছ; সেই ৬৭৪৭1১০1৫ট1 তোমাব মাথা খেয়েছে দেখ ছি। 
আমি কোথায় তোমাকে দেখে মনে কব্লাম, যে এখন ক'দিন “নরক গুলজার; 
করা যাবে-দিন কতক স্যৃি, নাচ গান,_-মহাবীর প্রসাদের বাগ!নে ফিবো কাব" 
মুজর! দেওয়! যাবে , আর তুমি কি না সব সাধে বাদ সাধলে ? ও সব চলবে না 
নষ্টামি ছেডে দাও ) এসেছ যখন, তখন দুদিনের জন্তে স্মৃষ্ভি কবা যাক্‌। 

ন। না ভাই আব কেন? বাকী ত” কিছু রাখিনি_-ছু*দিকই ত” দেখলাম; 
যখন গুরু কৃপায় ও সব পাপ একবাঁব ছাড়তে পেরেছি, তখন আব ফিব্ব না। 
ক্ষম] করে! ভাই! 


ভ। আচ্ছা ছু' একদিন খেলে কি একেবারে তোমাব ধন্ম ও মহাভাবত 
অশুদ্ধ হয়ে যবে? 
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ন। অবশ্ত আমাব মত লোকেব পক্ষে খুব যে বিশেষ দোষ হবে, তা? নয়। 

ত। তবে তোমাব এতট! আপত্তি--এমন ধনুর্ভঙ্গ-পণ কেন ? 

ন। ভাই, আপত্তিব অনেক কাবণ আছে। প্রথম ধাঁলো ও যৌবনে ব্রহ্গচর্যয 
ও আচাব প্রতিপালন কবি নাই; তা”ব জন্তে যে কতট। কষ্ট ও অন্থতাঁপ কর্তে 
হচ্ছে, তা নাবায়ণই জানেন । এখন সাধনপধে এসে, যাতনাটা আরে তীব্রভাবে 
অনুভব কব্ছি। একদিকে অন্তঃকবণেব সৎবৃ্তিগুলিব বিকাশ ও ম'নর উদ্বগতি) 
অন্তদ্িকে পুর্ব পাপ ও অনাচাব প্ররৃতিব অন্ত নীচ কামনাব প্রবল আকর্ষণ, 
এই ছুই,--দোঁটানায় পড়লে যে কি কষ্ট হয়, তা তৃক্ত-ভোগীই জানে । কি বকম 
হয় জান,__যেন উড়িবাৰ শক্তি ও চেষ্টা আছে, অথচ হাত পা! মাটাব সঙ্গে বাধ । 
এক এক সময় মনে হয়, যেন পৃতিগন্ধময় নদ্দীমাঁয় পড়িয়া গিয়াঁছি, উঠিতে পাবিলে 
বাঁচি, কিন্ত পপে ও আচাব-ভ্রষ্ট হওয়া উঠিবাব শক্তি নাই। তারপর 
মাছ মাংস খাওয়াব কথ! ;-_-এখন মধ্যে মধ্যে বেশ বোধ হয়, যেন সমস্ত 
একটা অথণ্ড চৈতন্য । পুর্বে কোন জীবহতা! কব্লে, কখন কথন “জীবহত্যা, 
বলিয়া দয়া, সহান্তভৃতি ও কষ্টেব উদ্জেক হইত । কিন্তু এখন সে কষ্ট হয়_ অন্য 
প্রকারের--আবো তীব্র। কোন জীবহত্যা দেখলে মনে হয়, যেন সে আঘাত 
আমার শবীবেও বিছু কিছু লাগ্ছে। কেননা আমবা সকলেই এক) একই 
চৈতান্তব স্থল বিকাশ। তাবপব, আমবা এত বোৌগ ভোগ ও শবীবিক যাতন। 
পাই কেন? এত অকাল মৃত্যু হয় কেন? মনে কব দেখি, আমাদেব এই ক্ষণ- 
ভঙ্গুব নশ্বব দেত-স্থথেব জন্ত, নিজেব মানসিক তৃপি ও শাবীবিক পুষ্টিব জন্য, কত 
জীবহ্ত্যা কবেছি ও কত জীবেব অঙ্কে আঘাত কাবয়া নষ্ট কবেছি? এ 
সকলেবও ত' একটা প্রতিক্রিয়া আছে ; সে সমস্ত ফল যাবে কোথায়? ভবতাবণ 
এতক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতৈছিল ; পবে বলিল, "তুমি যে অত আচাব নিষ্ঠাঁব 
কথ! বল্লে, কিন্তু কৈ সাধুরা ত” সেই জন্য ৫ব মবে না ।” 

ন। অবশ্য সাধুব। বর্ণাশ্রমধন্থ ও আঁচাব ব্যবহাবেব অতীত; কিন্তু তা? 
বলিয়া, তাহারা কি বিশষ কাঁবণ ব্যতীত লোক-সমাজে কোন গহিত কর্ন 
করেন ? -কখনই নাঁ। তা” ছাডা যাদ প্রকৃতই সাধু হ'তে পাব্তাম,--বৈরাগ্যের 
আাগুণে যদি প্রবৃত্তি সকল ভম্ম হয়ে যেতো, তা” হলে স্বতন্ত্র কথা; কিন্ত 
তা* যখন নয়, তখন লাবধান থাকাই মঙ্লল। সত্য কথা বলিতে কি, এখন আব 
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পাতে মাছ মাংস থাকিলে, গণ্ডষ কবিতে ভবসা হয় না। ভগবানেব দস্তান,_ 
“কুষ্ণেব জীব'কে হত্যা ক'রে সেই মাংস আবার কি বলিয়! ভগবানকে নিবেদন 
কবিয়া দিব ? 

ভবতাবণ বাড়ীব মধ্ো গিয়া নবেশের উপযোগী আহারের বন্লেবচ্ত করিয়া 
আসিয়া কহিল, “ভাই আমিও আজ তোমার সহিত নিবামিষ আহাব কবিব।” 

ন। সেকি? তুমি কি ছুঃখে আমাৰ মত আহাব করিবে? 

ভ। না, আজ হতে মত্ম্ত মাংস আহাব ত্যাগ করিলাম। তুমি আমাকে 
আজ যথেষ্ট শিক্ষা ও জ্ঞান দিলে । 

ন। ভাল কথা, যদি তোম!ব মনে এইরূপ প্রবৃন্তি হয়ে থাকে, তা হলে 
ত্যাগ কব। নচেৎ একট! খেয়ালেব বশে কিছু করো না। তবে এই সঙ্গে কিছু 
কিছু চিত্ত সংযম চাই, নহিলে কোন ফলই হইবে না । ছাগলেও নিবামিষ 
থাইয়! থাকে, কিন্তু তাহাতে ফল কি? 

কিছুক্ষণ পবে আহাবাদিব পৰ উভয় বন্ধুতে বহুক্গণ ধবিয়া তা”দেব দলের 
অন্তান্ত সকলেব বিষয় আলোচনা কবিল। প্রসন্ন, হবিদাস, নিবাবণ, চারু, 
অনাথ প্রভৃতি সকলেব কুশল বার্তী ও সংবাদাঁদি সম্বন্ধে কথাবার্তা হইলে, 
ভবতাবণ জিজ্ঞাসা কবিল,--“নবেশ ! তোমাৰ ছেলে পিলে কি হইয়াছে 1” 

ন। কিছুই না, 

ভ। কিছুই না। সেকি, তবে কি ছেলে পিলে হবাব সম্ভাবন! নাই? 

ন। সম্ভতাবন। আছে কি না জানি না। তবে এখনো বিবাহই কবিনি, তা? 
ছেলে হবে কোখেকে ? 

ভ। তুমি অবাক কবলে দেখছি, এখনো বিবাহ না কব্লে, কবে কববে? 
সেই ১৮ বংমব বয়সের সময় তোমাব সঙ্গে ছাড়াছাভি। দেখতে দেখতে দশ 
বসব কেটে গেল , আমি মনে কবেছিলাম, হয়ত” বিবাহ করে ছেলে পিলেয় 
তোমার ঘব সংসার ভর্তি হয়ে গেছে । তোমার মতলব কি বল দেখি? বিবাহ 
কর্বেনা কি? 

ন। তা” এখনো ঠিক বলতে পারি ন!। তবে যতদূর মনে হয়, হয়ত+ বিবাহ 
করতে হবে; তবে মনে মনে স্থির করেছি, যে কাম-লালসা পরিতৃপ্তির জন্ত 
বিবাহ কব্ব না। ঘদি কথন স্ত্রীকে সহধন্মিণীরূপে দেখতে পারি, তবেই বিবাহ 


রশ 
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কর্বার ইচ্ছা! আছে । শৃগাল,*কু কব প্্টবং বহা *শও ত; কামশজগ্না চরিতা 
করে $ তব এই দুল মনুষ্য জন্ম- ব্রান্গণ'দেছ লাভ কবিয়াছি কেন? 

ভ। তুম্মি হাসালে দেখছি; তোমা ও সব ধর্শেব কথা স্তাকামি রেখে 
দাঁও। তুমি আব আমি কি ছিলাম, তা' ত* আমবা বেশ জানি, অপবে না জান্তে 
পারে | ক্রিত্ত মনেব্‌ র্গোচর ত+ পাপ নাই। তাই বলছি, তোমার আমার মুখে 
ও সব ধর্মের “বড়াই” ভাল লাগে না। | 

ন। আমবা কি ছিলাম তা? কি আমাবো মনে নাই? এক কথায় বলতে 
গেলে, জ্রীমরা এক একটা কালাপাহাড ছিলাম। কিন্তু তা, বলে কি চিবকালই 
সেই পথে চলতে হবে। একবাৰ পাপের পিচ্ছিল পথে নেমে পড়েছি বলৈ কি 
আর ফেব্বাব চেষ্টা কব্ব না? পাপী বলেই ত' এত চেষ্টা কব্তে হচ্ছে। 
ভাই ! অসৎ যদি না আবাব ঘুরে সৎ হতে পাব্ত, পাপীর যদি মুক্তি হবার আশ! 
বাঁ পথ না থাকৃত, তা"হলে যে জীবন ও সংসারট! বিড়ম্বনা ময় হয়ে উঠত । 
ক্ষণিক মোহে, যৌবনের ভ্রাস্তিতে, ভ্রান্ত সখ ও তৃপ্িব লাঁলসায়রযে ভূল একবাব 
কবেছিলম, তা"ব কি আব শোধবাইবার উপায় নাই 1-নিশ্য় আছে। 
সেই আশা বা পথেব একটু আভা'ষ পেয়েছি বলেই, আমার মত লৌকেও আজ 
ফিবে দাড়াতে পেবেছে। তোমাকে আমি আব কি বলব বল , তবে আমারও 
আশা আছে, আমবা দলে যে কয়জন ছিলাম, এক দিন না এক দিন সকলেই 
ফিবে দাঁড়াবে ; সকলেবই স্থমতি হবে। 

ভ। অবশ্ত এ কথা গুলা আমি বুঝেছি, কেন না খুব 162.১0121)16 ; কিন্তু 
এটাও খুব ঠিকৃ, যে, সেই 1010টাই তোমার মাথ! থেয়েছে;--কোথাকার একটা 
১০০ 09৫» এসে তোমাকে ডেকে চুপিচুপি কি বল্লে,_আব তুমিও 
১$৪[১,এব মত তা”ই শুনে ঘুৰ্তে লাঁগলে। 

এ সব কথাগুলা নবেশেব মোটেই ভাপ লাগিতেছিল না; তাই কতকট! 
উদাসীন ভাবে বণিল, "তুমি কি এতই পণ্ডিত হয়েছ, যে এক কথায় বুঝে গেলে 
জিনিষটা সবই থারাপ।” 

ভ। এ] 01098! ও সব বুজকুকি সেকালেই ভাল ছিল, এ বিংশ 
শতাব্দীতে ও সবে আর কেউ ভূল ছে না-- 10017798365 এখন ঢের ০0৬117200 , 
বিশ্ব অনেক উচ্চে ও উন্নত। 


২৫৬ পন্থা! | [ নবপধ্যাম়, ১৩২০ 


ন। আচ্ছা, ধা”র বিষয় তুমি কিছুই জীন না, এমন হকজ 1ন্রাহ লোকের 
প্রতি কি কৰে এমন মন্তব্য প্রকাশ কব্ছ তা” ত' বুঝতে 'পাব্ছি না নবেশ 
একটু বিবক্ত ভাবেই কথাগুলি বলিল /ভবতাবগও উত্তেজিত” হইয়া উ্তব 
দিল-_”]1)০১6 1019০90৮ ১0057010]২ 2৮ 110৫ 00756 810 10101521106 
(0 116 $০90151% ১--আমিও টেব দেখেছি ,ষ্সব বেটার পাঁড ধুজাত।” 
উদ্বেজিত হইলে আমাদেব আব হিন্দি বা ইংবাজী শবেব জন্য তাঁবিতে হয় না। 

ন। আচ্ছা, শুধু শুধু সাধুনিন্দা কবে তোমাব ঝি লন 
হচ্ছে ঘুঝতে পাব্ছি না। ইহ্াবা ত, জগতের ইষ্ট বই,*কোন অনিষ্টই 
কবেন না। 

ভবতাবণ পূর্ব্ববৎ উত্তেজিত স্ববে ববিল--“]) ০ 1 ০7০ ৮০08৮ 09৮71 
১৪.0]10+? আমাব ও সব বজ্জাতি বুজক্কিব সঙ্গে ফোনই 5৮)001)9019 নেই 
_ হ'তে পাবে তিনি তোমার গ্রক কিন্তু ৮৮1)৭1 010110281101)1178 ] 10 [5৮ 
1)11)) 16419৪০%। নবেশ এতক্গণ কতকটা দীবভাবেই কথাবার্তী বলিতেছিল, কিন্তু 
ক্রমাগত সাধু ও গুক নিন্দা শুনে গজ্জন কবিয়া বলিল “দেখ ভবতাবণ, তোমার 
ও সব 091), 0৫৮11, 1)8৭1, ও সব ফিরিঙ্গিরানা বুলি, এক সময় খুব আওডেছি। 
কিন্তু তুমি মনে কবোনা বে, ওই সব ঝুলি কপে নিজেকে খুব সভ্য বা খুব 
বাহাড়বী দেখাচ্ছ। আমি তোমাব কাছে আনন্দ পাব বলে বেড়াতে এসেছি, 
তোমাব কাছে থেকে এই বকম এ)04111-07 সাধু ও গুরু নিন্দা শুন্তে 
আসিনি | 


ভবতাবণ লঙ্িত হইল, বুঝিল উত্তেজনা বশে এ্রৰপ গালাগালি কাটা 
ভাল হয় নাই) পরে বলিল “ভাই মাপ কবো, জান ত, আমাব মন সাদা, যা 
নূঝি তাই নিঃসঙ্কোচে বলে ফেলি ।” 

ন। “তুমি সবল অন্তঃকবণ, ভোমাব মনে কোন ঘোর ফেব নাই বলেই ত 


তোমাব কথাতে রাগ হয় না। তবে ছুঃখও হয় ১)1101)211)ও হয়|” (কুমশঃ) 


পবেজ্জনাথ চট্টোপাধ্যায় । 





গোৌবাঙ্গদেবের বসবাজ-মহাভান | 





শী 


৯ 






২য ভাগ । 





/৯. ক 
তা ক্লু 


“নান্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম? 





শসা 


+ভাদ্র, ১৩২০ । ৫ম সহখ্য1। 








শা 
রাজ 


ম্পপাপাদ্পিশীা ১ শা পপ পপি শ্শ শশী স্পা শশী শি শা 


ভাব-রূপ ভগবান্‌। 


“যং ক্রোধকামসহজপ্রণয়াদিভীতি-” 

র্বাংসল্যমোহ গুরুগৌরবসেব্যভাবৈঃ, _ 

সপ্তিস্ত্য যন্ত সদৃশীং তন্ুমাপুরেতে , 
গোবিনামাদদিপুকষং তমং ভজামি ॥ ব্রন্ধীলংভিত] | 


নাঠি ভাবাভাব, সত্য-নিত্য ভাব, 'সর্ব'ভাব-আদি পুরুষ অনাদি, 
অব্যক্ত স্বভাব যা'র অজ অকারণ ঘেই। 

স্বকীয় প্রভাবে, পুনঃ প্রতিতাবে, ্বয়স্তু স্বভাবে হর্ত। কর্তা ভাবে, 
ব্যক্ত ভাব হয় তার ॥ কারণ-কারণ সেই ॥ 

সঙ্ষ হ'তে সুক্ষ, সুক্্ম তম সুক্ষ, ভাবেব গোপক, দব্বত্র ব্যাপক, 
অতীত, অলক্ষ্য ষিনি। যেব! কে অগোচরে। 

ভাবে কি অভাবে, সদা সর্ব-তাবে, সেই চরাঁচরে, পুনঃ হগোচরে, 


সর্কত্র গ্রতাক্ষ তিনি ॥ খেচরে তৃচরে চরে ॥ 


& 


৫৮ 


যে ইন্ত্য় হীন, বিকার বিহীন, 
মিগুর্বনরীপ্“বিভু। 

সেই তঃ আবার, বু ইইবার, 
শ্বেচ্ছাময় পুর- প্রভু | 

তি অপরূপ ক্র দূপ অনুরূপ, 
কোন রূপ নাই যার। 

ষড়েশ্ব্য্য ভাব, রূপের প্রভাব, 
'সব্ধ'-রূপ নাম তার ॥ 

রূপে নিরাকার, গুণে নির্বিকার , 
যা'র নাঁছি নাম ধাম। 

তাহারি আবার শ্রুতিতে প্রচার, 
যত ধাম, তত নাম॥ 

এক, নিরাকার, দ্বিতীয়, সাকাব, 
একের প্রকার ছয় । 

বিভিপ্ন ভাব-_না, বিভিন্ন ভাবনা, 
হায়।- দেহ ছাড় নয় ॥ 

যা হতে মানব, দেবা, দানব, 
পশুপাথা আদি স্ুণ। 

লতা, গুলু, তরু, মোটা কিব! সরু, 
কভু শাখা, কভু মুল ॥ 

'ওই! এই” ভাবে, ভাব! ছুই ভাবে, 
ভাব আছে যত ত।“র। 

কোন্‌ ভাব সাঁচা, কোন ভাব কাচা, 
সেই জানে ভাবযার ॥ 

€ও+ ভাব “এ ভাব, দ্বিভাব, স্বভাব, 
পুরুষ প্রকৃতি ভাবে। 

কত ভাব ধরি, কত ভাব গড়ি, 
ভাব কবে এই ভাবে ॥ 


পশ্থা | 


| নবপধ্যায়, ১৩২০ 


ও” ভাবে এ ভাবে, ভাবি ছুই ভাবে, 
নিজ ভাব অগ্রবূপ। 
গড়িয়া স্বভাবে” কেহ কেহ ভাবে, 
ণ? ভাব অতাব-রূপ॥ 
কেহ বা স্বভাব, কেহুঁভাব-ভাব, 
কেহ ব৷ 'শ্রভাব। ভাবে। 
আর কত ভাবে, সেই ভাব্য-ভাবে, 
ভাবে, যে ষেমন ভাবে ॥ 
কেহ ভাবে “দৃণ্ত”, কেহ বা খুজি, 
যার ভাবে যাহা হয়। 
কেহ ভাবে “গম্য”, কেহ ব! “অগম্য+, 
ভাব ছাড়। তাহা নয়। 
কেহ বা অচল”, কেহ ভাবে চল”, 
চলাচল যাহা ভাবে। 
এদিকে ওদিকে, যে ভাবে যে দিকে 
এক দিকে সরে ষাবে॥ 
ভাবিয়া যেমতি, যার যথা মতি 
মূরতি গড়িয়ে মোরা। 
যার যাহ! ভালো) ধলো, লাল, আলো, 
কালী, কাল কেহ গোরা ॥ 
কেই তাবে-ভোলা হ'ক়ে ভাবে “ভোলা” 
কটিতটে বাগছাণ | 
ভিক্ষু, যে!নী বেশ জটাজ্ট-কেশ 
বব-ব্যোম বাজা গাল ॥ 


কেহ “গঞ্জানন, মুষিক বাহন, 
রূপ অতি অন্ভূত। 
কিবা লম্বেদর চতুভূ্জ-ধর, 


বিদ্বুহব শিবস্ুত ॥ 


ভাদ্র] 


কেহ গড়ি, রবি -_আলোকের ছবি 
মণ্ডল মুর্তি কিবা । 

যাহার প্রকাশে, তমোতম নাশে, 
ধরায় বিকাশে দিবা ॥ 

কেহ ভাবে পশি গড়ে,_করে অসি 
মুণ্ডমালা দোল গলে। 

সদা স্ুশঙ্করে বাখি সে শঙ্করে 
তা'র রাঙ্গা পদ-তলে ॥ 

কেহ 'গোপন্থতে। বেষ্টিত পশুতে 
ব্রজের বাথ!ল করি। 

করে দিয়া বেণু। ধেন্ুচড়! কানু, 
ভেবে যায় গডাগড়ি ॥ 

সাধিবাবে কাম, কেহ ভাবে, রাম, 
দূর্বাদল-শ্তাম'ভূপে। 

কেহ কেহ শিশু রূপে ভাবে "যীশু, 
“বহিমা”দি নান।বপে ॥ 


কেহ সে বধুর উজ্জল মধুর, 
যুগল মুধতি গড়ি। 
স্বকীয় প্রকৃতি, করি প্রকৃতি, 


সথি ভাবে সেবা ধরি ॥ 
এই এইভাবে সেই ভাব্য-ভাবে, 
ভাঁবিতে কেবা ন! চাঁয়? 


তথন কিরূপ, 


ভাব-রূপ ভগবান্‌। ২৫৯ 


কিজানি কি ভাব, ভাবনার ভাব, 
স্বভাবে আপনি ধায় ॥ 

যেবা যেবা ভাবে ভাবস্ে সে ভাবে, 
ডুবিয়া ভাবেব সবে। 

তা”রে ভাবিন্গেই, ভাবগ্রাহী সেই, 
ভাব-রূপ ভাব ধরে ॥ 

সে ভাব বিকার, অনেক প্রকার, 
্রান্তি নহে-_তাহ! ফলে। 

সব ভাব শেষে, একে? যায় মিশে, 
জল-বিদ্ব যথা জলে ॥ 

'সর্ব'ভাবাধারে, ভাবের বিচারে; 
পক্ষপাত নাহি ৩থা । 

ভাবেব নিধান, করেন বিধান, 
ভাবের যেমন প্রথা। 

ভাবিতে ভাবিতে, কথন ভাবিতে, 

ভাব যদি হয় আলে । 

সে ভাব-স্বরূপ, 
দেখায় গোরা কি কালো? 

গোবাতে কালোতে, মিশাল আলোতে, 
লাগে যদি প্রেমবেখা । 

সে প্রেম শিখায়, যেরূপ দেখায়, 
সেই দেখা হয় দেখা ॥ 


কবিরাজ শ্রীউমেশচন্দ্র রাঁয়। 


মোক্ষ ] ভক্ত | 


( বাউলের স্বর ।) 
ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়, 
(দেহে) প্রাণ থাকিতে মর্তে হয়, 


(ও ভাই ) ভক্ত হয় যে জন, তা”ব জীয়স্তে মরণ, 

(সে) হাব! বোব। কাণ! কালা পাষাণ হ'য়ে বয়; 

(ও সে) মাপন ভাবে সদাই থাকে শুধু ছু'নয়নে অশ্রু বয়। 
(তার) মুখে কথ! নাই (সে)যায় না কোন ঠাই, 


ঘবে বসে কাদে ভাস, একা সব সময়, 
(ও সে) কিল খেয়ে কিল চরী কর (সদাই) হতের বোঝ। মাথায় বস 


(সে) ভবের ভাবনা কিছুই ভাবে না, 
চুপটা ক'বে ঘাপ্ডী মেরে মনল জ্বালা সয়, 
(ও সে) কাদায় গুণ পেভে শ্রায়। ( কবে) দিনগত পাপক্ষয়। 
কাবোর কথা শোনে না, কাবোর কথায় থাকে না, 


কারোর কথার ধারধারে ন'। নাহি লজ্জা ভয়, 
(তাবে) যেষা বলে শুনে শো(ননা সে ( শুধু) দেলেব সঙ্গে কথা কম। 
প্রাণের মাঝে যে. সদাই বিরাছে, 
তারই সনে প্রেমে মজে হয় প্রেমময়, 
(আব'র) যাব প্রাণ ভাই, তারেই দিয়, ( করে) আপন অস্তিত্ব পয়। 


গোবিন্লাল-_ 
মোক্ষ ] উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত। 
উঠ অমৃতে র_- পুত্রেরা সব, কর উন্মীপন প্রজ্ঞা নয়ন, 
হের নয়ন মেলিয়া; হের অপূর্ব ব্ূপ, 
কে তব অস্রে, নিভৃত কন্দরে, (হার) অনিদ্র আখি, বিশ্বপাঁনে রাখি, 


রয়েছে নিতা জাগিয়া। (&) জাগিয়া বিশ্বভপ | 


ভাদ্র] উত্ভিষ্ঠত 


শিব-ন্ুন্দর মুরতি শুশ্র, 
আলোকবশ্মি জালে, 
দিকৃদ্দিগন্ত কফেলিল ছাইয়!, 


স্বর্ণ-কিরণমালে। 

হান্ত-ছটায় হারছে আধার, 
মানস কলুষ নাণে, 

প্রেম-পুলকিত হৃদয় তাহাব, 
হাসে ঝুঙুন-বাসে। 

দেখনা দীডায়ে, বরাভমকরে, 
মুখে আনন্দ বাজে, 

শুগে সুদূর, মেঘ গম্তীবে, 
“মাভৈঃ” শব্ধ বাজে | 

তিনি সখা তব, রাজ অধিরাজ, 
নিত তোমার সাথ, 

ভয় কেন শবে, বে পান্থ তোর, 
এ ভব গহন-পথে। 

মুঙ্য। মুত্া। কোথায় মৃত্যু? 
(শুধু) ছায়া ব্ভীষিকামঞ্মী. 

তমি যে অমুত, 
তুমি যে মবণজয়মী। 

ইন্ত্রুয় ক্ষোভে হয়েছ মুগ্ধ, 


আপনা! চেননা কু, 


তুমি যে নিত্য, 


তুমি মে সত, পরম তত্ব, 
তুমি যে তাদের প্রড়। 
কেন সংশয়, কেন এ শ্রান্ত, 


কেন এ অজ্ঞনিতা , 
আপন শক্তি, কর জাগ্রত, 
ঘুচে যাক মলিনতা। 


জাগ্রত । ২৬১ 


অসীম শক্তি, মাছে যে তোনাতে, 
তাহা শাহি তুমি জানি? »_- 
শোকে মোহে “পা, ব্যর্থ কবিছ, 
অমুলা জীবন খানি। 
অমোঘ তোমাৰ, আত্মশক্তি, 
প্রত কর যথ।, 
দেখ কি অপার বল, সাধনার, 
এ নহে শুধুই গাথা। 
জাগিয়! বসিয়া দেখ চাহিয়া, 
তুমি কাহাব পুর) 
চেঁদিকে দেখ ত।২।ব আনন্দ, 
ভয় নাহি হেব ঝুত্র। 
আপন ঘারতে” আপন পিতাকে, 
£ ভে পিতঃ? বলিয়া ডাক, 
সকল কাজেতে সকল ভাবেতে, 
তাহাতে যুক্ত থাক। 
সাগবের টেউ, উপবে শুধুই, 
নিয়ে অতল স্থির; 
বাহিরে মায়ার প্রকোপ) শান্তি, 
অন্থবে স্থনিবিড ॥ 
তিনি-_ তোমাদের, তিনি_ জগতের, 
তিনি- দকলের পিতা ) 
আনন্দময়ের হইয়া পুত্র, 
কেন এই ব্যাকুলতা! | 
লভহ শাস্তি চির বিরাম, 
তাহার সত্তা মাঝে, 
হের গো মুগ্ধ, হৃদয়ে, শুদ্ব_ 
কাহার জ্যোতি রাজে। 


২৬২ পন্থু 


সব চরাচরে হের হে তাহার, 
এক অখণ্ড ভাতি, 

সুর্য চন্ত্র, কনক কিবণে, 
ফুটিছে তারি জ্যোতি । 


হাদয়লখা! 


মোক্ষ ] 


(তুমি) নির্মল মম স্থন্দব তুমি, 
হদয় জুডানো সথা ; 
(বসে)আছি তব আশে_ আকুল পিয়াসে, 
কত মগ ধরি একা | 
নির্মল আকাশে-_ প্রকাশে তব, 
হেম কিবনমালা , 
(আজি) সর্ব জগত চকিত-_বিম্মিত, 
হেরি মধুব তব লীলা । 
জনম মরণ আসে ছুটয়া-_কীদিয়া, 
(তব) চবণে পড়ে লুটিয়া ; 
(একি) আননা গগনে চন্দ্র কিবণে, 
হাসিছ দিবা রাঁকা। 
তুমি নিন্দবল মম ম্ুন্দর তুমি, 
হৃদয় জুডানো সখা ॥ 


ূ | নবপধ্যায়, ১৩২০ 


ভয় নাহি ভীরু ।  ভয়নাই হেব, 
অভয় পরম ধাম; 

প্রকাশিত আছে অন্তরেতে তব, 
লভ£ তা*হে বিশ্রাম । 





হুল পলব তকশাখে, 
কত বিহগ বিহ্গী ডাকে-_ 
তাবা যা75, তারা নাচে--হেরিতে 
তব ওই নয়ন বাঁকা । 
(কে তুমি) অপুর্ব বঁধুয়া_-মন মোহিয়া, 
বাজাইছ বাঁশী দিবানিশি, 
হদয়ে একা। 
হদি-যমুনা কো তীবে, 
বাশবীর স্থরে-_- 
গাহিছ অধীবে-_সংগীত সা মাথা। 
তুমি নিম্মল মম সুন্দর তুমি, 
হয় জুড়ানো সখ! ॥ 


এ রঃ এর ব্যাথার 


ধন | 


মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য। 


( পূর্ব গ্রকাশিতের পর |) 


যেমন মন্তিফ্ধের কাজ “পা” করিতে পারে না, পায়ের কাজও মস্তি দ্বাবা 
হইব|র নয়, তথাপি আপন আপন কর্মক্ষেত্রে সকলেই স্বাধীন, সকলেই স্বতন্ত্র; 
কিন্ত প্রত্যেকটিই আবার হু্ষস্ত্রে সকলেব সহিত মিলিত ও যুস্ত। মস্তিষ্কে 


ভাদ্রে] মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য | ২৬৩ 


চিন্তা-শক্তি আছে বলিয়া, পাকে উপেক্ষা করিব'র উপান্ন নাই; “পা'রও মস্তিষের 
কার্ধ্য করিবার জন্য বিশেষ উদ্বেগ নাই। ন্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে এবং ম্ব স্ব কর্মে, 
প্রত্যেক ইন্জিয়েরই শ্বাধীনত| ও বিশেষত্ব আছে । অথচ কোন অঙ্গের-- কোন 
স্থানের ক্ষতি হইলে, সকলেই স্ব স্ব স্থানের ক্ষতি অনুভব করে এবং সেই আহত 
দুর্বল স্থানটতে বলাধান করিবার জন্য সকলেই নিজ নিজ শক্তি-সামর্থোব ব্য 
করিয়া থাকে । 
আমাদের সমাজেব আদর্শ৪ এইরূপ হওয়া! উচিত। পুর্বকাঁলে এইরূপ 
আদর্শে আমাদের সমাজ গঠিত হইয়াছিল। শরীবের ষে কোন স্থানে আঘাত 
লাঁগিলে সমস্ত শবীর ও ইন্দ্রিয় তাহার বেদনা! ঘোষণ! করে কেন? কারণ তাহার! 
এক পক্ষে যেমন স্বাধীন, অপর দিকে আবার কাহাকেও ছাডিয়৷ দিয়া কেহ স্বয়ং 
সম্পূর্ণ নহে। যদি তাহাই হয়, তবে সমাজস্থিত কাহারও কোন অভাব 
অভিযোগে আমষ্র্দের উদাসীন থাক কর্তব্য নহে। কারণ, আমরা কাহাকেও 
ছাড়িয়া দিলে এক! সম্পূর্ণ নহি । ভূমির সঙ্গে প্রথমতিলার এবং প্রথম তলার সঙ্গে 
দ্বিতলেব খুব ঘনিষ্ট সম্বঘ্। আছে বলিয়াই, ভূমির সঙ্গে দ্বিতলেরও সম্বন্ধ প্রমাণিত 
হইতেছে । তদ্রপ এই জনসজ্বের সকলের সহিত নকলের একটি নিগুঢ় সম্বন্ধ ও 
আস্মীরত! রহিয়াছে তাহা আমরা গায়ের জোবে উপেক্ষা করিলে মুঢতা প্রকাশ 
পাইবে। দ্বিতল, দ্বিতল থাকিয়াও যেমন ভূমিব সঙ্গে সন্বন্ধহীন নম; তন্ত্রপ 
ব্যবহ!রিক মতে আমরা কেহ পণ্ডিত বা মুর্খ, ধনী বা দরিদ্র হইলেও 
আমাদের পরম্পবের স্বার্থ পবম্পরের সঙ্গে এত অবিচ্ছেন্য ভাবে জড়িত যে, 
আমর! কাঁভাকেও উপেক্ষা কবিতে পাবি না। ইন! শুধু স্বার্থের বন্ধন নহে) 
ভাবিয়া দেখিলে ইহাই প্রেমেব বন্ধন। এইবপে জগতেব মধো এই সত্য সম্বন্ধাকে 
স্বীকার করাই পরম ধন্ম এবং আমাদের মধো যিনি যত উন্নত, তিনি এই 
সত্যকে তত পরিস্ফুট ভাবে দেখিতে পান। সুতবাং যাহার হ্ৃদয়বৃত্তি যতটা 
অধিক সম্প্রসারিত, তিনি সেই পরিমাণে জ্ঞানী ও ভক্ত; এবং পেই পরিমাণে 
তিনি লোকসমাজের শিক্ষক ও গুরু । 
সহদয় চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে, যে তাহার একার 
কল্যাণ প্লীগ্যাণই নয়। সুতরাং সকলের কল্যাণকে নিজের কল্যাণ বলিয়া 
ষতদিন আমরা স্বীকার করিতে না পারিব, ততদ্দিন সংসাবের মোহাবেশ হইতে 


২৬৪ পন্থা | [ নবপধ্যায়, ১৯৩২০ 


পরিত্রাণ লাভের কোন তবসা নাই। যদ্দি আমবা মুক্তির পথে অগ্রঙ্গর 
হইতে চাই, তবে স্বার্থপরতার বিপুল বোঝাটিকে আমাদের স্বন্ধ হইতে 
নামাইয়া ফেলিতে হইবে । সমস্ত অনৈক্যেব মধ্যে এক্যকে উপলব্ধি এবং 
সমস্ত বিভিন্নতভার মধ্যে এক অভিন্ন সন্বস্তকে হছদয় ধারণা কবাই ভারত- 
বষীয় সাধনার চবম লক্ষ্য! এই লক্ষ্যকে ঠিক বুঝিয়া, শথায় পৌছিবাব জন্ত 
যে পাথেয় প্রয়োজন, তাহ সংগ্রহ কবিতে বিল করিলে বিষম অনিষ্টপাতেব 
সম্ভবনা আছে! ন্ুতরাং হৃদয়ের প্রবল অ'বেগে, বিপুল পুক্ণষকাব সহম্যাগে, 
এই সাধনার হ্দ্বর্গম পস্থাকে অতিক্রম কবিয়া ধাইতে হইবে। বাপনার 
বন, গ্রবুত্তির তাড়না, সময়ে সময়ে গমনপথকে মন্ধকারাচ্ছন্ন কবিয়। তুলিবে, 
তথাপি শাস্ত্র ও গুরবাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া, ভগবৎপদে মনোনিবিষ্ট করিয়া, 
বিষয়ের আকর্ষণকে উপেক্ষা করিয়া, ধীবে ধীরে লোকে যেমন পর্মত লক্ঘন 
কবে, তন্রপ ধৈর্যের সহিত এই পথ বাহিযা চলিতে হইবেশ 

জানি না জীবন-সংগ্রামেব ঘোরতর যুদ্ধক্ষেত্রে আজকাল এ পথকে কেহ 
অন্রসরণ'ষাগা বলিয়া মনে করিবেন কি না, তথাপি একথা সাহস করিয়! 
বলিতে পাবি, পথ দুর্গম হউক, কিন্তু এই পথঠ মন্ুষা-জীবনের চরম 
বাঞ্চিত স্থানে পৌছিতে পারা যায় , অন্ত উপায় নাই । অবশ্তঠ লক্ষ্য লাভে 
যাহার একান্ত আগ্রহ আছে, লক্ষাস্থলে পঁভছিবাব কষ্টকে সে কথন বড় 
করিয়া দেখে না। আধ্্য-সভ্যতার ইহাই এক বি'শষত্র ছিল, যে লক্গ্য-লাভকেই 
তাহারা চরমলাভ মনে কবিতেন। স্থত্রাং পথের কষ্টকে পুনঃপুনঃ স্মবণ 
কবিয়া অযথ! মনকে ভারগ্রস্ত করিয়া ভুলিতেন লা । কিন্তু যে দিন হইতে 
আমর! সংসারকে বড় করিয়। দেখিতে শাখয়াছি, সেই দিন হইতে 
আমাদের অন্তদৃ্টি চলিয়া গিয়াছে | ফেদ্িন হইতে শংসারের বিবিধ প্রলোতন, 
এবং তাহার অর্থ সাধক অর্থের জন্ত একটা মস্ত কোলাহল ত্ট্টি করিয়াছি__- 
সংসারের বাহা চাকচিক্য আমাদের দৃষ্টিকে মোছিত করিয়াছে-_-সেদিন হইতেই 
আর আমর! অন্তরের মধো অন্তরাত্মার “সাড়া পাই না এবং সেই দিন হইতেই 
কর্ণ বধির । স্বার্থের বিপুল চীৎকারের মধো, প্রিয়তম পরমাত্মার স্থমোহন বংণী- 
রব আর কর্ণকুহছরে গরবেশ করে নাঁ। আমরাও আর সেই সত্য সুন্দরের্জস্থবিমল 
কিবণোদ্ভাসিত চরণপদ্ধের অমল ও শুন্র জ্যোতির আর কোন সন্ধান পাই 
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না। আমাদের চারিধারে সংসারকেই বড করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছি। 
তাই যিনি প্রাণের _প্রাণ_ আম্মার আত্মা, বিশ্বের অধীশ্বর, সেই শিব- 
সুন্দরের শিব-ভাবকে আব উপলব্িই করিতে পারিনা । তিনি যেন কতদৃষে 
সবিয়া গিয়াছেন, আমাদেব নিতা প্রয়োগনীয় মামান্ত সামান্ত দ্রব্য অপেক্ষা ও ক্ষুদ্র 
হইয়] গিয়াছেন। কিন্থু এই কথাই কি ঠিকৃ--যে তিনি দুরে সরিয়া গিয়াছেন? 
তিনি দূবে সরিয়া যান নাই, আমরাই এত বড় মিথ্যা মায়ার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি, 
ষে আমর! আর আমাদের যথার্থ আপনকে চিনিতে পারি না। সংসার-সাগরে 
তবঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে ও পড়িতেছে ; তাহাতেই আমাদ্দেব নগ্ন মন ধঁ'ধিষ্থা 
যাইতেছে। চিরস্থির চিরম্ৃহদ্‌ আমার চিবপ্রেমিক যে আমারই নিকটে নিকটে 
রহিম্মাছেন। আমরা আর তাহা দেখিতেও পাইতেছি ন।। 

কিন্তু একথা খুব সত), যে যদিও সংসার তাহাব প্রলোভন বলে ডালি 
সাজাইয়া বসিয়া আছে, তাহার প্রতি আমাদের আসত্তির ত” নান্তা নাই; তবু 
এই মন-পক্ষী থাকে থকে কোথায় পলাইতে চায়, সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ভী ছাড়াইয়। 
কোন্‌ অনন্ত শুন্তের যাত্রী হয় । যুদ্ধ করিয়াও, সংসার কেন আমাদিগকে সম্পূর্ণ 
মোহিত করিতে পাবে না। ইহাতেই বোধ হয় সংদাৰ অপেক্ষা আরও কোন 
প্রিম্নব বন্থ আছে, যাহাব জন্ত মন সময়ে দময়ে ছূটিয়া বাহির হইয়া পড়ে , কিন্তু 
সংসারেব মোহিনী শক্তি আবাব তাহাকে ভুলাইয়। দেয়। 

কেন এমন ভুল হয়? আমবা ছাড়তে চাহিলেও, কে আমাঁদেব বন্ধনে 
আবদ্ধ করে? একি ভ্রান্তি! একি মায়া? কত পাগথ, কত যাত্রী, আমাদের 
চ্ক্ষব সামনে, এই মায়াব আোতে ভাসিয়া গেল; তবু ৪ আমার্দেব চেতন হয় না। 
কে যেন মায়ানন জড়াইয়া রাখে? 

নদীর স্থানে স্থানে অনেক বূর্ণাব্ থাকে,__তাহা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়া 
থাকিবেন। সেই ঘূর্ণাবর্তের অধিকার মধ্যে আদিয়া পডিলে, আর কোন যাত্রী বা 
তরণীর উদ্ধারেব আশা থাকে ন , সে তলাইয়া যাইবেই । সংসারের ঘূর্ণাবর্তের 
মধ্যে পড়িয়াও ঠিক আমাদের সেইব্প দুর্দশ! হইয়াছে। 

এই আবর্তই বিশিষ্ট অহংজ্ঞান বা আত্মাতিমান। ঘূর্ণাবর্ধের টানে যে পড়ে, 
দে সেই আবর্ত-কেন্ত্রের মুখে সবেগে আসিতে আমিতে ডূবিয়া যায়, আমরাও 
তেমনি অঁছংজ্ঞানের প্রবল টানের মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া ডুবিতে বসিয়াছি। নিজের 
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দিকে মানুষের কি প্রবল টান 1 সমস্ত মংসার উন্মত্তের মত স্ব স্ব কেন্জ্রেরচারিদিকে 
ছুটিয়া৷ বেড়াইতেছে। কবি গাহিয়াছেন “আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া, ডুবে 
মরি পলে পলে।” আমরা কেবল নিজের স্থথ দুঃখ, নিজের অভাব অভিযোগ, 
কেবল নিজের কথাই লইয়া ভোর হইয়া আছি, কেবল “আমি” “আমি” 
“আমার আমারা? রব!! ইন্াই মমত্তাবর্তের গভীর টান, এই টানে পড়িয়া 
ধাহার চৈতন্ধ লোপ পায়, তাঁহার আশা ফুরাইল) কিস্তুধিনি স্ুকৃতি ফলে 
আবর্তের বাহিরের দৃঢ় কো'ন খোটা বা অবলম্বনকে শক্ত করিয়া ধবিতে পারেন, 
তা”র আর ভয় নাই--তিনি মুক্তিলাভ কবেন। এই ভব-জলধির সব স্থানেই যে 
আবর্ত আছে তাহা নে) আবর্তহীন স্তানও যথেষ্ট আছে । সন্থীর্ণ স্থান জুড়িরাই 
আবর্ত ; তাহার বাহিরে অনস্ত-মুক্ত জলরাশি, তাহ! ধীর, স্থির ও প্রশান্ত ' মন 
"আমি--আমি” করিয়াই আবর্ রচনা! করিয়াছে। যার মন “অহং”কে 
ছাড়াই! বিশ্বের দ্রিকে একবার বাহির হইয়া! পড়ে, সেই সেুভাগাবান্‌ পুরুষই 
মুক্তিলাভ করে। পেষণ-যন্ত্রটি অবিরত ঘুরিতেছে, সেই যদ্ত্রের মধ্যে শস্ত 
পড়িলেই পিষিয়! যায়, কিন্তু ষে শন্তটি থোটার গায়ে লাগিয়া! থাকে, তাহার কোন 
অনিষ্ট হয় না । তব্রপ এই সংসারাবর্তেব মধো পড়িয়া, যে সেই সতাস্বরূপ পরম 
আত্মাকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করে, তাহার বিনষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “যদিও মায়! অনতিক্রমণীয়। তথাপি-_-“মামেব যে প্রপস্তস্তে 
মায়ামেতাং তরস্তি তে” 1 এতদপেক্ষা ভরসার কথ! আর কি থাকিতে পারে? 
অনেকে মুক্তির অভিল!ঘ কবিয়! এমন একটি ভাব অবলম্বন করেন, ধেন জগতে 
তাহার অন্ত কর্তব্য নাট, এবং তীঁভার এ কর্তব্য-হীনতাই যেন তাহাকে মুজিদান 
করিতে বাধ্য । কিন্তু মনে রাখা কর্তবা, যে পথ আমার্দের মনকে সর্বসাধা রণ 
হইতে পৃথক্‌ করিয়া রাখে, আমাদেব পরস্পরের বিস্ছেদ-বাবধানকে মারও 
বৃহত্তর করিয়া ফেলে, তাহ! অহংকারের ঘূর্ণাবার্ত। তাহাত পড়িলে কিছুতেই 
মুক্তিলাভ করা সম্ভব হয় না) কারণ পুর্ববেই বলিয়া আসিয়াছি সমস্ত অনৈক্যের 
মধ্যে প্রক্যকে উপলব্ধি করাই মুক্তির নামাস্তর। 

সন্কীণ হইতে অসস্থীর্ণ, ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ, আ'বর্ত হইতে আবর্তহীন স্থানেই 
আমাদের যাইতে হইবে। “বুহৎ*কে বুঝিতে পারাই, বৃছৎকে লাভ করাই 
যথার্থ জ্ঞান ও যথার্থ লাভ। কারণ “ভূমাই” আমাদের পরমধাম এবং 
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"ভুমাই” আমাদের পরম আনন্দ। বিশ্বজলধির মধ্যে যে একটি মমতার 
ক্ুদ্রাতিক্ষুত্র আবর্ত সই হইয়াছে, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও তাহার আকর্ষণ অত্যন্ত 
প্রবল,-_-তাহা পুর্বেই বলিয়াছি। এখন সেই আবর্ত হইতে লাফাইয়৷ যদ্দি একবার 
আবর্তহীন জলরাশির মধ্যে গিয়া পড়িতে পারি, সেখানে আর অভিমান আবর্তে 
উন নাই, সেখানক।র যা কিছু লমস্তই আনন্দ।ন্ব-পবিপূর্ণ , সেই খানেই আমাদের 
পরম নিষ্কৃতি | সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যেই যোহের আকর্ষণ; অসীমের মধ্যে কোন 
মোহ নাই। আমর! যর্দি এই মোহময়ী আ.র্ণ হইতে অব্যাহতি লাভ কগিতে 
চাই, তবে এই ক্ষুদ্রত্ে প্রণয় ত্যাগ করিতে হইবে। ক্ষুদ্রতা লইয়া-_হীনত] 
লইয়া সেখানে যায়ী যায় না। সেখানে যাইতে হইলে প্রপদীপ্ত ব্রহ্মানলে আপ- 
নার ক্ষুদ্র শ্বার্থ ও অভিমানকে হোম করিতে হয়, নচেৎ যজ্ঞেশখ্বরের তৃপ্তি 
লাভ হয় না। 

এ কথা যদি আমর! সতা বলিয়া ধারণা করিতে পারি, তবে আমাদের 
ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, লাভালাভ মানাপমানকে অনায়াসেই আমরা উপেক্ষা করিতে 
পারি। বিশ্বেব মধ্যে আমি' কতটুকু? সুতরাং তাহার সুথ ছুঃখের মূল্য কি? 
আমার অভাব কতকটা কল্পনা?) যেমন বৃহৎ স্বার্থের অন্ত অল্প স্বার্থকে ত্যাগ 
কর! কিছুমাত্র কঠিন নয়, তন্রপ জগতের স্থুখের জন্য, জগতের মঙ্গলের জন্ট, 
নিজের সুখ-স্বার্থ বিসর্জন করা কিছুমাত্র কষ্টকর হওয়া উচিত নহে । আমরা 
আপাত দৃষ্টিতে যাহাকে ছুঃখকর মনে করি, তাহা! যে ঠিক ছুঃখকরই তাহা নহে। 
অনেক সময় কল্পনায় আমরা হঃথান্ুতব করি। অনেক সময় অবিচারে একটা 
অবস্থাকে দুঃখজনক বলিয়া ঘোষণা করি। মনে ককন, যখন একটি প্রৰগ 
বাত্যা একটি ক্ষুদ্র কুটার বা শ্রাম উড়াইয়! লইন্না যায়, তাহাতে কতিপয় লোকের 
কষ্ট হয় বটে, কিন্তু তথাপি প্র প্রচণ্ড বাঁঙগার বিশ্বের মধ্যে প্রয়োজনীম্বতা কত 
অধিক, তাহা মনে করিলে তোমার আমার সামান্ত মুখ দুঃখের কথা ভাবিতে 
ইচ্ছা হয় কি? প্রবল বন্তায় ধন জন গৃহ, সব ভাসাইযা লইয়! আমাকে আশ্রয়হীন 
করে বটে, কিন্তু বন্ত।তে জগতের ষে প্রভৃত মঙ্গল মাধিত হয়, তাহ! ভাবি! 
দেখিলে আমার নিজের ক্ষতির কথা মনে করিতে লঙ্জানুভব হয়। 

যেকেহ ভগবানের জগচ্ছরণ্য পদারবিন্দ হৃদয়ে ধারণ করিতে চেষ্টা করে, 
মে আর ক্ষুদ্রের জন্ত ভাবেনা, নিজের জন্য চিন্তা করে না। বিশ্ব তখন তার 
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গুহ ; বিশ্ববালী তখন তাহাব আস্মীয়। আপনাকে পৃথক্‌ বলিয়া দে মনে করতেই 
পারে না। শাস্ত্রে ইহাকেই পরাভুক্তি বলিয়াছেন। কবে আমরা এই পরম 
ভক্তির কথ। হৃদয়ে ধারণ! করিতে পাঁবিব ? কবে আমরা বুন্দারবন্দ, মুঙ্পিএপুজি ত, 
দেবাদিদেব-বন্দিত চরণকমলে মত্ত মধুকরের ন্যায় লুনাইয়া যুগযুগান্তর 
সঞ্চিত কলম্ক-কালিমা ধৌত করিব? হৃদয়ে যদি তাঁহার অভাব জাগিক্না' থাকে, 
তবে প্রাণের সেআকুল পিয়াগাকে না মিটাইয়া কেহ থাকিতে পারে ক? সুতরাং 
ব্যাকুল ভক্তকে “ইহা করিও আব ইহা! করিও না?” বলিয়া সাবধান করিয়। দিতে 
হয়না । তিনি যথার্থ বিধি-নিষেধের বহি ত হইয়া পডেন। যাহার মোহ ছুট 
নাই, যাহার বিবেক জন্মে নাই, তাহাকেও চেষ্টা কবিতে হইবে-_-যাহাতে এই 
ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পায়। যতক্ষণ রোগ থাকে, ততক্ষণ ক্ষুধা থাকে না-_কোন জিন্ষি 
থাইতে ভাল লাগে না--সত্য , কিন্ধ 'একবাঁর বোগ ছুটিয়া গেলে, দাকণ ক্ষুধায় সে 
আর চোখে কিছু দেখিতে পায় না। তদ্রুপ সাধুগুকব প্রসাদে যাহাৰ ভবরোগ ছুটিতে 
আরম্ভ করিয়াছে, তাহারও ভগবৎ-সঙ্গ লাভের দারুণ ক্ষুধা আসিয়া উপস্থিত 
হয়_তখন দে আর স্থিব থাকিতে পাবে না। ভক্ত যখন ভগবানের জন্গ 
ব্যাকুল হন, ভগবান্ও তখন আত্ম প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তখন 
শুধু কোন মু্তির মধ্য হইতে নহে, কোন চিহ্নিত স্থান হইতে নহে, তিনি 
বিশ্বেশ্বর হইয়।, বিশ্বের স্থাবর, জঙ্গম-_ সজীব নিজীবির মধা দিয়। আমাদের পুজা 
পাইবার জন্ত হাত ছ,খানি পাতিয়া রাখেন। শিশুব যেমন মাতৃত্তগ্তের জঞ্ত 
আগ্রহ থাকে, মাতারও শিশুকে স্তুন্ত পান কবাইবার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা 
থাকে । ভক্ত যেমন তাহাব জন্য ব্যাকুল হয় ভগবানও তেমনি তক্তির জন্ 
ব্যাকুল । ভগবান এক স্থান হইতে নয়-বন্ৃস্থান হইতে, একের মধো নয়__ 
বন্ুর মধ্য হইতে আমাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতেছেন । তাহাব সেই করুণার্ 
হৃদয়ের নীরব বাণী কি আমাদের মন্দ ম্খে কািয়া উঠে না? তবে কেন আমবা 
ব্যথিতের বাথায় ব্যথা পাই? ব্যথিতের বেদনা তিনিই আমাদের হৃদয়ে ফুটাইয়] 
তুলেন। কারণ তিনি ঈশ্বর এবং এই বিশ্বের পরম অধীশ্বর । 


(ক্রমশঃ ) 


ধর্ম) সিদ্ধ কি সাধ্য / 


(গত বত্মর *ম পংখ্যার পর) 


পূর্ব প্রদশিত দৃষ্টান্তটিতে যে পুকষকা'র-পন্থী মাঁনবেব দৈবগন্ী উপল-খণ্ড 
হইতে অগ্রে মোক্ষপদবী প্রাপূ হওয়ার আলোচনা কবা গিয়াছে, তত্প্রতি মনো- 
যেগ দিলে এই মাত্র বুদ্ধিতে আইসে, যে যদি পুক্কষকাব-পন্থী একই জীবনে 
প্রকৃণ্ত মোক্ষ অর্থাৎ নির্বাণ লাভে সক্ষম হয়েন, তাহ! হইলে তাহাকে সেই এক 
জীবনে বু আয়াস সহঙ্কাবে সমগ্র সংস্কার নিপ্রীভ কবিয়া, শুদ্ধ-সত্বাবস্থা প্রাপু 
হইতে হইবে, অথবা তাহাব পুর্বব জন্মে কৃত উন্নতির উত্তরোত্তব বুদ্ধি স্বীকার 
করিতে হইবে । জীবের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় হইতে বন্ধনবূপ সংস্কার জন্মিয়া স্বক্কৃত 
ডোবক নির্মিত গুটিকাবদ্ধ প্রাজাপতিব ন্ঠায় জীবকে বদ্ধ করে। ইন্দ্রিয়গণ স্বাধীন 
ও নিরস্কুপ। মর্্মীঘাতী বিবেকান্কণ প্রহার বাতীত তাহাদিগকে বশীভূত কবিবার 
উপায়াস্তর নাই , তা সেই ক্ষমতা লাতে বিবেকী ম'নব জৈবীক সৃষ্টিব শ্রেঠ 
রচন1| সন্দেহ নাই । অতান্ত কামপরায়ণ ছাগের অঙ্ছেদন করলেও ত" তাহাকে 
পূর্ববাভ্যান বা! সংস্কারবশে বিফল কামচচ্চা করিতে স্বতঃ 'প্রণোদিত দেখা যায়। 
স্ৃতরাং অভ্যাস বা অভ্যাসের চবম ফল নংস্ক'র যে জীবের বন্ধনের প্রধান ও দত 
রজ্জব, তদ্বিষয়ে মতান্তব হইতে পারে না। বন্ধনের মোচন ধন জীবের মুক্তি, এবং 
তন্মধ্যে আবাব শ্রেষ্ঠ মোচন-__নির্ববাণ, তখন সর্ব গ্রযত্রে ইন্দিয়জগ়্ী হওয়াই 
সাধন! বা পুরুষকার এবং ইহার ফল নিষ্পন্তিব নামই দৈব। সাধক বা কন্ন- 
যোগীর কমন প্রতি ক্ষমতার নামই পুরুষকব এবং সেই কর্-ফলকেই দৈব নিষ্পত্তি 
বল! ভিন্ন গতান্তর নাই। “উদ্দোগিনং পুকষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। দৈবেন 
দেয়মিতি কা'পুরুষা বদস্তি।”” কোন পুকষকারপন্থী দৈবকে একেবারে ফুৎকাবে 
উড়াইয়া দিয়া এইরপ বলিয়া গিয়াছেন, তাহার বাক্যের ভিত্তিহীনতা সম্বন্ধে 
এই বলা যায যে,--শাণিত খঙ্গ হস্তে কীলকাবদ্ধ পণ্ড হননে প্রষুক্ত কর্ম্মকার- 
কেও যখন ক্ষেত্রাস্তরে পশুছেদন পরিবর্তে ভগ্র-খঙ্া বিফল-মনোরথ দেখা যায়, 
তখন বিচার করিলে আমরা কোন্‌ শেষ ফলে উপনীত হইতে পারি? সে 
ক্ষেত্রে কি খজোর তীক্ষতার বৈপরীত্য বা কর্ধ্কারের কর্থে অযত্ন বা শৈথিলা 
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অনুমান কবিতে হইবে? ইহা হইতে সীম মানবজ্ঞান না হয় এই পর্য্স্ত বলিতে 
সক্ষম, যে কর্মকার অন্ত্রবগ পৰীক্ষান্তে দৃঢমুষ্টি হইলে ও লক্ষ্যস্থিব করিয়া আঘাত 
করিলে তাহাকে বিফল-মনোরথ হইতে হইত না, কিন্তু ইহাতে 
বিরোধ আছে । কারণ অস্ববশ পরীক্ষা, মুষ্টিব দৃঢ়তা ও লক্ষ্য-স্থরতা 
প্রভৃতি পুরুষকার নিয়মে কর্মকার নিশ্চয়ই নিয়ন্বিত, তথাপি মন্ত্র তাহার 
এতাধিক পরীক্ষা আবন্তক করে নাই । এই সাহস ও কর্মফল লাভরূপ ভরমা 
তাহার কর্মের জননী , সুতরাং দৈব কর্তৃক পেষে প্রতারিত হইল ইহা কেন না 
বুঝিব? সতর্কনেত্রে লক্ষা-স্থির করিয়া বন্দুক হইতে গুলি তাগবা ধনু হইতে 
শর নিক্ষেপ পর্যাস্ত কক্্ীব ক্ষমতাধীন, কিন্ লক্ষ্যতেদ কবা তাহাব ক্ষমতার 
বাহইিরে,_তামল দৈব-কন্দরে বিধিব্ধ। এমতাবস্থায় কম্দ্ করিতে হইবে ও 
ফল যাহ! ঘটে, তাহাতেই সন্ষ্ঠ হওয়। ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই । কর্ম করিবার 
পুর্বে যখন কর্তীব, কৃতকর্মের কি ফল পাইবেন তাহা নিশ্চয় করিবার ক্ষমতা 
নাই, তখন অনুষ্ট বা দৈব-মুখাপেক্ষী হওয়া বুদ্ধিমান জীবের ত্রান্তির কাবণ 
বলা যায় না। অষ্টার নির্্মাণ-কৌশলেব অমোঘ শৃঙ্খলে কষ্টি এতই দৃ়বন্ধ, যে 
কাহাকেও নির্ধ ধন! থাকিবার উপায় নাই। সকলকেই অন্ুক্ষণ কর্মের গণ্ডীর 
মধ্যে থাকিতে হইবে । হাতে মুখে কিছু না করিয়া গ্থির হইয়। বপিয়া থাক, 
মন নিক্ষিয় থাকিতে পাবিবে না), কেন না কোন বিষয়ে নিযুক্ত থাকিবেই 
থাকিবে । মানবের কম্খ কেবল স্বতঃ পরিদৃণমান বহির্জগতের দীমাবদ্ধ নহে , 
অন্তর্জগৎও তাহার ক্রিয়াভৃমি। চিন্তা সুখ 2ঃখ বোধাণদ ও তাহার আস্তজ্জগতিক 
কাধ্য সন্দেহ নাই। সুতরাং যখন কর্ম করাইতে পুরুষকারের এবং ফল- 
দানে দৈব বা আনৃষ্টের পুর্ণ অধিকার, তখন উভয়ের ক্ষমতার বাহিবে উভয় 
জগতে কাহারও যাইবার সাধ্য আছে ক? মুকুন্দ তক্তি-প্রেম দিতে পারেন, 
কিন্তু বিন! কন্মে তক্তি-প্রেম সীমাবদ্ধ থাকিবার বস্তু নহে। এইরূপে আমরা যতই 
চেষ্টা বা অনুসন্ধান করিব, ততই বুঝিতে পারবি, পুকষকার ও দৈবের একটির 
অভাবে জাগতিক কার্য কখনই চলিবে না। পুরুষকার --সাধ্য ও দৈব নিদ্ধ ইহার 
অধক বলিতে মানবের রসন! সঙ্ষুচিত হয়। সুতরাং সিদ্ধ-ধন প্রাঞ্িহেতু সাধনার 


রা ৮২০০ 
আব্শ্তকত। বিদ্তমান। সাধক সাধন! করিতে করিতে সিছধন লাভে সফলকাম 
হইবেন ইহা স্থনিশ্চিত, তবে কম্ম বা সাধনহীন হইয়া কেহ কখন সিদ্ধি লাভ 
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করিতে পারিবেন না । কর করিতে করিতে নৈষ্র্ম্মা বস্তা প্রাপ্তি, শাস্ত্রে যাহ! উক্ত 
হইয়াছে, তাহা কি অযথা প্রলোভন না ভ্রান্তি বলিব? শাস্ত্র কখন মিথা 
হইতে পারে না; এবং শাসনান্ত্র মাবার একদেশদশীও নহে, সমগ্র জগতের উপর 
তাহার প্রভাব অক্ষুপ্ন, একবার কোন কর্ম করিলে আর ইহ জীবনে তাহাকে 
সেই ক্র করিতে হইবে না এব” দে সেই কার্য নিক্মিয় হইবে, ইহ! ভাবিয়া 
কর্্মত্যাগ শাস্ত্রের উদ্দেস্টয নহে, বা ভাহ! স্ুলদ্দেহ থাকিতে কাহার ঘটিতে পারে 
না। আরব ক্রিয়ার সমাপ্রি পর্যন্ত কর্মের আবশ্বকতা ; এবং গেই কর্মের 
ফলোৎপত্তিই কর্তার পেই কর্দে নিক্বর্মাবস্থ! বুঝিতে হয়। দেহ ধারণ করিতে 
হইলে অন্ত কিছুর অপেক্ষা! না করা যদিও সাধন বলে ঘটন! সম্ভব, কিন্ত সহজ কর্ন 
শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ ন। করিয়া দেহ-ধারণ সম্ভতাবিত নহে । সেইজন্ত শ্বাসের জিয়াকে 
সহজ-কর্্ম আখ্য! দিয় কর্মের গণ্ডিমধ্যে ফেলিয়াছেন। 
সিদ্ধধন নির্বাণ যুক্তি বা ত্রন্গরূপ পূর্ণে অংশের লয় প্রাপ্তি, ওক কেবল 
পুরুষকার বলে অসম্ভব । ব্রঙ্গের পৰিচয় কল্প শাস্ত্র কি ব'লন দেখা! যাউক,__ 
“যলাভান্গ।পরে। লাভে যত সুখামাপরং সুধং। 
যঙজ্ঞানান্নাপবং জ্ঞানং তদ্‌ ব্রঙ্গেতাবধারয়। 
যদৃশ্তান্লাপরং দশ: যদ্&া ন পুনর্ভবঃ | 
তির্ধাগৃর্ধামধঃ পূর্ণ সচ্চিদাননামব্য়ং। 
অন্ন্তং নিতামেকং যত্বদ্বন্ধেত্যবধারয় ॥৮ গশ্ধর্র্ষ তন্ত। 
যাহার লাভ হইতে অপর লাভ নাই, যাহার প্রাপ্সি স্থথ ₹হইচে স্থাস্তর 
নাই এবং যাহার জ্ঞ।ন ভইতে অন্ত জ্ঞান নাই, তাহাই ব্রহ্থা। * * * যাহাকে দৃষ্টি 
করিলে ভীবের পুনর্জন্ম হয় লা! তাহাই ব্রদ্ধ” ইত্যাদি উক্ত পরিচয়ে 'লাভ,। 
প্রাপ্তি সুখ, জ্ঞান” ও দৃষ্টি প্রভৃতি শব্দ কর্ধস্ততৃক্কি সন্দেহ নাই । 
“ত্রহ্মানন্দং পরমস্তথদং কেবলং জ্ঞান-সুত্তিম্‌। 
ছন্বাতীতং গগনসদৃশং তত্বমন্তাি লক্ষ্যং ॥ 
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বদ। সাক্ষীভৃতম্। 
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহছিতং সদগুক্ং ত্বং নমামি ॥” 
শাস্্ বলিতেছেন ব্র্ষই গুক অর্থাৎ জ্ঞানদাত। এবং ভাববোধা হইয়া জীব 
কর্মের সাক্ষী শ্বরূপ বিদ্বান । এক পক্ষে জীবের কর্ম্মকর্তী বলিলেও অতুুক্তি 


২৭২ পঞ্থা | [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


হয় না। তন্ত্রের ইঙ্গিতে ব্রঙ্গরন্ধে, মনের লয় কবিলে ব্রদ্ধলাভ হয়। মন কর্মের 
প্রবর্তক, সেই মনেব লয়ে কর্ম্বেব শেষ হইলে নির্বাণ লাভ সম্ভৰে , অন্তত্র নহে । 
মন কর্মের প্রযোক্তাঁ, কিন্তু কর্মক্ষল কি হইবে তাহা মনের গণ্ডির বাছিবে। মন 
পুরুষকার-পন্থার অতীত রাজ্যে অন্ধ এবং সেই অচেনা পথে দৈবাধিকার। 

সিদ্ধ সাধ্য না হইলেগু সাধন] দ্বারা প্রাপণীয় অসম্ভব নহে। পকন্ধ বিনা 
সাধনায় অর্থাৎ জন্মান্তর পবিগ্রহণে পুথক্‌ পুথকৃরূণে নানা রূপ কর্ম ব্যতীত সিদ্ধ 
ধন মুক্তি প্রাপ্তি বরং অসম্ভব । এই সম্বক্গে কবি ব'লম্প।ছেন,_- 

“গতান্ুগতিকো লোকে কুটিনীমুপদেশিনী, 
ন স্বয়ং দৈবমাদত্তে পুরুষার্থমপেক্ষতে । 

কোন সিদ্ধ বিষয়ের প্রাপ্তি এবং কর্মযোগে সেই বিষয়কে সিদ্ধ প্রমাণ কব। 
অবশ্ঠ পৃথক কথা । যাহা পিদ্ধ, সাঁধনাবলে তাহার স্থট্ি বা প্রকাশে মানন-শক্তি 
পরাজ্যুখ হইলেও, ততপ্রাপ্তি সম্বন্ধে পুরুষ কারের মুখাপেক্ষা না কবিয়া থাক! যায় 
না। জীবের জন্ম হইতে দ্েচাবসান পর্যান্ত সমস্্ই অন্ধকারপটল-সমাচ্ছন্ন। 
সেই নিবিড অন্ধকাব মধ্যে, কিছু না কিছু ফ্ৰ আলোক স্বীকার বা কল্পান! 
ন! করিলে, বাবকী জীবের চিত্ত সন্তষ্ট হইতে পাবে না। দেই জন্তই পুরুষকাব 
কৃতকর্বের লভ্য, দৈব-শিরে হ্যস্ত না কবিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না এবং 
থাকাও অসম্ভব । উপাদেয় অথচ স্বাস্থা স্তথকর আহার্যা, কালে বস রক্ত মজ্জা 
ধাতৃকূপে নীরোগে দেহ পুষ্ট কবিবে, সহজ বিশ্বান ইহার অন্তথা কামনা বা ইচ্ছা 
করে না। কিন্তু স্থলতেদ্দে অবস্থান্থর9 দৃষ্টিগোচরীভূত হইতেও অল্প দেখা 
যায় না। শ্ুতরাং সেই বিপরীত-ক্ষেত্রে ফলভোগী আজীবন কি অনাহাবে 
থাকিবে ?--কখনই নহে । তবে নিজ স্বাস্থ্য হিসাবে গুণমন্ধ থান্গের বাবস্থা 
করিতে তাহার সাময়িক সতর্ক চৈতন্ত উদ্বোধিত হইবে মাত্র । তাহা ভইলে 
তাহাকে পুরুষকারবূপ পূর্ববর্ণিত হিসাব ণিকিতাবের অধীন হইতেই হইবে। 
সেই ছিপাব ভ্রান্তিসন্্ুল হইলে বিপদ এবং না হইলে সম্পদ, ইহাই দলেই 
পুকষকারের অব্্স্তাবী দৈবনিষ্পত্তি। চৈতন্যময় জীবশরীর যখন কখনই 
নিক্ষদ্্ী থাকিতে পারে না, তখন পুরুষকার মুক্তিসিদ্ধ মতে ত্যাগের পদার্থ 
হইতে পারে না। সুতরাং এমতাবস্থায় সিদ্ধ সাধ না হইলেও সাধনলভ্য 
বলিতে পারা যায়। যে রহস্ত-জালে এই তঙ্গাণ্ড নিয়ন্ত্রিত, তাহাতে সিদ্ধ ও 
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সাধনীয় ছটা পন্থাই এক ডোরে সর্বদা! গ্রথিত থাকিয়া, অষ্টাকে তাহার অতীতা- 
বস্থায় নিলেপ ওনিংসম্পর্ক করিয়া! রাখিয়াছে। দৈব-পুকষকার-বাদ লইয়া 
প্রকারাস্তবে অন্তলক্ষ্যাতাঁসে অপৌকষেয় বেদ বলেন, যে-_-পঅথ যে ইমে গ্রাষে 
ইষ্টাপূর্তে দত্তমিতাপাসতে তে ধূমঘভিনম্ভনস্তি। ধূ্াদ্রাত্রিম্‌। রাত্রেরপরপক্ষম্‌।” 
অপরপক্ষাৎ যান্‌ ডদ্রাক্ষিণা'দত্য এতি মাসাংস্তান্। নৈতে 'সংবৎসরমভি- 
প্রাপ্রবন্তি। মা'সভাঃ পিতৃলোকম্। পিতৃলোকাদাকাশম্‌। আকাশাচন্্র- 
মসম। তম্মিন্‌ যাবৎ সম্পাতমৃধিত্ব! অথৈতমধ্বানং পুননিবর্তস্তে |” (ছান্দোগা 
উপনিষৎ ৫ম প্রপাঠক ", অর্থাৎ গ্রামে গুহস্থরূপে প্রতিষ্ঠিত সাধক, ইট (যাগাদি) 
পুর্ত ( জলাশয় ম্গার্দ) ও দানাঁদি কর্ম্ধারা মাধনা করেন , ক্াহাবা মবণীস্তে, 
স্থলদেহনাশান্তে, প্রথমে ধুমাভিমানিনী দেব্তী প্রাপ্ত ভয়েন। হুক্ষু ৰা আতি- 
বাহিক দেহাশ্রয়ে তলোক প্রাপ্তি ঘাট। তদনস্তব রাত্রি, রুষ্ণপক্ষ, দাক্ষিণ।য়ন, 
পিতলোক, আকাশদেবতা এবং শেষে চন্দ্লোক প্রাপ্ত হন । ধূমান্ধকারাবলন্বনে 
স্সিধ আলোকাধাব চন্দ্রলোক-প্রাপ্তিকে, মতান্থববাদিগণেব মন্ধকার হইতে 
আলোকে যা দয়া বাঁলাল বোধ হয় 'অপমীচীন হয় না। চন্দ্রলাক-প্রাপু জীবগণ 
কর্মফনক্ষঘ় পর্যস্তকাল তথায় থাকর। পুনবায় গমাপথে পতানবুত্ত তয়। 
ইহা যে পুরুষকারের অবস্থা পরে তদ্থিষয় আলোচিশ হইতেছে। 

দৈব সম্বান্ধ বেদ বলেন--“যে চে মে অবণো শ্রন্ধাতপ ইত়াপামতে তে 
অর্চিষমভি সম্তভবন্থ । অর্চিষোহহঃ। অহ আপুর্য্যমাণপক্ষং। আপুর্্যমাণপক্ষাৎ্ যান্‌ 
ষড়দ$ান্দত্য এতিঃ মাসাংগ্তান। মাসেভাঃ পংবং্সরম | সংবৎসবাদাদিত্যম্‌। 
আদিভ্যচ্চন্ত্রমপম | চন্দ্রমাপা বিদ্যিতম্। তৎপুকযো। অমানবঃ স 
এঠান্‌ ব্রদ্ধ গময়তি এধ দেবযানঃ পন্ঘ! ইতি। এতন প্রতিপগ্ঠমানা ইমং মানব 
মাবর্তং না বর্তন্ে।” (ছান্দোগ্য উপনিষত্ ৫ম 'প্রপাঠক |) অর্থাৎ গৃহত্যাগী, 
অরণ্যবানী, শ্রন্কাবান্‌ তপস্থি-সাধক ব্রন্দোপ।সণা করিলে, তাহার মবণরূপ স্থলদেহ- 
ভ্যাগান্তে সুক্মশরীর প্রথমতঃ অর্চিরাধিষ্ঠাতী অর্থাৎ তেজোধিষ্রাত্রী দেবতারক্রমে 
অহঃ, শুর্পক্ষ, উত্তরায়ণ, সংবসর, র্যা, চন্দ্রমা ও পরে বিছ্বারদধিষ্ঠা্বী দেবতা 
প্রাপ্ত হন। তথার ব্রহ্মলোক-প্ররিত কোন অমানব পুরুষ কর্তৃক আতিবাহিক 
দেহ ব্রহ্মলোক লাভ করে। এই দ্েব্যান পথে ব্রহ্ধলোক প্রাপু হইয়। ভীবের 


আর পুনরাবুত্তি হয় না। বেদের এই বচনকে দৈবাবস্থা বলা যাইতে পারে। 
৩ 


২৫২ পন্থা! । [ নবপধ্যাঁঘ, ৯৩২০ 


উপরোক্ত বর্ণনাদ্বরেব মধো সকল সাধককেই প্রথমতঃ পুরুষকার আশ্রয়রূপ 
যন্ত-তপাদি মারস্ত করিতে হয়। তন্মধ্যে ছুই পন্থীরই কর্মের আলোচনা করিলে 
অগ্ুমান হ৪, প্রথমোক্ত পুরুষকার-পন্থী, কাম্যকন্খ্রী_-অর্থাৎযশ-ম্খাদির অভিলাষী; 
নুতরাং তাহার ক্ষ ইষ্টাপূর্তদানাদিতে সীমাবদ্ধ, অথচ আধ্যাত্মিক নছে। দ্বিতীয়োক্ত 
দৈবপন্থী নিফ্ামকর্ম্মসবী, যশ স্ুখাদ্দিব প্রতি অন্ধ, সুতরাং ততৎকর্্ম অসীম 
ব্দ্ধানুধ্যানে নিফাম, তপঃসংলন্ধ অথচ অধাঝ্সিক | কামনার অন্গকার-গুহানিবিষ্ 
ফলপ্রাপ্ডি পুক্ষকার-পন্ঠীর কামা বিধায় পিতৃষানরূপ অন্ধকার পথেবক্কট মুলস্থান 
ধূমান্ধকার হইত্ড ফলোংপত্তি আরম্ত হইয়া! চবমে আলোকময়ু চন্জ্রলোক প্রাপ্তি 
তৎপক্ষে বিধিবদ্ধ। ন্বখের চন্দ্রলোক প্রাপ্ি ঘটিলেও কা'মগন্ধযুক্ত কন্মামষ্ঠান 
ফপে পুনরাবৃত্তিই তৎপক্ষে নিয়মিত। পক্ষান্তরে আত্মান্ুনন্ধানবূপ-ক্গার্থ-বিহিত, 
নিফাম, কলঙ্কমপী-লেশ-হীন তপস্ত! যাহার কর্ম, তাহার উৎপন্ন ফল নিম্মল- 
অকলঙ্ক তেজোধিষ্টাত্রী দেবতালোক হাত উডূত হইয়া চরমে ব্রহ্গলোক প্রাপণ 
করে, এবং তন্তৎ করার আর পৃণ হইতে অংশরূপে বিচ্যুতি বা প্রনরাবৃত্তি 
ঘটে না। কন্মানুসাবে ফলপ্রাপ্তি হিসাবে ধাহাকে ফে লোকে যাইতে হউক না 
কেন,--দৈবনিষ্পর্ত বলে উভয় পম্থীরই কর্থের শেষ গণ্ডি ঝপ স্থান হইতে 
কাহাকে পুনরাবুত্ত, কাহাকে বা ব্রহ্গলোক প্রেরিত অমানব পুরুষ কর্তৃক ব্রহ্গ- 
লোকে নীত ও পুনরাবুন্তির পরিবর্তে ব্রহ্গলোকে ব্রহ্গ হইয়া চিরাধিষান বিধিবদ্ধ 
রহিয়াছে। এই সম্বঙ্ষে তন্ত্র ও বেদের সহিত এঁক্য আছে; 


“দক্ষিণা পিগ্গলানাডী বহ্নিমণ্ডলগোচর। । 
দেবযানমিতি জেয়া পুণা কম্মানুসারিণী ॥” 
“ভীড়! চ বাম নিশ্বাসঃ সোমমগ্ুলগোচর! | 
পিতৃযানমিতি জ্ঞেয়া ব। মমা শ্রিত্য তিষ্ঠতি ॥৮ 


বরঙ্গরন্ধে, মনেব পয়কেই তন্ত্র কামনা বানা-নাশরূপ মরণের ইঙ্গিত করিয়াছেন। 
বাস্তবিকপক্ষে, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে উপলদ্ধি হয়, যে কামনা বাসনাদি চাঞ্চল্ের 
নিদান মন। কারণ মন হইতে তাহাদের উৎপত্তি বিবৃদ্ধি; সুতরাং মনের লয় 
হইলে তাহাদেরও মরণ অবশ্তাম্তাবী। পিঙ্গলা নানী নাড়ী দ্র! আমাদের দক্ষিণ 
নাসায় বায়ু বাহিত হয়। উহা তেজোময়ী বাধুরূপিণী বলিয়া দেবধানাথ্যাতা। যে 


ভাদ্র] সিদ্ধ কি সাধ্য ? ২৫৩ 


যোগী পিহ্ণায় মন সমাছিত করিয়া বরঙ্ধরন্ধে, মনের পয়রূপ মরণ প্রাপ্ত হঞ্জেন, 
তিনিই দিদ্ধধন নির্বাণ-মুক্তি লাভে ব্রন্ধ হয়েন। আর তাহার মনে কামনা, 
বাসনারূপ জন্ম না ঘটায়, তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না। এরন্নপ ঈড়ানামী নাড়ী 
দারা বাম নাসার বষু প্রবাহিত হর়। উহ চন্ত্রমঞল-তুল্য গ্রভান্বিতা এবং 
পিতৃধান কথিতা। ঘে ধোগী ঈড়ার় মন সমাহিত করত সাধনা করেন, 
তাহার সীমাবদ্ধ চজ্রলোক পর্যাস্ত প্রাপ্তির অধিক ঘটে না; কারণ তখনও তাহার 
মন থাকে । চন্দ্রলোকে চন্দ্রের হান বৃদ্ধি থাকায় ঠাহারও পুনরাবৃত্তি, গমনাগমন; 
অর্থাৎ কণ্ম-ফুরায় না। প্রকৃতপক্ষে মনের লয়ই তন্ত্রগ্রদর্শিত মরণ। স্ুলদেহ- 
নাশান্ডে পিল-শরীরসহ যে সংস্কার থাকে, তাহারই বলে দৈব ও পুরুষকারা শ্রয়ে 
পুনরায় জীব জন্মান্তর গ্রহণ করে| তৎপক্ষে অন্ত শান্্রকি বলেন দেখ! যাউক;-- 

'স্বকর্মবশতোজীবে নীহার-কণয়া যুতঃ ৷ 

পতিতো ধরণীপূষ্ঠে ত্রীহি মধ্যগতো! ভবেৎ ॥ ৮ 

্থত্বা তত্র চিরং ভুক্ত ভূজ্যতে পুরুষৈস্ততঃ । 

ততঃ প্রবিষ্টং তড়োজ্যং পুংসোদেহে গ্রজায়তে। 

রেতস্তেন সন্ী'বাহুপ ভবেদেহগতস্তদা ॥ ৯ 

ততঃ স্ত্রিয়াভিযোগেন খতুকালে মহামঠ । 

বেতসা। নহিতঃ সোহুপ মাতৃগর্ভে প্রধাতি হি ॥ ১০ 

তদ্রেতো যোনিরক্লেন যুক্তং ভূত্ব] মহামতে | 

দিনেনৈকেন ফলং জরাযুপরিবেষ্টিতম্‌ ॥ ১৪ 

নবমে মানি জীবন্ত চৈতন্তং সর্বতোলভেৎ। 

মাতৃতুত্তান্থগারেণ বদ্ধতে জঠরে স্থিতঃ ॥ ২৬ 

গ্রাপাপি যাতন,ং ঘোরাং ন ভ্রিয়েত স্বকন্মতঃ | 

স্বত্বা প্রাক্তনদেহোথ কম্মাণি বভঃখতঃ ॥ ২৭ 

ইত্যেবং বুধ! ছুঃখমনুভব স্বকম্মতঃ | 

অন্থিযন্ত্রবিনিশ্রিষ্ট: পতিতঃ কুক্ষিবর্তনা ॥ ৩৩ 

ন্বতিবাত বশাদেব প্রবশাদিব পাতকী । 

মেদোহস্থকৃপ্ীতসর্ববাজো জরাযৃপরিবেষ্টিতঃ ॥” ৩৪ ভঃ গী:--১৭ অঃ। 
জন্ম-মরণ সম্বন্ধে নানামতবাদীর মধ্যে মতান্তর থাকিলেও, মরণের পর জীবাত্মার 


২৫৪8 পন্থা । [ নবপধ্যায়ু, ১৩২০ 


লোকান্তরাশয় সম্বন্ধে সকলেই একবাকা; এবং তল্লোকে ও আত্ম। কর্্মা ধীন 
তদ্দিষয়ে প্রধাণেব অভাব নাই। ন্বকম্মবশে জীবাম্মার নীহারকণ! সহ মিলন, 
তৃপৃষ্ঠে পতন, ত্রীহি মধাগত হওয়া ও পুকষ কর্তৃক উক্ত ত্রীহি ভক্ষিত হইয়া 
বেতাংশে পবিণত হওয়' খতুকালে স্ত্রীগর্ভে শোণিতস্হ সেই রেতঃ সম্মিলন এবং 
ব্রণের পুংস্থ শ্ত্রীত্ব প্রাপ্তি প্রন্ৃতি কন্ম-নিষ্পত্তি দৈব বিধিবদ্ধ বলিতে হইবে। 
পুরুষকর্তৃক ব্রীহি-ভক্ষণ ও খ্টকালে*ভ্ত্রী-সহব্স কর্মদ্ধর, পুরুষকাবের অঙ্গ 
হইলেও কোন সংস্কারযুক্ত জীবাম্সা, €কান্‌ ত্রীহি মধ্যগত, বা কোন্‌ শশ্তটি 
উক্তরূপ মহিমান্িত, ইহাব নির্ধবাচন জ্ঞান জআপীরুষেয় স্বীঝাব করিতেই হুইনব। 
সপীম মানব-ন্ঞ।ন এখানে পরাস্থ ও বিশ্মিত। স্তৃতবাং জনকের কন্ম ফলানুসারে, 
জও পুত্রের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত ধবিতে হইলে, কোন্‌ বিধাতা এই মহা মিলন,_- 
যোগ্যমিলন নিষ্পত্তি করিয়া দেন,--তাহাও মানব-জ্ঞানের সীমাব বাহিরে-- মহা 
ষবনিকান্তরালে। 
জন্মেব স্তায় মবণও অপৌকষেয় বিধিবদ্ধ , অবশ্ত স্বীকা্ধ্য। তন্ন প্রদর্শিত 

মনেব লয়বপ মরণ পুক্ষকারের নীমান্তগত ধর! যাইতে পাবে। তা”ই ভক্তব1এ 
সাধক-কবি রামপ্রপাদ গহিয়/ছিলেন,-_ 

“বণদেখিভাই। কি হয়ম'লে? 

এই বাদান্ুবাদ $বে সকলে! 

কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই মোক্ষ পাবি, 

কেশ বলে সা"গাক্য লবি, ০৫ বলে সাধুজ্য মলে। 

বেদের আভাষ তুই ঘটাকাশ , ঘাটর নাশকে 'মবণ' বলে, 

যেন জলের বিশ্ব জলে উদ্দয্ন, নাশ হয় আবার সেই জলে।” 
ধাশক্তি-সম্পন্ন পাও কৰি মরণেব পরাবস্থা গাহিয়া গিয়ছেন। মুক্তি 
লাভার্থাকে এইরূপে কতবাব মরাত হইবে, তাহার সুর তাহারও আভাষ দিয়া 
গিয়াছেন। ব্রহ্গবন্ধ.ই ইচ্ছা! জননী মনে ক্রীডাভূমি,” তথায় ইচ্ছার জন্ম এবং 
ইচ্ছানাশরূপ মরণকেই জলবিষ্বেব জলে জন্ম ও মৃত্যু গাহিয়াছিলেন। কবি 
এই গীতে পুরুষকার-প্রচ্ছন্ন পৈব-প্রভাব যেমন আকিলেন) আবার তেমনই 





*এ কথ ঠিক নহে । মন আজ্ঞা-চত্র' পযান্ত, তারপর বৃদ্ধি, তাঁবপব প্রক।শিত ভগবস্ভাব 
ক্ষেত্র সহস্মার । পং সং। 


ভাদ্র ] সিদ্ধ কি সাধ্য £ ২৫৫ 


পুকষকারের প্রতি চিন্ত নিবিষ্ট হওয়ায় অমনই ধৈব- প্রচ্ছন্ন পুকষকার উচ্চকণ্ঠে 
গ্াহিলেন,-- 

“মন । তুমি কুধি-কায জান না। 

এমন মানবজমী বৈল পতিত আবাদ কব্লে ফল্তা সোনা | 

গুকদত্ত বীজ বপন ক'রে, শক্তিবারি সেঁচে দেনা, 

এক। যদি ন! পারিম্‌ তো, বাম প্রপাদকে সপ্গে নেন! 

কালী নামে দেওহে ৫বড', ফসলে তছ্রূপ হবে না, 

সে মুস্তকেশীর শক্ত বেডা, তার কাছে ত' যম ঘেঁসে ৮11” 
বীজবপন, জলসেক প্রভৃতি আমাদের কান্যগুপি পুরুবটারেব শঙ্গ, এবং ফপল 
রক্ষাকল্পে কালীনামরূপ বেড়া দেওয়াতে এই দৈবের প্রভাব প্রতি নির্ভর না 
করিলে উপায় নাই। তাই বলি তাই সাধক। মহাপ্রভু চেতন্যদেবের 
পদস্কানুসবণে হরিবোল বশ, আব জগদ্‌ গুরু শঙ্কবাচাধ্যের উপদিষ্ট পন্থায় শিব- 
শক্তির উপাসনা কর, তাহা তোমাব কর্মীসেবাবপ পুকষকার। সেই নামের 
প্রভাবে, নামরূপ--বভার মধ্য ৩তকৃত নিবৃত্তি শিক্ষাৰপ ফদল জন্মিবে, বাড়িবে, 
বিপদ্‌ হইতে রক্ষা পাইবে, স্থতবাং দৈব রতি (বিশ্বাস নিভর না করিলে তোমার 
উপায় নাহ। 

এ সন্বন্ধে লেখকের পরমাম্মীয় গুরুক্ন বন্ধু পণ্ডত গোপালচন্দ্র চক্রবন্ণ 
মহাশয়ের বচিত একটি গীতেব উল্েখ করিয়া প্রবন্ধে উপসংহ'র কবা 
যাইতেছে । গীতে পুবযারের চরম পন্ঠায় দৈবেব প্রাত নির্ভবতারূপ উপরোক্ত 
ভাবটি নিপুণতার সহিত উত্তম চিপ্রিত রহিয়াছে । 

বাগণী পিন্কুভৈববী_- হাল মধামান। 
“মনঘডি এ কচ্ছে মা টিকৃটিক) কাটাব নাইক ঠিকৃ। 
( ৪ মে) কেবল ঘোরে, 'ছটা'র ঘাব, মোহঘোরে ভ/য়ে বেঠিক্‌॥ 
“সো? “ফাষ্ট কলেম কত, দম্‌ দিয়ে তা” অবিরত, 
তবু, হালানা সে মনের মত, সদ আমায় করে দিকৃ।॥ 
অয়েঙ ক'রে গে!পাল দারা, ঠিক করে দে তৃই মা তার।, 
(গোপাল) সময় যেন হয় নাহারা, হারায় তাব! রাথিস্‌ ঠিক ॥” 
তোমার সাধনা অবন্ত বিশ্বাস বা ভক্তিমূলক হইতেই হইবে, এবং ফল-লাভাথে 


২৫৬ পন্থ। | [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


তোমাকে ধীর ও স্থিতধী হইতে হইবে! এইরূপে যতকালে তোমার সংস্কার- 
দাগ মলিন ও নিশ্রভ হইতে হইতে তুমি কলঙ্কহীন শুদ্ধ হইবে, তখন সিদ্ধধন 
মুক্তির প্রাপ্তি সাধ্য প্রমাণে, তোমার মুখ হইতে পুরুষকারের চরমধবনি সোইইং' 
শব্দ আপনি ধ্বনিত হইবে । আর তোমাকে দেখিয়া তোমার পন্থান্থসরণে পার্থচর 
সাধকবুন্দ তারম্বরে করপুটে গাছিবেন,_-“ষস্তার্চনেন বিধিনা কিমপীহ লোকে,-- 
কর্ম গ্রপিদ্ধমিতি নামফলং প্রস্থতে । ত্বং শাস্ততং সকলসাধক চিত্তবৃত্তিং, চিন্তামণিং 
কৃলগণাধিপতিং নমামি।”' ( শান্তিস্তোত্রে) 

শীঅক্ষয়কুমার ভট্রাচার্ধয। 


ধণ্ম প্রণব-রহস্য । 


( পুর্ববপ্রকাশিতের পর। ) 


আমরা গতবারে আহং ও সর্বাত্মক ছুইটী চৈভন্ত-প্রবুত্তির কথ! বলিয়াছি। 
অহমাত্মক, প্রবৃত্তিকে শানে 'মাত্রা” শব্দে, ও সর্বাত্মক পরবৃত্তিকে 'পাদ' শবে 
লক্ষিত কর! হয়। “মাত্রা” পুকষের, ও পাদ” প্রকৃতির অভিব্যক্তি বা বিকাশ। 
ক্ষণে এই ছই শ্রোতের মূল গতি কি, তাহ! বিবেচনা করা আবন্তাক। শান্্রের 
কথাগুলির মধোও্ড যে গভীর তত্ব নিহিত আছে, তাহ লা বুঝিলে প্রকৃতভাবে 
শরস্ত্রের মন্ম গ্রহণ করা যায় ন!। 

পুকষকে 'মান্র! -শর্তি বল! হয় কেন, একথা আমাদের বুঝা আবশ্তুক । 
পাঠক ! সর্ব প্রথমেই পাশ্চাত্য অজ্ঞান-মূলক '“আমি'র সন্বস্বী্ সংস্ক(র গুলি 
পরিত্যাগ করিবেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'আমি"টাকে একটী ভিন্ন-জাতীয় 
বিশিষ্ট সম্পর্কিত বস্ত্র বলিয়া মনে করেন। 'পকেটে' “মার্বেল থাকিলে যেমন 
উহ্] 'পকেটে'র মহত নিত্য দন্বন্ধে আবদ্ধ নহে, পাশ্চাতাদিগের 'আমি'-_ 
জ্ঞানটাও সেইরূপ । দেহগুলি,__উচ্চ ও উচ্চতর, পকেট আর 'আমিটী” মার্কে- 
লেব মত অনংশ্লিষ্ট পদ৫থ। উপরের পকেটেই হউক আর নীচেই হুউক মার্কবেলটা 
মার্ষেলই থাকে । তন্রপ আমাদের আমিটী যেমন অন্নময় বা! স্ুলদ্দেহের 'আমি?। 
--অন্তদেছেও ঠিক তদ্রপ 'আমি'ই থাকে । 


ভাদ্র প্রণব-রহস্য | ২৫৭ 


আধুনিক থিয়সফিষ্টবাও এই ভ্রমে পতিত আছেন। তাহাব! বলেন যে 
“পৃথিবী জল আকাশ গ্রভৃতিতে একই 'রাম' আবশ্তক মত শকট, নৌকা! ও 
£07001806 ব্যবহার করে, তল্রপ একই আদি" বিভিন্ন দেছে বিভিন্ন ভাবে 
খেলা করে।” তাহাদের ভ্রাস্তির কারণ এই যে-_'আমি” জ্ঞানটাকে াহারা_ 
আম রাম” ইওটাদি বিশিষ্টভাবে নির্দিষ্ট করেন।_ 'আমির' একত্ব আমার 
নাম-মূলক নহে, কারণ নামটা প্রতি জন্মেই বিভিন্ন হয়। রাম শত চেষ্টা 
করিলেও পরজন্মে 'আমি বাম” এই জ্তান রাখিতে পারিবেক না। “আমি রাম- 
রূপ' ভাবটা তাহার শ্ববূপ নহে, উহ প্রকৃতির সন্বন্ধজাত। 'আমি' পদা৫থটীর 
স্বরূপ সন্ধান (০5680115177 01 10617005) অথবা স্বর্ূপ-ভাবে থাঁকিবার 
প্রবৃত্ভিকে 'প্রতিসন্ধান” বলে। 'প্রতি+ অর্থাৎ ব্ষিয়ের দিক হইতে, 'সর্ধের/ 
দিক হইতে, ব্যক্তের দিক হইতে ফিরিয়া, অবাক্ত,ঘন,স্থির এক ত্বাভিমুখী প্রবৃত্তি 
((6796200) বুঝায়। “সন্ধি” শবে ব্যক্তের অতীত-ভাবে ব্যক্ত ভাবগুলিকে 
লয় করিয় সযুক্ত কর! বুঝায় ;- যেমন মানব ও গো জাতিকে এক করিতে 
হইলে, কোন এক সামান্ত জ্ঞানের সাহায্যে করিত হয়। মানবকে গরুর 
উপর বসাইয়া দিলে দুইটীর একত্ব হয় না। এইবপে পুথিবী তত্বে সমস্ত পাথিব 
ভাব অনুসন্ধান করা যায় বটে, কিন্ত তন্দারা অপত্তত্ব 'যোড়া” যায় না। সুতরাং 
প্রকৃত “অনুসন্ধান” করিতে হইলে, এক তাত্ম বা ভগবস্তত্বের সাহায্য ভিন্ন 
করা যায় না। স্থতরাং প্প্রতিসন্ধান; শবে, ব্যক্তাতীত পর' 
(1917565005171) ভাবে, এক মাত্র, নিল (0101901217950) ও শুদ্ধ (6৮০1-066) 
তত্তের সাহাযো ব্যক্ত “গুকে? সেই “পর” “একে সংযোগ করা বুঝায়। সেইজন্য 
আচার্য বলেন £--ত্রিষু ধামন্থ জাগ্রদাদিধু স্থুলপ্রবিরিক্তানন্দাখ্যং যদভোজামেকং 
ত্রিধাভৃতং , যশ্চ বিশ্বতৈজস-প্রাজ্ঞাখ্যাভোক্তৈকঃ “সোঁহহং ইত্যেকত্বেন 
প্রতিসন্ধানাৎ দ্রষত্বাবিশেষাচ্চ প্রকীর্তিতং ; যো বেদে এতদুভয়ং তোজ্- 
ভোক্তুতয়া অনেকধা ভিন্নং, স তুঞ্জানো ন_লিপ্যতে; ভোজ্যন্ত সর্বস্ত এক 


১০৪৯ 8958 িনি১ি35 পপর 
ভোক্তভোজ্যত্বাৎ। নহি যন্ত যো বিষয়ঃ সতেন ভীয়তে বর্ধতে বা ন হাষ্সিঃ 
স্ববিষয়ং দ্ধ! কাঠ্ঠাদি তদ্বৎ1*--মাওুক্য-কারিক! ভান্া ১৫ 

অর্থাং জাগ্রত প্রসৃতি ধাম বা প্রকাশ-ক্ষেত্রে, বিষষ স্থল, সুষ্ম ও আনন্দ 


নামক হইলেও ভোজ্য (6588180 09 ০01/50109051)655) এক ; যেমন 


২৫৮ পন্থা | | নবপধ্যাঘ, ১৩২০ 


অন্ন, ফল বা যে কোন দ্রব্যই আমরা ভোজন কবি না কেন, তাহার ফল 
এক শক্তি, বাঁ “আমি” ঝ! স্বরূপ ভাবেব পোষণ । আর বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ 
গরড়তি “অহংশএব যে প্রকাশ-কেন্দ্র আছে, তাহাব মূলে মেই আমির এই 
এক্ক প্রকবেই একত্বানুসন্ধান ও প্রতিসন্ধান-প্রনৃত্তি রহিয়াছে । ম্ুুতরাং স্থলে 
'আমি বাম, সক্ষম 'আমি দেবতা” ও কাবাণ “আমি গ্রতাগায্মা' এই তিনটী বিভিন্ন 
বোধ,_ বাস্তবিক এক পর সোইহংবপ মৌলিক প্রতিসন্ধান প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি 
মান্র। “সোইচং' কূপ গঙ্গার আত আছে, উভা কাশীতে উত্তর-বাহিনী; অপর- 
“নে পৃর্বাভিমুখা , কলিকাতায় দক্ষিণ বাহিনী । ইহা দেখিয়া আোঁতটা যে অতীত, 
কেবল ম গরাভিমুশী, ইহা বুঝাইবার জগ্ত কাশী, কলিকাতা ও বাকিপুর 
এই ঠেনটী |বণ্িষ্ট স্থানের সাহায্যে এ পরাশাত নিদ্দেশিত হইল | যে এই তিন্টার 
মধে) একটীঁকে মাত্র দেখিয়াছে, পে মনে করে যে টউত্তব-বাহিনী হওয়াই বা 
দক্ষিণ-বাড়িলী হওয়াই বুঝি গঙ্গ'র ধণ্ম বা বূপ। কিন্তু যে তিনটা স্থানের 
গতিকেই একই মহা সাগবাভিনুখা গাতব অংশ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে, 
তাহার [দক বা স্থান পইয়া ভ্রান্তি হয় না। সে দেখে যে দ্রষ্টত্বাংশে ভেদ_ 
বা বিশেষ নাই। যে ভোজ্য ও ভোক্তবপে চৈতগ্তেব ছুই মূল বিভাগ ও 
উভয়ের ক্ষুত্র ক্ষু্দ অশবপ জাগ্রদাদি স্থান ব1 ক্ষেত্র, ও বিশ্বাদি কেন্ত্রু- 
জ্ঞানকে এক বলিয়া দেখিতে পারেন, তিনি ভোগ কবিয়ীও লিপু হন্‌ না। 
কেননা “দর্ধ' বুদ্ধিই ভে জা, অর্থাৎ ভোগ মকল দর্বাত্মিকা-বুদ্ধির গ্রকাশের 
জন্ত | দেই জন্ত মানবের সমস্ত বিজ্ঞানই সব্বান্মিক (811৮০152) এবং 
এই ভোজ্যের একই ভোক্তা বা লয়ন্তান আছে । অগ্নির রূপাংশ দৃষ্টি করিলে 
বৃহৎ কাষ্ঠে অগ্নির বুদ্ধি, ও ক্ষুদ্র কার্টে ক্ষুদ্রত্বের ভ্রান্টি হয় বটে, কিন্ত 
অগ্নির শ্বরূপ জ্ঞান হইলে সে ভ্রান্তি আব থাকে না॥ তখন দেখা যাঁয় যে বিষয় 
বা কাষ্ঠ যেক্ধপ হউক 'না কেন, অগ্নি স্বপ্রকাশ ব1 চিদ্ঘন সর্বদ| একাভিমুখী 
ব পর, ভেজা কাষ্টাদির অতীত (83506730011)। সেই জন্তই আচার্য 
বলিলেন, যে যাহার যে বিষয় সে তাহার দ্বারা হান বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। 
কথাটা আর একটু বুঝা যাউক্‌, যাহা 'অ” হইতে 'হ--অব্যক্ত হইতে 
ব্ক্তবীজ অধিকার করিয়া “ম্-ূুপ পর ও অব্যপ্ত ভাবের দিকে যাইতেছে, 
তাহাকেই 'অহং, বলা হইকাছে। এই যে 'ম্/-বূপ উদ্ধ* গতিটী। এটী। যে 


ভাদ্র ] প্রণব রহস্য ২৮১ 


কোন বিশিষ্ট বস্ত নহে, এটী ষে ব্রহ্মা পুরন্নর দিনকর ক্র গ্ুড়তি কোন ব্যক্ত- 
ভাবে পরিসমাপ্ত হইতে পারে না,--ইন্ছা যে সর্বদা তটম্থ বা পরাভিমুখী 
বা পরাভাবেব বাঞ্রনাকাবী,-_ তাহাই বুঝাইবার জন্য শান্ধ বলিলেন__ 
সোহহং । নুতরাং সোইহং শব্দে, বাম ঘে ভগবান্‌, ইহা বুঝায় না। রামষে 
বাস্ত ও অবাক্ত-ব্যাপী অথচ লয়াভিমুধী ও সর্বদা “স'( স্ব) ভাবে থাকিবার 
জন্গ প্রবৃত্ত, ইহাই “গোইহং শবেব ব্যাখ্যা । ইহা ব্রজগোপীদের পর? পুক্ষাতি- 
মুখী প্রেম বা গোপীপ্রেম। দ' ও ততঃ শবে অবিশেষ ব্যক্তাতীত পর” বুঝায়। 
নিকটে “এষ”,_দুরে 'স', ব্যক্কে 'এই' ব্যক্তাতীত “সেই? | “স' বা তত সর্বদা 
পরাভাবেব বাঞ্জক। “অহং,এব 'স-ত্বেব নাম--মসোইহহং। “অহং? যে বাস্তবিক 
পির-পুরুষ',ইভাই “সোহহং এব ভাষা । সেই জন্ত স্ষ্টি বা নির্দেশীভিমুখে সোহহং, 
থাকে না, তথন আদি-অষ্টা, চৈতন্টের বিপবীত প্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া! খেলা 
করেন। তখন “হৃহল+, অর্থাৎ “এর অহং*ত্ব অভিমুখী শআোত বছে। 
এই জন্তই বন্ধ! হংস বাহন। এইজজন্ত বিশিষ্ট “আমিকে' পাইবার জগ্ত নিঃশ্বাসে 
প্রশ্থাসে হুংস-মন্্ জপ। সেইজন্য স্ঙ্টি-মার্গেব মন্ত্র “একোই্হং বহু স্থাম।" 
হংসে”, ম অহ'রূপে পারিস মাপ্তু হইতে চেষ্টা করে; বাস্তবিক পারে না। নিবৃত্তি 
ক্রমে, "অহং' 'ম'বূপে পবিম্মাপু হইতে চেষ্টা কবে, তখন 'সোহহংঃ। 

আর একটা কথা ঝলিবকি? “অহং' এবং “স'এ মিশাইতে গেলে, 'মহং ও 
“স*এর একত্তেত্ব অন্ভব ভওয়া চাহ । একেবারে “অহ্ছং'কে 'স+এ ছাডিয়! দিলে, 
অদয় প্রেম বা জ্ঞানে অহং_স'এ মিশিয়া যায়। কিন্তু এতট। প্রেম বাজ্ঞান 
আমাদের সম্ভাবনা কই? তাই আমবা “অভং এর ভাবে “স'এযাইছে চাই। ভক্ত 
প্রবণের “অহং,_-ভগবান্রূপ প'এ পবিসমাপ্ হয়। ঢৌকিক-গ্ঞানের আববগে 
“”) “অহ*আকার ধাবণ করে! যেমন চুম্বকের একদিকে শক্তির তারতম্য 
হইলে, অপরদ্িকেও শক্তির তারতম্য হয় ইহা তন্তরপ। “অহংকে প্রকৃতির 
ক্ষেত্রে, প্রার্ক ত-মাত্রায় রঞ্জিত করিলে “সই আননমন়ীরূপে "সা হইয়া প্রকাশ 
পান। ইহাই শাক্তাধিকার। "অহংএ ক্রিয়া ও কর্তৃত্ববুদ্ধি বাখিলে, “ম/ও 
সক্রিয় বা ঈশ্বররূপে দেখা দেন। 'অহং'কে নিবৃত্ত ও নিঙ্রিয় করিলে, ্লীবলিঙ্গ 
“স+ তও্ভাবে দেখা যায়। কিন্ত এই তিনের মধাস্থিত ভাবের পরাগতি বুঝিলে 


'স+কে বুঝা যায়। বিশিষ্টভাবে বুঝিলে 'স'কে বুঝা যাইৰে না। আবার অপর 
৪ 
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পক্ষে, কর্তৃতাতিমানটী “ন”এ দিয়া, জীব আপনাকে “কৃষ্ণদাস? বলিয়া ঘনে করিলে 
আমাদের “অহংটাও ক্রিয়ার অতীত ভাবে পরিস্থাপিত হয়! সেই 'সাএ_অহংঃ- 
এর ধন্দাধন্মের অভিমান ত্যাগ করিয়া গোপীব' কুলটা হইলেন । ধর্ম্নাধন্ম্ে 
অভিমান আমরা “অহংঃএ ন্যস্ত করি বলিয়া, আমবা কুলে বদ্ধ । তান বলি ভাই। 
“অহং,কে খুব সাবধানে রাখি, তাহা হইলেই সাধনা কৰা হইবে। 

পুর্ব প্রবন্ধেই বলা হইফ়াঁছে, যে 'হ,ই প্রকাঁশ-বীজ বা মায়াবীজ। বিশিষ্ট- 
ভাবের £অহংএর পিপাসায় কাতর হইয়! আছি, তা"ই নির্দিষ্ট লাম বা কেন্দ্রশক্তিতে 
'অভংতত্ব পর্যাবসিত হইয়া! আছে। স্কুলাদভের যেবীজে সমস্ত শড়ীরের “সর্ধ? 
প্রকার স্বন্ধ ও ক্রিয়ার স'স্কারগুলি লীন হুইয়া থাকে, ভাঁভাই স্থুলের 'হ* বীজ। 
ইহাই ইংরাজীতে [১০180674১10 নামে অভিহিত হয়। হিন্দুর পক্ষে এই 
বীজ ব্যাণ্চিগত 5720191 নঙে , উহা গোত্র ও গোত্াধিষ্টাতা গধিব দান । ভরদ্বাজ 
ধষির পরিশুদ্ধ পরিষ্লুত প্রকাশ-কেন্ত্র বা হ বীজটা, ভবদ্বাজ-গোত্ো ভুত সকল 
লোকেরই ব্যক্ত-বীজ। এই বীজ আছে বলিয়াই ব্রিজোকীর মধো পুনরায় শ্রীভরদ্বাজে 
অনুগত আত্মজ্ঞান, বিশিষ্ট বাক্তিতে প্রকাশ হইতে পাবে। সুতরাং 'হ' এই 
ব্যক্তবীজে, বিশিষ্ট “বাক্ত? ক্রিয়া ও সংস্কারখগুলি লয় হইয়া থাকে । যতদিন “হ 
বীজ থাকিবে, ততদিন পূর্ণ-ভাঁবে ট্রীভগবানে পৌছিতে পারিবে না। কিন্তু 'হাএ 


পরাগতি আছে; উহা ব্ক্তের অহীত,_-কারণ উভা ব্যক্তেব লয় স্থান। বিশিষ্ট 
অঙ্ক কষয়। যেমন আমাদেব অবিশেধ এনয়ম জ্ঞান হয়, -হদ্রপ হ? ভাবে থাকিতে 
থাকিতে, জীব ব্যক্তাতী হু চৈতান্তর গতি বু ঝতে পাবে । এই জন্ত 'হীত বা হীং বীজেব 


উপাসনার প্রথা আছে । “হ?কে কাষ্বপে বা অগ্নিব গ্রকাশঙ্গেত্র রূপে বুবিষা, 


তাহাতে 'র বা অগ্নিবীজ যোগ কর , সাধের 'আমি*টাকে বা নামট'কে প্রকাশ- 
ভাবের আধার বলিয়া জান, পরবে তাহাতে ম্বগ্রকাশ-তত্ব অগ্নির নংযোগ 
কর,_.ভগবানের প্রকাশের জন্য 'আমিকে বাবহার কব। তখন বিশ্বাত্মিক “ঈ 
'শক্তির' অনুভব করিতে পারিবে । তারপর সেই সমস্থ শক্তির খেলার মধো 
যখন এক পরাভিমুখী পরম-পুরুষের অভিবাঞ্জনা ভাব দ্েধিবে, তখন তোমার 
হুটী উৎকর্ষ বা [27808170610 বাচক গতি প্রাপ্ত হইয়া 'উ। হইয়া যাইবে। 


ইঞ্থাই প্রণবের দ্বিতীয় মাত্র । 
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“উকারো দ্বিতীয়া! মাপ্রোৎ কর্ষাতৃভয়ত্বাদ্‌ বা) উৎকর্ষতি হৈ জানগস্তুতিং 
সমানশ্চ ভবতি ।” মাক) ১ ১০ 
উর্ধে পরাভাবে.-_কর্ষণ করে বা তুলিয়া লয় বূলিয়৷ উতৎকর্ষ। উহা উত্তয় ভাধ বা 
জীব ও জগৎ এই দুইকে পরাভাবে এক করিয়। মিশাইয়া দেয়। জ্ঞানের প্রবাহকে 
'জ্ঞান-সম্ততি” বলে । ইংরাজী 45500190100 0110525 ইনার সর্ধ নিষ্ দৃষ্টান্ত | 
এই বিশিষ্ট কর্তা, কর্ম ওক্রি॥-রূপাআ্মক জ্ঞানের সম্ততিকে (00165 01 [999 010 
১6৪59) £ঠকে “কর্ষপ' কবিয়! “এক'ভাবে লইয়া আপিয়! 'পর"পুরুষাভিসুখী করে 
বলিয়া “উ'তে-_-উৎকর্ষ। 

কথ'টী বুঝা যাউক । এখন যোগই করি, আর কামভোগ করি, জ্ঞানেক্স 
ফলগুলি,__ বিশিষ্ট 'রাম” ণ্ঠাম' ব। 4১1০০০7)৪/ ভাবে পরিসমাপ্ত। আজ ভগবানের 
দর্শনলাত করিলে মনে হয়, যে আমি রাম এমন কিছু করিয়াছি যে_ গুরুদেব 
ভগবানকে (দখাইয়া দ্রিলেন। এইরূপে যাহাই কিছু করি না কেন, সমস্তই 
মাত্রায় বিশিষ্ট-নির্দেশে পর্যযবদিত হইতেছে । কিন্তু যখন শ্রীভগবানের- দর্শন 
লাভ করিয়। আব “আমাকে” মনে পড়িবে না, আৰ আমার বিশিষ্ট গুরু ব! সাধন 
প্রণালী বা পূর্ব জন্মার্দির বৃততীস্ত হৃদয়ে জাগিবে না, যখন তগবদ্র্শনরূপ বিশেষ 
ঘটনাটা কে!ন বিশেষভাবে সমাপ্ত না হুইয়া বা 'বিষয়'রূপে পরিণত না হইয়া, ও 
বাপারে কেবল শ্রীভগবানেরই জ্ঞান__ঠাহারই স্বরূপ-ন্যৃত্তি হইবে, তখন “হ* মান! 
ঘুচিয়া “উ' মাত্রায় পরিণত হইবে, তখন দেখিব, যে একজন আকর্ষক আছেন 
ও চিনি কুষ। তখন আর হদয় হইতে “অ-“হ+_-ম্‌, শব্ধ উচ্চারিত হইবে 
না) - তখন শুনিব কি এক মধুরাদপিমধুব অবিচ্ছিন্ন --'অ+-“অ+-“অ+**উ*-উ+- 
উঠত, ম্যষ্মাও। 

ইস্থাই অবিচ্ছিন্ন ঘণ্টা! বা বংশীরূপ অনাহত অর্থাৎ 'হ" বর্জিত শব । ইহাই 
'অহংএর ভিতর দিয়া প্রবাহিত 'পর” বা প্রক্ৃষাতিযুখী প্রগবের শ্রোত। ইহ 
অবিচ্ছিন্ন বলিয়া একাক্ষর। এই প্রণবন্ধপ পরম-বিশেষ বা পরম-অদ্বতীদ্গ 
ভগবতশ্বদপে “সর্ধ*বস্ত পুনরায় আহরণ করিয়!, 'অহংএর পরাভাব শিখিয়1, 
সেই আোতে গা ঢালিয়া দিলে, আর কখনও ফিরিতে হয় না। 

“গু ইত্যেকাক্ষরং ব্রদ্ম ব্যাহরন্‌ মামহুল্মরন্। 
যঃ প্রগ্াতি ভাজন্‌ দ্নেহং সযাতিপরমাং গতিং ॥” 


২৮৪ পন্থা । [ নবপধ্যাম়ঃ ১৬২০ 


প্রতি হদয়েই ত' এই ধ্বনি উঠিতেছে। বিষয় ভোগ করিষা, বিষয়ের 
উপরে কাম ভোগ করিয়া, কামের উপরে ত* প্রত্যহ যাইতেছি | তবু জীৰ এই 
পরাগতিব ভাষা শিখি'ত পারিতেছে না। ভগবন্‌! কবে জীব শিথিবে যে 
তুমিই হৃদয়-স্বামী) কবে পে জালিবে ঘে প্রতি হদয়েই তুমি ম"ছ বলিয়াই, 
তোমার লাম “ছাদয়। (হদি+অনম্-্হদয়ং )। কবে জদয়রূপ পরা*চৈতন্ত- 
শোতে নিমজ্জিত হইয়া জীবের “ম' মাত্রা ঘুঁচিবে; কবে হ+টা'হী-স্কার বা হী”্কার- 
রূপিণী আগ্ভাশক্তিকে চিনিতে পারিয়া, ভোমার 'হুশ্টা ভোমাকে ফিরাইয়! দিবে? 
মা আনন্দময়ি। তোমার বিশেষ প্রকাশের সময় আসিতেছে । তবে আর 
ভেদাত্মক বিশেষের প্রকাশ করিও না, একবার “সই পরম বিশেবকে 
দেখাইয়া! দেও,” 
“গর গর বাজে বাশী নন্দের ভবনে, 
যাব ঘৈছে মনোভাব সেই তৈছে শুনে ॥” 
পেই ননদের পুত্র, আনন্দ ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত, শ্রীনন্দনন্দনই ত” প্রতি হৃদয়ে 
এইরূপে বাঁশী বাজাইতেছেন। ব্যক্ত-বিশেষ লোলুপ জীব তোমাৰ “হ,এর 
মোহেই সেই ধ্বলির আহ্বান,--ধন, পুত্র, মান, সম্পদ, যোগ, এশ্বর্যা, অধিকার 
প্রভৃতির ভাবে ও তাহার টানে শ্রীভগবানকে চিনিতে না! পারিয়া, বাহিরে 
যাইতেছে। মা! মেই পরম প্রকৃষ্ট ভগবতরাপে শ্বিব বা প্র+সন্ন হও | কেননা, 
“তং হি গ্রসন্না ভূবি মুক্তিছেতৃঃ 17 (ক্রমশঃ) 
শথগেন্্রনাথ অলব-বেদীস্ত। 


জাপানের ধম্ম। 


সমগ্র জাপানে প্রায় চারিকোটী লোকের বাস, ইহারা সকলেই এক সম্রাটের 
অধীন । সম্প্রতি জাপানে সর্ধসমেত চারিটী ধন্খ প্রচলিত )_-শিল্তেো, বৌদ্ধ, 
“কন্ফিউসিকান্‌, এবংক্িশ্চিয়ান্‌ ধর্ম । শিল্তো। অর্থাৎ পূর্বপুরুষ বা 'পিতৃ* উপাঁদনা 
সর্বাপেক্ষা পুরাতন এবং ইহাই জাপানীদের আদিম ধন্দ্। কেহ কেহ বলেন 
যে এই ধন্ম কোরিয়া হইতে জাপানে প্রগারিত হয়। ৫৩৪ খুঃ অঃ জাপানে 
বৌদ্ধধন্ম প্রচারের সত্রপাত হয়। কথিত আছে যে ধী সময়ে একজন চীন- 


ভাদ্র] জাপানের ধন্ম। ২৮৫ 


বাসী বুদ্ধদেবের প্রস্তরমুর্তি এখানে আনিয়াছিলেন এবং “ইয়ামাতো' প্রদেশে 
একথানি পর্ণকুটাবে উহু স্থাপন করিয়া! পুঁজা করিতেন। জাপানীয়েরা 
সেই প্রশান্তমূন্তি দর্শন করিবার জন্ত দলে দলে আসিয়া উক্ত পুরোহিতের 
সহিত বৌদ্ধধর্শা সন্বদ্বীর নানা আলোচনা করিতেন । ৫৫২ খুঃ অঃ 
কোরিয়ার জনৈক নরপতি জাপানের সমাট.কে কতকগুলি বুদ্ধদেবেব স্ুবর্ণমুত্ত 
উপটৌকন প্রেরণ করেন। তৎসঙ্গে অনেকগুলি বৌদ্ধধর্মসপ্ন্ধীয় পুস্তকও 
প্রেরিত হইয়াছিল। এই পুস্তকগুলি অগ্ভাপিও 'জেঙ্কেজি' মন্দিরে সযত্তে 
রক্ষিত হইয়াছে । ৫৭২ এবং ৫৮৪ খৃঃ অঃ পুনরায় কোরিয়া হইতে কয়েকজন 
পুরোহিত বুদ্ধদেবের মৃত্তি ও ধর্ম পুস্তক লইয়া! জাপানে ফিরিয়া আদেন। 
অতঃপর জাপান সম্রাট. শ্বয়ং বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হইবাব ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া 
প্রস্তরমৃত্তিসমূহ স্বরাজ্যে স্াপন করিবার জন্য মন্ত্রিবর্গের মতামত জিজ্ঞাসা 
কবেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধধর্মের বিরোধী ছিলেন, স্থতরাং 
ত্রাহ্ারা বলেন যে বুদ্ধদেবের মুর্তি এখানে স্থাপিত হইলে, দেশী দেবতাগণকে 
অপমান কর! হইবে) কিন্তু প্রধান মন্ত্রিবর বৌদ্ধধন্ম্রেব অনুকূলে মত গ্কাশ 
করেন এবং মূর্তিগুলি আপাততঃ তাহাব ৰাস-ভবনে রাখেন । কালে সেই 
বাটী মন্দিরে পরিণত হয়। 

ইহার কিছুদিন পরেই জাপানে এক ভীষণ মহা মারীর প্রাছু্ভীব হয়। সহক্ত 
সহজ লোক উহ!র করাল গ্রাসে পতিত ওয়ায়, বৌদ্ধধন্ম-বিরোধী ব্যক্িগণ 
বলিতে লাগিলেন যে দেশী দেবতাঁগণের অগন্থট্িই উক্ত মহামারীর একমাত্র 
কারণ। অনস্তর তাহারা বৌদ্ধ-মন্দির অগ্রি সংযোগে ভন্মলাৎ করিয়া মূর্তিগুলি 
নদীগর্ভে নিক্ষেপ করেন। কথিত আছে যে স্বর্গ হইতে অকম্মাৎ এক 
প্রজ্লিত বহি নিক্ষেপকারিগণকে দগ্ধ করায় বৌদ্ধধর্মের প্রতি সাধারণের 
অন্ররাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাতে লাগিল। অভ্৫পর প্রধান মন্ত্রিবর পুনর্বার আর 
একটা মন্দির নিম্মাণ করেন এবং কোরিয়া হইতে অনেকগুলি পুরোহিত 
আনাইয়! রীতিমত পুজার ব্যবস্থা! কবিয়! দেন। কতকগুলি দুষ্টলোকে আবার 
সেই মন্দিরটী পোড়াইয়! দেয়। মন্ত্রিবর তৃতী্ বারও আর একটা মন্দির 
নিন্মাণ করেন এবং যুবরাজ স্বয়ং বৌদ্ধধন্মীবলম্বন করিলে, তাহার চেষ্টায় 
উহা জাপানে সু গ্রতিষ্ঠিত হয় । ৬৯১ খৃঃ অঃ জাপানে সর্ধ সমেত 3৬ টী বৌদ্ধ 


২৮৬ পন্থা । | নবপধ্্যা়, ১৩২০ 


মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এখানকার সমস্ত প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি এ সময়ের 
নির্মিত। ৬৫" খুঃ অঃ ইউয়াং চাউ ১ (1110990)) 010587)8 ) নামক জনৈক 
চীন পরিব্রাজক ভাবতবর্ষে যাইয়া বৌদ্ধধন্ম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় 
সংগ্রহ করিয়া জাপানে আসিয়াছিলেন। ইছার শিষ্যত্ব গ্রহণ কারবার জন্ত 
অনেকেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। ইনি বুদ্ধদেবের জন্মভূমি দেখিয়া 
আসিয়াছলেন বলিয়া, গোকে ইহাকে পব্ম পুণ্যবান্‌ বলিগ্জা। যনে কবিয়াছিলেন। 
ইহাৰ পর হইতে বৌদ্ধধর্মের প্রতি লোকেব এমন অন্রাগ হইয়াছিল, 
ষে 'অদংখ্য যুবক প্রাণের আশা ত্যাগ কৰিয়। 'জী্কে” ( ছোট ছোট সামুদ্রিক 
নৌকাবিশেষ ) চড়িয়। দুস্তব সমুদ্র পাব হইয়া চীনদেশে যাইতে লাগিলেন, এবং 
তথা হইতে মুল ধর্মশাঙ্্র * সংস্কৃত এবং পালিতে পাঠ করিয়া উহার চীন ভাষা 
অনুবাদ লইয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমনপুর্বক ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ত 
কবেন। এই কারণে পুরোহি তগণ মন্ত্রে গ্রচুব পরিমাণে চীন ভাষ। ব্যবহার 
করিয়া থাকেন সংস্কৃত এবং পালি শব্দও মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । 
৭১০ খুঃ অঃ নীরানগরে এক বুহৎ আশ্রম স্থাপিত হয়। এই সময় হইতে 
ধন্ম সঞ্চয়ের পে সঙ্গে জাপানীরা ভাবতীয় সভ্যতার অনুকরণ কবিতে 
থাকে। পুবাতন কুদংস্কাব সমূহ বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে একে একে তিবোহিত, 
হইতে লাল । পুর্দে জাপানীরা যে বাটাতে লোক মরিত, তথায় বাস করিতে 
তীত হইত । এই জন্ত প্রত্যেক সম্রাটের মৃত্যুর পর, নব সম্রাট অন্তস্থানে বাজ- 
ধাঁনী স্থাপন করিতেন। নীকা” নগরে বৌদ্ধমন্দির স্থাপিত হইবাব পর ৭৫ 
বংসরের জন্ট। ইহাই জাপানের রাজধানী ছিল। ১৮৬৮ থুঃ অঃ হইতে 'তোকি 9, 
জাপানের বাজধানী হইয়াছে। ( ক্রমশ. ) 


ঞমন্নথনাথ ঘোষ এম, সি, ই (জাপান।) 


স্্প্প্পা শিস শী শি শশা সাপ শ্পাপপিপাাশ্পাসপীলিপল 


বৌদ্ধধন্ম চীনদেশ হইতে জীপ।নে প্রচারিত হয়। চীন-পরব্রীজজকগণ ভারতবধে 
আসিফ ধর্মুশান্্র মুল ভামাধ পাঠ করিজ়।, উহার চীন ভাঁধাব অনুবাদ করিয়াছিলেন। লীপানীব। 
তাহাই শিক্ষ। করিয়। দেশে ফিরিয়া যাইতেন। 


কাম] পাগলের উচ্ছাঁস। 


কেবল মাত্র জ্ঞানের সাহায্যে জীবনকে ম্থপথে লওয়ান যায় না সাধন 
অর্থাৎ জ্ঞানে যাহা বলে তা'হাঁৰ অভাঙগ করা চাই; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সাধন, 
মাঁনবকে অতিশয় কঠোর-প্রকৃতি কবে । নিয়ত শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা 
প্রভৃতি সাধনের কঠোর কষাঘাতে চিন্ত নিরাশ হইয়া যায়। কাঁচ যেমন 
কঠিন হলে ভগ্ন-প্রবণ, তাহারাও প্রকৃতিতে কাঠিস্ঠ লাভ করিয়া ভগ্ন-প্রবণ 
ইয়।* এজন্ঠ শুধু সাধনে মানবত্তের পূর্ণতা দিকে যাইবাব সঙ্ঠায়তা কবে না। 
কিন্থ মাধন মানবকে ভজনের উপযুক্ত করে, ভজন মানবকে শত্তি'র উৎস আনন্দ 
জনন পরম পুরুষের সন্গিধানে লইয়া যায়; তাহার সহিত যুক্ত করে ৪ সেই যোগ 
হইতেই প্রাণে আনন্দরস সঞ্চারিত হইয়া প্রাণকে প্রফুল্ল ও সজীব কবে। 

পরমেশ্বর । নাবায়ণ। তোমার এই নির্ধেধ সন্তান প্রথমে কেবল সাধনকেই 
জীবনের উৎকর্ষ দেখিত। তাহাব ফলে তোমার সম্ভান ভুলিয়া গিয়াছে যে 
সাধন করিতে হইলে মনকে বলবান্‌ কবা আবশ্তক। বাধা হইয়া উপবতি সাধন 
নহে। পিতা! প্রাণে সে বল দাও) মুঢ সন্তানকে পদপ্রাস্ত টানিয়া লও | 

যিনি ভগব।ন্-বিশ্বাসী, তিনিই ন্ুখী । কেবল ভগবানের নাম লইলে ভগবান, 
বিশ্বাসী হয় না। যিনিসামর্থ্য অনুযায়ী সংসারের কার্ধা করেন ও সমস্ত ফলাফল 
ভগবানে নির্ভর করেন, তিনিই যথার্থ তগবান্‌-বিশ্বাসী। স্থিব চিস্তার সিদ্ধান্ত 
এই, যখন মানুষ সংল!রে জন্মগ্রহণ করে, খন টি ভাবিয়। চিন্তিয্া আসে? 
কিন্তু আসিয়াই দেখে মাতার যত্র তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে , ফল পুম্প 
শোতিত সুন্দর পথিবী-উদ্যান তাহার জন্য প্রস্তত হইয়া রহিয়াছে । কোনও 
বিষয়ের ক্রুটা নাই, যদি সংসারের সমস্ই পূর্ব্ব কল্পিত হয়, তবে এ জীবনে আমরা 
আকৃড। পাকৃডি কাক কেন? খার ইচ্ছার জগতের সমস্তই পূর্ব হইতে 
নির্ধাবিত,_ দিন কতক এ মানব-জীবনে মনের ন্বাধীনতা পাইয়া, দেই পরম 
মঙ্গলময়ের ইচ্ছাৰ অন্ুবন্তী হওয়া কি একমাত্র সিদ্ধান্ত নয় ; 


১ 


* অহংকারেব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সাধন কবিলে এ্কপ মল হইতে পারে, কিন্তু বিশিষ্ট 
ভাঁবেবধ অতিগ হইয়া! সাধনই তঃ প্রকৃত সাধন । সাধন ছিন্ন স্থেয্য জাঁভ হয় না। পং সং 
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হে গুরোঃ। হে দয়ামজ 1 তোমাবই মঙ্গলময় ইচ্ছা পুর্ণ হউক । জ্ঞান দিয়া, 
বুদ্ধি দিয়াছ, তদ্দারা জীবনকে দীর্ঘ কবান ও তদ্দারা সংসারে আমাদের 
অত্যাৎকুষ্ট বৃত্তি পবিচালনা কবিয়া আমরা ভোমাব উাদপ্ত সার্থক করিতে 
পাবি। যখন দেখিব বুৰিতে পণ স্থিব কাবাতি পারিতেছি না, তখন সন্দি্কমনা 
না হইয়া তোমাতে সম্পূর্ণ আন্মনির্ভব কেননা কবি? তোমাবই পদে আজ 
কেবল এই প্রার্থনা যেন সংসাবে সান্দেহ ছন্মিলে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভ কবিতে 
পারি । অব কোনও আকাজ্চা নাই । 

এ জগতে ভগবান দিন কতক আমাদের স্বাধীনতা দিয়া দেখেন, আমবা কি 
করি । য“ন জন্ম গ্রহণ কবি, তখন আমরা স্বাধীন নহি--বালক অবস্থাও নভি, 
কেবলমাত্র বৎসর কয়েক । কারণ বৃদ্ধ হইালও বার পবাধান হইতে হয়। 
এই মধ্য জীবনে তুমুল স“গ্রাম চলিতে থাকে । এক দিকে কামনা, অপরদিকে 
জ্ঞান। কিন্তু জ্ঞানের জিতিবার কোনও স্বিপা দেখি নী, যদি ঈশ্বর ভক্তি 
তগবানেব দয়া ৪ আমাদেব সেই দয়ার জন্য প্রার্থনা আমাদের জ্ঞানকে 
সাহাযা কাব। নারায়ণ! পনম দয়াল। কুমি আর কহুদিন একপ প্রলোভনে 
রাখিবে ? এই স্বাধীনতায় বসম্তকালে পেই চিব-মলয়-স্মাবৃত চির-কোকিল- 
গুপ্পব-পবিগ্লাৰিত সেই স্বর্মবাপের স্থবগন্ধ, এই পাইতেছি_-আবাব কেন হারাই- 
তেছি। সংসারর পাপেব পৃতিগন্ধ হইতে বক্ষা কব । আমাদের আর যে কেহ 
নাই। আমাব প্রাণ এই কায়কর্দিবসেব জগ্ভ স্বাধীনতা পাইয়া আম্ম-বিপ্রম 
দেখাইতেঙে ১ সেই স্রষ্টার অনুজ্ঞা এখন তুমি বিঢার কবিতে চাহিতেছ? মূর্থ 
কোন্‌ বলে তোমাব এতদৃব স্পদ্ধা 7 ডালে বঙন্গিয়া সেই ডাল কাটিতে চাও যাও 
অতলজলে ভেসে যাও। 

নারায়ণ । আমার £ই অবোধ '্রাণকে শিক্ষা দেওয়া যে আবগ্াক হইয়াছে । 
তাই বোধ হয় অ'মার দর্দিনের উপব আবাব ছ্রর্দিন আসিতেছে । নাবায়ণ, 
তোমার বিচাব গ্ঠিক, এন্ধপ উন্নতমনা সস্তানকে শেষে ছুঃখ দেওয়া! যে একাস্ত 
কর্তব্য; ইহা/ত আমাবও ভবিষ্যৎ মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। 

“তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী” 
আমায় দাও হে সথ, দাও হে তাপ সকলই সনিব আমি । (ক্রমশঃ) 
শ্ীশুকদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, 


কাম ] প্রেমলীল। । 


প্রেমমহামন্ত্র মধু ব্রহ্গাও্ড ব্যাপিয়! রঙ্কে,-- 
প্রেমের ম্পন্দন সে শে বিশ্বের নাড়ীতে বহে । 
গ্রহে গ্রহে প্রেমভবা, _ মোহিত মহী ও রবি, 
পৌহার মিলন রাগে কচির বসন্ত ছবি। 
ত্রমব কমল মাঝে মুদিত লোচন ছুটি, 
শশাঙ্ক কিরণ-পাতে কুমুদিনী টঠে ফুটি, 
চাতকিনী ঘন হেরি মনমুখে নাচে গায়, 
নিনিমিষে হৃর্যযমুখী ধ্যান করে সবিতায় ; 
তটিনী সে পাগলিনী সাগরের পানে ধায়, 
ইন্দুরে নিরখি সিন্ধু উচ্ছাস ভরিয়া যাঁয়) 
মুগ্ধ মাধক-হৃদি সাধোর উদ্দেশে ধায়, 
ভক্ত তা”র চিত্রথানি আত্মারামে সপে দেয়। 
আত্ম পরমাত্মা ছুটি চিন্ময় মিলন ধাব, 
(যেন) মণি-কাঞ্চনের যোগ সাগর-সঙ্গম পারা) 
(£েথা) অমৃত-লহরী-লীল! লীলায়িত লারা বেলা, 
সলিলে সলিল রাশি প্রেমাননে করে খেল ; 
(যত) প্রেমতীর্ঘ সম্মিলিত নিত্য এর পুণ্যনীরে, 
যে নামে সে ফিরেন ক” মজে যায় চিরতরে ! 
শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ। 


কাম ] লহজযোগ। 
ভরক্তিযোগ। 


চপ্ধক যেমন লৌহ-শলাকাকে আকর্ষণ করে, এক জাতীয় বিছবাৎ যেমন বিরুদ্ধ 


জাতীয় বিছ্যংকে আকর্ষণ করে, আত্মাব মধ্যেও তেমনি একটি আকর্মণী 
৫ 
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শক্তি বর্তমান আছে, সেই শক্তির বলে একের আম্মা অপরের আাত্মাকে 
নিকটে টানিয়া আনিতে চায় ও উয়ে মিলিয়া এক হইয়া যাইতে ইচ্ছা 
করে। এই অলঙ্ষিত আকর্ষণ-হুাত্রর ক্রি! হৃদয়ে হৃদয়ে অনুক্ষণ চলিতেছে 3 
এবং ইহারই ধলে জগৎ এক হ্ত্রে গ্রথিত হইয়া চিরকাল চলিতেছে। 

প্রেম” বল, “ভক্তি বল, “স্নেহ বল, 'ভালবাঙা” বল, ইহার অনেক লাম। 
প্রয়োগের পান্ধ ভেদে এবং ক্রিয়ার তারতম্যানুদাবে এনূপ ভিন্ন ভিন্ন নামে 
অভিচিত হয়, কিন্তু ব্যাপারটা একই। ব্যাপারটা আব কিছুই নহে,_ 
আকর্ষণ । কিন্ত দেই আকর্ষণ কম, বেশী, উচ্চ, নীচ, স্থায়ী, অস্থায়ী, ইত্যাদি 
নান! প্রকারের হয় বলিয়া, উহার নামও নান প্রকারে দেওয়া হইয়াছে । 
যখন আকর্ষণের প্রবল প্রবাহ আমাদের জদয় ও মনকে অভিভূত করিয়া অনন্ধ- 
পরায়ণ কবিয়া তুলে, অন্য চিন্তা, অন্ত ভাবনা, স্্রখ, €ঃখ প্রভৃতি কোন প্রকারের 
ভাবকে হদ্য় মধো স্থান প্রাপ্ত হইতে না দিয়া, অভীপ্সিত পদার্থের দিকে 
ধাবিত করে, এবং তাহাতেই অপার আনন্দের অনুভূতি হয়, সেই আকর্ষণই 
সর্বাপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের আবর্ষণ। ইহা আমর! কখন অনুভব কবিয়া থা'ক? 
যখন একটি হৃদয় অপরের প্রণয়ে বা স্েহে মুগ্ধ হইয়া তাহার পানে ধাবিত হয়) 
কিন্বা অপরের দুঃথ দেখিয়া, দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে আপনার হাদয়ে 
আনিয়া স্থান দেয়। এ সঞ্লই আকর্ষণেব কার্ধা সন্দেহ নাই । ইহাঁতেও 
পবিত্রতা আছে, উদ্দারতা আছে এবং ভগবদৃভাবও আছে। কিন্তু ইঞাব 
তাদবশ প্রবগ বেগ নাই ইহা চির্ায়ী নে এবং 'অশেক স্থলে ইছ। স্থার্থ- 
শৃন্তও নহে | নব বসন্ত সমাগমে, নৃতন পলব-পরি,.শাভিত তকরাঙ্জে সন্দর্শন 
করিয়া, মধুকর'নিকর-কুজিত কৃম্ুমরাশি পরিশোভিত উদ্ভান অবলোকন 
করিয়া, আমাদেব দয় ও মন মোহিত হয়) আমর! সেই অপূর্ব সোনদর্ঘ্য 
উপভোগ করিন্ব! পরমানন্দ লাভ করি। কিন্তু আবায় যখন বসগ্থাপগমে নিণাথের 
দ্বারুণ উত্তাপে মেদিনী তাপিত। হইয়া উঠেন, তখন আর আমখা বসন্ত-সৌন্দ্ধা 
উপভে।গ করিতে পারি না, সে সৌন্দর্য কিছুদিনের জন্ত আমাদের অন্তঃকরণে 
আনন্দ উৎপাদন করিয়া আবার চলিয়া যায় । দেইরূপ পহধশ্মিণী-£ক্রাড়াস্থৃত 
নবজাত তনয়ের মুখকমল সন্দর্শন করিয়া, আমরা লেহরসে আগ্নত হই । পুনঃ 
পুনঃ সন্তানের স্থুকোমল মুখকমল চুম্বন কাঁরয়াও তৃণ্তিলাভ করিতে পারি না। 
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কিছুকাল এই আনন্দ অনুভব করি, কিন্তু ইহার শেষ আছে; তখন আমরা 
এই আনন্দের পরিবর্ধে অপার ছুঃখলাগরে সম্তরণ করিতে থাকি। কাঁচের 
পুতুল ক'দিন থাকে? সেই ভগ্নপবণ পুতুল দিয় আজ তোমার ঘরটি 
সাজাইয়ছ, কাল ভার্জিয়া গেলে আর কিছুই থাকিবে ন1,-আনন্দেব পবিবর্তে 
হাহাকার আমিবে। নশ্বব বস্তুতে অন্শ্বর আনন্দ অসম্ভব। এ আন্না আদি 
অন্ত বিশিষ্ট এবং ইহাঁও বলা আবশ্ুক যে ইহা অনেক সময় স্থার্থশন্ত নহে। 
যখন ৫প্রম স্বার্থশূন্ত, অবিনাশী ও অনশ্বব, যাহার উদার হর্দয়ে অমুতের ধার! 
বহিতে থাকে, শবীর পুলকিত হইয়া উঠে, মনঃ প্রাণ অপার আনন্দপাগরে 
তািতে থাকে, জগৎ ৫প্রমময় হর, আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই থকে না, যখন 
"বন দেখে বুন্বাবন ভাবে-সমুদ্র দেখে শ্রীয়মুনা ভাবে” 
তখন সেই প্রেম মব্বোচ্চ প্রেম এবং তাহাই আমাদেব একমান্র লোভনীয় বস্ত। 
সাধকগণ বলেন, ভশবানের প্রতি যে আমাদের অন্ুুব,গ. তাহাই এই উচ্চ 
গর প্রেম, ইহাঁকেই ভগবছ্ুক্তি বলে জীব যেমন জীবের প্রতি প্রেমে 
আকৃষ্ট ₹য়, তেমনই ভগবানের প্র.তও প্রেম আকৃষ্ট হয়, তথন দে__ 
“হাসে কাদে নাচে গায়। 
% + 
গোরা ফুকৰি ফুকবি কাদে 
গোরা আপনার পায় আপন ধবে, 
বণে কোথা রাই প্রেমময়।)। 
এই প্রেম যাহার হৃদয়ে প্রবেশ কবে, তিনি অনন্ত সুখে সুখী হন, পাথিৰ 
কোন বস্ততে তাহার মন আর লিপ্ত হয় না, আপাত মধুর পরিণ!মে অনুতাপ- 
পূর্ণ পাখিব প্রেম আর তাঙাব হদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না। তিনি ভগবানের 
প্রতি মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া, তন্ময় হুইপ তাহারই অনন্ত প্রেম-পীধৃষ পান 
করিতে কবিতে, অবশেষে তাহারই সঙ্ষে এক হইয়া যান। জীবের প্রতি জীবের 
প্রেম যেন স্বাভাবিক, ভগবানের প্রতি আমাদের প্রেমও তেমনি স্বাভাবিক। 
এই প্রেমের অঞ্কুর প্রত্যেকের জ্দয়ে বর্তমান আছে, জল সেচন দ্বারা সেই 
অসুরের ধৃদ্ধি-সাধন কর! আবশ্তক। 
প্রেমের জদ্কুর আমাদের হৃদয়ে কোথ! হইতে আগে? প্রেমেই আমাদের জন্ম, 
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আমর! প্রেমে গঠিত, প্রেম আমাদের জীবন; সুতরাং আমর! যখন আলি, 
প্রেমও আমাদের সঙ্গে আদে। নবজাত শিশু জননী-ক্রোড়ে শয়ন করিয়! 
প্রস্থতির মুখপানে তাকাইয়। অ'ননে গদগদ হয়, মাতৃপ্রেমে তাহার নঙ্ন 
ুটি ছল ছল কর্রতে থাকে, শরীর পুলকে পরিপুর্ণ হম্স! আবার যখন 
সেই শিশু আকাশে অময়বধণ পূর্ণ শশধরকে দেখিতে পার, তখন তাভার 
আনন্দ উথলিয়! উঠে )--সে এক মনে সেই স্থধাকরের পানে তাঁকাহইয়' 
থাকে, অঙ্কুলি-সঙ্কেত দ্বারা আয় আয়” বলিয়া তাহাকে ডাকে। শিশুর 
হাদয়ে এই প্রেম কোথা হইত্তে আপিল? কে তাহাকে এই প্রেম 
শিখাইল? এই প্রেম--এই শিক্ষা সে সঙ্গে করিয়া গইয়া আসিয়াছে, কেহ 
তাহাকে শিখায় নাই। জীবের উহা! সহজ ধর্থা। প্রেম না হইলে জীব থাকিতে 
পারে না। ভগবান অনন্ত প্রেমের আকর, তিনি তাহার সেই অনন্ত 
প্রেমের এক এক অংশ লইয়া! আমাদিগকে স্থষ্টি কবিম্াছেন। তরু, লতা, নদী, 
হৃদ, পর্বত, সমুদ্র, গ্রহ, তার! প্রতি অনন্থ ব্রন্ধাণ্ড নির্শ(ণ কবিয়াছেন। তাই 
এই ত্রহ্মাণ্ড এত সুন্দর; তাই আমরা এই জগতেব প্রতোক বস্ত্র দেখিয়া! প্রেমে 
মুগ্ধ হই। আমাদের এ প্রেমও ভগবং-প্রেম, তবে আমরা উহার মধ্যে 
ভগবানকে দেখিতে শিখি নাই বলিয়৷ উহার অনস্তত্ব মন্ুতব করিতে পারি না। 
উহা অল্পকাল স্থায়ী গ সীমাবদ্ধ বলিল প্রতীয়মান হয়। ভগবত প্রেম আমর 
কি প্রকারে লাত করিতে পারি? পূর্বেই বলিয়াছি ইহার অঞ্কুর আমাদের 
প্রভোকের হৃদয়ে মটছে- দেই অস্কুব্র পরিবদ্ধীন কর! আবশ্যক । মাতৃব্ূপেও 
ভগবান্_-পিতৃরূপেও ভগবান্‌-_পত্বীরূপেও ভগবান্‌__পুজরূপেও ভগবান্‌। ইহার! 
তগবানের এক এক ভাব প্রকাশ করিতেছেন। তাহাদের প্রতি আমর! যে 
প্রেম প্রকাশ করি, সে প্রেমও ভগবানেব প্রতিই প্রকাশ করিয়। থাকি। 
ইছারা যদি ভগবত-প্রেমে পিপ্ত না হইতেন, আমর। কথনই ইহাদের প্রেমে 
মুগ্ধ হইতাম না। প্রেম আর কাহারও নহে, প্রেম ভগবানের। আমরা 
তাহার অনন্ত প্রেম জলধির এক একটি বুদৃবুদ্‌ মাত্র। তাই তাহার আভাস 
যেখানে দেখিতে পাই, বুদ্বুদ্বূপী আমরা সেই খানেই মিশিয়া বাই। আঁভাঁদ 
না দেখিয়া যদি তাহাকে পূর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের 
প্রেম ও পূর্ণ হইয়া! অনস্তের লঙ্গে মিলিয় যায়। প্রেম-পূর্ণচন্ীকে ন! দেখিলে, প্রেম 
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সমুদ্র উৎলে না। অতএন প্রেম-স্থরধাকর ভগবানেব দর্শন ল।ভই ভগবৎ-প্রেম 
লাভ করিবার একমাঞ্ত উপায়। 

তগবান্‌ কোথায় এবং আমরা কি প্রকারে তাছার দর্শন লাভ কবিতে 
পারি? তাহাকে খুঁজিবার জন্ত দূরে যাইতে হুইবে না, তিনি অতি নিকটেই 
আছেন, আর খুজতে না জানিলে তিনি দুব হইতে দূরে আছেন। তিনি 
তোমার অস্তরেই বর্তমান আছেন । তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছ ; তা'ই তাহাকে 
এখন খুঁজিয়৷ পাইতেছ না। তুমি ভুলিয়া গিক্সাছ যে তুমি ত্টাহারই একটি 
জল-বুদৃবূদ , তাই তাহাকে পাইতে এও কষ্ট । মি তাহা হইতে পৃথক নও, 
এই ভাঁবটি মনে করিয়া, ঘি তুমি তোমার অন্তরে তাহাকে অনুদাধন কর, 
প্রাণভবে ব্যাকুল ভাবে তাহাকে ডাক, তাহ! ভইলে অবশাই তাহাকে পাইবে। 
কিন্তু ডাকিবার পর্বে, তিনি গামাতে আছেন একপ বিশ্বাস থাক! চাই। বিশ্বাসে 
পর আপন হন্প, আর অবিশ্বাসে আপনও পর হয়। কিন্তুজ্ঞান না হইলে ত' 
বিশ্বান হয় না। তবেবিশ্বান কোথা হইতে আদিবে? জ্ঞান না হইলে বিশ্বাস 
হয় পা, এটা যেমন দতা- আবার বিশ্বাদ না হইলে জ্ঞান হয় না এটাও 
তেমনি সতা। দে কখনও আহার করে নাই, (মনে করুন দগ্ভোজাত শিশু) 
আহার করিলে যে পেট ভরে ও শবীর সুস্থ হয়, এই জ্ঞাল্টা আহার করিবার 
পূর্বে তাহাব কখনও হয় না--আহাবান্তে হয়। কিন্তু আহাব করিবার পুষে 
এন্ঈপ একট! বিশ্বান চাই; নচেৎ আহারে প্রবুত্তি হইবে না, এবং আহার 
না করিলেও প্ররূপ জ্ঞানের উদয় হুইবে ন!, নুতরাং জ্ঞান যেমন বিশ্বাসের 
কারণ, বিশ্বাসও তেমনি জ্ঞানের কারণ। ভগবান আমাতে আছেন; আমি 
ভগবানের একটি অংশ, এই জ্ঞানটি উদ্য়েব পৃর্বে, এরূপ ভাবিবার প্রবৃত্তির 
জন্য__্রীর্ূপ একটি বিশ্বাসেব গ্রায়োজন আছে । বিশ্বান থাকিলেই ভাবিতে 
পারিব, তাহাকে একান্ত মনে ডাকিতে পারিব , ডাকিতে ডাঁকিতে তাহাকে 
পাইব, পাইলেই তাহাব জ্ঞান হইবে। 

প্রশ্ন হইতে পারে, যে এই বিশ্বাম কোথা হইতে আমিবে ? আহাঁর করিলে 
পেট ভরিবে ও শরীর সুস্থ হইবে, এই বিশ্বাস সম্ভোজাত শিশুরইবা কোথা হইতে 
আইসে? এই বিশ্বান আনাদের সঙ্গে সঙ্গে আইসে। ইহা আমাদের 
স্বাভাবিক ।-_ইহা! আমাদের অস্তিত্বে একটি অংশ। আমবা যেখান হইতে 
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আপি, ইঠাও সেই স্থান হইতে আইদে। তিনিই ইহার কর্তা, তিনই ইহা 
আমাদেব হদয়ে জন্মাইয়া দেন। আমবা গুরুমুখে, শাস্ত্রমুখে। পিতৃ-মাতৃ-মুখে 
এবং কথন কখন বা তাহাব নিজমুখে এই বিশ্বাসেব উপদেশ পাইল থাকি। 
উপরোক্ত বিখ্বাসমূলে যখন আমবা তাহাকে ডাকি, অহবহঃ তাহার ধান করি, 
তাহাব নাম উচ্চারণ করি, তাহার মহিমা কীর্তন কবি, তখন আমাদের 
চিন্তবৃত্তি বিশুদ্ধ হইয়া উঠ। বাহ্িক ও আন্তরিক বিষয় সমৃহ একে একে 
অন্তহিত হইয়া, আমরা তন্ময় হইয়! সেই প্রেমের সাগরকে প্রাপু হই। তখন 
আনন্দের লহরী বহিতে থাকে, অমুতের উৎস ঝরতে থাতে, শান্তির স্ুুবাতাম 
মধুর হিল্লোলে বহিয়। সমস্ত শান্তিময় করিয়া তুলে। 

“যে তু সর্ববাণি কম্মাণি ময়ি সংগস্ত মংপরাঃ। 

অনগেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাপতি॥ 

তেষামহ' সমুদ্র্ত' মৃত্যসংদাব-সাগবাৎ। 

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! মযাবেশিতচে তস|ং ॥, 

তিনি সকল সৌন্দমধ্যেব আকর, সর্দগুণেব আধার এবং অশেষ এশ্র্যের 

আলয়। স্তাহাতে যাহ! নাই জগতে তাহা নাই। জগৎ ষ্কাহাবই এক অংশের 
আভাস মাত্র। জগতের সৌন্দর্শ, তীহাবই লৌন্দর্পা। জগৎ, সৌনার্ধ্য কোথায় 
পাইবে? তিনিদেন ত'ই জগৎ পায়। শিখিপুচ্ছের অনুপম সৌন্দর্য, নান! 
জাতীয় কুস্থমেব অধুত বর্ণপ্রভা, মেঘমালার কমনীয় কান্তি, গিরিনদী সমুদ্রের 
অতুপনীন্ন বিভূতি, অসংখ্য নর নারীর, অগণিত গ্রহ নক্ষত্র তাবার, অবর্ণনীয় কল্পনার 
অতীত বূপরাশি,__ কোথা হইতে আদিল? কে ইহ।দিগকে এই অনুপম সৌন্দর্য্য 
রাশিতে রঞ্জিত করিল? এই শৌনা্য, এই প্রপ্র্য যিনি কখন দেখেন নাই, 
তিনি কি ইহা কখনও কল্পনায় আনিতে পারেন? মানবের সমীম অস্তঃকরণে 
এই অনীমের কল্পনা অসম্ভব! যে অসীম অন্তঃকরণ, এই অসীম শ্রশ্বর্ধ্য কল্পনা 
করিতে পারে, ইহা তাহাবই বিভূতি | 

“যদ ষদ্‌ বিভুতিমত সত্বং শ্মদূঞ্জিতমেব চ। 

তর্তদেবাবগন্ছত্বং মম তেজে।ইংশপন্ত বম্‌।” 

যাহাতে আমরা সৌন্দায এশ্বর্্য গুণ বিভূতি দেখিতে পাই, তাহারই প্রতি 

গ্রেমপরবশ হই। যদি এই অশেষ খবশ্বর্মা, লৌন্দধ্য ও বিভুতির আকারকে- 
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একবার দেখিতে পাই, ভবে তাহাকে ছারিয়া কি অন্তেব প্রতি আমাদের 
হৃদয় ধাবিত হয়? 
'কানুরে যদ্যপি পাই, অন্ত কিছু নাহি চাই।” 

তাহাকে পাইবার পথ, শাস্ত্রে অনেক প্রকার উক্ত আছে। হঠ, রাজ, 
রাজাধিরাজ, জপ প্রভৃতি যে।গেব দ্বাবাও তাহাকে পাওয়া ঘায়। সকল পথেরই 
এক গমাস্থান , এবং সকল পথই এই এক কথ। বণে, ষে 'চিত্ববৃত্তি নিরোধ কর।, 
চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলেই তগবান্‌ আম্মমধো পকাশত হইবেন । ভক্কিতে 
যেমন সহজে চিত্ববৃন্তি নিকদ্ধ হপ্ন, এমন আর কিছুতিই হয়না, সুতরাং সকল 
পথ অপেক্ষা ভক্তিপথ অত শুগম্য। তাহাকে যদি “কবার ভালবাদিতে 
পার, স্তাহার প্রেমসাগবে যদি একবার ডুবিতে পাব, তবে তোমার হঠ) বাজ্ 
প্রভৃতি কিছুই চাই না। 

“ভক্তি'ত মিলয় রূষ তর্কে বহু দূর ।” 
শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী 

দ্বিতীয় সংখ্যা পন্থায় প্রকাশিত “যোগরহশ” প্রবন্ধ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় 
প্রশ্নের উত্তর । 
১ম প্রঃ। শুচিদেশকি? 

উঃ শুণ্চদেশেব বাথ শাঙ্ক র-ভাষো নিম্নলিখিত রূপ আছে ।-_ 

£শুচৌ শুদ্ধে বিবিক্কে স্বতাবতঃ সংস্কারতো বা। দেশে স্থানে ।”, 

শ্রীধর স্বামী বলেন "শু"চ) শুদ্ধ” যে স্থান স্বাভাবিক অর্থঝ। সংস্কার ছারা 
শুদ্ধ ও বিবিক্ত তাহাই শুচদেশ। মনস্থির (091)0910211017) এব জন্ত শুদ্ধ 
ও বিবিক্ত স্কান আবশ্যক 
২য় প্রঃ । আত্মার আসন কোথায়? 

উঃ। আত্ম! অনস্ত, তাহার আবার আসন কি? তিনি অনন্ত, তাহার 
আসনও অনস্ত। 

“স্থ্রমাস্নমাত্মন”+ এখানে আত্মা অর্থে পবমায্মা” নহে। এখানে আত্ম! 
অর্থে দেহ” । আত্মা শবে নেক অর্থ আছে যথা,_-“ঞ্াত্বা দেহে ধূতৌ 
জীবে স্বভাবে পরমাম্বনি”_- অমর । 
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ওয় গ্রঃ। কে থায় মনের একাগ্রতা হয়? 
উ£। এই প্রশ্নের উত্তর নিয্ললিখিত কয়েকটি শ্লোকে আছে £-- 

“্যন্তরোপরমতে চিত্তং নিকদ্ধং যোগসেবয়া । 
যঞ্জ চৈবান্সন'আ্ানং পশ্ঠাম্নাতনি তুষ্যতি ॥ 
সংকল্পপ্রভবান্‌ কামান্‌ ত্যক্তডা সর্বানশেষতঃ | 
মনসৈবেন্দ্িয়গ্র!মং বিনিয়ম্য সমস্তত; ॥ 
শনৈঃ শনৈরপরমেত বৃদ্ধা! ধতিগৃহীতয়া। 
আত্মনংস্থং মনঃ কৃত্ব। ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েং ॥ 

৪র্থ প্রঃ । একাগ্রতা কি? 

উঃ। ইঞার উত্তর উপবোক্ত তিনটি শ্লোকেই আছে। 

৫ম প্রঃ। চিত্তে ইন্দ্রিয় কিৰপে সংযত হয়? 

1 প্রশ্নটি কি প্রকাবে হুইল বুঝিতে পাবি নাই। উদ্ধত ভগবৎবাক্যে 
চিত্তে ইন্দ্রিয় সংযত হওয়ার কোনও কথা নাই। ''যতচিতেন্দট্িয়ক্রিয়ঃ' এই 
কথাটি নিম্নলিখিতরাপ ব্যাথ্যা করিতে হইবে ।--“চিত্ত্ ইন্ছিয়াণি চ চিত্তেন্তি মণি 
তেষাং ক্রিয়া সংযত! যস্ত স যতচিতেকিয়ক্রিয়ঃ,-_ -শাঙ্কর ভাষ্যং 

তগবদ্বাক্যের মহাজন প্রচলিত ও সর্ববাদিসম্মত ব্যাথ্যাই উদ্ধত অংশে 
দেওয়া হইয়াছে । কার্য চলার জন্য (01 1১1801:081 1১010১০০৯) উহাই যথেষ্ট । 
তগব্দৃবাক্য কামধেন্ত, মানুষের বুদ্ধিও অসীম, স্থতরাং বছবিধ ব্যাখ্যা হইতে 
পাবে, তাভাতে ভগবদ্বাকোব গৌরবই বর্ধিত হইবে । ইতি গৌরীনাথ__ 


রস ররর রা এরর 


কাম ] ন্ুন্দর | 
আমায় ডাকিল কে? কি যে রূপরাশি, আধার বিনাশী, 
কাহাব ব।শরী সুরে পবাণ পাগল করে? আলোক প্রকাশি উদিল রে, 
কে আমায় হেসে ভালবেসে বেসে, : কেমন চাহনি, , (কোমল মুখখানি, 
কেন স্থুধাভাষে ড'কে যে সে। চার্দিম৷ লাবণী মাথানো রে। 





আমার পরাণ মাতাল কে? 
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নয়ন-নলিনী, পরাণ-হুরণী, | মাধুরী মাথানো কথা ঘুচায় হদযব্যথা, 
নীলকাস্ত জিনি তনু সেরে। কি যেন অমিক্স গাথ।,-- 
আমার নয়ন তুলাসো সে॥ আনারে শুলাল সে? 

আসিয়। শীতল করে, পরশ করিল মোরে, আমার হঁদয় জুড়ালো কে? 


করুণ কোমল শ্বরে, আমায় ডাকিল যে। 


সপ 7 সস” কটি বারই 


অর্থ] মম্মোহন বিচ্ভা | 


( পুর্ধ প্রকাশিতের পর |) 


পাশ্চাতা সন্মেহন-বিছ্ভা কি প্রকারে মেন্মেরিজম্‌ হইতে উৎপত্তিলাভ 
করিয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতগণের হস্তে পরিপুষ্ট ও বদ্ধিত-কলেবর হইয়া, 
বিজ্ঞানশান্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে); তদ্বিষয়ে পাঠকগণেক্স নিকট পূর্বেই 
কিঞিৎ আভাস দেওয়া হুইয়াছে। মেস্মারের দময় হইতে সন্মোহন-বিদ্ভাবিদ্‌ 
পণ্ডিতগণ নিজ নিজ মত প্রকাশ করেন। কিন্ত সেই সমস্ত মত এতইত্রাত্তিমূলক 
ও পরম্পরের সহিত এত অনৈক্য, যে তাহা বর্ণনা বাঁ উল্লেখ করা অনাবহ ক 
বোধে উহ! ত্যাগ করিলাম। ডাক্তার 1,611)-91; ও তাহার ছাত্র ডাক্তার 
9671)11617 যে সমস্ত মত প্রকাশ করেন, তাহ/ৰিজ্ঞান-জগতে সাদরে গৃহীত হয়|) 
তহাদদের মতে যে ব্যক্তিকে মোহ্‌-তন্দ্রাভিভূত কর! হয়, সে ব্যক্তি সেই প্রেরণার 
(54£5656107 ) সম্পূর্ণ অধীন এবং এই প্রেরণামূলক বাক্য প্রয়োগ স্বারা 
নান! প্রকার অদ্ভুত দৃশ্তাবলী দেখান যাঁ্ন। তাহারা আরও বুঝাইক্জাছেন, 
যে সন্মোছন-বিগ্তার প্রভাব মানসিক-ক্ষেত্রে, উহ! শারীরিক নছে। কিন্তু কেবল 
মাত্র প্রেরণা ও বাক্য প্রয়োগে কেন মোচ্‌-তন্দ্রার আবির্ভাব হয় ও এই অবস্থায় 
নানাবিধ অদ্ভুত শারীরিক ও মানসিক বিকার উৎপাদিত করা যায়, তাহার 
কোনরূপ ব্যাখ্য। বা উল্লেখ নাই । অতি অল্পদিন হইল, কয়েকজন বিজ্ঞানবিদ 
পণ্ডিত এ বিষয়ে এক নূতন মত প্রকাশ করেন ; তাহ! বিজ্ঞান-জগতে এখনও 
প্রাধান্তভাবে রহিয়াছে । তাহারা মানব-মনের দুইটী অবস্থা নির্দেশ করেন এবং 
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ইহাদের মধো ডাক্তার মায়া (০.১) ও ডাক্তার হড্সনেব (19১০০) 
নাম সব্বাগ্রগণ্য | 

ডাক্তার হড়মন (1104১07) নিম্নলিখিত চারিটী প্রধান নিয়ম ব' প্রতিজ্ঞা ও 
একটা দহকারী বা অধীন প্রতিজ্ঞ! প্রমাণ কবিয়া মনস্তব্ব বুঝাইয়াছেন। হহা 
আমাঁদেব আর্য খষগণের আবিষ্ধত মনোবিজ্ঞান শাক্ত্রের নিকট অকিঞ্চিৎকর 
হইলেও, পাশ্চাত্য জগতে অতি সমাদরে গৃহীত হইয়াছে। তাহাব 1.0360120১ 
বাঁ প্রতিজ্ঞাগুলি আমাদেব বিবেচনীর। তাহার প্রথম প্রতিজ্ঞ,-মনুষ্যের দুইটা 
মন আছে। একটা খাহিক বা ইন্দ্রিগত (0))০015 917 60150100- 
11110) ও অপরটা আধ্যান্সিক বা অতীন্দ্রিপ্গ ৩ (১1১1০015601 ১11) 0917১- 
0194১ 1701110)1 দ্বিতীয় প্রতজ্ঞা আধ্যাত্মক বা অতীন্দ্রম মন অনুক্ষণ 
যে কোন প্রেরণা ব। বাক্যেব (5/8০১107) অধীন | বাহা মন সেরূপ নহে। 
সহকারী প্রতিজ্ঞালোকের আধ্যাম্সিক বা অশীন্দিয় মন যেমন বাহা প্রেরণার 
অধীন, উহা তেমনই নিজ বাহক বা ঈন্দরিয়গত মনের 9 প্রেবণার সম্পূণ 
বশীভৃত। তৃতীয় প্রতিজ্ঞা, আধ্যাত্মিক বা অতীব্রিয় মনের আবো৯ণ প্রণালী- 
ক্রমে (1100501৮০) বিচার বা তর্ব কবিবাব ক্ষমতা নাই । চতুর্থ প্রতিজ্ঞা, 
শরীরের কার্ধা, অবগ্থ। ও ইন্ত্রিয়-বুত্তিব উপব আধাম্সিক বা অতীন্দ্রি্ মান 
সম্পূ আধিপত্য আছে। 

ডাক্তার হডসন (110307) এই চারিটা প্রতিজ্ঞা যে পকারে প্রমাণ 
করিয়াছেন, তাহ ক্রমান্থয়ে বিবুত করিব এবং সম্মোহন-বিদ্যাবৰ সহিত দ্বিবিধ 
মনের কি সম্বন্ধ আছে, তাহা আলোচনা করিব। 

১ম প্রতিজ্ঞা (- মানব মনের দুইটা অবস্থার কথা অতি প্রাচীন কাঁগ হইতে 
জগতে সর্বদেশের মনোবিজ্ঞানবিদ্‌ পঙ্ডিতগণেব নিকট বিদিত আছে, কিন্তু 
ডাঃ হডসন আধুনিক বিজ্ঞন জগতে দেখাইয়াছেন, যে মনের একটী অবস্থা 
অপরটার সহিত সম্পূর্ণরূপে বিভিপ্ন ও অনশশ্লিষ্ট। তাহাতেই তিনি বলেন, হে 
মানবের ছুইটী মন আছে , একটী বাহক বা ইন্ত্রি্গত এবং অপবটী আধ্যাত্মিক 
বা অতীন্ত্িয়গত। এই ছুইটী মনের ক্রিয়া ও গুণবলী পবস্পরেব সহিত সম্পর্ণ 
বিভিন্ন ; একটা বর্চমানে অপরটার তিরোভাব। অবস্থা বিশেষে একটা-_ 
অপরটার বিন! সাহাযো কার্ধ্য করিতে সক্ষম। তিনি বলেন যে অন্রাস্ত সিদ্ধান্তে 
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উপনীত হইতে হইলে, ইহা প্রথমে ধরিয়া লইতে হইবে যে, মানবের হুইটী মন 
আছে; এবং অবস্থা বিশেষ একটী এক গ্রকার কার্ধ্য করেও অগ্টী আর 
এক প্রকার কার্ণাকরে। সুবিধার জন্ত তিনি একটী মন বা অবস্থাকে বাহিক 
বা হন্দিন্নগত (091১617৮৮01 001)801001৭ 11010) ও অপরটীকে আধ্যাত্মিক 
বা অতীন্্রিকগত (১0]০011৬6 07 ৯০0-0০01)508005 17110) লামে অভিষ্থিত 
করেন। তিনি নিম্নলিখিত ভব ঢইটী মনের পার্থক্য দেখাইয়াছেন। তিনি 
বলেন, _উন্জ্রিয়শত মন (01১০56৮০101) পঞ্চেন্িয়েব সাহাযো, কেবল মাত্র 
পার্থিব দ্রবা নিচায়র অস্তিত্ব অনুভব কপিতে পারে। ইহাব মাধারম্থান 
মন্তি্ষে, এইজন্য মস্তিদেব অবস্থা-বিপর্মাযে, ইহার অবস্থা-বিপর্ধ্যয় হইয়া থাকে। 
দৌষাদোষ বিচার করিবাৰ ক্ষমতাই ইভ।ব প্রধান গুণ। আধাঙ্সিক বা অতীন্দ্িঘ- 
গত মন (১01)1০06৮০10110) পঞ্চেন্দিয়েব বিনা সাহাষেো দিবা চক্ষে বা সহজ 
জ্ঞানে (100010191)) সকল বস্তব অস্তিত্ব উপলন্ধি করিতে পারে। ইহা প্রীতি 
ঘেষাদি হৃদয়ের আবেগেব (12100911017) আবাসগ্কান ও ম্মবণশক্তির ভাণ্ডার । 
যখন ভন্দ্রিয়গত মন বিলুপ্তপ্রায় হয়, তখন ইহারা বিশদভাবে পরিব্যক্ত হয়। 
যখন মানব গাঢ় মোহ-তন্ত্রায় অভিভূত হয়, তখন “ই মন অতি অদ্ভূত ক্রিয়াবলী 
বিকশ করিতে লমমহয়। এগ প্রগাঢ মোহ-তন্্াবস্থায় অতীন্দিয় মনের অতি 
উচ্চন্চম দুশ্যাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ইহা চক্ষুর পাহাধ্য ব্যতীত 
গাঁমের ভিতরেব চিঠি ও পৃশ্থক না খুলিয়া পাঠ করিতে সমর্থ হয়; দূরদেশে কোথায় 
কি হইয়াছে, শাহ দেখিতে পায়। এমন কি অবস্থা বিশেষে এই মন দেছত্যাগ 
করিয়া দূরদেশে যাইয়া তথাকার সংবাদাদি লইয়া আসে । ডাঃ হড়সন আরও 
বলিয়াছেন, যে এই মনই আম্মারূপে দেহে বিছামান আছে ; এবং মৃত্যুর পর ইছা 
দেহ-ত্যাগ করিয়া! চলিয়া যায়। 
২য় প্রতিজ্ঞা ।-_-আধ্যাম্সিক বা অতীক্রিয় মন অন্ুক্ষণ প্রেরণা বাক্যের 
অধীন) অর্থাৎ এই মন ৭1 মোহ তন্ত্রাভিভূত ব্যক্তি, দহজে অপরের নির্দেশে 
পরিচালিত হয়, এমন কি অতি অসম্ভব প্রস্তাবও বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করে ও 
তদন্ুযায়ী কার্ধ্য করে। কিস্তু ইন্দ্রিযমগত মন ব! মন্চুষা স্বাভাবিক অবঙ্থায় 
তাহার জ্ঞান বা বিবেচনা শক্রিব বিরুদ্ধে বা পঞ্চেন্ট্রির সিদ্ধ না হইলে, 
কোন প্রস্তাব, গ্রহণ কবে না। এই প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ধখন 
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বঙ্গমঞ্চে সন্মোহন-ক্লীড়ার কৌতৃক প্রদ খেল! দেখান হয়, তখন দেখা বাঁ যে; 
গাচ মোহ-তন্দ্রাভিভূত_ ব্যক্তিকে যাহা কিছু বলা বায়, দে তংক্ষণাৎ তীহা 
অবলালাক্রমে পালন করে। ভাহার মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়ার বৈলগ্ষণ্য 
দেখ! যায়, তাহাকে উঠিতে বলিলে উঠে ও বসিতে বলিলে বসে। তাহা 
অল্প প্রত্ঙ্গের সঞ্চালন কিন্বা' চলচ্ছক্তি ইচ্ছা ক্রমে বন্ধ করাযায়। তাহাকে 
“বোবা” বলিলে, সে আর কথা কহিতে পারে না। তাহার নাম ভুলাইয়। দিলে, সে 
নাম বলিতে পারে ন1। তাহাকে কুকুর বলিলে, সে তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাব গ্রহণ 
কবে? এবং আপনাকে কুক্ধুর বোধে সেই প্রকার ডাকিতে থাকে ও হস্ত-পদভরে 
চতৃষ্পদের স্তায় ইতন্ততঃ বিচরণ করে। যদ্দি তাঁভাকে বলা হয়, যে তুমি 
ইংলগ্ডের অধীশ্বর, সে ততক্ষণাৎ নিজেকে রাজা জানে তদ্রুপ আচরণ করে। 
ধর্দি তাহাকে বল! হয়, যে তাহার ইষ্টদেব সম্মুখে দণ্ডায়মান, সে তৎক্ষণাৎ 
গললম্ী্কতবাসে উপাসনায় প্রবৃত্ব হয়। যগ্তপি বল! হয়, যেতাহার সম্মুখে 
ব্যাপ্র আসিয়াছে, সে তৎক্ষণাৎ আতঙ্কে অভিভূত হইয়! প্র।ণ রক্ষার্থে পলায়নের 
চেষ্টা করে। যদি মদ্িরা বলিয়া এক গ্ল্যাপ জল তাহাকে পান করিতে দেওয়! 
হয়, সে তাহা পান করিয়া নেশায় বিভোর হয় ও উন্মত্ততা প্রকাশ করে। 
যদি বলা হর যে তাহার প্রবল জব হইয়াছে, তখনই দেখা যায়, ঘষে তাহার 
মুখ আরক্তিম, দেহ উত্তপ্ত ও নাভী দ্রুত হইয়া জারর লক্ষণ সমূহ বিকাশ 
পাঃয়াছে। তাহাকে সত্য হউক--মিথ হউক, যে কোন বিষয় দেখাইতে ও 
শুনাইতে পার! যান্স। একথগ্ড দড়ি বা একগাছি যষ্টি দেখাইয়! তাহার সর্পত্রম 
জগ্মাইতে পার যায়। টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া কামানের শব বলিয় 
এৰং নিকটবর্তী স্থানে যুদ্ধ হইতেছে এরূপ ধারণ। করান যায়। তাহাকে একটা 
আলু দিয় উৎকৃষ্ট পিয়ার! বোধে থাওয়ান যায়) এমনকি এক শিশি নিশাদল 
(%179715) নাকের কাছে ধরিয়া, উৎকৃষ্ট আতর বলিয়া আদ্রাণ লওয়াইতে পারা 
বায় | তাহার যে কোন অঙ্গ প্রতাঙ্গের সঞালনী শক্তি একেবারে তিরোহিত 
করাধার়। এক অঙ্গ একেবারে এত অনাড় করা যায় যে, সচ-বিদ্ধ কিন্বা 
চুরিকাধাত করিলেও বোধ হয় না। এই অবস্থাতেই ক্লোরোফরম্‌ ব্যবহার ন! 
করিয়। অনেক কঠিন অন্ত্র-চিকিৎসা সম্পর করা যায়। সংক্ষেপে বলিতে 
গলে, মোহ্‌-তন্ত্রাতিন্ত ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করা ঘাত। 
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কেবলমাত্র বাক্যের দ্বারা তাহার শারীরিক ও মানপিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণা কর! 
যায় এবং পঞ্চেক্রিয় ও ইচ্ছাশক্তির বিকাব উৎপাদন করা যায়। সেই সময়ে সত্য 
বা মিথা! -'নঙ্গত বা অসঙ্গত, দকল প্রত্তাবই বিনা বিচ!রে পালিত হয়। তখন 
তাহার ইচ্ছাশক্তি বিলোপ হয় ও তাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না! । সে এই 
সকল প্রস্তাব সত্য মনে করিয়া, তাহা! পালন করিতে কুষ্টিত হয় না। কিন্তু 
কাহাকেও স্বাভাবিক অবস্থায় এই প্রকার প্রগ্ভাব করিলে, তাহার জ্ঞানে ও 
বিচারে উহ! অসঙ্গত বোধে তধ্ক্ষণাৎ তাহ] উপেক্ষিত হয়। সে সহজজ্ঞানে 
আপনাকে কুকুর বলিয়া মনে করিতে পারে না!) এবং টেবিলেব উপর মুষ্ট্যাঘাতের 
শন্েও তাহার কামানের আওয়াজ বলিয়া ভ্রম হয় না। 

সহকারী প্রতিজ্ঞা ।--.উপরোক্ত প্রতিজ্ঞা হইতে ডাঃ হড্সন একটা সহকারী 
প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, লোকের অতীন্ট্রিয় মন কেবল 
মাত্র অপর লোকের প্রস্তাবে বশীভূত হুয় তাহা! নহে । তাঁহার নিজ ইন্্রিয়গত 
মনের প্রস্তাবেও সম্পূর্ণ বশীভূত। ইহার ন্বপক্ষে তিনি নি্নলিপিত কয়েকটা 
যুক্তি প্রদর্শন কারেন। 

কোন লোককে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোহ-তন্ত্রাবিষ্ট করা যায় না। 
কাহারে! যদি ধাবণ! থাকে যে তাহার মোহ-তন্দ্রা আইসেনা, তাহা হইলে কেহ 
তাহাকে মোহ-তন্ত্রাভিন্ত করিতে পারে ন1। যদি কোন ব/ক্তিকে মোহ্‌-তন্দ্রাভি- 
ভূত কর! হয় এবং সে পূর্ব হইতেই কোন কৌতুকাবহ দৃশ্তে নারাজ হয়, তাহা 
হইলে অতি গভীর মোহ-তক্্াবস্থাতেও তাহার উপর সেই দৃশ্তের সমাবেশ করিতে 
পারা যায় না। যদ কেহ মদ্িরা পানে দ্বণা করে, তাহাকে গভীর মোহ- 
নিদ্রাবস্থতেও এক বিন্দু মদিবা পান করাইতে পারা যায় ন! | এই প্রকার নানা 
দৃষ্টান্ত দেখিয়া! বুঝা! যায়, যদি কাহারও কোন বিষয়ে নিজ ইচ্ছা বলবতী থাকে, 
তাহা হইলে অতি গভীর মোহ-তন্দ্রাবস্থাতেও তাহার ইচ্ছাব বিরুদ্ধে কোনও 
প্রকার কার্য করান যান্ন না । ইহাতে স্পঞ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, তাহার অতীন্দরিয 
মনও তাহার ইন্দ্রিরগত মনের প্রস্তাবে (৪4£০-5825996107 ) বশীস্কৃত হয়, 
এবং তাহা এত প্রগাট় হয় যে অপর কাহারে! বিরুদ্ধ-গ্রস্ত।ব তাহার উপর 
আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে ন। 

তৃতীব প্রতিভ্ত। ।-:্ডাঃ হড়সন বলেন, যে অধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রির মল 
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আবোহণ-প্রণালীক্রমে বিচার বা তর্ক ।11000056108501)108 ) কবিতে 
অক্ষম । এই বিচার শক্ত লইয়া ইন্দ্রমগত 9 অতীন্দিয় মনের ক্রিয়ার পার্থক্য 
দেখিতে পাওয়া যায় । [তিনি বলেন, যে ইন্দ্রি্গত মনেব কি একটা সব্ধতো 
ভাবে বিচার কবিবাঁর ক্ষমতী আছে। কন্ক ঘতীন্বিয় মনেব কেবল মাত্র 
অববোহণ প্রশালীমতে (99৫100011৮0 ) বিচাবে সক্ষম । ইহা কথনও 
পরিজ্ঞাত ঘটনাবলী শ্রেণীবদ্ধ কবিয়া, তাহ! হইতে একটা মুল-তত্বে উপনীত 
হইতে পাবে ন।) কিন্তু একটী মৌপিক তথা হইতে, অনেকগুলি ভাষা 
আন্তমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। একটীজ্ঞানী ও বিদ্বান্‌ ব্যক্তিকে সম্মোহন 
অবস্থায় আনিয়া, তাহাকে ঘদি দন শাস্ত্ে" একটা পাধ'বণ মুল তত্ব প্রস্তাব করা 
হয়, তাঠ হইলে সাহাব স্বাভাবিক অবস্থ।য় তাদষয়েয কোন প্রকাব মত 
থাকুক না কেন, তিনি তখন (সই মূল তত্বটী সতা বলিয়া গ্রহণ করেন এবং 
তদ্ধিষয়ে আনকেব সহিত তক বিতক দ্বাবা সেই সাধাবণ মূল তত্বটা হইতে 
পুঙ্খানুপুঙ্খজপে আন্ুপৃব্বিক সমন্ত বিশেম তন্বগুলির ধারাবাহিকক্রমে পিদ্ধাস্ত 
করিয়া দেন। তিনি ষে সকল সিদ্ধান্তে টপনীত হয়েন, দেখ! যায় 
যে তাহা সম্পূর্ণ গায় ও ধুক্তিঙগত এবং তাহার প্রত্যেকটাই সেই মূল-তত্ 
হইতে উপনীত (008000 )। 

তিনি আবও বলেন) থে সম্মেহন-বিদ্তাবিদ পথিত মাতেই অবগত আছেন, 
যেকোন বাক্তিকে মোহ-তন্দ্রাবস্থায় কোনবপ প্রস্তাব করিলে, তাহ! তি নগণ্য 
হইলেও ফতক্ষণ তাঁহাকে সোঁইতক্ত্রা মুক্ত না কবা হয়, ততক্ষণ সে দেই প্রস্তাবে 
শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা কবে। ঘযদ্দি এক জনকে বলা যায়, যে“সে 
প্রস্ত বম”, আব একজনকে “কান জন্ত”ঁ এবং অপ এক জনক বলা যায়, 
যে “সে পক্ষী” ১ তাহা হইলে যতক্ষণ এই প্রস্তাব-শক্কিগুলি অপলরিত করা না 
হয়, ততক্ষণ প্রত্যেকেই সেই গ্রস্তাবান্ুঘায়ী নিন নিক্স মনোভ!ব অনুলবণ করিতে 
থাকে | এই প্রকারে যগ্চপি কাহাকেও মগ্ধ পানের দোষ সঙ্গন্ধে একটী বক্ততা 
করিতে বল! যায়, তাহা হইলে সে নিজে অত্যন্ত মগ্ধপ হইলেও, তাহার জ্ঞান ৭ 
অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ সুন্দর বক্ত.তা করে। আরও আশ্চর্যের বিষন্ত এই 
যে, যদ্দি তাহার বক্তা কালে বলা হয়, যে সেযাহাঁ বলিতেছে তাহ! সম্পূর্ণ 
ভূল, মদ্দিরা পানের বিশেষ গুণ আছে, এবং সেই জন্ত সে মদিরা পান করে, 
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তাহ! হইলে সে তাহার বক্তৃতার ভাব একেবারেই উল্টাইয়া লইঞা মদিবার উপ- 
কারিতা সম্বন্ধে সুন্দব একটা বক্তত| কবে। এই নকল দেখিয়া স্পষ্টই প্রতিপঞ্ 
হয়, যে অতীন্দ্রিয় মন অবরোহণ প্রণালীমতে একটী মুল তত্ব হইতে তদ্িষয়ক 
সুক্মূতত্বে উপনীত হইতে পারে, কিন্তু কতকগুলি পরিজ্ঞাত ঘটনাবলী শ্রেণী বদ্ধ 
কবিয়া, ইন্দ্রিয়গত মনেব ন্যায় তাহা হইতে আবোহণপণালী_ মতে মূল তত্ব 
উপনীত হইতে পাবে না। 


চত্র্থ প্রতিজ্ঞা ।--শরীরের যান্ত্রিক কার্ধয, অবস্থা ৪ ইন্দিয়বুত্তির উপব 
আধাত্সিক ব! অতীন্দরিয় মনের সম্পূণ আধিপতা আছে। এই প্রতিজ্ঞা হইতে 
সম্মোহন-বিদ্যার চিকিৎসাতন্ব বোধগম্য হয় । ডাঃ হড়সন এই প্রতিজ্ঞাটী নিয়্লিখিত 
ভাবে সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাহাবা সন্মোহনী-ক্রীভার কৌতুকা- 
বহ দৃশ্তঠাবলী দেখিয়াছেন, ঠাহাব! সকলেই এই প্রতিজ্ঞাটা শ্বীকার কবিবেন। 
যাহাবা মোহ-নিদ্রাবস্থায় কেবল মাত্র বাক্যপ্রয়োগ দ্বারা শগীরেব অসাড়তা 
( ৬০১(]০১1) ন্টৎপাদন কবিতে দেখিয়াছেন, তাহারা! কেহই ইহার 
প্রতিবাদ কবিবেন না] শরীরের ধান্দিক ও স্সায়বিক ক্রীপ্ার উপব অতীক্জিয় 
মনেব কতদূর অধিপতা, তৎসন্বন্ধে আব৭ কয়েকটী ঘটনাব উল্লেখ কবিয়াছেন। 
সকলেই বিদিত আছেন, যে মোহ-তন্ত্রাভিভূত ব্যক্তির উপব বাকা গ্রয়োগে নানা 
প্রকার বাধি আনয়ন করাযায়। আংশিক বা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত, আন্ুষলিক 
লক্গণ সমেত জর, দারুণ যন্বুণা প্রতি নান! প্রকার ব্যাধি, সুস্থ শরীরে আনয়ন 
করাযায়। এই সঞ্ল ঘটনা দেখিলে প্রতিপন্ন হয়, যে খন কেবল মাত্র বাক্য 
প্রয়োগ দ্বাবা সুস্থ শরীরকে বোগগ্রন্ত করা যায়, তখন ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায়, যে সেই শক্তি প্রয়োগ করিয়া, পক্ষাঘাত, অনাড়ূত।, জ্বর 
প্রভৃতি যথার্থ রোগ আরোগ্য কবিতে পারা যায়। ক্ষীণ সাধু ও পেশীর দুর্বলতা 
দুধ কবিয়া তাহা ,শক্তিশালী করাযায়। অতীন্ত্রিয় মনের এই ব্যাধি নিধাঁবক 
ক্ষমতা প্রভাবে বু রোগী পুনবায় পুন্ব স্বাস্থ্য লা কবিয়৷ কার্ধযক্ষম হইয়াছে । 
ইহার এই প্রকার একমাত্র ক্ষমতা হইতে জগদ্বাপীর অশেষ উপকার 
সাধিত হইতেছে। 

কিরূপে অতীন্দ্রিয় মন শরীরের উপব আধিপত্য বিস্তাব করে, তাহা নির্ণয় 
কর! বোধ হয় মানব-্ঞানের অন্তীত। দেহতন্বে (1১১১1০1০&) বা মস্তি 
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ব্যবচ্ছেদ দ্বাক্কা1। (061610191 4১1)21077)% ) ইহার কোনরূপ তথা নির্ণয় কর! যায় 
নাঁ। কিন্তু ইহার ক্রিয়া প্রমাণ্যোগ্য ও বিজ্ঞানান্ুমোৌদিত ; এই সমস্ত কারণে 


ইহ1 সকলের গ্রহণীয়। 
( ক্রেমশঃ ) 


শীদেবেন্দ্রনাথ রায়। 


অর্থ] জন্মাউমী | 
হিরা কী 
শী 
প্রকৃতি কি হেতু সুহাস বদন? অষ্টমী ক্ষণদা মাঝে, 
কি আনন্দে চিত আজি নিমগন ? ত্রদবে দুন্দুভি বাজে, 
কি কহিলে তুমি, সে বাঞ্জন। সঙ্গে রাজে--_ 
এ ভারত-ভূমি ।-- ংসপতি তমোনাশি, 
ধার পদরেণু লতি পবিত্রিতা ১ অমিয় মধুর ভাষী, 
আজ আবিভূতি সেই বিশ্ব-পিত ? বন্ছদেব কুলশশী-_ 


বিজিত কুমুদ হাসি; 
ভগুপদ বক্ষে সাজে (তার গো! 


২ 
ধেই পুণ্যনাম ইষ্ট'মন্ত্র করি) 


৫ 


কত শত ক্লেশে, 
হেলে অবশেষে, পুণাময়ী জহসতা, 
লতিল প্রহলাদ গোলোকের তরি; (যার) পুণ্যপাদ লমুডূতা, 
(আক্তি আবিভতি সেই বিশ্ব-পিতা?) শঙ্খচক্র করে ধরি, 
৩ নাশিতে ত্রিদিব অরি-- 


আবিভত মত্ত্যধামে, 
শোভে যাঁর লক্ষ্মী বামে, 
নয়ন ভুলান? মান্ধা, 
নবনীত কম-কায়া, 


বন্থুত্ধরে ' তেই কিগো তব মুখশশী, 
ফল পুম্পে ধরি শোভা, 
কম-বন মনোলোভা, 

হাসিছে কুমুদসম গাল ভরা হাসি। 


ভাদ্র 


জ্টজল ধবণী-ছায়া 
উদয়েতে ধার। 
দেবকীব যাছুমণি, 
নিখিল গুণের থনি, 
শ্রীদাম-নুদাম সখা,__ 
কৃষ্ঝ দ্বারকার 
কোথা সে মুরতি, আহা । 
সু ধমা-আধার্‌। 


০ 


যুগ স্থৃতি জাগরুত তাই কি জননি। 


এ শুভ লগনে, মনে 
স্মরি সে তাহার জনু, 
হরষ-সরস রস--_ 
পরশে অবশ তন্তু, 


পুলকাঞ্চিত চিত বিভল এমনি । 


উদছে কি মন-আখে-_ 
ধরণি তোমারই । 

গুগান্তের লেই ছায়া, 

অপরূপ-বূপ কায! 

দিত চন্দন-ঘন-লেপ-প্রমারী,-_- 


ষমুন! সৈকত-কুঞ্জ'বিহারী? 


৭ 


বন্ুন্ধরে ! ভোষার বিলাস চালি 


নেহারি জগ তবাসী,-_ 
হবধষিত চিতে তা'বা, 
আকাশের তারা-পার!, 


আনন্দে হাসিছে আল্তি চলিছে থেলিছে । 


৩০৫ 


৮ 
দেখ দেখ বিশ্বপতি, 
আবেশে প্রাকৃতি সতী, 
তোমার জনম-ক্ষণে 
নাচিছে শিথণ্ী সনে) 
কি আনন্দ ছাদে তার, 
যেমত সে পারাবার, 
উঁদলে সুধার-আধার 
অপার আনন্দ বাশি__ 
প্রকাশিয়া নাচে (গো!) 
টি 
এ অতীত গান সনে, 
নাচিতেছে এক তানে; 
শাথী শাখোপরি পাখী, 
পাবন মাধুরী মাধি,_ 
আকাশে বিঠান ষাল।-__ 
বিশ্লচিয়। উড়িছে। 
বুঝিবা এমন স্তথ, 
লভেনি জনমে শুক, 
“অজানা” আনন্দনীরে 
তাই কিগো ভামিছে! 
রর 
পতিপুজ নাহি গণে” 
গ্রেমদানে তোমাধনে, 
তুষিতে নিয়ত চিতে 
অবশ জগত-ভিতে 
স্মরিত তোমারে নিতি__ 
গোপী সে দকলি। 


৩০৬ পন্থা | 


জানি তোম! সারাৎসার, 
এস ভব কর্ণধার, 
হারে বিষম জালা, 
পার কর কুলবালা ১" 
ডাকিত নিদ্নত ভোমা, 
“কষ কৃষ্ণ, বলি। 
নরনারী তোমা-রত, 
তক্তির কাঙাল শত, 
ডকিছে ম্মরিছে তোম। 
ভুলিয়া! কলি, 
“ভব-পাপতাপ-হাবী 
দয়াময় হবি ।” 
১১ 
'এস মুখ স্ুধাধার, 
এ সংসার কারাগার, 
জীবন হইলে ক্ষয়__ 
তৰ পদপানে লয়, 
স্বটে যেন ওহে প্রভু ভব-কর্ণধাব, 
প্রতি গৃহে গৃহে আজি, 
ভকতি কুম্থম-সাজি-__ 
ভর তোমা তরে,দেব,্দি-উপগার ১ 
শোক ছখ লাঁজ ভয়,__ 
পাপ তাপ বিনাশয়, 
তোমার মধুর নাম শত শত বার,-_ 
আকুল ডাকিছে সবে “কবনা উদ্ধার 
কৃষ্ণ ! কংস-নিষুদন। কর'ন! উদ্ধাব 1 


[ নবপর্ধ্যায, ২৩২০ 
৯ 


নব-জলধরু মুবতি সুন্দর, 
পরম-পুকষ তুমি সারাৎসার !! 
গোধন্‌ বাচাতে, রাখালেব সাথে, 
ধবিপে চরপে বিশাল ভূধর ,_ 
ভক্ত ছঃথহাবী, ফ্রুব সহচারী, 
বাধা তরে তুমি হ'লে বংশীধর, 
(তুমি) উ্দাম- গণয়ে, বনফল জঃয়ে, 
আধ খাওয়। তার_-ক'রেছ আহাব ;-- 
কে বুঝে অপার, মহিম1 তোমার, 
তক্তির কাঙাল তুমি পীতাম্বর | 
পাগুবের সখা! বাকা আকা পাখা 
শিবে, প্রেম মাথা কম-কলেবর। 
অস্ুর-বল্লব।--গোপী বল্লভ। 
কৃষ্ণ-বৃষ্তবংশ যশ-শখধর 1 
ভুবন-পাবন, নব-নাগায়ণ, 
পাবন মোহন নব অবতার । 
পাইতে তোমায়, তস্ম মেখেগায়। 
অমেন শ্বশানে, নাম সুধা পানে, 
মাতি, বিশ্ববূপ সদ! গল্গাপর ৷ 
এ মধু লগনে, শঁভ জন্মক্ষণে, 
যাচে দীনস্থত,-- বিষয়েতে রত, 
মদ বিদ্লিত নাহি ভোলে পিতঃ 
মত্ত থাকে বেন ও রা চরণ- 
মধু পানে সদা মন" মধুকর। 


শ্রীমন্মথনাথ কাব্য-ব্যা করণ-মীমাংসাতীর্ঘথ। 


শপথ রি রর 


অর্থ | স্বতযু-পথ । 
( পুর্ব প্রকাশিতেব পর ) 
জন্ম-ধ্ৃত্যু | 


জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে? 
জন্ম মৃত্যু কা'রে বলে? গবেষণায় গ্রতীত হয়,_-জন্মই মুত্যুর কারগ। 
উভয়েরই কার্য-কারণ সম্বন্ধ; জন্ম কারণ হইতেই, মৃত্ঠারূপ কার্দ্য উৎপন্ন । 
জন্ম না হইলেংমৃত্যু হয় না। অনন্ত বিশ্ব-ব্রন্মাণ্ডে এমন কাহাকে ও দেখি ন।, 
যিনি জন্মগ্রহণ করিয়া ষডভাব-বিকারেব অতীত হইয়াছেন। জায়মান মাত্রই 
ষড়ভাব-বিকার ভজনশীল। সেই ষড.ভাবের একভাব “জাতন্ত হি পবা মুত্যাঃ” 
জন্মবানের মুত্র নিশ্চয় । জগতে সমস্ত অনিশ্চয়তাৰ মধো, সমস্ত অঞবতার মধ্যে 
এটি 'ধৰ সত্য বিষয়। তা*ই শাস্ত্রে বলিতেছেন-__ 
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছস্তি যমমন্নিরং | 
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্ত কিমাশ্চর্যমতঃপরং ॥ মহাভারত ॥ 
ব্রঞ্ধাদিস্তম্বপর্য্যস্তঃ সর্বলো কণ্চবাচ রঃ | 
ব্রৈলোক্যে তং ন পশ্ঠামি যে ভবেদজরামরাঃ ॥ যোগোপনিষৎ ॥ 
বক্গাদিস্তত্ব পর্য্যন্ত ত্রেলোকোো এমন কাহাকেও দেখা যায় না, যিনি জরা ও 
মর্ণ ধশ্ম প্রান্ত হন নাই । ম্ুতরাং জন্মিলেই মৃত্যু অনিবার্ধা। জন্ম তু এক 
বস্তরই ছই ভাব বা অবস্থা ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া নাই; 
ছাড়ি থাকিতে ও পারে না, হাত ধরাধরি করিয়।৷ অবস্থিতি কারতেছে মাত্র। 
তাহ শাস্ত্র বলিতেছেন-- 
মৃতুর্জন্মবতাং বার দেছেন সহ জায়তে। 
অন্তবাষশতাস্তে ঝ| মৃার্ব প্রাণিনাং ফ্রবং ॥ ভাগবং ॥ 
দেহ গ্রহণের সঙ্জে সঙ্গে মৃত্যুও জন্মগ্রহণ করিযকাছে। দেহী যখন জগতে 
আসিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই একদিন হহ| ছাড়িয়া! ধাইতে হইবে; জানিনা কোন্‌ 
বয়সে, কোন্‌ মুহূর্তে মৃত্যু ঘটিবে। কিন্তু ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে ঠিক, যে একদিন 
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মৃত্যু আসিবেই মাসিবে; অগ্ঠই হউক বা শতাব্দী পরেই হউক, উহার কবলে 
পড়িতে হইবেই হইবে । তা”ই শাস্ত্র বজিতেছেন_- 

এবমস্মিন্‌ নিধাল্ম্বে কালে সতত যাগ্লিনি। 

ন তদ্তুতং প্রপন্ঠ।মি স্ডিতির্যস্ত ভবেদ্‌ ধ্বা ॥ ২২ ॥ 

গঙ্জায়াঃ শিকতাধাঁরা স্তথাবর্যাত বাঁদবে। 

শকা! গণয়িতুং লোকে ন বাতীতাঃ পিতামচাঃ॥ ২৩॥ 

চতুর্দশ বিনস্ন্তি কল্পে কল্পে সুবেশ্ববাঃ | 

সব্ধজোক প্রধাঁনশ্চ মনবশ্চ চতুর্দশ ॥ ২৪ ॥ 

বহুনীন্ত্রসহস্রাণি দৈতোক্জ নিষতানি চ। 

বিনষ্টানীহকালেন মনুজেঘথ ক কথা ॥ ২ ॥ 

রাঁজর্যয়শ্চ বহবঃ সর্ব সমুদিতা গুণৈ2। 

দেবা ব্রন্ার্ধরশ্চৈব কালেন নিধনং গত ॥ ২৩1 

যে সমথা জগতান্মিন্‌ সষ্টিসংহারকাবিণঃ। 

তেইপি কালেন লীয়ন্তে কলো হি বলবত্তরঃ ॥ ২৭ ॥ 

আক্রম্য দর্ঘকালেন পরলোকঞ্চ নীয়তে । 

কন্মপাশবশোজভ্ত; ক তত্র পরিদেবনা ॥ ১৮ ॥ 

জাতম্ত হি প্বো মতা ঞরবং জন্ম মৃতন্ত চ। 

অর্থে ছুষ্পরিহার্য্যেহশ্মিন নান্তি থোকে সহায়তা ॥ ২৯ ॥ 

শোচস্তেনোপকুর্বস্তি মুতশ্তেহ জনায়তঃ | 

অতো ন রোদিতবাং হি ক্রিয়া: কার্মযাঃ শ্বশক্তিতঃ ॥ ৩০ ॥ 

স্থরুতং দুক্কৃতঞ্চোভৌ পহামৌ যন্ত গচ্ছতঃ। 

বান্ধবৈস্তস্ত কিং কার্ধ্যং শোচত্তিরথ বা নরাঃ ॥ ৩১ ॥ বিষ্ুসংহিতা | 
“এই সদ! গতিশীল নিরালম্ব কালে এমন কোন তূতই দেখিতে পাই লা, যাঁছা 
চিরস্থায়ী । গঙ্গার বলুক, ইন্দ্র যখন বৃষ্টি করেন, তাংকালিক জলধাগা,--গণন! 
করিতে পারা যায়; কিন্তু এই জগতে কত ঘেব্রদ্গা অতীত কালের আশ্রয় 
গইয়াছেন, তাহা গণনা কক্স! যায় না) প্রতি কল্পে চতুর্দশ ইন্দ্র এবং সর্ধলোক 
শ্রেষ্ঠ চতুর্দশ মন্ত্র বিন হল। যখন এই অনাদিক1ল প্রভাবে বছ সহম্র ইঞ্জ ও 
নিধূত নিধুত দৈত্যেন্্র বিনট হইয়াছে, তন ১হুষ্যু ব্ষিয়ে আর বক্তব্য কি? 


ভাদ্র; মৃত্যু-পথ | ৩০৯ 


সর্ধগুণ সম্পপ্ন বহুতব রাঁজধিগণ দেবগণ, ও ব্রক্ষষিগণ কালক্রমে মৃতুমুখে 
নিপতিও হইয়াছেন; এমন কি, ধাহারা ইশ্জগতে প্রন বা্যষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী 
--ভাহারাও কালক্রমে বিলীন হুইয়। থাবে ন; অতএব কালই বলবস্তব। কালই 
কর্্মপাশবশ প্রাণী সকলকে আরুমণ করিয়া পরলোকগামী কবে, তাহাতে আর 
শোক কি? জম্মিলই মুত্য নিশ্চয়, মরিলে জন্ম অবশ্স্তাবী; সুতবাং এ 
ঢুগ্পরিধার্য। বিষয়ে ইহ জগতে সাহায্য পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। যোহতু 
লোকে এথানে শোক করিয়া মৃত ব্যক্তির কোনই উপকাব সাধন করিতে 
পারে না; অতএব রোদন করা অনুচিত) যাহাতে উপকার হয় এইরূপ ক্রিয়া 
নকল নিজ শক্তি অনুদাবে কর! উচিত। শ্ুকৃত ও ছু্দত এই ছুই সহায় যাহার 
অগমন কবে, বান্ধবগণ শোক করুক আর নাই বন্ধক, তাহা আর কি করিতে 
পারে? চির-সহচর পাপ-্পুণ্যই মৃতের অন্তগমন করিয়া কর্তৃব্য সাধন করে। 
বান্ধবের শোক কোন ফলধায়ক নহে, বেননা কাল কাহাকেও ছাডিবে না।” 
সংসারে এমন কি আছে, যাহা কালের উদরদাৎ না হয়? যেমন গক্ড সর্পকে, 
কাল তেমনি ন্ুরূপ, স্তুকন্না ও স্তমের-সদৃশ-গোৌবব সম্পন্ন পুধষকেও ভক্ষণ 
করে। ক্রুর, কৃপণ, ধার্মিক, অধার্পিক মুছু কর্কশ, অধম বা নির্দয়, এমন 
কেহই নাই, যাকে কাল গ্রাস নাকবে। সংহাবকনিবত সর্তক্ষ কাল 
পর্বতকেও যখন গ্রাস করিয়। থাকে, তখন সামান্ত মানুষ ভক্ষণ করিয়া কি তাহার 
তৃপ্তি হইতে পারে? নটগণ যেরূপ বিবি” মুত্তিতে ক্রীড়া করে, কালও হরণ, 
নাশন, প্রাশন প্রভৃতি নানাবূপে বিহাৰ করিতেছে। বন্যহস্তী যেমন পাদপ- 
দিগকে, কাল তেমনি সংসারূকে সমূলে উন্মুলিত করে। কল্পান্ত-সময়ে প্রজাকুল 
সংসার করিয়া কাল আনন্দে নৃতা করিয়া থাকেন , মহাকল্পবৃক্ষ হইতে সর ও 
অনুরূপ ফল পাতনপুর্বক ভক্ষণ করে এবং মাতার ক্রোড হইতে তদীয় 
প্রাণাধিক গ্রীতিমন্প পুত্রকেও অনায়াসে গ্রহণ কবে। শত শত মহাকল্প অতীত 
হইলেও, ইহার শ্রাস্তি বা থেদ নাই | ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন বস্তই উহার নিকট 
পরিহার প্রাপু হয় না। ইহার দাঁহমী অবগত হওয়া সামান্ত বুদ্ধিসাধ্য নছে। 
ইন্না সর্বাপেক্ষা বলশালী। এইরূপে কৃঙাস্ত ও মৃত্যুন্বরূপ কাল প্রলর়-কালীন 
নৃতা হইতে নিবৃত্ত হইনাঁ, পুনরাষ ব্রহ্মা দর স্থাষ্ট করিয়া শোক, ছুঃখ, জরাশা নী 
সটিরূপিণী নাটাযশালার আবিষ্কার করেন এবং বালক যেমন পুঞুলিকাদি নিম্মাণ 


৩১০ পন্থা! । | নবপধ্যাঁয়, ১৩২০ 


কবিয়া আবার ভগ্র করে, সেইরূপ চতুর্দশ ভুবন, বিবিধ বনরাজি ও দেশ, নানা 
জাতীয় জনতা ৪ আচাব পরম্পর-র$ন! করিয়! পুনর্ধার নংহার করে। এই 
রুতানস্তরূপী কাল, তকণ দেহেও জগ্লার আবিভাব কবিক় প্রাণীদিগকে বিনাশ 
করে। আর্ত ব্যক্তিও ইহার কৃপালাতে সমর্থ হয় না। ইহার উদ্ারতারও সীমা 
নাই। ইহার কৃপায় আবার আর্ত ত্রাণ পায়। এই ক্কৃতান্তরূপী কাল পক্ষপাত 
পগিশন্য হইয়া সকলকেই সমভাবে গ্রহণ কবেন। যুগের পর যুগ, শতাবীর 
পর শতাবী, এই বিশ্বে কত মস্তক উন্নত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে; সেই 
সব উন্নত মুণ্ড একদিন মহাকালের অঙ্গে শেষ-সমাধি লইবে। 


দারা-সুত-ধনজনে বন্ধ যাব মন। 
তা"র কাছে মুত তব সুবতি ভীষণ। 


কিন্তু এ সকল যার, নাহিক হৃদয়ে আর, 
তা”ব কাছে মুত তববৃথা আম্ষালন। 
তোমারে হৃদয়ে করি, মনলোমাঝে সে বিচাবি, 


প্রদধান করিয়া স্থথে প্রেম আলিঙ্গন । 


মৃত্যু ও জন্ম কারে বলে? এইবার বিপরীত ভাবে দেখুন মৃত্যুই আবার জন্মের 
কারণ, অর্থাং মৃত্যু কারণ, জন্ম কার্ধা, মৃত্যুর পরবর্তী কার্ধা জন্ম, জন্মের 
পূর্ববর্তী কারণ মুত্যু। মৃত্যু না হইলে জন্ম হইতে পারে না, কেননা! জগতে 
যখন কোন পদার্থেরই নাশ নাই; সমন্তই নিত । সুতরাং সে সকলের রূপান্তবে 
জন্মগ্রহণেব নামই মৃত্যু। নিত্য পদার্থ রূপান্তরিত ন। হইলে জন্মিবে কি করিয়া? 
স্থতরাং সেই নিত্য পদার্থের রূপান্তরের নাম মৃত্যু ও প্রকাশের নাম জন্ম | মৃত 
ও জন্ম এক বস্তরই দুই দিক্‌, কেহ কাছাকে ছাড়িয়া নাই ও ছাড়িয়া 
থকিতে পারে না, উভয়ের একায্সা-এক প্রাণ। চির-সহচরঘ্বর হাত ধরাধরি 
করিয়া অবস্থিতি করিতেছে; তাই শ্রুতি বলিতেছেন £--“ফ্বং জম্ম মুতস্ত চ”-_ 
মারলে জন্ম নিশ্চিত। মৃত্যুই দি জন্মের কারণ হম, তবে মনে করিতে 
হইবে, মৃত্যুতে পদার্থ নষ্ট হয় নাই, কেবল রূপান্তরিত হইয়াছে। সেই 
রূপান্তরিত অবস্থারই নাম দেওয়া হইয়াছে মৃতু); সুতরাং মৃত্যু রূপান্তরিত 
“অস্তিত্ব যুক্ত পদাথটা শরীর বা নব কলেবর) যাহা নব কলেবর তাহাই 


ভাদ্র ] মৃত্যু-পথ | ৩১১ 


নব জন্ম। এখন মৃত্যুর পর সেই নব জন্ম কিরূপে সংঘটিত হয় তাহাই 
বিচার্ষা । শাস্তের পিদ্ধান্ত-_ 

দেহিনোহশ্মিন্‌ যথা দেছে কৌমারং যৌবনং জর] । 

তথ! দেহান্তর প্রাপ্রি ধীঁরস্ত্র ন মুহৃতি ॥ গীতা ॥ 

কৌমার যৌবন জরা সুনিশ্চিত যেমতি দেহীর । 

দেহাস্তর প্রার্থি তথ! জানি ধীর না হ'ন অস্থির । 

আমরা এই স্থুল দেহে যেমন তকৌমনার, যৌবন ও জরারূপ অবস্থার পরিবর্তন 

দৃষ্টি করি, অথচ মৃত্যুরপ অবস্থাব পবিবর্তনাদি দৃষ্টি করি ন! বলিয়াই যত 
গোলযোগের হুত্রপাত হইয়াছে, এই পরিবর্তনটা এমন সুক্ষ যে তাহা স্থৃগ দৃষ্টির 
গমা নয়। যে চক্ষু দ্বারা পরমাণু দৃষ্টগমা হইতে পারে, সেই চক্ষুই এ হঙ্গ 
পরিবর্তন দেখিতে পায়। আমাদের চক্ষুর এমন প্রথর শক্তি নাই, যে সুক্ষ 
পরমাণু দর্শন করিতে পারে । একমাত্র ব্রহ্মাচর্য্যের বলে এ শক্তি উপার্জিত হয়। 
সুতরাং মৃত্যুরূপ পবিবর্তন আমরা চক্ষু দ্বারা দৃষ্টি করিতে পারি না, সেই জন্তই 
যও কান্নার রোল উঠিয়াছে। কিন্ত যদি দেখা যাইত, তবে এমন আশ্চর্যা হাসি- 
কান্নার অবসর থাঁকিত না)--শোকৈর প্রশরবণ নির্গত হইত না,__বিয়োগ- 
সাগরে ডুবিতে হইত না ) এত হৃদয় দগ্ধ হইত না,_-এত পাগল হইত না। কোন 
জননী পুত্র-শোকে মৃত, কেহ বা অদ্মূত। এ রহস্তের প্রাচীর ভাঙ্গিলেই সব 
গোলযোগ টুঁকিয়। যাইত। আবার সেই ব্রহ্ষচর্য্য-প্রভাবে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি 
যদি প্রবল করা যাইতে পারে, তবে এ সাধ মিটিতে পারে। মৃত্যুব পরিবর্তন 
বা নব কলেবর ধারণ ,_-০সই চক্ষুই দৃষ্টি করিতে পারে। পাঠকগণ। এখানে 
'সা্পব” দৃষ্টান্তটি অন্নধাবন করিলে এই ছূর্ঈম বহস্তের প্রাচীর অনেকটা 
উদঘাটিত হইতে পারে। সর্পের শরীর যেমন কৌমার, যৌবন ও জরাবস্থ! 
ভোগ করিয়া অক্ষম হইয়াছে, সর্প যেমন শী শরীর ভোগ কবিতে 
পারিতেছে না, তাহার নুতন শরীরের অ'ব্শ্যক হইয়াছে, অমনি সে খেণস 
ত্যাগ করিল। আমর! ত্র খোলসটি দেখিতে পাই বলিয্ন! বড় আশ্চর্য্যান্থিত 
হইলাম ন।) কিন্তু ইহা একটি আশ্চর্ধ্য যে, সর্প কিরূপে গ্রর্ূপ পরিবর্তন 
ঘটাইতে পারে? যদি আমর। ৰূপ পারিতাম, তবে এ সন্দেছের মীমাংসা 
হৃত। এখানে মনে করিতে হুইবে, এ শক্তি উহার প্রকৃতিদত্ত। সর্প গ্ররূপ 


৩১২ পন্থা । [ নবপর্ধণাঘ, ১৩২০ 


দে পরিবর্তন করিয়া দীর্ঘকাল ভোগ করিতে পারে , পরে যখন এ শন্তির 
পরিবর্চঘন ঘটে, তথন আর পার না। সর্প যেই ধোলস ত্যাগ করিল, 
অমনি তাহার সেই পূর্বেকার শরীরের স্তায়ই শরীব জন্মিল__চ।কৃচিক্যশালী, 
নৃতন ভোগ'দহের আবির্ভাব হইল, হারই নাম ত, মৃত্যু। শ্রুতির সিদ্ধান্ত _ 

বাসাংমি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহাতি নরোহগরাণি। 

তথা শরীবাণি বিছায় জীর্ণান্তনানি সন্যাতি নবানি দেহী॥ গীতা ॥ 

জীর্ণবাস পবিভর্রি, লোক যথা পরে নব বেশ। 

জবাজীর্ণ হাজি কায়, অন্ত দেহ তেমনি প্রবেশ ॥ 

গীতাকার পুবাতন বন্ত্রত্যাগেব সহিত মৃতার তুলণা করিয়াছেন । পুঝ্াাতন 

বস্ত্র তাগ করিয়া নব বন্্র পবিধানে,লোকে যেমন আনন্দ অচ্ষুতব করিয়া থাকে, 
তদ্রপ মুড়ীতে নবশরীর পরিধ?ন আনন্দ হই বারই কথা | তবে কেন মৃত্যুর নামে 
লোকে এত ভীত , কেন ভাহাকাবে বস্গুন্ধর] গাবিত ? ইভার কারণ এই যে, 
দেহের উপর--আত্ীয় স্বজনের উপর মমতা জন্মিয়াছে , সুতরাং তাহ! 
ত্যাগে দুঃখ পাইবে বলজিয়' ভষ্প উপস্থিত হয়। স্ুতবা" মমতাই মৃত্যুর বূপকে 
ভয়াবচ করিয়া তুলে; বাস্তবিক মুত্যুতে কোনরূপ ভয় নাই । ছিন্ন বস্ত্রের 
উপব মমতা জন্মে না, সুতবাং তাহা ত্যাগে হঃখও নাই, হ্ৃতরাং ভয়ও উৎপন্ন 
হয় না, প্রতুযত আননই জন্মিয়া থাক । তদ্রপ বিবেক-বলে দেহের প্রতি যর্দ 
মমত' না জন্মে, তখে তাহা তা?গ 5ঃখবগ কারণ থাকে না, দ্রঃখাভাবে 
ভয়ও উৎপন্ন হয় ন, ম্থৃতরা* মৃত্যুতে শোকের €কোনহ অবসর নাই। 
একদিন মরি.* হইবে-_মানুষ মাত্রেই তাহা জানে , সর্ধদ1 মনে না হইলেও 
একদিন যে মৃত্যুর করাল কবলে অবশভাবে কবলিত হইতে হইবে, ?নতাত্ত 
অনিস্ফার সহিত প্রিয়তম ধন্জনাদির মমতা পাশ ছেদন করিতে হইবে 
তাহ নিশ্চয় । তাই তাহার নামে আতঙ্ক, স্মরণে লোমাঞ্চ, চিন্তনে হৎকম্প 
উপস্থিত হয় । যাঁহাদিগকে আমি এত ভালবাসি এবং যাহাবা আমাকে এত 
ভালবাসে, তাাদিগের সঙ্গ ছাড়িতে হইবে, ভাবিলে প্রাণ আকুল হয়, হৃদয় 
শৌকে অতিভূত হয়। আমাকে ত্যাগ করিয়! যাইতে হইবে ভাবিলে, যাহাদের 
প্রাণ ব্যাকুল হয়, মৃত্যুর পর আমিই বা কোথায় যাইব, তাহারাই বা কোথায় 
থাকিবে? এই সোণাব সংসার, স্ত্রী, পুক্র, ভোগ, শ্রশ্বধ্য ত্যাগ করিয়া না জানি 
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কি অতান্ভূত স্থানে যাইয়া পর়িতে পারি, তাহার ঠিক নাই, সুখে খাক্ষি কি 
হুঃথেথাকি, কিছুই স্থিব নাই। আমরা এ জগতের সঙ্গে এক গ্রকাব আপোষ 
নিষ্পত্তি কিয়া লইয়াছি। এখানে যে সকল মাত্মীয় স্বজনের প্রেম্শৃঙ্খলে বদ্ধ 
ইইথ1 সুখে দিন কাটাইতেছি, মরণের পর কি তাহাদের সহিত এই ভাবে 
মিলিতে পাবিব, তাহাঁবাই কি আমাব সহিত মিলিভে পারিবে? মবিয়। কি 
তাঠাদেব নিত দেখা হইবে? ইত্য/দ চিন্তায় মানুষকে মরণের নামে ব্যাকু 
করিয়া ফেলে । বাস্তবিক পারালাকিক বহস্ত জীবন-যবনিক।র চিবাঁন্ুরালে 
বাহয়াছে। জগত তা বিশ্ব মহাপ্রপয়ে কাল-পুক্ষিগত হইবে) বাক্ত জগৎ 
অব্যক্তে লীন হইবে, ইঠার কিছুই থাকবে ন।। জগৎ শবের অর্থ যাহা 
গতি-শীল, অনন্ত কালাভিমুখে ইচাব গতি, অথবা যাহা গত হইয়াছে, 
ইইতোছ ও হইবে অর্থাৎ থাকিবাব নয়,-তাহাই জগত। মরণই নিয়তি, 
নিয়তিই প্রকূতিব গতি , এই গতিতে জগং চক্র নিয়ত কালের পথে চলিয়াছে। 
অনিত্য দর্বঠত, নিতা কালেব কীঙার সামগ্রী মাত্র ব'জীকব যেমন বিবিধ 
থেলন' বস্ত্র দ্বাব বাজী দেবাইয়া, আ'বার সেই গুলিকে থলিয়ার মাখা পুরে) 
বিশ্ব-বাভীকব গালও নিয়ত বিবিধ বিচিত্র ভৌতিক বাজা দেখাইতেছ ৪ এক 
একটী থেলনা অতীতের থাঁলয়ায় পুবতেছে। কালই সমশ্ট লয় তয়, এই 
জন্যই লয় ব মরঢা? মার এক নাম কাল। বকৰ্পী ধর্খ্ যুধিঠিরকে প্রশ্ন 
কবিয়াছিলিন মে “কালবার্তা” সমাচার কি? মূধিতির টত্তর করিম়্াছিলেন,__ 
মার্ত, দববর্বী পরিবর্তনেন, ৃ্ধ্যাপ্রিনা বাত্রি দিবেন্ধনেন। 
মশ্মিন্‌ মভামোহময়ে কটাচে ভূহানি কালঃ পচতীতি বার্তী। ॥ মহাভারত ॥ 

£€ঘাটন কাবণ' হল মান, খতু-হোতা , বাত্রিদিবা, কাঠ ভাঙে, পাঁবক সবিতা ॥ 
মোহময় সংসার কটাহে, কাল কর্তা ভূতগণে কবে পাক,_ এই শন বার্তী ॥ 
অর্থাৎ কালে সকলই যাইবে, কিছুই থাকিবে লা» ইহাই একমাজ্ জ্ঞাতব্য। 
জগতের অনিত্যতাই জ্ঞানের বিষন্ব। এই দর্বপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপারটি 
মায়াজাত, মহাগো? রই মো ইলী শক্তিব ফল। জগতে ধিনি যত বিদ্যা, বুদ্ধি, 
ধন, মান, ূপ, গুণ, যশঃসৌবভ, পদ গৌরণাদি'ও বিভূষিত হউন না কেন, 
মরণ হবণের উপায় করিতে না পারিল সবই বৃথ!,গ্বই বিড়ুম্বন। । এ 
সংসার খান1, কসাষ্ট থানা । আনর' নিতান্ত দীন হীন ছাগ মেষাদির ভ্ায় 


৮ 
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কর্্দডোরে বন্ধ হইগা মহাকালের কসাই-খানান্ধ নীত হইতেছি; স্ময় কালে 
একটু ছট.ফটা|ন ভিন্ন আর কোন ক্ষমতাই নাই; কোন শক্তিই নাই) কি 
শোচনীয় অবস্থা । তাই রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন __ 
(আর) খাব না পাতা নেঙ্কুর নেড়ে। 
আমার “ছোরা”র কথ! মনে পড়ে ॥ 

এ সংসার কসাই থানা, ( কসাই ) সমনউদ্দীন আলছে তেড়ে। 

বি-এ, এম-এ, জজ (মাজিষ্টার) নিতাবনায় নেস্কুর নাডে। 

( ষেন ৷ যে!নাই জানাব, কদাইখানার, ছাগল ভেড়াই সকল ভেড়ে। 

নিত্য নূতন ঘাস পাত থড, থাচ্চে আর ঘুমাচ্ছে পড়ে। 

(কচি) শিং-ল্যাজের বাহারে বিহার, 'জ্বাই+ চিন্তা সবাই ছেড়ে ॥ 

“ছোরা” “মার!” জানলে যারা, ভ।গ্ল তারা দড়। ছিড়ে । 

আমি রোগা ভ্যাড়া পাকাদডা, টান্লে আরো এটে পড়ে ॥ 

এ সংসারে বুদ্ধিমন্তার (বশে খ্যাতি আছে বটে; কিন্তু কাপের কাল আসিলে 
সকলেরই বৃদ্ধি ফুরায়, তখন মার কাহারও বুদ্ধি বাহির হয়না; যাহার ধুদ্ধি 
তৎপ্রতিকারে সমর্থ সেই বুদ্ধিমান্‌, নচেৎ নেঙ্কুর নাড়াই সার। মহা প্রলয়ে দেহ 
লয় অবস্তস্তাবী। অনিন্ের নিত্যবন্তাতি মঞ্থা প্রলয়ে থাকে না। কাজেই ভূতের 
উপর কালের অধিকার হইবেই। পুরুষকার প্রয়োগ দ্বারা বত ইচ্ছা ততকাল 
বাচিতে পার, অলাধরণ শক্তি বলে আদন্ন মৃত্টর আক্রমণ অতিক্রম করিলেও, 
একদিন দেছের উপর কালের অধিকার আমিবেই আসিবে । 

“সমানং জরামরণাদিজং ছঃখম্৮ ॥ সাংখ্য | 

কি উদ্ঘ লোকের জীব, কি অধোলোকগত জীব, জরামরণাদি জনিত ছুঃথ 
ক্লেশ সকলেরি সমান । চিরজীবিত্ব, অমরত্ব, বিরাট কালের এক ক্ষুদ্র অংশব্যাপী 
মাত্র। মৃতার শক্তি সর্বনাশী, কালের কবল বিশ্বগ্রাসী, তাহাতে সংশয় নাই। 

যাবৎ স্বস্থমিদং শরীরমক্তজং যাবজ্জর। দূরতে। 

যাবচেন্দ্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎ ক্ষয়োনাধুষঃ ॥ 

আত্মপ্রের়সিতাবদেব বিছুষ] কাধ্যঃ প্রযস্ধো মহান । 

সন্দীপ্তে ভবনে তু কূপথননং প্রত্যুন্তমঃ কীদৃশঃ ॥ গরুড়,উত্ত, ১৪ অঃ ॥ 
যাবৎ এই শরীর হ্ন্থ ও নীরোগ থাকে, যাবৎ জরা দুরে অবস্থান করে, 
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যাবৎ ইন্দ্িয়গণের শক্তি অগ্রতিহত থাকে, হাবং জাদুক্ষয় না হয়, সুধীথণ 
তাবৎ কালই আত্ম-কল্য।পণের নিমিন্ত মহ প্রযত্ব করিবেন। প্রদীপ্ত ভবন 


মধ্যে কথনও কেহ.কি কৃপ থননের উদ্ম করে? (ক্রমশঃ) 
শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায় । 


সি ০১ শর রাজ 


অর্থ ] মহামায়ার খেলা । 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর ।) 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 


নবকৃমার উন্মস্তবৎ গঙ্গাগর্ভে ঝদ্ক প্রদান করিবামাত্র, সেই নৌকাথানি কূল 
হইতে নবকুমারের উ্দশে ছাড়িয়! দিল। নৌকাবান্কক-__সেই গারক, ধাছাকে 
নবকুমার জক্ষা করিয়াছিল এরং তীরে যাইতে দেখিম়্াছিল , কিন্তু তিনি তথনি 
আবার নৌকাম আপিয়! বসিম়াছিলেন। গায়কটী একটা সন্াসী। আত্মজ্ঞান 
প্রভাবে নবকুমারের হৃদয়ের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াই এরূপ গীত গাহিয়্- 
ছিলেন। কাষ ও প্রেমের পার্থকা যাহাতে হাহার চিত্তে ফুঠিয়া উঠ, তজ্জহাই 
আজ তাহার চেষ্টা । যাহা হউক সন্যাসী জলে ঝাপ দিয়! তাহ।কে নৌকায় 
উঠাইলেন। নবকুমার তখন সংজ্ঞাহীন, তাহার শুশ্রাধায় অতি অল্পক্ষণ মধ্োই 
চক্ষু উদ্মীলন করিল; ছুই একবার বমন করায় উদ্বরস্থ জল কতকাংশে নির্গত 
হইলে ক্রমে তাহার ক্ষীণকণ্ঠে বাক্য নিঃসরণ হইল। সে অতি ক্ষীণকণে 
বলিতে লাগিল--.«কে আপনি, আবাব আমায় যাতন। দিতে জারস্ত 
করিলেন 1 

সন্ন্যাপী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তাছার সর্ধাঙ্গে সেক প্রদান করিতে 
লাগিলেন, এবং ছুই একবার ওঁধধ পান করাইয়া দিলেন। এইরূপে ছুই এক 
ঘণ্টার পর নবকৃমার ক্রমে প্রক্কৃতিস্থ হুইয়! উঠিল ও কাতর ভাবে বলিতে 
লাগিল__“কেন আপনি এ অভাগার জীবন রক্ষা করিলেন ?" 

সর্যাী। ভগবান তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, আমি নিমিতৃমান্র | 
তবে এই বথাটী জালিয়! রাখ, যে পাপের উপর মহাপাপ-_আত্মহতা।। আত্ম- 
হতা।য় পাপের জাল! জুড়ায না,-_যন্ত্রপার নিবৃত্তি হয় না,--প্রাণেও শাস্তি আইসে 
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ন1) পরন্ত আরও বুদ্ধি পায়। সাধ করিয়া দেই কঠোর ও ভাষণ যন্ত্রণানলে 
কেন দগ্ধ হইতে গ্রিক্লাছিলে ? 

নবকুমার। বাঁচিয়া থাকিলেই ত য্ত্রণা! মরিয়া গেলে আর যন্ত্রণা কিসের? 

সন্ন্যাপী। ভূগ বুঝিয়াছ। আম্মহতায় যন্্রণ'ব অবদান হইতে পাবে না) 
দেহ নষ্ট হইলেও কামনা, বামন1 এবং চিন্থা ঠিক পুর্ববৎ বিদ্যমান থাকে । 
মনে কর তুমি যেন একটা স্ত্রীলোকের প্রতি আলক্ত; যতদ্দিন বাঁচিয়া থাকিলে, 
তাহাকে হস্তগত করিবাব জন্য কত যর করিলে, বাসনায় উন্মত্ত হইয়া! আপনার 
কর্তব্য-এমন কি মন্নুষফ্যোচিত কার্য পরিত্যাগ কবিয়া, পশুবৎ আচরণ কৰিলে 
কিন্তু সেই পতিতব্রতা মতী-শিরোমণি ভোম'ব প্রতি ভ্রাক্ষপ করিল না, ভুলিম্মা9 
তোমার দিকে ফিরিয়া চাহিল না। সারা জীবন চেষ্টা কবিয়া তাবিও না, যে 
দেহটী নষ্ট হইলেই কামন! দূব হইল,-- কামনাব হাত এডাইলে, কামনা অপবি 
পৃবণের ছুঃখ হইতে নিস্তার পাইলে । 

নবকুমার মখন কথাগুলি শুদিতেছিল, তথন আপনাব অবস্থাব কথ! ভাবিয়। 
দেখিতেছিল। সন্ন্যসীযেন দিব্য চক্ষে তাহার অতীত জীবনের সমন্ত ঘটন! 
দর্পণে প্রতিবিদগের সায় দেখিতে পাইয়াছ,_-এই তাহাব দৃঢ বিশ্বাস জন্মিল। 
সেই বিশ্বাসে তাহাব সন্নযাসীব উপব শ্রন্ধা জন্মিল। তখন করযোডে মিনতি 
বচনে বলিতে লাগিল--'“প্রভু আপনি আমাব সহিত ছলনা করিতেছেন ? 
আমার জীবনের ঘটনাই আপনি উপমাচ্ছলে বলিতেছেন । আমি এ্রক্ষপ 
কামনায় দগ্ধ হুইয়াই প্রাণত/াগের সঙ্কলল করিয়াঁছিলাম। মান হঈয়াছিল 
প্রাণত্যাগ কবিলই যন্ত্রণার অবসান হইবে। প্রত 1 আপনি মহাপুকষ, 
আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তে বিধান ককন, আমার যন্ত্রণার অবধি নাই । 

সন্যাপী। তমি কি পাপ করিয়াছ? 

নবকুমাব--কোন্‌ পাপেব কথা বলিব-আমাব পাপেব সীমা নাই। 
অসৎ সঙ্গে আমার মন্ুষা জীবন নষ্ট হইয়াছে , আমি লম্পট, সতীব সব্বনাশকাবী 
বেশ্টাশক্ত__শঠ- প্রবঞ্চক। জানিনা, আমাব জন্ত কোন্‌ নরক গ্রাস্তত হইবে । 

সন্যাসী সন্সেছ বচনে বলিলেন,_-বৎল! কোন চিন্তা নাই তুমি যখন 
অকপটে তোমাঁব পাপ কাহিনী বলিতে সক্ষম হইয়াছ, তখন তোমার অনেক পাপ 
বিনষ্ট হইয়াছে । বাস্তবিক কামে মানুষকে পশ্তবৎ কবিয়া ফেলে। জগতে 


ভাদ্র] মহামায়ার খেল! । ৩১৭ 


কাম ও কাঞ্চনের মোহে জীবকূল ভসমান। কাম দমন করা সহজ নহে। আত্ম- 
তত্ব ভিগ্ন কাম দমন হয় না। 

নবকুমার। আপনি যখন আমার জীবনরক্ষা ক রূলেন, তখন আপনি 
আমার পিতৃতুল্য। আপনি সপ্ন্যাসী, সুতরাং আমার গুকন্থানীয়। আমি আমার 
অবস্থা আপনাকে সকলি বলিতেছি। আমি নিজে বিবাহ কবিয়াছি, কিন্ত কোন 
দিন সেই জ্বীর প্রতি চাহিয়াও দেখি নাই। ববাবরই পরস্ত্রীতে আদক্ত। অভ্যাস- 
বশতঃ আমি এক সভীব উপব আক্রমণ কবিতে গিয়া, সেই নতীর তেজে আমার 
এই অবস্থা । 'এই দাকণ পাপানল হইতে উদ্ধায়ের কি কোনউপায় নাই? 

সন্নাসী। বৎস মাকে ডাক। জগদন্বার মধুর নামে--চির পাবত্র নামে, সকল 
কামনাই ভশ্মীভূত হইয়া যায়। দেখ-- মায়ের ন্যায় পবিত্র মুত্তি জগতে আর ন|ই। 
মা আমার আনন্দময়ী, তিনি সকলকেই কোলে ল'ন। তুমি 'প্রাণ ভরিক্ব। জগতের 
আধার-ন্বরূপিণী মা সর্বমগলাকে ডাক,--মাকে মা” বলিয়া ডাকিলে দেখিবে 
দয়ের অনেক জ্বালা দুবে গিয়'ছে। 

নব্কুমার। প্র । আমাব ন্যায় পাপীকে কি মা কপা কবিবেন? 

সন্নগানী। পাগল ছেলে, মা যে পাপা পুণ্যাগ্তা মকলেবই পক্ষে সমান। 
তুমি একবাব “মা পতিতোদ্ধাবিণা' জগংজননাকে ডাক । 

তখন-_মা ৷ মা। শব্দে জগতৎজননীর উদ্দেশ্তে ডাকিতে ডাকিতে নবকুমারের 
হৃদয়ে অনেকট। শাস্তি আদিল। কিন্তু তাহাব মনে তখন হেমল্ত'র চিন্তা জাগয়া 
উঠিল | সন্গ্যামীকে বলিল, “আমি হৃদয়ের অনেক জলা ভইতে যেন উদ্ধার 
পাইয়াছি; কিন্তু আমার বোধ হয় বছ প্রায়শ্চিত্ত বাকী। অ'মি পতিপ্র ণা বিধবার 
সর্বস্ব হরণ করিতে গিয়।, না জান তাাকে কি কষ্টই দিয়াছি,- তাহাব 
বূপে মজিয়া তাহার কি পর্বনাশই করিয়াছি । এখন তার মুখ *নে পড়িলে 
চিন্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠে, চিন্তা রাক্ষপী এখনও তাহ।র রাপ-ণপীন্দায হইতে 
অবসব লইতে চাহে না, এথন9 যেন কোথা ইহতেে ঠাহাণ মধুর মুক্তি 
উকি-ঝূঁকি মারিতেছে।£ 

সন্ন্যাসী | তুমি যাহা বলিলে, উহা! সম্পূর্ণ সা । কামের মোহিনী-শক্তিই 
গ্ররূপ। যখনি তোমার মনে এইরূপ ছায়! প্রতি বন্ধিত হইবে, তখনি তুমি 
একবার ভাবিও যে তুমি কি চাও, অপবিভ্রতাময়--কৃমিজাণ সঙ্কুল-_স্থভাব-চর্গন্ 
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মূত্র পুরিষ-ভরিত কলেবয়ের মধো কোন্টুকু তোমার লোভনীয় । নবদ্ধার দিয়া 
অবিরত মল নির্গত হইতেছে,_-এই শন্দীরের সৌনদর্ধ্য কোথায় . একবার লেই 
যুবতীর চর্ম, মাংস, রক্ত, বাষ্প, বারি, পৃথক্‌ করিয়া, যদি তাহাচ্ঠে কোনরূপ পৌন্দ্া 
দেখিতে পাও, তবে দেখতে থাক--নচেৎ মিথ্যা মুগ্ধ হইও না” এইশত শত 
কৃমি-পুর্ণ মূত্র-বিষ্টানুলিগ্ত দেছ,--ইছার জন্ত এত মোহ কেন? এই ক্লেদের ভিতর 
আরামের বস্ত কোথায় ? তুমিকি কোন দিন শ্বশানে গিয়াছ ? সেখানে একটা 
মৃত যুবতীব অস্থি কঙ্কাল দেখিদা কবি বলিতেছেন,_-যাহার সৌন্দপ্যে ঝাপ 
দিবার জন্য কতলোক ব্যস্ত হইয়াছিল, আজ সেই যুবতীর মাথার খুলি পড়িয়া 
রহিয়াছে, দাতগুলি বাহির হইল! পড়িয়াছে, বাধু তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া, 
কাষান্ধ ব্যক্তিদিগকে তীব্র উপহান করিবার জন্ত যেন মধুর গুঞ্নে বলিতেছে।_ 
“এই যে, মুখপন্ম এখন কোথায় ?--সেই বিশাল কটাক্ষ এখন কোথায় ?_-সেই 
মদন-ধন্ুর ্তায় কুটিল জুবিলাসই বা এখন কোথায় ?” এই পরিণামের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলে ভোগ-বাদনা অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্ঠও দুরে যাইবে। 

নবকুমাব। পিতঃ! গভীর জ্ঞানেবক উপদেশে আমার পঙ্কিল চিত্ত 
কতকাংশে শান্ত হইতেছে । যাহাতে আমার চিত্ত আর সেরূপ পাপের দ্বিকে 
অগ্রলব না হয়, তাহ।ই উপদেশ করুন। 

সন্তযাপী তোমায় কিছু ভাবিতে হইবে না । এখানে আমার পরিচিত একটা 
শাস্ত্রজ্ঞ ও দয়াবান্‌ পুরুষ বাম করেন, তোমাকে আমি তাহার কাছে রাখিয়া 
যাইব। তিনি তোমায় কিছুদিন উপদেশ দানে এবং যত্র ও শুশ্বধায় তোমার শরীরের 
সচ্ছন্দত1 সম্পাদন করিবেন। সেখানে তোমাব কোন অন্ুবিধা হইবে না। 

নবকুমার । ক্রুটী হইবে ন। তাহ! জ।নি, কিন্তু আপনার সংম্পর্শে আমাঞ্ চিত্ত 
যেপ পবিত্রতা লাভ করিয়াছে, বোধ হুয় আর কিছুদিন আপনার সহবাসে 
থাকিলে, আমার পাপচিন্তা একেবাবে অপমারিত হইতে পারে। এই অল্প সময়ের 
মধ্যে আমার চিত্তের এতদূর পরিবর্ধন হইয়াছে, যে হেমলতার উপর আমার 
মানসিক ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যদি এখন তাহার দেখ! পাই তাহা হইলে 
তাঁহার চরণে ধরিয় ক্লতপাপের কম! প্রার্থন! করি। আমার গন্ধ নাজানি সে 





স* বং মাংদ-রক্তবাস্পা পৃথক্‌ কৃত্বা বিলোচনং । 
দমালোকয় রমাং চেৎ কিংমৃধা পরিমৃহাসি ॥ যোগবাশিই। 


ভাদ্র] মহামায়ার খেলা । ৩১৯ 


কত কষ্টই ভোগ করিতেছে । আপনি মহাপুরুষ, রুপা করিয়া বলুন ছেমলতা 
এখন জীবিত কি মুত। আজ হইতে দে আমার ম। 

সন্গাপী। বস! আমি তোমার কথায় বডহ খন্ত্ হইলাম) আমি এ 
কথার প্রভীক্ষাতেই ছিলাম। তূমি যখন হেমলতাকে মাতৃ-সন্বোধন করিতে সক্ষম 
হইয়াছ, তখন তোমার পাপ-ক্ষয়েব বিলম্ব নাই । 

নবন্তমার। মে আপনার দয়া । এক্ষণে হেমলতা যদ্দি জীবিত থাকে, তবে 
তাহার মহিত দেখা হইতে পারে কিনা, সে সতী-শিরোমণি। বুঝিলাম যে সে 
মাতৃ-শক্রির অদ্ভূত তেজে আমার সংজ্ঞ! বিলোপ করিয়৷ চলিয়া গিয়াছে। তাহার 
সেই রণরঙ্গিণী বেশ দেখিল্নাছি, একবার শান্ত--সৌম্য মুগ্তি দেখিয়া হৃদয় পবিত্র 
করিবার বাদনা মাছে । আপনার অনুগ্রহে বুঝিলাম, যে মায়ের নামে আমার 
গার পিশাতের হৃদম্নও পবিত্র হয়;--জগতে ইহ! শিক্ষার বিষয়। 

সন্যাদী। কোন চিন্তা পাই, হেমলতা জীবিত আছে। যদ্দিতুমি তাহাকে 
দেখিতে চা, তাহাও হইলে কিছুক্ষণ স্থির হইয়! শুইয়। থাক এবং তদগত 
চিত্তে জগন্ার নিকট তোমাব মনের বালন।জ্ঞাপন কর , -তিনি ধর্মার্থ-কাম- 
মোক্ষদা_-তাহার নিকট যেযাা চায় দে তাহাই পায়। 

নবকুমাব সন্ন্যাসীর উপদেশানুযায়ী বি ছুক্ষণ শুইয়া থাকিধার পর নিদ্বিত হইয়া 
পভিলে, স্বপ্নে সেই সন্গ্যাসীকে নিকটে দেখিতে পাইল। নবকুমার প্রীব্ূপ ভাবে 
কিছুক্ষণ থাকিবাব পর আপনার স্থুল শরীর দেখিতে পাইয়া, কিঞিংৎ আশ্চর্য হইয়া 
গেল , এবং তাহার চিত্ত যেন এ শরীরের সহিত মিশিতে চলিল। কিন্তু সন্যাপী ধেন 
কি এক আকর্ষণে তাহাকে টানিয়া কোন এক অজ্ঞানিত স্থানে লইয়া গেল। 
নবকুমার দেখিল যেন অনিচ্ছাসত্বেও কোথায় চলিতেছে । এইরূপে চলিতে 
চলিতে এক বিজন অরপ্য মধো হেমলতাকে দেখিতে পাইল, তাহার সন্মুখেই নর- 
যুণ্ডমালা গলে মাতৃ-মূর্তি। নবকুমার সেই অবস্থান যেন বলিয়া উঠিল,__'একি 
স্বপ্ন, না সতাই হেমলতা৷ মায়ের পুজায় ব্যাপৃতা 1 কোথা হইতে উত্তর 
আ'সিল,_-'যাহা দেখিলে তাহা সত্য । তখন কি এক অনৈসর্ণিক আকর্ষণে 
তাহার পূর্বান ফিরিয়া আদিল । নবকুমার পূর্ববাপেক্ষা স্বস্থৃতা লাত 
করিল। অতঃপর সন্নানীক্ে প্রণ।ম কবিয়া, ঘেন কিছুতেই কৃশুজ্ঞতা ভানাইরা 


শেষ করিতে পাবিল না। 


৩২০ পন্থা । | নবপধ্যায়, ১৩২০ 


নন্নাামী। তোমায় কিছু বলিতে হহবে না, আমি আবার তোমার সহিত 
দেখা করিব। তুমি এখন কিছুদিন অক্ষয়চন্ত্রেব আলয়ে অবষ্ঠান কর। 

নবকুমার। 'আপনার আদেশ শিবোধার্।” তখন নবকুমারেব হাত ধরিয়া সেই 
দয়াল সন্ন্যাসী সেই কথিত আপায়ব দিক চলিলন। পথে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা 
কবিলেন, “তোমার বাডীতে কে কে আছেন? একবার তথ'য যাওয়া কর্তব্য । 

নবকুমাব। এখন যে কে কে আছে, তাহ! জ্ঞাত ন'হ। বৃদ্ধা মাতা (য এতদিন 
দারুণ শোক নহা করিয়া বাচিয়া আছেন এমন বোধ হয়না, স্ত্রী যে একাকী 
কি অবস্থায় আছে, তাহা ও বলিতে পাবি না। 

সন্নাপী। শরীর নতথ হইাল গা প্রতাগমন করিও 1 তোমাব বাড়ী এখান 
হইতে প্রায় ২৫ কোশ হইবে । তোমার নংসাব ধায় এখনও শেষ হয় লাই। 
এইবূপ কথাথার্তী বলিনি ধদিতে যাইতেছেন, এমন সমযে অক্ষয়চন্জ্রের 
মহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি স্তানীয় এক দমীদাবের প্রধান কন্মচাবী, তী।হার 
কার্ধা সমাপনাঙ্গ গৃহে প্রত্যাগমন কাবাতছেন। অক্ষয়চন্দ্র সন্গ্যাপীকে দেখিয়া 
সা্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন । সন্ন্যাপী৭ সম্গেহ ব্চ্ন কুশলাদি জিজ্ঞাসা 
করিলেন। অক্ষয়চন্দ্র পরম পমাদবে তাঠাদিগর্কে শন বাসভবনে লইয়। গেলেন। 
সন্গ্যাসী বলিলেন, “দেখ অক্ষয় । মামি অগ্ঠঈ এখান হইতে চলিলাম। তোমাব 
উপর নবকুমারের ভার অর্পিত হইল। তুম চঃছুদিন ঈহ্াকে সামান্ঠভাবে 
প্রাথমিক ধন্ম শিক্ষা দিবে, পরে ইছাব শবীব কিঞ্চিৎ ম্রষ্ত হইলে গে 
পাঠাইয়া দ্িও| উহার নিকট সমস্ত বুত্তন্ততই অবগত হইতে পাবিবে |” 
অক্ষর়€ন্ত্র অনেক অন্নয় বিনয় করিলেন, কিন্কু সন্নাসী অন্ু/ধাধ রক্ষা কবিতে 
পারিলেন না। তীহার মহাব্রতের নিকট এসকল অনুরোধ স্থান পাইল না। 

অক্ষমচন্দ্র ভ্রাত-সন্বোধন নবকুমারকে গৃহে লইয়া গেলেন। নবক্ৃষাব 
ভাবিল,-- এমন সন্গেহ নিঃস্বার্থ সম্ভাষণ বোধ হয কখনও শুনেনাই। সে 
জিজ্ঞ!সা। করিল-_-“এ স্থানটার নাম কি?' অক্ষয়চন্ত্র ববিলেন,_- এ স্থানেব নাম 
ডাহাপাড়1, ইহ মুশিদাবাদ জেশায় অবস্িত' গঞ্গার অপব পারে নবাবদিগের 
প্রাসাদ। নিকটেই “ছিবীটেশ্বরীর মন্দির । আপনি কিছুদিন অবস্থান করুন 
সকল স্থানই আপনাকে দেখাই৭।' পরবে তাহাকে বৈঠকথানা ঘরে বিশ্রাম 
করিতে দিয়া, তিনি ভিতর বাটীতে ত্াহাব পত্ীব পহিত নবকুমারের আগমন ৪ 
অবস্থান বিষয়ে কাথাবার্তী কতিতে গেলেন। ( ক্রমশঃ ) 
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শা শেশাশশস্স পপি 
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“নাস্তি সত্যাৎ পরে। ধনী |” 








য ভাগ । আশিন ও কার্তিক, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা । 


সস এ ৩ ৯২ জজ 


স্পেস 
শ-_ শিরা শশা শ্াাাশিসী ও 





সস 


সস»... 
শা শিপু 


"৮ পাশা শিস 


ভলললরন্বন্ ? 


যদি তুমি দুব থাক, 
কেমনে নিকটে যাণ ? 
কি কবে তোমার কাছে, 
প্রাণ খুল কথা কব? 
আব কে শুনার কথা, 
গভীব মবম গান ? 
গাঁক দাব+ শুনে মম। 
ভযেতে কাপিছে প্রীণ ॥ 
কে বুঝিব মন-ব্থা 
কে দিবে সান্ত্বনা বুকে ? 
পবাণেব দুঃখ-গীতি, 
কে আছে, শুনার তা"কে ? 
তবে কি শ্রলণে তব, 
পশে ন। ককণ নীতি? 


হাব কি আমাব জদে, 
“ঘাট না তোমাৰ জ্োভি ? 
হবে কি দাই আছ, 
আমাৰ নিকটে নাই ? 
[বিমান তাব গে সথা, 
তোমাব নাগাল” পাট ? 
৪ ছুটি চবণ ঘদি,__ 
নাহি পাব মনে হয়। 
জীবন ভানেব সম, 
মবিতে বাসনা হয় ॥ 
এ জীবনে নাহি পাই, 
জীবনের পবপারে। 
পাঁবত' ভোমাকে নাথ! 
বল তুমি কুপা কবে? 


৩২৭ 


না, না, তুমি আছ কাছে; 
কে বলে দূবেতে থাক ? 
এ যে মধুর স্বরে; 
জগত ভবিয়া ডাক ! 
ওই যে গাহিছ গান, 
জদয় গুনিতে পায়। 
'তুমি আছ দুরে? তবে 
কেমনে বিশ্বাস হয় ॥ 
ওই যে জদয় মাঝে, 
বসিয়া বাজাও বাঁশী। 
ইাসি-ভরা টাদ-মুখে, 
ডাকিছ আমাকে হাদি ॥ 
লুকোচুরি খেল তুমি, 
কেহ ন! দেখিতে পায়। 
বাবেক সাঁডাটি দিয়া, 
কোথা তুমি সবে যাও? 
চপলার মত তুমি, 
কর চিদ্দাকাশে খেল? । 
ক্ষণেকে আবৃত কব, 
আধাবে আলোব মেলা ॥ 
কত হৃদি-বুন্দাবনে, 
বংশী করে শোৌভ। পাও। 
জীব-আত্মা গোপীকাঁব,__- 
পরাণ কাভিয়া লও ॥ 
কখন প্রকাশে তব, 
শুভ্র জ্যোতি মনোহর । 
কত ছুঃথ শোক রূপে, 
কতু মৃত্যু তয়স্কবঃ। 


পন্থা! । 


[ ন্বপর্য্যায়, ১৩২০ 


প্রকাশ ও অগ্রকাশ, 
দকলি তোমার রূপ। 
তুমি বিশ্ব মাঝে একা, 
অনাদি অব্যয় ভূপ ॥ 
তুমি ত? নিকটে থাক, 
তবু নাহি দেখি কেন? 
আমাব কি আখি নাই, 
দেখিতে পাই না যেন? 
না, না, তুমি আছ কাছে, 
হৃদয়ে বুঝিতে পাঁবি। 
ধবিতে জানি না “কল, 
তা”ই যে ধরিতে নারি ॥ 
ছোট ছেলে কাণ। হয়ে, 
“কাণামাছি” খেলা কবে 
বিফল প্রয়াস তা'র 
কাহাকে ধবিতে নারে ॥ 
দয়ার থাকিলে কেহ, 
সেই খেলা-সাী মাঝে । 
দেখিয়ে যাতন। তা*্র, 
এসে ধর! দেয় নিজে ॥ 
হে সথা ! এ ভবমাঝে, 
পেতেছ মধুর খেলা । 
কত দিন কত থেলি, 
ফুরায়ে এলো যে বেলা ॥ 
শেষ বেলা হ'য়ে এল, 
দাও ধরা এই বার। 
তুমি যে দীনেব বন্ধু! 
রুপা-সিদ্ধু দয়াধাব ॥ 


আশ্বিন ও কার্তিক ] 


তোমার মহিম| গায়, 
অনন্ত জগৎ জুঁড়ে। 
শুধু কি ভবের মাঝে, 
আমিই মরিব ঘুরে ॥ 
অখিল জুড়িয়ে সবে, 
কবিছে তোমার গান; 
খালি কি আমার হদে, 
বাজিবে বেসুবা তান? 
এ দীনতা৷ জীবনেব, 
ঘুচিবে কভু কি মোর? 
গাঁছিতে তোমাব নাম, 
হবে এ জীবন ভোর? 
জীবনের দীর্ঘ দিবা, 
অপরাহু হেব প্রায়; 
ভবিছে জীবন-প্রাস্ত, 
ঘন অদ্ধকার-ছায়। 
এইবার এস নাথ ! 
এখনে। কি অসময় ! 
হৃপয়-কমূল মম, 
পরশ কমল-পায় । 
বারেক দাড়াও এসে, 
মোহন মধুর ঠামে ! 
বারেক পুজিব পদ, 
বিক5 কুস্ুম-দামে । 
নমিয় চরণে তব, 
নামা'ব হাদয় ভার, 
এস নাখ ! এস বন্ধু! 
সময় এসেছে তার ! 


সর্বময় । 


৩২৩ 


ক্ষণেকের তরে শুধু, 
প্রকাশ হৃদয়ে, নাথ ! 
মনোসাধ মিটে যাক, 
কবি পদে প্রণিপাত। 
পরে চলে যেছ্ে৷ তুমি ॥ 
'থাক' বলিব না আর। 
এ সাধ এ জীবনের, 
পুবাও একটা বার। 
আছ তুমি নিকটেতে, 
শুনিতে পাও ত' কথা। 
তবে কেন দয়াময়! 
বোঝন] হৃদক্-ব্যথা ? 
কঠিন বেদনা যদি, 
দিতে হয় দিয়ে নাও । - 
গুদ করে--যোগা করে, 
পদেতে আশ্রক দাও ॥ 
“তুমি নিকটেতে নাহ, 
শোনন দীনের কথা৷ 
অটল-কঠোব তুমি,” 
শুনিয়ে পাই যে ব্যথ|। 
যদি কেহ বলে, নাথ ! 
আছ তুমি কত দুরে । 
অমনি নিরাশে পরাগ, 
ডুবে যায় একেবারে ॥ 
মনে হয় কারে তবে, 
বালব প্রাণের ভাষে। 
তুমি ত' নিকটে নাই, 
আছ কোন দূব দেশে? 


৩২৪ পন্থু। | | নবপধ্যায়, ১৬২০ 


তথনি শুনিতে পাহ, সত্য তবে আছ তুমি, 
পর» বিয়া জদযে গাও ১- সত্য তবে আছ নাথ? 
“আছি আম সব স্থান, 6৪ ভাব অভাগাব 

"কন বুথা ভয় গাও ?"' হদি-ওবা গ্রণিপান্ত। 


পাশ পেশী 


মোক্ষ] জু্াহ্বীতি্জিল্র ্বল্নাউউহলদী ॥ 
জমলাক সংবাদ | 


9 নামা ভগবাও বাজাদবায় । 


স্নামী “অনন্তনাম' মাজ কথেক বঙসব হহল পবাপাম ভাগ বাবয়া অসব- 

লোকে নীত ভইঘাছেন | আনক দিন তাহাব সহিত সাক্ষাৎ হব নাই ,'স ভঙ্গ 
মনটা! একটু উদ্দিগ্ন ছিল। শোধ 'অপাব স“লাব “কই কা7বা নথ? এই শবে 

ঘুব পু'ব যথা তথা, পথ দেখা গথে কথা, 

ভুমি “কাথা, আমি “কাথা, আবাব কোথাধ যেতে হব। 
গাহিয়া। মনটাকে ম্সিব কবিতাম। কাল শ্রন্মাষ্টমা , -আমাদব জন্মাষ্টনী। 
আমাদেব জন্মনষ্টমী মানে--একপিন ছুটী, একদিন সান্মাহ সম্বন্ধে সংসাঁবে 
দাসত্ব ভইতে অবসব। মনে মনে ভাবিলাম কাথ কতকগুলি সংসা্বব কাজ 
এগিয়ে বাখতে ভবে । আবাক ভাবিলাম এভগবানব জন্মা্টমীব দিনটা একটু 
ভাল কণে কাটাতে চেষ্টা কবতে হবে । ভেবে জিব কটিনাম , -কবিলাম কি? 
তগবাঁনের সঙ্গে আমাদেব এমন নিতা-বৈবী সন্বন্ধ ন, যদিন ভাল কবিয়া 
কাটাইব মনে কবি, সেই দিনই যন প্রকীব জঞ্জাল আসিয়া জুটে । ভাল ত, 
হয়ই না)--এমন কি দিনটা কাটানও কঠিন হইয়া উঠে। এইবপে দ্ু'মনা হইয়া 
চিবাভান্ত নুুপ্তি-সুখেব শবণ।পন্ন ভলেম । আজকাল সকলে যোগটাঁকে বাঘ, 
কৰে তুলেছে। 'প্রণবানন্দ পন্ধা” গন্ঠীাবভাবে বুঝাহয়! দিলেন, গ্রারুত জাগ্রত, 
স্বপ্, সুষুপ্তি অবস্থা সাধক ভিন্ন অন্য লোকেব্‌ ঘটে না । কিন্তু আমি ত' দেখি, 
আমবা সকলেই “মহ জাগ্রত” হইয়া বঠিয়াছি , বথা,_-পাঁন থেকে চুণ খপিলেই 
গ্ুভিণীব প্রতি মহা জাগ্রত ভাব। তাঁবপব স্বপ্ন ত' স্ু-অভান্ত , বসে, দাড়িয়ে, 


আশ্বিন ও কার্তিক ] স্বামীজির জন্মাষ্টমী । ৬২৫ 


দিনবাত্রিই ত' স্বপ্ন দেখছি । কে একজন ইংবাজ কবি নাকি বলিয়াছেন, ০ 
11116 11 15194170010 ৮100) ৩৮৮1১ লোকটা বড সমজদাব ছিল। একমাত্র 
ছেলেটা বিওয়াটে” হ'ল; একটু কষ্ট বোধ হ'ল । অমনি থকটু ন্প্র-মাত্রাব' যোগ 
কবিয়া, শ্রীচৈতন্যদেবেব বালা-জীবানব দষ্টমিব কথাটা মনে কবিলাম ৷ আঃ বাচ। 
গেল , “ছলেটা “দখংছি একটা মভাঁপুকঘই হবে, তা” নইলে এত বকামী কব্বে 
(কন? ঘন একটা অবভাব ভায়ছ বলে গুজব উাঠছ। অমনি এতদিন ধবিয়া 
যৌবনেব চিত্ত চাঞ্চলা স্বলভ “ষ কম্মভাব, কবণ ও অকবণ জন্য যে প্রতাবায়- 
বুদ্ধি নীববে জদায বহন কবিতেছিলাম ভাতা একট স্বপ্ন মাত্রা যোগে অবতাবেক 
ঘাভ চাপাইয়া দিষা, বগল বাজাইষ' মুক্ত হইযা পড়িলাম। তা*ই বলি ভাই, 
তাড়াতাঁডি জাগিয়া উঠত চেষ্টা কবি ন'। ভাবপব যখন “স,.” বাক্তি “চিত 
ভইয়া “মাঁলন্ন' উপভাগ করবেন, তখনই ৩" আমাদের 'ব্রহ্গজ্ঞান? লিদ্ধ ভয়। 

স ঘা »'ক, স্বপ্ন দেখিলাম যেন অনন্থবাম? স্বামীব সঙ্গে সাক্ষাৎ। তা” সঙ্গে 
ঘা” কথাবার্কী হইল, তাঁহাই পাঠকগণকে উপহাব দিতেছি । 

(২) 

স্বামী। কিবে বোগা । আমান গ্াখ খাব জন্ত বড বাস্ত হয়েছিলি নাকি? 
ও বকম কাব বিশিষ্ট কামনা পোষণ বব। উচিত নঞ। যা! ৬/ক, বাজে কথ! 
কতিবাঁব জন্য 'এখানে আদিনি। কাল ক্মীভগবানেব জন্মাষ্টমী , তৎসন্বান্ধে তোকে 
হু চাবটা কথা বলবার ভন্ঠ গুঁকাদব আমা পাগিয়েছেন। স্থিব হয়ে শুনে নে। 

আমি। এ আব শক্তকি ! আমি ত' সব মন্ত্রগুলি মুখস্ত কবে বেখেছি। 

স্বামী । তোৰ হৌতকামীট। চিবকালই বইল। ওবে শ্রীজন্মাষ্টমী বড সহজ 
বাপাৰ নয়। শুধু বাহা ভাব ঠাকুবেব পূজা :কব্লেই পৃজ। কবা হয় 
নাঁ। ইংবাঁজেবা যাভাকে 13110) 01 070 0170511007৮ ১০০1৮ জীবের 
ভিতবে শ্রীষ্ট-তন্বেধ পুনবাবিতাব বলে, এও অনেকটা সেইরূপ। আমাদের 
ভিতর শ্রীভগবানের জম্ম হঞ্যাব নাম, জম্মাধ্টমী। তুই ভাব্‌ছিস্‌ ভগ- 
বানেব মুস্তি ধ্যান কবাব নাম ভগবানের জন্ম! এ তা নয়,_দেেহেব ভিতরে, 
মনের ভিতবে বাঁ হৃদষেব ভিতবে জন্ম নয়) এআমাঁদেব “আমি+ বাঁ শুদ্ধ জীব- 
চৈতন্তেব তেব মাধা লেই “পব” শুদ্ধ পুরুষোত্তমকপ গতি সিদ্ধ হইলে, 


তবে সেই -টিত্তে শ্রীভগবানের শ্বরূপ প্রকাশ হয়। 


৩২৬ পন্থা । | নবপধ্যায়, ১৩২০ 


আমি। ও ত আপনি আধ্যাত্মিক ব্যাখা ক'চ্ছেন। 

স্বামি। “আধ্যান্মিকণ্ট। “ব্যাখ্যা” নয়, ওট! বুদ্ধির গতি। চিত্তের বৃত্তি 
সকল যে ভাবে অবসান বা স্থিব হইতে চেষ্টা করে, তাহাই বুদ্ধি । পুত্রের সত্য 
ভাব, বাহ্‌ ভৌতিক পুত্র-ভাবে স্থির হয় বলিয়া, এই প্রকার চৈতন্যের নাম 
অধিস্ৃত চৈতন্য । পুত্র-ভাব ত্যাগ করিয়া তাহাব ভিতব দেবতা-ভাব দেখিলে, 
তাহাব নাম অধিদৈব চৈতন্য । এইরূপে সকল প্রকাব চৈতন্যের খেলাগুলি 
বিশুদ্ধ 'আমি' বা 'আত্মভাবে যখন অবসান হইতে থাকে, যখন “সর্ব” ব্যাপারের 
মধ্যে সেই বিশুদ্ধ আমিব' লক্ষণ বা অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই ও 
আতকে আধ্যান্মিক জৌত_বলে। 

আমি। এ ত” স্বার্থপব চিন্তা । 

স্বামি। ওবে ষণ্ডামার্ক ! এতদিন পাতঞ্জল ঘেঁটে কি এই জঞ্জাল সংগ্রহ 
কব্লি? স্বার্থ মানে প্রত পুরুষ-তাব , তাহা মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কাবেব অতীত , 
তাহাতে ভেদ নাই। মকলেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে এই নিষ্কল_ পুরুষ বা 
'আমি+কে সিদ্ধ কবিবাধ জন্য চেষ্টা কবিতেছে। এই 'আমি” ভিন্ন কোনও তাৰ 
পৰিপূর্ণ হয় ন। ৷ বাম বড বিদ্বান্‌ , তুমি এই বিদ্বান্‌ ভাব দেখিয়াই তৃপ্ত হও না, 
এবিদ্যাভাব যাহাতে তোমার “আমি” ভাবেব সহিত সংযুক্ত হয়, তাহাব জন্য তোমাৰ 
ভিতর প্রেবণ! জাগ্রত হয় । আমাদেব আমি? সর্বগ্রাসী, বাহিবে কিছুই রাখিতে 
চাহেন। , সবই “আমিব+ সহিত বোগ কবিতে চায়। তবে অনেকে 'আমার”, £ই 
পথ্যন্ত সম্বন্ধ সিদ্ধ হইলেই খুপী। আমি যেমন তেমনই ক্ষুত্র আছি, কিন্তু ভগ- 
বানের সঙ্গে আমাব একটু সম্বন্ধ হইলে বড়ই আনন্দিত হই। এইরূপে জীব 
“আমি” কি তা” বুঝে না। ভগবান বা অন্য কোনও ব্যক্ত পদার্থ কি, তাহাও 
জানে না, শুধু অস্ফুট “আমি"ভাবে্ সহিত, অস্ফট ব্যক্ত-ভাব “আমার”-গ্তানে 
সম্বদ্ধ কবিয়া কৃতার্থমন্য হয়। যাহারা রসিক; যাহাদের ক্ষুধা বেশী, তাহাবা 
শ্লীতগবানকেও “আমি'র সহিত বা ভগবানেব সহিত 'আঙি'কে স্বরূপ ভাবে 


ড়িয়া দিয়া, 'আমাব, জ্ঞান অতিক্রমপৃর্বক পরা-ভাবে থাকিতে চাহে । “তুমি 


খাও কি আমি থাই মা, ছুটার একট করে যাব ।” বাক্রিকালে বৌ-ঠাক্রুণ জামা 
সেমিজ এঁটে শুলে তোব কি তৃপ্তি হয়। যতই দামী জামা হউক না কেন, যখন 
প্রাণে “প্রণয়ের টান জাগে, যখন প্রাণের-বস্তকে প্রকৃষ্টরূপে নীত (160106 ) 
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করিতে ইচ্ছা হর, তখন এঁ বহুমূল্য মস্লিনের জামাটাও সেই একতার চক্ষে 
মহা প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে হয়। জানিস ৬ক্কঞ্চকমলের ভাষায় শ্রীমতী কি 
কি বলেছেন্‌,_ 
একদিন কৃঞ্জে মিলনে দৌহার, গলে ছিল আমাব 'নীলমণি, হার । 
বিচ্ছেদেব ভয়ে ত্যজিয়ে সে হার, তুলে নিলেম বক্ষে শ্ামচন্দ্র হাব ॥ 

বিশেষ ভাবে ছেদ হয় বলিয়াই, একাস্তিকতার হান্‌ হয় বলিয়াই বিশিষ্টে বিচ্ছেদ । 
ওরে মুখখু । এই অহংজ্ঞানের বিশেষটাকে দূর করে ফোলে দে, তবে শ্রীজন্মাষ্টমী 
হবে । বৈষ্বদের ভাবী অহঙ্কার ; তা'ই “বিশেষ আমিটা'কে বেখে শ্রীভগবাঁনকে 
ভোগ কব্ত যায়,_-আব মুখে বলে প্রেম। ওরে প্রেমে আত্ম-গ্রীতি থাকে না। 

আমি। “আমির' ভিতরে শ্রীতগবানকে দেখা, কি বলছেন ? 

স্বামী। ভাগবতে পড়িস্‌.নি, “ক্ষীয়ন্তে চাম্ত কর্াণি দৃষ্টেবাআনীশ্ববে * 
নাটুকে ছোঁড়াবা ও ছুড়ীর! মনে কবে “সে ধদি হইত আমাব অঞ্চলেবি ধন” ) 
তাগ্বা মনে কবে এরূপ হইলেই বড প্রেম কৰা হ'ল। ওবে গাধা । ভক্ত ভারী 
কামুক; সে ভগবানকে চোখে বাখে না; কেননা চখেবও পলক আছে । কামনায় 
বাখে নাঃ কামনাবও অবসাদ আসে । রুচাত_বাখে না., রুচিরও তারতম্য হয়, 
“বুদ্ধিতে একটু বাথে বটে, কিন্তু সেটা “বাবসায়াম্মিকা বুদ্ধি” যে বৃদ্ধি ভগবান 
পবম-বিশেষ এইটে বুঝে তাতেই শাস্ত হ/বাব জঙ্ত ছোটে। তাঙাবা জানে ষে 
সব বৃত্তিব মূল “অহংবৃত্তি” , তাই অহংরূপ যে পরাশ্রোত আছে, সেই শ্োতের 
মধো- সেই টামের মধ্যে শ্রীতগবানের টান দেখিতে চায় । তাহলে কখনও 
বিচ্ছেদ হয় না। 

আমি । “আমির ভিতব দেখাটা কি বকম? 

ক্বামী। তোঁবা 'আনিটা”কে একটা “বস্ত্র” ভাবিস্‌ এবং চৈতন্টীময়ীকে “আমিব, 

_দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া! তীহাব সাহায্যে 'আমির+ বিশিষ্ট ভাব সিদ্ধি কববাব চেষ্টা 
_কবিস্‌, কিন্তু আমি? যদি বিশিষ্ট হ'ত, তাহলে এক বাম চিরকালই 'রাঁম' 

থাকৃত। মরে গিয়ে আমাব এ ন্বান্তিটকু গিয়েছে ; এখন দেখছি যে স্ল বৃত্তি- 
গুলিকে স্ুল-ভাবের 'আমিতে? যখন যোগ কবিতাম. তখন আমি স্থুলদেহে ছিলাম । 
তারপর সম্ক্ষেত্রে আসিয়া কেবল বাসনা ও মনন-রূপ বৃত্তিস্তলিতে থেল্তে 
খেল. তে “আমি স্প্” বলিয়া একটা ভ্রান্তি জন্িয়াছিল। স্ব: মহঃ, প্রভৃতি লোক 


৩২৮ পন্থা |  নবপধ্যায়, ৯৩২০ 


অতিক্রম কবিয়া, সেই ক্ষেত্রে আমিকে” আব এক বকম দেখিয়া,--সর্ব- 
ভাঁবে 'আমি,গুলিকে একপঙ্গে কবিয়া, এখন বুঝতে পাবিয়াছি যে, 'আমি'টা 
কোনও প্রাকৃতিক পদার্থ নাভ, উা একট? মহান্‌ “ভাবত বা! গতি” মান্্। 
পরম “আমি” বা পবমাত্সাকে পাইলেই এই গতি স্থির হয। তোবা 
'আমি?টাকে গোড়া থেকে একটা কিসৃত-কিমাকাঁব বলে মনে নিস্‌, তাই ধর্ম 
কম্ম কব্লেও তাহ্ঞুচত “চক্ষ্মতব আমি বাঁধ ফোটে না। এ ছোট আমিটা ধশ্ব 
কর্মেও অক্ষ থাকিয়া যায়। _ওবে আমি” /খাজাব বাস্তাব নামই জন্মাষ্টমী। 

আমি । কথাটা কি আব একটু বুঝিয়ে বলুন । 

স্বামী । আচ্ছা শোন; শী কথায় বলব না, শবে কথাগুলি বেশ ভেবে 
গ্রভণ কবিস্। সর্বজীবেব হৃদয়ে একটি সব্ৰভাব সংগ্রহকারী 'আমি? বুদধি। 
আছে। আমবা কেহই ক্ষুদ্র 'মামি/ব প্রিয় নঈ ১ সেই জঙ্ত ক্ষুদ্র আমি'ব মোহে 
নিমগ্ন ভইয়াও তাহাতে 'সর্ধভাব,- ধন, মান, ষশঃ প্রভৃতি যোগ কৰিতে বাস্ত। 
আমি” যদি বাস্তবিক বিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে কি অনস্ত-ভাবাপন্ন “সর্কবেধঃ 
মধা আমাৰ তৃপ্তি হইত? এই সর্ধভাঁব স্থিত আমি” অতি স্বচ্ছ বলিযাই, সর 
বস্তু হইতেই এক “আমি শাঁব জাগ। উহা অবিকানী বলিষ। সুখ দুঃখ ও 
জন্া-মুতাব মধা দ্িযাও এই 'এক আমি, বাধ বিকৃত তয না। উভা শান্ত অর্থাৎ 
সর্ধদ। শ্থিব বলিয়া এত ।গালমালব মাধাও, আভাসে স্থিব আসিব? জ্ঞান ভয়। 
এই “আমি, শ্রীভগবানেব পদ বা প্রকাশ স্থান । এই 'আমি'কে বস্মদেবেব 


'আমি? বাল। 
যত সত্বশুণং লচ্ছং শীন্তং ভগবতঃ পপম্‌। 


যদ্গানর্বাস্থদেবাখাং চিন্তং তন্মহদা আসক ॥ 
স্বচ্ছতমবিকাঁবিত্বং শাশ্তবমিতি চতসঃ। ভাঃ ২৬।২১]২২। 
সব্বপ্তাণ আমির প্রকাশ হয়। তাৰ আমাদেব সন্জ মলিন বলিয়া) তাহাতে 
মলিন “মামি ভাব জাগিয়া টাঠ। বখন আব ক্ষদ্র 'আমিব পিপাপ! থাকে না 
তথন “শুদ্ধ সতত” | এই বিশুদ্ধ সান্বব নাম বনডদেব | 
সত্বঃ বিশুদ্ধং বন্থদেব শক্ত, ষদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ | 
সত্বে চ তশ্মিন ভগবান বান্ুদোবাহ্াধাক্ষাজা মে নমসা বিধিয়তে ॥ ভাঃ 81৮1২৩। 
বিশুদ্ধং সত্ত্মন্তঃকবণং, সন্বগুণো বা বসুদেব শবিতং বন্থুদেবশবেনোক্তম | 
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কৃতঃ) যত যম্মাৎ তত্র তশ্মিন্‌ সত্বে পুমান বান্থদেব ঈম্নতে প্রকাশতে। অপ" 
গতমাবৃতমাববণং যম্মাৎ সঃ। অয়মর্থ; বহুদেবে ভবতি প্রতীয়তে, বাহ" 
দেবঃ পবমেশ্ববঃ প্রসিদ্ধঃ ,স চবিশ্তদ্ধ সত্ব প্রতীয়তে। ততশ্চ বাঁসয়তি 
দেবমিতি ব্যুৎপত্তা। বসত্যম্মিক্সিতি বা “বস্থু” দীব্যতে দ্যোততে ইতি “দবঃ।* 
বস্থভিঃ পুণোর্দীব্যতি প্রকাশতে ইতি বা বহ্থদেব শব্দ বাচ্যং শুদ্ধং 
সত্বম। ততঃ কিম্‌, অত আহ! সত্বেচ তশ্মিন্‌ ময়া নমসাঁঞ্মমস্কাবেনান্বিধি- 
য়তে সেব্যতে ইতার্থঃ। (শ্রীধর) বিশুদ্ধ সত্ব বা অস্তঃকরণ, বস্থুদেব শব্দে 
শব্ষিত। কেননা সেখানে, সে সত্বে, পরম পুরুষ বাদে লক্ষিত বা প্রকাশিত 
হন। কিকপ ভাবে-_না অপগত-আববণ বা আববণ-শৃন্ত হইয়াঁ। যেখানে 
ভগবান বাদ কবেন তাহাকে “বস্তু! বলে , এবং স্ব প্রকাশ বলিয়া “দেব ।/ বিশুদ্ধ 
সত্ব গুণেব অধিষ্ঠাতা 'বস্ুদেব, ভাব জাগিয়া উঠিলে,।তখন আব ছিন্ন “আমিকে” 
না দেখিয়া, শ্রীভগবানেব আমি, লক্ষিত হয় । 
বন্ুদেবেব ছুই পরী, একেব নাম স্ব-প্রকাশাত্মিকা দেবকী, ইনিইআমাদেব 
জীব টৈতন্তে সর্ব-গ্রহণ শীলতাঁকপে (9০91১61৮16৮ 0: 2৮৮7117655) খেলেন ! 
তাহাব আব একটী পত্রী আছেন, উহার গতি আর বিশেষ নহে, তিনি 
অ।-রোহণী বা পরা (0৫৭০০110920) গতি | 
ংস বা বিশিষ্ট অহং-অভিমান দ্বাবা আমব! সর্ব প্রথমে বুদ্ধিব দ্যোতনশীলতা 
বুঝিতে পাবি, বুদ্ধি দ্বাবা বৃত্তি গুলিকে অহং রূপে পবিসমাপ্ত দেখি। তথ্াবা 
বস্ত, ইন্জিয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব। গুণজ পবিসমার্তিব অতিগ গতি বুঝিতে পাবি । 
এইব্নাপে আমাদেব বুদ্ধি পবা-ভাবে শিক্ষিত হইলে বিশিষ্ট “অহং,এব অতিগ 
সত্বা দেখিবাব সামর্থা জন্মে। অহংকারের কণিষ্ঠ, বুদ্ধি দেবী, সর্বাজ্মিকা 
ভাবে প্রয্জোজিত হইলে দেব কী শবে অভিহিত হয়েন। জীব যখন সর্ব ব্যাপাবে, 
সর্বস্তাবে, বিশিষ্ট 'আমি'ব পিপাসায় মগ্ন না হইয়া, সর্বাত্বিকা বৃদ্ধি আশ্রয় গ্রহণ 
কবে, তখন তাহা'ব বুদ্ধি চিত্তে পরিণত হইয়া কেবল শ্ীভগবানকে দেখাইতে 
অভিমুখী হয়। ইহাই সর্বাত্মক ধস্থদেবের সহিত সর্ধ-প্রকাশিণী দ্যোতনশীলা 
দেবকীর গুভ পবিণয়। এই পবিপয় ব্যাপার, সর্ব প্রথমে অহংকারেব দ্বারাই 
সাধিত হয়। কারণ তখনও জীব “আমি কিরূপে ভগবানকে দেখিব” ব৷ 
“কিবপে আম্বি জন্ম-মৃত্যুব অতীত হইব” এই প্রেরণায় সর্বাস্বিকা বিদ্যা দেবীর 
তু 


৩৩০ পন্থা! । [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


আবাঁধনা কবিতে যাঁ়। অভঠমিক, বসুদেবেব সহিত দর্বাত্সিক! বিজ্ঞান বুদ্ধিব 
পবিণম দিয়া, দেভবথে অধিষ্ঠিত অহং সাঁবখীক্বপে মথুবাগমন কালে দৈববাণী 
শুনিতে গাইলেন,- “বে মূর্খ এই পবিণয়েব ফলে ভগবানের যে 'অষ্টম, 
অভিব্যক্তি হইবে, তাঁগাতেই তোব “বিশিষ্ট আমি জ্ঞান” ধ্বংল হইবে ।৮ 
তোমব! মনে কবিতে পাব যে এ ত* ভাল কথাই, কিন্ব অহঙ্কাবেব নাশ 

যেকি ভয়াবহ, তাঁহী জান না) ভাই মনে মনে বুন্দাবন-লীল। কল্পন। কৰিয়া, 
পাধেব “বিশিষ্ট আমিটি”ক' বিশিষ্ট-সখী নামে বিবর্তিত কবিয়া, অতঙ্কাবেন পৰিপুষ্টি 
ধখ। ইভা আহঙ্কার। তাহার প্রমাণ এই পে সেই অপ্রাকৃত লীলাব কল্পন! 
কবিয়া, তাহাব মধো তোমাব নাম ৭ স্থান নিগ্বেশ ববিবাব প্রবুত্থি থাকে 
তখনও ভগবানকে ভোগা কবিয়া ভোগ লিগ্াা চবিতার্থকব। কৈ আম্েনিয় 
প্রীতি কি ছাভিয়াছ? কৈ প্রাণ ভবিয়া কি বলিতে পাঁৰ-“আমাঁব 'আমি' 
যাক্‌-প্বংস ভক, মেন ভগবাঁনব মহিমা স্ব-প্রকাশিত থাক তিনি স্বপ ভাবে 
ছয়-যুক্ত ভউন_, আমাৰ 'আমি, এই দেখিয়া! মবিষা যাউক।১ এখনও আমাদব 
বুদ্ধিতে 'তাত্ব” জ্ঞান আছে, এখনও শর ভগবানকে এক তত্ব বলিযা বুঝিতে পাঁবিশ” 
নাই । তাই বাশ্ু'দবে সংযুক্ধা হইবযাও দেবর্কী দেবী প্রারকতিক বিলীদ ভূলিতে 
পাবেন নাই,-তীউ ভগবানকে আকিবাব জঙ্/ অপ বা কাঁম, অগ্নি বামন, 
বাষু বা সর্বভাবেব সংগ্রাহক-বুদ্ধিব ভাবে এক এক ঝষ্ঠ সন্তান গ্রাপব কবেন। 

আশি । কথাটা বুঝিলাম না। 

স্বামী। কেন, এত বিশেষ এক্ত কথা নভে। ধঁদ্দেখ একদল যোগী শ্রীভগবানাক 
আবাপনা কবিঘা স্থল “দে নিবামযত্ব আকাজ্্। কবিতোছন ৷ আব এক সম্প্রদায 
হ্ু'ভগবানণক বাঁসনাব সমাপ্তি না বুঝিযা, ভাব আশির্বাদ “ভেঙ্গে বালিব 
বাধ পুবায় মনের সাধ” , বিদ্ধ তাঁভাপ। জানে না যে “জোয়াব গারঙ্গে জল ছুটছে 
বোধিবৰ কে।” শ্রী দেখ "্মপব দল, ভগবদুক্তিতক মানসিক শক্তি-সৌকর্ষযে সমাপ্ত 
কবিতেছে । তাহাঁব। জান না যে আহম্কানবব কাবাগাবে নিবদ্ধ, আমাদের চিন 
ও চৈতন্য শক্তি বিশিষ্টভাব ভগবানের দিকে যাইলে, সেই আবাঁধনাব ফল 
কাঁমবপেব দ্বাবা দুষ্ট ও অহংকাবেব দ্বাবা বিনষ্ট হইবে । এমন কি, সর্ধবত্যাগ কবিয়া 
অহঙ্কার বা বিশিষ্ট "আমি, স্থাপনাব জন্ঠ প্রপূক্ত হইলে, তাহা ফলে ব্রহ্মাদিলোকে 
স্থিতি ঘটিতে পাবে , বিস্ত এ স্থিতিও ক্ষণভন্কুর। ভাই, শ্ীভগবানেব আরাধনা 
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ফল কাম নহে,--অহংকাঁবেব পবিপৃষ্ট নহে । “কত চতুবাঁনন মবি মবি যাওত”। 
“আব্রহ্ম ভূবনালোকা পুনরাবন্তিনোইঙ্জুন ৷ সেইজন্য ভাই, ছবি দেখিয়া 
[17117110ৰপ খেলা খেলিয়া, সর্ঝ প্রকাঁশিনী দেবকী দেবাব শুভ পবিণর 
বার্থ কবিও না। 
ভ্ীভগবান “সোইং” অর্থাৎ হংএব 'স' বা পবাভাঁব কিন্বা “স+এব 
অহংবপে প্রকাশশীলতা । কিস্তু ছুই ভাবেই অহংটী “প' অভিমুখী থাকা চাই । 
দেখিও যেন 'স/কে অহংরূপে নিদ্দেশ করিও না। বখন ইহা কবিতে পারিবে তখন 
দেখিবে যে তোমাব অহংটি সংসাঁব অভিমুখী বা উদ্ধমূলমধঃশাখা", অশ্বথ বৃক্ষরূপী 
গতিতে পড়িয়া! আব বিষযন্পে পবিসমাপ্ত হইবে না। তখন দেখিবে যে মহামাধ। 
আব অবিষ্ঠারূপে না খেলিষা তোমার সাধেব অহংকে সন্কর্ষণ কবতঃ, আনন্দ নিলয়- 
সংস্থিতী_বস্থুদেব পত্রী "আ”_ বোহিণী বা চৈতন্তেব পবাগতিতে বীজরূপে সংস্থাপিত 
কবিবেন। বিশিষ্ট 'আমিঃব জ্বালায় জগত বাস্ত ''যম্মাং নোদ্বিজতে লোকাঃ” 
॥. ক্*৯ স** গীতা । দেই বিশিষ্ট অহং পবাভাবে ভাবিত হইয়া আনন্দেব দ্বাবা 
পুটিত হইয়া, বৈষ্ণব ধাম অনন্ত মুগ্ডিতে “সপ্চমং বৈষ্ণবং ধামম্‌ যং অনস্তং 
প্রচক্ষতে” (ভাগবত ১০।২।৫) “পৰ? হ। ভগবানেব সর্ব আকর্ষণ শক্তিবপে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া, “বামেতি লোকবমনাদ্বলং বূলবছুচ্ছয়াৎ” (তা ১০।২১৩)। সকল 
লোকেব অভিবাম বলিধা “বাম' এবং দকল বলে বলীয়ান বলিয়া 'ৰল” অর্থাৎ 
'বলবাম' রূপে, শুদ্ধ আত্মজ্ঞানব শুভ্র জোতিতে শিব স্বকূপে পবিণত হইবে । 
কিন্ত তোমাব এই সপ্তম গত্তু (১০৮০171]) [)110001)10 ) পিলরাম? কূপ ধাবণ 
কবিবার পুর্বে, তোমাব সর্বাস্মিক, সর্বস্ববূপিণী, সব্বানন্দদাঘিনী জগন্ময়ী, 
চিদানন্দরূপিণী মহামায়াব শবণ গ্রহণ কবিতে হইবে। সেই জন্ঠ তুমি বৈষ্ণব বংশ- 
সন্ভৃত হইয়া, মহামায়! বাঁ বিদ্ভাব আবাধনায় “বলাদপি নিয়োজিত হইয়াছ। এস 
ভাই, আজ সেই পবমা বৈষ্বী মভামায়াব শরণ গ্রহণ কবি। এস, তীহাব কৃপা- 
লাভে সর্বাত্মক হইয়। বিশিষ্ট অহংকে স'এব আধাব ঝা লীলাক্ষেত্র বা তটস্থা শক্তি 
বলিয়া, তাহাবই পন্দ যোগমায়ানূপ চন্দনে চর্চিত কবিয়া উপহাব দিই । এস 
বলি-_ দুর্গেতি ভদ্রক্কালীতি বিজয় বৈষ্ঞবীতি চ। ১১ ।॥ 
কুমুদ। চণ্ডিক1 কৃষ্ণা মাধবী কন্ঠকেতি চ। 
মায়া নাবায়ণীশানী শারদেত্যন্বিকেতি চ ॥১২॥ ভাঁগ ১০।২। 
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নমন্তে শবণ্যে শিবে সান্কম্পে, 
ননস্তে জগদ্বাপিকে বিশ্ববূপে 
নমস্তে জগদন্দ্য পদারবিনে, 
নমস্তে জগভারিণী ত্রাহি ছুর্গে॥ 
তুর্গী ভদ্রকালী, মায়া, বিজয়া বৈষ্ণবী। 
কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, কন্াক মাধবী ॥ 
ঈশানী অস্থিকা আব নায়াম্মণী নামে । 
তোমাবেই ভজে যত নব ধবাঁধামে ॥ 
নম শিবে সান্ুকম্পে শবণো সবাব 
নম বিশ্বরূপে, নম জগতব্যাপিনি । 
জগদ্বন্দো পাপে নমি বাব বার 
ত্রাণ কব ছুর্গে নম জগংতাবিণি ॥ 
এইরূপে গায়ত্রী দেবীব আবাধনে বুদ্ধি অবসান প্রাপ্ত হইলে, অহঙ্ক'ব 
অতিক্রমপূর্ব্বক, তোমাব 'আমিব” ভিতবে প্রকৃতিব অতীত পবম পুরুষেব প্রকাশন 
হইবে। তখন চিতি বা চৈতন্তেব পবাক্ষেত্রে 'সর্বভাব' পবিত্যাগ করিয়! 
'পবঃ (78015010067 ভাবে অধিষ্ঠিত চেতনাব মধ্যে বর্ণের অতীত স্ুতবাং 
কুষ্ণ-কপে শ্রীভগবান বালক হইয়া, আপনাকে প্রকট কবিবেন। তোমাব “আমি”টি 
কেবল গ্যোতনশীল। হইয়া সেই অমোঘ বীর্ধ্য গ্রহণ কবিয়া, সর্ধাক্মিকা বুদ্ধিতে 
কাঁম হইতে অহঙ্কার পর্যস্ত সমস্ত তত্বগুলিকে পবিশুদ্ধ কবিয়া, তদ্বারা মেই 
শ্রীতগবানেব প্রকাশ-দেহ গঠন কবিতে হইবে। এই পবিশুদ্ধি-কবণই শাস্তোপ্ত 
ভূতশ্ুদ্ধি। সেই পবিশুদ্ধ ভূতগণ দ্বাবা আব ক্ষুদ্র অহংভাব জাগিবে ৮) তখন 
সকল তত্বই, সেই নিফল পরমদেবের ব্যগ্তনা কবিবে। 
সেই ভগবানেব আবির্ভাবেব সঙ্গে লঙ্গে অহঙ্কাবেব “কর্ষণ”শক্তিমূলক 
হদয়-গ্রন্থিগুলি ছিন্ন হইটে এবং তোমার বস্থুদেব “আমি”তে দেখিবে যে আপনা 
আপনিই শৃঙ্খল সকল পড়িয়৷ গিয়াছে,_কারাগাবেব কপাট খুলিয়! গিয়াছে, 
প্রহবীগণ ঘুমাইয়! পড়িয়াছে। তখন দেখিবে,_- 
“নিত্যোহসি শুদ্ধোহসি নিব্জনোহসি, সংসাঁবমাঁয়া পরিকল্গিতোহসি ॥ 
তোমার আম্মা হইতে আভিভূতি,-আত্মজ-_শীভগবানে মায়ার লেশ নাই, 


আশ্বিন ও কাত্তিক ] স্বামীজির জন্মাউমী। ৩৩৩ 


বন্ধেব চিহ্ন নাই । ভ্ঞাবপব শ্রীভগবানের জাত-কম্মীদি কবিয়া তাহাকে আস্তে 
আস্তে সেই নিবীড়ান্ধকারের মধ্যে কাম-যমুনার পরপারে “নন্দের আলয়ে 
পবিপুষ্টিব জন্ত রাখিয়া আসিতে হইবে। যতদিন না তিনি পবিপুষ্ট হন, ততদিন 
আবার মায়াব নিগড়ে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে বটে; কিন্তু এখন আব বদ্ধ- 
ভাব নাই ,__-এখন আর শৃঙ্খল কাটিবাব জন্য আন্ত্রেব ও কাবাগারের দ্বার 
ভাঙ্গিবাঁব জহ্য কোন যন্ত্রের প্রয়োজন নাই | কাবণ তুমি ত” একবাব দেখিয়াছ, 
শ্রীভগবান প্রকাশ হইলে এ সকল আপন! আপনি পড়িয়া যায়। 

“স্বভাবের ত্যাগেব নাম সমাধি । যখন 'সর্ব+-বুদ্ধি ক্ষয় হইয়। আমি- 
শোতে মিশিয় গিয়া পৰম আমিতে' পবিসমাপ্ত হয়, ভখনই সমাধি । ইহ! 
চৈতন্তেব পবাভাবেৰ অভিবাক্তিব অস্টম স্থান। আঁবোহী? সমাধিতে জীভগবান 
আমিতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলে, তাঁবপব সেই সমাধিব ফল-স্বরূপ পবমানন্দে 
পুষ্ট হইলে, সেই স্বার্থশূন্, সর্বব্যাপী, স্থিব আনন্দেব মাত্রায় নিম্নতর তত্বগুলি 
বিবন্তিত হইয়া যায়। এ বিবর্তন বহস্ ব্রজলীলাব অন্তর্গত, তাহা সময় 
হইলে পবে বিবেচ্য । 

যাও সংসাবে ফিবিয়া যাও, কাবণ * কারাগারের মধ্যেই, পুণ 
ভগবানের প্রকাশ হইলে। তোমাদেব সমকলেব হৃদয়ে যন শ্রীভগবান 
জন্মগ্রহণ কবেন |” 

স্তব পাঠ কবিতে কবিতে একে একে জনাদিলোক অতিক্রম করিয়া” জাগ্রত 
হইলাম । তখনও দেখি স্থলে বলিতেছি,-- 


সচ্চদানন্দ বূপার় কুল্তায়াক্ি্ট কারিণেঃ 
নমো বেদাস্তবেস্তায় গুববে বৃদ্ধিসাক্ষিণে। 
বর্হাপাড়াভিরামং মুগমদন্িলকং কুগুলাক্রাস্তগণ্ডং 
কগ্জক্ষং কম্ধুক্ঠং বিকশিতবদনং স্বাধবে স্থান্তবেথুং 
গ্রামং শাঙ্গং দ্রিভঙ্গং রবিকবভৃষণং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্য। 
বন্দে বৃন্বাবনস্থং যুবতীশতবৃতং ব্রহ্ম-গোপালবেশং । 
সচ্চিদানন্দঘন, এক বূপধারী, 
নমো! কুষ) আকর্ষক, ক্লেশনাশকারী ) 


৬৩৪ 
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বেদান্তের এক বেদ্য, বুদ্ধি সাক্ষীকারী 
নমো! নমে। কৃষ্ণ গুকদেববপধাবী। 


বহাপীডে অভিবাম, গণ্ডেতে কুণ্ডল দাম, মুগমদতিলক ভূষিত । 
কম্দুকণ্ঠ কমলীখি, অধবে বাঁশরি বাখি ;_-বদন-মগুল বিকশিত , 
ত্রিভঙ্গ, শাঙ্গ, গ্তাম, গলে বৈজয়ন্তা দাম, অরুণ কিবণ বিভূষণ। 
নিত্যধাম বুন্দাবনে, যুবতীগণ্বে সনে, বন্দি গোপ-্রঙ্গের চবণ ॥ 


সি 


শ্ীযোগানন্দ ভাবতী | 


গ্শভ্ভাতঙেল £ 


কত কোটা ঘুগ পবে, কত জন্ম-শেষে, 

ভিথাবিণা কাঙ্গালিনী পাগলিনী বেশে, 

আজি আসিয়াছে দাসী, ছুয়াবে তোমাব-- 

ধবিতে চবণ তব হৃদয় মাঝাঁব। 

ন! ছল তাহাব জানা- তুমি বাজ-রাজ, 

বিবাজে ভীষণ দ্বাবী, সিংহ-দ্বাবে তব , 

ফিবাষে দিতেছে তাবে , তুমি নিজে আজ, 

না ডাকিলে, পড়ে ববে শুধু শব তা'ব। 

সেজ্ানত-_তুমি তার, সে শুধু তোমার, 

আর কিছু মাঝে আছে, জানিত না কভু; 

নিতান্ত অবোধ নাবী, নাহি জানে আর, 

তোঁমার চবণ বিনা ;-ফিরা/য়ো ন। প্রভু ! 

ভিখাবিণী,_কিন্তু নাথ! তুমি ভিক্ষা তাঁঁব) 

তারে কি ফিবা”তে পাব, প্রভাসে তোমাব ? 
শ্রীভূজলগধব রায় চৌধুবী। 


মোক্ষ] লাল্রছেন্্র লীলা । 


নাবদ ঠাঁকুবটার নাম বোধ হয় সকলেবই কাছে স্থপবিচিত, তা ব একটি বীণা 
আছে। তিনি বিশ্ববক্ষাণ্ডে স্কানে অস্থানে সর্বত্রই ঘুবে বেডান, সঙ্গে কিন্তু 
বীণাটি আছেই । লোকেৰ বাড়ীতে বিয়ে, খুব আমোদ প্রমোদ হ'চ্চে_ঠাকুব 
বীণ। যন্ত্রট ভাতে কবে সেখানে উপস্থিত। আবাব কোথাও একজন লোক মব্চে , 
বাড়ীতে কান্নাকাটি লেগেছে ,-নাবদ পীডিং পীডিং কবে বীণ! বাজিয়ে মেখানে 
এসে উপস্থিত। একি বকম তী'ব বেযাডা বকমেব স্বভাব, বল তো? চক্ষুলজ্জা 
কিম্বা সভাতাঁব ধারটা পর্য্যন্ত পাবেন না! শ্রীকৃষ্চ যোলশত রাণীর সহিত 
কিবূপ ব্যবহাব কবেন,_-এ জান্বাব তা'ব অত মাথ| ব্যথা কেন? এখনকাব 
সময় হলে টেব পেতেন, অন্ধচন্ত্র তো ই*তই,-_আবাব দীর্ঘকাল সবক'ব 
বাহাদববেব কেপাজতে থাকৃতে হতো | ভাবপৰ তা”ব কাণুজ্ঞানটা একবাব দেখ । 
লোকের সুখ সম্পদেব সময় একটু বীণা বাজাও বা একবাব গান কব কিন্বা 
একটু নৃতা কব,-এ এক বকম সয়া যায়, কিন্তু যেখানে মর্ম ফেটে ছংখেব 
(আত কুলকুল কবে ছুকুল ভাপিয়ে নিয়ে যাচ্চে,__সেখাঁনেও তোমাব বীণা 
থামাবে না। এ কি বকম বাপ। এ অবস্থায় কেহ বীণা বাজাইশে, এক 
লগুডাঘাতে আমি তাহাব বীণ! ভাঁডিযা দিই কিন্ত।। আমি মব্চি ছুঃখেব জ্বালায়, 
আব তুমি বীণা বাজাতে বাজাতে আমাব বাড়ীতে নাচন্‌ জুডে দিলে! একি 
সব সময় ভাল লাগ--ন! সহা হয়? ভাগা একালে নাবদ ঠাঁকুব আমাদের 
দ্রিংক ঘা্যাসেন না, নচেৎ তাকে ভাল কবে আব একটি বীণাৰ গৎ শিখিয়ে 
দেওয়া যেতো । বোধ হয় তিনি অন্য কোন গে তা” শিখবাব সুযোগ পান্‌ নি। 

ছুব আহম্মুক ! নাবদ কি তোব খাত্রাদলেব বেহালাদাবেব মত এক বীণ! 
ঘাড়ে করে সময়ে অসময়ে কৌ কৌ কবে বাজিয়ে বাজিয়ে বেডাতেন নাকি? 
তোমাদেব যেমন বিদ্যে, ধারণ! কব্বাব শক্তিও তেমনি চন্চনে। ওবে এ বীণ। 
কাঠেব বীণা নয়, আর তাবগুলিও লোহ বা পিতলের নয়! তিনি যে 
বীণাব তানে দিন বাত্রি ভে হয়ে থাকেন-সে এক আজব বীণ।। ভক্ত 
কবি বলেছেন “বিস্তু হাতে নিশুদিন ফিবে, খ্রঙ্গধ্যান তাহা হোষে।৮ এ বীণাব 


৩৩৬ পদ্থা। [| নবপর্ধ্যায়, ১৩২০ 


স্ব কি জানিস? সমস্ত বিশ্বে যে আনন্দ, সেই স্থুরটি এ বীণাতে বাজ্ে। 
'্রহ্মীনন্দ'” কথাটা কাণে শুনেছ অবিশ্বি; এ তা'রই অভিব্যক্তি । 

এ বীণাব কাঠ যে সে কাঠ নয় ; এই 'চৌদ্দ পোয়া” শবীবখানিই তাৰ কাঠ, 
সত্ব বজঃ তমোগুণেব ত্রিতাবে এই যন্ত্রটি বাধা, সকলেই আমবা এই বীণা 
বাজাচ্চি। কিন্তু বাজাতে ঠিক পাবি ন! বলে স্থব জমে উঠে না ,_শুধু বেস্থুবা 
আওয়াজে কাণ 'ঝালাপালা, হয়ে উঠে-মনে হয় থাম্লে বাচি। কিন্তু রা বাজাস্ত 
জানেন, তার বড মিঠে কবে বাজান, শুনে মন প্রীণ গলে যায়! এ সুবগুলে! 
মেখান থেকে উঠে, আবাব সেইখাঁনেই মিশে যাঁয় বা লয় হয়, মন প্রাণ 9 ঠিক 
সেই বকম তালে তালে সেই অব্যক্কে মিশ যেতে চায়? সমস্ত তাবগুলিব যুগপৎ 
বঙ্কাবে এক অপূর্ব রাগেব,--একটি অসীম মাধুর্য্যেব ধাবা বতিতে থাকে ৷ ভক্ত 
কবি কি অপূর্ব ভাষায় এই স্থুবটিকে বর্ণনা কবিয়াছেন £-- 

“বাগ কৌন্‌ আহদ্‌ বাঁজে, নিথিল জীবন ধাঁবে। 

তাল কৌন্‌ লয় ন লেত, অভয় মবণ পাঁবে। 
ধার! “ওস্তাদ+,-_তী*বা সত্ব বজঃ তম গুণেব তাব তিনটি দিয়ে, এমন একটি 
ধক্যতাঁন বাব কবেন যে, তা”ব মধ্যে তিন তাঁবেব পৃথক সুবেব আব পৃথক উপলব্ধি 
থাকে নাঁ,_-সব তাঁবেব সুব এক স্তরে লয় হয়ে যায়। জ্ঞানীর! ইহাকে 
জ্ঞানাতীত বা ্বপ্লাতীত অবস্থা বলে বর্ণনা কবেন; যোগীবা ইহাকে ইভা, 
পিঙ্গলা, সুযুয়াৰ অতীত অবস্থা বলেন। বুঝলে এখন নাবদ কি বীণা বাজান্‌। 
তিনি ত' আব দিনবাত বাঁজাবেন না কেন? আব তোমাব আমাৰ কান্না" 
কাটিতেই বা তব সে তাবেব বেতার হযে উঠ্বার কোন কাবণ দেখচি না তো 
গীতাতে তে! তাই ভগবান স্পষ্ট কবেই বলেছেন__ 

“্যন্মিন স্থিতো ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে 1” 

কিন্তু এ বীণ! ধাঁব1 বাজান, তা”বা খালি বীণ! বাজিয়েই কাল কাটান্‌ না; 
তাদেব অনেক কাজ । কিন্তু সবই সেই বীণার সুরে মিল করানো । সে 
কাঁজ আমাঁদেব কাজেব মত নয়। আমাদেব প্রান সমস্ত কাজেবই উদ্দেশ 
অহং অভিমান”কে কেন্ত্র ক'রে ছুটে উঠা,_-আর ওস্বলোকের কাজ 
বিশ্ব-কেন্ত্রকে ঘেবিয়! জাঁগিয়৷ উঠা, আর এই বিশ্ববীণা যিনি বাজাচ্চেন ভীত 
চবণপদ্মে লীন হওয়া। তাই ও আমাদেব কাজগুলো ক্রমশঃই বোঝার মত মত্ত 


আশ্বিন ও কান্তিক ] নারদের বীণা । ৩৩৭ 


হয়ে ঘাডে চেপে বসে । আর তা*দের কর্মে নিত্য আনন্দেব শাস্তি নির্ঝর সুর 
স্থব কবে কয়ে যেতে থাকে । তা”ব কারণ কি জান? কারণ আব কিছুই নয়, 
_উা'দের কর্ম শ্রীভগবানের উদ্দেশে ত্যাগ যজ্ঞে পবিণত হয় আব আমাদের 
কর্ম ভূতেব বোঝা বহে মবাব মত কেবল নিবর্থক ব্যর্থ চেষ্টায় পর্যবসিত হয়। 
আমাদেব কাজেব পরিণ।ম শোক আব কষ্ট,_তা দের কাছের প্রাবস্তেও হুঃথ 
নাই পবিণাঃমও তাঁপ নাই। শ্রীবিষ্ণু-প্রীত্যর্থ কর্ম একেই বলে! এব আদি 
অন্ত, মধ্য-_সমস্তই আনন্দ, পমস্তই শিব । 

এই দেখনা দক্ষ* বেচাবার পিপীলিকা মত পক্ষ উদ্যত হলো, বেচাবা ঘোক্‌ 
আম্মাভিমানে মগ্র। এখন তাহাকে শিক্ষা দিতে হবে_-তা? ন' হ'ল বিশ্ববীণাব 
তাৰ কেটে যায়, তাই নাবদ ঠাকুবটি দক্ষকে পবম বন্ধুব মত শিব-রহিত 
যজ্ঞে উৎসাহ দিয়ে বীথা বাজাতে বাজাতে তখনই শিবেব কাছে এসে উপস্থিত। 
শিব বলেন, “য। হবাব তা” হক, আমাব তা"তে ছুঃখ নেই, কিন্তু সতীর কানে 
যেন এসৰ কথা না উঠে ।” নাবদ ভাবলেন “তা'ও কি হয়, সতী না শুন্লে 
দক্ষের মঙ্গল হব কি কবে?” অমনি বীণ! বাজিয়ে সতীব কাছে এসে সব 
কথা বলে গেলন। সতী দক্ষালয়ে গেলেন_দেহত্রাগ করলেন , শিবের 
বোন হলো, দক্ষমন্র* পণ্ড হলো ।-_দক্ষেব দর্প চুর্ণ হলো) তী”ৰ পুর্ব জ্ঞান 
ফিবে এলো । 





* সবর্বঘ কাণ্যে দক্ষত। ব1 নিপুতই হলেন দক্ষ, কিন্ত এই দক্ষত। যদি শিব-বহ্কিত 
হয়, তবে তাহা! তামস অহঙ্কাবে পবিণত হয়। স্বতরাৎ 'সৎ'কে ধাবণ করে আছেন যে বিশুদ্ধ 
'মন্মযী বুদ্ধি তাহাব ধ্বংশ হয়। এই প্রকাশাজ্সিক “ণী”ৰ ধ্বংশ ব! বিলোপ হইসে, (বুদ্ধি 
নাশাৎ প্রণগ্তত শিব অশিবরূগপ ধারণ কবিয়। ষ্জমানকে বিনাশ কবেন। কিন্তু এ বিনাশ 
শপ দেহ নষ্ট কবা নহে, কুমতিব ধ্বংস সাধনই ইহার আনল উদ্দেশ । তা'ই দক্ষ একবার 
মরিয়াও মবিলেন না শিব-রুপাধ পুনজঁবিত হইলেন। কিন্তু এবার যে দক্ষতা লাভ হইল, 
তাহা সংসার বাসন! চাবতার্থ কবিবাব জন্য নহে-_পবস্থ “তত্বং কিমেকং শিবমদ্বিত'যং" 
এই জ্ঞান লাভ করিবার জগ্য। কুকর্ম ও কুবাসনাং দ্বারা সন্গুণ যখন আচ্ছ।দিত হইয়। 
যাঁষ_ তখন অজ্ঞান তামসে জ্ঞানরশ্মি আচ্ছাদিতবৎ প্রতীয়মান হয় । কিন্তু মেঘ তে! মেঘ 
হইযাই চিরকাল শুধ্যকে আচ্ছাদন কবিয়া থাকিতে পারে না, তাহ! আপনার শক্তিতেই 
মাপনাকে জলধাবাবপে পরিণত কবিষ1 ঘন মেঘেব আচ্ছাদন অপসারিত করিয়। ফেলে ;_-তখন 
আবার দিক পরিক্ষীর হয, 'দবই' স্পষ্ট হইয়া উঠে । ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম । তা"ই িরণ্যকশিপু, 
বাঁবণ, জগাই, ষাধাই সকলেই উদ্ধার লাঁভ করিবে । 


৩ 


৩৩৮ পন্থা | [ নবপর্ধ্যাযু, ১৩২০ 


তবে এব ছুঃখ কোন্থান্টায়? এব পবিণাম তো অমূতোপম ) সুতরাং 
এখন ভেবে দেখ 'দনবাত নাবদেব বীণা বাজবে না কেন? তা'ই তিনি দিনবাত 
বীণাটি বাজাচ্চেন,__অফুবন্ত আনন্দ কি না| আবার দেখ বনেব মাঝে 
কুস্তকর্ণ খেয়ে দেয়ে বিশ্রা কব্ছিল, নাবদ আকাশ মার্গে বীণ! বাজিয়ে যাচ্চেন 
কুস্তকর্ণ তাঁকে ডাকলেন--সমাদব কব'লন, “কোথায় যাওয়া হযেছিল' প্রশ্ 
কবলেন। নাবদ হেসে বলেন, “দেবসভায় উপস্থিত ছিলাম, সেখানে তোমাদের 
বধেব পবামর্শ হচ্ছিল ।” কুম্তকর্ণেব সম্মুখে অমন স্পষ্ট সবল ও নির্ভীক ভাবে 
তা'দেবই বিনাশেব কথ! ইসিমু'থ শুনানো-_এ বড সোজা শক্তি নহে , বিবাট 
আনন্দের মধ্যে মণজ না থাকলে, একি কাহাবও পক্ষে সম্ভব হয়! এই বীণ! 
বাপনেব জোবেই নাবদেব “পবম অভয়* ভাব বুঝলে ? 

পরামর্শ কত লোককেই দিচ্চেশ; যেখানে যেট অভাব সেটি যাতে পুর্ণ হয়, 
তা*বজন্ত তিনি হস্ত প্রপািত কবেই আছেন। অনেক লোকে তা”ব পবামর্শ মত 
কার্য কবে, আবাব কনেও না কেউ। তাতেই কি আব তাব ছুঃখ আছে? এই 
ছুর্স্যোধন কি তী'ব কথ। মানলো ? কিন্তু তজ্জন্ত তা'ব ক্ষোভ নাই, হস্তে 
হালত এসেছিলেন, হাসমত হাস্তে হুর্য্যোধনের কাছ থেকে চলে গেলেন। 
এ সমস্তই সেই বীণ! বাজানেব জোবে। গানে আছে “নাবদ খষি দিবানিশি 
বীণা যন্ত্রে গান কবে ।” এট! পদ মিপাবার জন্যই আমবা বলি বটে, কাবণ 
নাবদকে আমবা কেউ দেখিনি, আব তিনি দিবাবাত্র গান কবেন কি ঘুমোন্‌, 
তাঁবও খবব ঠিক জানি না, কিন্তু এ কথাটাব মধ্যে একটা সত্য আছে, তাহা 
আমব! বুঝি ' তাহা এই_-ধদদি বাঁণাটা কোন গ।তকে বাজাতে শেখ, 
তবে দিনরাত না বাজিয়ে থাকৃতে পারবে না "এ প্রদীপ একবাব 
জল্লে তে। আর নেবে না !! 

একটি সুন্দব বীণা! আমবাও তো পেয়েছি”, যা” শ্ীগুরুব চবণপথ আশ্রয় করে 
বাজাতে শিখলে, তা'তে কত বাঁগ বাগণীই বেজে, পব্দায়--পবদায়, উদাবা-_ 
মুদাবান্, গ্রামে গ্রামে উঠিয়া, ঝণকে ঝণকে জীবন বীণার কত গীত ;_.কখন 
ভৈববী, কখন বেহাগ, কখন মল্লার, কখন ভৈ'বোর বিচিত্র তান লয়ে এই চিত্- 
আকাশকে ভরপুব কবিয়া বাখিত। কিন্তু হায় তাহা হইল কৈ? “বাশবী বাজাতে 
চাহি, বাঁশরী বাজিল কৈ”? তা” সত্যি, কিন্তু অমনি অমনি কি বীশী বাজাবে? 


আশ্বিন ও কাত্তিক ] ছুর্গোৎসব। ৩৩৯ 


উঠে পড়ে লাগ, মাথা ধুটোকুটি কব, হাচড় পাঁচড় কব--তবে তো ! আল্সের 
মত শুয়ে শুয়ে কডিকাঠ গুণলে আব ক হবে? বামপ্রসাদ বলেছেন,__ 

মন তুমি কৃষি কাজ জান না। 

এমন মানব জমী রইল পতিত, আবাদ কব্লে ফলতো সোনা 1 





মোক্ষ ] দল ভলন্ব | 


১। আবাহন--মহাসপ্তমী | 


এস গো মা ছুঃখহবা, দুর্গে ছুর্গতি-হাবিণি ! 

(আজ ) কোটীকণ্ঠে সকাতবে ভাঁকে তোবে মা তারিণি । 
পাবা ববষেব পবে, তিন দিবপেব তবে, | 

(তুমি) অবনীতে অবতীণ হও গে মা ভবরাণি ! 
জননীব অদর্শনে, সম্তানে বাচে কেমনে , 

(আমি ) যে ছুঃখে মা দিন যাঁপি, জাঁন অন্তবযামিনি ! 

এস এস ত্ববা কবি, সদাশিবে সাঙ্গ করি, 

ভূলোক আলোক কর, ওমা শিবসীমন্তিনি ! 

তুমি না আসিলে শিবে, অশিব কেব! নাশিবে ? 

জীবে প্রেমানন্দ দিবে, ওম। আনন্দরূপিণি। 


২। মহাক্টমী। 


আজি শুভ মহাঁ্টমী, কোথা গে! জননি তুমি; 

( ওমা ) দয়া কৰে দীনে দেখা দে মা! তাবা ভ্রিনয়ণি ! 
সৃন্ধংসর আশা কবে, আছি মাগো প্রাণ ধবে, 
তোমাবে হেরিব বলে, ওমা মহেশমোহিনি ! 
ছুঃখ তাপ কত শত, পহিতেছি অবিবত , 

(আজ ) তোমারে হেরিয়া হিয়! ভুডাইব হব-রাণি। 
এস এস এস গো মা, শিব-প্রাণ-প্রিয়তম! ) 
দরশন দিয়ে প্রাণ রাখ ম! ছুঃখহাবিণি। 


৩৪০ পন্থা! | [ নবপর্ধ্যায়। ১৩২৭ 


৩। মহান্বমী অবসান । 


(হ'ল নিমেষেব মত, তিন দিন গত, 
ভাঁল কবে দেখা হ'লনা ৷ 
(মাগো ) কখন ব1 এলি, কেমনে বা! গেলি, 


টেব পেতে কিছু দিলি না॥ 

(ছিল ) বড সাধ মনে, ধবিযা চবণে 
হৃদয়ে কবিব স্থাপন! | 

( আব) প্রাণ গেলে তবু, ছ'ডিবনা কভু, 
ফিবে বেতে তোরে দিব ন!॥ 

( আব) ও বাঙ্গা চবণে, সপ্পষা জীবনে . 
হেবিব গওকপ-জ্োছনা | 

( মাগো) কোন্‌ অপবাধে, বঞ্চিলি সে সাধে, 
বুঝিতে ত” কিছু পাবি না 

(আমি) এই নিবেদন, কবি মা এখন, 
আব কিছু আমি চাহি না। 

(যেন) জীবনে মবণে, জাগ্রতে স্বপনে 


৪ বাঙ্গা চবণ ভুলি না॥ 


৪ | বিজযা | 


ছেলে ফেলে চলে মাগো যেও না যেও না। 
ছ'টি পায়ে পড়ি, মোবে তাজ'ন! ত্যজ'ন| | 
তোমাৰ অদবশনে, বাঁচিব বল্‌ কেমনে, 
ম1 বিনে সন্তান কভু বাঁচেনা বাঁচেন। । 
পলকের দেখা দিয়ে, যেতে চাও পলাইয়ে , 
স্থতে প্রতাবণা এত সাজে না সাজে না ॥ 
দেহে রোমকুপ যত, কোটিগুণ আখি হ'ত; 
কোটী কল্প অবিরত হেরে আশ মেটে না। 


আশ্বিন ও কার্তিক ] মহাঁপুজা। ৩৪১ 


তা+ই' বলি ওমা শুন, এ দীনের নিবেদন, 
তনয়েবে সঙ্গে নিয়ে চলন চলনা ॥ 

কাছে থাক দিবানিশি, আনন্দ সাগরে ভাসি, 
হেবিবে ও বপবাশি, আব সে কাদিবে না 


গোবিন্লাঁল__ 


গো 7 ্্হাগ্তুজ্দ। 7 
তৃতীঘ চরিত্র । 
(গত বৎসবেব পুজা সংখাব পব) 
7 

স্থা্ু হইয়াছে ব্রা্গা ও বৈঝুবীবপে মহ -বিগ্ভাব অনুগ্রহে ব্রহ্গগ্রন্থি ও 
বিষণুগ্রাপগ্তবপ আঁবদ্াব নাশ হইয়াছে । জীব সব্ধভানেব ভাপা বা সঙ্কেত 
অস্পষ্ট ভাবে বুঝাতি পাবিতেছে। কিন্তু এখনও শিবগ্রস্থী-সম্ভৃত অবিদ্যাথ ক্ষ 
না হও্রবাতে, শৈবী-মায়্াগ বিমুগ্ধ জীব মতমঙ্কাথব-মোহে নিমগ্ন । 'সর্ব'ভাবেব 
অকর্ষণ বলে বাহিবেব জগদ্বস্তব সহিত জীব মিশিতে শিখিয়াছে , কিন্তু সেই 
সন্মিলনেব ফল এখন অহঙ্কাবতত্বে পর্যবসিত। উহ! শ্লীভগবানে পঁহুছিতেছে 
না। অহঙ্কাব তত্ব কি? তাহা আমাদেব বুঝা আবশ্তক। 

চৈতন্তেব দুইটা মহাভাব আছে। 'প্রক্কতি*রূপে চৈতন্ সর্ধভাবে খেলে, আব 
পুরুষরূপে শুদ্ধ নিষ্ধল অহংবোধে স্থিক হয়। সর্ব” জাতীয়, প্রাকৃতিক 
চৈতগ্ত জীব ক্ষুদ্র অহঙ্কীবে সমক্ষে ছিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া ণবহুব” 
প্রসবিনী “গ্রক'ঙ বলিয়া (বাধ হয়, কিন্তু প্রাকৃতিক পসর্ধ” খেলাই কেবল 
পুরুষেব জন্ত | ছিন্ন পুকৃষেব ভাগ ও অপবর্গ লাধনেব জন্যও সর্বাম্িক প্রকৃতি 
থেলেন , এই ছুইটী ভাব প্রবৃত্তি ও নিবুদি মার্দ নামে অভিহিত হয়! পরম 
পুরুবের ভোগ ও অপবর্গ নাই। শুদ্ধা প্রকৃতি তত সমক্ষে ভাগাপবর্থের 


৩৪২ পন্থা | [ নবপধ্ধ্যায়, ১৩২০ 


খেলা গেলেন না। 'বিষ্ঞোবেব পরমং পদং দরশয়িতুময়মুপস্যাসঃ ( শঙ্কব--বেদাস্ত 
ভাষু ১1৪1৪) বিষুণব পবমপদ্দ দর্শন কবাইবাঁব জন্যই প্রক্ৃতিব এই খেলা-বহস্ত | 
বাহিবেব 'বহুগুলি জীবেব ভোগ ও অপবর্গ সাধনে নিমিত্ব-ভূত হইতে গেলে 
ছু'য়েব বিভিন্ন বা ভেদ ভাব দূধ হওয়া আবগ্তক। দুইয়েব মঞ্চে কতকগুলি 
'সংযাগিনী শক্তি? বা ভাব থাকা চাই । প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কাব প্রক্ততি 
এই সংযোগিনী শক্কিব মুত বাক্রম বিকাশ । প্রাণ আছে বলিয়াই চিন্রুপী 
অহং, অপেক্ষাকৃত অচিদ্রপী দেহকে আপনব ভাবে চালনা কব্যি! বাহা বহুব 
সহিত মিলিত হইতে পাবে । ইব্দ্রিয় আছে বলিয়াই বাস বস্ত্র গুলিকে আমবা 
আমাদেব বাক্ত 'অহংএব সহিত “সম বাশিতে” পাবণত করিত চেষ্টা কবি। বাহ 
বস্তৃগুলি শুধু আন বাহ থাকে না, উহ্থাবা মআম'দেব কপ বসাদি ভাবে ব্যঞ্জক 
হয়! কীম আছে বলিয়! ইন্দ্রিয়জ বাহা ভাব গুলিকে আমাব বলিয়া দেখিতে 
শিখি । এই আমাব রূপ তৃষ্জাব বশে বাহ বনস্তগুলি আব সম্পর্ক-শৃন্ত । 01)1612- 
/০0) অসংশ্রিষ্ট থাকে না, তাঙগাণা আমাৰ হইঘা' 'আমিব' অভিমুখে প্রধাবিত হয় । 
এইরূপে মনের দ্বানা বাণ ও দ্বেষাদিকূপে বিব স্ব-ভাবাপন্ন বাহ ভাবগুলি “স্বল্প” ও 
“বিকল্প শক্তিব পাহাযো চিগ্য় রূপ পাবিগ্রহণ পূর্ধক মামার দিকে প্রধাবিত 
হয়। কিন্ত, এতক্ষণ তাহাবা 'আমাব” থাকে, পূর্ণ ভাবে “আমি" হইতে পাবে 
ন।। যে শক্তিৰ বশে বাহ ভাব-গুলি 'মামি"রূপে অহং-ভাবাক্রান্ত হইয়া 
'আমিতে? নিশির যায় তাহাকে আহঙ্কাৰব বলে। চিন্বৃত্বিগুলি বুত্তি কপ 
পবিত্যাগ কবিয়া যদ্বাবা অহংরূপে প্রতিভাবিত হয়, তাহাই নবুতি মার্গের 
অহঙ্কীর। অহঙ্কাঁব তিন ভাবে বাহ্‌ বস্ত বাবোধকে আবুত কবে। ততবার 
কতকগুলি বুণ্তি বা ভাববাশি 'অহ্‌ং কর্তা” 'আমি কর্তা” এই বোধে পরিসমাপ্ত 
হয়। আব কতকগুলি "আমার ক্রিয়া ও অবশিষ্ট বোধগুলি “আনাব কার্া” 
এইরপে তিনটা শ্রোতে “অহংএর দিকে মিশিতে যাঁয়। 

যেমন বহু-ভীঁবাপন্ন বাহা-বশ্মিম/লা আতসী কাঁচ (17১) সাহায্যে সপ্ত 
বর্ণেব (০০191 ) স্রোতে বা ধাবাতে বিভক্ত হইয়া পুনবাঁয় একেব দিকে মিশিতে 
যায়? তদ্রুপ পণ্ড, পক্ষী, মানব প্রভৃতি বাহ্‌ ভাব,-- সুখ, ছুঃখ, বাগ ও দ্বেষ প্রতি 
কামনার অনন্ত ব্ূপবাশি, মানের অনন্ত ভাববাশি এই অহঙ্কাব রূপ কাচের 
(19 ) সাহাযো কেবল মাত্র তিনটী স্রোতে পর্যাবসিত হইয়া অবশেষে “আমি” 


আশ্বিন ও কার্তিক] মহাঁপুজা । ৩৪৩ 


নূপপ্রাণ্ত হয়। ভেদবুদ্ধি বশতঃ আল্লমতি বালক যেমন শুভ্র বশ্বিকে সপ্ত- 
বর্ণেৰ সমন্বয় বলিয়া ভাবে, তদ্রপ বিশিষ্ট সংস্কারান্িমানী জীব অহংকারের 
সাহায্যে 'অহংকে প্রাপ্ত ভইরা, সেই শুদ্ধ অহং জ্ঞানকে কর্তা ক্রিয়া ও কার্ধ্য 
এই তিন ভাবেব সংস্কাব দ্বাবা বঞ্জিত কবিয়া, বাছিবেব বিশিইভাব দ্বাৰা গুদ্ধ 
অহংকে বিশিষ্ট বলিয়া মনে কবে |. শুধু তাহাই নহে, সে মনে কবে যে বাহিবেৰ 
বস্ত, ইন্দ্রিয় জ্ঞান, ভোগলিপ্স।, সঙ্কলল বিকল্প পপ্রভৃতিব দ্বাবা এ অহং ভাঁবটী 
পবিস্থাপিত হইতেছে । কিন্তু যেমন (1০17১) কাচেব সাহাযো আলোক-বশ্বিব 
বাহ ভাব ও এমন কি বর্ণমালা! প্রকটিত হইলেও, শ্রদ্ধ শুভ্র আলোক-তত্তে 
লাল শীল প্রভৃতি বর্ণবও বাহা বস্তবন সমাবেশ নাই )১--যেমন বাহ বস্তু 'ও বর্ণমালা 
গুলি আপনাদেব বিশিষ্ট নামবপ ত্যাগ কবিয়াই সেই গ্রভ্র জ্যোতিতে পবিসমাপ্ত 
হয়, তদ্রপ ইন্দ্িয়াদিব ভাববাশি 'ও অহংকাবেব ত্রিবৃতত্ব নাম ও বপ, ক্রিয়া ও 
সংস্কার তাগ কবিয়া, সেই শুদ্ধ আহ্‌ং সমুদ্র মিশিয়া যায়। “সর্ব ভাবে যাা 
দ্বাবা ম্মহংএব ছাঁচ পডে, তাহাকে অহঙ্কার বলে। 

নিবুন্ত বুদ্ধাবস্থানো দরবীভূতান্তদশনঃ। 

উপলজভ্যাম্মমাস্মানং চক্ষুষেবার্কমাম্মদুক ॥ 

মুক্তলিঙ্গং সদাভাসমসতি প্রতিপদাতে । 

মতে! বন্ধুমলচচক্ষুঃ সর্ববান্ুস্তাতমদ্ধবম ॥ 

যথা জলম্থ আভাস: স্থলস্থেনাবদৃশ্ততে । 

স্বাভাসেন তণা স্থর্য্যা জলস্থেন দিবি স্থিতঃ ॥ 

এবং তিবুদতম্কাবো ভূতেন্দ্রির় মনো মবৈঃ | 

স্বাভাসৈর্লক্ষিতোহনেন সদাভাসেন সভাদুক্‌ ॥ ভাঃ-৩।২৭।১০।১১। 

যখন বন্ধিব জাগ্রৎ প্রতি অবস্থা! ও মন্ষয পশু পক্ষী ভাব প্রভৃতি বৃত্ত ( 0- 

০010)0০701)0০ ভাব দূৰ হয়, স্ববপ নিদ্ধাবণ শক্তি বুদ্ধি চৈতস্তেব ভাববাশিকে 
ভেদ-ভাবে বিশেষ বৃত্তাভিমুখী বস্তবণে আব অবসান কবে না, (পিবৃত্ানি 
বুদ্ধাবস্থানি জাগ্রদাদীন যস্তঃ-__শীধব )। যখন বাশষ ভোগাম্মক অহংজ্ঞানের 
মোহ নিবাকৃত হয় এবং আমিব' বাহিবে অন্য” কিছু দৃষ্ট ভয় 
না, তখন অহংকাবেব দ্বাবা অকচ্ছিন্ন 'আমিব' সাহায্যে শুদ্ধ আত্মা দৃষ্ 
হন। এই "জন্ত শ্রীধর বলিলেন,__“আম্মনা অহংকাববচ্ছিনেন আয্মানং 


৩৪৪ পন্থী । [ নবপর্যায়, ১৩২০ 


শুদ্ধমূুপলত্য, চক্ষুষা চক্ষুববচ্ছিষ্নেন অরকেণ গগনস্থমর্কমিব |” যেমন 
চক্ষাতে অবচ্ছিন্ন ও টাক্ষুষ প্ররূতিব দ্বাবা বঞ্জিত কুর্যা প্রততিবিশ্থেৰ 
দ্বাব আকাশস্থ শুদ্ধ ববিব দর্শন তয়, ইভা তদ্রপ। বখন মুক্তুলিঙ্গ অর্থাৎ 
ত্রিলিক্ষেব সংস্কার অতিক্রম কবিয়া “অসৎ, বা মহঙ্কাব তত প্রকটিত ঝা 
লক্ষিত সন্্রপে আভাদমান ব্রহ্ষা বা শুদ্ধ মইহংকে প্রাপ্ূ হওয়া যার | 
“মুক্তলিঙ্গ নিকপাঁধিকং অপতি মিথাভ”ত মহংকা?ব সদাভাসং সঙ্গণপন 
ভাসমানং তরঙ্গ প্রাপ্তি” হ্রীধব | শুদ্ধ ব্রক্ষকপী অহহং, সৎ বা কবণাম্মক 
প্রধানের বন্ধু বা এপিষ্ঠান ৪ অসৎ ব! কার্ষাম্মক টঢক্ষুব বৃত্তিব প্রকাশক 
তিনি সর্ব কার্ধকাবণেব এক ভাবে পুর্ণৰূপে অন্ুস্থাত ও অদ্বরন বা পবিপুর্ণ | 
স্থতবাং তিনি সব্বভাবেই প্রাপা ও নর্বাবস্থাব গমা। “যমন জলস্থিত সর্যযাভাস 
প্রতিবিষ্িত হইয়া গুহেব দেযালে পাড় এবং তদ্দ&্ গৃহস্থিত বদ্ধ জীব স্থলশ্থ ব! 
স্থল কূপে প্রতিবিন্ধিত একই সুর্যোৰ পাভাধো জলস্থিত আভাদকে চিনিতে পাবে, 
ও জলম্থিত আভাগেব দ্বার। নিষ্ষল আকাশস্থ সর্যধাকে দেখিতে পায়, তদ্রূপ 
দেহেব ক্ষেত্রে স্থল অংকে সর্ধান্মক ভাব বুঝিরা, ইন্ছিয় বাঁ সুক্ষ ক্ষেত্রে প্রকটিত 
অহংকে জানিয়া, তদ্বাবা মন বা কাবণস্থিত 'অহংকে বুঝিধা, শুদ্ধ অহংকাঁবে গতিব 
অনুধাবন কবিষা নিষ্ষল পরম আগিকে বুঝিতে পাবা বায় “এবং ভূতেন্িয় 
মনোময়ৈঃ দেহেন্ট্িরমনোভিহ অবচ্ছিন্নৈঃ স্বাভাসৈ; আম্ম প্রতিবিদ্বৈঃ ত্রিবুৎ 
ত্রিগুনোইংকাঁবঃ সতঃ বক্ষ আভাগ ঘশ্মন “তন কূপেন্‌ লক্ষিত--হআধব |” 

অহংকাবেব এক অহং অভিমুখী আভাগপ আ?ছ বলিয়। বিষয় ও তাহাতে 
গরতিবিষ্বিত অং ভাব গৃশাত ভয়। এহবক ব্ভ জাতীয় বন্ধভাবাঁপন্ন_ জহং ভাব- 
গুলি' সংগ্রহ হইলে, তাহা তইতে অহংকাণবব 1বশিষ্ট অহংতবেব উপলব্ধি হয়। 
“অহংকাবস্ত আভাসং বিনা বিষধাভানাগ্রপপত্তেঃ৮--আীধব । তৎ্পবে সর্কভাবে 
এক অহইংবপে পবিপমাপ্তিব প্রন্ত্তি দশনে ও মহা/বগ্যাব অঙ্গ্রহে যখন 
হৃদয় হইতে বিশিষ্ট অহং পিপাসা দুব হয়, তখন অইংকে পবাগতি রূপে বুঝিয়া 
পরম আমিতে উপনীত হয়। কাঁরণ অহংকাবরূপ গতিটি সেই সৎ পব্ম 
আমিব' আভাস বা ইঙ্নিতেব জন্ত আছে। “নেন অহংকাবেণ সপ্দাভাসব গা 
সতাদৃক্‌ পরমার্থজ্ঞপ্তিবপ আত্মা লক্ষিত ইত্যর্থ;” ,_-ই।ধব । 


আশ্বিন ও কার্তিক ] মহাপুজ] ৷ ৩৪৫ 


অহংকার তত্বের স্বরূপ পুর্বোক্ত গ্োকে স্পষ্ট নির্ধারিত হইয়াছে। 
বৃত্তিগুলিকে আত্মা-অভিমুখী কবিবার জন্য অহংকার তত্তবেব থেলা। কিস্তু ভেদ- 
বুদ্ধি বশে জীব আপনাকে বিশিষ্ট বলিয়া! মনে কৰিলে, তখন অহংকাব তত্ব 
সেই ভেদাজ্ক অহং জ্ঞানকেই_পরিবন্ধিতকবে। তা/ই ভাগবত বলিলেন,_ 
ভূতশ্থন্েন্তরিযমনে! বুদ্ধাদিঘিহনিদ্রয়। | 
লীনেঘসতি যন্ত্র বিনিষ্ত্রো নিবহংক্রিয়ঃ | ভাঃ--৩1২৭1১৪। 
তৃতন্ুক্ম ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি লীন হইলে অর্থাৎ ইহাবা ব্যক্ত 
বিশিষ্ট 'অহং, ও তাহাব বৃত্তি বা বিষয়রূপে যে পর্যবসিত হয়, সেই প্রাকৃতিক 
খেলার নিবৃত্তি হইলে, জীব বিগত-নংসাব-নিদ্রী ও নিরহংকাব হয়। ইহ প্রথম 
বা প্রাকৃতিক ভাবেব উপদেশ । তারপব যখন অহৈতুকী তক্তি ও স্বধন্মানু 
সবণের দ্বাব। নিন্মন মন ও বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যখন শুদ্ধ শ্রীভগবানেব কথা বা 
শাস্ত্র শ্রবণে চিত্তে বিশিষ্ট অহংকাবেব অতীত তত্বেব অববোঁধ হয়, যখন 
অভিদ বুদ্ধিবপ জ্ঞানে সাহায্যে সেই তত্ব দৃষ্ট ও বৈরাগ্যেব দ্বাব৷ পরম তত্ব 
নিক্ষলত সিদ্ধ হয়, যখন তপস্া যুক্ত যোগ ও তীব্র পবম অহং-অভিমুখী সমাধি- 
দ্বাবা ভেদদবুদ্ধি দগ্ধ হয়, তথন কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উদগত হইয়া যেরূপ কাষ্ঠকে 
দগ্ধ কিয়া স্বপ্নৎ নিবৃত্ত হয়, তদ্রপ প্রক্কতির ভোগে যেন জার়মান অহংবুদ্ধি 
নর্কাঘ্মিক! জ্ঞানে নির্লীকৃত ভইয়া, সর্বভাবকে ভম্ম কবিয়া পবম অহং-তত্বে 
স্বয়ং নিবুত্ত হয় । 
অনিমিত্রনিমিত্তেন স্বধর্ম্েণামলাত্মন]। 
তীত্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুত সংভৃতয়া চিরম্‌ ॥ 
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্বেন বৈবাগ্যেণ বলীয়সা । 
তপোযুক্তেন যোগেন তীত্রেণাজ্মপমাধিনা ॥ 
প্রক্কতিঃ পুরুষস্্তহ দহামান] ত্বহনিশম্‌ । 
তিবোন্বিত্রী শনকৈবগ্নেষোনিবিবাবণিঃ ॥ ভাঁঃ- এ২৭।২১২২২৩। 
শৈবী-শক্তি যতক্ষণ বিশেষামুখী হইয়া খেলেন্‌, ততক্ষণ অহংকার-গ্রস্থি চৈতন্য- 
বাশিকে প্রকৃত অহংএ মিশিতে দেদ্দ না। অহংকারের কোন দোষ নাই; 
কারণ অহংকার না থাকিলে বৃত্তি সকল হইতে প্রকৃত অহং-বুদ্ধি উদ্ভূত হইতে 
পারে না। 'অহংকাঁরেব দ্বাবাই প্রারুতিক বাহা ভাবরাশি পরম অহংকে 


৪ 
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নির্দেশ করিতে পাবে। কিন্ত অহংস্কাবেব বিশিষ্ট খেলায় যিনি মুগ্ধ, ধিনি এ 
খেলাটীকে ইঙ্গিত মাত্র বলিঘা বুঝিতে না পাবেন, তিনি অহংকারে বিসূঢ হইয়া 
আপনাকে কর্তা বলিয়া মনে কবেন। সেইজন্ত শ্রীধৰ বলিলেন,_-ণন প্রক্কৃতি- 
স্বন্ধমাত্রং বন্ধহেতুঃ, কিন্তু গুণবুদ্ধা। তদাশক্তিঃ; তন্নিবৃত্তৌ সত্যাং মোক্ষোহপি 
ঘটতে ।” অর্থাৎ প্রকৃতিব মম্বন্ধ মাত্র বন্ধেব হেতু নহে । কিন্তু প্রকৃতিব গুণ 
সকলকে ভেদা বক 'আমাব+ বলিয়া মনে কবিলে ও গুণগুলি যে পবম আমিকে 
দেখাইবাব জন্য তাহা না বুঝিলে ভাহাতে আদক্তি হয়, এবং সেই আসক্তি 
বশত: ছিন্ন অচং-জ্ঞান প্রবৃদ্ধ ভয। কিন্তু ভগবানের গুণ শ্ীভগবানকে কিবাইয়! 
দিলেও প্রাকৃতিক তন্বগুলিকে সর্বদা শ্রীভগবানেব বাঞ্জক বলিয়া তন্তাবে বাবভাঁব 
করিলে, গুণ-সম্বন্ধ আমাদেব অহংকে ছাডিয়া দিয়া পরম অহংএ সংযুক্ত চয়। 
ফলে যে কার্য কাবণ ও কর্তারূপ সম্বন্ধ ও বোধেব দাবা অনন্ত মুগ ধবিষ্া ক্ষুদ্র 
অহংকে পবিতুষ্ট কনিয়া আসিতেছিলাম, সেই সম্বন্ধ-বুদ্ধি-_অনন্ত-বুদ্ধি সর্বস্বৰণ 
হরীভগবানে লীন হইলে, অহং গ্রন্থিব মোহ অতিক্রম কবা যায়। সেই জগ 
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পুবাকালে শুশ্ণ নিশুস্ত নাদে ছুই দৈত্য ছিল । ইভাবা অভৎকাবেৰ বিশিষ্টতা- 
মুলক প্রবৃত্তি | শুদ্তকে আমব| 1770711189111% ও নিশুপ্ভণক 1১97৭010171) 
বলিয়া! লক্ষিত কবিতে পাবি। দুইটাই বিশিষ্ট অং স্থাপনে অভিমুখে প্রবস্ত। 
তবে একটীব ক্ষেত্র অবিশেষ ভাব ও তত্ব সকল, অপব্টী দেহাভিমান নামে 
আমাঁদেব ভিতব এখনও খেলা কবাতছে। চৈতন্তেব সমস্ত বৃত্তি ও ভাববাশিকে 
অ5ং অভিমুখে আকর্ষণ কবাই ইছাদেব ধন্ম। সেই ওন্য কামকপী উভগ্ন ভ্রাতা 
সর্প, চন্ত্র, কৃবেব, যম ও বরুণেব অধিকাব কর্ষণ কবিয়া ভোগ কবিতে লাগিল । 

তাঁবেৰ হু্যতাং তদ্বদধিকাবং তখৈন্দবম্‌। 
কৌবেবমথ যাঁমাঞ্চ টক্রাতে বরুণস্ত চ ॥ চণ্ডী ৪1১)৩) 

শু)--ইন্জ্রেব ক্ষেত্র, এবাবত, তাঁহাঁৰ পাবিজাত প্রক্নতি ভোগা ও এমন 
কি ত্রহ্মার অদ্ভুত হংসযুক্ত রত্বভৃত বিমান, কুবেবেব মহাপদ্মব্বপ নিধি, সমুদ্রের 
মহাঁপ্স বত্ুমালা হবণ কবিয়া মাপন ভোগে প্রযোজিত কবিল। * ব্রঙ্গাব 


পাশিীশশীশীি শিট শশা শীাশাাশ শা 


॥. চণ্ডা ৩২।৯৬-৮৯৮ | 


-__ শা শা পো 
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এই বাহনেব নাম হৃংস। ইহাই “অহং-স+কপ অহং প্রধান বা অহং-অভিমুখী 
বিশ্বান্মিক। চৈতন্ত-গতি | নিবৃত্তি মার্গে এই গতিফে মোহহহ বা স-পরতত্বাভি- 
মুখী বলিয়া অভংকে পবতক্কে লীন কবিতে হয়। শুস্ত এই হংস বাহিনী গতিকে 
অধিকার কবিয়াছিল। সেই বিশিষ্ট অহংজ্ঞানে জীব নিম্ন দেহাদি অতিক্রম 
কবিষ। ব্রিলৌকীব উপবে অবস্থান কবিতে পাবে। “অবিষ্থয়া মৃত্যু তীত্বব?। 
(ঈশোপনিষং)। সেইভন্ত শুস্ত মৃত্যু উত্ক্লান্তিদা নামক শক্তি ভবণ কবিয়াছিল, 
“মুত্যোরুতক্রান্তিদানাম শক্তিবীশ ত্বয়াত!।” ধাহাবা স্থল শবীবাদি ত্যাগ 
কবিয়া উচ্চতব লোকে বিশিষ্ট অং জ্ঞানব সহিত কাধা কবাকে ধশ্ববিক শক্তি 
বলিয়া ভাবেন, তাহাঁবা এই কথাটা যেন স্মরণ বাখেন। 

নিশুস্তেব কার্ধ ক্ষেত্র নিয় তব ; তিনি বকণেব পাশ শক্তি হরণ কবিয়াছিলেন্‌। 
যে কামনা বা তৃষ্ঠান্মক্তিব বণে প্রাকৃত জীব বদ্ধ, তাহাকে বকণ-পাশ বলে। 
আধুনিক ঠিপটস্ম বিদ্যা এই পাশেব একটী দামান্ত অংশ মাত্র। এই পাশের 
অংশমাত্র বাবহাব কবিয়া, আজ কালকাব বক্তাগণ শ্োতাব চিত্তে বাগ দ্বেষেব মায়! 
জালস্থাষ্টি কবিয়া শ্রোইবর্গ”* কবলিত কবেন। সে যাভা তউক দেবতাবা এইকূপে 
হৃতাধিকাঁব হইয়| সর্বাজ্বিক শৈবী-চৈতন্যেব শবণাগত হইল্বে ; এবং দেই মহান্‌ 
প্রকৃতিকে স্তব কবিতে লাগি লন । এই স্তবেও একটু বহস্ত আঁছে। চেতনা, বুদ্ধি 
নদ্রা, ক্ষুধা প্রভৃতি ভাববাশিকে অহংকারে বদ্ধ জীব "আমাব' বলিয়া ভাবে । 
দেবতারা সে্প ভাবে দেখেন না । শাহাবা দেখেন, বে এ সকল ভাব £সই পরম 
প্রকাশথালা, ব্রহ্ম-প্রকাশিনী চৈতনামধী দেবীরই। এইরূপে সমস্ত ভাবরাশিকে 
সেই সর্ধান্সিক। চৈতন্যে পুনবার্পণ কবিবাব জন্যই দেবতাদের স্তব। ইহাই 
যোগণাস্ত্রেব সমাধি। প্রত্যর সকল একতান ভ্ইয়! ধ্যানাবন্থা সিদ্ধ হইলে, 
যখন ধ্যেয় বিষয় মাত্রই নির্ভাসিত হয়, যখন ধ্যাতা স্বরূপ-শৃহ্ হয়, তখনই 
সমাধি । ''তদেবার্থমাত্রনিভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধি।”” পাতঞ্জল 

যিনি--ঘে ব্রহ্ম চৈতন্য পবম অবাক্ত পবম পুকষকে সত্ব বজ ও তমোগুণের 
স্রোতে ফেলিয়৷ বাক্ত কবেন;-ধিনি সেই অবিভাজ্য পরম অহংকে অর্থ 
রূপে বিভক্ত করিয়া প্রকট কবেন$-_ধিনি নিবৃত্তিমুখে পুনরায় বহু অর্থ হইতে 
এককে এবং সন্ব বজঃ তমে!'গুণ হইতে গুণাতীত তগবানকে প্রকাশ করেন, 
উ্টাহাকেই বিষু্মায়া বলে। “অব্যক্জং ব্যক্তরূপেণ রজঃসত্বতমোগুণৈঃ1% 


৩৪৮ পস্থা।  [ নবপর্যযায়, ১৩২০ 


্বিভজ্যগ়ার্থং কুরুতে বিষুটমায়েতি সোচ্যতে”_-কালিকাপুবাণ ॥ দেবতা ত্রন্ধ- 
চৈতন্তে সমাহিত হইবাব পর, পবমাঁদেবী পার্বতী গঙ্গান্ান ব্যপদেশে দেবতাদের 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং দেবতাঁদিগকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, আপনাঁবা কাহাব 
স্তব কবিতেছেন। তধ্ক্ষণাৎ তাহা শরীব-কোষ ভইতে শিবা-নায়ী আল্াশক্তি 
সমূডূতা হইয়া বলিলেন, দেবতাবা আমাব স্তব কবিতেছেন_ ব্রহ্গমন্ী পার্বতীব 
শবীব হইতে বিনির্গতা কৌধিকী দেবী নিত্য হিমাঁলষে কালিকামু্তিতে অবস্থিত 
আঁছেন। সেই কৌষিকীদেবীব পদতলে শিবমৃত্তি নাই । যে স্বরূপাত্মিক! ব্রহ্ম 
চৈতন্য সদা শিবাভিমুখিনী হইয়া আছেন, যিনি সর্তোভাবে “সর্্কে” নাশ কবিয়া, 
কেবলমাত্র সোহহংরূপ শিবরূপে বর্তমান, যিনি অব্যবহার্যা, তীভাকে ত+ দৈত্য- 
বধ কবিতে হইবে না। তার খেলা স্থষ্টি নাই, লয় নাই দেবতা নাই, 
দৈত্যও নাই, আছে কেবল শিবম্‌ স্রন্দরমূ শান্ত অদ্বৈত । গ্তবাং 
তাহার অংশ মাত্র যাহা বিষুমায়াবাপ কোষে অধিষ্ঠিত হইষা কোষস্থ সর্বকে পরম 
'আমির" দিকে লইয়া যাইতেছে, সেই বহু ভাবের অপ্রকাশকাবিণী স্থৃতবাং কুষণা, 
কৌধিকী দেবীকেই অহংকার-গ্রন্থিধ মোহ নাঁশ কবিতে যুক্ত কবা যায় । বাহিবেব 
'সর্ব্কে' পরম "'আমিব' দিকে প্রেবণা কবাই কোধিকী চৈতন্যের খেলা । 
ইনি কৃপান্বিতা হইয়! স্বর্ূপভাবে খেলেন ন। বলিয়া, আমব! বিশিষ্ট 'অহং*-স্থাপনা 
করিতে পারিতেছি। ভক্ত ইহাব কৃপা প্রাপ্ত হইয়া কোষাতীত হইলে, তবে 
মহাবিদ্যা' পার্বতীদেবীব ক্পায় শিবত্ব প্রাপ্ত হয। এখন শুধু অহংকাব তত্ব 
গ্রস্থিচ্ছেদ আবশ্তক ; স্ৃতবাং ব্রদ্ষ চৈতন্ঠেব অংশমাত্রেই তা্কাব সম্ভব হইবে । 
কোষে অধিষ্িত। সর্ব প্রকাঁশ-স্ববূপিণী সেই কৌষিকী শক্তির কপাবলে মানব বিদ্ধা 
আলোচনা করিয়া আসিতেছে! “সর্ব” ও 'অহধকে একত্রে মিশাইয়। অহংজ্ঞানকে 
সর্ধাত্সিকা করিবার জন্যই তাহার খেলা । কিন্তু ভ্রান্ত জীব সেই কৌধিকী 
শক্তির কৃপায় জগদ্বস্ত লাভ কবিয়া, তাহাব কৃপায় বনদ্ধিত হইয়া, তাহাকেই পত্বী- 
রূপে গ্রহণ কবিতে প্রয়াস কবে। যে শক্তিমাত্রাষ দেহাদি তাবে সংগঠন হয়, 
সেই শক্তিমাত্রাই অধিকতব বলশাঁলী হইলে শবীবকে ভাঙ্গিয়া দেয়। যে "অহং, 
নির্দেশ শক্তিবশে জীব সর্ব ব্যাপাঁবে ব্যাপৃত হইয়াও তন্বাবা বিশিষ্ট আমিব 
সংলিদ্ধি লাভ করে, সেই শক্তিই অহঙ্কাবের মোহ নাশ কবিতে সক্ষম। 

দূত মুখে কৌধিকীদেবীব বার্তা শ্রবণ করিয়া, তাহাকে ভার্যারূপে গ্রহণ কবিতে 


আশ্বন ও কাত্তিক ] মহাপুজা ৩৪৪ 


শুস্ভের প্রবৃত্তি হইল। এই প্রবুত্তিই তাহাকে ভগবচ্ছক্তিব সহিত সংযোজিত 
কবিল। রাগ হউক আর দ্বেষই হউক, যে কোনও তাবে ভগবানকে ধ্যান 
কবিলে, তাহাব সন্নিধি লাভ হয়। যেমন ক্ষুদ্রমতি সাধক সকামভাবে ভগবানকে 
অবলম্বন কবিয়া, তীাভাব পবম চৈতন্টেব সংস্পর্শে কাম ত্যাগ কবিতে সক্ষম হয়, 
তদ্রুপ অভিকর্ষণশীল শুস্ত সেই মহাশক্তিকে অভিকর্ষণ কবিতে গিয়া নিজেই 
রূপান্তরিত হইবে। 

বিশিষ্ট অহংজ্ঞানে নিবদ্ধ শু দেবী বলি পাঁঠাইল “সা ত্বমন্মান্পাগচ্ছ 
গুতো বত্বহ্ুজো বযম্।”» “যেহেতু “আমবাই' যাবতীয় চৈতত্ত-বত্ধেব ফলভোগী, সেই 
হেতু বত্বস্ববপা তুমিও আমাদিগেবই ভেোগ্যা” “এঞ্দ্বুদ্ধা সমালোচ্য মত পবি- 
গ্রহতাং ব্রঙ্গ ॥৮ এমন কি বুদ্ধি দ্বাবা সমালোচনা কবিয়া দেখিলে বুঝিবে যে 
বিশিষ্ট “আমিই চৈতন্তেব একমাত্র অবলম্বন। ভাই, শুস্তকে দোষ দিও না, 
আমবাও ত' শাস্ত্র ও ধন্মালোচনা কবিতে গিয়া শ্রীভগবানেব উপাপনায় প্রবৃত্ত হইয়া 
শিব গডিতে যাইয়া ক্ষ অহঙ্কাবেব প্রতিচ্ছায়া মর্কটরূপী অহঙ্কাবের উপাঁসনা 
করিয়া বসি। ভগবানের উপাসনাস্ন স্বীয় উচ্চাধিকাব প্রার্থনা কবি । ভগবানকে 
অবতীর্ণ হইনাঁর জন্য প্রার্থনা কবি বটে, কিন্তু সেই ভাবী অবতাব থেলার মধ্যে 
নিজেব বিশিষ্ট স্থান ও মর্য্যাদীব কথা ভুলি না। 

দূতমুখে সংবাদ শ্রবণে দেবী উত্তব কবিলেন, তুমি সত্যই বলিয়াচ। শুস্ত 
তিভূবনেৰ একছত্রাধিপতি। কিন্তু কি কবিব, অল্পবুদ্ধি বশতঃ পূর্বে প্রতিজ্ঞা 
কবিয়াছি “যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং বাপোহতি । যে! মে প্রতিবলো 
লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥৮ চণ্ডী ১২০। বুদ্ধিব অবসান বা অহংরূপে 
পবিসমাপ্তিব খেলাটি ভগৰতী দেবীর ভগবৎমহিমা-প্রকাশন্গপ আ্োতেব এক 
অংশ মাত্র। সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়। এই পব শিবাভিমুখী শ্োত বহিতেছে , সমগ্র 
বিশ্ব ব্যাপিয়া সেই মহাসঙ্লীতেব ধ্বনি ও বেশ চলিতেছে । জৈবী-বুদ্ধিব “অহং,- 
অভিমুখী প্রয়াস্টী এই শ্রোতেব অতি সামান্ ন্ঞ্জনা মাত্র। বিশিষ্ট অহং বুদ্ধি 
হাস হইয়া যখন সর্বাত্মিক পবা প্রবৃত্তিতে মিশিয়া যায়, তখনই মহাঁদেবীর লীলা 
আভান পাওয়া যায় । বহু-শাঁখা, অনস্ত বুদ্ধির প্রবৃত্তি বশে, আমরা সেই পবম! 
আতের কথা তুলিয়া! যাই। তাহাতে সেই বুদ্ধিব খেল! নাই বলিয়াই তিনি 


'অন্পবুদ্ধি' | 


৩৫০ পন্থু। | [ নবপধ্যাঁয়, ১৩২০ 


শুস্ত তাহাব ভাব বুঝিতে পাবিল না। দে বুঝিল না যে সর্বাস্মিক1 প্রবুত্তিব 
বিপবীত ভাবে পর্ষে নাশ হইলে, তবেই পবম অহংতক্ সিদ্ধ হয়। সে বুঝল 
না নে সেই "শিবন্‌ স্ুন্দবং, অদ্বৈত শত্ব ভিন্ন আব কেহই সেই “সর্ব” বিনাশিনী 
শক্তিব কাছে ঈ)ডাইতে পাবে নী । এই জন্তই শিবতত্বকে তমোময় বলিয়া বর্ণনা! 
কৰা হয়। কাঁবণ সেই মহান্‌ তদঃ ভিন্ন চৈতগ্তময়ীব পর্ববভাবেব সম্গসাঁবণ ও 
ংহবণ এই উভগ্নাক্সক বাপাবেব মধ্যে আব কাব আমি” স্থিব থাকিতে পাবে? 
আমাদেব ছোট অভং প্রতিদন্গান' বা বিপবীত ভাবে সংযোগেব ফল। আমবা 
“প্রতি শব্দে 'বিরুদ্ধ' ভাবই বুঁঝ। সেই জন্য সর্বা্মিকা দেবীব প্রকাশ হইলে, 
তাহার বিশেষ দ্রষ্টাবূপে মামাকে স্থাপনা কবিতে ব্যস্ত । সর্ধান্মিক) দির্বব'কে 
“'অহংএর প্রতি বা অভিমুখে ও অনুকূলে মিশাইয়া দিতে চেষ্টা কবিতেছেন, কিন্তু 
আমবাঁ কি সম্পূর্ভাবে “আমি” ও “দর্ধকে মিশাইতে পাবি? আমাদেৰ ভয় ভয় 
যে তাহা হইলে “আমি 9 ভাবাইীবে। আমাদের "প্রতি শব্ষেব অর্থ “বিকুক্ষ”, 
আমবা জোব কবিয়া সর্ধাম্সিকীব খেলা স্তম্তন কবিবাৰ চেষ্টা কবি, যাহাতে সর্ব 
“'আমাঁব' পধ্যন্ত হয়, যন আমি তি না মিশিয়া যাঁয়। শুস্তও দেবীব বাক্যের 
অর্থ বিকদ্ধভাবে বুৰিয়! দদ্ধার্থ প্রস্বত হইল । 

যুদ্ধ আবস্ত হইল। দর্ধ প্রথমে ষাট ভাজাব সৈন্টেব নায়ক ধূম্মলোচন 
দেবীকে কেশাকর্ষণপুর্ধক আনযন কবিতে প্রেবিত হইল। এক হহস্কারে? ধুম 
লোচন বধ হইল। তাবপব চগুমুণ্ড নামক দই সেনাপতি চতুবঙ্গ বল সাহত 
যুদ্ধার্থে প্রেবিত হইল । দেই সময় দেবীব ললাউদেশ হইতে কবালব্দনা কালী 
মূর্তি বিনিঃস্তা হইলেন এবং 5ওমুণ্ডেব সৈন্ত সকল টুণিত করিরা ভক্ষণ কবিতে 
লাগিলেন। অবশেষে হিং মন্ত্রে তাভাদেব বধ সাধিত হইল। 

চওমুণ্ড বধেব পব প্রতাপশালী অস্ুবগণ সবলে অভিযান কবিল। কণু, 
শঙ্খ, পৌত্র, কীলক প্রভৃতি বিভিন্ন অন্গুব জাতীয় যোদ্ধগণ মভাসহারোহে যই 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল | এই সময়ে, 

“ত্রন্মেণগুহবিষ্চনাং তথেন্ধস্ত চট শক্তয়ঃ। 
শবীবেভ্যো বিনিক্ষম্য তজ্পৈশ্ঠপ্ডিকাং যযুঃ 1৮ 

অস্ুবগণেব বিনাশ জন্য এবং দ্েবতাগণেব কল্যাণ-সাধনানুবোধে ভগবানের 
প্রকাশ মূর্তি ব্রহ্মাদি দেবগণেব শক্তিগণ তত্তৎ দেবতাব শবীর হইতে বিনির্গত 
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হইয়া, যে দেখতাব যেমম রূপ, যেমন বসন, যেমন ভূষণ, যেমন বাঁহন, সেই 
মূর্তি পবিগ্রহ কবিয়া অস্ত্র বধে আগমন কবিলেন। ইহাদেব নাম যথাক্রমে, 
্রাহ্মী বা ব্রহ্মাণী, মাহেশ্ববী, কৌমাবী, বৈষ্ণবী, যজ্ঞববাঁহেব মহাশক্তি-_বাঁবাহী, 
নৃসিংহের মভাঁশক্তি নাবপিংহী, ইন্ত্রেব শক্তি ত্রন্ত্রী এব* কালী , ইহাদিগকে 
অষ্টমাতৃকী বলে। ইহাবা সকলে সর্ধাত্মিকা ও সংযৌগিনী শক্তি । পর্বের 
ভাঁবে পুনবায় ভগবানেব একত্বেব বাঞ্জিকা। শক্তিসকল আবিভূতা হইলে, 
দেবী স্বয়ং মহাদেবকে দৌতো লিগ কবিয়া শুষ্ত নিশুস্তেব নিকট পাঠাইয়া 
দিলন। বলিলেন।__ 
“ত্রেলোকামিন্ত্রো লভ তাঁং দেবাঃ সন্ত হবিভুজিঃ | 
যূষং প্রাত পাতালং বদি জীবিতুষিচ্ছথ ॥" 

“যদি অহংকাঁবেব অভিকর্ষণ তাগ কবিয়া দেবতার স্ব স্ব অধিকাৰ প্রত্যর্পণ 
কবিতে পাৰ তবেই তোমাঁদেব বক্ষা, নণ্চৎ তোমাদের ধ্বংস কবিয! পুনবায় 
সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।” 

মহাদেবকে দৌত্যে প্রেবণ ব্যাপাবে একটী মহান্‌ সতোব ইঙ্গিত কবা 
হইয়াছে। প্রতোক তন্তেব চাবিটী ভাঁব আছি। তন্মধ্যে তিনটা ত্রিগুণাস্মক 
ও বাক্ত-ভাবে আশীীভগবানেন পসর্ব/-স্বদপেব অভিব্ঞ্জক। তমোভাবে 
অধিকবণ বাঁ অহংকাবব তব্বাংশ ; বজৌভাব অহংকাবের অহং-অভিমুখিনী 
শক্তি ও সত্ব অংশে অধিষ্ঠাতাৰপ কড্রীংখ,_-এই তিনেব উপবে যেভাবে 
তত্ব ৪ প্রকাশিত বনু বা সর্ধবভাবে না খেলিয়া, পবাভাবে শুদ্ধ ভগবানকে ইঙ্গিত 
ক'ব, তাহাকে উপাশ্ত ব। ত্রিগুণাতীত ভাব বলে। শিব বা মহাদেব এই 
টপাশ্তরূপা আম্মা । এই শুদ্ধ বিশ্বান্য, বিশ্ববীজ, নিথিল-ভয়ন্ভব, আনন্দ ঘন, 
আমিকে? ইঙ্গিত কবিবাব জন্টই ত্রিগু”ণব মপা দিয়া অহংকাবেব খেলা । কোটা 
কোটা জন্মে আমি বাম, 'আমি শ্তাম,» 'আমি বুদ্ধি, বা “আমি দেবতা” 
ইত্যাকাব বিশিষ্ট বুদ্ধিতে, জীব যে আমি” ও তাঁভাব প্রকাশ ক্ষেত্রৰপ “আমাব 
ভাব ছড়াইয়া আদিতেছে, সেই ছডান “আমার? ৭ “মামি” কণাগুলি মহাবিদ্াঁর 
সাহায্য অভিমান শৃন্ঠ হইয় , সংগ্রহ করিলে, ধীব সাধক বুঝিতে পাবে যে 'আমি”টা 
প্রকৃত পক্ষে অব্যক্ত, অট্দ্বত. সান্ত, শিব স্ববপ। শিবতত্বই মহংকার- 
তত্তের পরিসমা'প্ত। শিব-তত্বেখ ভাষাই অহংকারী জীব অপবিস্ফুটভাবে_ 
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বলিবাঁব চেষ্টা করিতেছে । সেই জন্যই ইতিহাস ও পুবাণে দেখা যাক, যে দৈত্য 
ও অসুবেবা প্রীয় সকলেই শিবোঁপাসক এবং সর্বাত্মিকা চৈতন্তময়ীর ভাষা 
বুঝিতে ন$ পাঁবিষ। ভেদভাঁবে আপনার শিবত্ব নিষ্ষলত্ব ও ব্যক্তাতীতত্ব ভাঁব সিদ্ধ 
কবিতে চেষ্টা করে, সেই জন্তই দেবী শিবকে দৌত্যে প্রেরণ করিলেন। 
ধদ্দি একবাঁবও শিবত্বের ভাঁষা তাঁহীদেব অহংকাবের তিতর ফুটিয়া উঠে। 
শিব-দৌত্য বৃথা হইল; হওয়া ত+ চাই-ই | না হইলে জীব শুদ্ধ অহংকার 

লইয়াই থাকিত। অহংকাঁবেব লক্ষ্য ও লয়স্থান পবম অহংকে চিনিতে পাবিত 
না । “রক্তবীজ? নিহত হইলে ও তাঁহাব নিধনে অহংকার-শক্তি নিশ্রভ হইলে, 
নিশুস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। চক্র ও ত্রিশুলেব দ্বাবা দেবী নিশুস্তেব চন, 
খঙ্া ও শুল প্রভৃতি বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। অবশেষে শুলেব দ্বাবা চঙ্ডিবা 
দেবী নিশুস্তেব বক্ষঃস্থল বিদারিত কবিলেন। এই নময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা 
সংঘটত হইল। 

তিন্নস্ত তস্ত শূলেন হৃদয়ান্নিংশ্থতোহপব। 

মহাবলে! মহাবীর্যাস্তিষ্ঠেতি পুরুষো বদন্‌ ॥ 

নিশ্ুস্ত হত হইলে, শুশ্ত।ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “হে বল গর্ববিতে ছুর্গে। 

তুমি গর্ব কবিও না; কেনন! তুমি ব্রহ্গাণী প্রভৃতি অন্যের শক্তি লইয়া যু 
কবিতেছ ।৮ দেবী কহিলেন, 

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়! কা মমাঁপবা । 

পশ্যৈতা ছু ময্যেব বিশস্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ ॥ 
“এই জগতে আমি এক চৈতন্তই আছি। সমস্ত আমাবই অভিব্যক্তি, আমা 
ব্যতীত দ্বিতীয় কিছু নাই। বে ছুষ্ট। দেখ এই আমাব বিভূতিগণ আমাঁতেই 
পুনবায় লীন হইয়া যাইতেছে 1 সর্বভাব থাকিতে অহংকাবের নাশ হয় ন]। 
সর্বভাব থাফিলেই ভেদ বিশেষেব প্রবণতা থাকে । অর্ধ বাঁ বুকে এক 
অভিমুখী করিয়৷ চিন্তা কবাব নাম ধারণা; তাবপব 'সর্ব্ হইতে উথিত চৈতন্য- 
আত গুলিকে বপ্রত্যয়কে এক করিয়া তৈল-ধাবার নায় চিত্ত যখন একের 
অভিমুখে প্রধাবিত হয়, তাহার নাম ধ্যান । ধ্যানে সর্ব আোতে মিশিয়া যায়, 
কিন্তু তখনও গতি আছে; কাঁজেই বিশিষ্টতার চিহ্ন আছে। তাঁবপব 
যখন প্রাণ, মন, ইন্জিয়েবা সকলে সর্ধ ও সর্বাত্মিকা বুদ্ধি ত্যাগ কবিয়া ঘন 
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একত্বে মিশিয়া যায়+তখন আব ভেদ বিবক্ষাব চি্মমাত্র থাকে না। ইহাই 
প্রকৃত যোগ, ইহ্াইপ্রপ্ত অহংএব স্বরূপ অভিব্ক্তি। এই “পর” মহা-ঘন 
একত্বেই অহংকার তত্ত্ব নঃশোষিত হইযা আত্ম-স্ববপে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

“একত্বং প্রাণমনসো বন্দ্রিয়ানাং তৈব চ। 

'সর্ধব'ভাবপবিত্যাগো যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥+* মেত্রায়গাৎপণিষৎ ২৫ ॥ 
সেই জন্তই শুভ্ত বধেব নিমিত্ত মহাদেবী ব্রহ্ধমন্মী চৈতন্ত-শ্বকপিণী তাহার 
সর্বাত্বিক! বিভূতিগুলি আপনাতে সংহ্ৃত কবিয়! বলিলেন, 

“অহং বিভূত্যা বহুভিরিহরূপৈর্ধদীস্থিতী। 

তংসংহগতং ময়ৈকৈব তিষ্টামযাাজৌ স্থিবো ভবঃ ৮ 
“আমি বিভৃতি গকলেব দ্বাবা যে বহুপে সমাপ্ত হইয়া খেলিতেছিলাম, 
সেই সকল বিভূতি এখন সংহবণ কবিলাম, আমি একাই বহিলাম। হে দৈত্য । 
তুমি স্থির হ91” মৃখন চৈতন্ঠময়ী 'সব্ব/ভাঁব পবিত্যাগ পুর্বক একে উপরতা। 
হয়েন, তখনই প্রত ব্রহ্ম বা তগবন্তত্ব আবিক্কত হয়। যখন তিনি সেই “পরম 
আমিতে' অন্গত, তখন আব ব্যক্ত ভাব থাকে নাঁ। ব্যক্তেব আশ্রয়চ্যুত হইলে 
বিশিষ্ট অহত্জন্তান থাকিতে পাবে ন'। তখন “অ+ হইতে ভি” পর্যন্ত সমস্ত ব্যক্ত 
ভাব লীন হইয়া “্” রূপ পবাগতিতে অনা নাদে ব্যক্ত বিশিষ্ট, অহং_ লীন 
হইয়া যাইতে থাকে । কালে সংসিদ্ধ হইয়। এই মভা-সমাধিতে বাক অহং, 
লীন তয়। 

“ততো নিষৃদ্ধং সুুচিবং কৃত্ব! তেনাম্বিকা সহ। 

উৎপাত্য ভ্রময়ামাদ চিক্ষেপ ধবণীতলে ॥৮ চণ্তী ৩২? 

তত-উদগাদনস্ত তব ধাম শিবঃ পরমং | 

পুনবিহ যৎ সমেত্য ন পতস্তি কৃতাস্তমুখে 1? ভাঃ ১০।৮৭1১৮ 
সমাধি ঘনাবস্থায় যখন হৃদয় হইতে ব্রহ্মরন্ধেরর অভিমুখে পবম গতি প্রকট 
হয়, তখন সেই আ্োজে পড়িলে আব সংপাবে ফিবিতে হয় না। এই 
অমনী ভাব বিক্ষেপ রহিত অর্থাৎ ব্যক্ত সর্ধতাবে অতিগ হইয়া লয় বহিত, বা 
অজ্ঞানে বিলীন হয়না, তখন জীব পবমপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। হৃদয়ে পর- 
পুরুষাভিমুরখী ভর্তিতে সর্ব'ভাবকে বিলীন কবিয়া, জদয়েব বক্তে সাধকের 


অস্তিতব-বুদ্ধি ধোঁত হইলে, তৎপবে ধদি সেই পূর-পুরুষাভিমুখী আকর্ষণ থাকে, 
€ 


৩৫৪ পন্থা | [ নবপধ্যায়, ৯৩২০ 


তাহা হইলেই অজ্ঞানের লয়ে অহং লীন হয় না। সেই গন্য 1487 
010 11) 1১01 বলিলেন ১-091016 (79 ১০01 091] ১1৪00 12 [176 
1)6১61006 01 1106 4১159101) 11 (০০1 17110151190 ৮৬251160110 [116 1019004 
01675 17681.--হৃদয়েব বক্তে জীবেব চবণ ধৌত না হইলে, জীব পৰম গুরুর 
সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পাবে না। 


লম্নবিশ্সেপবহিতৎ মনঃকীহা জুনিশ্চলম্‌। 

যদ্া যাত্যমনীভাবং তদা তৎ পবমং পদম্‌ ॥ 

তাবন্মনো নিবোদ্ধব্যং হৃদি যাব্দ গতক্ষঘম্‌। 

এতজজ্ঞানং চ মোক্ষং চ শেষান্তে গ্রন্থবিস্তবাঃ॥ মৈত্রায়ধুপনিষৎ। 


বাবৎ পধান্ত জদয়ে আসিয়া সর্বাতিমুখী জ্ঞানে "আত নিকদ্ধ না ভয, তাবৎ 
মনেব নিবোঁধ কর্তৃবা | ইহাই সর্বশাস্্েব উপদেশ । কাঁব্ণ বিশিষ্টতা ভাবই পৃথক 
বছ ভাবের কাবণ। 
জীবং কল্সয়তে পৃব্বং ততো ভবান্‌ পৃথগৃবিধান। 
বাহানাধ্যাপ্সিকীংশ্চৈব বথাবিদ্ধা্তথাম্মৃতিঃ | 
অনিশ্চিত! ধ্দা বজ্জুবন্ধকাবে বিকল্পিতা । 
সর্পধাবাদিভিাবৈস্তবৃব্দাক্সা বিকলিতঃ ॥ মাওুক্য কারিকা। 


অন্ধকাবেব অম্পষ্টালোকে যেমন বজ্জুতে 'শার্ভাবেব 'সর্প” জিলধাবা” প্রভৃতি 
পাদৃশ্ত-গত মিথ্যাভাবেব আবোপ হয ১ তদ্রুপ অভংউ, বিশিষ্টতাবপ মন্দান্ধকাবে, 
জীব, ক্রিয়া, কাঁবক ও ফলভেদে নানাবিধ বাহ আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক 
বনু বা 'সর্ধ'ভাবেব কল্পনা কবেন। পবন্তু যখন ত্রক্গান্মিকা ব্র্গযোনি আনন্দময়ী 
পেবীব কুপায় প্রথমে “সর্ষে একত্ব দশন' কবিয়া, 'সর্ব”ভাবেব মধ্যে এক “পব, 
পুরুষকে আভাসে দেখির! সর্বাত্মক! প্রেম ও জ্ঞানেব সাহা্যে ভেদজ্ঞান দুরীডূত 
হয়, তৎপরে সেই পর-পুরুষেব প্রতি অহৈতুকী আকর্ষণে ঠাহাতে সর্বত্যাগী 
কুলটা হইয়া, অবশেষে বিশিষ্ট অহং রূপাম্মক জীব ভাবটাকে ও বিনামূল্য স্ব-প্রেমে 
পরপুরুষের চবপতলে বিলাইয়! দিতে পাবেন তখনই, 


এবং প্রসন্ন মনসো। তগব্ক্তিযোগতঃ | 
ভগবত্বত্ববিজ্ঞানং মুক্তমক্গপ্য জাযুতে | 


আশ্বিন ও কার্তিক] মহাপুজা । ৩৫৫ 


ভিগ্ঠতে হৃদয়গ্রস্থিশ্ছিগ্তান্তে সর্বসংশয়াঃ | 
ক্মীয়ন্তে চান্ত কর্্মাণি দৃষ্টএবাম্ম্নীশ্বরে ॥ ভাঃ--১৩/২*১২১ ॥ 
বন প্রকৃষ্টরূপে 'সর্ব'ভাঁব শ্রীভগবানে প্রয়োজিত হইলে, ক্ষুদ্র অহং-পিপাসা-ত্যাগে 
জীবেব হৃদয়ে ভগবং-স্বর্ূপ-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। চৈতন্তমবী মহ? সরম্বতী ৰা 
পরাবিদ্যা রূপে হৃদয়ে খেলেন এবং জীবেব হৃদয়েব অহংকাব গ্রন্থি ছি হয়। 
'সর্ব'ভাবেব সংশয় বা মন্দান্ধকাবজাত মিথা জ্ঞান দূব হয়। জীবের কর্ম ক্ষয় 
হইলে ও মিথ্যা ভেদজ্ঞান 'সর্ধ”বুদ্ষি এবং কর্ম্ম বা গতি (5৮0101107) বুদ্ধি দূবীভূত 
হইলে, তৎ-সংস্কাবজাত ক্ষুদ্র অভং জ্ঞানটাও দূব হয়। তখন অহংকে স্ব বা পৰ 
পুকৃষরূপে চিনিতে পাবিয়া, জীব আপনাব স্ববূপে বা আত্ম-মহিমায় পুনবায় 
প্রতিষ্ঠিত ভয়। ভাই! এতকাল ধবিয়া যে সাধেব 'অহংটী”কে ধর্ম, গ্রশ্বর্যা, 
জ্ঞান ৪ ক্রিয়ার দ্বাবা পবিপুষ্ট কনিয়! আঁসিতেছ, সেই আদবেব বিশিষ্ট “অহংটা'কে 
পবাঁভক্তি ও জ্ঞানে মদি ছাঁডিতি পাব, তবেই জন্ম সার্থক হইবে । নচেৎ ব্রহ্মময়ী 
দেবী মঙ্ঠাবিদ্কাৰপে--কৌধিকী 'দবীরূপে আবিভূতা হইয়া তোমাৰ শুস্ত ও 
নিশ্ুস্তকে বধ কবিবেন। 'অহংকাব কেবল “অহংকে ফুটাইবাব জন্ত , উত| 
মানবেখ নিয়স্তবেন অভিব্যক্তিব ভাষা । উহাব স্থান প্রকাশিত বিশ্বেব পাতালে। 
উহাকে লইয়া! সাঁধনায ও জ্ঞান-ভক্তি বাগাবে প্রয়োগ কবিও না । উহাৰ বশে 
পবম শ্বরূপাভিবাক্তি মোক্ষাবস্থাকে,__অধিকাবীত্ব বা দেবঙ।দিবামপ সংসারে 
আপিপতা লাভে পর্যবসিত কবিও না ।সতা বটে “সর্ব'ভাব হইতে “অভ ভাবকে 
সংগ্রহ কবাই অহংকাবেব মূল উদ্দেগ্ত । অহংকাবেব ভ্রামরীই বীজ) ভ্রমব যেমন 
বিভিন্ন জাতীয় পুম্পাদি হইতে একবস মধু সংগ্রহ কবে, তেমনই অহংকার-তত্ব 
বিগ্ভাভাবে পুটাত হইয়া, বু ও 'সর্ধ” ভাবাজ্মক জগৎ হইতে পবমাদ্বৈত শিবল্পপ 
মধু সংগ্রহ কবিবাব জন্যই আছে। সেই মধুলাভ করিলে আব কিছু লভ্য 
থাকে না, সে পবৰম পুকষেব জ্ঞানে সকল জ্ঞান নিবুত্ত হয়। ঘন জ্ঞানে 
আব বুত্তিব মোহ বা ভ্রান্তি থাকে ন! | তবে এই পবম অহংকে পাইতে হইলে, 
সামবেদের সর্ধভূতে সমভাবে অবস্থিত একেব ভাব শিখা চাঁই। এ ভাষায় 
বিভিন্ন ততবজ্ঞান থাঁকে না । তখন তত্ব শব্দে ত+ ত, অর্থাৎ সেই 'পঝ,পুরুষের 
স্বপ্রকাঁশ ভাঁব লক্ষিত হয়। হুর্যা যেমন সমভাবে সকলকেই প্রকাশ করেন, 
তত্রূপ সর্ধপ্রকাঁশিকা সুতবাং সর্ষে অতিগ মহান্‌ “জ্যোতিষামপিতদ্জ্যোতি। 


৩৮৬ পন্থা  নবপধ্যায়, ১৩২ 


রূপ তত্বক্সান আবশ্তীক | এই ভাঁষ। বা জ্ঞানে প্রাকৃতিক 'দমজাতীয়” বাঁ বিজাতীয়! 
বুদ্ধি নাই। এই ছন্দে, ব্যক্ত অক্ষবে অক্ষবে মিল নাই । মহাবিদ্তাই এই 
ভাষাব প্রকাশিনী শক্তি ব দেবতাঁ। নির্মল বা নিল অহং ক্ষেত্রেই এই 
ভাঁধাব অভিব্যক্তি হয়। পেইজন্য অভংকারে অতিগ! দেবীব উত্তম অহংকার- 
বিনাশিনী চবিজ্রেব দেবতা মহ স্রস্থতী মহ'বিগ্য।, খিষনফি ব| 
্রহ্মাবদ্য।। শুদ্ধ অহংকার তত্ব বা রিদ্রুই খধি, ভীমা ভিমালয়স্থা 
মহাপুরুষগণের জদয়স্থা মহাকালাই-__শক্তি | "সর্ব অহং বা একরস 
গ্রহণাত্সিকা ভ্রামরী-বীজ। মুধ্যতত্ত. সামবেদ-সর্বে একতৃম্বরূপ। 

তৃতীয় চবিত্রেক ঘটনাগুলি প্রভোকে ক্ষুদ্র অহং জ্ঞানে বিবক্ত, পবপুকষে 
অন্ুবক্ত, সর্বাত্মিকা বুক্ষিতে সুসিদ্ধ সাধকেব মঙ্গলার্থে এহ মহাপথেৰ প্রতিবন্ধক 
বিঘ্ন ও তাহার দুবীকবণেব উপায় ম্পষ্টরূপে ইঙ্গিত কবা তইযাছে। তাহ! জন- 
সীধাবণেব বোধাতীত বলিয়া বিবুত্ত কবা হইল না। তবে মহাখধিগণেব কৃপায় 
ও মভাঁদেবীব ইচ্ছা? হইলে, সাধনাব নিগ্ৃত বহশ্ত ও তন্ত্র বাবাস্তবে কথঞ্চিং 
উদ্ঘাটন কবিবাব সাধ বভিল। এ সাধ পূর্ণ হইবে কিনা তাহা পাঠকগণেব 
হদয়েব তাবেব উপব নির্ভন কবিবে। 

মা জগদদ্বে। মা রক্ষময়ী। ম। সদানঞ্টেব আনন্মকপিনী! এস, এই 
কলিকালেব এ ছুর্দিনে, অহংকাবেব মন্দাঙ্গীকারব, তোমাৰ সন্তীনগণেব প্রতি 
ককুপা কবিষা তোমাৰ মেই পবম গোত্রাকৃতি নামকপেব অতীত, অনেকে মধ্যে 
একাভিমুখী বিশিষ্ট ল্ক্ষ্যেব অতিগ "শষহীন অশেষ ভাবেব আকব, প্রপঞ্চ বা 
প্রকাশিত 'সর্ব”ভাবেব প্রবিলাপনকাবী, স্থিব, আবন্তশৃন্ত, পবব্রহ্মৰপ মহ!ভাবে 
একবার স্থিব হও! একবাব আমাদেব ক্ষুদ্র 'অহং পিপাসার মাধ্য শীনন্দ- 
নন্দনেব আনন্-ঘন সব্বাও শাস্ত অধ্ধয় শিবতত্বেব আভাস ফুটাইয়া দাও | 
মা, তুমি প্রসন্ন 5ও নাই বলিয়াই ত', বিবেকেব আলোচনা কবিয়াঁও, বিদ্ভাভাবের 
এন্ুশীলন সত্বেও, শাস্ত্রাদি চচ্চায় নিবত হইয়াও, তোমার ভ্রান্ত সাধকগণ বিশিষ্ট 
'অধিকারাদি' মমত্ব-গর্তে পর়িয়। বিঘূর্ণিত হইতেছে। 

“বিদ্যা শাস্ত্রে বিবেকদীপেম্বগ্চেষু বাক্যধু চ ক তদন্ত | 
মমত্বগণ্ডেছতি মহাদ্ধকাবে বিল্লাময়তোতদতীব বিশ্বম্‌ ॥ 

মা! দেখ তোমাব শান্ত্রবব্ূপ এখন ভেদবুক্ষিতে পরিসমাপ্ত । সকলেই 'অধিকাবী 


আশ্বিন ও কান্তিক ] মহাকালী স্তোত্র। ৩৫৭ 


হুইবার জন্ঠ বাস্ত। সকলেই তোমাব জগৎ-ব্যাপারে এক একটী “কৃষ্ণ বিষু 
হইবাব জন্য উন্মন্ত। শুক্র দর্শনশক্তি আব আত্মাভিমুখী না হইয়া, বিভিন্ন লোক 
সকল আবিষ্জীত কবিতে ব্যবহৃত হইতেছে । তোমাব নামেব দোহাই দিয়া 
শ্লীভগবান বর্জিত হইয়া জীব ঘন-একত্বেব পবিবর্তে কত বিশিষ্ট পবম্পব বিবোধী 
ধর্মসভা ও সমিতি হইতেছে। বিভিহ্ন জাতীগণ যে তোমাব বাক্ত শবীবের অঙ্গ ও 
প্রত্যঙ্গ, এই তথ্য ভুলিয়া গিয়া আপনাপন উৎকর্ষ স্থাপনে বান্ত। মা বিমলে। 
তোমাব প্রতিষ্ঠিত শ্রী শ্লিজগন্নাথদেব এখন আস্ুবিক শক্তিকেন্ত্র বলিয়া ও তোমাৰ 
“সর্ব-সংহননকাবিণী কালীমূর্তি সাধনাব অযোগা বলিয়া স্পষ্টভাবে উপদিষ্ট 
হইতেছে । তোমাৰ পবাবুদ্ধিবর ভাব-বিকাশরূপ খধষিগণ এখন বিশিষ্ট ভেদ- 
ভাবশীল জীব বলিয়া! পুজিত হইতেছে । সকলেবই হৃদয়ে কাম ও অভিসন্ধিব 
খেলা, সকলেই শুস্ত নিশুন্তেব আবাধনে ব্যাপূত । এ সময়ে যদি না আইস, 
তবে কবে আসিবে এবং আসিয়াই ব। প্রয়োজন কি মা ? এস মা, ব্রহ্মময়ী। এস, 
আবাব শ্রীভগবানেব মভিমা প্রকট কব। জীব অন্ধকাঁবে পথ দেখিতে 
পাইতেছ না । গ্তবাং কাঁধ্যতঃ সেই শুদ্ধ পবব্রহ্গকে বাদ দিয়া, অন্ধকার হইতে 
ঘোব অন্ধকাবে পতিত হইতেছে । আমাদিগকে দেই পবব্রহ্মাভিমুখী পপ্থা” 
প্রদশন কব, কাবণ তুমিই,__ 
অগোন্রারতি ত্বাদনৈ কাস্তিকত্বাৎ, 
অলক্ষ্যগতিত্বাদশেষাকবস্বাৎ। 
প্রপধ্ণলু সত্বাদনারস্তকত্বাৎ, 
ত্বমেকা পবব্রহ্মন্নপেণ সিদ্ধা ॥ 





মোক্ষ] স্বভ্হান্কানলী ০ত্ভান্ঞ ॥ 
“ত্বমেকা পরব্রন্ম-বূপেন সিদ্ধ৮_-অবলম্বনে। 
৯ 
স্তবন করিব কা+র, এ বিশ্বেব প্রতি অঙ্গে, 
এ বিশ্ব বিভূতি যার খেলি শুক্ষ শিব সঙ্গে 
,দপ্ধবস্ত্র অবভাসে' ধা'তে অন্থুঙ্যত |  'র্ব”রূপে_ পর্ব+ভাবে যিনি অবস্থিত। 


৩৫৮ 


কে কাহারে করে স্ততি ? 
কে কা'কে করে প্রণতি ? 
'সর্ব*ত্র সর্বদ! তুমি বাজ 'সর্বস্ূপে। 


জগতের গতি মাঝে, 
শিবা অদ্বয়ত! সাজে, 
তুমি মা সতত দিদ্ধা পবব্রহ্গমবূপে | 
্ 
মন-বুদ্ধিংঅগোচর, 
অচিস্ত্য-ন্বরূপ ধব 
আকাবেতে নাম-ক্প শকতি-আলব়। 


শকতি-বপা “সাকাবে?, 
প্রকট কবি আধাবে ) 
গ্রতিবাক্ত হও সদ] শুদ্ধ-সত্ ময় । 


কিনব তব অধিষ্ঠ।ন, 
অবাক্ত পবম ধাম, 
শুদ্ধ-তত্ব পবরন্ছে প্রকাশ ইঙ্গিতে । 


ছন্দশূন্, গুণাতীতা । 
“বোধমাত্র”-জ্ঞানযুতা ; 
মা! তব অবোধা গতি কে পারে নির্ণীতে ? 


অদ্ধয় চৈতন্ত-ঘন, 
তা'হে তব সমাপন ; 
পরিমাণ নাহি তব ছিন্ন কোনবপে। 


অবাজ্মনস-গম্যা, 
সৌম্যগণে অতি সৌম্যা ; 
তুমি মা সতত সিদ্ধ! পরব্রক্ধরূপে ॥ 


পাচ্ছ! | 


[ নবপধ্যায়, ১৯৩২০ 


৩ 


'গোত্রাঙ্কতি নাম' ধধি, 
অনস্তে গ্রকাশ কবি, 
স্ববূপ প্রবাহ মাঝে লয় কবভাব। 


অগোব্র অদ্য ওন্গে, 
কত ভাবে কত পদ্মে,_ 
মূলাধাবে' 'সহআবে' প্রকট আধার । 


চিদঘন পরাভাবে, 
আনন্দ-স্বরূপে সবে 
অপংখা সে ভাববাশি একবস কবি । 


ধকাস্তিক ভাবে খেল, 
'সব্ব'মাঝে সদা তোল, 
“পর+-তাঁন, “বভ'ভাব আপনি সম্ববি। 


ভূবাদি সত্যান্ত লোকে, 
অবিচ্ছিন্ন গতি বেখে 
আব্রহ্গডূবনাল্লোকে কবিয়া স্ষবণ | 


সর্ব'ভাব ৮প কবে, 
তলক্ষ্য কে ব্রহ্মগবে 
সে গতিতে গতিবুদ্ধি কবি সম্ববণ। 


সাজি বিশ্বাতিগ সাজ, 
সে মহান্‌ গতিমাঝে ) 
বিস্তারিয়া মহাভাব অনাদি নবীন । 


অগতি তুমি স্বজপে, 
আগতির গতি রূপে ) 
অব্যক্ত পবম রঙ্গ মাঝে হও লীন । 


শ্বিন ও কার্তিক] মহাকালী স্তোত্র ৷ ৩৫৯ 


অশেষ অনস্ত ভাঁব- 
রাশিব আকব তুমি, 
শ্বহীন পবব্রদ্ধে করহ বাঞ্জন। 
সাহাব আধাবতূতা, 
ব্রহ্মযোনি, বেদমাতা 3 
অবতাসে আপনাতে করি নিমগন। 
প্রপঞ্চে প্রবৃত্তি তব, 
তা*ই প্রপঞ্চালু তুমি, 


সঙ্গবি পঞ্চেবে পুনঃ গায়ত্রী স্বরূপে »₹- 


অনাবস্ত শুদ্ধ ব্রহ্ছে, 
শুদ্ধ পব ঘন সমে , 
বঞ্চছ সতত সিদ্ধা পবব্রহ্থ বূপে। 
8 
বিশিষ্টতা ভেদ-ভাবে, 
লুন্ব-জীব বস্ত লোভে, 
অসামান্ত পিপ!সায় ধায়গো অজ্ঞানে। 
অসামান্ত ব্রহ্ম আশে, 
মজে সে বস্ত 'বিশেষে' 
ইহাও হোমাবি খেলা পব-অধিষ্টানে । 
পুনঃ ভেদ সে বিশেষে, 
লয় কবি অবিশেষে , 
পর্বাত্মিক সমবুদ্ধি প্রকটি *বিজ্ঞানে”। 
সর্ধাত্মিক। ভাবোপরি, 
ছিন্নবুদ্ধি লয় কবি 
স্বরূপে প্রকট কর চিদানন্দ-ঘনে। 
সে বুদ্ধির অবসানে, 
প্রত্যয়ে একতানে 
ধ্যানরূপে ঘন করি তা”য় সম তান। 


সমাধির ভাবে পুন, 
প্রকটি অসাধারণ; 
অ-সমে পবম ব্রন্মে হও সমাধান । 
প্রথমেতে পবকাশি, 
'অসন্থন্ধ” জ্ঞানবাশি ; 


ছিন্নবুদ্ধিকূপে যেন “অবিগ্ঠৰ ভাবেতে। 


আবার 'সম্বন্ধ'-জ্ঞানে, 
সযোগী সে ছিন্নজ্ঞানে ) 
বিদ্যারূপে অবিদ্ভাবে সত্যমি তাহাতে । 
সঙ্গ হীন, ন্বাশ্রয়, 
অক্ষুন্ধ, আনন্দময় , 
কেবল 'পজ্ঞানেতে হও সমাধি নিবত। 
নিফল সে শিব-অঙ্ষে, 
বিবাজ মা। নিবাতঙ্কে 
আন্পেতে বোধবপা বালিকাঁব মত। 
(আবাব) তমোগুণ কবি সঙ্গে, 
আবোপিয়া বব্-অঙ্গে : 
ধন. পুত্র, আঁদি বাহ বস্তুর আভাঁস। 


বাহা চিত্ত-বৃতি তায়, 
স্থিতিশীল কবি হায়; 
আলয়, আশ্রয়তত্ব কবিছ প্রকাশ । 
আনন্দে করিয়! রঙ্গ, 
পুনঃ খেলা করি ভঙ্গ; 
বাবসায়াস্ত্রিকা বুদ্ধি করি উদ্ভাবন ; 
অভিন্ন আশ্রয় ব্রহ্ম, 
সকল আলয়' “সম” ; 
“সকল? গ্রকাবৰে তা'হে করিছ শ্ুরণ। 


পন্থা । 


৩৬০ 


অন্তহীন “অ-ক্কাবণ' 
আদি হীন, নিব্গরন, 
পবাৎপর পবব্রহ্গে কবিয়া স্থাপন । 
লীলাময়ি! একি লীলা, 
একি পুন তব খেলা, 
“সকল কলাতে তাবে কবিছ ব্যঞ্জন। 
অনাদি নবীন বঙ্গে, 
ভাবের লহবী ভঙ্গে , 
অতি ক্ষুদ্র ্ূপে পুনঃ খেল বা কথন । 
আপজ্যোতিবসোইমৃতে' 
পেশি” শুদ্ধ-জীব হছদে, 
কি মধুব প্রেমলীলা কবিছ স্ফুরণ। 
বিশ্ব হয বুন্দাবন, 
দয় নিকুগ্তবন, 
বাঁপনা কালিন্দি স্রোতে প্রবাহ উজান । 
গোপগোপা আদি সবে, 
মুগ্ধ কবি বেণু বে; 
মাতাও শুনাঁয়ে নিজ প্রেম আবাহন। 
শুদ্ধ চিদানন্দ-ঘনে, 
নিত্য-নব প্রাণধনে ) 
নিতি নিতি নন্দস্্রত্তে নবভাঁব দিয়া,_ 
সেই সনাতন সত্যে, 
প্রকাশি আনন্দ-তত্বে ; 
নিত্য-নব মহাভাবে তোষ ভক্ত হিয়া! | 
ভকত হৃদয় মাঝে, 
বসায়ে সেরপরাজে 
'আপ+'জ্যোতি"মাত্রা ত্যজি অভিনব রূপে। 


[ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


অপ্রকটে ব্যক্ত করি, 

একি মা! লীলা তোমাবি 
তা”ই বুঝি নিত্য-সিদ্ধা পরব্রহ্মরূপে । 

৫ 

বিষু রুদ্র নাহি যবে, 

পিতামহ কোথা তবে? 
নাহিকাগ, নাহি দেশ, নাহি ভূতগণ। 

অকাবণারূপা তদী, 

কাব্ণ অতীত নদী; 
নিতা-শুদ্ধ বোঁধমুর্তি কবিয়! গ্রহণ। 

পবাতপবে মিশে তবে, 

(বভবু কি পবাভাবে, 
বল মা চৈতন্যমধী থেলিতে কিরূপে? 

বল মা--বল মা ভাবা, 

ওগো সর্বে ! সাবাৎসাবা, 


বৃুঝিয়াছি নিত্য সিন্গা পৰ্-ব্রদ্বপে | 
৬ 


তো”ব ক্ষুদ্র শিশু নব, 
তর্কেতে করিয়া ভব, 


কাঁলাদি তার্কতে চাহে নির্ণীতে ভোঁমাবে। 


সাংখা, যোগী, বৈদাস্তিক, 
মীমাংসক বা তাঁকিক, 


অহৈতুকী ভক্তি বিনা কে বুঝিতে পাবে? 


প্রৈগুণ্য বিষয় বেদ, 

কি বুঝবে তব ভেদ? 
ব্ৈগুণেব বহু উচ্চে আসন তোমার । 

বাকা ও মানসাতীত, 

হৃদয়ে হও লক্ষিত ; 
পবর্রঙ্গভাবে সিদ্ধ স্বদূপ তোমার। 


আশ্বিন ও কান্তিক ] 


ণ 
তো”ব নাম গোত্র নাই, 


কোথাও নাঁহিক ঠাই, 
জনম-মবণ নাই, নাই পিতামাতা! । 

জাননা স্বথেব লেশ, 

বুঝনা ছুঃথেব ক্রেশ, 
নাহি লোভ, লাঁভে চেষ্টা দুঃখ দবিদ্রতা, 

নাহি শত্র, নাহি মিত্র, 

মোক্ষ বা বন্ধন কুত্র, 
স্বগ্রকাঁশ মাত্র, ঘন 'আনন্দেব বাস । 
(যেমন) সাঁগব লহরী মালা, 

সাঁগবেই কবে খেলা ; 


(তেমন) ব্রহ্মময়ী তোব খেল ব্রহ্ধৰপে পশে। 


৮ 
পৃংস ক্লীব কিব। নাবী, 
কুৎসিতা কিবা! স্ন্দবী , 


বয়স্থা, যুবতী, প্রৌঢা, বৃদ্ধা কিবা বালা । 


স্থলচব, জলচব, 
বাঁয়বা কিম্বা খেচব , 
স্বরবর্ণ, ষ্ঠামতন্ধ গোবা কিবা কালী? 
স্ব কি অস্ত্রব তুমি, 
আকাশ, সলিল, ভূমি, 
তেজ, বাধু পঞ্চভূত, দেব কিম্বা নব? 


রাধা তন্ত। ৩৬১ 


নহ তুমি,_কিছু, কেহ, 


নভ লাম, রূপ, দেহ; 
পব-্রন্গ রূপে সিদ্ধা তুমি পরাৎপব ) 
| 
নীল শান্ত নভ-তল, 
তা”হে ভাম্থু অচঞ্চল, 
কণক কিবণ তা'ব বিশ্ব ব্যাপ্ত কবি। 
সিন্ধজলে উম্মি মাঝে, 
বিষ্বে প্রতিবিষ্বে বাজে; 
'সর্রব'ভাবে 'সর্ব+বর্থে ববিকপ ধবি। 
পব্-ব্রহ্গ সদাশিৰ,_ 
ভাবে তী'বে ভ্রান্ত জীব) 
“কাবক-কাবণ?-বূপে অস্থিব, চঞ্চল। 
স্থিবেতে চঞ্চলে তুমি, 
তেদেতে একত্বে তুমি ) 


“স,-কলে' স্বরূপে, শিবে অদ্ধয় নিঞ্চল। 


তূমি শিব, তুনি শিবা, 
তোমার তুলনা কিবা, 


তুমিই তোমাব শুধু উপমাব স্থূল, 


বিশ্বক্ষেত্রে, চঞ্চল, 
শুদ্ধ তরঙ্গে, অচঞ্চল, 


পব-ত্রগ্গৰপে সিদ্ধা তুমি মা কেবল। 


'মুখবা”_ 


মোক্ষ ] 


শলাঞল। শত, 1 


তরী পুকষ লইয়াই সংসাব, প্রকৃতি পুকষ যোগেই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাওড। 


প্রকৃতি জগত্-প্রস্থৃতি, 


পবম ব্রঙ্গেব ইচ্ছারূপা 
পুকষ বঙ্গ , প্রকৃতি - ব্রহ্মশক্তি ৷ 


বিদ্যা” | 


৩, 


মায়া। “মায়ান্ত প্রকৃতিং 


অগ্নি ও তাহাব দাহিকাঁশক্তি 


৬৬২ পন্থা । [নবপধ্যায় ১৩২০ 


অভিন্ন তইয়াও পৃথকৃৰূপে প্রতিভাপিত ; প্ররুতিও পুরুষেব নহিত অভিন্ন হইয়াও 
ভিন্ন। শক্তিমানকে ত্যাগ করিয়! শক্তির অস্তিত্ব থাকে না, অথচ শক্তির পৃথক 
অস্তিত্ব অপলাপ্য নহে। তন্ধপ প্রক্লাত পুরুধাশ্রয় ; পুক্রষাশ্রয় ব্যতীত ইহার 
অন্ত আশ্রয় নাই। গ্ররুতির নানাভাবেব বিকাশ মকলেবই প্রত্যক্ীরুত। 
প্ররৃতিই জগম্মীতী। “ময়াধাক্ষেণ গ্রকৃতিঃ ঝুয়তে মচবাচবম্” 

পুক্ষষযোগে এই প্রকৃতি হইতেই মচবাচব জগৎ গ্রস্ত হইয়াছে। এই প্রক্কৃতি 
চি্নয়ী হইয়! শবীবিণী ; ব্রহ্মশক্তিরূপিনী হইয়া জগদাশ্রয়া, মানপাঁগম্য হইয়ও 
প্রত্যক্ষ-গ্রাহা! | 

এই প্রক্কৃতিৰ ছুইটী ভাগ-মায! 9 অবিদ্তা। যখন পবমেশ্ববাশ্রয়া তখন 
মায়া, যখন জীবাশিতা তখন অবিগ্া, এই মায়া বিশুদ্ধ সত্তাস্মিকা ৷ ইহাই 
আমাদেব ব্রন্ষশক্তি, ইহাই ব্রহ্ম ব্দ্যা, ডুর্গ', কালী, জগন্ধাত্রী, লক্ষ্মী, স্ববস্থতী, 
অননপুর্ণা-__অগ্নিব চিত্তাঁও তাহার দাহিকা শক্তিব চিন্তা; স্ববপতঃ পবস্পবাঁপেক্ষা 
বলিয়া একত্রিত ব্রহ্মা ও শক্তিব আবাধনাঁও একই । 

বঙ্গেব দ্বিবিধ বপ,_মূর্ত ও অমূর্ত। অমূর্ভ_-“অশব্বমস্পর্শমবপমবায়ম্” | 
মর্তভ-__“প্রসন্নপাবিজাতায় * + ক্ৃষ্টায় গীতামতহেনমঃ”' | অমূর্ত__নিবাকাঁব 
চৈন্ন্াস্বপূপ। মূর্ক--সাকাব, ভক্তাঙ্গকম্পার্থ বিগ্রহবান্‌ শীভগবান্‌। 

প্রকৃতিও মূর্ত ও অমূর্ত। অমর্ত_ ব্রহ্মণক্জি চিন্বুয়ী বিশুদ্ধামায়া | মূর্ত. -_শবীব- 
ধাঁবী দুর্গা, কালী ইত্যাদি । নিবাকাব ব্রহ্ম যখন আমাদেব উপাম্ত নহ্কেন, তখন 
নিবাকাব ব্রহ্মশক্তিও আবাধ্যা হইতে পাবেন ন1। নিবাকাব ব্রহ্মশক্তি যে সকারা, 
ভাহা 'কৈবল্য' ও “কেন” প্রভৃতি উপনিষদে স্পষ্টই কথিত আছে । ন্উষাঁসহীয়ং 
পবমেখবব* প্রভৃং ত্রিলোচনং নীলকগং প্রশান্তং “স তশ্মিয্েবাকাশে জিয়মাজগাঁম 
বতশোভমানামুমাং ঠৈমবতীং৮। “দবীস্ক্তে ইহা! আবও স্পষ্ঠীকত আছে। 

মামাদেব আবাধা। সাকাবা প্রকৃতিই লক্ষা। রাধা সাকারা প্রকৃতি, 
কৃষ্ণ পবমেশ্বব। এই বাধাকুষ্ণই আমাদের জগৎ-পিত্া ও জগম্মাতা। সন্তানের 
পক্ষে পিতাঁব অপেক্ষা মাত গবীয়সী । পুক্রেব নিকট মাতাই আগ্রে প্রণমযা”। 
এই কাবণেই “রাধার” | 

“বাধারুষ্জেতি গৌবীশেত্যেবং শব্দ শ্রুতৌশ্রতঃ। 
গবীয়সীতি জগতাঁং মাত। শতগুণৈঃ পিতৃ ॥ 


আশ্বিন ও কার্তিক ] রাধা-তক্র। ৩৬৩ 


“পিতৃবপাধিকা মাতা গর্ভধাবণপোষণাৎ ॥৮ 

হরিহর অভিন্ন, পার্ববতী রাধা অভিন্ন। গোলকেব অধিপতি কৃষ্ণ-_ 
অধিষ্ববী বাধ! ৷ এই বাধাই সার্বৈশ্ব্যাষী, সর্বতীর্ঘময়ী, অতীতগ্তণা, ভক্তপ্রিয়, 
বুদ্ধি ও মনেব অধিষঠাত্রী দেবী। পুরুষ দক্ষিণাঙ্গ বমণী বাঁমাঙ্গ, মায়াতীত নিগুণ ব্রহ্ধ 
চৈতন্টোব ছুইটী অংশ ( ওপাধিক ) দক্ষিণাঙগ কৃষ্ণ, বামাঙ্গ রাধা । স্ত্রী পুরুষেরই 
বামাঙ্গ স্বরূপ! । 

“পবিভ্রাণায় সাধুনাং নিনাশায় চ ছুক্কতাং। 
ধন্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে” ॥ 

সাধুদিগেব পবিত্রাণ, দ্রক্কতদিগেব বিনাশ ও ধর্ম সস্কাপনেব জন্যই শ্রীভগবাঁন্‌ 
অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, লীলাঁদেহ ধাবণ কবেন, ভক্তজনেব কামন৷ পুব্ণ কবেন। 
পবমেশ্বনী বাধা কেন অবতীর্ণ হইলেন? 

উত্তব__লীলাঁদেহ ধাঁবণের উদ্দেশ্ঠই যখন ধর্ম সংস্থাপন, ভক্তজনেব অভিলাষ 
পৃবণ, তখন বাধা-বাতীত এ ভক্তজনেব অভিলাষ সম্পূর্ণ ভাবে পূবণ হইবার 
সম্ভাবনা] নাই । কেন সম্ভব নহে" তাহাই বু্বাইতেছি | 5 

ব্রহ্মশক্তি যে ভাবে ব্রদ্ধাশিত, সে ভাবে অন্য কিছু আশিত হইতে পাবে না। 
পবমেশ্ববী যে ভাবে পবমেশ্বব-নিষ্ঠ, আব কেহ তেমন পল্মশ্বব-নিষ্ঠ হইতে 
পাবে নী। কাজেই শ্রীভগবান্‌ যেমন লীলাদেহ ধাবণ কবিলেন তেমনহ 
মেই লীলাঁবস সম্পূর্ণ অনুভব কবিবাঁব জঙ্ত ভক্ত-উপাদিক1 থাঁকাবও অবশ্তকত' 
আছে। কি ভাবে শীভগবানে মিশিতে হয, কি ভাবে মন প্রাণ তাহাতে অর্পণ 
কবিষা আপনাব যাহা ফিছু অস্তিত্ব বিলজ্জন দিতে হয়, তাহাবও সর্বাঙগীন 
আদর্শ থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে। ভক্ত ভিন্ন শ্রীভগবানের চিদ্‌ঘন-মৃত্তি কে 
উপলব্ধি কবিবে? শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভবতা দেখাইবার জন্ত গোলক- 
বাসিনী শীকৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীুষ্ণ বঙ্ষঃস্থল-বিহাধিণী শ্রীরাধাকে অবতীর্ণ হইতে হয়। 
বাধা বাতীত প্ররুত শ্রীক্কঞ্চগতপ্রাণা আব কেহই নাই। কাজেই গোলকপত্তি 
শ্রীভগবান্‌ যছুবংশে বস্থদেবেব গুঁবসে দেবকী গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলে, সঙ্গে 
সঙ্গে মহালক্ষ্ী সুবেশ্ববী বাধা গোপীকুলে বৃষভানুর ছহিতারূপে অবতীর্ণ হইলেন | 
শ্রীধাম গোঁলকে রাধাব সহিত গ্রীদামেন কলহ ঘটে। তাহাব ফলে গোলোঁক 
হইতে প্রচ্যুতি ও গোকুলে জন্ম, ইহাই পৌরাণিকী বার্তা । পকুষ্ত্ত ভগবান স্বয়ং 
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বান্থদেব কুষ্ণই শ্রীভগবান্‌, বাধা ভগবতী--ইহা আমবা শান্ত মাহা 
বুঝিয়াছি এবং বিশ্বাসও কবি, তক্তিও কবি। 
বাধা বৃন্দাবনেব অধিষ্টাত্রী দেবী । গোলোঁকে বৃন্দাবন, মল্লিকী-মাঁধবী কুঞ্জ, 
বাসমগ্ডল, রত্বসিংহ্থাসন, ভৈমদোলা, সমস্তই বর্তমান | 
রাশব্োচ্চীবণান্থক্তো যাতি মুক্তিং স্ুঢুলভাম । 
ধাশবোৌচ্চাবণাড়ার্গ ধাবতোব হবেঃ পদং ॥ 
বেদান্তে পবব্রন্মেব পিস্থক্ষাব নামই মায়া । গোলোকে স্থেচ্ছাময় শ্লীভগবান্‌ 
লীলা কবিবার ইচ্ছ! কৰিলে, সেই ইচ্ছাই স্থবেশ্ববীবূপে প্রকটা হইলেন ; আপনাকে 
সত্রীরপে প্রকাশিত কবিলেন । সেই স্থবেশ্ববী ভগবানেব কাঁমনাঁর বস্ত কাজেই 
অমুগা বত্বীভবণাঁ, বহ্িশুদ্ধ বস্ত্রপবিধানা, তপ্তকাঞ্চনাভা, বযৌবন- 
শ্বীমপ্তিতা, অপবূপ লাবণামধী সম্মুখে দীডাঁইলেন। ভগবান স্ববেশ্ববীকে 
গ্রহণ কবিতে যাঁইলেন, বমণী সুলভ লজ্জা বাশ স্ুবেশ্ববী পলাষনপবা হইলে, 
ভগবান্‌ পশ্চা পশ্চাঁৎ ধাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইভাঁব নাম বাধা । বাধা 
ভগবাঁনেব কামনা পা বঙ্সিয়া, আমাদেবগ আবাধনাৰ বস্থ। 
গোলোঁক-_গোকুল হইল। তত্রস্থ বুন্দাবন- বৃন্দাবন হহল। পার্শদগণ 
প্রীদাম সুদাঁম স্বুবল হইযা জন্বিমলন। কংস-ভষে বস্ুদেব গভীব ছর্যোগে বাত্রে 
শ্রীকুষ্ণকে বুকে কবিয়! নন্দগৃহে বাথিযা আসেন । “তশ্তাশ্চাংশাংশ-কলয়া ব়্বু 
দে্বযোধিতঃ” গোলোকেশ্ববী বাধাব অংশম্ববপা দেবযোধিংগণ গোপী হইযা 
গোকুলে লীলাময়েব মধুব লীলাবস আস্বাদন কবিতে লাগিলেন । 
“চতুভূজিন্ত যা পত্রী দেবী বৈকুণগ্ঠবাসিনী। 
তদংশা বাঁজলঙ্গষীশ্চ বাজসম্পৎ্-প্রদায়িনী ॥ 
তদংশী মর্ভালক্ষমীশ্চ গৃহীণাঞ্চ গুহে গৃহে । 
শন্তাধিষ্টাত্রী দেবী চ সা! এব গৃহদেবতা। 
স্বমং বাধা কৃষ্ণপত্বী, কুষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা ॥ 
প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ তস্তৈব পবমাত্মনঃ ॥ 
পবমাক্মাব প্রাণাধিষ্টাত্রী দেবী বৈকুগ্ট-বাদিনী পড়ীবই অংশ-_রাজলক্ষমী, মর্ত্য- 
লক্ষ্মী ও গৃহলম্্রী | 
বৃন্দাবন মর্ত্যের নন্দন কানন, গোলোকেব বুন্দাবন। এই বুন্দাবনে রাধা 
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কষ্জের মিলনে যে ঘনামুত-ধাবা সহ সহম্র ভক্ত উপতভাগ কিয়! আঁসিঙ্কা- 
ছেন, তাহা অপুর্ব-_অনির্বচনীয। এই মিলনে দৈহিক মিলনেব যে মলিনিম। 
অভক্ত দেখিতে পান, তাহা বিশ্ময়াবহ | “কৈশোবরূপং কুষ্ণং" তখন কৃষ্জের 
কৈশোবাবস্থা , সে অবস্থা যুবতী, পুর্ণযুবতী গোপিকাগণেব যে ভাবোম্মাদ, যে 
বাদ দোল ঝুলন+ পতি ক্রীডা, তাহা নিকৃষ্ট ইন্দ্রিষ সাম্তাগ নহে, তাহা কুৎসিত 
কামেব বিকাঁশ নহে। 
রাঁধারুষ্ মিলনে যোগতত্ । 

প্রকৃতি পুকষেন আসক্তিই বাধাকাঞ্জব মিলন । প্ররূতি পুরুষেব আসক্তির 
দলে জগৎ সংসাব,জীব প্রন্ৃতিব জন্ম । এই আপক্তিব মলিন অংশ ব্জন্তমোভাঁব, 
সাংলা'বিক মোহ | অনর্থকবী অবিদ্ভা হইতে আগ্জ। যখন পবিরাজিত হন, তখনই 
প্রকৃত ব্রজভাব। সেই ব্ূজভাবে প্রকৃতি প্রাজেশ্ববী। ভক্তি-বিহগ-কাকলী-মুখব, 
অশ্রবাবি-প্রবাহবিধোৌত, দৈন্য মমতা কোমল অন্তবই বুন্দাবন | সেই বুন্দাবন- 
বিহাবী বপে বোগী ভক্ত শ্রারুষ্চক দশন কবেন-মধুব বস উপভোগ কবেন। 
যতদিন "আত্মা সংদাব বীজ নষ্ট না ভয়, ততদিন আম্মা বদ্ধ, ততদিন আব 
মুক্তিব সম্তাবন৷ নাই। এই বদ্দভাঁব, এই দাংসাবিকতী নির্ব্বাণার্থই কুষঃ বিবহ। 

বলিয়াছি প্রক্কৃতি পুরুষ মিলনেই জগৎ সংসাব। বিচ্ছদেই উভয্মেব মুক্তি, 
জগদ্বা্দীব লীলাখেলা শেষ | সাধাব বৃ বত্সব বাপী রুঞ্চ-বিবচ ও আত্মাব নন 
কালেব অনাসক্তি_ উভয়ই তুলা । জীবায্মা-_পবমান্ম-তত্বেব সমস্ত স্তবই শ্রীকষ্ণ- 
লীলায় পবিদৃষ্ট হয়। 

পুকষ প্ররৃতিস্থ হইয়াই শব্দাদি বিষয় ভোগ কবেন; কৃষঃও বুন্দাবনে 
থাকিয়া নানাবিধ মধুব ক্রীড়া কবেন। বৃন্দাবনেব ভাৰ মধুব, প্রেমবসে এ 
মধুব ভাব বডই কোমল, বডই মন্বেমোদ । 

কুষ্ণ যখন মথুবায় , তখন তিনি্দা-খ্যেস উদ্দাসীন পুরুষ-- প্রকৃতিতে অনা- 
সক্ত। শাস্ত্র “তন্দশিনমুণীপীনং ত্বামেব পুরুষং বিছ্ুঃ” বলিয়! এই উদাসীন ভাব 
ঈশ্ববেও আবোপ কবিযাছেন। মথুবাঁয় বাস্তবিকই কৃষ্ণ অনাসক্ত,_-গীতাব 
নিফাম-আদর্শ। কঞ্ মথুবায় যাইয়া কংসকে বিনাশ করিয়! দেশকে উপদ্রব 
হইতে বক্ষ কবিপেন, উগ্রসেনকে বাজ-সিংহাসনে বসাইলেন 7 শিশুপাঁপকে 
শতবার ক্ষমার পবিচয় দিলেন কৃষ্ণ যদি স্বার্থপর হইতেন তবে স্বয়ং রাজা 
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হইবার লোভ কখনই সন্ববণ কবিতে পাবিষ্েন না। কষ: প্রজাপালন পে 
গোপালনে সংদাব-গোষ্ঠে বিহাব কবিয়া, মথুবাঁষ প্রজাপালনেই মন দিলেন | 
বাঁধাব অনুবাগ যোগীব ঈশ্ববান্বাগ অপেক্ষাও অধিক প্রগাঢ। 

প্রকৃতি পুকষের সংযোগে বাপণাকৃষ্জেব মিলন পবিত্র হইলেও অভক্ত জন 
কাঁমনাব চক্ষুতে স্ত্রীপুরুষেব গোপনীয় ঘনিষ্ট অন্তবাগ দেখিতে পাইপ , যুবক 
যুবতীব পস্কষিল কামভাবেব গন্ধ পাইয়া নিন্দা কবিতে দ্বিধা কিল না। বাধাব 
জদয প্রেমে উচ্ছাসপুর্ণ, সে জদযে ধমুনাব কলতান নিষতই ছুটে, প্রিয়তম 
শ্যামের বাশবী নিবস্থবই বাজে, শ্রীকৃষ্ণেব তমালবর্ণচ্ছবি মর্বধাই ভাতবব তবজ 
ছুটায়। দে জদয়ে ধশ্ম, লঙ্জী, ভয় ছিল না, লাঞ্চনা, গঞ্জনা, তিবস্কাব, গ্রগর 
পর্যান্ত অঞ্গেব ভূষণ কবিতে ভইয়াছিল। প্রতিবেশাব নিন্দা বাঁধাব সংকণ্প 
টলাইতে পাবে নাই। দে সংকল্প মভান্‌ পর্বাতিব মত অটল, নস জদষেব 
গভীবতা মহাঁসমুদ্রেব মত অতলস্পর্শ । শ্রীকঞঝ্চেব বাশরী বাজিতে ন। বাজিতেই 
“কোথা কোথা কুষঃ” বলিয়া বাধা পাগলিনা ভইয়া ছুটেন) বাতাসেব মৃদু 
সঞ্চালনে কম্পমান পত্রে শ্তামেব কম্পিত বর্ণচ্ছবি কল্পনা কবিয়। আম্মহাবা। 
হই] পডেন। এই প্রগাঢ প্রম বৈষুবেব সাধনার বস্ত্র আদশ কল্পনা । এ 
প্রগাঢ প্রেমের মূল বল্লী বাধা । ্রমভক্তি- শ্ুদ্ধা ভক্তি, জীভগবাঁনেব বড 
আঁদবেব। দেই আদবেই বসমবী কল্পনা--মান। প্রেমেব সভিত প্রেমময় আকৃষ্ট 
তষ্য়া থাকেন বলিষা হমতী মানিনী। প্রেমেবই পৰিপুষ্টি সাধনে একমাত্র 
উপায়,._-বিবহ 1 বিবহই প্রেমকে প্রগাট কবে, মলিনিম' কাটাইয়৷ বিশুদ্ধ কবিয়া 
তুলে, চবম উত্কার্ষ পবিণতি লাভ কবাইয়া দেয়। %বিবহে তন্ময়ং জগতে” 
বিবহে যে তন্ময়তা, তন্মযতাঁয় ঘষে আম্মবিশ্মতি_-তাঙাঁ কারুণা মধুব, মর্মস্পর্শী, 
তৃপ্তিপ্রদ। তন্ময়াবস্থাঁয় প্রিয়জন মৃণ্তিমান্‌ হইয়! নয়নেব সম্মুখে বিবাজ কবেন, 
হদয়-সিংহাসন জুডিয়! বসেন। তন্ময়তাঁব বিচ্ছেদ ততোধিক কষ্টকব , -- প্রিয়জন 
মুদ্টি আর দেখা যায় না, প্রিয়্জন-স্মতি বিলুপ্ু হয়। মিলনে বাহা জগতেব 
অস্তিত্ব থাকে, বিবতে তাভাব লোপ ঘটে । শবে মিলনে ঈ অস্তিত্ব মধুময়, 
উন্মাদক, সৌনদর্্যান্তভৃতি কব । প্ররুত তন্ময়তা বাহা জগতেব লোপ ব্যর্তীত 
জন্মে না, বিবহ্ে অন্তর্জগতেরই ক্রীডা। 

বাঁধার এই প্রগাঢ প্রেমে অভিব্যক্তি, তন্ময়তাৰ এই আম্মবিশ্বৃতি, বৈষণব- 
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সাহিত্যে গীতি কবিতা! চ্ষ্টি কবতঃ জগতের কবিত্বেব একটি নূতন দ্বাব খুলিয়া 
দিয়াছে । বৈষ্ণবের ইহাই উপাঁদীব্য ও জয়দেবেব পদাবলীতে উচ্ছদিত, 
চণ্তীদাস বিদ্ভাপতি প্রভৃতিব গীতি কবিতায় খিস্তাঁবিত। বাধাব এই প্রেমাভি- 
ব্যক্তির একটা অংশমাত্র জয়দেব পল্মাবতীতে দেখিতে পাইযাছিলেন ; বিগ্ভাপতি 
লছিম| দেবীতে কল্পনা কবিস্নাছিলেন ; চণ্ডভীদাঁদ বাসমণিতে উপভোগে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। 

শ্রীভগব।নে সর্বস্ব অর্পণ বাধাব মত কেহ কবিতে পারে নাই বা পাবিবাব 
সম্তাবনা নাই । বোধ না পাইলে আতখিনীব কত বেগ, তাহা জানা যায় না, 
বিপদ বাতীত সাঁধুভাব পৰীক্ষা হয় না। তদ্রপ বাধা ন! পাইলে প্রেম পৰিপুষ্টি 
লাভ করে না বা চবম পবিণতি প্রাপ্ত ভয় না। অপরেব পতরীত্ব, ধন্মেব অন্তশাসন, 
কুলমর্ধ্যাদা, গুকঞ্গনেব শাসন, প্রতিবেণীব নিন্দা আব শ্রীকৃষ্ণেব মধ্যে মধ্যে 
অদর্শন--এই গুলিই বাঁধা । বমণী সর্বস্ব অর্পন কবিতে পাবে, কিন্তু সহজে স্ত্ীধর্্ম 
ত্যাগ কবে না, লজ্জশীলতাব মাথায় পদাঘাঁত কবিতে পক্ষম হয় না। অথচ যদি 
লজ্জা, ধর্ম, নিন্দা প্রড়তি ব্যক্তিত্ব চিহ্ন স্ববূপ অহঙ্কার বহিধা, তবে সর্ধস্য অর্পণ 
হইল কৈ ? খপ, যৌনন, পতি, পত্তী, পুকষ, নাবী, কিশোবী, যবতী--সকল ভাবই 
যদি পূর্ণভাঁবে প্রকট বহিণ, তাহা হইলে শ্রাভগবানে সর্বস্ব অর্পণই করা হয় না। 
ব্যক্তিত্বাভিমান থাকিতে শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ নিভবতা জান্ম না। বাধার এই 
আম্ম-নির্ভরতা ছিল ,_তাই শতবাধা অতিক্রম কবিধা শ্রীকৃষ্েে মিশিতে পারিয়া- 
ছিলেন। তটিনী যখন লাগবে মোশ, তখন সে কি বাধা মানে? বাঁধাৰ প্রেম 
এমনই উন্নত যে, তাহা ধাবণ। কবা সাধাবণের পক্ষে অপম্ভব। অজ্ঞ, ভক্তি- 
বিহীন, যুক্তিমাত্র বাদীবা এই বাধাব প্রেমে ইন্দ্রিয় লালপার বিকাশ দেখেন। 
অবশ্ত ত্বাহাদেব সহিত আমাদেব তর্ক নাই | বাধারুঞ্ণচ তত্ব সমাকৃ আলোচন! 
ও সাধন! না কবিয়া নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হওয] প্রকৃত মন্ুষ্যোচিত কার্য নহে । 
পরিশেষে আমাঁদেব প্রার্থনা যে,__“ প্রণবা প্রণাবশী চ প্রবণার্থ স্বরূপিণী”__ 
শীরাধা আমাদেব হৃদয়ে ভক্তি দান ককন। 

শ্রীবামসহাঁয় কাব্যতীর্থ। 


মোক্ষ] শমহ্হাওশ্রভু ভীক্গৌল্লাঙ্গ ? 


বেদে শ্রীভগবানেব যে মাধুর্যলীলাব ঈষৎ ইঙ্গিত আছে, টপনিষদে “বসো 
সঃ”, বলিয়। শ্রীভগবানেব “বসবাজমৃক্তিব” যে ছাঁয়া দুষ্ট হয়, ভাগবতে দর্বভূত হৃদয় 
শুকদেবেব মুখে তাহা পবিপুষ্টি। ভাগবতেব অকৈতব গোপীপ্রেম জীব 
শাস্ত্রের বর্ণনাব ঠিক উপলব্ধি কবিতে পাবিল না, মহাভাব-ন্বজপিণী রাধা 
ঠাঞ্ুরাণীব সে প্রেম, জগতেব জীব বুঝিতে পাবিল ন1। শ্রীবাধাব সে কামগন্ধহীন 
কুষ্ণস্থখ-তাতগর্ষা মুলক অদ্ভুত মাধুবিমা, পবিচ্ছিন্ন ব্যক্তজীবে প্রকাশিত হইল 
না । পবম পুকষেব সেই প্রেমলীলা জয়দেবেব কুঞ্জকুটীবে, চণ্ভীদাসেব মন্দরকন্দবে 
প্রকটিত হইলেও, সাঁধাবণ জীব সেই প্রেমস্তুধার বঞ্চিত থাকিল। সাধকেব 
সাধনাব স্তব নিজে আচবণ দ্বাবা না দেখাইলে জীব বুঝিতে পাবিবে কেন? তাই 
শ্রীমতী রাধার ভাব ও কান্তি মবলম্গন কিয়া স্বযং শভগবান বঙ্গেব নবদ্ধীপা- 
কাশে গৌরঈচন্ত্ররপে উদ্দিত ভইলেন। বাধাকষণের মিলন, দেহাত্মসর্বন্স 
কামুক কামুকীব মিলন নহে, ভেদায্মক পবিচ্ছিন্ন মানব যানবীব দেহাসক্তি 
নভে, ইভ সেই “অত৮এন সহিত পবেব মিলন | মদনের যিনি জনয়িতা, যাভাব 
অপ্রাকৃত চিদাঁনন্দঘন রূপম্পশে জীবেব কামনা একেবাঁবে ভন্মীভৃত হইয়া যায়, 
ধাহাঁব ভ্ীদুখেব নিনাদিত বশীধ্বনি শ্রবণ কবিলে সংসাবেব মোহ অন্তহিত 
হয়, বিশিষ্টতাঁব প্রাচীব টুণ বিচরণ হইয়। যায়, --সর্ধশ্ব তাগ কবানই যাহাব বংশী- 
ধ্বনিব বিশেষত্ব, সেই পবমপুরুষের দেহাতীত প্রেমমঘ স্পর্শে অহ বূপী জীবেব 
সর্ব/ভাব “একগভাবে অধিঠিত না ভইয়া থকিতে পাবে ন 1 যেষ্ঠাা? 
বংশীধ্বনি একবান শুনিতে পায়, সে এই বদ্ধ ভাবে গণ্ডীব মধো আন্দ 
থাকিতে পাব না, তাহা ইন্দ্রিয় নিচয় শুখন সেই সর্বগন্ধ সর্ব্ববস সর্বভাবে 
ভিতব দিয়া সেই প্রাণাকর্ষক মুবলী-বাঁদকেব প্রতিবিম্ব অনুভব কবে। খাষি- 
দিগেব অমব তুলিকায় বে ভাঁবেব চিত্র অঙ্কিত আছে, ভাগবতে গোপীদিগের 
সেই ভাব বণিত আছে। ভাবেব বর্ণনায় প্রেম চিত্রেব চিত্র তুলনায়, নায়ক- 
নায়িকার প্রেমোন্মাদনায় তাহা! অতুলনীয়, সন্দেহ নাই। ভক্ত ভগবানেব এই 
অপূর্ব মিলন পাঠ কবিলে, হছদয়ে ভাবতবঙ্গ উখিত হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু মেই 
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গোপীর্দিগের প্রেম, বির, আশা ও নৈরাশ্তের বর্ণনা যে কবির স্বকপোল কল্পিত 
ভাব সমষ্টি নহে,.সই রসভাবের সমুজ্জ্ল বর্ণনা-মাধুধ্য ষে কেবল সুললিত পদ- 
বিস্াদ নহে, ইহ! সাধক জীবনে সত্য ও প্রত্যক্ষ,--ইহাই জীবকে দেখাইবার 
জন্য পবম-দয়াল বসিকশেখব ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। 
বাহিবেৰ লোক বুঝিল যে ব্রচতন্তদেব,-- 

বাহ তুলি হবি বলি প্রেম দৃষ্টে চায়। 

কবিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাষায় ॥ 


কিস্তু তাহার অন্তরঙ্গ তঞ্জ্গণ বুঝিলেন যে ইছার_ আগমনেব_ গুড তাতপরধ্য 
শ্ীমতীর ভাবে বিভোর হইয়া সেই ভাব জীবকে শিক্ষা দেওয়া । এই অপূর্ব 
প্রেমধর্শের বীজ তিনি স্বীয় আচরণ দ্বাবা জগতে বপন না করিলে, ভবিষাতে 
অধিকাবিগণ যে বঞ্চিত থাকিবে । 


শ্রতিতে জীভগবানের ত্ররর্ধ্য ও মাধুষ্যময় ভাবেব উল্লেখ থাকিলেও, মাধুর্য 
ভাবেব উপাদন! শ্রীঠৈতন্দেবেব আগমনেব পুর্বে এরূপ প্রকট ভাবে বিকশিত 
ও সমুন্নত ছিল না । জয়দেব ও বিদ্যাপতি অদ্ভুত সাধনাবলে সেই উজ্জ্বল রস 
বর্ণনা করিলেও, চণ্তীদাস সেই মধুব ভজন স্তন্বর সুতানে সাধারণ ভাষায় বের 
দুয়াবে দুয়াৰে উপহাব প্রদান কবিলেও, লোকে সে বর্ণনা অলীক কবিকল্পন! 
বা ভাষামাধুধ্য বলিয়। মনে কবিত। কিন্ছ ষখন আমার্দেব গৌরচন্দ্র গয়াক্স বিশুঃ- 
পাদপন্প দর্শন করিয়া অবিরল নয়নাশ্রধাবাব সহিত নবদ্ীপে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন, শাহাব হৃদয়ের তাপ জননীর সুমধুর স্নেহ সঞ্চারণে_ প্রেমপ্রতিম। 
বিষুপ্রষার প্রেমালিঙ্গনে--বন্ধুগণেব সন্সেহ বচনেও নির্কাপিত হইল না। জানি 
না, তাহাৰ সেই অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য, জ্ঞান-গরিমা, স্বভাবেব উদ্ধত, ভক্তদিগের 
প্রতি বিদ্রপ, সহনা কোন্‌ অতল সাগবর জলে ডুবিয়া গেল। তখন কাহার জন্য 
চিন্ত সর্বদাই উদ্বিগ্ন, কাহাব জন্য সংসারে সব্ধ বন্ধন শিথিলীক্কুত ? কাহার জন্ত 
এমন উৎকঠা, এমন চিত্ববিভ্রম, এমন অনাঁসক্তি? এই অবন্থ। দেখিয়া কৰি 
বলিলেন, 


আজ হাম পেখস্ধ নবদ্বীপ চন্দ । 
করতলে করই বসান অবলম্ব। 


৩৭০ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 
ক ক ক 
দুল ছুল নয়নে কমল সুলাস। 


জ ক ঈ 
পুলক-মুকুলবব তরু সব দেহ। 


এই অবস্থা বৈষ্ণব কবিব পুর্ববরাগ। পূর্ববাগ অর্থে অঙ্গদঙ্গাৎ 
পূর্ববং যা উৎকণ্ঠাময়ী বততিঃ স পূর্ব্ববাগঃ । (উজ্জল নীলমণি ) অঙ্গদঙ্গেব পূর্বে 
গোপীন্ৃদয়ে যে আকর্ষণ অনুভূত হয় এবং যে আকর্ষণে আকৃষ্ট হইলে 
বাহিবেৰ সর্ধগ্রকার টান যেন বিপবীত অতিমুখী হইয়। ছুটীতে চায়, তাহাই 
পূর্ববরাগ । শ্রীভগবানের সঙ্গলাত তখনও হয় নাই, কিন্তু তাহাব আলিঈন-পিপাস। 
জাগিয়া উঠিয়াছে; ক্ষুদ্র ব্যক্ত মোহ ও ক্ষুদ্র অহংকাঁব তখনও ভ্বাগিয়! আছে, 
অথচ জনম-ভরি সুখেব একটী চিত্র সম্মুথে অহবহ থেলিতেছে , কি_ঘেন, 
অজানিত, অনাস্বাদিত, অপূর্ব্ব ভাব, মন্রেব_ মধো প্রবেশ কবিয়া প্রাণকে আকুল 
করিতেছে । তখনও বাহিবেৰ “বহু” আছে , কিন্তু তাহাদেব মাঝে সেই কাল- 
শশীব রূপেব ছায়া অম্পষ্ট দেখা যাইতেছে ,১কেবল নামটা শ্রুতিপথে প্রবেশ 
কবিয়াছে ও প্রবেশ কবিয়ই, ভেদভাবকে শিথিল করিতে আবস্ত কবিয়াছে। 
শ্ীচৈতন্তদেবেব যেন এখন সেই অবস্থা , পদচিহ্ন দর্শনে ও “ইহ] সেই বিষ্ণব 
পবমপদ*” এই বাকা শ্রবণেই চিত্ত অস্থিব হইল । ই অস্থিবতা লইয়াই গুঠে 
ফিবিলেন , কিন্তু তবুও সেই অস্থিরতা । 
পূনঃ পুনঃ গতাগতি কক ঘব পন্থ। 
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত ॥ 
তখনকীব মেই ভাব কবিব ভুলিকায় চিত্রিত হইল,__ 
পবাণ না ধাব, ধকৃধকৃ কবে, বহে দবশন আশে। 
যব দেখিবে, পবাণ পাইবে, কহয়ে উদ্ধাব দাগে ॥ 


পূর্বববাগেব এই ভাব শ্রীমতী বাধিকাব ভাবেৰ সহিত মিলাইয়া দেখুন, 
কোন পার্থক্য নাই, যেন সেই বর্ণনাব যাথার্থয আজ শ্লিচৈতন্-জীবনে প্রকট | 
সথি! কেবা শুনাইল শ্তাম নাম 
না জানি কতই মধু শ্তাম নামে আছে গে! 
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কথিতে বনে নাহি গরে। 

জপিতে জপিতে লাম অবশ কবিল গে! । 

রঃ ৮০ রং ম্ 

নাম পবতাপে যাব এঁছন কবিল গো, 

অঙ্গেব পবশে কিবা হয়, 

যেখানে বপতি কবে সেখানে কেমনে গো 

যুবতী ধবম কেছে বয়? 

এই ভাব সামান্ত ক্ষণেব জন্য হয়ে একবার উদ্দিত হইলে, চিত্তের 

গতি বিপবীত দিকে প্রবাহিত হয়। “বছুব' দিকে জীবনের আব প্রবণতা থাকিবে 
না) যুবতী-ধবম, জীবেব জীবত্ব ও পবিচ্ছিন্ন ভাব, সবই তখন লোপ 
পাইতে চায়। তখন সেই পরপুরুষ ভিন্ন জীবন দুর্বিষহ হইয়া পডে। 
সাধক-জীবনে ইহা! প্রতাক্ষ সত্য। শ্রীচৈতন্টদেবেব এই অবস্থা দেখিয়' 
অনেকে চিন্তিত হইলেন) কিন্তু তখন তাঁহাব হৃদয়ে সেই ত্রিলোক সুন্দর 
ত্রিভঙ্গ ভগ্গিমাব ছায়া পড়িয়াছে। এই আকুলতা, পুর্ববাগেব এই সুচনা, 
তাহা জীবন কিকপ ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহ! সকলেই অবগত 
আছেন। তাহাঁব জীবনের শেষ সময়েব লীলা, ভাষায় বর্ণনা কবা যায় না। 
তিনি যখন পর ধোয় বস্তব সহিত এক হইয়া যাইতেন, যখন তাহার চিব- 
আকাক্ষ্ষিত নবজলধব শ্থমন্রন্দব তীাহাব জদয়ে উদ্দিত হইতেন, তখন তিনি 
স্থির, ধীর, নির্বাক, নিম্পন্দ! কিন্তু অন্য সময়ে প্রীয়ই তাহাব লীল! ধেন 
প্রগাঢ় বিরহ-ভাবে পুটিত। সাধক ভ্ীবনে বিরহ না থাকিলে, মন সর্ববস্তরতে 
সেই সর্কেশ্বরকে দেখিতে পাইবে কেন? €সই কালশশীকে জগৎ ছাড়া 
ভাবিলে চ'লবে কেন £ বিরহেব জালাঁয় সমস্ত ক্ষুদ্র জ্ঞান ভম্দ্ীভূত হইয়া 
গেলে, তখন আব প্রিক্লতমের সঙ্গচ্যতি ঘটে না! বিরহ জীবের সাধনার মধ্যে 
আসিবেই আমিবে। নির্হ দ্বাবাই গোপীগণ বৃক্ষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে আলিঙ্গন 
করিয়াছিলেন ৷ গোঁপীগণের বিরহ শ্রীচৈতগ্ভ-জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত । 

কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীব দশ দশা হয়। 

সেই দশ দশা হয় প্রভৃব উদয়। 

এই দশ দশা “উজ্জল নীলমণিতে, শ্্ীরূপ-গোস্থামী উল্লেখ করিয়াছেন, 


৩৭২ পঙ্থ;। [ নবপর্ষযায়, ১৩২০ 


চিত্তাজাগরোদেগৌ তানবং মলিনাঙগ তা । 
প্রলাপোব্যাধি উদ্মাদ্দো মোকো মৃত্যা্দশাদশ ॥ 


পাঠক শ্লীচৈতন্তদেবের অন্তলীলার দ্বিব্যোন্মাদেব ভিতর প্রত্যেক ভাবেরই 
পৰিপুষ্টি দেখিতে পাইবেন। এ&ঁ দেখুন জয়দেব ত্াহাব আমিন লেখনীতে 
শ্ীরাধাব যে বিবহোঁৎকঠ্ঠা বর্ণন করিয়াছেন; সেই পদটা বিশেষ ভাবে লক্ষ 
করুন ;, আব মহীপ্রভুব সেই বিরহোন্মাদ একবাব কবিব লেখনীর সাহাষ্যে 
অনুমান করুন , দেখবেন অনুমাত্রও পার্থক্য নাই, দেখিবেন যেন একই ভাবে-_ 
একই বসে উভয় হৃদয় মিশিয়া গিয়াছে »_যেন ছুইয়ে এক হৃদ, এক মন, 
এক প্রাণ। জরদেব যেন ধ্যান সহায়ে শ্রীরাধাব বিবহ মুদ্তি দেখিতে পাইয়া 
ভাষায় ব্যক্ত করিলেন,-_ 


বহতি চ বলিত বিলোচনজলধব মাননকমলমুদাবং। 

বিধুমিব বিকটবিধুস্তদস্ত দলনগতিলামুতধাবং | 

বিলিখতি বহসি কূরজমাদন ভবস্তমসমশবভূতং । 

প্রণমতি মক বমধো বিনিধায় কবে চ শবং নবচুতং ॥ গীতগোবিন্দ। 


“অশ্রধারা যুত, স্ষম! শোভিত, 
বদন কমল করে সেধারণ। 

হেন লয় মনে, বাহব দংশনে, 
হুধাধারা শশী কবিছে ক্ষবণ ॥ 

তোমাবে মদন, ভাবিবা কখন, 
মুগমদে চিত্র করে সে অঙ্কন। 

করে চুত শব, চবণে মকর, 


আঁকি নিবজনে প্রণমে চরণ।” (সত্তীশচন্দ্র রায়) 
চৈতন্ত-ভাগবতেও দেখিতে পাই,__ 


ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিঙ্গ আক্কাত। 

চাহিয়। রোদন করে, ভাসে সব ক্ষিতি ॥ 
আবার সেই সাঁধক প্রবরের বর্ণিত চিত্র পানে দৃষ্টিপাত করুণ, দেখুন অতি 
ব্াগ্রতা বশতঃ শ্রীমতী সমাধিনিষ্ট হইয়া সেই ধ্যেয় বন্ত-_সেই ছূর্ণভ বস্তর 
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দর্শন পাইরা, কখনও | বিলাপ করিতেছেন কখনও বা হাদিতেছেন, কখনও 
ভ্রমন উল্লাস কখনও বোদন। 
ধ্যানলয়েন পুবপবিকল্পয তবস্তমতীব ছুরাঁপং । 
বিলপতি হসতি বিষীদতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপং ॥ গীতগোবিন্দ | 
ভাগবতে খধিমুখেও তঁ কথ!,__ 
এবং ব্রত স্বপ্রির নাম কীর্তা জাতান্গবাগ্যে দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। 
হসতাথে বেদিতি রৌতি গায়তুন্মাদ বন্মত্যতি লোকবাহঃ ॥ ১১২৩৯ 
মহাপ্রভৃব জবস্থা বর্ণনা কবিয়া ঠাকুর নরহরি লিখিয়াছেন,_ 
আবে আমার গৌর কিশোব 


নাহি জানে দিবানিশি, কারণ বিহীন হাসি, 
মনেব ভরমে পু ভোব। 

ক্ষণে উচ্চৈ€শ্বরে গায়, কাবে পন্থ কি সুধায়,_ 
“কোথায় আমাব প্রাণনাথ? , 

ক্ষণে শীত, ক্ষণে কম্প, ক্ষণে ক্ষণে দেয় লাফ, 
'কাহ1 পাঁউ, যাঁউ কা”র সাথ ॥” 

ক্ষণে উদ্ধ বাহু কবি, নাচি বলে ফিরি ফিবি, 
ক্ষণে ক্ষণে কবয়ে বিলীপ। 

ক্ষণে আখি যুগ মুন্দে, হা নাঁথ' বলিয়! কান্দে, 


ক্ষণে ক্ষণে কবয়ে সম্তাপ। 

এইবপ বিরহে থাকিতে থাকিতে কখন সেই হাদষ"্মখার আনন্দময় স্পর্শ 
পাইয়া দেহের ও বাহিরের জ্ঞান ক্ষণকালের জন্য অস্তহিত, সেই প্রেমমদিরায় চিত 
বিবশ, “পরপুরুষেব” প্রেমালিঙ্গনে সেই প্রেমা'নন্দ যেন ধমনীতে ধমনীতে শিরায় 
শিরায় প্রবাহিত, যেন এতদিনের উদ্বেগ এতদিনেব কাঁমনা সেই কাঁমনাপতির 
চরণ-সবোজে পরিসমাপ্ড ; যেন বিবহ-বিধুরা শরীবিণী ভক্তিদেবী মধু-রিপুর মধুমন্ 
মন্শগহনে, মুক্তিব আশ্রয়ে অন্ুপ্রবিষ্ট ও সেই আশ্রয়ে নিশ্চিস্ত মনে তদগত 
চিন্তে ভাবমান । ব্দনে শঙ্কা ও ছায়া নাই, ভাবনার চিহ্ন মাত্র নাই, গভীর নিদ্রায় 
আচ্ছন্ন, যেন সুযুপ্তির অগাধ সাগরে নিমজ্জমান। আবার যেন দে অপূর্ব 
. ভাবাবেশ ভাঙগিয়। গেল) কৃষ্ণগতপ্রাণ!, বিনিবন্তিত-সর্ধকাম! গোপীহৃদয় যেন 


৩৭৪ পশ্থ। | [| নবপধ্ধ্যায়, ১৩২০ 


আবাব কৃষ্ণ অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া! উঠিল) সে মহাভাবেব নীরবত। নিস্তব্ধতা 
যেন দূবে গেল । অমনি ব্যাকুল হুইয়া, সেই ভাবাঁবেশেই বাহা ভাব ন আসিতেই, 
সংসাবেব “বহু'ভাবেব সহিত চিত্তের সম্পূর্ণ সংযোগ না হইতেই বলিয়া উঠিলেন,-_ 


হ হা কৃষ্ প্রাণধন, হা! হা পল্মলোচন, 
হা হা দিব্য সদ্‌গুণ-দাগব। 
হা হা শ্যামসুন্নব, হা হা পীতান্বব-ধব, 


হা হা বাম বিলাসনাগব। 
'কীহা! গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাহা ধাই, 
এত কহি চলিল ধাইয়া,-- 

শীচৈতন্দেবেব এই দিব্যোন্মাদ, -স্বব্ূপ” “বাম।নন্দ? বায় গ্রভৃতি কয়েকজন 
অন্তবঙ্গ তক্ত বর্ণন! কবিয়াছেন। তাহাবা সর্বদাই তাঁহাব সঙ্গে থাকিতেন , প্রলাপ 
ও উন্মাদেব সময় তাহা শুএ্রষা কবিতেন। যখন ৬জগন্নাথেব শ্ীমন্দিবে দীভাইঞ, 
থাকিতে থাকিতে বাধাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিগ্রহ-ৃস্তিকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্্র 
নন্দন রূপে দশন কবিয়া, মহা আবেগে আলিঙ্গনপুর্বক ও সেই প্রস্তবময় প্রাঙ্গণে 
লুষ্ঠিত হইতেন,--তথন ইহাবাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনিতে আবাব প্রভৃকে বাহ্যাবস্থায় 
ফিবাইম্াা আনিতেন। ত্াহাবাই তাহাব হৃদয়ে নীবব ভাষা বুঝিতে পারিতেন, 
আর তপনুধায়ী ভাগবতেব শ্লোক বা ভগবানেব লীলা-ব্যঞ্কক নাটকাদি তাহার 
কর্ণে উচ্চারণ কবিতেন ' আবাব কখন কখন সে গৌবতন্থ ধুলায় ধুসবিত, 
প্রেমোন্মাদে মত্ত হইয়া, ভাবসমুড়রেব প্রবল তবঙ্গোচ্ছাসে, শ্রীবিগ্রহেব বদন 
পানে দীর্ঘায়ত'নেত্র তুলিয়। নর্তভন কবিতে কবিতে চলিতেন; তথন বাহ্জ্ঞান 
বিলুপ্তপ্রায়। তীহাঁর বিবহ, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ সকলই শ্রীভগবানকে লইয়া, 
_তীহাব এই ভাৰ অস্তবঙ্গ ভক্ত হৃদয়ে সেই রাধাঠাকুরাণীব মহাভাবের ইঙ্গিত 
কবিত। 

পাঠক ! গৌরাঙ্গ-জীবনের এই বিবহোন্মাদ, এই বিচিত্র ভাবোদগার, 
এই অপার্থিব ক্ুঞ্চপ্রেমের আলোচনায় জীবেব সার্থকতা কিঃ শ্লীভগবানে 
আত্েন্ত্রিয-শ্রীতিবিহীন শ্রীক্কষ্কগ্রীতি সহজে লাভ হয় ন1। দেহাশ্বুদ্ধির বিসর্জন 
দিয়া, দেহ ও মনের অতীত সেই মহাভাঁব সমাধি-বূপ আনন্দ সহজপাধ্য নহে । এই 
অতুনত :গোপীপ্রেমের উপলব্ধি, বাসনার কুহকে ও মোহান্ধকারে নিমজ্জিত 
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জীবের দুঃসাধ্য । কিন্তু'তবুও ইহার আলোচনায় আবশ্তকত৷ আছে । গোপী-শক্তি 
যেরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি, জীবও তদ্রুপ তটস্থ। ভক্তি সাধন! বলে এই 
শক্তি সেই স্বরূপের সহিত একীভূত হইতে পাবে । কবে জীৰ কৃষ্ণেব নিত্যদাস 
হইবে! শ্রীচৈতন্দেব জীবেব স্বরূপ বলিতে গিয়৷ স্পষ্টতঃই বলিপ্নাছেন,__ 
জীবেব স্ববূপ হয়__কৃষ্ণের নিত্য দাস। 
কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ । 

তটস্থিত বুক্ষ যেমন নদীকে ইঙ্গিত করিবাব জন্যই আছে, জীব স্বরূপতঃ 
কেবল শ্রীভগবানকে ইগ্গিত কবিবাব জন্ত আঁচে ।জীবশক্তি গীতাব পরা প্রকৃতি । 
ইহাকে জীব “অহং" বা পুরুষরূপে বুঝে , “অহমিতি প্রবদস্তি জীবং” ( ভাগবত 
১২৩০৭) সেই জীবকে পবম আকর্ষক খ্ররুষ্জ সর্বদাই সপ্ত-প্রকীশ-বন্ধযক 
প্রেম-মুরলী ধ্বনিতে নাম ধস্সিয়! ডাকিতেছেন | এই ধব্‌নি ধীবে ধীবে তাহার চরণ 
কমলেব মধুপানেব জন্া জীবকে ভূষিত কবিতেছে। কিন্তু বিশিষ্ট “আমি”ব 
আববণে আবৃত হইয়া, সেই আনন্গ-খনিতে যাইতে পারিতেছে না । প্রত্যেক 
কাম্যবস্তব ভিতব দিয়া সেই ভুমাবই আনন্দ প্রকাশিত হইতেছে; কিন্ত জীৰ 
তাহাব মোহে বুঝিতে পাবিতেছে না । 

ভেদবুদ্ধি এই মিলনেব অন্তবায়, বিশিষ্টতা এই মিলনেব বাধা, পবিচ্ছিন্নতা 
এই মিলনেব মহা বিপ্র। এই ভেদবুদ্ধিব জন্তই ত” গোপীদিগেব মধ্য হইতে 
শ্রীকুষ্ণ অস্তর্ধান হইয়াছিলেন। তাহাব সেই মুবলী |নঃস্বনে জীব আপনাব 
অজ্ঞাতসাবে 'সর্ব'ভাবেবভিতব দিয়া, অচল স্থিব ও উদ্ধতব স্তবে স্থিত, একত্বকে 
সর্বদাই পাইবাব চেষ্টা কবিতেছে। কিন্তু জীব ঠিক পথে চলিতে পাবিতেছে না । 
সেই অত্যুচ্চ অবস্থাব কথ! ছাডিয়া দিলেও, যে অবস্থায় শগৈতন্ঠদেবেব পৃর্বরাগ, 
যে অবস্থায় মদনমোহনের মুবলী-তানে প্রাণ আকুল অথচ সেই এক রস 
ভিতবে প্রকটিত হয় নাই, যে অবস্থায় পার্থিব সর্ব বস্ততে বিবস্তি, কেনন৷ 
জীব বুঝিতে পাবিয়াছে যে জগতে এই এক পুরুষ বর্তমান জীব তীহার দাস বা 
শক্তি মাত্র অথচ সর্ধবধর্ম পরিত্যাগ কবিয়া তাহাকে আশ্রয় করিতে পারিতেছে না, 
সেই প্রাথমিক অবস্থা যতদিন জীবের না আদিবে ততদিন গোঁপীভাবেব 
সাধনা স্বপ্নময়, কল্পনাময় বা অসম্ভব বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। তবে 
আমাঁদেব উপাক়--উপায় ভগবানের নাম রূপগুণাদির কীর্তন | তাহারই বাণী__ 
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সন্কীর্তন হইতে সর্বান্র্থ নাশ 
সর্ব শুভোদয় কৃষ্ণ-প্রেমের উল্লাস। 
এই বিশিষ্টতারূপ অনর্থের নাশ না হইলে, জীবের হৃদয়ে কুষ্ণ-প্রেম 

অঞ্কুবিত হইবে না। তা'ই তিনি আপামর চগ্ডাল সকলকেই এই সন্কীর্তনের 
উপদেশ দিয়াছেন। ভাই সব! সেই অকৈতব প্রেমের অধিকাব জামাদের 
আসে নাই তাই তিনি সাঁধাবণভাবে হরিনামেব মহিম! প্রকাশ করিতে বলেন । 
কেবল স্বরূপ ও বামানন্দের সহিত সেই 'ব্রজভাব” উদ্দীপনার নিমিত্ত চণ্ীপাস ও 
বিদ্যাপতিব বর্ণিত মধুব বসেব আস্বাদন করিয়া উহা পবিত্রতা প্রচার 
কবিয়াছেন__ 


চণ্ীদাঁস বিদ্যাপতি রায়েব নাটক গীতি 
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ | 
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহা প্রভু রাত্রদ্দিনে 


গায় শুনে পরম আনন্দ । 

ধাহাব৷ শ্রীবাধাকৃষ্ণেব স্ুমধুব প্রেমলীল| স্মবণ কবিতে করিতে বাহাজ্জান 
হাবাইয়াছিলেন, সেই নিষ্কীম প্রেমের মহান আদর্শ ধাঁহাঁদের চিত্তে স্পষ্ট উদিত 
হইয়া স্পর্শমণি স্পর্শে লৌহেব ন্যায় ধাহাবা কামকে নির্মল স্বর্ণে পবিণত করিয়াছে, 
স্থতবাং ধিনি সেই ব্রজ-প্রেমেব অধিকাব লাভ কবিয়াছেন, তাহাবা সেই 
ব্রজেব বল আম্বাদন করুন, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ মধুব ভাবার্থক উপাপনায় মনো. 
নিবেশ করুন। কিস্ত আমাদের ন্যায় বহিম্মু্থী জীবে অবলম্বনীয় তীভাঁবই 
উপদিষ্ট শ্রীহবি-সংকীর্তন । একবাব মনে নিষ্ঠা কবিয়া তরিনামকে আশ্রয় 
করুন্‌, দেখিবেন চিত্বরূপ দর্পণ আপনি মার্জিত হইয়াছে; বাসনা কুহক- 
জাল আপনি তিবোহিত হইয়াছে । চিন্তরূপ দর্পণ মার্জিত হইলেই, দেখিবেন 
নেই চিত্ত সচ্চিদানন্ময় প্রীভগবানের প্রতিবিষ্ব গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। 
যদি সংসার-দাবানপেব দারুণ সন্তাপ নির্বাপিত কবিতে চান, শ্রীহবি সংকীর্ভনকে 
আশ্রয় করুন। আমাদের গৌবচক্ত্রের উদয়ে এই সংকীর্ভন রূপ আনন্দ জলধি 
উচ্ছ'সিত হইয়া মানব হইতে পণ্ড পর্যন্ত এই প্রেমসাগরে ডুবাইয়! দিম্াছিল। 
এই সংকীর্তন বন্যায় সর্ধত্রই পরম শ্রেয় কুমুদকুল ফুটিয়া উঠিয়া ভক্ত চক্রবাক- 
গণকে পরম আনন্দ প্রদান করিয়াছিল; মৃতপ্রায় বিদ্যাবধূু অবিদ্যার হত 
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হইতে পুনরুজ্জীবিও হইয়াছিল, জীবেব মন বুদ্ধি বিশুদ্ধতা লাভ করিয়া ভগবৎ 
সেবাব অধিকাব লাভ কবিয়াছিল। তা”্ট মহাঁজনেব ভাষায় বলি কলিষুগে 
অবলগ্বনীয় শ্রীহবি সংকীর্ভন-_-জয়যুক্ত হউক । 

চেতো দর্পণ মার্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নির্ধাপনং 

শ্রেয়ঃ কৈবব চন্ভ্রিকা বিতবণং বিদ্যাবধূ জীবনং 

আনন্দান্ুধি বদ্ধনং প্রতিপদং পৃর্ণামূ তাশ্বাদনং 

পর্ধ্বাস্ম স্বপনং পবং বিজয়তে গ্রীরুঞ্ণ সংকীর্ভনং | 

শ্রস্থবেন্ত্রনাথ দাঁস। 


৫ ওলীলীন্বল্লভ্ু্ন্য ॥ 
( পূর্ব গ্রকাশিতেব পব।) 

গতবাবে আমকা অহংতত্ব-বিশ্লেষণে দেখিয়াছি, যে অহ বাস্তবিক ওক্কাবেরই 
অভিবাক্তি। উহ! 'অ' অর্থাৎ 'সামান্ত' ভাব হইতে উত্থিত হইয়া, 'হ' অর্থাৎ 
বিশেষ মাত্রায় পবিস্থাপিত হইয়া, পবে মি' কাপ কোথায় কি এক মহথান্‌ 
অব্যক্তে মিশিয়া যাইতেছে । এই 'ভ+ মাত্রীটা আছে বক্িয়া, আমব। আমাদিগকে 
বিশেষভাবে “বাম', শ্যাম বা দেবতাবপে কল্পনা কবি। কিন্ত যখন “হ, 
মাত্রাীকে * ভগবানে প্রশ্তার্পণ কবিতে পাবি, তখন সর্ধ্ঘ বাঁপাবে ভগবদ্‌ৃশক্তি 
৪ ভগবদূ বাপাবেব লঙক্গণা দেখিতে পাইয়া, ওষ্কাবেব 'পবা্োতে' মিশিষা 
আমাদেব চৈতন্য শীভগবাণন_পবিসমাপ্ত ভয় । 

সাধাবণতঃ মানব তাহা দখে না । সেইউজন্ত জন্ম-জন্মাস্তব বিশিষ্ট হঃ 
লইয়া খেল! কবে, এবং কাঁলবশে মুত্যু নামব 'ম'এব 'বানলোতে পড়িয়া, 
তাহাব কপ্ধিত “5” মাত্রাটা্ষে ত্যাগ কবিয়া অব্যক্তে মিশিতে যায় । এই “হ, 
মাত্রাটা অধিভূত অধিদৈব ও অধ্যাত্ম ভাবে থাকে । ধাহাবা প্রণবেব এই তিন 
মাত্রাকে পবম্পব মিলাইয়া এক মহান্‌ বিশেষ অথচ সর্বাত্মক ভগবানের 
দিকে প্রষুক্ত করেন, স্াহাবা বাহা, অভান্তব ও মধাম অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন ও 
সুযুপ্তি প্রভৃতি ব্যাপারের মধ্যে এক “পবাগতিঃ দেখিতে পাইয়া আর কম্পিত 

৮ 


৩৭৮ পস্থ! | [ নবপধ্যায়। ১৩২০ 


হন্‌ না। কিন্তু ধাহারা মাত্রাগুলিকে পৃথক কবিয়া প্রয়োগ করেন, তাহাবা 
মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন। সেইজন্ঠ শ্রুতি বলিয়াছেন,_ 

িআোমাত্রা মৃত্যুমত্য প্রযুক্ত অন্তোন্তস্ত1! অনবিপ্রযুক্তাঃ। 

ক্রিয়ান্থ বাহ্যাভ্যস্তরমধ্যন্ সম্যক্‌ প্রযৃক্তান্থ ন কম্পতে জ্ঞঃ | প্রশ্ন ৫৮1৩।-- 

“যিনি স্বপ্নের অস্ত ও জাগ্রতের অন্ত, অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগ্রত প্রীতি অবস্থার 
মধ্য দিয়া প্রবাহিত শুদ্ধ-তত্বকে অভেদভাবে দর্শন কবেন, সেই মহান্‌ বিভ্ু 
আম্মাকে জানিয়া ধীর অর্থাৎ বুদ্ধিব ভাষায় পবিপুষ্ট বাক্তি মাব শোক কবেন 


না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, 
্বপ্ীস্তং জাগবিতাস্তং চৌভে, যেনাম্ুপশ্ঠতি ৷ 
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীবো ন শোচতি ॥ কঠ ২৭৫1৪ 
'অন্ুপশ্ঠতি, কথাব অর্থকি? অনেকে দীর্শনিক ভাষাকে বৃথা “কচ.কচি' 

বলিয়া মনে কবেন এবং ভাবেন যে, তক্তি গ্রস্থার্দি পাঠ কবিলেই ভগবদ্দভাঁব 
সহজেই প্রকটিত হয়। আত্ম। অতি দুক্ষ। এবং সুক্ষ বলিয়াই ছুবিজ্ঞেয়। বাহ 
বা দৃশ্তভাবে জাগ্রত, স্বপ্ন ও নুষুণ্তি প্রভৃতির অন্ুণীলন কবিলেই, সেই অবস্থা 
শুলিব ক্রিয়া! হইতে আত্মা লক্ষিত হইতে পাবে , কিন্তু বাহাভাববশতঃ প্রকৃত 
আত্ম-স্বরূপ জানা যায় না । ভিতব হইতে _“অন্ু'ভাবে দেখাই প্ররুত দর্শন । 
সেইজন্য ভাষ্যে আচাধ্য বলিয়াছেন,_-তং মহাস্তং বিভূম্‌ আত্মানং মত্বা অবগমা 
আত্মভাবেন সাক্ষাৎ “অহমন্মি পবমাত্সা” ইতি ধীবো ন শোচতি।” বীর ব্যক্তি 
সেই মহান বিভু আম্মাকে মনন কবিকা,__অর্থাৎ “আমিই পবমায্ম-স্বরূপ” 
এইরূপে আত্ম-সাক্ষাৎকাব করিয়া আর শোক কবেন না। আমিই, তিনি বা 
আমি' তীর, এই বুদ্ধি না আদিলে প্রকৃত পবমাত্মতত্বেব অবগতি হয় না। 
এইরূপ ভাবে দেখাকেই 'অন্পশ্ততি বলে। ইহা প্রাকৃতিক খেলা সহিত 
“আমি'কে মিশাইয়া দেখা নহে। ইহাই বুঝাইবাব জন্য 'ধীর শব্ধ প্রযুক্ত 
হইয়াছে । 'বীব শবে নিবীহ গো-বেচারা ব্যক্তি নহে , ধী অর্থাৎ বৃদ্ধিব 
ভাবে পরিপুষ্ট | বুদ্ধিব কার্ধ্য অধ্যবসায়, অর্থাৎ একই অধিকরণ বা আধাবে, 
বৃত্তি বা ভাববাশিকে অবসান বা শান্ত অর্থাৎ শেষ কবিয়া দেখা । ভেদভাবে 
অবস্থিত জীবের বুদ্ধি বাহিরেব দিকে প্রধাবিত; তাহাব পুরুষজ্ঞান হয় নাই 
বলিয়া, সে ভিতরেব ভাববাঁশিকে বাহিবেব দিকে প্রধাবিত ও বাহিরের সেই 


আশ্বিন ও কান্তিক ] প্রণব-রহস্ | ৩৭৯ 


আধাবে ভাবগুলিকে স্থির কবিতে চেষ্টা কবে) যেমন পুত্র বা স্ত্রীবুদধি। 
'আমাদেব পুত্র ও স্ত্রী বাহিবে নাই ; তত্তৎ সম্বন্ধীয় ভাবরাশিকে যে আধারে স্থির 
করিয়া দেখিতে পাই, তাহাই আমাদেব নিকট পুত্র বা স্ত্রীৰপে পরিণত হয়। 
পুত্র বা স্ত্রী ধদি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝাইত, তাহা হইলে বনু পুত্রে বা জন্ম- 
জগ্মান্তবে বিভিন্ন পুত্রে ও স্ত্রীতে বুত্তিগুলিকে স্থিব কবিতে পাবিতাম না| 
সুতরাং এই আপেক্ষিক (০1417৮৩) স্থৈধ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগত নহে- উহা বুদ্ধিগত। 
বুঙ্গি যে ভাবে খেলে, সেই ভাবে আমণা বুত্তিগুলিকে স্থিব কবি; স্থতবাং বুদ্ধির 
গতি ও বহস্ত না বুঝিতে পাবিলে, প্রকৃত 'অন্ুপন্ঠন্‌, ক্রিয়া সিদ্ধ হইতে পাবে 
না। বুদ্ধিব এই অধ্যবসায় সাধাবণতঃ বন্ুরূপে বাহিবেব পদার্গেব দিকে থাকে! 
সেই জন্য এই বু্ধিকে শীল্ক্ে অবুদ্ধি বা অব্যবসায়ী বুদ্ধি বলে, কারণ প্রকৃত 
বুদ্ধি একা ভিমুখী। 

"বাবসায়াগ্মিকা বুদ্ধিবেকহ কুরুনন্বন | 

বহুশাখাহানস্তাশ্চ বুদ্দিববাবসায়িনাম্‌ ॥/ গীত] । 
তাই শ্রতিও বলিলেন, 

এষ সব্বেধু ভূতেমু গৃঢাম্মা ন প্রকাশতে । 

দৃশ্ঠতে ্বগ্রযয়া বৃদ্ধা সুক্য় সুম্মর্র্শিভিঃ ॥ কঠ ৩/১/৬৬১২ ॥ 
এই পুরুধ ৰূপ যে পরাগাশ, তাহ! উপলন্ধিব প্রকাব কি? তা”ই শ্রুতি আবাব 
বলিলেন,_-এই পুরুষ সর্বভূতে গুভাঁবে নিহিত, সেই জন্ত স্বরূপতঃ ইহাকে 
চিনিতে পাবা যায় না। তবে “হুক্ষদরশিভি হঙ্গত্বাদিবিশ্রীমস্থানত্বেন যে 
আত্মানং পত্ঠন্তি তৈঃ, অগ্রয়া একাগ্রতীসম্পন্নয়া, সুক্ষয়া যোগোপাসনা্দি- 
সংস্কতয়া, বৃদ্ধা তু নতু বহিবি্দ্িক্ৈঃ এষ আত্মা দৃ্ততে যথাযথ রূপং গৃহাতে 1৮ 
(শাঙ্কর ভাষ্য) -ুক্মদর্ী” অর্থে হুক্মতা প্রভৃতি বিআম স্থানের খারা ধাহার! 
আত্মাকে দেখেন, আচার্য এই অর্থ কবিলশেন। ধাহাবা স্থুলাদি বৃত্তি ও 
শক্তি-নিচয়েব খেলা দেখিয়া! তাহাতে বিক্ষিপ্ত ন! হইয়া, এক বুদ্ধির গতিব 
দ্বারা সেই খেলাব শুক্র কাব প্রভৃতির পরব (71875067067 ১ বিশ্রামস্থান 
ব। লয়-স্থান দেখিতে পান, ধাহার। বৃত্তি প্রভৃতির দ্বাবা সদ্বস্তর পরিমাণ ম! 


করিয়া, সেই অনন্ত বৃত্তিগুলি যে পরা বা চৈতন্য-ঘন ভাবে লয় হইয়' স্থির হয়; 
সেই লয় বা! স্থির ভাঁব দেখিতে প্রয়াস করেন, তীহারাই প্রকৃত সুক্ষাদশ্শী | 


৩৮০ পন্থা! । [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


ধাহাবা জাগতিক কোনও ব্যাপারে বাহা কারণ নির্দেশ করিয়া তৃপ্ত না হন, 
ধাহারা এইকপে সর্ঝপ্রকাঁব কার্দ্য-কাবণ বাশিকে এক চৈগন্ত-ঘন 'পর- 
পরিপূর্ণ পুরুষেই লয় কবিয়া বাহ্‌ খেলাব প্রক্কৃত কাঁবণ পুকষ-ভাবে নির্ণয 
কবিতে প্রয়াসী হয়েন, তাহাবাই হুক্ষদ্রশী। এই লয়-দশনকে পুর্বে অস্ত দর্শন। 
বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । এই কথাই ক্রতি অগ্তত্রে বলিয়াছেন,-- 
“অনধ্বগা অধ্বস্থ পাবয়িষ্চব” অর্থাৎ ধাহারা কোন প্রকাবে ব্যবহারিক পথেব 
অন্নুগমন না কবিয়া, পথেব দ্বাবা পাব গমন বা পবানাবে যাইতে পাবেন, 
তাহাদেবই প্রকৃত বুদ্ধি হইয়াছে । তোমাব পুত্র মবিয়া গেল। এহ মবণবূপ 
ব্যাপাব বুঝাইবাব নিমিত্ত চিকিৎসাশাস্ত্র বলিলেন, 'উহ্াব টাইফয়েড বোগ 
হইয়াছিল ।' এতদ্বাবা তুমি ব্যবহাবিক পথ বা অনুসন্ধান অতিত্রম কব্তে 
পাবিলে না । আব একজন বলিল, 'এই ব্য'পার কম্ম-জন্ত , এবং তুমিও 
কম্মরূপ স্থুল হইতে শ্ষক্ম পর্য্যন্ত যে পথ বিস্তৃত আছে, সেই পথেব স্বন্ধপ 
নিদ্ধাবণে ব্যস্ত রিলে, তুমিও ব্যবহার-পন্থী। আব একজন বলিলেন, “তোমীর 
চিত্তশুদ্ধিব জন্ত ভগবান এই পুত্রশোক দিয়াছেন 1” ইভা দাবা তুমি চিত্তশুদ্ধি 
স্ববপ অপবিজ্ঞাত অবস্থা (৯), ভগবানৰপ অঠিস্ত্যনীয় পুকষ (৮) ও সেই 
পুরুষেব দাবা অনির্বচনীয় শোক ও মোহরূপ আত্মজ্ঞানের বিপরধ্যয়কাবী (০) 
পদার্থেব প্রাপ্তিব কথা ভাবিতে লাগিলে। কিন্তু তোমা ভাবনায় » ঠ ? 
প্রভৃতি অপরিজ্ঞাত অপরিসমাপ্ত বুদ্ধির গতি বহিয়া যায় বলিয়া, তুমি প্রকৃত, 
রূপে শোকেব_কাবণ_ বুঝিতে পাব না। এ পথে তোমার চিন্তার সুক্ষ 
বিশ্রামস্থান অর্থাৎ “বন্ধ, “ভগবান, “চিভশু্ি প্রভূত সুক্ষ কর্ম, পদার্থ বা ভাব 
দেওয়া হইল বটে, কিন্তু এ অপবিজ্ঞাত ভাবগুলি প্রত্যেকটা তোমাব “আমির 
বাহিরে। সেই জন্থ তোমাৰ বুদ্ধিব একাগ্রতা গতি হইল না এবং 'শাকেব 
দিকে দৃষ্টি থাকাতে তোমার চৈতন্য স্ুক্্মভাবে খেলা কবিয়াও পবাঁভাবে 
অবস্থিত হইল না। কাবণ এই হুক্ষানুন্ধানেও কয়েকটী বিশিষ্ট “হ* মাত্রা আছে। 
এইরূপ ভাবে “অ+ অর্থে জাগ্রত, 'উ' অর্থে হুম্স, ম' অর্থে কাবণ-অবস্থাস্থিত 
শক্তি বা চৈতন্তের ভাবগুলিকে বিভিন্ন ভাবে দেখিলে, তোমার বুদ্ধিব এক- 
রত উৎপন্ন হইবে না, সেই জন্যই ওক্কাব বুঝা হইবে না। কিন্তু যদি তুমি 
এই নর বা বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞকে এমন ভাবে এক_ কবিতে পাঁব, ঘে পূর্ব 
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পাদগুলি পর প্র পাদে নিঃশেষে প্রকুষ্টরূপে মিশিয়া যাইতে 
পাবে। যেমন ববফ-রূপস্থুল তাব-_জলন্ধপ তবল ভাবে ও জলরূপ তবল ভাব-_ 
বাম্পরূপ ভাবে নিঃশেষে মিশিয়া যায়, তখনই তুমি “অ'--ডি”_-ম+ এই পাদত্রয়েব 
গতি বুঝিতে পাবিবে' সেই জন্য মাঁগুক্য ভাষ্যে আচার্ধা বলিলেন'-“ত্রয়ানাং বিশ্বী- 
দীনাং পুর্ব পুর্বব প্রবিলাপানেন তুরীয়স্ত প্রি পর্তি/রাণি কবণদাধনঃ,” 
বিশ্ব গ্রভৃতি পাদত্রয়ের মধ্যে পুর্ব পুর্ব পাদেব বিলাপন সাধন দ্বাবা তুবীয় ব্রন্মেব 
উপলঙ্ধি হইয়া থাকে। প্রণব বুঝিবাব অগ্রে বুদ্ধিব অনস্তভাবে স্থিব হইবাব প্রবৃত্বিটা 
অন্ততঃ বিশ্ব তৈজসাদি ঘন মহান্‌ ভাবেব পাহায্যে এক কবিতে হইবে । আর 
স্থল জগতে বস্তব নির্দেশ কবিয়া তৃপ্ত থাকিলে চলিবে না। স্থুল বস্তু বা 
বৃত্গুলিতে 'অ' অর্থাৎ মধিভূত জ্বাগ্রত-চৈতন্ত মাত্রায় এক কবিয়া মিশাইতে 
হই/ব। ুঙ্গভাবে সুক্মতব লোক ও শক্তি নিচয়েব খেল! দেখিয়া নাচিলে 
চলিবে না । তথা তৈজনস বা আরধিদৈব-তস্ত ভাঁবেব একত্বে বক এক কবিতে 
হইবে; কাবণেও তত্রপ। 

এই ত, গেল প্রথম কথা । মাঁনব জাতিব,__আমাদেব নিজেদেব সুখ, হুঃখ, 
পাপ, পুণ্যোব ধাঁভারা পাবিপার্শিক জীবনেব শক্তি, (17516601৬91 07৮1107- 
7501)(১ ) বংশগত সংস্কাব (1711010) বিশিষ্ট জরীবেব কন্ম প্রক্তি দেখেন, 
বাঁভ'বা বাসনা-ক্ষেত্রে কেবল বিশিষ্ট আনন্দ প্রদ নিধম বা প্রথা! দর্শন কবেন, বা 
যোগীভাবে তন্তৎ বাসনা ও মননেব মধ্যে দেবতা গন্ধর্বাদি শক্তি ও সন্বা দেখিস? 
আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান কবেন, ধাহাবা পবাবিদ্তাব খোলন লইয়া খেলা 
কবিয়া, কাবণ শবীবে বিশিষ্ট ভেদায্বক বীজ-চৈতন্তেব খেল! মাত্র দেখিতে 
পান, তাহাদেব চিত্তে এই পূর্ব পুর্ব পাদেব প্রবিলাপন রূপ কাধ্য এখনও 
আবন্ঠ হয় নাই। কাঁবণ তাহারা যদিও বিভিন্ন ভাববাশি এক কবিতে চেষ্টা 
কবিতেছেন, তন্রাচ এ একীকবণ চেষ্টা বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন শক্তি-মাত্রাব 
সাহাযো লাধিত হইতেছে বলিযা, উহা একর্দেশিক ও অলীক । তাহাদেব বুদ্ধি 
এখনও “অনন্ত” না হইলেও “বহু শাখা”। তাহাদের চেষ্টাব ফলে বিজ্ঞান শান্তর 
(১০161106) পবিপুষ্ট হইতে পারে ১ কিস্তু উহা অধ্যাত্সশান্ত্র নহে। প্রণবেব 
উচ্চারণেও “অ? -ড'-ম” এই তিনটী মাত্রা ছিন্ন বাঁ বিশিষ্ট হইয়া 
উচ্চাবিত হয় না। “অ”টা-_-'উ'এ, উ”টা--“ম'এ একেবাবে মিশিয়া যায়। সত 
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বটে তাহাবা বিভিন্ন পদার্থ লইয়া তাহার ভিতর স্কুল ভাব ব। “অ+ হইতে সুক্ষ 
ভাঁবে বা উ'তে যাইবার চেষ্টা করিতেছেন ১ কিন্তু তাহাদের চিন্তায় “ম? বা ব্যক্ত 
ভাবেব পরিপমাপ্তিব প্রবুত্বি নাই! “বাম আঙ্জ খষি-গুরু লাভ করিল, তাহাব 
কারণ তাহা সক্ষম ভাব অতি পবিস্কৃত।৮ এইন্ধপ চিন্তায় তাহারা অন্ত বা 
লয় স্থান দেখিতে পাইতেছেন না। স্ৃতবাং বিগ্যাঁভিলাধী হইয়! শ্রীতগবানের 
দিকে চাহিয়াও, তাহারা চৈতন্তশোতেব ক্ষুদ্ৰাবর্তে পড়িয়া যাইতেছেন। 
তারপর তাহাদের সুন্্ম ভাবগুলিও বিভিন্ন । একটাস্থুল ভাঁব যেন্ূপ ভাবে 
তাঁহার কুল কারণে পবিণত হয়, অপর একটা স্থুলভাব তাহাব ভিন্ন কাবণে 
বিভিন্ন ভাবে মিশিয়া যায় । দাবিদ্রারূপ স্থুলাবস্থাব কাবণ পৃর্ধব জন্মেৰ অপরিগ্রহ 
শৃণ্যতা | পূর্বজন্মে সর্বাক্মিকা-ভাবে অর্থেব ব্যবহাব হয় নাই বলিয়া, এজন্ে 
দারিদ্রা | “ ১৭৪ বা জ্যোতিচ্ছটায় হবিদ্র! বর্ণ থাকিলে, সেই ব্যক্তিব ভিতবে 
জ্ঞানেব প্রাবল্য বা স্থিতি বুঝা যায়।» এইরূপ নানা প্রকার সুক্ষ ও বিশিষ্ট 
কাঁরণেব নির্ণর কবিয়া আমাদেব আধুনিক থিয়সফিষ্ট ত্রাতাবা ভাবেন, বুৰি প্রক্কত 
বিদ্যার চর্চা কব হইতেছে। ইহ! এক জাতীয় যোগ বটে; কিন্ত অধাত্ম- 
যোগ নহে । কাবণ ইহাব দ্বাব! বুদ্ধিব বিভিন্নতাআ্োত এক হয় না। সেই জন্য 
আচাধ্য বলিম্মীছেন,--প্রণবেব পবাগতি বুঝিতে গেলে, “একেনৈব 
প্রযত্েন যুগপৎ প্রবিলাপধন্‌ তদ্বিলক্ষণং ব্রহ্ম প্রাতিপাগ্যতে তি, 
অর্থাৎ একই প্রযদ্ধেব দ্বাবা জাগ্রত, স্বপ্ন বা বিশ্ব তৈজসাদি পাঁদ ও মাত্রাগুলিকে 
লয় কবিতে হইবে। বুদ্ধি আ্রোত একই তাবে যাওয়। চাই এবং সেই একত্ব 
ভাব যেন কোথাও ছিন্ন হয় না। 

কথাঁটী আমাদেব আব একটু বুঝা! আব্যক , সেই জন্ত ছুইটী পৌবাণিক 
কাহিনীব অবতাবণা করিতেছি । পুবাণ যেবেদ ও উপনিষদ প্রভৃতির পরিপূরক, 
অহ পাঠক বুকিতে পাবিবেন) আব বোধ হয় প্রক্ষিপ্তবাদ্ধের চস্মা। পরিয়। 
স্বকল্পিত বড়ে শান্ত্রকে বঞ্জিত কবিবেন না ৷ আধুনিক ধিয়সফিষ্টেরী বহু গবেষণা ও 
অন্বেষণের পর বুঝিয়াছেন যে, আমাদেব 'আমিজ্ঞানের তিনটা বিশেষ মাত্রা 
আছে। জাগ্রত ভাবগুলি জাগ্রত “আমি” মাত্রায় (16001911526 ৪6০) ) 
সুগম ভাঁবগুলি সুঙ্ষা মাত্রায় ও কারণ ভাবগুলি কাঁরণ মাত্রায় অধিগত হয় । 
তাহাদের এই আবিষ্কারে মানব জীবনের অনেক ব্যাপার স্পষ্টর্ূপে বোধগম্য 
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হইয়াছে। এই ভিনটীকে 'ত্রিতয় বলে। একটীর অভাবে আমরা অন্থটিকে 
দেখিতে পাইনা | ভাগবতে এই তিনটাৰ নাম আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও 
আধ্যাত্মিক পুরুষ । এই তিনটীকে যিনি এক করিয়া দেখেন, তিনিই আত্মা ও 
আাশ্রয়, কিন্ত একটী ভিন্ন অপরটাকে দেখা যায়না বলিয়া_তিনটাই মায়াময়। 


“যোহ্ধ্যাত্মিকে হিম্বং পুরুষঃ সোহসাবেবাধিদৈবিকঃ। 

যস্ত্রজোভয়বিচ্ছেদ পুকষৌহ্যাধিভৌতি কঃ | 

একমেকতবাভাবে যা নোপলভামহে। 

জিতয়ং যন্ত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশরয়াশ্রয় ॥” ২১০1৮1৯॥ 

এই তিনেব দ্বাবা এককে দর্শনই প্রকৃত দর্শন । কিন্তু পুবাকালে “ময়” 
দাঁনব এই তিনটার চতুর্দিকে লৌহ, বজত ও স্বর্ণময় তিনটা পুব নির্মাণ করিয়া 
ছিলেন! আমীদ্দেব কলের ভিতরেও স্ইন্প বিভিন্ন পুব এখনও বহিয়াছে। 
ফলে, একেব ফল অন্যটাতে পৌছায় ন!, সুত্তরাঁং মানব ও দেবতা পরম্পরেব 
মধ্যে যজ্জেব শ্রোত বন্ধ হইয়া গেল। এই দুর্দিনে দেবতাবা ভগবান বিষুঃ$ ও 
মহাঁদেবেব শবণাপন্ন হইলে, মহাদেব সেই প্রিপুব দাহ করিবাব জন্য সমস্ত দেবতা- 
দিগকে মিশাইয়া ধন্থ প্রস্তুত কবিয়া, তাহাতে সর্বাত্িকা বুদ্দিব আশ্রয়রূপ ভগবান 
বিষ্ণকে শরবুপে প্রয়োগ কব্তঃ, "সোইহম্, এই বিশুদ্ধ আন্মজ্ঞানেব সাহাফ্যে 
সেই শবত্যাগ কৰিলে, যুগপৎ তিন পুর ধ্বংস ভইয়া গেল। কাবণ “ময়” দানব 
এইবপ বর প্রাঞ্থ হইয়াছিল যে, প্র তিনপুর একেবাবে ধ্বংস না কবিলে, কে 
উহ্তা ধ্বংস কবিতে পাবিবেনা | ইহাই শঙ্কবেব “একেটনব প্রযত্রেন” | 
দ্বিতীয় আখ্যানটা অজ্জুনেব লক্ষযভেদ। তাভাতে আমবা বুঝিতে পাবি, যে 

শুধু উর্দে দৃষ্টি কবিষ্লা শবত্যাগ কবিলে, একমাত্র বন্ধ,যুক্ত ভগবানের সুদর্শন রূপ 
কাল চত্রেব ছারা আধৃত 'মত্ম্তাকে? বিদ্ধ কর! যায় না! । প্রাকৃত ও অগ্রারূত 
লোকের মধ্যে প্রীর্ূপ একটী ফালচক্র আছে; তাহাতে একটা মাত্র ছিদ্র 
তাহাতে যিনি নিম্ন তত্বেব অর্থাৎ বুদ্ধি ও চিত্তেব মধ্যে সেই 'পবলোকের আভাস 
দেখিতে পান অর্থাৎ বুদ্ধি ও চিত্তেব ভিতর প্ররুত পরাভিমুখী গতি দর্শন কবিয়া 
সেই গতিকে নিল ভাবের গ্রাতিবিস্ব_বলিয়! বুঝিয়া, সমাহিত চিত্ত ও বুদ্ধিব 


৩৮৪ পস্থা | [ নবপর্ধ্যা়, ১৩২৭ 


সাহাকো ত্র গতিব ভাষায় অভাস্থ হইয়া শবত্যাগ কবিলেই লক্ষ্য বিদ্ধ কবিতে 
পাবেন। বাহিরের “সর্ব ও ভিতবেৰ আমি”র ভিতব ধিনি এক সর্ধ্াস্মিক' 
ওৎরূপী পবাগতি বা প্রবণতা দেখিতে পান, যিনি সর্বাবস্থায় লয়াভিমুখী 
একত্ব দেখিতে পান, তিনিই সেই মহান্‌ গতিকে ধন্ুকপে প্রয়োগ কবিতে 
পারেন। এই প্রণবরূপ পবাগতি হদয় আকাশ হইতে উৎপন্ন হইতেছে । 
উহ্থা বিশিষ্ট বু্তি বা বাহা বস্তু প্রভৃতিব বোধ বোধ কবিলে ভাবিত বা পবিপুষ্ট 
হয়। এ পবাভাঁবেব উপাসনাব দ্বাবা আমাদের ক্ষুদ্র আন্মজ্ঞানের ভেদ বিভিন্ন- 
তাব মলা দৃূব ভয়। এ পবাশ্রোতে দ্রবা, ক্রিয়। ও কাবকাদি ভ্রিতয় বুদ্ধি তালি 

ষায়। এই শ্োতেব পাঁবক্কানই প্রণবেব নাদকপ মুক্তি। তাঁবপব বুঝা যায় থে 
এই প্রণব-গতি “মোহ্হুম্‌, অর্থাৎ অহংএব স-ত্বের অভিমুখে থেলে। সর্ব বস্ত 
তেই এই প্রণবেব আোত আছে , কিন্তু ধাহাবা তাহাতে “সোহহং, কপ পবা- 
ভাব দেখিত্তে নী পান, ত্বীভাঁবা তৎসাঁহাষ্যে শ্ীভগবানকে প্রীপ্ত হন না । এই জন্ত 
মাওক্য-ভাষ্যে আচার্য বলিয়াছেন --“সোহভমিতি স্মতা। প্রতিসন্ধানাচ্চ স্থানন্রয় 
ব্যতিবিক্তত্বমেকত্বং  শুদ্ধত্বমসঙ্গত্বর্চ সিদ্ধমিতাভিপ্রায়ঃ মহামৎ্স্তাদি দৃষ্টান্ত 
শুতে 1৮ সোঁহম্‌* এই স্মতিব সাহাধো স্থানত্রয় হইতে অভিবিক্ত (11%05- 
০5৫,101) এক গুদ্ধ বানিদল অসঙ্গ অর্থাৎ বিশিষ্ট অবস্থা দ্বাবা অসংস্পৃষ্ট মভা- 
জ্ঞানে, মভামতস্য যেরূপ নদীতে উচ্চ নিক সর্বস্থানেই যাইতে পাবে, তদ্ধপ 
জাগ্রত, স্বপ্রাদি অবস্থাগুলিব মধ্যেও প্রণব্প পবাগতি এক ক্রীভগবানই 
পবিসমাঞ্ধ হব । ইহাই মভাদেবের শবতাগ । মঙ্কাদেবেৰ “মাহহং' না বুঝিলে 
সর্বাঘ্মিক' বুদ্ধিও ভগবানে /পীঁছিতে পাবেনা | সেই জন্তই প্রণবকে ধনু অর্থাৎ 
পবা প্রবণতভীারূপে বৃঝিয়া সেই পবাভাবে বাহা "দর্ব”ভাব লয় কব্তঃ হদগ্লেব 
বিশিষ্ট অহংএব ত্রিতয়গ্রন্থি ছেদ কবিতে পাবা যাঁয়। তা+ই শ্রুতি বলেন,--ঘ্ষিদা 
সর্ষে প্রভিগ্যান্তে জদয়াস্ত গ্রন্থয়ঃ | অথ মর্ভোহমূতো। ভবতি কঠ ৩/১২৪।১৫। 
সর্ব ভাবের গ্রপ্থি ছিন্ন হইলে তবে বিশিষ্ট মর্ত্য অহ্মৃ,তিদ্বিপবীতাৎ ঙ্ধাস্ 
প্রতায়োপজননাৎ, ব্রদ্ষিবাতমন্ম্যনংসাবী_ ইতি” তদ্বিপবীত ্রঙ্ধায্মপ্রত্যয়_ বা 
সোইভং জ্ঞান উদয়ে “আমিটী' অসংসাবী ত্রন্গস্বজপে স্থিত য়। একথা পবে 
বিশেষবপে বুঝা যাইবে । এক্ষণে মুণ্ডকোপনিষদ এবিষয়ে কি বলেন, তাহা 
আবণ ককন ১-- 


আশ্বিন ও কার্তিক] প্রণব-রহস্য | ৩৮৫ 


“প্রণবো ধনুঃশরোহ্াত্মা ত্রহ্গতল্লক্ষ্যমুচ্যতে | 
অপ্রমত্ত্েন বোন্ধবাং শ্ববত্বন্থয়ো ভবে &%) 

প্রণবঃ ওষ্কারে। ধন্ু১ যথা ইন্থাসনং লক্ষ্যে শরস্ত প্রবেশকারণং তথা 
আত্মশরস্যাক্ষবে লক্ষ্যে প্রবেশকাবণমোস্কাবঃ | প্রণবেন অভ্যপ্যমানেন সংক্কিয়- 
মানন্তদালম্বনোই প্রতিবন্ধেনাক্ষরেইবতিষ্ঠতে যথা ধন্ুুষা অন্ত ইযুলক্ষ্যে। অতঃ 
প্রণবো ধন্ুরিব ধন্ুঃ। শরোহ্াম্মা উপাঁধিলক্ষণঃ পৰ এব জলে স্থর্ধযাদিবৎ 
প্রবিষ্টো দেহে সর্ব বৌদ্ধপ্রতায়সাক্ষিতষা; স শব ইব স্বাস্বন্তেব অর্পিতোহক্ষরে 
্রঙ্গণি; অতঃ ব্রঙ্গ তৎ লক্ষ্যমুচ্যতে, লক্ষ্য ইব মনঃ সমাধীষুভিঃ আত্মভাবেন 
লক্ষ্যমীনত্বাৎ। উটত্রবং সতি অপ্রমত্রেন বাঁহ্বিষয়োপলন্ধিতৃষ্টা প্রমাদ বর্রঞিতেন 
সর্বত্ো বিবন্তেন জিতেন্জরিয়েণ একাগ্রচিত্তেন বেদ্ধবাং ব্রহ্মলক্ষ্যম্‌। ততন্ত্ব্ধে- 
নাৎ উদ্ধীং শববৎ তন্ময় ভবে ! যথা শরস্ত লক্ষোকাম্ত্বং ফলং তবতি ) তথ! 
দেহাগ্চনাত্ম-গ্রত্যয়-তিরস্কবণেন অক্ষবৈকাম্বত্বং ফলমাপদমেদিত্যর্থঃ। শাঙ্করভাষ্য | 

প্রণব ওক্কাব ধনু শ্বকপ বা হত্বাসন,-_ধাহা ইষু বাণেব আগন, যেমন ধনুর 
শক্তিতে আমসিত হইয়া শব লক্ষ্যে প্রবেশ কবে, তেমনই আত্মা বা আমি” 
বোধন্ধপ শর অক্ষরন্ধণ লক্ষ্যে গুবেশেব কারণই ওদ্ক।র। যখন গ্রণবের গতি 
অভ্যাসের দ্বাবা সর্বাত্মিকা বুদ্ধিব পবাভাবেৰ গতি বুঝিতে পাবিয়া, আত্মা বা 
'আমিব সংস্কাব বা ভেদ-বিশিষ্টতার দোষেব অপনষন হয়, তখন ধন্গ হইতে 
নিক্ষিপ্ত শব যেরূপ লক্ষ্যে অবস্থান কবে, তদ্রপ প্রণবেব পবাত1বে অভ্যস্থ অহং 
বিন। বাধায় অক্ষব হ্ীভগবানে অবস্থিত হয়, দেই জন্যই গ্রণব ধনু আম্মা শর। 
জলে যেরপ সুর্ধা প্রবিষ্ট হন, দেহে সেই ৰূপ “সর্ব বুদ্ধি বৃক্তিব প্রত্যঞ্ ( চ২৪007) 
০7:67) বা অবসান ভাঁবেব সাক্ষীরূপে আত্মা উপাধির মধ্যেও পবাভাবে 
লক্ষিত হন । সেই শব, স্বর্ধপেন একত্ব বশতঃ নিজেই আগ্মস্বরূপ বঙ্গে অর্পিত 
ঠয়। এইজস্ঠ ব্রন্ধকে ততলক্ষ্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । লক্ষোর স্থায় 
ধাহাবা সমাধি প্রভৃতিতে দমাধান কবেন, তাহারা তাহাকেই আত্মভাবে উপলদ্ধি 
কবেন। তাীঁহাবা দেখেন বে, ব্রচ্ম সেই পবাভাঁবেব আমি' "ম্ব-ভাব+ | এইরূপে 
অগ্রমন্ত অর্থাৎ বাহ ও বিষয়ৰপে উপলব্ষিব জন্ট তৃষ্ণ এবং প্রমাদ বর্জিত 
হইয়া সর্বতে বিবক্ত হইয়' জিতেন্দ্ির ও একা গ্রচিত্তে ব্র্ম্ূপ লক্ষ্যকে বিদ্ব 


করিতে হইবে। এই লক্ষাভেদেব পূর্বে শবরূপ পরাভাবে তন্ময় হওযু! চাই। 


৬৮৬ পম্থ ! [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


যেমন শব এবং লক্ষ্যের একাত্ম ভাঁব হইলে ফল পাওয়া যায়, তন্প পরা 
ভাঁবেবও তন্ময়তা আঁবশ্তক। তখন দেভাঁদি অনাত্মবোধ বা বুদ্ধির অবদান- 
গুলিকে পবিত্যাগপুর্ক, তাহাদিগকে তিবস্করণী বা আব্বক বলিয়া বুঝিয়! 
অক্ষরকে একাত্ম ভাবে বিদ্ধ কবিয়! সেই ফল প্রাপ্ত হইবে। 
আজ মহা-পৃজাব দিনে সর্ধাত্মিকা মহামায়াব শিব স্ববপত্ব বুঝিতে পারিষা 
জীবে দয়া ও শান্ত্রমাজ্ফিত বুদ্ধিব সাহায্য উৎপন্ন সর্ধান্মিক। বুদ্ধি বা প্রেমে 
অধিষ্ঠিত হইয়া, এস একবাব “আমিটাকে_ এত সাধেন 'আমি' বোধটাকে 
পরাভাবে শবরূপে বুঝিতে চেষ্টা কবি । তাহা হইলে হয়ত, জন্ম স্কিতি-ভঙ্গরূপে 
প্রকাশিত বিশ্বব্যাপী প্রণব-শ্রোতে প্রণব ধন্ুব সাহায্যে, সেই পবম লক্ষ্যের 
আভাস পাইলেও পাইতে পারি। সর্বান্মিক! বুদ্ধিব পর প্রবণতাঁকে চৈতগ্ঠেব 
এক অনহচ্ছিন্ন পরিপূর্ণ তার করো তকে প্রণব বলিয়। বুঝিয়া, সেই আ্োতে 
পবাভাবেব "আমি" জ্ঞান স্থাপন কবি। তাহা হইলে হয়ত “হ+ মাত্রাটী খসিয়। 
যাইতে পাবে। (ক্রমশঃ ) 
শ্রীখগেন্ত্রনাথ অলব্ধ-বেদাস্থী। 


ধর্ম] শ্মাভ্ভাল্ল ু্াজ্পুজ্কা 
( সত্য ঘটনামূলক 1) 
(১) 

যোগেশ কথন বা কতক্ষণ নিদ্রিত বা তন্জ্রীতুব হইয়াছিল, তাহ! ঠিক স্মবণ 
ছিল ন!) হঠাৎ একটা ডাক বা আহ্বান যেন তা”ব মনেব উপব সজোরে ধাক্কা 
দিয়া চটুকা ভাঙ্গাইয়! দিল। তাহাব নিজেরই বুকেব ভিতর হইতে হ্ধদয় বা 
অন্তঃকরণ যে ভাষাতেই অভিহিত ককুন ন! কেন, ওই রকম একটা স্থান হইতে 
অপরিচিত স্পষ্ট কে বলিল--_“বোণী যে যায়! 

হঠাৎ বিপদগ্রস্ত বা ভয়-চকিত হরিণীর মত ব্যস্ত ও বিহবলভাবে এদিকৃ 
ওদিক্‌ চাহিয়। দেখিল কোন কিছুই বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই) সমস্তই পূর্ব্বৎ, 
টেবিলের উপর বাতিদানের বাতিটা পূর্ববৎ জলিতেছে, রোগী বেশ শাস্তভাবে 
ন্লুনিদ্রিত ) কেবল দেওয়াঁলস্থিত 'ক্যাবেজ ক্লুকটা টিক টিক টিক টও কবিষা 
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জানাইল রাত্রি একটা'। তবে এবিপন্দের ডাঁক কেন-_বুঝিতে পারিল নাঁ। 
রোগীর দেহে করম্পশ করিয়া ,চক্ুস্থিব, সর্বাঙ্গ চিম শীতল, নাড়ী নাই ! 
বহু ডাকাডাকিতে একটা অস্ফুট শব্ধ করিল। ভীত ও কাতব যোগেশ বুঝিল, 
প্রাণশক্তি গভীবভাবে অস্থহিত। তৎক্ষণাৎ বহির্বাটী হইতে ডাক্তাব বাঁধু 
চক্ষু বগ্ডাইতে বগ্ড়াইতে আদিয়! পর়্িলেন) প্রীয় এক ঘণ্টাব উদ্বেগ ও 
আশঙ্কাব পব শরীবে উত্তাপ বৃদ্ধি পাঁইল। বুঝা গেল টাল কাটিয়াছে। 
কুতজ্ঞতাভরে যোগেশকে বলিলেন, “ঠিক সময়েই ডাকিয়াছিলেন আব কিছু 
বিলম্ব কবিলেই বক্ষা কবা ছুষ্কব হইত ।” ছল ছল নেত্রে যোগেশ ভাবিল 
"নাবারণেব দয়া ,-তাহাব মৌভাগা যে সে উপলক্ষ হইতে পারিয়াছে।* 
ভীবালালেব প্রাণ-শক্তি বিকাশ পাইল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বোগের উপদ্রব 
ও শাবীবিক যাঁতনা বাড়িয়া উঠিল। ক্রমাগত বাত্রিব পব রাব্বি এইকপ যন্ত্রণা 
চক্ষে দেখিয়া নীববে থাকা যোগেশেব পৃক্ষে অত্যন্ত অসহনীয় হইয়া 
উঠিয়াছিল। সেমনে মনে ভাবিল “কোন কি উপায় নাই, রক্ষা কি হয় 
না_বোগেব যাতনা কি দূর কাববাব শক্তি সামান্য মানুষে নাই।” বুকের 
ভিতব হইতে সেই অপবিচিত ক বলিল “আছে” । স্তম্তিত যোগেশ 
বাব বার চাবিদিকে ঢাহিয়া দেখি ,--কেবল দেখিতে পাবিগ না ভিতরটা । 
বুঝি বা বহৃত্ববিলাসী বহিম্যুঘী ইন্জিয়েব সে অস্তদুর্টি নাই। সন্দিক্ষভাবে জিজ্ঞাসা 
কবিল “আছে ত, পাবি না কি ?” 

“কেন পারিবে না” । 

"কি করিলে হয়” ? 

*তোমার প্রেম ও যোগ শক্তির বলে, আব খানিকটা তাগ স্বীকার করিলে। 
প্রস্তুত আছ £+ 

'আছি,_-কিন্প ত্যাগ স্বীকাব করিতে হইবে ?* 

“উহার পরিবর্তে তোমাকে ৰূপ পোগ ভোগ এবং যন্ত্রণা সহা করিতে 
হইবে ; কিন্তু মৃত্যু হইবে না, ভয় নাই। আগ ইহার প্রাণের বিনিময়ে কোন 
একটী প্রিক্তমেব মায়া বিসর্জন দিতে হইযে,_-পাবিবে ? কতকটা আবেগে ও 
কতকট! যোঁগঞ্জ অহ্কাঁরে যোগেশ বলিয়া উঠিল--্পারিব”। 

“আব হাসিমুখে সমস্ত সহ কবিতে হইবে; যদি না পার তাহ! হইলে যন্ত্রণা 
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ভীষণ হইবে; কিন্তু পবিণাম মঙগলময় 1 ষোগেশ শপথ 'করিল-_হাঁসি সুখেই 
সহ্য করিব। 

যোগেশের এই গ্রকার আপনা আপনি কথাবার্তায় বড় হাসি আসিল, ভাবিল 
“এত বড় মজা, একি? সত্যই কি কাহাবও সহিত বাক্যালাপ হইল * না,-- 
সমস্তটাই খেয়াল বা আবেগপ্রহ্ুত করনা,_বুবিতে পাবিপ না। “দি 
সত্যই কথোপকথন হয়, তবে কাহাব সঙ্গে? উহা! কি অন্তর্যামী দেব ভিতব 
হইতে প্রতার্দেশ কবিলেন, না আমাবি স্তুপ জীবাম্মাব অনাহত বাকৃ। তবে 
কি আমাব ক্ষুদ্র ও বদ্ধ আমিকে ছাপাইয়া বিশিষ্ট আমিত্ব ফুটিযা, ইহা সাধিত 
ইইল। যাহা হউক ইহাব পব্‌ মুহূর্ত হইতে বোগীৰ আশ্চর্যারূপ উন্নতি হইতে 
পাগিল। তখন যোগেশ ভাবিল যে হয়ত ইভা তাহাবই ত্যাগ স্বীক।বেব ফল, - 
একটা ফাঁকা স্বপ্নবৎ খেয়াল নহে । মুছর্ডেব আবেগে যোগেশ যে যোগজ দন্ত ও 
অহঙ্কাবে বলীয়ান্‌ হইয়। শপথ কবিল, তাহাকে সেই অহঙ্কাব ও ত্যাগের বিষময় 
ও স্ুধাময় ফল উভয়ই ভূগিতে হইল,_-সেই কথাই পবে বলিতেছি। 

(২) 

যোৌগেশ উন্মাদ, চঞ্চল ও অপ্ররৃতিস্থ ,২-কেমন কবিয়া এই চিত্ববিপধ্ধ্যয় 
ঘটিল তাহ! ঠিক বলিতে পাবে না_তবে যতটুকু স্মবণ হয়, সেই একদিন যে 
অন্তরঙ্গ বিশিষ্ট আমি বা কুটস্থ ভগবত্শক্তি জাগ্রত হইয়াছিল, তাহ! আব নিভিল 
লা। প্রথম প্রথম বড আনন্দ ও কৌতুক বোধ, কিন্তু ক্রমশঃ যন্ত্রণাদায়ক 
হইয়। উঠিতে লাগিল , প্রাণপণ ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্বেও উভয় আমিত্বেব বন্ধনী 
আব আশাটিতে পাবিল না। বোধ হইল যেন সেছই জন। একটা বেশ শাস্ত, 
মৌন, বিবাট বিশ্বব্যাপী ভাব--বড় তৃপ্তিময়; আব একটা সুথ ছুঃখময় 
সাংসারিক 'যোগেশ” | সে 'বিষম” অবস্থা বড়ই ভীষণ। তখন চঙ্ষুদ্রয় ধক্তাভ, 
মন্তিষ্ে প্রবল প্রদাহ, হৃথাপণ্ডের প্রবল স্পন্শন--বুফের ভিতব এক অব্ক্ত 
যাতনা । সেই অসহা যাঁতনাব তাড়নায় আত্মহত্যাব সংকল্প ও চেষ্টা। 
বন্ধুবান্ধব ও পরিবারবর্গ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন,-কখন কোন্‌ মুহূর্থে উন্মাদ 
আত্মহত্যা! করিয়া বসে, তাহার স্থিবতা নাই। ভগবানেব কৃপায় অর্থের তাদৃশ 
অসচ্ছলতা ছিল ন1)--কাজেই ধুম ধাম করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ হুইল। 
সাহেব ডাক্তীব, বাঙ্গাল কবিরাজ, ভূতেব বোজা, 13)07008151, দৈব ও 


আশ্বিন ও কার্তিক ] মান্তার দুর্গাপুজ! | ৩৮৯ 


মুষ্টিযোগ ব্যবস্থা দাঁতাঁ, ঠোমিওপ্যাঁথ, গ্রহাচার্ধা, মাছুলী কবজ শ্বস্তযয়ন, পাড়া 
প্রতিবেশীর বিনামুল্যে বিতবিত, অজন্্ ও অব্যর্থ “টোটুকা” পৃব্দমেই চলিল। 

কবিবাজ বলিলেন,__“বিষম বাধুবোগ, উন্মাদের পুর্ব্ব লক্ষণ) উপায়--তৈল 
অরিষ্ট মৌদক ঘ্বত চূর্ণ বটিকা অবলেহ প্রত্থতি। ডাক্তার ঘড়ি দেখিয়া নাড়ী 
টিপিয়! ও বক্ষঃস্থল পরীক্ষা কবিম্না বলিলেন,_- 17/51/5710, 176১1311210 বড় 
বেশী; ব্যবস্থা--বোঁমাইড২ নাবভাইন টনিক, ডিজিটেলিস্‌ ষ্ট পেনথাঁস্‌ ইত্যাদি। 
হোমিওপ্যাথ চৌদ্দপুরুষের খবর লইয়া বলিলেন,_-১০/63178 91 119 
01211 10090657, একমাত্র উপায় 11799101)09185) 4১010 01195 3 501101)101, 
হিপনটিষ্ট বলিলেন)_-“ঘদি একবার সম্মোহিত কবি গতীব নিদ্রিত করিতে 
পাবা যায়, তাহ? হইলেই আবোগ্য |” ভৌতিক মত দ্বিলেন,--“অপদেবতা- 
গ্রস্ত ; অপদ্দেবতাকে না তাঁডাইতে পারিলে বক্ষ! নাই ।৮ গ্রহাচাধ্যেব বিশ্বাস-- 
একশত আটবাব চণ্ডীপাঠ কবিয়া নৃসিংহ-কবচ প্রস্তত কবিয়া দিলেই মুক্তি) 
তবে একশত এক টাকাৰ কম খবচে প্রকৃত কবচ প্রস্তত হইবে না।”, 
প্রতিবেশী চাটুযযে মশায় বলিলেন,_-“যে নিশ্চিন্তপুবেব মকৃছুম্‌ সাহেবের 
দরগায় সওয়া পাঁচ আনার সিন্নি মানত কবা ভিন্ন উপায় নাই ) এইরূপ দিল্লি 
মানিয়াই গোবদ্ধনপুরেব বামকালী ঘোষেব শ্তালক-পুত্রের সান্নিপাতিক বিকার 
সাবিয়াছিল। দত্তজা মহাশয় বলিলেন,“ দ্বৃতকুমাবীব পাতাব রূলহ প্রকৃত ওষধ; 
কিন্তু সেনজ! প্রতিবাদ কবিয়া বলিলেন,_-যে শিয়ালেব শিং গলায় না ঝুলাইলে 
পবিত্রাণ নাই।” 

ফল সমানই--কখন সেই জ্িগ্ধ মৌন বিবাট-'আমিস্ভাব। কখন বা দারুণ 
যন্ত্রণায় আত্মহত্যার চেষ্টা! যখন মৌন ও স্থির তখন সে বলিত “বড আনন্দ_- 
বড় আনন্দ ও তৃপ্তি; কি মহান্‌ ও স্ুন্দব; এই কি ম! ছুর্গে 1” 

প্রাচীনের। বলিতেন, ইহাই সর্বাপেক্ষা হ্বাবোগ্য লক্ষণ_-এরূপ উন্মাদ 
প্রায় সাবে ন।। 

সাধক-প্রবর ঘোষাল মহাশ্য় শুনিয়া বলিলেন,--“যোগজ ব্যাধি; ষোগজ 
প্রতিক্রিয়! ভিন্ন আরোগা হইবে না।” 

এমনি আশঙ্কা উদ্বেগ, এমনি ক্লেশ ও যাতন!, অনির্দিষ্ট কাল ধরিয়া! চলিতে 
লাগিল। শাস্তি নাই, সুপ্তি নাই: মন্তিক্ষের দারুণ প্রদাহ, ্ৎপিণ্ডের জদয়- 
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বিদাবক যক্তরণা। একটিন বৃদ্ধ বৈবাগী কালাটাদ ভিক্ষার্থ আসিয়া ঘোগেশকে 
বেশ কবিয়! নিবীক্ষণ কবিয়া বলিল,-+“ভয় নাই, সারিয়া যাবে। গুরু ভাল) 
পাক] মাঝিব্‌ হাতে হাল আছে, তুফান্‌ লাঁগিবে, কিন্তু ডুবিবে না ।” 
পবিবাবস্থ সকলে বৃদ্ধ ভিখাবীকে ধবিয়া বসিল , অনেক পীড়াপীড়িতে 
কালচাদ বলিল, 'হঠাৎ বেণী দৌড দিয়াছে, তা*ই হ্াফাইয়া পড়িয়াছে । যুবক 
মাত্র! বক্ষা কবিতে পাবে নাই। অশুচি দেতে অতিবিক্ত উঠিগাছে, তা”ই 
দৈহিক যাতনা ; ভয় নাই পাবিয়া যাইবে । কাল বৈশাখীর মেঘ হঠাৎ জল 
ঝড় আসিয়া যেমন উত্তপ্ত পৃথিবীকে শান্ত কবিয়! দেয়, তেমনি অভা বনীয়রূপে 
দৈব ক্ুপাধ অকন্দাৎ আবশ্চর্যারাপ সাবিয়া যাইবে 15, 
সকলে পুনবায় ধবিল,_-“বাবাজী ইঙ্তাব কি কৌন প্রশমন নাই, কাজ কর্ম সমস্ত 
বন্ধ, বাচিযাওজীবন্মমতবৎ, দিবাবাত্র যন্ত্রণায় হঠাৎ নাআল্মহত্যা করিয়া ফেলে ।” 
বাবাজী । “সন ভয় নাই ,-_গুক সহায়, কাহাব সাধ্য ইহাকে বিনাশ 
কবে? তবে যদি কেহ স্বেচ্ছায় বা সানন্দে এই রোগ-যাতনা সহিতে স্বীকৃত হয়, 
তাহা! হইলে কতকটা উপশম হইতে পাবে ।»৮ বাবাঁজীর শেষ কথাটা ষে 
কার্য্যকবী হইবে, ইহা! কাহাবো বিশ্বাস হইল না। 
হীবালাল নীববে সমস্ত শুনিতেছিল ,-তাহাব পূর্ব্বাপবই বিশ্বাস ছিল ষে 
তাহাবই জন্ত যোগেশেব এই রোগ-ভোগ ১ তা”্বপর ধীবে ধীরে গৃহমধ্যে 
প্রবেশ কবিয়া কারমনো বাঁক্যে ইষ্টদেবতাকে জানাইল যে “দেবতা । যদি আমার 
ন্যায় দীনাতিদ্দীনেব তাগে কোন ফল থাকে, ত” এই ত্যাগী সাধককে মুক্তি 
দিন, আমি সানন্দে সহা কবিব।* 
মধ্যাঞ্ছে হীরালাল হঠাৎ উগ্মত্ত প্রায় ভইয়! উঠিল, কিস্ত আশ্চর্যের বিষয় 
যোগেশও সেই সময় অত্যন্ত সুস্থ বোধ করিল ; উন্ত্ততাঁৰ কোঁন চিহ্ন নাই । 
প্রতিদিনই এইরূপ ভাবে চলিল। যোগেশ নিশ্চিন্ত ভাবে কাছাঁবী হইতে বাটা 
ফিবিলেই, আবাঁব উন্মত্ততা। লোকে বলিল "বজ্জাতি , পয়সা উপায়ে বেলা ত, 
কোন বোগ থাকে না।” 
সমস্ত মধ্যাহ্। নীববে, নির্জনে ও গোপনে হীরালাল অমানুষিক যন্ত্রণা 
সহা কবিয়া, অপরাহে পুনবায় সুস্থ হইত। এমনি গোপনে ধূপের স্াঁ নিজে 
জ্বলিয়া গুরু-প্রতিম প্রাণবক্ষক ত্াহ্মণেব যন্ত্রণার অংশভাগী হইত । 
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বাঙ্গালাঁর আকাশ জুড়িক্ প্রন্তৃতির মেঘ-মল্লাৰ বাগ বাজিপ্ন। উঠিল ;_-অলস 
মন্থর আফাঢ়ের দীর্ঘ দিবস-বিল্লি শ্রাবণের আধা ব-ঘেবা দ্িন-যামিনী, ভব! ভাদ্রেব 
রিমি-বিমি ঝিমি-ঝিমি অবিশ্রীস্ত বারিপাতে নদ নদী দুকুল ছাপাইয়া, হানা 
পড়াইস্লা, বাঙ্গালায় বর্ষা-প্লাবন শেষ হইয়া গেল। আবাব আশ্মিনেব সুননর 
শরতেব দ্সিগ্ধ হৈমকরোজ্ছল প্রভাতে ধবণী নব কলেববে ভূষিত--হেমনীর্ষ 
শ্তামল ধান্তক্ষেত্র মাঠেব হাওয়ায় সবুজ তরঙ্ক তুলিয়! নাচিয়া উঠিল । নদী 
প্লাবনে ছ্যস্থ ক্কষক আবাব আশায় উৎফুল্ল হইয়! শ্রীদশভূজা শাবদাব আগমনী 
গাহি উঠিল। এমন সময়ে কাশীধাম হইতে যোগেশেব আহ্বান আসিল । 
প্রথমটা তা”ব গুরুদেবের নিকট হইতে। 

গুকদেব লিখিয়াছেন,_-“যে পুজাব ছুটীতে তুমি কাশীধামে আসিয়া কিছুদিন 
অবস্থান কব, হয়ত, বাব! |বশবনাথেব কৃপায় সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পার ।৮ 
দ্বিতীয়টী তা'ব বৈবাহিক উমেশ বাবুব নিকট হইতে । উমেশ বাধুব সহিত 
পূর্বাবধিই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ) সেই সম্পর্কে তিনি যোগেশকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত 
স্নেহচক্ষে দেখিতেন। পরবে তীহাব পুত্র হেমন্কেব বিবাহ দিরা লক্ষমীম্বরূপিণী 
মান্তাকে গৃহে আনিয়া সম্পর্কটা আবো নিকট কবিষ্না তুলিয়াছিলেন। কিন্ত 
শেষেব বৈবাহিক সম্পর্কেব অপেক্ষা, পুর্বেব ভাবে যেগেশকে ছোট ভায়েবই মত 
দেখিতেন। কিন্তু অন্তদিকে বাধা আসিল, কেহই উন্মাদকে একাকী পাঁঠাইতে 
সহ কবিলেদ না। শেষে গুকদেব যখন একাকী আসিতেই অন্জ্ঞা কবিলেন, 
তখন তী'ব আশীর্বাদ ও আদেশ শিবোধাঁগ্য কবিয়া কাদিতে কার্দিতে সেই 
এক অব্যক্ত শীশ্বতেব উপব বিশ্বাস করিয়া, যোঁগেশ ৬কাশী যাত্রা! কবিল। 

বাজধাট ষ্টেশনে গুকদেব ও উমেশ বাবু ক প্রণাম কবিয়া যখন নে দাডাইল, 
তখন অনেকটা সুস্থ । প্রাণেব আবেগে গুরুদেবেব বিশীল-বক্ষে কিয়তক্ষণ মুখ 
লুকহিয়! কীদিয়া ফেলিল। গুকদেব ও সমেশ বাবু উভয়ে পরামর্শ করিয়! 
নাদেখরেব নিকটবর্তী একটা নিজ্জন উন্মাদ-বাটিকায় উন্মাদেব বাসস্থান স্থির 
করিয়াছিলেন। পৰে একটু সুস্থ হইলেই উমেশ বাবু তাহা নিজ বাটীতে 
লইয়া যাইবেন। 

পিতার অস্থখ এবং স্বয়ং আসিয়াছেন শুনিয়া, বালিকা মাস্তা পিতাকে 
দেখিবাব জন্য শ্বশুর মহাশয় উমেশ বাবুকে ধবিয়! বিল; বিচক্ষণ উমেশ বাবু 
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অনেক কবিয়া বধূমাতাকে বুঝাইলেন যে “একটু সুস্থ হইলেই যোগ্শেকে বাটাতে 
আনিবেন।” কিস্ত কাহাকে আনিবেন ,_উন্মাদেব স্থিতি, বাস ও ভ্রমণের 
কোনই স্থিরতা ছিল না। অগত্য| উমেশ বাবুকে শ্ীহুর্নাপূজার সমস্ত আয়োজনের 
মধ্যেও প্রত্যহ অন্ততঃ তিনবার করিয়া যোগেশকে দেখিয়া! আমিতে হইত । 

মহাপুজাব দিন সমাগত , মাস্তাও অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠ্িল। অবশেষে 
উম্মাদকে অন্ততঃ মুহূর্তের জন্ত আনিবাৰ কৌশল করিয়া, উমেশ বাবু 
যোগেশেব সহিত সাক্ষাৎ কবিয়া বলিলেন,-যোগেশ, ভাই! বাড়ীতে মা আমিয়া" 
ছেন, তুমি এ কয়দিন ওখানে গিয়া থাকিও ; কাজকর্মে, জানত আমাব লো'ক- 
বল নাই , গোলমালেব মধো তুমি থাকিলেও তবু কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে 
পাবিব। তা ছাড়া বৌমাও তোমাকে দেখিবাব ন্ট অত্যন্ত বাস্ত হইয়া 
পভ়িযাছে ; তাকে ত আব বুঝাইয়া বাঁথিতে পাবি না।” 

পাগল নিরুত্তব, উদাস দৃষ্টিতে শূন্যে ফ্যাল, ফ্যাল, কবিয়! চাহিয়া বহিল । 

পবদিন হইতে উমেশ বাবু আর বাগানে যাইতে পাবিলেন না; কিন্তু অত 
গোলযোগে ও তাৰ স্নেহার্র চিন্ত বাঁবন্বাৰ ধোগেশেব প্রতি ছুটিতেছিল। 

অন্তবেব বাকুলতা ও আকর্ষণ প্রায়ই একেবাবে নিবর্থক হয় না। 

(৩) 

সপ্তমীর দিন বাত্রে হঠাৎ অজানা আকর্ধণে বাধা হইয়া! যষোগেশ ছুলিতে 
ছুলিতে উপস্থিত হইল । 

মাস্তা এই দ্রই দিন ক্রমাগত দেবীব নিকট পিতার জন্ত কাযর়মনোবাকো 
জানাইতেছিল এবং প্রতিমুহর্তেই তাৰ আগমন প্রতিক্ষায় দ্বারপ্রান্তে ব্যাকুল 
ভাবে চাহিয়া ছিল। 

শীর্ণ দেহ, রুক্ষ কেশ ও মলিন বস্ত্ান্বিত পিতাকে দেখিয়া মাস্তার চক্ষু দুটা 
জলে ভবিয়া গেল। ইচ্ছা হইল কাঁদিয়া ফেলে বা ছুটির আসে, আবাব লোঁক- 
লঙ্জাব ভয়ে বহুকষ্টে সে চেগ্টা সম্ববণ কবিল। যোগেশ দেবী প্রতিমা সম্মুখীন 
হইয়া একবাব প্রণাম কবিয়াই ৫২ টাকা প্রণামী ধরিল। 

উমেশ বাবু ব্যস্ত হইয়! তার হাত ধরিয়া বলিলেন,_-যোগেশ ছি, কব কি? 
তুমি কি আমাবে সঙ্গে লৌকিকতা৷ করিবে। 

উন্মাদ শুনিল ন!। 


আশ্বিন ও কাত্তিক ] মান্তার হুর্গাপুজ। | ৩৯৩ 


সবে মাত্র আরতি শেষ হইয়াছে ; আরতির বাণ্ত ও জনকোলাহুল সমাঁপনে 
পুজার দালানটী কেমন এক ্ষিগ্জ নির্জনতা ও শান্তিতে ভরিয়া গিয়াছে । 
সম্মুখে স্থুসজ্জিতা ভগবতী প্রতিম! ; মৃন্য় ত্বৃত প্রদীপ হইতে আলো ক-রশ্রি 
এবং সচন্দন পুষ্প ও ধৃপ-ধুনাব সৌগন্ধ মিশিয়। পুজান্থান আরে! মনোরম 
করিয়া তুলিয়াছিল। প্রায় দশ বার জন বন্ধুবান্ধব চুপ করিয়া, পুরোহিতের 
ঈষৎ তফাঁতে কুশাসনে বসিয়া, একট বাধা হু'কায় তামাক খাইতে খাইতে 
সাত্বিকা পূজা, সন্ধিক্ষণেব মাহাক্সা, কু গুলিনী জাগবণ, তান্ত্রিকী ব্যাপাব গ্রভৃতি 
গুছাইয়া বলিতেছিলেন। সকলে স্থিবকণে তাহাৰ ব্যাখ্যা ও গুহ কথ 
শুনিতেছিল। 

শঁ ্ ক ঈ 

উন্মাদ হঠাঁৎ কাপিয়! ছুলিয়া উঠিল, চক্ষু্বয় আবো বক্তবর্ণ, মুখমণ্ডলে 
উত্তেজন| ও কি একট! ব্যকূলতা ফুটিষ! উঠিল। ছুলিতে দুজিতে বলিতে লাগিল 
“বলে কি।--বেটা বলে কি। সমস্ত ভগ্তামী, কেবল মাটা ও খড়, প্রাণ 
প্রতিষ্ঠাও কবতে পাঁবেনি, পাঁচ টাকা জলে ফেললুম; আঁব বক্ত তাত খুব দিচ্ছে?” 

সমবেত ভদ্্রমঙ্োদয়গণ ভীত, সন্্স্ত ও বাতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পুবোহিত- 
ঠাকুব আসন গুটাইয়া, বিয়া বসিলেন ; দ্রশ্চিন্তা,- পাগল বুঝিবা কি একট! 
অনর্থ ঘটায় । উমেশ বাবু আশ্বা দিয়! বলিলেন “কোন ভয় নাই ও বাই 
করুক, আমাব অবাধ্য কখন হবে নী 1” 

চি গা ধু চি 

দেবীব দিকে কটমট দৃষ্টিতে চাহিয়া পাগল বলিল “আয়, আর, আস্বিনি, 
আম্তেই হবে, নিশ্চয়ই আস্তে হবে । কাশীতে এসে-_তোকে পূজা কর্তে 
কি থড মা্টী পুতৃল এনেছে ? কখনই নয়! আয় আয়, আসতেই হবে ? 
ছুলিতে ছুলিতে, বলিতে বলিতে, লাফাইর়! উঠিতে লাগিল; পুবোহিত ঠাকুর 
ও অন্তান্ত ছুই একজন প্রমান গণির়া সরিয়া পড়িবার উদ্ভোগ করিলেন ; বুঝিবা 
প্রতিমাই ভাঙ্গিয়া ফেলে। 

“আয়, আঙক্ব, এখনে! এলিনি। এত করে ডাকছি তবু আস্বিনি, আয়, 
আম্তেই হবে ) তো”ব বাবাকে আন্ত হবে, আদ্ন--” 

হঠাৎ সকলের চক্ষুর সমীপে সেই মুন্ময়ী মুণ্তি চিম্ময়ী ভাবে অমানন্বীয় 


১%$. 


৩৯৪ পস্থা | [ নবপধ্যীয়, ১৩২০ 


রূপে জল জল্‌ কবিয়া আলোক ভাতিতে কীপিয়। উঠিল। ভাবেব ঘোরে বিহ্বল 
উন্মাদ অমনি ভূলুন্ঠিত হইয়া আবেগে বলিল,__ 
“নমস্তে শরণ্যে শিবে সাম্থকম্পে, সর্ধন্তার্তিহরে দেবী নাবাঁ়ণি নমস্ততে |” 
গাঁ গা ৪ 

একি! সঙ্গে সঙ্গে সকলেবি মস্তক ভূমিতলে লুটাইয়! পড়িল! উন্মাদ 
উঠিয়া সে দৃশ্ঠ দেখিয়! হাসিয়া! খুন, কেহ বাঁ প্রণত; কেহ বা বলিদানের 
ছাগের মত হেটমুণ্ড ও হস্তদ্ধয় পৃষ্ঠোপবি স্তস্ত । মান্তা ছবাবপার্খ হইতে নির্বাক 
ও ভীতিবিহ্বল চক্ষে এ দৃশ্ঠ দেখিতেছিল। 

যোগেশ ভাকিল, “আয়, মাস্তা আয় । মাকে দেখে পুজা ক'বৰে জীবন সার্থক 
কবে যা।” 

মাস্তা অস্মুট শ্ববে বলিল,_- "ওখানে অত লোক, কেমন কবে যাব, বাবা |” 

পাগল হাসিয়। বলিল, “কেউ নাই, সবাই সম্মোহিত-_লুপ্ত-চৈতন্য 1” 

মাস্তী দেবীমূষ্তিব দিকে চাহিয়াও চাহিতে পাবিল না) বড বড় চক্ষুদ্বয় 
বিশ্তাব কবিষা কম্পিত কণ্ঠে বলিল “বাবা, একি 1 এ যে জ্যান্ত ঠাঁকুব 1” 

যো। দেব পাগলী, ঠাকুব কি কখন মবা হয়।” আতিঙ্কাবিষ্টা বাঁলিক। 
কাঁপিতে কাপিতে লিল, 'একি। এবে নডছে, কাঁপছে, যেন কথা কইছে !, 

যো। সত্যিকাবেব ঠাকুব এই বকমই তয় ,__-আয় পূজা কব্‌। 

মা। কি দিয়েপুজে! কবৰ বাবা, ফুল বিত্বপত্র সব ষে নিবেদন হয়ে গেছে ? 

বযো। এ পুজার কোন বাঁধা-বিপ্ন বাআডশ্বব নেই ।” 

সেই অপিত পুষ্পদল লইবা প্রাণে আবেগে যোগেশ কখন চত্তীস্বোত্র, 
শিবপুজণব মন্ত্র, কথন গোপালস্তৃতি, কথন হিন্দি বাঁগ্ছলা ও সংস্কৃত জড়াইয়া, 
কখনো শান্বোক্ত, কখন বা প্রাণেব আবেগে মনগড' মন্ত্রে দেবীব পায়ে ঢালিয়া 
দিল। বাঁলিকাও দেখাদেখি অন্থরূপ ভাবেই পূজা কবিল। 

যোগেশ বলিল “ম! যদি তুই এলি, তবে এই শিশুকে আশীর্বাদ কব্‌।, 

হঠাৎ চক্ষুর নিমেষে সেই মৃগ্পন হস্ত প্রসাবিত হইল ও বালিকাব হস্তে হস্ত- 
স্থিত ফুলদল দিয়া গেল। বাঁলিকাব পক্ষে ইহা অসম্ভব, অভাবনীয়, বুদ্ধিব অগম্য 
ও স্বপ্নেব অগোচর ; ভয়ে সে মৃচ্ছিতা হইয়া পড়িল। 

চবণামুত-সেবনে জ্ঞান-সঞ্চাব হইলে তাহাকে বাঁটাব ভিতবে পাঠাইয়া দিয়া, 


আশ্বিন ও কার্তিক ] মান্তার ভুর্গাঁপুজ! | ৩৯৫ 


যোগেশ বিস্ময়ে দেখিল যে সে পূর্ববৎ সুস্থ ও নিবাময়। হ্পিওড ও মস্তিফের 
যাতনা কোথায় চলিয়া! গিয়াছে । একে একে অপব সকলে উঠিয়! পড়িলেন; 
এবং যোগেশকে সুস্থ, স্থির, প্রফুল্ল ও শাস্ত দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন | 
কেবল হঠাৎ ঘড়ির দিকে চাহিয়া! হেমন্ত বিশম্বয়ে বলিয়া উঠল “এ কি? 
এই যে ঘড়িতে আটট! দেখিলাম্‌, “ইহারই মধ্য প্রায় নয়টা । প্রণাম কাঁরতে কি 
আধ ঘণ্টার উপব লাগিয়া গেল ?” সকলে হাসিয়া বলিলেন, না, না আমবা ত' 
প্রণাম কবিয়াই উঠিলাম, তোমাঁন ঘভি দেখিতে ভূল হইয়াছে । 

যোগেশকে ধবিয়া বাখা আব উমেশ বাবুব পক্ষে অসম্ভব হইল না। 
গভীর বাত্রে উমেশ বাবু জিজ্তাসা কবিলেন, যোগেশ ! বল দেখি ব্যাপাবটা 
কি? হেমন্ত যে বলিল প্রণাম কবিতে আধঘণ্টা লাগিধাছে, সকলে সে কথাটা 
হাসিয়া উড়াইয়। দিলেন। কিন্তু আমাবও মনে হেমস্তেব মত একটা সন্দেহ 
হইয়াছে। তা” ছাড! প্রাণেব ভিতব কি যে একটা আনন্দে লহবী ছুটিতেছে, 
তাহা! বলিতে পাবিতেছি না। এতদিন মা আসিতেছেন, কিন্তু কই এরূপ 
আনন ৩ কখন হয় না? 

যৌ।। দাদা, তুমি পুণ্যবান ও সৌভাগ্যবান! বেণী কথা বলিব না, 
তবে একটু বলিয়া বাখি যে, ষথার্থ তক্তিভাঁবে এতদিন থে পুজা কবিতেছ 
তাহা আজ সফল হইয়াছে। 

যোঁগেশ এখন পুর্ববৎ সুস্থ শান্ত, যথ। নিয়মে কাঁজকম্ম করিতেছে । তবে 
কখন কখন পুর্বের সেই উন্মাদ অবস্থা পাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু চেষ্টা ও ইচ্ছ! 
সত্তেও সে ভাবেব আবেশ পূর্ণভাবে পাঁর় না বডই হুঃখিত | 

আবাব জননী দশতৃজ! সোণাব বাঙ্গালায় আসিলেন, আঁবাব পৃণা মহাষ্টমী 
আমিল। গত বৎসরের সেই শুভ মুহুর্তেব কথা স্মবণ কবিয়া ফোগেশ শিহরিয়া 
উঠিল) কিন্ত কোথা হইতে একটা গুপ্ত বেদনাব রুদ্ধ আত তাঁহাব চক 
আর্দ্র কবিয়া তুলিল। দেবী-দর্শনের অল্পদিবস পবেই লঙ্গীম্বরূপিনী সোণার 


পুতুলি মাস্তা নশ্ববদেহ ও পাপ পৃথিবী ছাড়িয়া অ্গয় ধামে চলিয়া গিয়াছে ;__ 
আবার ফিরিবে কি না-কে বলিতে পাবে ? 


চিত্ত/-_- 


ধর্ম ] আঁগ্গাহ্বলী। 


কৌমুদী আলোকে জগৎ হাসিছে,- মাতৃ আগমনে, পুলকিত মনে, 
মধুর শরতে শারদ এসেছে । নব বস্ত্র পবি-_হিন্দু নর নারী, 

নাহি সে ভীষণ, ভীম দরশন, জবা বিল্বদলে, নীহার সলিলে, 
অশনি পতন, ঘন-গরজন, করিছে পুজন মায়েব চবণ-- 

ফুটিছে মল্লিকা, ফুল্প শেফালিকা।, কৌমুদী আলোকে জগৎ হালিছে, 
প্রকল্প নলিনী, স্থল কমলিনী। মধুব শবতে শাবদা এসেছে । 
কৌমুদী আলোকে জগৎ হাসিছে- আমি মূঢজন, জানিনে পুজন, 

মধুর শরতে শাবদা এসেছে । সাধন ভজন,-_মা! তোব চবণ 
হিমাদ্রি অবধি - দক্ষিণ জলধি, অয়ি! মা তাঁবিণি! তিিগুণ ধারিণি। 
কবি মুখরিত, হ'তেছে ধ্বনিত, _ আপনাব গুণে, দয়। কর দীনে। 
মুদঙ্গ, বাশরী, নাগরা, কাসরী, কোমুদী আলোকে জগৎ হাসছে, 
তুরী, ভেরী কত বাগ্চ শত শত । মধুব শবতে শারদ এসেছে। 
কৌমুদী আলোকে জগৎ হাসিছে, - 

মধুর শরতে শাবদা এসেছে । এবিনোধবন্ধু গুপ্ত । 


কমি: ভনহ্হত্জ-তম্নাঙ্গা 1 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ।) 


চিত্ত-নদী । 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যগণের চিন্তা ও প্রবৃত্তির গতি অনুশীলন করিলে দেখা যায় 
যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন এক পর্বাত্মিক৷ ভাবের সংস্থাপনের জন্ত ব্যাপৃত। 
তাহার! কি প্রাকৃতিক, কি মানসিক ক্ষেত্রে, এই সার্বজনীন ভাব সংসন্ধ কবিবার 
জন্ত অনস্ত ভেদ-বিশেষকে অদ্ভূত কৌশলে সমাহৃত করিয়া, তাহা হইতে 
সার্বজনীন সার্বাত্মিক নিয়ম বা বিধিগুলি অতি যস্বে স্থাপিত করিতেছেন। কিন্ত 
এই সর্বাত্মিক। বুদ্ধির মধ্যে মানবের স্থান নাই। অনেকে মানবের "আমির, 
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কথা বলেন বটে, কিন্তু তাহ অবাস্তর। এই সর্বাত্বিক প্রবৃত্তিব মধ্যে 
একটুও “পব” ও অদ্বিতীয় “আমি"র বোধ বা পবামরশ নাই। পাশ্চাত্য জড়বাদী 
জড়কে সত্য বলিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাঁব গতি অন্থশীলন কবতঃ, তাহার 
সর্বাত্মিকা ভাব সিদ্ধ করিয়াই সন্তষ্ট। প্রাচাদিগেব স্তায় তাহাবা এই সর্বা- 
আ্সিক! বুদ্ধিব মধ্যে অদ্বিতীয় ও 'পব* চৈতগ্-ভাব দেখিতে পান না। আমাদের 
জভবাদী চার্বাকও জভ-সঙ্ঘাত লইয়া থাকেন না। তিনিও জড হইতে 'পব 
সুখ-রূপ বোধের জন্য দর্শন স্থাষ্ট কবিয়াছেন। তীাহাব মতে সুখ সত্য । 
পাশ্চাত্য সুথবাদী (17609015/) সুখ-দ্রঃখেব ভাষায় কথা বলেন বটে, কিন্ত 
'ল সুখ শাবীবিক ও মানদিক পুষ্টিব জন্তই শ্রেপন। হিন্দু চার্ববাকেব গ্খই 
সর্বস্ব , শবীব ধ্বংস হউক না কেন, স্তথটী চাই । আধুনিক খয়দফি বা 
্রহ্মবিগ্তা, পাশ্চাত্য ভাবে স্থাপিত বলিয়া, উহাতে ও জডেব ভাষা ও জভপম্মেব 
প্রাধান্ত দৃষ্ট হয়। শীহাদেব গুরু লেডবিটাব নাহেব ভূবঃ স্বঃ গ্রভৃতি লোকের 
বর্ণনা কবিয়াছেন। বর্ণন! সত্য হউক বা নাই হউক, তাহাতে_-আমবা 
এ সকল লোঁকেব জীব-শক্তির খেলাই দেখিতে পাই । তাহাতে বিশুদ্ধ 
অহংতত্বেব ম্বরূগ বুঝা যাঁয় না, উপবস্ উচ্চতব লোকেব বর্ণনার পার্থিব 
বস্তব ও ভাবেরই প্রতিচ্ছীকা দেখা যায়। ভূবঃ ও শ্বর্লোকে পৃথিবীব গাছ- 
পাল। ও জীবজস্তব সুঙ্ষভাব প্রভূত পরিমাণে দৃষ্ট হয়। উহাতে তত্বেব অধবোধ 
নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। উপবস্ত মানব বা অহং যে বাহ্‌ জডশক্কির 
প্রস্থত,__ এই পাম্চাতা ভাবটা এ বর্ণনায় প্রধানতঃ দৃষ্ট হয়। আধ্য শান্তর 
গতি অন্যরূপ , আর্য প্রকৃতির বর্ণনা করিলেও উহ? পুকুধ-তত্বেব মহিমা 

স্থাপনের জন্ত। প্রকৃতির বিবেক+ অর্থে কেবল প্রক্কতিব নিয়মাবলী পর্য্যা- 
লোচনা না কবিয়া, তিনি তাহা হইতে আত্মা বা 'আমির' বিবিক্ততা বা পবা- 
ভাব' দিদ্ধ কবিতে চাঁন। সাংখ্য,_-প্রক্কত্তির সম্বন্ধে এত কথা বলিয়াও পুকুষেব 
প্রকৃত শুদ্ধ তাব দেখিতে চাছেন। হিন্দু জানেন, যে যতদিন তেদ ভাব বা ছিন্ন 
ঝুদ্ধ থাকিবে ততদিন তাহার পুরুষ জ্ঞানটাও ছিয্স হইবে । তা?ই তিনি সর্বা- 
আ্সিক ভাব স্থাপন করিয়া, সেই “সর্ব*ভাবের উপরে অদ্বয় অথগ্ড পুরুষের সিদ্ধি 
করেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাও এই প্রবৃত্তির বশে কাধ্য করেন বটে, 
কিন্তু পুরুষের “পরাভাব? না থাকাতে এ সর্বাত্মিকা বুদ্ধি জড়ে ও জড়-পক্তিতে 
নিঃশেহিত হইয়া যায়। 
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হিন্দুদিগের এই দৃষ্টিকৌশল আমাদের সর্ব! মনে রাখা আবশ্তক। 
ইহাকে লক্ষণা-দর্শন বলে। ইহাই সেই বন্কিমঠাঁম পবম স্ুন্দব শ্যাম-নুন্নরেব 
আড নয়ন। যদি আড়-নয়নের ভাষা ও রহস্ত বুঝিতে পাঁবিয়। শাস্ত্র চর্চা কব; 
তবেই জডাধীনত্ব মোহ অতিক্রম কবিতে পারিবে। শ্যামন্থন্দর যেন এক নয়নে 
প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক জীবনেব দিকে চাহিয়া আছেন বলিয়া বোধ ভয়; যেন 
ংশতৃত জীবকে সৃষ্টি কবিয়া ভোগেব জন্ত প্রাক্কতিক ক্ষেত্রে পাঠাইয়া, তাহাব 
কাধ্য শেষ হইয়াছে । এ হ্রান্তি যতক্ষণ তুমি তাহাব দৃষ্টিব বিশেষভাবে নিমগ্ন 
থাক। কিন্তৃযে সেই দর্শনেব ভঙ্গিমার বস গ্রহণ কবিয়াছে, সেই জানে যে এ 
চাহনি আর এক ভাবে প্রক্কৃতিব “পর” শুদ্ধ নিক্কল বোধেব জঙ্তই জীবেব প্রাণ 
মন হরণ করিয়া, প্রকৃতিব অতিগ-ভাবে কোথায় আকর্ষণ করিতেছে। অন্থৃভব- 
রূপ আনন্দেব স্ববূপ ফুটাইবাব জন্ঠই হিন্দুশান্ত্র ছুঃখবাদেখ অবতাঁবণা কবিয়াছেন, 
কেবল ছুঃখ-চিস্তায় জীবকে ব্যাপৃত্ত কবিবার জঙ্ত নহে। প্রককৃতিব পবিণামেব 
দ্বাবা, সেই আভড-নয়নেব কৌশলে এক অপরিণামী সত্বাব নির্দেশ করা হয়। 
এমন কি শ্রতিগণও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবাঁনকে দেখাইতে পাবেন না। ইহাই 
ভাগবতেব উপদেশ *। তা"ই বলি ভাই, প্রকৃতির হাতী ঘোডা বুঝিবাব জন্ত 
সাংখ্য পডিও না; মনস্তত্ব বুঝিবাৰ জন্ত যোগ কবিও না। ঞ্নীভগবানই এক 
তত্তব। “সকল” ভাঁবে আকুষ্ট গোপীগণ, পৃথিবীতে শ্রীভগবানেব পদ-চিন্ত দশন 
কবিয়া যদি গুপ্ুচরেব (১০০০) ন্যায় তাহাব অন্শীলন কবিতেন, যদি 
বৈজ্ঞানিক ভাবে জমীর গুণ ও অন্যান্ত তত্ব নির্ণয় করিয়া বসিতেন, 
তাহা হইলে সেই চিত্তে অপ্রাকৃত মদন-মোহনেব গতি হৃদয়ঙ্গম কবিতে 
পারিতেন না। অর্থ বিস্তা (72০91101715 ) পড়িয়া যখন দারিদ্র্য ঘুচেন?) 
আস্ঘোপাস্ত সাংখ্যশান্ত্রের অনুশীলনে তখন কি হইবে? যখন এই স্থল জীবনের 
মধ্যেও সেই পরপুরুষের ভাব দেখিতে পাইতেছ না, তখন “হিরপায় কোষের 
বৈজ্ঞানিক অনুশীলন শ্রম মাত্র 
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আশ্বিন ও কার্তিক] সহজ-যোগ। ৩৯৯ 


ধর্ঃ স্বনুষ্টিতঃ' পুংসাং বিক্সেনকথাযু ষঃ। 
নোৎপাঁদয়েদ্‌ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥ ভাঃ__-১1২৮। 

ধর্মও যদি সু-অন্কুষ্ঠিত হইয়া শ্রীভগবানে রতি জন্মাইতে না পারে, তাহা 
হইলে উহা কেবল “কুস্তি করা মাত্র। 'তগু,কে লইয়াই তত্ব। আমরা যোগ- 
শাস্ত্রে সেই 'আড়নক়নের কৌশল, বুঝিবাঁব চেষ্টা করিব। 

চিত্ত কি? প্রথমে চিতি-শক্জি ও চিন্তে প্রভেদ বুঝা আবশ্তক | চিতি- 
শক্তিকে পুরুষ বলে। “চিতেব ্রতিমংক্রামায়াস্তদাকারাপত্তো স্ববুদ্ধিসংবেদনম্‌ ।” 
( পাঁঃ ৪২২।) বাস-ভাষো চিতি-শক্তিকে অপবিণামী ও অগ্রতিসংক্রম। 
বলা হইয়াছে ।” “যোগশ্চন্তবৃত্তি নিবোধঃ স্তরে ভাষ্যে বলা হইল 
“চিতি-শক্তিবপরিণামিন্তপ্রতিসংক্রমা দর্শিতবিষয়া শুদ্গাচানস্তা চ সত্বগুণাত্মিকা 
চেয়ং 1” চিন্ত তাহার বিপরীত বগ্রাহ্গ্রহণাত্মক | ছুঃয়েব পার্থক্যটী বুঝা যাঁউক। 
পুরুষেব পবিণাম নাই; “সোহমিতিম্বতা! প্রতিসপ্কীনাচ্চ” ৷ (মাওুক্য ভাষ্য ) 
সেই আমি, এই স্বৃতিব সাহায্যে সর্ববস্ত্ হইতে বিপরীত ভাবে এক 
'আমি' বোধ স্কিব থাকে । উহাতে প্রতিসংক্রম নাই। এই 'প্রতিসংক্রম' 
কথাটার অর্থ “উপসর্ন' | সাধাবণ তাবে বাহ বস্ত্বব প্রতিসংক্রমণ 
বা সঞ্চাব, কিন্বা তাহাব গ্রহণশীলতা এই অর্থেই 'প্রতিসংক্রমণ শব 
ব্যবহৃত হইয়! থাকে । তাহা হইলে “প্রতি, শব্দেব অর্থ থাকে না। বাহ্‌ 
ভাবে যে উপবাগ আছে, তাহাই চিন্তেব সংক্রমণ ভাব ( [২6০০1১7৮165 ০ 
০০01)5719051)655)। চিত্তেব যে শুধু সংক্রমণ ভাব আছে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে 
বিপরীত ভাবে, বস্তব অন্তীত_ভাবে_ উহা থেলে। আমাদেব চিত্ত কোন বস্তব 
দিকে উপবত হইয়া বস্তব ভাব গ্রহণ কবে। এই গ্রহণটার সময়ে “আমি, 
বুদ্ধি থাকে নাঁ। কিন্ত এর গ্রহণেব দহিত অজ্ঞাতভাবে একটী অন্তমুখী গতি 
বা প্রভায় উৎপন্ন হয়। এ প্রত/য় মন, বৃদ্ধি প্রভৃতি অতিক্রম পূর্বক 'আ'ম' 
বা 'পুরুষ ভাবে গিফা স্থির হয়। এই প্রত্যয়কে (প্রতি + অভিজ্ঞতা বা 
প্রত্যভিজ্ঞতা বলে। বস্তর অভিজ্ঞতাতে বস্ত জ্ঞান হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে 
অজ্ঞাতভাবে 'আমির' শ্বর্ষপ নির্দাবিত হইয়া যায় । ইহাকে প্রতিসংক্রম বা 
(7019177586101) 9€ 00115019051699 ) বলে। তারপর “দর্শিত বিষয়।”শবে 
“দর্শিত হইয়াছে বিষয় যাহ।র জহ/ এই অর্থ করা হয়। তাহা হইলে বিষয় দর্শনে 
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কোন এক অপবিজ্ঞীত ভাবে 'পুরুষের' ভাব ফুটিয়! উঠে, ইহ! বালিতে হইবে। 
শঁ কথার আর একটা অর্থ করা যাইতে পাবে, যথা-_ «পুরুষ” শুদ্ধ হইালিও 
'বষয়রূপ বুত্তির দ্বাবা বিপবীতভাঁবে ইঙ্গিত হন। বাহ-বস্ত-বিবেকে আমরা 
কেবল বস্ত মাত্র দেখি বলিয়াই, চিত্ত এ বাহা-বিবেক পরিত্যাগ পূর্ববক সংস্কার- 
রূপে 'পুরুষেব' অভিমুখী হয়। ইহ! ব্যান-ভাষ্যে উক্ত আছে। 

কথাটী আর একটু বুঝা যাউক। কাবণ এই তত্বেব উপর সমস্ত যোগশান্থ 
স্থাপিত রহিয়াছে । স্থুলভাবে বস্ত দশন কবিলে, আমাদেব £চতন্তেব এক অংশে 
(1০০) স্থুলবস্ত বোধ উৎপন্ন হয়, কিন্তু অপরাংশে আমাদেব “আখিকে ও” 
স্থল বিশিষ্টভাবে দেখি, বাঁ “আমিটা” স্থুল হইয়। যাঁয়। স্ুশ্পলোকে গিয়া বস্ত 
দর্শন কবিলে, চিত্তে এই প্রতিসংক্রম ধন্মেব জন্য আমি সুক্ষ" এই বুদ্ধি উৎপন্ন 
হয়। 'আমি' স্থূল কি শুক্ষ, এই বুদ্ধি পুরুষ” নভে, উহাকে খ্যাতি বঙগে। 
এইরূপ স্থুলেব সমক্ষে স্থল অহং খ্যাতি' ও স্থক্মেব সমক্ষে সুক্ষ্ম “অতং, 'খাাতিঃ 
উৎপন্ন হয়, এবং তাহাঁব সহিত অন্গবপ শক্তি নির্ভিন্ন হয়। কাবণ স্তুলবস্ত 
স্থল ভাবেই গ্রহণ কবা যায়, কুক্ষবস্ত সুক্ম ভাবেই গ্রহণ কবা যায়। এই 
তিনটা ভাবকে চিত্তেব ত্রিগুণাম্মক ভাব বলা যার়। একই চিত্ত গ্রাহাবপে বস্ত 
বৃদ্ধি, গ্রহণবূপে ইন্দ্রিয় বা শক্তি বুদ্ধি, গ্রহীতারূপে “আমি' এই প্রকাব 
বিশিষ্ট খ্যাতি” উৎপন্ন কৰে | ইহাই পুকরষেব বৃত্তি-স্বাবপ্য অর্থাৎ বুন্ভিব 
অন্থুবপ ভাবে "আমিব” প্রকাশ। সাধাবণ যোগী এই আশ্চর্যা কৌশল 
লইয়াই যোগাভ্যাস কবেন। “আমি হুক্ম” এই বিশেষ প্রথ্য অবলম্বন কবিয়া, 
তাহাতে চিত্ত স্থিব কবিলে, ততক্ষণাৎ হুক্মলোক ও সুক্ষ দর্শনশক্তি (1211)01. 
2৪7০০0১0156 ০%০7৭) নিভিন্ন হয়। সেইবপ কোন হুমম তত্ব বা শক্তিব 
প্রতি চিত্ত রৌধ কবিলে, তজ্জাতীয় খ্যাতি” ও বস্ত-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়; ইহাই যোগ 
শান্ত্রের বিবেক খ্াতিব স্তব। এইরূপে শুদ্ধ কৈব্ল্য ভাব বা পুরুষের স্বরূপ 
জানা যায় না। আমাদের “পুরুষ বুদ্ধিতে একটী আত্মতভাব ভাবনা আছে 
অর্থাৎ 'আমি কি' ইহা সিদ্ধ কবিবাব প্রবৃত্তি আছে। এই প্রবৃত্তিকে 
ভাগবত “'কৈতব শবর্ষে অভিহিত করেন। “বিশেষদশিনঃ আত্মভাব-ভাবনী- 
বিনিবৃত্বিঃ ৮ (পাঃ৪1২৫ ॥) ধাহাঁবা পুরুষকে বিগত-শেষ অর্থাৎ শেষশুন্য 
বা বিশেষ ভাবে দর্শন করেন? ধাহার! “আমি কে “আমি গত জন্মে 
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কি ছিলাম উবিশ্বাত কি হইব” “কিকপ সাধনা দ্বারাই বা 
হইব,» এইবুপ ভাবে দেখেন, তীহাদের দেই বুদ্ধিকে আত্মভাঁব-ভাঁবনা 
অর্থাৎ “আমিব+ বিশিষ্ট-ভাঁব সংস্থাপন বাল। চিত্র-সর্বাত্মক ; “দর্দৃস্তোপরক্কং 
চিত্ত সর্বার্থম।'” (পাঃ 81২৩ ॥ ) অর্থাৎ চিত্ত, ড্রষ্টা পুরুষ ও দৃশ্ত বিষয়েব সহিত 
উপাবাক্ত অর্থাৎ ইডাবে বিভক্ত 1১০115০0 ) এবং “সর্বার্থতা' ভাবে খেলে । 
“এবং গৃহীত গ্রহণগ্রা হাস্বরূপচিত্তাভিদাৎ ভ্রয়মপোতৎ্ জাতিতঃ প্রবিভজন্তে তে 
সম্যগ্দশিনঃ, তৈবধিগতঃ পুকষ ইতি” (ব্যাস-ভাষ্য ) অর্থাৎ গ্রহীতা, গ্রহণ ও 
গ্রাহথ স্বরূপে চিত্তেব ভেদ হইন্ডে তিন জাতীষ বোধ 'উত্পন্ন হয়। এ জীতিবোধ 
সর্বাস্মক, ধেমন স্থল বলিলে, সব্ধপ্রকাব স্লবস্তু সিদ্ধ হয়, এঝপ চিত্তেব জাঁতি- 
গত বোধ ২ইতে আহতংভাবে,--“আমাব এ জন্স ও পবজন্ব, আমি কিকপে পশুপক্ষী 
প্রভৃতি ছিলাম," এইবপ সর্ধবুদ্ধি প্রশ্ছুত হয । কিন্তু ইচ প্রকৃত পুরুষ নহে 
বলিঘা, বেদান্ত পুক্ষকে 'অজাতি' বলিবাছেন। এইবপে গ্রহণাআক বা শুদ্ধ অবি- 
শেষ গ'ভণশালতা-ভাব হইতে অপংখা ইন্দিয়াদি কপ পবিমাণ ভয়; ও শুদ্ধ গ্রাহাশাল 
ভাব হইতে অসংখা বিশি্ জগৎ বস্বব বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। “আমি কি ছিলাম' 
এইবপ জ্ঞানে আনাদেব দাচ্গ 'আমদিব? ম্ববাপ থাকে না, আমাব বাহ্যভাব অর্থাৎ 
আনাব্‌ স্ব ভাব, ধর্ম, শক্তি, আক্কৃতি প্র্তিব দিকে থাকে । এইজন্য এ সকল 
ভাবন। মোঁক্ষেব দিকে আমাদিগকে অগ্রদব কাব কটে,কিন্ক উহ সম্যক আত্মতত্ব 
দণন না| নিনি বিশেষ ব! পৰম অদ্বৈতকাপ এক 'আঁমিকে? চিনিতে পাঁবিয়া- 
ছেন, তিনি আব বাহ 'সর্ব”ভাবেব দ্বারা “আমিকে' লক্ষিত কবেন ন1। 

চিন্ত কিকপে এইভাবে হইয়া মায়, এক্ষণে তাভাই বিবেচ্য ৷ “চিত্ত শবে 
আমবা শুদ্ধ (1৮81০) গ্রহণান্মক (1.০০1)00৮) চৈতগ্ (০910১০1০১০৩০৪ ) 
বুঝব । 1১01০৯৯০৮ $1৩৪, ভাবিতে ভাঁবিতে সকল ইন্দ্রিয়েব মূলে এক 
(19007111০ ) শুদ্ধ (81101001006) স্ব্সভাবে অবস্থিত ও ইন্দ্রিয়াদিকপে 
বিবন্িত হইলেও, ভাহাব ভিতবে অবিশেষ গ্রহণশক্তি-বপে অবস্থিত শক্তি 
10120111৮07 00750198975 দেখিতে পাইয়াছেন। ইন্দ্রিযে এই 
গ্রহণশীলতা আছে। কিন্তু উহা বিশিষ্টভাবে রূপ, বস, শব, স্পর্শ, 
গন্ধ বুদ্ধিব দ্বারা আবদ্ধ। চক্ষু “রূপ'ভাঁবেই গ্রহণ কবিতে পারে বলিয়া, 


তাৰ গ্রহণশীলতা-রূপভাবে নিবদ্ধ। এরূপ ভাব সামান্ভ, মনুষ্য ও 
এট 
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পশুতে সমান বলিষাঁ, ধ গ্রহণশীলতাব মধ্যে যে আঁমিব, প্রথান্বপ আভাস 
আছে, তাহাকে হিন্দুশান্ত্রে চক্ষুব “দেবতা বলে। ইন্দ্রিয়েব জ্ঞান ছিন্ন ও 
সর্ব”গ্রহণশীল বা চঞ্চল) সুতবাং ইন্দ্িয়েব দাবা প্রক্কত আমিব সিদ্ধি হয় 
না। ইন্জিয়েব ছিন্নভাঁব গুলিকে কামনারপ বৃত্তি ধাবণ কবিষা থাকে। বস্তব 
গুণ বা বপাদি:ভাবগুলি, বস্ত'বপে ধৃত ভধ বটে, কিন্তু বাহা বস্তুতে আমাৰ 
'আমিব তৃপ্ি হয়না বলিধা বাননা বাহা বস্ত-ভাবেব স্থিতিকে তাগ কবিয়া,ইন্ত্রিরজ 
জ্ঞানগুলিকে আমাঁব' কবিবাঁব জন্য চেষ্টা কবে। এইজন্য ইন্দ্রিয় হইতে বাসনা 
“গর” বা অভিগ '71717175001)0671) 1 শুধু 'বস্ত দেখিলে আমি? সিদ্ধ হইবে না 
বলিয়া বাননা 'আমাক ভাবে বস্থরকে সংগত কবিষা উদ্ধাভিমুখী কনে । অসণথ্য 
ইক্িয়বুত্তি “আঁমিব দিক শ্থ-অন্নঘায়ী বাণ ও দ্ুঃথ-অন্তযাবী দ্েম্ববপে আমাতে 
বিধৃত হইতেছে । এ দেখ চিন্তব গ্রহণণালত! ন্াব একটু পবীভাবে খেলিল । 
কিন্তু বাসনাঁও চঞ্চল । 'গথন* আামাদেব কামনা সেই একের দিকে যাইতেছে 
না. এখনও অনন্থ ভাব বাঠিবেব দিকে ছুটিতোছ | সেইজন্য বাসনাখ্ডলিাক পব।- 
'জাঁবে বোধ বা জ্ঞানকপ পরিণত কবিবাব জগ্ঠ মনস্য?স্ব আবশ্তাকত!। এক এবটি 
বাসনার ভিতাব যে আছিব আভাস পড়ে, তাহাই /প্রতলোকেব সাঁমধিক 'আমি'। 
এ বাসনাব “ভাঁগ কালই, এ 'আমিব' আবুঃ( যখন বাসনাৰ ভোগ হইতে মাঁনপিক 
ভাব উৎ্পর ভয়, তখন চিত্ত কেবল আমাব 2খ, আমাব দুঃখ এইকাপ গ্রহণ 
কাবেনা। বাপনাবদ্ধ-জীব বপন্ত বোগ দেখিল তাহাব "আমিব' অধিষঠান শবীবের 
বিপদ্‌ দেখিয়া ভীত হয়, কিন্ বৈজ্ঞানিক সংকল্প-বিকন্পের দ্বাবা বসন্ত বোগেব 
জীবাণু কৌশলপুনর্বক পরিবর্তিত কবিয়া মানবেব উপকাব সাধন কবিতেছেন । 
মন দ্বাৰা আঁমবা বাসনা উদ্দীভাবে বস্ৃব শগবূপ দেখিতে গাই । আবাব 'অর্থ 
লুখকব” এই বোপটী ভইতে অর্গ সম্বন্ধীয় অনন্ত প্রবুন্তি উৎপন্ন হইয়! জন্ম জন্মাস্তবে ও 
নিবৃন্ধি হয় না। মানসক বো'ধব_ অস্তিত্ব বভকালবাপী বলিয়া মানস ক্ষেত্রের 
“আমিটি” অপপক্ষার্কত স্থায়ী। কিন্ত সেই জন্তাই মানসিক ভ্রান্তি দূব কব! বড কঠিন। 
এই মানসিক ভাবে স্থাপিত হইক্বা, এক ধন্মীবলম্বী অন্য ধন্মাবলম্বীকে দ্বেষ কবেন। 
বৃদ্ধি অধিকবণ বা আঁধানব মানসিক বৃত্তি গুলিক সর্বভাবে সংগৃহীত কবিয়া 
তাহাতে অবসান কবে। বুদ্ধি এই অবসান ভাব, কখন বাহিবেব দিকে বস্তরাপ, 
কখন বা ভিভবে পবাভাবে 'আমিব' দিকে খেলে । এই ভূইটী খেলাব ভিততবেব 
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তত্ব এক। ষে আপনাকে ভেদ-ভাবে নির্দেশ কবে, ভেদ ভাব-প্রযুক্ত তাহাব 
বাহাজ্ঞান থাকে। সেই জন্য ষাহাব 'আমি" স্কুল বলিয়া মনে হয়, তাহাব বুদ্ধি বাহা 
স্থলেব দিকে ব্যবস্থিত হয়। যে আপনাকে হুক্মভাবে দেখে, তাহাৰ বুদ্ধি সুক্ষ 
বস্ত স্থাপিত কবিয়া, তাহাব সাহায্যে বিশিষ্ট আমিব স্থক্ষতা ফুটাইবাৰ চেষ্টা কবে। 
যে আপনাকে অবিশেষ ভাবে একটু৪ চিনিতে পাবিয়াছে, সে বিভিন্ন 
জন্মেব ঘটন।বলী দেখিলেও, তাহা হইতে শুদ্ধ অবিশেষ আমি ভাঁবটাই 
দেখিণত পা । স্ৃতবাং বুদ্ধি মন্তরালে তাহার নিযামক অহংকার 
আছে। বুদ্ধিতে চিন্েব গ্রহ্ণশীলতা এক অধিকবণে স্থিব হইতে চেষ্টা 
কবে। অহংকার তত্র দেখায যে এই অধিকরণটী 'আমি' জাতীয়, 
উঠ! বাহা বস্তু নহে। বুদ্ধিব খেলা যে আমিব জন্য, ইহাই দেখান অহং- 
কাবেব ভাঘ!। কিন্তু এ অহং বিশিষ্ট ও বাহা কাধ্য কাবণ ভাবেব 
দ্বাবা সিদ্ধ হয়। সেই জন্ঠ বিশিষ্ট বুগ্দি-বুক্তি ও বস্ত্র না থাকিলে এবং চৈতন্য তদ্দাবা 
প্রতিঘাত হুইধা “আমিব? দিকে না ফিবিলে আমিত্ব বোধ ভয না। “আমি ইন্দ্র এই 
বোণে স্বর্াদি অধিকাৰ থাকা আবন্তক । বোধ হয় অহংকাবেব এই ফল বুঝাই- 
বাব জন্ত, পুখাণে মধ্যে মধো দৈত্যদিগের স্বর্ণীধিকাৰ ও ইন্ত্রেব নিজ অধিকাব 
সংবক্ষণেব জন্য মা প্ররাসেব কণা দেখিতে পাওম। যায়। এক জাতীয় বুদ্ধিব 
খেলোঝ ও প্রতিঘাতে সেই জাভাব বিশিষ্ট অহংকার উৎপন্ন হথ। স্বতরাং 
সাধা বণতঃ চিত্তের গ্রহণণীলতা, অহংকাব-ভন্ে বুদ্ধিব সন্বান্সিকা ভাবকে বিপবীত 
ভাবে গ্রহণ কবে । সেই জন্য ছিন্ন "সর্ব বোঁধেব সাভাধ্যে স্থিব আমি'ব বোধ হয়। 
_বিপবীত ভাবে গ্রভণ কবাই দৈ তগণেব অভংকাব$ 'আমি সর্ব” এই বোধ দেবতাদের 
অহংকাব। মনে করুন আপনি যোগে দ্রেখিলেন যে বাম, শ্তান প্রভৃতি সকল 
ব্যক্তিই আপনি। অনেকে ইহাকে আন্মজ্ঞান বলেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। 
কেনন! বাহিবেব 'সর্ধ-জ্ঞান না থাকিণে, আমি সর্ব” এই জ্ঞান হয় না । উহাতে 
আধনিব স্বরূপ নির্ণয় হয় না, কেবল 'দর্বব' ভাবেব মধ্যে আমি” মিলাইয়। যায়। 
উহাতে আমিব সর্ধবাস্সিক! ভাবটা সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু পবা-ভাব অসিদ্ধ থাকিয়া 
যায়। চিত্তে, আমি যে সব্ধভাবেব সাধ বা অর্থ এই ভাবে বুঝা যায়। উহা স্বচ্ছ 
ও অবিকাঁবী বলিয়া “সর্ধভাব এক থাকে । একটা দৃষ্টান্ত দিব। চিত্ত 
বাহাভাঁবে অন্ুবক্ত হইয়া খেলিলে ও জগতেব বিশিষ্ট বস্তু দেখিলে, আব বিস্ত'বূপ 
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জাগ্রত হয় না, তখন এ দশনে কেবল “আমি” এই-ভাব জাগিয়! উঠে। 
হীভগবানকে বিশিষ্ট রূপে দেখিগ্না, গোপীগণেব চিত্ত সর্ব বস্ধতিই তাাব মুগ্তি 
দেখিতে পাইল। কিন্ত জগত্বস্বব অতীত জ্ঞানানন্দ-স্বৰপ পবাভাবে বোধ 
তয় না। স্থতবাং চিত্তের গ্রহণশীলতা স্বভাবতঃ “সব্ব” বস্ততে বাক্ত আগিব 
শুদ্ধ-ভাব সংগ্রহ কবে। 

এই পর্যন্ত ত্রিগুণেব খেলা । চিত্তেব গুহা কোন বাহ বস্ত নহে। উহা! 
অবিশেষ ও অদ্বব বোধ-গ্রহণ শক্তি | পুরুষকে বিশেষ বলিয়া জানিলে, চিত্তের 
সর্ববার্থঠ,__বিষয়ে ব্যক্ত পুকষের অর্থ ব! প্রয়োজন দিদ্ধিব জন্য খেলে । ইহা 
সাংখোব চিত্ত, ইভাঁতে ব্রহ্ম-ভাব নাই। 

ন পাতালং ন চ বিববং গিবীণাৎ নৈবান্ধকাবং কুপ্বো নোঁদধীনাম্‌। 

গুহা যস্তাং নিহিতং ব্রন্ম শাশ্বতং বু্গিবন্তিম্‌ বিশিষ্টাং কবযো বেদয়নন্ত ॥ 

( বাসভাবন। , পা 81২২1) 

“যে গুহাতে শাশ্বত ব্রহ্ম নিহিত আছেন), তাহা পাতাল, গিবিবিবব, অন্ধকার 
বাঁ সমুদ্দগহ্বব নভে। কবি বা গনী! ভাভাবে অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তি বলিষ' 
জানেন | চিন্ত অদ্থা বাপনা দ্বাবা পব বাঁ পুকণেব চিত্র অঙ্কন ববিতিছে। 
এ অঙ্গনটা সংহতি (১৮707০১1, বপাক্মুক, অর্থাৎ বাক্ত বুকে অবিশেষ ভাবে 
এক কবিযা, ভাহা হইতে পুকষনূপ পবাগরতিব সঙ্কেত বুঝাইবার জন্য থেপি- 
তোছে। “তদসংখ্যেষ বাঁননাভিশ্চি ্রমপি পনার্গ সংহতাকাবিত্বাৎ ॥৮ ( পা ৪1২৪) 
পুরুষ__স্বার্থ, চিন্ত--পবার্থ। পুঞ্ষ এক, চিন্ত অনেককে একভাবে সংহনন কবে। 
উভধেব গতিব প্রভেদ বুঝিতে চেষ্টা কব! বাক । ইচ্াব বল্ত বুঝিতে ন! পাঁবিষ।| 
আভকাল অনেকে হিন্দু-দশনকে বিজ্ঞানবাঁদ (1059175।0) বলিয়া মনে কবেন। 
পুরুষেব সন্নিধানে, চিত্ত তাহাব সর্ধ গ্রহণশীল্ভাব সাহাযো সেই পুকষকে লক্ষিত 
বা অঙ্কিত কবিতে চেষ্ট। কবে । পুরুষ অর্থে সাংখ্যেব পুকধ হইলে, চিত্ত প্রত্যেক 
পুরুষে অনুযারী ভাঁবে থাকে । তবে পুকষ আপন ভাবে থাকে, চিন্তও আপন 
ভাবে থাকে, ছুইয়েব কোন সংযোগ নাই, ইভা সাংখ্য মত বলিয়া আজকাল 
অনেকে ভাবেন। পাতঞজল হত্রেব ২১৭ হ্ত্রেব ভাষো ব্যাসদেব বলেন 
“দৃপ্তাঃ বুদ্ধিসর্বোপারঢাঃ পর্বে ধর্মাঃ, তদেতৎ দৃশ্ঠময়স্থান্তমণিকল্পং সন্গিধি- 
মান্রোপকাবি দৃণ্তত্বেন ভবতি পুকুষস্ত ব্বং দূশিবূপন্ত স্বামিনঃ, অন্ুভবকর্ম- 
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বিষয়তানাগন্নম অন্তন্ত ক্দপেণ প্রতিলন্ধাম্মকং, স্বতগ্ীমপি পবারথত্বাৎ পবতন্ত্রং 1" 
অর্থাৎ দৃশ্ঠা শক্ত বুদ্ধি এক পে অবদান-শ্রোতে উপবড হইষা, একেব অভিমুখী 
ভয়। উহা “সর্ব ধন্মান্সক, (0001%০1591) 1 অনস্কান্ত মণিব ( 117765166 ) 
হ্টাঘ, চিন্ত কেবল সন্নিধিমান্র পুকষেব উপকাবী বকা উপকবণভৃত ক্ষেত্ররূপে 





দুপ্ত” ভাবে অবস্থিত ভয়। দ্রষ্টা স্বামী পুকষেব অনুভব কর্মনরূপ ভাবেব ন্ষষ বা 
বিশিষ্ট রূপ অবপান প্রাপ্ত হইয়া, পুকাণ্যব স্বরূপেব দ্বাবা প্রতিলন্ধাম্সক 
হব। এইকপে চিত্ত, স্ব. হইল. পবর্থভা জন্য _পুরিতন্্। অতএ 
উদ্ধত ভাষ্য কষেকট্ট তণ্ধ বুঝা 'গল। (১) চিত্ত এক অবিশেষ সর্বাত্মক 
ভাবে খেলে । এ সব্বাম্মিকতাই তাহাব স্ব তন্ত্রত। বাস্ব-ভাব। (২) পুকধ যে 
ভাবে থাকে, এ সর্ব গ্রভণথানলতা সেইভানব পন পুকষেন অভিমুখে খেলে বলিয়া 
উভা পব্তন্ধ। (৩) বুদ্ধিব একন্বে-মবদান ক্রি ব দ্বাব। চিন্তেৰ সব্বান্মিক ভাব এক 
পুব্ষেন দিক গ্রধাবিত হয়। (৯) স্তর ও পুকষ একখ' চুন্বকেব দ্বিভাবর 0১০11) 
শ্য/া। চটৃন্নাকব এক ভাবে (1791০) শক্জিব বপ্গি কবািলি, অগব ভাবেও শক্তিব 
বদ্ধি তঘ। কিন্তু পৃ্কাষব ভাবেই চিত্ত গ্রাতিলন্ধাম্মক_হব। “প্রতিলন্ান্মক শবে 
“কপ লাভ” বপিন! আনে'ক অর্প কাবন, কিন্ত তাত সঙ্গত নত। কাবণ পুকষে 
রূ/পব লেশ নাই । পপ কবল অন্ঠিভবস্ববপ। সর্দবিষয়ে অন্গপে তাহাব 
বোধ ফুটিবা উঠে বলিবা পুর্ন “অন্বভন কণ্' বপা তইল। বেদান্ত ভাবে 
অন্থভবই পুকাষব স্ববূপ।_ এই অন্থভব-কশ্মেব সহায়ত! কবে বলিযা, সেই 
ভাবেই চিন্ত লব্ধাস্ত্াক হঘ। স্বতবাং পুক্ণ ও চিন্ধেব মধো, শুদ্ধ বোধবপ এক 
সংাঘাগিনী ভাবের স্বীকাব কবিতেই ভহাব। ঘি চিত্ত স্বতগ্থই থাকিবে তাহা 
ভইালে কিক'প লব্ধাযুক ভইবা, অনুভবে ভাভাব বেন হইাবে। গপবতত্্ শন্দেও 
বুঝা বায় বে সব্ধভাঃবব অতিগ বা পবৰ ভাঁবেই চিন্তর থেলা পুরুষে যাইতে 
পাবে, তছ্থিনন নাত। বাচস্পাতি মিশ্রেৰ মতে পুকষেব ভাবেই চিন্ত পুকষাঁভিমুখী 
হইয়। স্থিব হয়। পাতঞ্জল দর্শনে পব সুত্রেপ ভান্ষা 'পুকমার্থকণ্তব্যতয়া প্রযুক্ত 
সামর্থযাঃঃ একের প্রানাগ আছে, অর্থাৎ চিন তাভাব সর্ধান্মি কা ভাব পুকষেব 
সন্িধানে, পুকষেব অর্থ বাঁ স্ববূপ “প্রকট করবিবাব জন্য প্রযুক্ত কৰে এবং সাধাবণ বা 
সামান্য ভব তাগ কবিয়া তখন প্রকৃষ্ট বাঁ পুকমবূপে মক্ত হয়। অতএব বুঝ! গেল 
যে চিত্ত ত্রিগুণ হইলেও, পুকষ স্বূপ স্থাপনেব জঙ্ঠ থেলে । পঞ্চশিখা চার্ধৎ 
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৪০৬ পন্থা [ নবপর্ষ্যায়। ১৩২০ 


বলিয়াছেন “অয়ন্ত খলু ্রিষু গুণেযু কতৃযু অকর্তবি চ পুরুষে তুলযাডুলাজাতীয়ে 
চতুর্থে ততক্রিয়াসাক্ষিণি উপনীয়মানান্‌ সর্বভাবান্ুপপন্নানন্পশথান্নদর্শ নমন্তচ্ছস্কতে।”” 
চিন্ধ ত্রিগুণ ও কর্তা; পুকষ অকর্তা) এইবপ হইলেও উহাব! তুগ্যাতুল্য জাতীয়, 
অর্থাৎ একভাবে চিন্ত ও পুকম তুলা ও অপব ভাবে অতুল্য। চিন্ত সর্ববরূপে 
খেলে বলিয়া অতুল্য এবং পররুববপে খেলে বলিয়া তুল্য। পুরুষ টতুর্থ অর্থাৎ 
তিন গুণেব সাক্ষী ও পব। পুরুষে সব্বভাব উৎপন্ন হয় বাঁ উপস্থাপিত হয় বলিম্া, 
পুকষকে ব্রিগুণাম্মক বলিয়া ভন্ন হয়। পুকষ বে অন্ত বাঁ পবাভাঁবে থাকে 
তাহা বুঝিতে পারা যায় না । চিত্তে পুকষেব আম্মভাব আছে; অথচ তাহাব 
সের্ব/ভাব কিবূপে পুরুষে পৌছিতে পাবে, ইভাই বিবেচা। যদি সাংখ্য পুকষেব 
অতীত পুরুষোভ্তর না থাকিতেন, তাহা হহলে চিত্ত ও তাহাব স্বভাব কখনও 
নিবুত্ত হইত না। পুকষ সর্বদাই “সর্ধে*ব জদ্ত হইযা সর্ধভাবেই সংযুক্ত থাকিত। 
কিন্ত নর্বরভত্ত শব্দে 'নবজান্ত/” অর্থ ব্যতীত আব এক অর্থ আছে । শঙ্কব বলেন, 
“সর্ধশ্চালৌ জ্ঞ শ্চেতি” যিনি সর্বব ওজ্, সেই ভগবানই সর্ব্বজ্ঞ। পূর্বোক 
পাতঞ্জল ভাঁষ্যে এই তত্বেব আভাষ পাওষ। দাধ | ভাষ্যকার বলিলেন, "বুদ্ধেবেব 
পুকধার্থপরিসমাপ্তিবন্ধঃ, তদর্থাবসাযো মোক্ষ£' অর্থাৎ যতক্ষণ বুদ্ধি ও চিত্ত 
পুকষার্থে অপবিসমাপ্ত বা শেষ না হয়, ততক্ষণ বন্ধভাব , আব যখন তাহাদেৰ 
অশেষ রুত্তি পুকৃবে শেষ ভইঘা যায়, তখনই মোক্ষ। তখন আব "সর্ব"ভাব 
থাকে না। তখন আজাব অন্য বস্ত-বুদ্ধি থাকে না। তখন চিত্ত সর্বতোভাবে 
সর্ধ-স্বভাবে পরম আমি'রূপে মিশিয়া বাগ । বস্ততত্ব প্রবন্ধান্তবে আলোচিত 
হইবে। এখন এইটুকু বুঝা গেল যে, যতক্ষণ ভিন্ন পুকবভাব থাকিবে, ততক্ষণ 
চিন্ত পুকৃষে মিশিবে না, এই ছুয়েব নিয়ামক পুকনোত্বমন্ধপ পবন ভাবে থাক] 
আবশ্তক। দেইজন্য ভাগবতে ত্রিগুতণবৰ অতিগ সব্ধতত্বেব অধিষ্টাতী। রূপ ভগবৎ- 
ভাব স্বীকাব কবা হয়। ভাগবত, চিন্তেব সব্বান্মিক! ভাব দেখিয়া ক্ষান্ত নহেন। 
'নব্ব'ভাব-গ্রহণশীলতা এখন স্বচ্ছত! ব শাস্তভাবে ভগবৎ-প্রতিবিপ্ব গ্রহণশক্তি- 
রূপে থেলে ; এবং চিত্তেব থেলা হইতে কেবল সংখ্য পুকষ নাঁ দেখিয়া ভগবানের 
বাস্থদেবরকূপ পরম ভাব বা পদ দেখা যায়। 
যভ্তৎ সত্তগুণং শ্বচ্ছং শাস্তং ভগব্তঃ পদম্‌। 
যদ্দানুরবাস্ুদে বাখ্যং চিন ওন্সহদাযকম্‌॥। ভাঃ--৩।২৬।২১। 


আশ্বিন ও কাণ্তিক ] আঁহজ-যোগ। ৪০৭ 


চিত্তের এই ভাবেক থেল! দেখানই প্রক্কৃত শাস্ত্রে ভাব। এই ভাব ফুটিতে 
গেলে, চিত্ত যে ষেস্তরের মধ্যে দিয়! যাঁয়, তাঁহ! ভাগবতে ব্রঙ্গার মোহনাশ নামক 
অধ্যায়ে উক্ত আছে। ভগবানই যে চিত্ত ও পুরুষর্ধপে খেলেন, তাহা বুঝাইবার 
জন্য ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণে এক সঙ্গে গোপ ও গোপবৎস প্রভৃতির প্রকাশেব কথ! 
বলা হইল। 'উভয়াযফ়িতমাআ্সানং চক্রে বিশ্বরুদীশ্ববঃ ॥৮ ভাঃ--১০1১৩।১৮। 
অর্থাৎ ভগবান্‌ উভয় ভাবে আপনাকে যেন বিভক্ত কবিয্না একভাবে গো এবং 
গোপাদিরূপে ও 'অপর ভাবে নিজেব স্বরূপে বহিলেন। ইসা তাহার চৈত্তিক 
বিকাশ । এতন্বাব। গনি সর্ব অর্থে যে বাহ্‌ কিছু নহে) সর্ব অর্থে যে বিষুই 
বুঝার তাহ বুঝাই বাব জন্য সব্ব-স্বন্পে গে! প্রড়ৃতি পে বাক্ত হইলেন । 

“সর্ব্বং বিষুময়ং গিবোঙ্গব্দজঃ সর্বস্বরূপৌবভৌ |  ভাঃ--১০ ১৩1১৯ 

তাবগব মহংকাঁব-তত্বেব অধিষ্ঠাতী শ্রীবলবাম দেব ভাবিলেন, যে আগে ত 
জানিভাম” যে এই গোপগুলি দেবতা ও গে। সকল খধিগণেব অভিব্যক্তি । এখন 
দেখিতেছি যে সকলেব ভিব দিয়া সমভাবে একই শ্রীভগবান্‌ প্রতিভাত 
হইতেছেন।৮ বাস্তবিক অহংকাব-তত্বে অধিষ্ঠিত হইলে, ভগবানেব অবতারেও 
আমন! বিশিষ্ট মৈত্রেয়াদি খষিব খেলা দেখিতে পাই। কিন্তু অভেদ জ্ঞান উৎপন্ন 
হলে জানা যায় যে, বন্ত মকল ভেদেব আশ্রয় বটে, কিন্ত তাভা হইলেও 
মকলেই শ্রীভগবান্‌ সমভাবে প্রকাশিত হন। 
নৈতে স্বুবেশো খবয়ো নটৈতে, ত্বমেব ভামীশ ভিদ্বাশ্রয়েইপি | 
সর্বং পৃগক্‌ ত্বং নিগমাঁৎ কথং বদেতুযুক্জেন বৃত্ত প্রভুনা! বলোইবৈৎ ॥ভাঁঃ ১০।১৪।৩৯। 

এই অবস্থায় বস্তৃব বিভিন্নতাও দেখা যায়, অথচ তাহার মধ্য এক একত্বেব 
বিকাশও দেখা যায়। তাহাব পব বক্ষ! বিশেষ ভাবে কোন্‌ গোঁপগুলি সতা, আর 
কোন্গুলি মায়াবী, ইস্তা নির্ণয় কবিতে পাবিলেন না। তখন কাতর হওয়াতে 
চিত্তেব প্রকৃত থেলা আবস্ত হইল । তখল তিনি দেখিলেন, যে বাহ গোপ, বৎস, 
যষ্টি শৃঙ্গ প্রভৃতি আব দেরূপে নাই , সকলেই কিবীটি-কুগল-বনমাঁলা শোভিত 
হীনন্দনন্দন | 

সতাঙ্ঞানানস্তানন্দ-মাট্রৈক বসমূর্তয়ঃ | 
অনৃষ্টভূবিমাহাত্ম্যা অপি হ্যাপনিষদ্দৃশাম্‌ ॥ ভাঃ ১০1১৪।৫৪ । 
দেখিলেন যে সকলেই সত্যঙ্ঞান আনন্দম্বদূপ ; সকলেই শ্বজাতীয় বিজাতীয় 


৪০৮ পন্থা । [ নবপর্ষ্যাঁয়। ১৩২৭ 


ভেদশূন্ঠ ঘন-বস মদ্তি ভগবান্‌। কিন্তু তখনও একটু 'স'কল বুদ্ধি বা সর্কতাঁব আছে। 
ভাঁবপব ব্রহ্মী বহিরুর্টিব জোপ হইল। তাঁহাঁৰ “আহং-স? হংস ভাৰ লয় হইল) 
এবং তিনি এক ঘন ব্রক্গ্বরূপে শ্লীভগবাঁনকে দেখিতে পাইলেন; ইহাই চিত্তেব 
প্ররূত গতি । এই গতি লাভ কবিতে হইলে, চিন্তেব অধিষ্ঠাত্রী চিত্ত-জননী 
চৈতন্তেব পবাগতিবপ| ব্রহ্ষময়ী দেবী কাত্ায়নীব কৃপা আবশ্তক্ক। তিনি 
গায়ত্রীবূপে খেলিলে ভূঃ প্রভৃতি ঘকল লোকে এক ঘন শ্রীভগবান্‌ বোধ ফুটিযা 
উঠে। এই চিন্তজননী_শিবে সন্ধার্থসাধিকে, কেবল ভরীভগবানেব পৰম পদ 
দেখাইবাব জন্য অহংকাব-পবিশ্রদ্ধ জীবে খেলেন। তুমি ব কোন ভাবে 
থাক না কেন, যে (কোন তবে অবস্থিতি তউক না কেন, সকল তত্তেই সেই 
শীভগবানকেই দেখি ত পাহ্াীর। তখন আব চিন্ত-নদী সংসাবকপে প্রবাহিত 
হইবে না, কেবল কৈবলাভিমুখে ধাবিত হইবে | তখন এ চিন্ত-নদী অহংকাব- 
তত্বে ত্রিধা বিভক্ত হয় ও সত্ত্ব অলকানন্দা, বজে গঙ্গ। ও তমে ভোগবতীবপে 
প্রবাহিত হইয়া, জীবের কাধ্যকাবণকণ্টত্বভাব পিদ্ধ করেন না। তখন এ জোতেব 
তরী অহংকাবেব জল-প্রপাতেব মধ্যে এক স্পা পবাগতি দেখিতে পাওয়া যায়| 
ধাভাবা মহামাযার প্রকৃত খেলা বুঝিযাছন, মাওুকাভাষ্যে আচাধ্য দেব শঙ্কব 
তাহাদিগকে 'মতা-মতগ/” বলিবাঁছেন। সই মহাঁপুকমেব! জাগ্রতাদি সন্ধিস্থণ ও 
ক্ষষ্টিকালে ভগবানের বিশ্বাভিমুখী চিন্ত প্রবৃত্তি, অনাধাস ভেদ কবিষা, চিত্ত-নদীব 
উৎপত্তি স্থান দেই শ্রী'ভগবানে উপস্থিত ভইতে পাবেন । তীভাবা "হগণাকেশেঃ 
সবেজ্জ্রিয় শুণাভাষম্‌ ভগবানকে দেখিতে পাইয়া, সব্ধকামে সেই কামনার এই পবি- 
সমাপ্তি চিনিতে পাবিষ! 'মাধঘাপুরা ক্ষেত্রে! সুসিদ্ধ হইয়া, দেবগঙ্গাব সভিত ঢাগদ্‌- 
গুরু অহংকাঁবেব অধিষ্ঠাতা মহাদেবের “কদাব-মুন্তি দশনে, সর্ব অহং-বৃত্তিতে 
এক পব শুদ্ধ নিষ্ফল আচ দেখিতে পাইয়া, তাহাকে শিবময় রূপে জানিয়া, পবে 
সেই দেবাদিদেবেৰ প্রসাদ ভবদবীনাবাধণে সর্বভাবে তগশ্ান্বিত ও তপস্তাব 
দ্বার জগতেব সংবক্ষণকাঁবী নারাবণের জ্োতিক্ময় হিবণ্মঘ কোষাধিস্কিত প্রকট- 
মূত্তি সন্দর্শনপৃর্রবক, পবে সেই শুদ্ধ কাল ঘন নিষ্কল তত্ব পর্য্যবমিত হন । 
মহাপুক্ষগণের এই পথ অতি দুর্গম; কাবণ ইহাতে বোধ প্রথম হইতেই 
ত্রিগুণাতীত পবম ভাবে সংলগ্ন হওয়া চাই। সেই অয় তত্বে আমাদেব ভথ হয় 
যে পাছে দাধের “আমিটা? হাঁবাইয়! যাঁয়। 


আশ্বিন ও কান্তিক ] সহজ-যোগ । ৪০৯ 


আমবা যে অতি ক্ষুত্্, সফরীতুল্য। 'আমরা বুদ্ধির প্রকান্তিকতা_ ও পরনিষ্: 
চিত্তের সর্বার্থতা, ও অহংকাবের শুদ্ধ অহংপ্রকাশিকাঁ ভাব বুঝিতে পারি না। 
আমাদের কামে কুষ্ণেন্রিয় প্রীতি নাই। আমরা যে “পবঃ বলিলেই বাহিরের 
বস্্ বলিয়৷ বুঝি । আ'মবা ভাগবত পাঠে ভগবানের অবতাঁরে নারায়ণ ও মৈত্রেয 
নামক বিশিষ্ট খধষির থেল! দেখিতে পাই , কেন না এখনও আমর! ভেদ-বিশিষ্টতাঁর 
প্রিন্ন। আমরা শ্রীভগবানেব রাসলীলাব কথা পড়িয়া অনেক জন্মের সংস্কারমূলক 
মদনবাজের অভিব্যক্তি দেখিয়া! ফেলি। আমাদের ভয় হয় পাছে শ্রীভগবানেব 
সহিত গোপীদের স্থুলভাবে মিলন হইয়াছিল, এ কথা বলিলে সেই নিষ্ষলতত্বে 
ইন্দ্িক-চাঞ্চলোোব দোষ পডে। তাই সেই নিত্য জীব-শিবের মিলনস্থান 'আপ- 
জ্যোতির' অতীত পবম ঘন এক রসের বিকাশ স্থান,___সেই শ্রীতগবানেব স্বপ্রকাশ 
মায়ালেশ শৃগ্ বাগ লীলাতে একটা! সুক্ষ শবীবেব খেলা বলিয়া অর্থ কধিতে বাধ্য 
হই। তবে আমাদেব উপায় কি? আমাদের উপায় ভগবানের অবতার, 
সেই পূর্ণরদ্ধের পূর্ণাবতার পবমাকর্ধক শ্রীকৃষ্ণ। ঘিনি অবতীর্ণ হইলে অগ্নির স্ঠায 
নিজগুণে অন্ুুবদিগেব দ্বেষ্যবুদ্ধি, বণীগণেব বালকবুদ্ধি, ও গোঁপীদিগেব জীব বুদ্ধি, 
লইয়া পবিক্নত কবিয় তাহাতে ই আপনাকে দেখাইয়া দেন, _ ধাহাব আগমনে আর 
সাধনার অবসব থাকে না, সেই আকাশ অধিষ্ঠিত শ্বীয় বাধু বা মাতবিশ্বা! শক্তিব 
বিঘূর্ণনে প্রকটরূপ হইয়া আকাশীয় অপ্রারত শুদ্ধ-চিত স্তস্তের নত ঘনীভূত 
করিয়া, যখন অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তখন সেই পরম শ্ঠাম-চন্দ্রের আকর্ষণে 
প্রকৃতির তবঙ্গমাল! বিভূষিত জলরাশি-_-এই অনন্ত সর্বভাবের থেলার প্রবৃত্তি, সেই 
মহান আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া শ্বতঃই উত্থিত হইয়া স্তস্তের সহিত মিশিয়া যায্প। 
তধন সেই চিত্ব-জলস্তস্তের ০আীতে পড়িয়া বড় বড তিমি মস্ত হইতে ক্ষুদ্র 
সফবী পর্যন্ত উখিত হইয়া, চিত্ত হইতে চিতি শক্তিতে স্থাপিত ছয়। দেখ ন! 
ভাই, কি ব্রজগোপী, কি যাজ্জিক ব্রাহ্মণ পত্ী, কি অধাস্থুব_-যাহার ভয়ে নিত্য 
*অঘমর্ষণ” করিতে হয়,-কি সর্বনাশী পুতনা, সকলেই তাহার গতি প্রাপ্ত হয়। 
বালকের! তাহাকে বিশিষ্ট *্ষিব অংশসম্ভৃত বলিয়া মনে করে। অজ্ঞেরা 
তাঁহার নিতাভাব ভুলিয়া, স্বকপোলকল্পিত নৃতন নূতন অবতাবেব প্রতীক্ষা করে। 
যথা নভলি মেবৌঘ রেধূর্ব! পার্থিবোহনিলে। 


এবং ভ্রষ্টবি দৃশ্তত্বমাবোপিতমবুদ্ধিভিঃ ॥ ভাঃ--১1৩1৩১। 
১২ 


৪১০ পশ্থা [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


যেমন জলের রংএ, নির্লেপ আকাশকে বঙ্গিল বলিয়। মনে হয়, সেইরূপ শুদ্ধ 
শ্রীভগবানে, দৃশ্য ব্যক্ত খ্থষিজ্ঞান, অবুদ্ধিপূর্ব্বক আরোপিত হয়। স্বামী স্াট 
কোট পরিয়! বাড়ী ফিরিলে, যে স্ত্রী তাহাব সাহেবরূপ দেখেন, তিনি শ্বামীকে 
ভাল বাসেন না,কপকে ভাল বাঁপেন, স্থতরাং ভগবানের মায়া পরিচ্ছদেখ 
দিকে যে ভক্তের দৃষ্টি আর্ট, তাতাকে আমরা আগামী জন্মে হিন্দু স্ত্রী হইতে 
উপদেশ দিই। স্ত্রীরূপে স্বামি নিষ্ঠা সিদ্ধ হইলে, তাহাদের এ ত্রাস্তি দূৰ হইবে। 
যখন মহাপুরুষগণেৰ হস্ত পদাদি বা চিত্র আলেখ্যাদিব স্পর্শ হইতে শিষ্য-হৃদয়ে 
গুরু চিত্তের পরাগতি প্রকট হয়, তখন জাব-বুদ্ধিতি আগত গোপীগণ পুণ 
প্রকট ব্রন্মের শবীবেব যে কোঁন অঙ্গ স্পর্শ কবিলে, তাহাদের কি আব অস্ত 
বুদ্ধি থাকিতে পাবে? আমরা এখনও গণিকাবৃন্তি ত্যাগ কবিতে পারি নাই 
বলিয়া, শ্রীভগবাঁনেব থেলায়ও কানাতস্ক দেখি । আমরা তুপিয়া যাই ঘষে 
কাত্যায়নী দেবীব প্রসাদ চিত্তে পবভাব সিদ্ধ হওয়াৰ পব--রাসলীল। | 
ভাগিনের পুত্র বাজ। পবীক্ষিৎ ভগবদ্তক্ত ক্ষত্রিয়, ভগবাঁনেব পবদাবাভিমর্ষণের 
কথা তুলিয়াছিলেন। যদি বাপলীলা সুক্ষ শবীরেব খেল হইত, তাহা হইলে 
এই প্রশ্ন উঠিতে পাবে না। কামাতক্ষেব গুঁষধ, সর্ধকামেব পরিসমাপ্পি 
্রীভগবানে । 

সেই সদানন্দেব আনন্দরূপা কাত্যাধনী দেবী আবাব আগমন কবিয়াছেন। 
এই সময়ে একবাব সর্ধভাব ত্যাগ পূর্বক বুদ্ধি ও অহংকাব অতিক্রম কিয়া, 
সেই চিদাঁনন্দ-ঘন আনন্দ স্বরূপ, সেই আননেব আনন্দ বা শ্রীনন্বনন্দনেব 
অভিমুখে, এস, কৈতব শূন্য হইয়! চিত্তকে প্রবুক্ত কবি । মহামায়াব কুপায় 
নিশ্চয়ই বিগতচিভ্ত হইয়া প্রেমে বৈচিত্রা ও প্রেমময়ের শুদ্ধভাব হয়ত” হৃদয়ে 
ফুটিতে পাবে। মা সর্বমঙ্জল্য “সর্ধে'ব প্রকৃত অর্থ সর্ধশ্বরূপ অথচ শুদ্ধ নিষ্ধল 
বিশিষ্ট জ্ঞানের অতীত বলিয়!, সেই ঘোব কাল, শ্রীনন্দনন্দনেব প্রতি আনাদেব 
চিত্ত একবার প্রেবণ! কর। 

তক্লোধীয়ঃ প্রচোদয়াৎ। শু হবিঃ ॥ (ক্রমশঃ ) 
যোগানন্দ ভারতী । 


কাম] 


০ভ্ডাশ্বান্ম আম্বাশ্স ॥ 


টি 
তোমায় আমায় বাঁধি এস, কোমল মনেব বাধান। 
মোহন মধুর বশি দিয়া, মায়াব মধুব আটলে ॥ 
সোহাগ বেশম দিয়! তাঁহে। হাল্কি গুণের শিকলে। 
প্রেমেব জবি মিশিয়ে দেব, সাধেব নূতন কৌশলে ॥ 
তোমাব হিয়া আমার হবে, আমার হৃদয় তোমার । 
আমি তুমি থাকবে না আব, ছু'জন হ'ব একাকাব ॥ 


র্‌ 


জগত ভবা কূপের ডালি, তুলে দেবে আমাব কবে। 
তোমার দেব” গুবেক মালা, গৰ্কে গলায় আদরে 1 
চিনে আমি সোনাব কিবণ, চিনিয়ে দেব তা” তোমায়। 
ঠাদেব বজত কবে তুমি, চিনে ফেল্বে আমাব গাক্স ॥ 
সবুজ ববণ লনা পাতা, ভবা ধবা চিন্বো মোরা । 
চিন্তে চিন্তে চিনি' নিজে, আমোদ ভবে হ”ব ভোবা ॥ 


৩ 


এমন মনেব চেনাচিনি, অলস অবশ ভবেতে। 

থেল্বে কত স্থথেব খেলা, নূতন নৃতন ববেতে ॥ 

ভব চিন্েব ঝলসটুকু, মিশে যাবে আমাৰ তায়। 

আমাব বিষম সাহসটুকু, হাবাব' তোমার কৃপায় ॥ 

তোমার মোহন উচ্চ আশ!, কোমল ভাব বিনিময়ে । 

পা”বে মধুব দুঢত1 বল, বিমল তরল হৃদয়ে ॥ 

মনের ছুঃখ মিশ্বে মনে, সাধে ভর্বে এ আগাব। 

তোমার আমাব থাকবে নাকো ছ'জন হব একাকাব। 
শ্রীশিবপ্রসাঁদ কাব্যতীর্থ ভন্টাচার্য্য। 


কাম] স্সালীলেলল্ ভ্ডাটচিল । 


আমাদের গ্রামেব বহিঃপ্রান্তে অনেক লোক জড় হইয়াছে । শুন্লাম্‌ 
নাকি একটি দিগম্বব উন্মাদ, কি নিজে নিজে বল্চে আব উচ্চ হাস্ত করে 
উঠ্‌চে ) অথচ জিজ্ঞাসা করলে কথা কয় না,_কেবল হাঁসে। যদি বা কথন 
কিছু বলে, তাব অর্থ বেশ বোধগম্য হয় না। তাকে দেখ্বার জন্ত সেখানে 
লোকের ভীড় জমে গিয়েচে। পাগলেব কথা শুনেই আমার সেই পূর্ব 
পবিচিত পাগলট্টিব কথা৷ মনে পড়ে গেল; কি কাঁবণে জানিনা, নীরবে দুই এক 
বিন্দু অশ্রু আসিফ নয়নদ্বয়কে আর কবিয়া দিল। পাগলের সহিত এই 
অশ্রুবিন্দুব যেকি সম্বন্ধ, তা ঠিক্‌ বুঝিতে পাবিলাম না। তাহার ছুরবস্থার 
কথ ভাবিয়াই হয়তো এই অশ্রপাত হইল। অথবা তাহাব মধ্যে যে একটি 
অপুর্ব ব্যাকুলতা এবং “আপনা-ভোলা” ভাব প্রত্যক্ষ কবিয়াছিলা'ম, হয়তো মন্‌ 
তাহাই ম্মবণ কবিয়], কহাকে পাইবাব জগ্ঠ ব্যাকুল হইয়া থাকিবে ;-_কি জানি 
ঠিক বুঝিতে পাবিলাম না'। যাই হক একবাব সেই পাগলটিকে ঈদেখিবাব 
জন্য চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁঢাতাভি হাতেব কাজ সাবিয়া বাহিব 
হইয়া পডিলাম ! গিয়া ঠাহরিয়! দেখিলাম _ওঃ হরি! এতো! আমাদের সেই 
পরিচিত পাগলই কটে। তাঁকে দেখে যেন প্রাণে কেমন একটা আনন্দ 
হ'তে লাগল! আমি তাকে নিকটে গিয়া বল্লাম “কিগো কোথা থেকে, 
অনেক দিন পবে দেখ্চি যে, আজকাল আছ কেমন?” মে আমার কথা 
শুনিয়া উচ্চ হস্ত করিয়া উঠিল,_-আকাশেব প্রত্যেক পব্দায় যেন সে 
ই/সি প্রতিধবনিত হইয়া উঠিল। এমন প্রাণ খোল] হাসিব স্থষ্টি তো কখন 
দেখিনি। আঁমি আবার তাকে জিজ্ঞাসা কর্লাম,_-“কিগো আজকাল থাক 
কোথায় ? ভাল আছ তো ?” পাগল বলিল, “ভাল থাফিতে আমার তো ইচ্ছা, 
কিন্ত ভাল থাকিতে দেয় টক, একটু ভাল থাকবাব চেষ্টা করলেই সে সব গুলিয়ে 
দেয়”_-এই বলিয়া! আবার সে হাসিয়া উঠিল। আমি দেখুলাম পাগলামি কিছুই 
সারেনি ! তবু তাকে দেখে যেন একটু খুসী হলাম। 

পাগল থেকে থেকে কব্চে কি জান? ছেলে বুভো, স্ত্রী পুরুষ, পশু পক্ষী, 
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কীট পতঙ্গ, যাকে দেখুচে, তা”রই কাছে ছু'থানি হাত প্রসারিত করে, সম্মুখে 
পত্র, পুষ্প, পল্লব ষ! পাচ্ছে, তাই দিয়ে মুখের কাছে আরতি করার মত 
ঘুরুচ্চে আর হাস্‌্তে হাস্তে বল্চে,-“বাঃ বাঃ বেস সেজেছ, খাসা দেখাচ্চে_- 
ওগো বহুরূপী কত সাজেই পেজে বেড়াচ্চ_-ওগো বন্ধু, ওগো সখা,_-ওগো 
আমাব রঙ্গলাল! কত বঙ্গই দেখাচ্চ,__যা+ সাজ্চ তা”ই সাজ্চে, তা'ই শোভ। 
পাচ্ছে, কোন সাজ্টাই তোমাৰ অসাজন্ত হ*লনা__বাহুবা কি বাহবা 1৮ এই 
বলিয়া পাগল নৃত্য করিতে কবিতে গান জুডিয়া দিল,_ 

«এস এস হৃদয়ে বস, হেবি তোমারে আমি, 

আমার হৃদি নিপ্ধ কর, এস মনোচোব 'এল, 

আমাব নরূন ভূলানো এস, আমার পরাণ জুড়ানো এস, 

নয়ন উজ্জ্বল খন চঞ্চল এস, হৃদি-অঞ্চল পেতেছি আমি 1” 
পাগল গান কবে আর হাততালি দিয়া নৃত্য করে, আঁব সকলের সম্মুথেই গান 
গাহিয়া গাহিয়া এই কথ! বলে "এন এস জদয়ে বস হেরি তৌমারে আমি 1 
গ্রামের বুক বালিকা, ঘুবক যুবতী, এমন কি বুদ্ধারা পর্য্স্ত পাগলের রঙ্গ 
দেখিয়া হাসিয়া আকুল। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো। পাগলেব সঙ্গে লোক আর 
কতক্ষণ পাগ্লামি কব্তে পারে! ক্রমশঃই জনতা কমে আস্তে লাগলো । 
পাগলের সম্বন্ধে নানা লোকে নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিল এবং এ 
লোকটা সাংমাবিক কোন বিপৎপাঁতে এইরূপ পাগল হইয়াছে, তাহা একবাক্যে 
সকলে স্থিব সিদ্ধান্ত কবিয়া, কোথায় তাহাবা কত বকমেব পাগল দেখিয়াছে, 
সেই সব গল্প করিতে করিতে সকলেই গৃহাভিযুখে প্রস্থান করিতে লাঁগিল। 
কদাচিৎ ছুই একটি কোমলহৃদয়া ন্গেহময়ী প্রৌড়! “ইহার মাতা, পত্ধী প্রভৃতি 
আত্মীয় স্বজনেব কি ছ্রদৃষ্ট”+__-এই ভাবিতে ভাবিতে সমব্দেনার অশ্রু- আকুল 
নয়ন মুছিতে মুছিতে স্ব-স্ব ভবনাভিমুখে চলিয়া গেল। 

ক্রমে ঘোর অন্ধকারে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, সব দিক্‌ মগ্র হইঞ্ষাস্ঞশল | দিবা- 

লোকের চুল চপলত। যেন কাহাব ইঙ্গিতে থামিয়া গেল! মুখর অবনী 
শুঙ্ধ মৌন, গম্ভীর হইয়া উঠিল! সমস্ত জীব-নিবহের কলকোপাহলের 
সুরটি, ঝি'ঝিরা যেন স্ুরভঙ্গ হইবাব আশঙ্কায় আপনাদের ক মধ্যে পুরিয়! 
রাখিল। আকাশের গায়ে একটী একটী করিয়া বহু নক্ষত্র বিকৃমিক করিয়! 
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জলিয়৷ উঠিল! দুরে--গ্রামের অভঃপ্তবে দেবমন্দিরে ধন্ধ্যা আরতির বাজনা 
বাজিয়া উঠিল! কার ঘণ্ট। ও শঙ্খ নির্ধোষে আকাশ নিনাদিত হইতে 
লাগিল। অন্ধকাবের সঙ্গে মিশিয়া এই শর্ব আমাব প্রাণে এক অপূর্ব 
বাগিণীরু সি করিল ! 

কেন যে অন্ধকার বাত্রে নিজ্জন প্রান্তরেব মাঝথানে এই পাগলেব কাছে 
বসিয়া রৃহিলাম, ত।” আমি বালিতে পাবি না । কিন্ত যেকাবণেই হ'ক, সে স্থান 
হইতে উঠিয়া যাইতে মন সরিল না। যখন মনে মনে কত কি জন্গনা 
কল্পনা কবিতেছি, এমন সময়ে সমস্ত অন্ধকাঁব মথিত কবিয়া ,২ আকাশ বিদীর্ণ 
কবিয়া পাগল উচৈঃস্বরে হাস্য কবিযা উঠল । এইবাব আম কথা কচিলাম। 
তাহাকে বলিলাম “তুমি হাঁস্লে কেন?” “যেহেতু কান্না পাচ্চে না, হাসিই 
পাচ্ছে )---তা”র বকম দেখলে হাসিই পায় - তা*ই হাসস্চি””--এই বলিম্াই পাগল 
আবাব হো হো কবিয়া হাসিয়া! উঠিল! আমি জিজ্ঞাস! কবিলাম,--এখানে 
বসে বসে কাণ্ব কি রকম দেখলে?” সে বলিল কেন, “তুমি দেখতে পাচ্চ না? 
এই দেখনা, এইথাঁনে বসে বসে সে কেমন হাস্ছিল_-এব মধ্যেই মুখটি কেমল 
গম্ভীব করে তুল্লে-বেশ লাফালাফি মাতামাতি চল্ছিলো--ঠিক্‌ যৈন একটি 
ছোট্ট ছেলের মত ,__ইহাব মধোই বেশ বর্দলে ফেলে দিয়ে, ৫কমন ঘোমটা টেনে 
মুখটি ঢেকে জুক্জুবুডি সেজে, ধীবে ধীবে বেডিয়ে বেড়ান হচ্চে । ছিল ছেলে 
মানুষটব মতন--কেমন চঞ্চল, কেমন সুন্বব,-হ”য়ে এল মেকেলে বুড়ি 
ঠাকৃরুণেৰ মত |” 

আমি ইহার কোন অর্থই গ্রহণ কবিতে ন। পারিয়া হতাশ হইয়া বলিলাম, 
“আমাকে তোমাব মনে পড়চে, না-_ভুলে গিয়েছ ?” পাগল গম্ভীর হইয়া বিজ্ঞেব 
মত বলিয়৷ বিল, “ভুলিতে পারিলে ভাল হইত বটে, কিন্তু আজও কিছুই ভুলিতে 
পাবি নাই। পঞ্চাশ বর্ষ আগে যেমনটি ছিল, আজও তেমনি সমস্ত স্মৃতির মধ্যে 
ঝুট্পুটু কব্চে। নব কথাগুলো, সব ঘটনাগুলোই যেন জেগে বসে আছে। 
ভুলিতে তো চাই ভুলিতে পাবি কৈ” ?__-এই ব্লিয়া পাগল শিশুর মত ডাক 
ছাডিয়। কাঁদিতে লাগ্বিল। আমি বল্লাম “তুমি কাদ্‌্চ কেন” ? পাগল বলিল 
“আমার এক বন্ধু আছে জান? সে কিন্তু নকলেবই বন্ধু, লোকে চেনেন! তাই; 
এই বন্ধুব জন্যই আম্নাব সব নষ্ট হয়ে গেল। সে আমার এমন পিছনে লগে 
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আছে, যে আমাকে 'কিছুতেই শাস্ত থাকৃতে দিবে না, আমাকে পাগল করে 
স্বাডবে।” আমি মনে মনে হানতে লাগ্লাম এবং ভাব্লাম পাগল হতে আমার 
বাকী আছে কি! পাগল বলিতে লাগিল, “সে বন্ধুব মত এমন ছুষ্টট ছেলে 
আব কখন দ্েখনি,_-তাঁব জন্তই আমার সব নষ্ট হয়ে গেল! তা'কে ছাড়তেও 
প্রাণ কেমন কবে, আবাব ঠিক করে যে জোব কবে ধবে থাক্বো-_তা'রও 
জে! নেই! কি ছুবস্ত ছেলে বাবা! সেকি কাবও ঘ্যাস সইতে পারে? 
অনেক বার বাগ কবেছি, কতবার ঝগ্ড1! কবে তাব কাছ থেকে চলে গেছি, 
মনে কবেছি আব কখনে। তাব কাছে 'মাস্বো না। কিন্তু তার কাছে কোন 
প্রতিজ্ঞাই টেকে না যতই বাঁগ কবি--যতই অভিমান কবি, সে “কুক করে 
একটি সাডা দেন আব সব--ভুলে যাই; বড় তার দেমাক-_তাকে একদিন 
ছেড়ে তাই পালিয়ে এলাম! নানা চিন্তায় বসে বসে বেশ দিন কাটিয়ে যাচ্চি ! 
ওমা কোথ। থেকে দেখি একটা হবিণ-শিশু এসে আমার গ! চাটতে লাগল; 
শি. দিয়ে আমাকে ঠেল্‌্তে লাগল। আমি ভাবলাম্‌ “এ আবাব কি- ইনি 
আবাব কে এলেন? দেখি না- নই দুষ্ট__সেই বন্ধু, হবিণ হযে এসে আমাঁকে 
খেল্বা জন্ত ঠেল্চ। আমি বল্লাম 'না তোমাৰ সঙ্গে আর খেল্ব না, তোমার 
সঙ্গে জন্মেব মত আড়ি কবেচি” । অমনি তাব চোথ জলে পৃবে গেল। আমাব 
মুখেব কাছে মুখটি নিয়ে এলো, আব থাক্‌ পাব্লাম না প্রাণ কমন কবে 
উঠল। অমনি তাব গলাঁটি জডিয়ে তাব মুখচুম্বন কবলাম। কিন্তু বেশীক্ষণ 
সে কাবও কাছে থাকবার ছেলে নয, একটু বাদেই চো করে দৌডে চলে গেল। 
কত দাড়াতে বল্লাম-:কত কাকুতি 'মনতি কব্লাম--কাব কথা কে শোনে? 
পেছন পেছুনে কত ছুট্লাম, €কাথাও তাৰ চুলেব টিকি দেখতে পেলাম না। 
এবাব বড় রাগ হলো । রাগ করে এক বনে মধ্যে গাছেব তলায় বসে 
রইলাম। মনে ঠিক কবে ফেল্লাম “আব নাম পর্যাস্ত তার লওয়া হবে না। 
কতদিন এই রকম করে গাছেব তলায় বনে বনে দিন কুট তে লাগলো আর 
তার নামটিও কবি না! 

"একদিন এক গাছের তলায় বসে আছি, দেখি কি একটি অপুর্ব শুনার 
পাখী শিস্‌ দিয়ে গাঁন ধরেচে। এ গান শুনে প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠলো । কত 
হারাণো কথা মনে পড়ে গেল। হঠাৎ'বন ফুলগুলি ফুটে উঠ্লো, গন্ধে বন ভরে 


৪১৬ পন্থা । [নবপর্যায়, ১৩২০ 


গ্নেল! বানু যেন কা+র হুদয়-মাধুধ্য ফুলের গন্ধের সঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে গেল; _আমাব 
প্রাণ কেড়ে নিয়ে গেল !! আমরি-মরি ! কি সুন্বব রং_কি সুমিষ্ট কণ্ম্বর! 
এই পাখী--এর ভিতর এত সৌন্দর্য্য কোথ| থেকে এল! কে এমন করে এর 
ভিতরে বসে এই সুয় ভীজ্চে? গান শুনে বুকের সন্ধি, হদয়-গ্রন্থি যেন 
খসে গেল।! যখন আমি এই সব ভাব্‌চি, তখন গাছেষ উপর থেকে কে আমাকে 
ভেঙ্গিয়ে উঠূলো! “ককে ডুগৃলি ড”-হরি হবি! এ সেই ছুষ্ট) কোঁথা থেকে 
এখানে এল! নিবিড় অবধণ্যে এসেও তার কাছে নিম্তাব নেই! তবে 
পাখী টাখি ও সব কিছুই নয় )_.এ সবই তার সাজা__সবই তা”র খেলা || ধূর্ত 
কপট। বেশ তো পাথী সেজে বসে আছ! মিট মিটু করে তাকাচ্গ,_যেন 
কিছুই জান না। আমি কি আব চিন্তে পারিনি? গায়েব রং দেখেই যে সন্দেহ 
হয়েছিল, কণ্ঠস্বর শুনেই সব সন্দেহ মিটে গেল !! এইকূপে তার রঙ্গ দেখে 
দেখে বেড়াই ;_ কিন্তু তা'র কাছে বড় ঘেঁসি না । এইকপ বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে 
কতদিন কেটে গেল। মনে দৃঢ় সম্কলল আর তার কাছে যাওয়া হবে ন1। 
একদিন দেখি একটি ছোট মেয়ে আমাব কাছে এসে বস্ল। একটি থেলাখব 
পেতে--তথনি তখনি থেলীঘবেব বান্ন। চড়িয়ে দিলে। বান্না'বান্না শেষ কর্বে” 
আমাকে জিজ্ঞাসা কব্চে “খাবে”? পতুই কে বে”? “সে বল্লে আমি থে 
তোমার মেয়ে।” আমি ভাব্লাম আমাব আবার মেয়ে কবে হলো? কিন্ত 
তা'কে দেখেই প্রাণ আমার ছটফট. কব্তে লাগলো ! কই দেখি দেখি-_বলেই 
তা”র যুখ্টি তুলে ধরলাম! কেমন স্ুন্দব পল্পের পাঁপড়িব মত তা”ব বাঙ! রাঙা 
ঠোট দুণ্টা। কেমন হরিণশিশুর মত কাল কাল বড বড় চঞ্চল চোখ ছুণ্টা। 
এমন মানান্সই অঙ্গ প্রত্যঙগ__যেন মা অন্নপূর্ণা ! বরষা কালের নিবিড় ঘন মেখেব 
মত এমন টাচর-চিকুর-গুচ্ছ , প! ছু”টা টুকৃটুক কব্চে ;+ঠিক যেন পৃজান্তে 
পূজার থালের উপর পদ্ম-করবীকে সাঁজিয়ে বেখেছে! ভুরু ভূর করে 
গান্র দিয়ে গন্ধ বেস্পিয়, মন প্রাণ আমোদিত করে তুল্চে। এমন মধুমাথ। বুলি 1 
এমন প্রেমপূর্ণ হৃদয় !! আমাঁব চমক ভেডে গেল! ওঃ হবি। আমি কা'র 
সঙ্গে কথা কচ্চি! এ বালিকা আর কেউ নয়;--হাড় মাদ্‌ ঢেকে 
সেই-এ 1! তা না হ'লে মাংসপিও চক্ষের ভিতর থেকে, এমন চাহনি 
কার? অস্থি মাংস ভেদ করে, একা”র রূপ ফুটে বেক্ষচ্ছে? এ তা*রই--এ 


আশ্বিন ও কার্তিক] পাগলের হামি। ৪১৭ 


তারই !। এর ভেতর'থেকে কে কথা কচ্ছে? ক্রমে ক্রমেই এই জড়পিও 
শরীরে কা'ব স্পর্শ পাচ্চি,--সমস্ত শরীর পুলকিত হয়ে উঠ্‌চে-_রোমাঞ্চিত হয়ে 
উঠ্চে |! এ তারই পবশ- নিশ্চয় এ তারই পরশ 1! 

নানা! হলোনা! এর কাছ ছাড়া হবার যে নেই! এমায়াবীর কাছ 
থেকে কাবও নিস্তাব নাই। যেখানে পালাবো সেখানেই এই ধূর্তটী আমার 
সঙ্গ নেবে !!__*একি অদ্ভূত তার খেলা ! দেখ না কতম্স্তুত সাজ পে বেড়াচ্টে-_. 
যেন সং একটি 1 একে দেখে কা'ব না হাঁসি পায়? একদিন একে বাখ মনে 
কবে সবাই পালাচ্চে,_-আমি ভাবলাম এ বাঘটি আবাব কোথা থেকে এসে 
জুটুলো ? 

আমি বল্লাম “বাঘ দেখে তোমাব ভয় হলো না?” পাগল বলিল “সে 
বাঘ কেন হতে যাবে? এ সেই গো সেই-্পঅমনি করে লোককে ভয় দেখায় । 
ও সবই ওব খেলা 1 

আমি বল্লাম “তুমি সেই বলেকি কবে বুঝলে ” পাগল বলিল “কেন? 
তাঁকে আমি চিনিন! ন! কি ?--ওগে! এব এই চমৎকার সাজ পবা দেখে কেউ 
বুঝতে পাবে না। কখন ভয় দেখিয়ে লোককে কাদান হচ্চে,--কখন সোহাগ 
কবে--গান কবে, শিস্‌ দিয়! ভাপান হচ্চে । কথন কাবও কাছে কত রাজ্যের 
ছাই ভন্ম কুড়িয়ে এনে জমা কবে বাখা হচ্চে,-কখন আবাব তাধ কাছ থেকে 
সেইগুলো কেড়ে নেওয়া হচ্চে। লোকখুলে! সব এমন ভূত--এমন বোকা, 
তাবা এই সব তাব সত্যি মনে কবে হাস্চে, কাদ্‌চে । তাদেব ধরণ দেখে আমার 
খিল্‌ খিল্‌ কবে হাসি পান ! তাই হাস্চি__বুঝ্ল ?” 

পাগল কি যে ছাই ভন্ম, লাপেব মন্ত্র আগড়াতে লাগ্ল-_-আমি তার কিছুই 
ছন্দাংশ বুঝ্লাম না । তবে এইটুকু বুঝ্গাম যে পাগলের মাথা আরও বিগৃড়েচে। 
আমি ই! কবে তাব দিকে তাকিয়ে বইলাম। দে আমাব রকম দেখে হেসেই 
অস্থিব! হাত তালি দিয়া ক্রমাগত নাচে আরি গান কবে “এইজহ-ুর্টুণ নাথ মোর 
পাইন, যাব লাগি সারাবাতি মদন-দহনে মুই ঝুবিচ্”__ক্রমে উদ্দাম নৃত্য | 
অবশেষে আমার মুখেব দিকে একটি ফুল ঘুবাইতে ঘুরাইতে গাহিয়া! উঠিল,__ 

তুমি নির্মল মম সুন্দব তুমি, বসে আছি তৰ আশে, 

হৃদয় জুড়ানো সথা । কত যুগধরি একা একা। 
১৩ 


৪ ১৮ 


পন্থা | [ নবপর্ষ্যায়) ১৩২০ 


ভ্বনম মরণ আসে ছুটিয়া, ফুল পল্লব ত* শাখে, 


(তব) চরণে পড়ে লুটিয়া , কত বিহগ বিক্গী ডাকে 3 


(এ কি) আনন্দ গগনে চন্দ্র কিরণে, তারা যাচে তারা নাচে, 


হাসিছে দিবা রাক। হেরিতে তব ওই নয়ন ঝাকা। 


এখানেও আদা হয়েছে! বেশ! বহুরূপী বেশ! সর্ধত্রেই--সকলের মধ্যেই সব 
হয়ে ভুমি বসে আছ-বাহবা কি বাহবা 1!” এই বলিয়া পাগল হো হে! করিয়া 
হাসিতে হাপিতে বন বিথীকাব ঘনান্ধকারেব মধ্যে অদৃশ্ত হইয়া গেল! 


কাম] 


ন্িশুভত্ভ চ্িলন্ন। 


নৃতন প্রণয় সম, হত জীবনে মম) 
( কবে) তোমাব প্রেমে প্রভু, হৃদয় ভরিবে হে। 
ভোমাব মিলনে ক্ষণে, ফেৌঁহ] চাহি গ্োহ! পানে, 
সে বিজনে সেইথানে ( তা) কেহ না দেখিবে ছে 


কলে ঘুমায়ে ববে, কেহ না দেখিতে পাবে; 
নীরবে নিশীথে দহে দোহারে হেরিব হে। 

তব রূপে হয়ে ভোব অনিমেষ আখি মোৌব; 
তোমাৰ মাধুবী মাঝে ডুবিয়! বহিবে হে॥ 

রাজ আধিবাজ সাজে, সকল ভুবন মাঝে , 
আমি যাব হে বাজেন্দ্র! মহিমা প্রকাশি হে। 

আথি ঝলসিয়া যায়, হৃদি মোব নাহি পায়, 


অমিয় পরশ তব এ্রশ্বর্য্য মাঝারে হে ॥ 


ধা কোন দিন সখা, আধার কুটারে দ্বেখা ) 


পাই যদ্দি, এস তবে দীন সমাবেশে হে। 
জীর্ণ কুটার মাঝে, দীন আয়োজন লয়ে; 
দীনশয্য। বিছাইয়ে আছি তব আশে হে॥ 


আশিন ও কার্তিক ] আধ্যাত্মিক ঘটনা । 8১৯ 


রাজ যেশে আস র্দি, হবে না বলা ত' মোর ;- 
হৃদয়ের সব কথা তোমার চরণে হে। 

আকুল নয়ন মম, ব্যাকুল হইয়া চায়) 
তোমাব পরশ লাগি' উধাও হৃদয় ধাঁয়। 

শুভ্র শতদল সম, তোমার মে রূপরাশি। 
আলোঁকি অশাধার নিশি ফুটিয়া উঠিছে হে। 

তুমিও যে মোর তবে, আকুল হুইদ্না ফির, 
বাশরী স্থবে সদ] আমারে আছ্বান কর। 

(এ যে) গভীর গোপন কথা, বলিব কাছারে বল, 
হৃদয়েব মাঝে তাই লুকায়ে বেখেছি হে ॥ 

তুমি চাহ এত মোবে, আমি কাদি তব তবে; 
তবু একি ব্যবধান তোমা আম! মাঝে হে। 

“সখা” বলে ডাক তুমি, শুনিয়া চৌদিকে ভ্রমি ) 
তবু দরশন তব পাই না কোথাও হে। 

ইচ্ছা! যদি নাহি হয়, দেখ! দিযে কাজ নাই, 
রহিব নিশ্চিন্ত আমি তব আশা বছিয়া,__ 

শুধু ভুমি এই ক'বো, থেকে থেকে সাড়া দিও, 
আমি তব তবে তবকুলে রছিব বলিয়া ছে ॥ 


অর্থ] বআল্ান্ভাক্ক ্ঘলা | 
শিক্ষা ৷ 


না যায় যুবক পাদ্রী জ্যাস্পার ভারতবর্ষে আগিয়া-হিন্ি তাঁষ! হত সহজে 
আয্মত্ব করিতে পারিয়াছিলেন, বাঙ্গাল! ভাষা তত শীঘ্র আয়ত্ব করিতে পারেন নাই ) 
তথাপি সাঁছেব মহলে প্রচার ঘে জ্যাম্পারের ন্যায় প্রাচ্য ভাষায় পপ্ডিত, ইউরো- 
পীরগণের মধ্যে অতি অল্পই আছে। 


* শ্রীযুক্ত ফিনিক্স নোষেল লিখিত ইংরাজি গল্প হইতে অনুদিত । 


৪২৪ পন্থা! | [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২০ 


জ্যাম্পার যখন মিশন স্কুলে তাছাৰ বহুপরিচিত েয়ারে বসিয় বাঙ্গালী 
বালকদ্দিগকে পাঠ শিক্ষা দিতেছিল, তখন বেলা প্রায় আটট!। সুন্দর বাঁসস্তী 
প্রভাতের মধু হাওয়া ও উজ্জ্বল সৌবকিবণ বড় বড় দবজা জানালাবিশিষ্ট 
উলুখড়েব ছাউনিযুক্ত স্কুলগৃহেব মধ্য পর্যন্ত প্রবেশ কবিষ়া যেন্ূপ খেল। করিতে- 
ছিল, কষুত্র ক্ষুদ্র চড়,ই পক্ষীগুলিও সেইরূপ অবাধে গৃহ মধ্যে সর্বন্ত সঞ্চরণপৃর্ব্বক 
নানা কলরবে আপনাদেব আনন্দ বিলাইতেছিল। বিচিত্র পবিচ্ছদধুক্ত বিচিত্র 
বর্ণের শিশুগুলি এক একবার বাহিরেব সুর্য্যালোক-পুলকিত শ্তামল তরুদলেব 
প্রতি--মাব এক একবার শ্বেতবর্ণ যুবক মাষ্টার সাহেবেব মুখেব দিকে চাহিয়! 
থাকিয়া, চঞ্চলভাবে ছুটীব প্রতীক্ষায় কোনরূপে পাঠ শুনিতেছিল। সেদদিনকাৰ 
পাঠ্যপুস্তক ছিল,-_-প্রাচ্য প্রদেশে বিখ্যাত পণ্ডিত ও সংস্কাবক ঈশ্বরচন্ত্র 
বিদ্যাপাগর প্রণীত 'বোধোদয়? | 

শিক্ষক পুস্তক খুলিয়। গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন,--“পডার্থ কয় গ্রকাড় 
আছে, তোমব! জানে? পডার্থ টিন প্রকাড আছে। সে কেমোন্‌? যেমোন্‌ 
চেটন। অচেটন আর উডভিটু। টোমবা বল্টে পারো ।__পড়ার্থ কয় প্রকাড ?, 

শিশ্তগণ কোলাহলপুর্বক পা ছুলাইতে ছুলাইতে সমস্ববে তাহাদেব নবীন 
শিক্ষকেব ভান ও স্বর ঘথাসম্ভব অন্নকবণ করিয়া বলিল, “হা মাষ্টার সাব, 
হাম্রা বল্‌তে পাবে, পভার্থ কয় প্রকাড। চেটন্‌, অচেটন্‌ আর উড.ভিটু 

শি! পা) চেটন পড়ার্থ কাহাকে বোলে? যে সকল বস্টু বাঁ পড়ার্থ 
ইটন্টট বিচড়ণ কড়িতে পাড়ে, টাহাডেৰ চেটন পডার্থ কনে । সে কেমোন্‌ আছে 
টোমড়া জানে ?” 

বা। না| 

শি। “যেমোন কলেব গাড়ী বা এক! আছে। আব অচেটন।--অচেটন 
পড়ার্থ কাহাকে বলে টোমবা জানে? যে সকল বস্টু বা পডার্থ ইটদ্টট বিচড়ণ 
কোড়িতে পাড়ে না, সে অচেটন পড়ার্থ আছে। সে কেমোন্? যেমোন্‌ খপ্জ 
মনুষ্য--121061%%% হা! আর উভ্‌ভিট্‌, উড্ভভিটু কাহাকে বলে টোমবা জানে ?” 

বা। না; মার সাব্‌। 

শি। “যে সকল পডার্থ মৃটিকা ভেড্‌ করিয়! উত্টিট হয়, টাহাঁকে উভ্ভিট 
বলে; সে কেমোন্‌ আছে-যেমোন কেঁচো আছে।” 


আশ্বিন ও কান্তিক] আধ্যাত্মিক ঘটন!। ৪২১ 


«“আঁব ডেখো বালকবালিকা-এই সকল পডার্থ একমাট্ট পম পিটা 
পডমেশ্ববেব কৃপায় স্যষ্টি হইয়াছে, অতএব একমাট্ট পডম পিটাব প্রিয় পু 
ষীশ্তই মন্ুষাগণকে ট্রাণ কডিতে পাড়ে । অতএব টোমবা একমাট্র ধীশুকে 
উপাপনা কোৌডিবে। আব কালী ,_টোমাদের ওই কালী -_মাটীব প্রস্টুট 
পৃট্টুলিকা, কখনো কাহাকেও ট্রাপ কোডিতে পারে না ।” 

যুবক জ্যাস্পার অন্তান্ত অনেক পাদ্রী সাহেবেব মত পূর্ব হইতেই ধাবণ! 
কবিয়া আসিয়াছে যে, সমন্ত হিন্সম্তানই ঘোবতব কুসংস্কাব ও অজ্ঞানান্ধকাবে 
আচ্ছন্ন, এবং একমান্র খুষ্টীয় ধন্মেব আলোক ভিন্ন এই সমস্ত জীবেব উদ্ধাবের 
আন দ্বিতীয় পন্ঠা নাই। জাতিভেদ, অধিকাবী ভেদ, শ্রাদ্ধ*তর্পণ, বাল্যবিবাহ, 
বহুবিবাহ, বৈধবা, দেবদেবী' পুজা সমস্তই কুসংস্কাব ও পৌন্তলিকতা | কিন্ত 
সে প্রকৃত ধর্ম-যাঁজকেব ন্তায় নির্ভীক, সবল, ধর্মভীরু, উদাব, আতিথেয়, 
পবছ্ঃখকাতব ও অন্ুকম্পা-পবায়ণ। কিন্তু তাহাব মন্তিষ্কে ও ধমনীতে “জন্বুলেবঃ 
ধাবা! ও দৃঢ়তা পূর্ণরূপে বিদ্যমান। যাহা নিজে উচিত বলিক্পা বুঝিবে, অবিচলিত 
চিত্তে তাঁহাই কবিবে। কিন্ত অপরাপব ধর্ম বা সম্প্রদায়ে যে কিছু মাত্র সত্যেব 
আভাষ আছে, বা অন্তান্ত আচাব অনুষ্ঠানে বে জীবেব প্ররুত ভগপ্ভাবেব বিকাশ 
হইতে পাঁবে, ইহা মে কিছুতেই হদয়গ্গম কবিতে পাবিত না) এবং তজ্জন্য 
যেরূপ সহিষ্ণতার প্রয়োজন ততট! সহিষ্ণুতাও বৌধ হয় ছিল ৭1 

দেবদেবী পূজা তাহাব চক্ষে নিতান্তই পুতুল পুজা,_-বিশেষতঃ কালীমূদ্রি ! 
ওই লোল-রসন1, বিকট-দশনা, অস্থি-মুগ্ডমালা-সমন্বিতা, অথচ ববাভয় প্রদায়িনী 
দ্নেবীমুন্তি তাহার নিকট অতিশয় রহন্তময় ও প্রহেলিকাবৎ; সে যেন কতকটা 
ভীতি ও বিন্ময়েব চক্ষে দেখিত। এইরূপ ঘোব কৃষ্ণ অদ্ভূত পুনুলিকা যে 
কোনকালে মন্ুষ্যকে ত্রাণ করিতে পারে, ইহ। তাহাব পক্ষে স্বপ্জেব অগোচর । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


“ওঃ বেজায় রকম কেটে গেছে দেখছি! কি করে এতঢা কাটুল ?” 

ভাক্তাব জলভর1 একটা এনামেলের গাম্লা, তুল! ও অস্ভান্ঠ ব্যাণ্ডেজে 
দ্রবাগুলি বথাস্থানে গুছাইয়া ধীরভাবে জিজ্ঞাসা কবিলেন। জ্যাম্পার তশর 
রক্তাক্ত ক্ষত-স্থানেব দিকে চাহিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন,__-”ওই পাঁজী, নেমক- 


৪২২ পন্থা । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২ 


হাবাষ ছ্র্গাদ'সের জন্ত। মশাই লে আজ প্রান ছয় মাঁদ ধরিয়া নিয়মিত 
বাইবেল পাঠ, ববি-বাঁসরিক উপাসনা প্রতৃতিতে যোগদান দ্বারা পবিত্র সত্যধর্ে 
শীঘ্রই দীক্ষিত হইবাঁব সমস্ত বন্দোবস্ত একবপ ঠিক কবিয়াছিল , আজ কিনা 
দেখি আমাবই বাঙ্গালাব হাতাবৰ এক কোণে, চুপি চুপি পুতুল খাড়া কবিয়া, 
একটা ছাঁগ বলি দিবার আয়োজন কবিতেছে 1” 

ডাক্তাব হাপিয়া বলিলেন,_- “যাবা শ্বধশ্শ ত্যাগ ববে, অন্ত ধর্ম গ্রহণ 
কবিবাঁৰ জন্ত সহজে প্রস্তুত হয়, তা*দেব উপব বড বেশী আস্থা কবা উচিত 
হয় নাই। সে যাহাই হউক, কিন্তু ছুর্গাদাসেব পুতুল পুজার সঙ্গে ভোমাব 
পা কাটাব যে কি সম্পর্ক আছে তা” ত' বুঝ। গেল ন' |” 

জ্যা। আমি যা “কিছু--বেদী, গামলা।, জলপাত্র প্রতি লাথি মেরে ভেঙ্গে 
দিয়াছিলাম ; ফলে একটা! পাত্রেব কাণায় পা লাগিয়া কাটিয়া গেছে। 

ডাঃ| সে কিসেব পূজা কব্ছিল? 

জ্যা। সেই ভীষণ কালীমৃত্তি! 

ক্ষত-স্থনেব বেদনা বাড়িয়া উঠিতেছিল , তথাপি সেইরূপ কাতর ভাবেই 
বলিল, 'সে লোকটা ওইরূপে অবাধে পুহল পুজা কবিবে, ইহ! কাহার সহা হয়' 
বলুন্‌ দেখি !” 

ডাক্তাব পাত্রীব স্ত্রীব সম্পর্কে খুড় ভয়; সেজন্য বিশেষ আদব-কায়দ। বক্ষ 
কবাব ততট। প্রয়োজন ছিল না। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হইলে ডাক্তার বলিলেন, 
“চল ছুজনে একটু বেড়াইয়া আপি, ছু,চাব বাব 'লোঁপন্ঃ বেশী কবিয়া! দিলেই 
ব্থ! কমিযা যাইবে 1” 

সুর্য্যকিবণে হিন্দুর সনাতন ধর্দ-ধানী প্রাচীন কাশী নগবী উজ্জবল। স্নানার্থী 
ও যাত্রীব জনঝোতে উৎসব-মুখবিত হুইয়া উঠিয়াছে। ছুই জনে যখন গঙ্গাতীব 
দিয়! ধীরে ধীবে বেড়াইতেছিলেন, তখন পুজানিরত শ্নানাথিগণোচ্চারিত বেদ 
মন্ত্রের গুঞ্জন ধ্বনিতে নদীতীব পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল। 

এতগুলি লোক এক সঙ্গে তন্মক্নভাবে কুলংস্কারেব চচ্চা করিতেছে, দেখিয়া 
জ্যাম্পাবেব ধৈর্য ধারণ করা ছুরহ হইয়া উঠিল ;--শেষে কতকট] উত্তেজিত 
হইয়। বলিল,__“দেখুন এরূপ ঘটনায় খুব দৃঢ়চিত্ত লৌককেও হতাশ হইয়! 
পড়িতে হয়? আমি আজ ছয় মাল ধরিয়া এদেশবাসীকে অন্ধকার হইতে 


আাশ্বিন ও কাঁত্তিক ] আধ্যাত্মিক ঘটনা । ৪২৩ 


আলোকে লইয়া আস্মিবাব চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু দেখছি কোন ফলই 
হয়নাই। 

ডাক্তার সম্গেহে বলিলেন--“ছেলে মান্ুম, তা”ই তুমি এতটা ব্যস্ত ও অধৈর্য 
হয়ে পড়ছ। আমি এদেশে প্রায় ৩০ বখসর আছি, সেজন্ত ম্পন্ধী করে 
বল্তে পারি, যে তুমি ছ+ মাস কেন, ছ” বৎসর বা ছয় শু বসব ঠ্ঠেষ্ট। করে 
দেখলে বুঝতে পাব্বে, _ছূর্গীদাসেব স্বধন্মীবা ধর্মে, আচাবে ও অধ্যান্ম-্জগতে 
তোমার্দের অপেক্ষা কিছুতেই হীন নহে, ববং অনেক উর্ধে” 

জ্যা। পা, তা” কতটা ঠিক বলেই বোধ হয়, কেনন! ছুর্গাদাস দর্শনে 
জটিল তত্ব যেরূপ সরন্দবভাবে আয়ত্ত ও ব্যাখ্যা! কবিতে পাবে, তাহাতে আশ্চর্য্য 
হইতে হয়। 

ডাঃ। ভাল, সে পূজাব স্থানটা কোথায় ? 

জ্যা। চলুন, সেই দিকেই যাচ্ছি। 

ধন-পল্পবিত তকরাজি, অবস্ব-বদ্ধিত উলু ঘাস ও মেহেদী গাছের মধ্য দিয়া 
উভয়ে একটি গ্রস্তবনির্িত উচ্চ চত্ববেব নিকট উপস্থিত হইল। পাথরের 
তাঙা-ঢাঁরা সিঁড়ি; তাহার উপব নানা গুল ও লতাদি গজাইয়! উঠিয়াছে ,__ 
উপবে ছুইটী ভগ্রপ্রায় থাম্‌ ও তাহার উপব একটা পতনোন্ুখ খিলান এবং 
পশ্চাতে একটী দেওয়ালের ভগ্রাবশেষ। | 

ডাক্তাব চত্বরটী দেখিয়া বলিলেন, এ যে একটা পুবাতন মন্দিবেব ভগ্াবশেষ ; 
বোধ ভয় ছুর্গীদাস তোমাৰ নিকট দিবসে ধন্মোপদেশ গ্রহণ কবা রূপ পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত এইখানে বাঞ্েে নিজ্জনে উপাস্য দেবীর সম্মুখে বলিয়া করিয়া থাকে ।” 
জাম্পাব বিবক্ত হইয়া বলিল--“দেখুন আপনি এরূপ গুকতর বিষয় জইয়া 
বহস্ত করিবেন না ।* 

ডাঃ। “বৎস, তুমি ছেলে মানুষ, তা'ই অত বেগে উঠছ। তুমি কি মনে কর 
যে এই প্রাচীন জাতিব মধ্যে আজ হাজায হাজার বৎস্বুধরিয়া যে উপাসনা 
পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে, তাহা কি একেবারেই ভ্রান্ত ও কুসং-স্কাবাচ্ছন্ ? হইতে 
পারে, কালবশে এই সনাতন্ধন্ম্ে নানারূপ অসত্য, পবগাছার স্তায় আশ্রয় 
করিয়! বসিয়াছে। কিন্তু তুমি কি বলিতে চাও যে তোমার মত এক ক্ষুত্র মানবের 
চেষ্টায় ছুই দিনেই সে সকল উলটাইয়া যাইবে? তা যদি মনে কর তাহলে তুর্গাদাস 
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অপেক্ষ। তুমিই অধিকতর ভ্রান্তি ও অসত্যেব আশ্রয় গ্রহণ করেছ।” যাঁক্‌, কই 
দুর্গাদাসের বেদী কোথায় ? 

জ্যা। খিলানের সম্মুখে । 

ডাক্তাব বেশ কবিয়া নিবীক্ষণ কবিয়! দেখিলেন, চত্বরের উপরাংশ হইতে 
গাছপাল! উপডাইয়া পবিষ্কাব কব হইয়াছে, স্থানে স্থানে শুধ ফুল, বিন্বপত্ত, 
কোশাকুশি, মাটার কলসী প্রভৃতি ভগ্রাবস্থায় ইতস্ততঃ ছড়ান; সম্মুথে মুগ্ুমালা 
বিভূষিতা মৃন্ময়ী কালীমৃন্তি। ডাক্তাব সসগ্রমে মস্তকেব টুগী খুলিয়া, সেইখানে 
ৰসিয়া পডিলেন। 

জ্যা। “এখন ত* দেখিলেন , এই ভীষণ মাঁটাব পুতুল কখনো কি ক্কাহাবে 
উপাসনাব সামগ্রী হইতে পাবে? কাল যদি না হঠাৎ আমাব পা দিয়। প্রচুব 
বন্তত্রাব হইত, তাহ! হইলে সবুট পদাঘাতে ছুর্মীদানেব ভগবানটীকেও 
ধুলিশাঁয়ী কবিয় দিতাম । 

ডাঃ। “অমন্মানেব কথা বলিও না,_ইহা! পুতুল পুজা নহে, সাকার উপাসন!। 
এরূপ উপাপনায় পবোক্ষে বা প্রত্যক্ষে ভগবানেবই উপাপনা করা হয় । জীবের 
স্থবিধাব জন্ত প্রা্চীনযুগেব মুনি খধষিব! এইবপ নানাবিধ মূর্তিব ব্যবস্থা কবিয়া 
গিয়াছেন।” তা”ব্পব জ্যাম্পাবেব ক্ষত-স্থানেব দিকে চাহিয়া! বলিলেন, “অত্যন্ত 
ফুলিয়াছে দেখছি; তুমি এই সিঁডিতে বপিয়া বিশ্রাম কব।” 

জ্যাম্পাব ডাক্তীবেব কথামত পি'ডিতে বসিয়া বলিল, “আপনি কি মনে 
কবেন, আমি ইহাদদেব এই সব রূপক ব্যাখ্যা ও কান্ননিক দেব-দেবী-তত্ব লইয়া 
মাথা ঘামাইব? আমার এ দশ প্রথম ও প্রধান কর্ব্য,_- যাহাতে এই সব 
অন্ঞানান্ধ লোকগুলি প্রাণ পায়।” 

ডাঃ। সেরূপ চেষ্টাব পূর্বে তোমাব বুঝ! উচিত যে তুমি কিসেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
কবিবে ? যাহাব উচ্ছেদ কবিতে ব্যস্ত, তোমাব বুঝ1 উচিত তাহা যুক্তি ও ভিত্তিহীন 
কি না, কিনব! স্যর যুক্তি-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আঁর তুমি যদি না বাগ কর, 
তাহলে বলি ষে, এরূপে পদীঘাঁতে পূজাব উপকবণ ফেলিয়া! দিয়া অন্যেব ধর্মম- 
বিশ্বাসেব উপব লাথি মাবিয়া, তুমি কি তোমার উপব ইহাদেব ভক্তি জন্মাইবে ? 

জ্যাম্পাব ঈষৎ লঙ্জিত হইল। পরে বলিল “এই দেখুন লিলিয়ান ও আমার 
নবজাত পুত্রের ফটো |» 


আশিন ওকান্তিক ] আধ্যাত্মিক ঘটনা । ৪২৫ 


ডাক্তাঁৰ ফটে! দেখিরী! বলিলেন, পথাঁস! ছেলেটা দেখছি ; বেশ হষ্টপুষ্ট, সুন্দর 
ও স্বাস্থ্য-সম্পন্ন ; ভাল লিলিয়ান কবে আসিবে ?* 

জ্যা। এখন কিছুদিন নয় ; কেন না এদেশের জলবাযুতে ছেলেটাব স্থাস্থ্য- 
হানি হওয়াব সম্ভাবনা । যদিও 'সামাকে ছাড়িয়া থাক লিলিয়ানেব পক্ষে কষ্টকর, 
কিন্তু ছেলেটার শরীরে দিকে লক্ষ বাখিতে হইলে, তাহাকে এখনে! কিছুদিন 
দেশেই থাকিতে হইবে । 

অবিবাহিত ডাক্তীব মনে মনে ভাবিলেন,- ভাল কথা , ধর্শ যাজকেব স্রীসঙ্গ 
মত কম ভয়, ততই ভাল । 


তৃতীষ পরিচ্ছেদ । 


বেল! বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্র ও উত্তাপ বাঁভিয়া উঠিল। প্রস্তব-মণ্তিত 
বাবাণমী নগরীব অসহা উত্তাপে ও ক্ষত-স্থানেব যন্ত্রণাধিক্যে জ্যাম্পাবের সময় 
কাটান ডুব্ধহ হইয়া উঠিল ; অগত্যা বেচাঁব। ছুর্ীদাসকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। 
বধা-ভূমিব ছাগেব মত সম্মুখে দণ্ডীয়মাঁন ছূর্গীদাসকে মনিবেব মত ধমক ও 
হুকুম দিয়। বলিলেন,_“দেখ আজই সেই ভাঙ্গা! জায়গাটা থেকে তোমার সমস্ত 
“বাবিশ” দূব কবে দিতে চাও--বুঝল? 'আব সেই পুতুলটাকে ভাঙ্গিয়া 
পুড়াইয়া দাও 1৮ 

দুর্গীদাঁস নীববে 'অপন্মতি জাঁনাইল, বলিল--“ইহ1 প্রাচীন মন্দিব, বহুকালেব 
পুজা স্থান” ; শেষে আন্তবিক ঘ্বণা ও বিদ্রপেব ম্ববে বলিল,-_ “সাহেব, 
আপনাদেব বহু পূর্বে-মাগল পাঠানেব আসিবাব পূর্বে গ্রতিচিত দেবতার 
স্থান ।”” 

জয।। সেই জন্তই,__বহুকালেব কুসংস্কাব বলিয়াই, আমি ইহাকে এখনি 
দূব কবিয়া দিতে চাঁই। “আমি বুঝে উঠতে পারি না, যে তোমার মত অন্ত 
বিষয়ে বুদ্ধিমান ও বয়স্ক ব্যক্তি কিরূপে এই সকল বাদ্রুমির প্রশ্রয় দিতে 
পাঁবে। আমাঁদেব দেশে শ্রমজীবী ও বিদ্যালয়ের শিশুরা পর্য্যস্ত এরূপ কার্য 
গছিত বলিয়া বুঝে। আমি তোমার কোন চালাকী ঝ! বাঙ্রামী শুন্তে চাই না) 
আমি দেখতে চাই, আজই যেন আমার হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তামিল হয়।” 
দুর্গাদাসকে সরাসবি হুকুম দিয়া জ্যাম্পারের বুক অনেকটা হালকা! হুইল) 

৯৪ 
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তার পৰ দ্বিগ্রহবের প্রথব উত্তাপে, বাঙ্গলাব দরজ! জানাঁলী বন্ধ কবিয়, লিলিয়ান 
ও নবজাত পুত্রেব ফটোটী বুকে ধবিয়! ঘুমাইয়া পড়িল। কেজানে নিদ্রিত 
অবস্থায় তাহার মন ভীবতবর্ষে, কিম্বা সুদূব বিলাতে _তুষাব মগ্ডিত স্কটলণ্ডেব 
আইভি-লতীয় ঘেরা একটা ক্ষুদ্র কুটাব ছুয়াঁরে চলিয়া! গিয়াছিল কিন! । 

বৈকাঁলে যখন ডাক্তাব আঙসিলেন, তখন জ্যাম্পারেব ভাঁব অনেকট। 
যুদ্ব-বিজয়ী সেনাপতিব মত | ছুর্ীদাসকে বলপৃর্বক পুতুল পুজা! হইতে নিবস্ত 
কবিয়া সে অনেকটা! প্রফুল্ল হইয়াছিল । জ্যাম্পাব বলিল, "দেখুন আমি একেবারে 
স্পষ্ট হুকুম দিয়াছি যে, আমার কাছে পৌত্বলিকতা চলিবে না। আমার পলিসি 
হচ্ছে যে, যেখানে সত্য ও মিথ্যার ঘন্দ, সেখানে যেরূপেই হউক সত্যের 
প্রতিষ্ঠা কবাইতে হইবে; কোনব্ধপ আপোষ কবিলে চলিবে না । আমার মতে 
আলোক আদিবাব পূর্বে চক্ষু যদি অন্ধ হইয়া যায়, সেও ভাল; কেন না 
একদিন না একদিন বুঝিবে যে এরূপ ব্যবস্থাব ফল ভবিষ্যতে মঙ্গলপ্রদ | 
ডাক্তার উত্তর করিলেন-_-বেশ ! দৃষ্টিশক্তিব উন্নতির জন্য অন্ধ করিবার 
ব্যবস্থা, এ এক বকম সুন্দৰ চিকিৎসা বটে, অন্ততঃ ইহা প্রথম শুনিলাম । 

জ্যাম্পাব উত্তেক্ষিত ভাবে বলিল,--"আপনি যাই বলুন, আপনাব ওসব 
মাথামুণ শুনিবাব আমাব কোন প্রয়োজন নাই ; আমি দেখিতে চাই, যে 
আমাৰ আবাস গৃহেব কোথাও কোনও পৌত্বলিকতীব প্রশ্রয় না হয়। 

ডাক্তার পুনবায় কৌতুক কবিয়া বলিলেন, “সে ত” তোমাব আবাস গৃহ 
হ'তে বহু দূবে- নিভৃতে-জঙ্গল মধ্যে? 

জা । যাঁকে কথা, আপনি কি মনে কবেন, যে ওই সব গুতুলেব কোন 
শক্তি আছে? তা যদি না থাকে, তা হলে আমি কিছুতেই প্রশ্রয় দিব না। 

ডাক্তাব আব যুক্তি তক কবা উচিত নয় ভাবিয়া, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া 
পড়িলেন। পবে বাগানেব মধ্য দিয়া পুনরায় ভগ্ন মন্দিবেব সম্মুখে দীড়াইয়া 
নিবিষ্ট চিত্তে ভ্াহকক্ষণ পুঙ্ঘান্তপুঙ্খভাবে অবলোকন কবিয়া বাটী ফিরিয় 
গেলেন। মধ্যাহ্থে নিদ্রা--সমস্ত দিবস বিশ্রামের পব পায়ের ব্যথা অনেকটা 
দূব হওয়াতে, সন্ধ্যায় পৰ বেশ স্বস্থ বোধ হওয়ায় জ্যাম্পাবেব একটু বেড়াইতে 
ইচ্ছা হইল । 

পূর্ণিমা বজনী--ন্তুন্দব জ্যোতঙ্নায় যেন সমস্ত উগ্ভান হাসির বাশিতে 


অশ্বিন ও কাততিক ] আধ্যাত্বিক ঘটন! | ৪২৭ 


ডুবিয় গিয়াছে 3 ঘন পল্লবিত তরুরাজির হরিৎ পত্রাবলীর আশে পাশে হিরণের 
খেলা, বোপে ঝোপে নিবিড অদ্ধকারের ফাকে ফাকে কোমুদীর গোপন 
প্রবেশে নির্জন উগ্যানটা যেন শ্বপ্র বাজোব মত দেখাইতেছিল। অনেকক্ষণ 
তম্মপনভাবে বেড়াইতে বেড়াইতে, জ্যাম্পাবেব একবাব তাহাব হুকুম কিরূপ 
তামিল হইয়াছে, তাহা দেখিবাব ইচ্ছ! হইল, কিন্তু কল্যকাব ঘটনাব পুর্ব্বে সে 
আব একবার মান মন্দিব সন্মুধে গিয়াছিল, তাই বাঞ্রিতে পৎত্রান্ত হইয়। ঘুবিতে 
লাগিল। মন্দিবেব নিকট অধস্র-পুষ্ট তরু-লতাব স্বভাবে খেলা আবো মধুব) 
সেখানে যেন ভূলেক ও ভূবলেণক পাঁশাপাশি মিশিয়! গিয়াছে-গ্রীত্মকালের 
স্থমধুর গন্ধশভাবে আকুলিত পান্ধাসমীবণ প্রথম প্রণয়েবক বোমাঞ্চকব 
যুবতী-করপল্লবস্পর্শের ন্যায় সোহাগভবে তাঙ্গার কপোলদেশে ঢলিয়া 
পড়িয়া চলিতেছিল। যখন সে মন্দিব সম্মুখে পৌছিল, তখন যেন পূর্ণরূপে 
তন্ময় অথবা স্বপ্লাবি্ট, তথাপি সে জাগ্রত সমস্ত জ্ঞান ও ইন্জিয় স্পষ্ট ও 
পূর্ণ, উন্মীলিত চক্ষু,_-সমস্তই ভাল করিয়া দেখিতে বা বুঝিতে পাবিতেছিল। 
কিন্ত সে যাহা দেখিল তাহাতে তাহাব বিস্ময়, বিবক্তি ও ক্রোধেব সীমা 
বহিল না। প্রতিমা ফেলিয়া দেওয়া দুবে থাকুক, হুর্গাদান তাহাকে নৃতন 
ফুলেব মাল! দ্বাবা আরো! ভালরূপে সাজাইয়াছে। চাবিদিকে নূতন পুজার 
পাত্র, চন্দন-চর্চিত বহুবিধ পুষ্পবাঞ্জি, তছুপরি ধুপ ও ধুনাব সদগন্ধে বহ্দ্বৰ 
পর্য্যন্ত আমোদিত করিয়া তুলিতেছিল। আবো আশ্চর্যা, যে লতা গুল্ম বেষ্টিত 
ভগ্ন মনিবেব অন্ধকাঁবময় অভ্যন্তর নুম্পষ্টরূপে আলোকিত ; কিন্তু সে আলোক 
স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক, অথবা কোথা হইতে আসিতেছে তাহ! বহু চেষ্টাতে ও 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ জড়বাদীব ধারণায় আদিল না। 

সেই মুহূর্তেই হূর্ীদাসকে বরখাস্ত ও বিতাড়িত করিবার সঙ্কল্প স্থিব 
করি! সোপাঁনেৰ উপর উঠিল, কিন্তু বোঁধ হইল যেন প্রাচীবেব উপর জীবস্ত 
একটা কিছু বহিয়াছে। ভাল করিয়! দেখিতে, বোধ হইঈ*বেএক নারী মৃত্তি 
দণ্ডায়মান! । নারী প্রাচীরেব উপর বসিল,-_-অপরূপ লাবণাবতী স্থবললিত গঠনা, 
নিটোল দেহ, আযনত চক্ষু, পৃর্ণঙ্গী ও পূর্ণ যৌবনা )-_ঠিক অনির্বচনীয় সুষমা- 
রাশিতে উদ্তাসিত। বেনারসী জরির কাজ করা শ্বেতবর্ণের সুল্ম ওড়না পায়ের 
উপর পর্যাস্ত আসিয়া! পড়িয়াছে। 


৪২৮ পন্ছথ। । | নবপরধর্যায়, ১৩২০ 


জাম্পাব চবিত্রবান্; কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই, €টতাব সহিত 
দিন্ঞাসা করিল, “কে তুমি? কার হুঞ্মে তুমি আমাব প্রাণে অনধিকাব 
প্রবেশ করিয়াছ ?”* 

বমণা হাসিল, মৃছ সুমিষ্ট হাসিব বাশি চন্দ্রকিবণবিধৌত নদী-তবঙ্গেব 
উচ্ছাসেব স্তায়--তুধাব বিগলিত-গিবি-নি্ববিণীর কল্লোল ধ্বনিব ন্তায়--মধুব 
মে অপার্থিব হাসি। ঘন কৃষ্ণ কুস্তল দ্ামেব পশ্চাতে সুক্ম ওড়নাব জাল 
ঘেবা, সন্মুথে মণিমাণিক্য বিভৃষিত স্বর্ণথচিত কুগুল ও আভরণ; সর্বাঙে 
একটা স্নিগ্ধ স্বর্গীয় জ্যোতিব বিকাশ, ওডনা ও আস্তবণেব ভিতব দিয়া সে 
জ্যোতি চতুর্দিকে ফুটিয়া উঠিতেছিল। ওডনাব এক প্রান্ত অলক্ত বঞ্জিত, 
পাকা পীচ ফলের ন্যায় বাঙ্গা বাঙ্গা পা ছু'খানিন উপবে আসি লুটাইয়া 
পড়িয়াছিল। ওই তবল উচ্ছসিত হাদিব বাশিতে কি একটা স্সিগ্ধ শক্তি ও 
সাদ্কত। মিতিিত ছিল, বাঁভাঁতে জ্যাম্পাকেক সমন্ত হাহ যেন এক সঙ্গে অবশ 
ও নবভাবে অন্থপ্রাণিত হইয়া পভিল। বমণী ধীব মুছুমন্দ স্ববে জিজ্ঞাসা! কবিব, 
“বৈদেশিক ! তুমি এ দেবীব মন্দিবে কেন?” প্রশ্নেব প্রতোক শব্ধ সুম্পষ্ঠ ও 
কলকণ্ঠ নিনাদিত, অথচ যেন নিজেব বাটাতে নিজেব কর্তৃত্ব জানা ইয়া, 
তেজের উপর প্রশ্ন কবিল। 

জ্যাম্পার এ যাবৎ কোন “নেটিভেবঃ কাছে এন্ধপ অসঙ্কোচ বা নির্ভীক 
আদেশ-ব্যঞ্জক কথা শুনে নাই, তাই আবে বিশ্মিত হইল। কোথায় সে অনধিকাবেব 
অভিযোগ কবিবে, না তাহাঁকেই অনধিকার প্রবেশে অভিযুক্ত কবিতেছে। 
জ্যাম্পাব কতকটা অপ্রতিভ হইযা বলিল, “তুমি-তুমি_-তুমি কি-_-আমাব 
চাকর ছুর্গাদাসেব কোন আত্মীয়া_-» 

আর বলিবাব অবদব না দিয়াই রমণী উত্তব করিল-_“ভুল ঝুঝিয়াছ বিদেশী, 
ছুর্গাদান আমার দাস-_দাঁপান্গদাস | কি জন্ত তুমি দেবীব বেদী ভগ্ন ও অপবিত্র 
করিয়াছ, ক্ষেন্স্টুলমালা ছিন্ন করিয়া পূজাব উপকবণে লাখি মািয়াছ ?” 

প্রহেলিকা বিঘুধিত-মন্তি্ষ জ্যাম্পাব এতক্ষণে একটা তর্ক বা বন্ততার অবসর 
পাইয়া হাফ ছাড়িয়া বাচিল। বক্তৃতা বিষয়ে তাহার অসাধারণ উৎসাহ ও 
অধ্যবসায়। শ্রোতাঁপে পাইলে সে পঞুপক্ষীদিগকেও বক্ততা দিতে প্রস্তত। এমন 
কতদিন গিয়াছে যে, রান্তাব ধারে বা নদীতীবে হয় ত” একজনও শ্রোতা নাই, 


আশ্বিন ও কার্তিক আধ্যাত্মিক ঘটনা । ৪২৯ 


কিম্বা শ্রোতার। নানাঁরূপ বিদ্রপ ও কৌতুক কবিতেছে, অথবা দুবে থাকিয়া 
বালকেবা বৃদ্ধাঙুষ্ট প্রদশনপুর্বাক আনন্দে নৃত্য কবিতেছে, কিন্তু কিছুতেই তাৰ 
ভ্রাক্ষেপ নাই, অনর্গল বক্তৃতা দিতেছে । কিন্তু আজিকাব অবস্থা কিছু বিসদৃশ ; 
উচ্চে দেওয়ালে উপব উপবিষ্ট এক জনকে বক্তৃত! দেওগা! কতকট! কষ্ট সাধ্য 
বোধ হইল। হধাঁহাঁ হউক বৃদ্ধিমানেব মত সুযোগ উপেক্ষা না কবিয়াই উত্তব 
কবিল, “ভূমি যদ্দি যথার্থই উপদেশ পাইতে ইচ্ছা কব, তাহা হইলে প্রাতঃকালে 
আমাব বাঙ্গলায় যাইও, সেখানে প্রাতে ৮ট। হইতে ৯য়টা পর্য্যন্ত ধর্ম চচ্চাব ক্লাস 
খোলা হইয়াছে, সেখানে আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিব-_€কন পুতুল পুজা 
নিন্দনীয় , এবং কেনই বা আমি পুতুল ভাঙ্গিয় দিতে চাই। ছূর্গাদাদ আমার 
ইচ্ছা এ মতেব বিকদে কালী পুজাব আয়োজন কবিয়াছিল, সেইজন্য কাঁলই 
তাহাকে ব্বথাস্ত কবিয়া দ্রিব। যদ্দিও তোমাব ব্যবহাঁৰ ভদ্রোচিত নয়, তথাপি 
তোমাকে বুদ্ধিমতী বলিগ্না বোধ হইতেছে , তূমিই বল দেখি, এই সকল দেবতা 
সত্যই কোন শক্তি আছে কি না ?-___”?” 

সেই মুহুর্তেই বিস্মিত হইয়া দেখিল বমণী তাহাব পার্শে দণ্ডায়মান । চক্ষে 
পলকে, নিঃশব্ে- ইন্দ্রজালেব মত বমণী কিবপে তাহাব পার্খে আদিল, তাহা 
বদি ভোজবাজী ন! হর, তবে যে কি, তাহ। জ্াস্পাঁদেল বুদ্ধিতে কুলাইল না । 

বমণী বলিল, “তুমি দেখিতেছি নিতান্ত মূর্খ । এত মূর্খতা লইয় তুমি কি 
কবিয়। পাঙ্ত্যেব অহঙ্কাবে ডুবিয়া বহিয়াছ? তুমি শুধু খড মাটীব আববণটা 
দেখিতেছ ! তাঁ নয, এই খড মাটীব মধ্যে যে চৈতন্তেব সত্ত। প্রতিষ্ঠিত, তিনি 
স্বয়ং কালীমাতা, _দে বাঁদিদেব মভেশ্ববেব শক্তি ও আনন্দরূপিণী , এজন্য উহার 
অপব নাম মহেশ্ববী। ইনি পাপীব চক্ষে ভীষণ! ও সংহাব-রূপিণী,শিশু ও পুণ্যবানেৰ 
নিকট বরাভয়-প্রদায়িনী। যে হস্তেব দ্বাবা পাপ কাধ্য অনুষ্ঠিত হয়, যে মস্তকে 
পাপ-চিস্তাব লহবী ছুটে, সেই হস্ত ও সম্ভক লইয়া এই কঙ্কাল-প্রথিত মুগ্ডমাঁলা 
গঠিত হইয়াছে। ইংবাজ ! তোমাদেব ধর্মেও কি এরূপ অন নাই ?” জ্যাম্পারের 
উত্তব যোগাইল, ভাবিল এইবাব এক কথায় ও উত্তবে নিবস্ত কবিয়! দিবে; ঠিক 
সেই সময়েই পরিচিত চুরুটের গন্ধে ও পদ্শব্দে চমকিত হইল, বুঝিল নিশ্চয়ই 
ডাক্তাব আসিতেছে । সে একজন নাস্তিককে লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে 
তাহাব উপব আব একজন নাস্তিকের শুভাগমন, বড় একটা প্রি বলিয়া মনে 
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কবিল না। “যদি ভাহাই হয়--* বলিতে বলিতে সে একবার-_এই প্রথমবার 
ক্রীলৌকটাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল, কিন্তু সেই মুহূর্তই যেন তার চক্ষুত্বয় 
ঝল্পাইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাকুরোদ হইয়া গেল। 

রহস্তময়ী রমণীমূক্তি তখনো পার্খে ঈাড়াইয়া , 'অহং-জ্যোতি* ও ওড়নায় 
মিশিষ়! ষেন একট। রজ্ত কুয়ণঁসার ব। জ্যোতিশ্ছটাব সৃষ্টি কবিয়াছে ) কণ্ঠ ও মস্তক 
ব্যাপিয়া একট! হিরপ্ময় রশ্মি চতুর্দিকে ছুটিয়া যাইতেছে , চক্ষুদ্ঘ্-_আশ্চর্য্য সে 
দৃষ্টি, বড বড়--ভাঁসা ভানা-__টানা টান! চক্ষুদ্বণ হইতে কি একট! ন্সিগ্ধ জ্যোতি 
ধেন তাছাব মর্মস্থল পর্যন্ত বিদ্ধ ও আলোড়িত কবিয়া তুলিতেছিল। উত্তর প্রদেশের 
গভীর বজনীব নক্ষত্রীলোক-বিশ্বিত স্থিব হর্দেব ঘন কালে! জলরাশির মত স্থির 
দি । মৌন, মুড, মন্তরারুষ্ট বা বজাহত, আডষ্ট ভান্ব সেই অপার্থিব সৌন্দর্যের 
সম্মুথে বিহ্বল চিত্বে উদাস চাহনিতে প্রস্তব মুর্ডির ন্যায় নিশ্চল দাড়াইয়া । 
মুকের কষ্টকর ও নিক্ষল চেষ্টাব মত জ্যাম্পাবের ক হইতে অস্পষ্ট শব্দ 
উচ্চাবিত হইল, কিন্তু বাক্যস্ফূর্তি হইল না। 

পশ্চাৎ হইতে ডাঁক্তাব বলিলেন,_-“"আবে এই যে তুমি এখানে? অনেকট। 
ভাল আছ দেখছি?” ভাক্তারেব প্রশ্ন কাগে আসিতে তাহার বাক্যস্ফুর্তি হইল। 

“হা? ছুর্গীদাস আমার হুকুম তাঁমিল কবোছ কি না" তাই দেখতে এসেছি” 

ডাক্তার কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, “তা বেশ। কিন্তু দেখ তোমায় একটা কথা 
বলিব। অপ্রিয় সত্য--দেখ যদি এই শ্বেতশ্মশ্র বৃদ্ধের_-তোমার পরিণীত। 
ধন্দপত্বীব সম্পর্কে পিতৃতুল্য প্রাচীন ব্াক্তিব কথার কোন মুল্য থাকে, তাহলে 
বলিতেছি, তুমি যাহাই কব না কেন, এদেশীয় লোকেদের সঙ্গ যেন কেবল 
দিবাভাগেই নিষ্পন্ন হয়।” জ্যাম্পারের ক্রোধের সীম! চরমে উঠিল । 

ডাক্তার যেভাবে কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে স্পষ্ট অবিশ্বাপ, সন্দেহ, ক্রোধ ও 
বির্ক্তি মাথান। পরিণীতা! ধর্পত্বীর কথাটী যে ভাবে উচ্চারণ করিলেন, তাহ! 
তীব্র বিষাক্ত ছুরিকার, ঘৃত জ্যাম্পারের অন্তুস্তল পর্য্যস্ত বিদ্ধ কবিয়া দিল। 

“আপনি কি এই স্ত্রীলোকটাব--* বিশ্বয়ে দেখিল ইঞ্জজালের স্তায় সেই 
স্ত্রীলোকের অন্তিত্ব মুছিয়া গিয়াছে, ভগ্মমন্দিরে গাড় অন্ধকার; অপার্থিব 
আলোক রশ্মির চিহ্নমাত্র নাই। 


ডাক্তার মনে মনে বলিলেন,--“এই পাষণ্ডেরা সমাজের অত্িসম্পাড 
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স্বরূপ। ইহারা দিনের বেলায় ধর্পুস্তক লইয়া প্রচারক সাজে ; আর রাত্রে 
এইরূপে নিজ কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। হতভাগিনি লিলিয়ান! তুমি ফি 
কুক্ষণেই এই পশুকে ম্বামিত্বে ৰবণ কবিয়াছিল ?” ডাক্তার আর অপেক্ষা 
না করিয়াই চলিয়া আসিলেন । 

জ্যাম্পারের তখনকাব মানসিক অবস্থ বর্ণনাতীত--সর্ধপ্রকারে বিপর্য্যস্ত। 
প্রথম দ্ুর্গাদাদেব নিকট প্রতাবিত, স্বিতীয় এই রমণীর নিকট পরাজিত, 
শেষে ভাক্কারের কাছে তিবস্কত। ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় পাত্রী হুঙ্কার করিয়া 
দুর্গাদাসকে তলব করিলেন। ছ্র্াদান 'আসিলে বলিলেন,_-“যদি ভাল চাও, 
এই মুহূর্তে এই সকল বুজককিব চিহ্ন পর্য্যন্ত দূব করিয়া দাও?” ছুর্গাদাস 
দুটিকে অসম্মতি জানাইল,_-প্বলিল আপনাব পুর্বে তিন জন সাহেব এই 
কুঠিতে বাস কবিয়। গিয়াছেন, কিন্তু কেহই ত* আমাদেব ধর্মাচরণে কোনরূপ 
হস্তক্ষেপ কবেন নাই 1৮ 

“হইতে পাবে তাহাবা অন্ত প্রকৃতিব লোক ছিলেন। কিন্ত আমার 
আমলে এ মব চলিবে না, এখনি ভাঙ্গিয়! ফেল ?+ 

দুর্গাদান বলিল “কিছুতেই না।” ত্ুদ্ধ ও কম্পমান জ্যাম্পাব, 'দৃব হইয়া যাও 
পাঁজী হাবামজাদ” বলিয়া গলাধাক। দিয়া ছ্র্গীদাদকে বিতাডিত করিয়া, 
একলম্ফে প্রতিমা ভাঙ্গিয়! চূর্ণ বিচুর্ণ কবত ফুলদূল বিশ্বপত্র পুজার পাত্র 
সকলি দূরে নিক্ষেপ কবিয়া দিলেন। তাভাতাভিতে কাঠামোর একট1 পেরেক 
লাগিয়া আঙুল কাটিয়া! রক্তস্রাব হইতে লাগিল। 

ডাক্তাব কিয়ৎক্ষণ পবে পুনবাঁয় ফিবিয়া আসিলেন, অতট! কর্কশ 
ভত্সনা উচিৎ হয় নাই ভাবিয়া, কতকটা।--হরত+ ওপ্ধতা বশতঃ ক্ষত-স্থানের 
প্রদাহ বাড়িম্া! যাইাতে পারে সন্দেহে, ফিরিয়া আদিলেন; আসিবাব সময় 
চাকর ও লোকজনদেব গণ্ডগোল শুনিলেন। 

জ্যাম্পাব তথন নিজ কৃত কার্ষোর সফলতার জন প্রফুল । তাড়াতাড়ি 
লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "আপনি যাহাই বলুন না কেন, আমি আমার কর্তব্য 
যথাষথ সম্পন্ন করিয়াছি। ডাক্তার একবাব উত্তর না দিয়া, একবার চকিতে 
ক্ষত স্থানের দিকে চাহিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাৰ লোকজন'সব কাজ 
কর্তছে ত'? “নব ওই পাজী হূর্গাদাসের চক্রাস্ত। এই নান্র তাহারা সদদলবলে 
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জবাব দিল।' ডীঁক্কীব বিবক্তি ও সন্দিপ্ধ-মনোভাব চাপ্িয়৷ বক্িলেন, “আচ্ছ! 
কাল সকাঁলে আমাব বাপাঁর চাকব পাঠাইয়া দিব; আশা করি তাহাতে তোমার 
বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে না1৮ 

আব বাকাবায় না কবিয়া বা কোনবপ শিষ্টাচাব না দেখাইয়াই ডাক্তার 
উঠিয়া গেলেন । ৃ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


পবদিন প্রতাষেই ডাক্তাব আবাব আসিলেন ; কিন্তু শান্ত ও সলঙজ্ক ভাব । 
আসিয়াই সন্পেহে জ্যাম্পাবেব হাত ছু"টা ধবিয়া বলিলেন,_-“ক্ষমা কবিও বাঁবা। 
মামি ভূল বুৰিয়া কাল তোমাকে ভত্খসনা কবিয়াছিলাম। সেটা আমাঁবই 
অন্তায়, তুমি সম্পূর্ণ নির্দোষ ও চবিভ্রবান্‌ জানিয়া বডই আনন্দিত হইযাি।” 
জাম্পাব ডাক্তীবেব 'এই আকনম্মিক ও অভাবনীয় পবিবর্তনের কোন যুক্তিসঙ্গত 
কাঁবণ না পাইয়া জিজ্ঞাসা কবিল,_-“আঁপনি কেমন কবিয়৷ ঝুঝিলেন ?* ডাক্তাৰ 
বাঁধ দিয়া বলিলেন,-“ঘেকপেই হউক বুঝিয়াছি ,_ভাঁলরূপেই বুঝিক্লাছি যে 
তুমি শুধু চবিত্রবান্‌ নহ, পরম সৌভাগ্যবান্‌। কাল বাত্রে যে বমণীমৃণ্তি দেখিয়াছ, 
তিনি সামান্ঠ। মানবী নহেন ,__দ্রেবী কালিকাব সহচবী যোগিনী মুদ্ি। ইহাব ফলে 
শীপ্বই তোমাব পবম মঙ্গল হইবে । 'মামি দুর্ভাগা, তা”ই সামান্ত কুলটা মনে করিম! 
ক্রোধে ও সন্দেহে ফিরিয়া গিয়াছি ।” জ্যাম্পাব হাসিয়া বলিল, “বলেন কি? 
বাঁত্রেব সেই স্ত্রীলোক? আঁমি বেশ কবিয়! দেখিয়া! ও কথাঁবার্তী কহিয়া বুঝিয়াঁছি, 
সে একজন দেশীয় স্ত্রীলোক ? আপনি এ গাজাখুবি করন। কোথা হইতে সংগ্রহ 
কবিলেন ?”? * 

ডাঃ) “বাবা, আমি খুব ভালবপে বুঝিয়াছি, যে সে নাঁবী পাঁধিব বমণী 
নভে । ইভাব ফলে তোমাব প্রকৃত বিবেক ও বৈবাগ্যেব উদয় হইবে) এবং-_-- 

জ্যা। অসম্ভব |. 

ডাঃ। কিছুই অপসস্ভব নহে; আজি এই বৃদ্ধ বয়সে বেশ বুঝিয়াছি, যে 
ভগবানেব বাজ্যে কিছুই অসম্ভব নয়? 

জ্যা। আচ্ছা, আপনাব এরূপ কল্পনাব ভিত্তিটি কি গুনিতে পাই না? 

ডাঃ। আমি আমার গুরুতুল্য একটা সাধুব নিকট শুনিয়াছি। জ্যাম্পার 
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হাসিয়া আকুল। বর্নিল,_-4ওই নিবক্ষব, স্তাংটা, অসভা ও বুজ্কক্‌ ফকিরের 
দল। বিংশ শতান্দীতে কি এখনে। এমন লোঁক আছে যে উহাদেব কথায় তিল 
মাত্র বিশ্বান কবে?” 

ডাঃ। শুধু বিশ্বাস কবি কেন, আন্তবিক শ্রদ্ধাব সহিত দেখিযাঁ থাকি । 

জ্যা। আপনাদেব খিয়সফিক্যাল সমিতিব সদন্তগণেব ওই একটা মত্ত দোষ। 
শুধু যে সমস্ত অপম্ভববিশ্বাস কবেন তাহাই,ন্য, তছৃপৰি স্টাংটা ফকিবদেব কিৰপে 
ভগবানেব তুল্য শ্রদ্ধা, ভক্কি ও বিশ্বান কবেন' তাহ! ত/ বুঝিতে পাবি ন|। 

ডাঃ । আমাৰ জীবানব ঘটনাবলী হইতে বিশ্বাস কবি। তবে গুন, সংক্ষেপে 
বলি” তছি,_-:আমি তখন আজদীনব, নবীন যুব ভাঁবতবর্ষে অল্পদিনই 
আর্দয়াছি। ক্যাণ্টনমেন্ট লেঘ টেন্ঠাণ্ট পাগযাব নামক মাব একটা পবা অফিপাব 
তাঁচাব ভগ্রী লুইসাব সহিত বাস কবিত। ইভাঁবা দবিদ্র, কিন্থ বংশ-সম্পদে হীন 
নভেন। পাঁওয়াবদেব মভিত আমাব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ভয়, ফলে লুইসা ও আমি 
পবম্পব অতান্ত মন্তবন্ত হই । পবে লুঈসাঁব সভিত আমাব বিবাঁভ সম্ভাবনা 
দেশিবা পাওয়াব গুব আনন্দিত। জাম্পান। ভূমি এখানা যুবক, তাই আমার 
যৌবানব (েই পনিপূর্ণ আবেগ ও. প্রণাধাচ্ছণানব সুথ তুমি ভালকূপেই 
নৃুঝিতব | 'এথানা দেই অন্ন জুখন্সতি আমার এই বদ্ধ বলের ভগ্র জদয়ে 
মাধো মাপা কতই না তপি দিনা খাক। উইচাবা দবিদ্ব বলিয়া বিলাসেন 'আডম্বর 
বড একট! ছিল না, সবল সাঁদাঁদিদা বাবহাঁর। লুইঈসা প্রশ্ুটিত কুঙ্গামব মত 
কোমশ শ্রন্র "গালাপেব মহ হাঙ্যবদনা ক্রন্দবী, স্কগ সুবতী--তাঁভাব সবল, 
সনঙ্দ আগচ নিঃসাঙ্কচ বানাব, প্রীতিপর্ণ দর্গি, দয়েব গুপু গ্রণযেৰ প্রচ্ছন্ন 
বিকাঁশ_তাঁভাঁর কগ! _তাঁভার স্মৃতি মামা/ক প্রথম বন্ধুত্ব বা ফরালী মদিবাঁর 
মত বিহ্বল কবিধা দিত। ছুঈজন্ন হইঈজন7ক চান্েব আঁভাঁল কবিত পাবিতাম 
ন!)--সে বড সুখেব দিন গিষাছে। 

“এই সময় গার্ডন নামক মাব একটী ভদ্রলোক সেখণ্ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজাব 
কইয়] আসেন। লোঁকলী অবস্থাপন্ন , অল্পদিনেব পরিচয়ে শীঘ্রই আমাদের 
একজন অন্তবঙ্গ বদধ-শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িলেন।” এই সময়ে একজন সাধু 
আঁজমীবে আসেন ; তিনি আমাদেব কমিসিয়বেটেব বাবু নীলকমল চ্যাটাঞ্জির 


গুরু। নীলকমলেব মুখে প্রত্যহ এই সাধুব সম্বন্ধে নানারূপ আজ্গুবি গল 
ষ্ ৯৫ 
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শুনিয়া, আমাদেব একবাব তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা হইলণ সাধু শুনিয়া বলিয়! 
পাঠাইলেন, ণ্যে সাহেবদের কষ্ট কিয়া! আসিতে হইবে না) তিনি নিজেই 
একদিন আসিবেন।* 
একদিন অপবাহরে আমবা৷ গার্ভেলেব বাটীব সম্মুথেব উদ্ভানে বসিয়া গল্প গুজব 
ও আমোদ আহ্লাদ কবিতেছি, এমন সময় নীলকমল সাধুকে লইয়া আদিল। 
সাধুব আকাব ও পবিচ্ছদাদি নিতাস্ত অসভ্যোচিত, ত্তাহাকে দেখিয়াই আমাদের 
যংপরোনাস্তি অশ্রদ্ধাব উদয় হইল। তবে কতকটা শিষ্টাচাব বক্ষার জন্য এবং 
কতটা নীলকমলের মনঃকষ্ট না হয়, এইজন্য আমবা সাঁধুকে যথাসস্তব 
লাদব অন্যর্থনা কবিয়া চেয়াব দিলাম। সাধু কিন্ত চেয়াব না! লইয়াই 
ভূমিখণ্ডেব উপব বদিয়া পড়িল। অগত্যা আমনাও শশ্পানস্তবণেব আশ্রয় 
গ্রহণ কবিলাম। আমি খলিলাম,--শুনিতে পাই, আপনি নাকি ভূত ভবিষ্যৎ 
বলিত্তে পাবেন ? 
সাধু গম্তীব ভাবে বলিলেন,_-“আমি ত' জ্যোতিষী নই |” 
আ। শুনিপাম আপনি ত' অনেকেব গণনা কবিয়া বলিয়াছেন । 
সা। গণনা আমাব পেশা নয়। 
আ। তবে আপনাকে কি কবিষা বিশ্বাস কবিব ? 
সা। আমাকে তোমবা বিশ্বাস কব বা নাই কব, তাহাতে আমাদের ও 
জগতেব কোন ক্ষতি বুদ্ধি নাই । তবে তোমাদেবই মঙ্গলেব জন্য-_-সাঁধু সন্ধ্যাসীর 
প্রতিবিশ্বাসেব জন্য কিছু উপদেশ দিব। 
পরে আমাব দিকে চাহিয্না বলিলেন, “শীপ্পই-__তিন মাসেব মধোই তোমা 
সমস্ত আশা কল্পনা বিনষ্ট হইয়া, জীবন শুক্ষ-_- মকময় হইয়া যাইবে 1» পাওয়াবকে 
বলিলেন, “ছষ মাসেব মধো আত্মহত্যা করিয়া মৃত্ামুখে পড়িবে |” শেষে সন্মুথের 
একটা প্রকাণ্ড নিমগাছ দেখাইয়া গার্ডেলকে বলিলেন,--"এই নিম গাছই 
তোঁমাব মৃতাব কাব্ঞুক্রইবে 1৮ 
আমবা তাঁহাঁব এই সমস্ত অযাচিত উপদেশ হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। নীল. 
কমলের কিন্তু মুখ শুকাইয়া গেল; তাহাব দৃঢ বিশ্বাস যে সাধু সন্গ্যাসীব কথা 
কখন ব্যর্থ হয় না। পাবিশ্রমিকের সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষ! করিয়া সাঁধু চলিয়া 
গেলেন, আমবাঁও এ ঘটন! শীঘ্রই ভুলিয়া! গেলাম। 
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“লুইসার ভাবাস্তক্দেখিয়া বড়ই ক্ষোভ ও ক্লেশ হইল। যে লুইসাঁ আমাকে 
দেখিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে উদ্যানে আসিয়া! দাড়াইত, এখন সেই লুইসা আমার 
সহিত কথাবার্তী কহিবাঁব সময় পায় না। অবশেষে একদিন অনেক কাতর ও 
মিনতি কবিয়া বিবাহ ন্বন্ধে স্পষ্ট অসম্মতি জাঁনাইল। 

“আমাব তখনকার অবস্থ। বর্ণনাতীত। ইচ্ছ! হইল আত্মহত্যা কবিয়! নিক্ষল 
জীবনের সব শেষ কবিয়! দিই ,__বহুকষ্টে সে প্রবৃত্তি দমন কব্লাম।* অন্থু- 
সন্ধানে জানিলাম, আমাব হৃদয়ের সর্ধন্ব লুইস, গারডেলকে আত্মসমর্পণ 
করিয়াছে। গাণ্ডেলেব উপব আমাব বিজাতীয় ক্রোধ হইল! শেষে নিজেই 
মনকে প্রবোধ দিয়। পাওয়াবকে বুঝাইলাম, যে গাডেল সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি, সুতবাং 
লুইসাঁ য্দি সুখী হয়, তাহাতে আমাদেবও সুখী হওয়া উচিত। এই বিচ্ছেদে 
পাওয়ারও আস্তরিক দুঃখিত হইয়াছিল । 

«আঁজমীবে বাস কৰা আমাৰ পক্ষে বিষম হইল । শীঘ্রই ছুটা লইয়খ ভগ্ম- 
হদয়ে বিলাতে আসিলাম। পাওয়াব আহমেদাব|দ পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া ছলছল 
নেত্রে বিদায় নিল। এই আমাদেব শেষ দেখা; জীবনে আব কখনও পাওয়াব বা 
লুইসার সহিত সাক্ষাৎ ভইল না।” বিবাতিত কপট গাঙেল প্রতাবণা কবিয়া 
লুইসাকে জানাইয়াছিল, যে সে অবিবাহিত, কিন্তু সে কথা চাপা! থাকে নাই। 
প্রতারিতা লুইসা কলম্ক ও গঞ্জনীব ভয়ে বিষপান কবিয়া আত্মহত্যা কবিল। 
উদ্ভানেব গোলাপ মধ্যাহ্নেই শুকাইয়া_-ঝবিয়া। গেল। ভগ্মীকে কবরস্থ কবিয়া, 
ক্রোধোন্মত্ত পাঁওয়াব দিগিদিক্‌ জ্ঞ!নশৃন্ , যুবক গার্ডেলেব জীনালার পাশে 
দাঁড়াইয়া পাষণ্ডেব মস্তক লক্ষ্য করত অব্যর্থ সন্ধানে বন্দুক ছুড়িল এবং নিজেও 
সেইখানে নিজেবই গুলিতে যৌবনেৰ সমস্ত আশা ভবস1 কল্পনাৰ বিদায় দিল। 
এই ঘটনা আমি বিলাতে শুনিলাম, শুনিয়াই সাধুব সেই বিস্থৃতপ্রায় উক্তি মনে 
পড়িল এবং ইচ্ছা হইল এবাৰ ভাঁবতবর্ষে গিয়া! সাঁধুব সহিত সাক্ষাৎ কবিব। 

“পাওয়ার ভূল বুঝিম্লাছিল। বিধিন্র বিপাকে গুলি গার্জেলুর মন্তকেব উপর 
দিয়া সন্ুখের সেই পূর্ব কথিত নিম গাছে প্রোথিত হইল।” শুনিয়াছি গার্ডেল 
বলিত “যে সাধুর কথা ভূল, নিমগাছ তাহীব মৃত্যুর কাবণ না হইয়। বরং জীবন- 


রক্ষার কারণ হইয়াছে ।” 
“আজ চারি বৎসর হইল, গার্ডেল কর্ম হইতে বিদায় লইয়া দেশে ফিরিবা'র সময় 
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কি জানি কেন, সাধুব কথায় কতকট! [শ্বাস হইয়াছিল । ভাবিল যে নিম গাছটা 
থাকিতে হয় ত' অভাবনীয়রূপে তাহাব জীবিত অবস্থায় স্বদেশ প্রত্যাগমন সম্ভব 
হইবে না। এই ভাবিয়া সে নিজে দাঁড়াইয়া গাছটী কাটিবাব হুকুম ধিল। কিন্তু 
গার্ডেলেব অত সাবধানতা সত্তেও কোন ফল ফলিল না) হঠা্ কুঠাবেৰ প্রবল 
আঘাতে সেই বনহুদিনেব প্রোথিত গুলি সবেগে ছিট্কাইয়! গণর্ডেলেব কপালে 
বিদ্ধ 5ইল। সাধুব প্রত্যেক কথা বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গেল। জ্যাম্পাঁৰ যেন কি 
ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, “ই। ই| কয়েক বসব পূর্বে সংবাদপত্রে ইহা পড়িয়াছিলাম 
বটে, ইহা কি আপনাবই সংশ্লিষ্ট ঘটনা ?” 

ডাঃ। “হ। আমাবই তুচ্ছ জীবননাটিকাব এক অঙ্ক ।” জ্যাম্পাবেব এ সকল 
কিছুতেই বিশ্বান হইতেছিল না, কিন্তু শ্বেত-শ্মশ্রু বৃদ্ধ যখন নিজেব জীবনেব ঘটন! 
বলিয়া বিবৃত কবিতেছেন, তখন একেবাবে মিথ্যা বলাঁও সম্ভব ছিল না উভয়ে 
কিয়তক্ষণ চুপ কবিয়া বহিলেন। ডাক্তাব নীববতা ভঙ্গ কবিয়া বলিলেন, “সেই 
সাধু এখন কাণীতে বকণাতীবে এক গুভাঁব বাস কবেন। আমি মধ্যে মধো তাহাব 
সহিত সাক্ষাৎ কবি। বাল বাত্রে মনট'? অত্ন্ত খাঁবাঁপ হওয়ায়, তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ কবিষাঁছিলাম এবং তাহাতেই তোমাৰ সন্বন্ধে এই সকল বিষয় জানিতে 
পাবি । তোগাঁর ভবিধাৎ ম্জলমঘ, কলাকাব ঘটনাব ফলে তোমাব ক্ষুদ 'অহঙ্কাব' 
ডুবিয়া “বিশিষ্ট আমিত্ব” ও 'সর্ধবান্মিক” বুদ্ধিব বিকাশ পাইবে ।” জ্যাম্পাব হাপিয়া 
বলিল, “ভাল আমাব উপব হিন্দুব দেবতাঁৰ এত দয! কেন ?” 

ডাঃ। “শুন তুনি চবিত্রবান্, সবল, নিভীক, সত্যবাদী, দৃটচেতা ও অধাবসায়- 
সম্পন্ন । সাধন-পথেব অন্থুকুল বহু সদৃগুণ তোমাতে আছে, তবে ইহাব অস্ত- 
বায়ও আছে , কেননা তুমি ক্ষুদ্র 'অহং-ভাবে মজিয়া আছ । সর্ব ধর্মের প্রতি 
শদ্ধা ও আস্থা নাই এবং নিজ ধন্মেব বিস্তাবের জন্তও কতকট স্থার্থপব। 
তাই তোমার এই ক্ষুদ্র ও হীন বুদ্ধিব বিনাশ হইয়া, সর্বভাবে--সর্বাকালে,-_ 
সর্ব অবস্গার-_র্ধবপন্মে ও সব্বজীবে, যে ভগবানেৰ সত্ভাব বিকাশ হইতেছে, 
এই বিবাটু সত্য ও মহান্‌ সর্ধভার তোমায় উপলদ্ধি হইবে ; ফলে তোমার 
ক্ষুদ্র অহঙ্ক(ব ভাঙিবাব জন্য দাকণ বিপদ আদিবে-বিষম শোক পাইবে ও 
অঙ্গহানি ঘর্টবে ।”” জ্যাম্পার হাধিয়া বলিল,--“হিন্দুব দেবতারাও কি 
গ্রতিহিংস'-পবায়ণ ?* 


আশ্বিন ও কার্তিক ] আধ্যাত্মিক ঘটন! । ৪৩৭ 


ডাঃ। প্প্রতিহিংস্]ট নহে; জীবেব ও জগতের স্ুুথ-শান্তির জন্ত মঙ্গলময়ের 
মঙ্গল বিধান। ভগবানের লামান্ত একটু দয়ায় জীবের বহু কাধ্য ও উদ্দেস্ত সাধিত 
হয়। তোমাব পরমাস্মীয়েব মৃত্যু ও তজ্জন্য তোমার শোক, ইহা! উভয়েরই 
বিধিলিপি ও পূর্ব কর্মের ফণপ। কিন্তু ইহাতে তোমার বৈবাগ্যেব উদয় হইবে; 
আব যে জঙ্গের দ্বারা সমধন্্ী এক জনেব ধর্মে ও মনে আঘাত দিয়!ছ, তাহারই 
প্রতিক্রিয়ায় এরূপ কাধ্য গর্হিত, এইভাবে চিন্তগত সংস্কার জন্মিবে বলিয়াই 


অঙ্গহানি ঘটিবে। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


তসলিলা নদীমূল হইতে বহু উদ্ধে' অবস্থিত ধঙ্ুকাকৃতি কাশীধাম,_. 
বজনীর শাস্তি ও কৌমুদীব স্নিগ্ধ সোহাগে তন্ত্রামগ্র। এই বজনীব শাস্তি সৌন্দর্যের 
ভিতব দিয়া হিন্দুব অতি প্রিয় গঙ্গাদেবী, হৃৎপিণ্ডের মৃছু কম্পনেব মত ধীর 
উন্মিমালা বিক্ষেপে প্রস্তববন্ধ সোপানবাজি বিধৌত কবিয়া, কলকল ভাষায়__ 
ছলছল ববে--তবতব বেগে-কলি-কলুষ বিনাশেব জন্য দূব দুবাস্তে ছুটিয়া 
যাইতেছে । দূবে ও নিকটে, রূপ ও মোহেব সংহাব মুভি অথচ আনন্দ-ঘন্‌ “সর্ব, 
বিলোপক ও আত্ম'ভাবেব ববণীয় মুক্তি, মহাকাল মহাদেবেব অসংখা ক্ষুদ্র 
বৃহৎ মন্দিবমালাঁ, তাহাদের ন্বর্ণচুডে প্রতিবিম্ব বুকে লইয়া, “গাঙ্গম্‌ বারি 
মনোহাবী” অজান1-আনন্দে পুলকিত হইয়া উচ্ছাসে নৃত্য করিয়া! উঠিতেছে। 
কদাচিৎ কোথাও ছু'একজন সাধু ধুনি জ্বালাইয়া স্তিমিতনেত্রে বসিয়া, দুবে-- 
অস্পষ্ট স্থৃতিব মত-_মণিকণিক1 হইতে চিতাব ধুমবাশি নগরবাণীকে দেহ 
সুখে অনিত্যতা জানাইবাৰ জন্য কুগুলীকৃতভাবে ধু'য়াৰ মত চঞ্চল অস্থির 
মেঘমালাব দিকে ভাপিয়! যাইতেছে । 
জ্যাম্পার একাকী নদীতীবে ভ্রাম্যমান ও চিস্তাযুক্ত। রজনীর স্গিগ্ধ 
সৌন্দর্ধা স্নেহময় শাস্তি ও জ্যোত্ন্াব আকুল হাসিব কোন কিছুই তা'র হৃদয়ের 
গভীর অন্ধকার দূৰ কবিতে পাবিতেছিল না, সে উন্মাদেব মত ঘুরিতেছিল । 
তাহার চারিদিকে ক্ষোভ, পরাজয়, উৎসাহভঙ্গ, আশ! নিবাীব ঘন্দ,__ কোন পথ 
ধবিবে, কিসেব ভিত্তিতে ধ্াডাইবে, এই সকল চিস্তাব আলোড়নে ব্যতিব্যস্ত; 
তাহার উপব ডাক্তারের কথাগুলি রহস্তেব মত কাণে বাজিতেছি্; এমন 
কি, লিলিম্নান ও তাহার নবজাত পুত্রের স্থৃতিতেও তৃপ্তি পাইতেছিল ন1। 


৪৩৮, পন্থা | [ নবপধ্যায়, ১৯৩২০ 


অবসাদ ও নিরাশীঘ্ব ব্যথিত হইয়া জ্যাম্পীর ভাঁবিল,7-কেন তবে এত কষ্ট, 
এত চেষ্টা । নির্ঘবল জাহুবী সলিলের অবিরাম গতির দিকে চাহিষ্! মনে মনে বলিল, 
কৈ আমার ধর্শপ্রচারেব এত চেষ্টাব কিছুই ত” সফল হইতেছে না, পৌত্বলিরুতা 
ও কুসংস্কার এই নদীশ্রোতেব মত স্মভাবে বহিয়! চলিতেছে । আমাৰ এ চেষ্টা 
যেন জলে ঘুসি মারা । যাহাঁদেব মুক্তি ও প্রাণেব জন্য_অন্ধকাঁর হইতে 
আলোকে আনিবাব জন্ত, আমার এই প্রাণপাত চেগ্া ও পরিশ্রম, কৈ তাহাবা 
ত' কিছুই ব্যগ্র নয়; তবে আমি কেন খাটি, কেন এত আয়াস করিয়া, স্বদেশ, 
স্ত্রী পুত্র সকলি দূবে ফেলিয়া, কি জন্ত এই সুদূর প্রাচ্দেশে আসিয়া সমস্ত 
জীবনটাকে অলীক আন্নাসে ব্যর্থ কবিন্না দিই ! 

জ্যাম্পার সোপানমুলে দীাড়াইয়া তন্ময়ভাৰে ইতিক্র্তবাতা নিদ্ধারণ 

কবিতেছিল, হঠাৎ উপবে চাহিয়1 দেখিল,_-সেই গভীব বাত্রে সোপাঁনেব উপর 
মূল্যবান্‌ বেশমী ওড়নায় আবৃতা এক বমণী। বমণী একটা শিশুকে বুঝে 
লইয়া নামিয়া আসিতেছে । প্রস্ফুট চন্ত্রকিবণে ও বেশমী বন্ত্রের ওজ্দ্রল্য 
বমণীকে দূব হইতে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। কোলে শিশুটা যেন 
ইতরাঁজ শিশু, যেন আনন্দে ঝুকর উপব অঙ্গ ঢালিক়া ঘুমাইয়া পড়িতেছে। 
শিশুটাকে দেখিয়। যেন পরিচিত বলিয়া বোধ হইল | নিঃশব্দ পদসঞ্চাবে বমণী 
নামিতে লাগিল,--আশ্চধ্য দেহেব বনন নডিতেছে না ও কোন শব নাই। 
বমণী জ্যাম্পাবেব নিকটে আপিষা মুহর্রেব জন্য দাড়াইল; বিস্ময়ে রোমাঞ্চ 
কলেবরে, পাড্রীব মুখ হঠাৎ তুষাবেব স্যার শুভ্র হইযা গেল। পাথবের সোঁপানে 
'নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপমিব” দীড়াইয়া, উদাস দৃষ্টিতে জীবন্মতেব মত চাহিয়া 
বহিল। সেই ভগ্ন মন্দিবেব এন্দ্রজালিক বমণীব ক্রোড়স্থ শিশুটাব মুখ ওড়নায় 
ঢাক' পড়িয়াছে, মাথার উপর হইতে কুঞ্চিত কেশবাশি বমণীব হাতের উপর 
ঝুলিয়! পড়িয়াছে ; যতদুব বোধ হইল শিশুটা সুন্দব__-অতি গ্ুন্দব। 

রমণী আবাব পুর্ববব নিঃশব্দ পদসঞ্চবে সোপান বাহিয়া নদ্দীবক্ষে নামিয়া 
গেল রী 

জলবাশি একবার আলোকচ্ছটাব কুয়াসাক্স ঢাকিয়া গেল, জ্যাম্পারের 
চক্ষের সম্মুখে উভয়েই জাহ্ুবীব অতলজলে মিশিয় গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন 
জ্যাম্পারের হৃদয়ের একখানি অস্থি ভাঙ্গিয়! গেল। সে মুচ্ছিত হইয়! পড়িল। 





রি ষঁ 


রমণী নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে নদীবক্ষে নামিয়া গেল। (৪2৮ পৃষ্ঠা 





৪৪০ পন্থা | | নবপধ্যায় ১৩২০ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


ইাঁর বহুদিন পরে তীহাব পুবাঁতন বন্ধু ফাঁদাব ওসানিব নিকট এই 
বিষয়ের গল্প বলিতে বলিতে ডাক্তাব বলিলেন,_-“ঠিক সেইদিনে 'ও সেই 
সময়ে বিলাতে জ্যাম্পাঁবেব শিশু পুল্রটী হঠাৎ জব ও তডকাঁষ চৃত্যুুখে পতিত 
হইয়াছিল। আব কাপ্দীমূত্তি ভাঙ্গিবাব সময় যে আঙ্ুলে পেবেক বিধিয়া 
গিয়াছিল, সেই আঙ্গুলটাকে অস্কচ্চেদ কবিয়! বাদ দিতে হয়।” 

“জানিনা, এতদিনে তাহার মতেব পবিবর্তন হইয়াছে কিনা । তবে আমাব 
দৃঢ বিশ্বাস যে--হইয়াছে, কিন্তু তখনো সে বলিত যে সাধাবণ ঘটনাচক্র ব্যতীত 
আব কিছুই নয়। ফাদার ওসানি। এ বিষয়ে মাপনি কি বলেন ?” 

ফা। আমাবো ওই মত। 

ডাঃ। বালন কি! ফাদাঁব ওসাঁনি, সমস্ত জীবন প্রচাব ও পর্মকার্য্য 
ব্যাপূত থাঁকিয়া--আপনিও কি বলন, থে যথার্থ ই এ নকল সাধাবণ ঘটনাবলী 
ব্যতীত অন্য কিছুঈ নন্তে? 

ফাদার ওসানি একগাল হাসিয়া বলিলেন, "তা? নৈকি ? অন্ততঃ যতদিন 


না বাধ্য ভইথ। স্বীবাঁব কবি হম । ্ ূ 
শাদাবনতনাণ চাট্াপাপ্যাধ। 


ক; সস 


অর্থ ] ভ্দিএাস্পত্ভি ॥ 
“কবিপঠি বিদ্যাপতি মরিমান, যাঁক গান জগচিতে 'চাঁকাষতা,_ 
গোবিন্দ গৌবী সদস বসগানে 1" গোবিন্দদান। 


শিবিলে বোথায় কবি অই পেমগান?  নিগুঢ বহত্তে মাখা তব প্রামগীতি 


ভুলিয়ে আপনা, জগতে সন্ধানে,__- পধ্তুম টঠিযা মধুময়ী, নিতি,_ 
কামগন্ধ ভূলি, তুলিপে ও তান, শিথিল! তাঁসাল,, ভাপাল? জগতী; 
ললিত, 'আতুব, ভৰিয়ে ধবা। কাদিল আবেগে জগত-জন। 
মধু গন্ধে অন্ধ মধুপের প্রায়, জটিল জীবন ভেদিয়! মন্তবে,_ 
প্রেম অন্ধ হ'য়ে জীবন কাঁরায়, মধুব, সহজে পশিল অস্তবে, 


পাঁগল ভ্রমিলে, ভ্রমেতে ভরা ॥ মজিল ভাবুক-সাঁধক মন ॥ 


আশ্বিন ও কার্তিক ] বিগ্ভাপতি । 88১ 
শীকষ্ণদাধক ! তব আকুল সাধনা; ফুটিল অমল তব মনধামে 
কৃষ্ণ প্রমামূত মধুর বাজন। __- ( হবিণী বিহীন যেন হিমধামে ) 


প্দাবলী-বেধু, বঙ্গভক্ত জন? 

আলম করিত সংসাব সারা । 
গৌবববণ ভকত সে প্রভূ, 
গাঁচিতে গাঁহিতে পদাবলী কু 

নাচিত আবেগে আপনাহাবা ॥ 


ভক্তবুন্দে ভবা, গোঁ! গাঁহিত গববে ; 


“তুঁয়' বিনা গতি নাহি আবা,-- 
ভবতাঁবণ ভার তোহাবা |” 
উছলি বঙ্গ কবতালি-ববে ; 
প্রেমেৰ উতস ছুটিত তখন,-- 
শ্রীরুষ্ণ-মুরলী পম বে মোহন; 
ডাঁকিত আকুল প্রমিক সাব ॥ 


ছুটিত গো! । কোথ! হ'তে সেই প্রশ্রবণ ? 
“সোওঙরি সোঙবি পিয়াঁবব কান) 


'আতবশে অবশ বাধিক। নয়ান , 
হেবিত ্কতি-মূরতি , তব 


তেমনি কি কবি! লছিমাব ধ্যান, 


(ধন্য সে লছিম] বাধা প্রেমতানে) 
মাপনা হাবায় কবিতা পবাণ,-- 
আপনা! ভকতি ঢালিতে সব? 


অথবা সাধিকা বিদ্যা কঠেতে বসতি 
করিত তোমার সাধে 3 বিদ্যাপতি 1 


ভকতিতে ভবা হেবি তোমা, পতি-- 


বরি মনে মনে তুলিত গান। 
৯১৩ 


সে গান, ফুটায়ে প্রেম ভক্তি কামে ; 
যথা! বৃন্দাবন বিমোহন ধামে,_- 
আকুল কেশব-মুরলী তান 


সঙ্গীত তরঙ্গে তব, উদাসীন বঙ্গে, 
আকুল গোকুল, আজি দীন বঙ্গে; 
খখেলিছে মধুব প্রেমের তরঙ্গে,-_ 
বৈষুব শত সাধেব খেলা । 
মায়ার বাধনে বাঁধিতে মাধনা, 
বিশ্ব-প্রেম সুধা তব অতুলনা) 
ঢালিছ উলি হদয়-বেল! ॥ 


আকিছে উল্লাসে জদে তব বাকাছবি, 
বচনা নহে ত+, “স যে স্ুধা-ছবি ) 
অলস হেবান,-আলসেতে কবি,-_. 
আ'কিলা আবগে আদরে গুধু। 
কভু বাধা, তব শ্ঠ'ম বিনোদিনী, 
শৈশব-যৌবন-্বান্্েব কামিনী ) 
কতু শ্তামরায় অলদ চাহনি, 
কতু কৃষ্ণ প্রিয়া বসস্ত হাঁসিনী,--. 
দালিনী, মোহিনী কু রাধা বধু। 
কখন মিলনে স্মুধার বিশ্ললী, 
আবার বিবহে প্রেমের পুতলি; 
ভক্তি-অশ্রুজলে জীবন উথলি,-_ 
বৃন্দাবন প্রাণে অবশ-মধু ॥ 


৪৪২ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায় ১৩২০ 
স্মরিছে উদ্দীস প্রাণ তব রূপ-কলা, পৃজিবে বাঙ্গালা তোমা হে মিথিলা কবি! 


উপমা তোমাব রূপভরা ভালা বৈষ্ণব তক্তি-কমলিনী রবি; 
প্রক্কতি স্ুন্বরী,_-তব শিল্পশালা,__ হৃদয়ে পুজিয়ে তব পদ-ছবি_ 
ঠায়ে ঠায়ে তা'হে ফুলের বাস। গেয়েছে আদরে আপন গান। 


ভাবত তোমারে তৃষিবে, মিথিলা! 
তোমা কাছে খণী ধরণী অথিল1) 
গৌতম, জনক, গার্গা মহিলা ১ 

বমশি আদি যে জন উদ্দিলা,-_ 

ভাবতে, সকলি তোমার 'প্রাণ ॥ 

গাহিবে আদরে তোঁমাব গান। 

বিদ্যাপতি পদ তোমাব দ্বান॥ 

শ্রীশিবপ্রসাঁদ কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য । 


ললিতে গম্ভীরে মধুর মিলন, 

ভাবেব বসনে ভবের ভূষণ; 

যেন ভাষ! ধনী, ভাবরধু মন__ 
বেঁধেছে অলসে বিবাহ ফস ॥ 


অর্থ] হুল্্রিজ্রাল্র ? 


শ্ীহরিপাদপন্ন-সন্থৃতা, মহাদেব-জটাবিহারিণী, কলি-কলুষনাশিনী, মোক্ষদায়িনী, 
সর্বতীর্৫থময়ী গঙ্গ1,_ধিনি দ্রববপ পবব্রহ্গ, * ধাঁহাব জলধাবা দর্শনে পবমাত্মা 
দর্শনেব ফল হয়, + ধাহাব তটস্থিত ভূমি মাত্রই তপোবন ও সিদধক্ষেত্র স্বরূপ, 
-বীহাঁৰ “জল মহিম নিগমে খ্যাত” এবং সাধকগণেব প্রত্যক্ষ, সেই 
পতিতোদ্ধারিণী, ত্রিভৃবনতাবিণী, ব্রিপথগা স্ুবধনী, জীব-কল্যাণ সাখনার্থ 
যে পবিত্র ক্ষেত্রে, স্বর্গ সদৃশ হিমালয় পর্বত হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইতেছেন, 


সেই পবম পবিত্র ভূমিই--হিন্দুব মোক্ষদায়িক! পুণ্যতীর্থ হবিদ্বার,-_গঙ্গাদ্ধাব বা 
মাদ্লাপুরী ৷ 
* তদেতৎ পরমং ব্রহ্ম দ্রববপং মহেশ্ববি। 
গঙ্গাখ্যং যৎ পুণ্যতমং পৃথিব্যামাগতং ঃস্কন্দ পুবাণ, কেদাব-_খণ্ড । (বোম্বাই মুদ্রিত ) 
1 যৎফলং জারতে পুংসাং দর্শনাৎ পরমান্মনঃ | 
তত্তবেদ্দেব গঙ্গায়! দর্শনে তক্তিভাবতঃ॥ শব্দ কল্পদ্রুমে উদ্ধৃত পুরাণ বচন । 


আশ্বিন ও কার্তিক । হরিদ্ার। ৪৪৩ 


অযোধ্যমথুরা-মায়া-কাশী-কাঞ্চী-অবস্তিকা। 
পুরী দ্বারাঁবতীঞ্ষেব সপ্তেতে মোক্ষদারিক] | 

অযোধ্যা, মথুরা, মায়াপুবী, কাশী, কাঞ্ধী, অবস্তিকা বা উজ্জয়িনী ও স্থাপকা, 
এই সপ্তপুরী মোক্ষদীয়িক' তীর্থতূমি। কি প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দধ্যে, কি 
আধ্যাত্মিক ও প্রশীশক্তির বিশেষ প্রকাশে, কি প্রাচীনত্বে, কি পবিক্রতায় 
হবিদ্বার অতুলনীয় তীর্থ। হবিদ্বাবেই প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ হইয়াছিল। পতি- 
নিন্দা শবণে মহামায়া সতী যে কুণডে প্রাণত্যাগ কবিয়াছিলেন, কণখলে 
অদ্যাপি তাহা বর্তমান। যে মহামায়ার এক একটা অঙ্গ বিধুঃচত্র কর্তৃক ছেদিত 
হইয়া, এক এক স্থানে পতিত হওয়াক্ম ভারতে একান্নটী ম্হাপীটের উত্তৰ হইয়াছে, 
এই পবিব্র যজ্ঞকুণ্ডে,সেই মৃহামায়া তাহাব দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন । 
যেস্থানে দেবগণেব পুজান্প সন্তষ্ট হইয়া আশুতোষ দক্ষকে পুনর্জীবিত করিয়া- 
ছিলেন, সেই স্থানে দক্ষেশ্বর মহাদেব লিঙ্গরূপে বিরবাজিত হইয়া অদ্যাপি ভক্তের 
পূজা গ্রহণ কবিতেছেন। হুবিদ্বারের যে পবিত্র ঘাটে জগততষ্টা ব্রন্ধ! যন্ত 
করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা ব্রন্ধকুণ্-ঘাট নামে খ্যাত। যেস্থানে দত্বাত্রের 
থষির তপঃ-প্রভাবে গঙ্গা-প্রবাহ আবপ্তিত করিয়া, তাহার কুশ প্রত্যাবর্তন 
কবিয়! দিয়াছিলেন,_-তাহাই কুশাবর্ত থাট। পর্বতোপরি যে স্থানে স্র্য্যদ্দেব 
তপস্তা করিতেন, তথায় হুর্ধযকুণ্ড। শিবালিক পর্বতের মনোরম উপত্যকায় 
বিশ্ব-কানন মধ্যে যেখানে খচিক মুনি শিবারাধনায় তৎপব থাকিতেন, তথায় 
মহাদেব বিল্বকেশ্বর নামে খ্যাত। এইন্ধশ কত প্রাচীন ও কত পবিত্র স্থৃতি 
বিজড়িত -_-হরিদ্বার, হিন্দুর হৃদয়ে কত ভাবের বন্তা,কত আনন্দেব শ্রোত 
প্রবাহিত কবে, তাহা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব! তাহা যে অবর্ণনীয় 
তাহা যদি অনুভব করিতে চাহ, তবে হিন্দুর হৃদয় লইয়া একবার মার়াপুবী- 
মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া হরিদ্বারে যাও এবং পুবাঁণ কথিত তীর্থনমূহ তক্তি ও 
বিশ্বাসের চক্ষে শাস্ত্রবিহিত রীত্যন্গসারে এবং ভগবৎধ্যান-পবায়ণ হইয়া 
দর্শন কর। আর প্রত্যহ প্রাতেঃ ও সায়াহ্ে, পৃত বারি-পরিবাহিনী, কুল- 
কুল-নাদিনী__উপল-প্রতিহতা তরঙ্গাঙ্গিনী--তরতবগামিনী ভাগীরথীর তীরে 
নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাক, এবং ভাগীরথীর কুল কুল নাদের সহিত অস্তরস্থ 
প্রণব-ধ্বনির সুর মিলাইয়া একব'র ধ্যানস্থ হও, দেখিবে কি আনন্দ? এবং 


88৪ পশ্থা। নবপধ্যায়, ১৩২০ 


তাহা কত সহজলভ্য । আরও দেখিতে পাইবে যেঞশান্ত্র বলিয়াছেন, “ন 
যন্র যোগাচরণ প্রতীক্ষা” তাহ সত্য কি না,-যোগাচবণ কবিয়! চিত্তের 
যে স্থে্য ও ভগবৎমুখী একাগ্রতা লাভ হয়, তাহা এখানে সহজ লভ্য কি 
না। ভাগীরথীর কলনাদী প্রবল তরঙ্গ ভগবৎ-গুণগান কবিতে করিতে অবিবাম 
গতিতে সমুদ্রক্পপী ভগবানের অভিমুখে চলিয়াছেন, তাহাব কত শোভা কত 
সৌন্দর্য । দেখিতে দেখিতে স্বতঃই মনে এই প্রশ্ন উঠিল, “মা! তুমি কোথা 
হইতে আসিতেছ এবং কোথায় যাইতেছ! তোমার কোথায় আদি 'এবং কোথায় 
অন্ত?” ভাবিতে ভাবিতে বুঝিতে পারিলাম ঃ--ভগবানেব চরণ হইতে উদ্ভুত 
হইপ্লা, মা আমার ভগবানেরই কাধ্য জীবোদ্ধার ও জীবেব সর্ববিধ কল্যাণ সাধন 
করিয়া, আবার সমুদ্ররূপী শ্রাভগবানেই মিশিতেছেন। জীবও ত” সেইব্প, তাহ। 
হইতে উৎপন্ন হইয়া, ভগবত-নির্দিষ্ট নান! কাধ্য নানা জন্মে সাধন কবিয়া, আবাব 
অস্তে তাহারই চরণে মিলিতেছে। জীব যতদিন তাহা হইতে পৃথক ততদিন 
নিষ্ধামভাবে দাসন্ধপে তাহারই সেব! ও তাহাবই কাধ্য করা তাঁহাদেব কর্তৃব্য। 
হায়, নিজে কর্তা সাজিগা অহঙ্কার-বিমুঢাজ্মা হইয়া, আমবা ভগবৎ-বিমুখ হইয়া 
মায়ায় হাবুডুবু খাইয়া, কতই না যন্ত্রণা পাইয়া! থাকি। নিবৃত্তিক্বপিণা গঙ্গা দর্শন 
করিতে করিতে ইহাই মনে পড়িল। আবও মনে পড়িল শ্রীমভাগবতেব 
দেবহুতির প্রতি কপিলের অপুর্ব উপদেশ, 

মদ্‌ গুণশ্রতিমান্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে । 

মনোগতিরবিচ্ছিম্ন! যথা গঙ্গাস্তসোহমুধৌ ॥ 

লক্ষণং ভক্তিযোগন্ত নিগু গস্ত হ্যপদাহৃতম্‌। 

অহৈতৃক্যব্যবস্থিতা যা ভক্তিঃ পুরুযোত্তমে ॥ 

“আমার গুণ শ্রবণ মাত্র যখন মনের গতি অবিচ্ছিন্ন হইয়া, যেমন গঞ্জা্ জল 
আ(বরাম গতিতে সমুদ্রাভিমুথে ধাবিত ভ্য়, সেইরূপ আমার প্রতি ধাবিত 
. হয়ত তখনই নিগুণ,তক্তির উদয় হয়। মন ভুলিয়াও ব্যয়ের দিকে যায় না, 
মনোগতির কদাঁচ ভগবান হইতে বিচ্ছেদ হয় না। পেই অবিচ্ছিল্প মনোগতিই 
যেন গঙ্গার পবিত্র ধার।। 
শাস্ত্র ও মহাপুরুষেব উক্তি এই যে তীথে শ্রীতগবানের বিশেষ প্রকাশ । এ 

সম্ধন্ধে স্াশ্রীরামরুষ্চ পরমহংসদেধ সরল ভাষায় বাঁপতেন “ওরে যেখানে অনেক 


ত1শিন ও কার্তিক ] হরিদ্বার | ৪৪৫ 


লোক অনেক দিন ধবেন্টশ্ববকে দর্শন কব্বে »লে জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনা, 
উপাসনা কবেছে, সেখানে তার প্রকাশ নিশ্চম আছে জান্বি। তাদের ভক্তিতে 
সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবেব একটা জমাট বেঁধে গেছে, তাই সেখানে সহজেই ঈশ্বরীয় 
ভাবেব উদ্দীপন ও তাব দর্শন হয়। যুগ যুগান্তব থেকে কত সাধু, ভক্ত, দিঙ্ধ, 
পুরুষেবা এই সব তীর্থে ঈশ্ববকে দেখবে বলে এসেছে, অন্ত সব বাঁসন! ছেড়ে 
তাকে প্রাণ ঢেলে ডেকেছে, সে ন্ঠ ঈশ্বব সব জায়গায় নমান ভাবে থাকলেও 
এই সব স্থানে তাব বিশেষ প্রকাশ -যেমন মাটী খুঁভংল সব জায়গাতেই জল 
পাওয়! যায়, কিন্তু যেখানে পাতকো1, ডোবা, পুকুব বা হৃদ আছে সেখানে আব 
জলের জন্য খুডতে হয় না,_-যখনই ইচ্ছা! জল পাওয়া যায়--সেই বকম।” 
কিন্ত যে যেমন অধিকাবী, যাহাব যতটুকু সাধনা বাঁ তক্তি ভাব, সেই তত 
টুকুই এই বি/শষ প্রকাঁশেব অন্থভব কবিতে পাবিবে । এ সম্বন্ধে ঠাকুব বামকষঃ 
বলিতেন,--“ওবে যা'ব হেথাযুও আছে, তা'ব সেথায় আছে , বা'ব হেথায় নাই, তা'ব 
সেথায়ও নাই।” যাৰ প্রাণে ভক্তি ভাব আছে, তীর্থে উদ্দীপন! হয়ে তাব সেই 
ভাব আবও বেডে মাধ। আব যাব প্রাণে এ ভাব নাই, তাব বিশেষ আব কত 
হবে? মহামতি বীশু গ্রীষ্ট৭ এইবপ কথাই বলিয়াছেন,--10 17077 180 121] 
0১07০ ০1741] 1১৩ £:৮৩% যাহাব অধিক ভক্তি বিশ্বাস আছে তাহাকে আবও 
এ ভাব দেওয়া হইবে। শান্ত্রেও বলিয়াছেন, 


চিন্তমস্তর্গ তং দুষ্টং তীর্ঘন্নানান্ন শুধ্যতি। 
শতণোহ্পি জলৈ ধোঁতিং স্থুবভাগমিবাশ্ুচিঃ ॥ কাঁশীথণ্ড 


স্থবাভাণ্ড বেমন শতবাৰ জলে ধৌত কবিলেও তাহাব অগুচিত্ব দুর হয় না, 
সেইব্ধপ যাহা অন্তবাজ্মা ও চিত্ত দুষ্ট ও অনংঘত, তিনি ভৌম-তীর্থস্থানে শুদ্ধ হয়েন 
না। যিনি এককালেই ভৌমতীর্৫থে এবং মাঁনসতীর্থে স্নান করেন, অর্থাৎ সত্য, 
ক্ষমা, সর্বভূতে দয়া, আঙ্জব, ইন্দ্রিয়নিগ্রং, দান, দম, সস্তোষ, জ্ঞান, ধূতি, তপ 
প্রভৃতি দৈবী-সম্পদ্‌ সঞ্চয় কবিতে সচেষ্ট এবং ব্রহ্মচধ্যপবায়ণ হইয়া শুদ্ধ চিত্তে 
ভ্রমণ করেন, তিনিই তর্থন্নান দ্বার পবম গতি প্রাপ্ত হন । যথা-_ 


শৃণু তীর্থানি গদতো যাননানি মমানঘে | 
সত্যং তীর্থং ক্ষমাতীর্ঘং তীর্থমিপ্ডিয়নিগ্রহঃ ॥ 


৪৪৬ পন্থা । [নবপর্ষ্যায়, ১৩২৯ 


সর্ববতৃতদয়াতীর্ঘং তীর্থমাঞ্জবমে বচ। 
কানং তীর্থং দরম্তীর্ঘং সন্তোষতীর্থমুচ্যতে ॥ 
্রহ্মচর্যযপবং ভীর্থং তীর্ঘঞ্চ প্রিয়বাদিতা । 
জ্ঞানং তীর্থ ধৃতিস্তীর্থং বিশ্দ্ধি মনসঃ পবা । 
চে ন্ঁ রঃ গং নং 
ত্মাৎ ভৌমেষু তীরেস্ মানসেষু চ নিত্যশঃ | 
উভয়েঘপি যঃ ্নাতঃ স যাতি পরমাং গতিং ॥ কাশীখণ্ড 
কিন্তু হবিদ্ব'রে এই বিশেষ প্রশ্থবিক প্রকাশ সমধিক ও স্ুলভ-লভ্য। 
পবমহংস দেবেব কথায় বল যাঁয়, অন্ত তীর্থ দি পাতৃকো বা ডোবা হয়, তবে 
ইহা হ্বদ--যখনই ইচ্ছা জল পাওয়া যার । হবিদ্বাধ শাস্তি, প্রীতি ও ভক্তির 
পুণ্য নিকেতন ও নৈসগিক সৌনার্যেোৰ আধাৰ। তাই মায়াপুবী মাহাজ্মে আছে 
“মায়াপুবী সংদাব-তাঁপ তপ্তানাং ভেষজং তীর্থমুত্তমম্।”' তুমি সংসার তাঁপে 
যতই ভাপিত হও, একবাব শোক ছুঃখ মোহ প্রভৃতির জ্বালায় যতই অস্থির 
হও, একবাব পর্বত প্রাচীব-বেষ্টিত, কুলকুল-নাদিনী পতিতপাবনীর তীববর্তী 
দিদ্ধমুনি-সেবিত, প্রক্কতিব অপুর্বব লীলা-নিকেতন এই দেবস্থানে গমন করিয়া 
কিছুদিন গঙ্গার শীতল সলিলে অবগাহন কবিয়া, ভগবানকে ডাক,__দেখিবে 
সকল জ্বালা জুড়াইবে,_ প্রাণে শাস্তি আসিবে,__হৃদযে ভক্কি-শ্রোত বহিবে। 
আব ভগবানের প্রতি 'চিত্তেব গতি ফিবিবে। 
হবিদ্বারের মনোবম প্রাকৃতিক শোভা অপূর্ব ও অবর্ণনীয়। এমন নরনা- 
নন্দায়ক পরম বমণীয় দৃপ্ত আব কোথাও আছে কিনা জানি না। যেন 
প্রকৃতিদেবীব স্বহস্ত বচিত একটা অপূর্ব চিত্র। হবিদ্বাবে প্রথম পৌছিয়াই 
ব্ন্মঘাটের তীববর্তী একটী ত্রিতল গৃহে আমাদেব বাদস্থান নির্দিষ্ট হওয়া মাত্র, 
মুক্ত বাতায়ন হইতে যে দৃশ্ত দেখিলাম তাহা অপুর্ব । তখন প্রভাত হইয়াছে, 
চতুদ্দিক জল স্থল ও পর্বতশৃঙ্গ, উদীয়মান তরুণতপনের কনক-কিরখে 
উতদ্ভাসিত। নিয়ে ভাগীবথী কলকলরবে তরঙ্গভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়। অবিরাম 
গতিতে প্রবাহিতা। প্রায় দেড় মাইল ব্যাপিয়| প্রশস্ত বাঁধান ঘাট এবং 
সোঁপানশ্রেণী। মাতা জাহ্বীব নিত্য শীতল প্রথর প্রবাহে উক্ত পলোপান- 
ক্তি প্রাক্ষালিত হইতেছে । শ্রেণীবদ্ধ সুন্দর সুন্দর উচ্চ চূড়াসমন্থিত অট্টালিকা 


আশ্বিন ও কার্তিক - হরিদ্বার । ৪৪৭ 


দেবমন্দিব প্রভৃতির ধশোভাঁই অতীব মনোরম । আর এই পুণাতীর্থে নির্খদল 
প্রভাতে ভক্তি-বিহ্বল অসংখ/ নবনারী দ্ন।ন, ভজন, স্তোব্রপাঠ. পুজা-অর্চনা, 
ধ্যান ধারণার্থ সমাগত। কেহ বা ম্নান করিতে করিতে গঙ্গাস্তোর পাঠ 
কবিতেছেন। পাঞ্জাবী হিন্ুস্থানী মহিলাগণ সুমধুবস্ববে ভিন্দি ভজন গাহিতেছেন। 
কেহ বা সংকল্প মন্ত্র পাঠ, কেহ বা গো দান, কেহ বা তর্পণ, কেহ বা শ্রাদ্ধ 
করিতেছেন; কেহবা সন্ধ্যা আহ্বিক ধ্যান ধাবণাক্প নিবত। সকলেরই মুখে 
ভক্তির অপুর্ব জ্যোতি ফুটিয় উঠয়াছি, কারও মনে কোন কুতাব নাই। 
সকলেই বলিতেছে 'জয় গঙ্গা-মায়িকা জয়।' কি যেন অপুর্ব দেব-ছুল্লভ রত্ব 
তাহারা পাইয়াছে, তা'ই সকলেবই মুখে অপূর্ব ভক্তিপূর্ণ ভাব। গঙ্গাব ধারে 
বু মন্দিরে দেবমুত্তি বিবাঁজমান , তথায় প্রভাতিক আবত্রিক আরস্ত হইয়া শঙ্গ 
ঘণ্টা বাজিতেছে আব সকলে স্নানাদ্দি কবিয়৷ দেবদর্শন করিতেছে; এবং ভক্ত, 
ভিক্ষুক, অনাথ, সন্গ্যাপী গ্রভৃতিকে বথা'পাধ্য অন্ন বস্ত্র অর্থ দান করিয় অপুর্ব 
আনন্দ লাভ কবিতেছে। ধাত্রিগণেব মধ্যে দেখিলাম কাশ্মীর, গুজরাট, 
দাঁক্ষিণাত্য, বঙ্গ-বিহাব, উৎকল, মাদ্রাজ, পঞ্জাব, বাঁজপুতন' প্রভৃতি ভাবতেব সকল 
প্রদেশেরই নবনাবী এই স্থানে একত্র হইয়াছেন। তন্মধ্যে পাঞ্জাবী যাত্রীর 
খ্যাই অধিক। তীর্ঘক্ষেরে আদিয়া মনে হয়, কে বলে ভাবত বিচ্ছিন্ন, কে 
বলে ভাবতে একতাৰ অভাব। চাহিয়া দেখ সকল হিন্দুই এক, সকলেরই 
দিক দেবতা-_একই তীর্থ, সকল প্রদেশেব--সকল সম্প্রদায়ের নবনারী একই 
তীর্থে অবগাহন কবিতেছেন। একই মহেশ্ববের চরণে -একদ্রেন-একই 
গঙ্গায় মান-জঙন্ত ঘমাগত | 
ব্র্মঘাটে গঙ্গা ত্রিধাবায় বিভক্ত হইয়া বহিতেছেন।* গঙ্গার ত্রিধারার 





্ন্ধকুণ্ড ঘাটের সোপানশ্রেণী প্রক্ষালিত করিয়া একটা ধাঁবা। সম্মুখে একটা ক্ষুত্র 
ছীপ বা চব বলিয়! প্রবাদ। ইহাই প্রসিদ্ধ “হরকি পৈরি”, মহাদেব এইখানে বসিয়া ধ্যান 
করিয়াছিলেন । এই চরের সহিত বরহ্মঘাট একটা হন্প্ত হুর সেহু দ্বাৰা সংঘোজিত , এবং এই 
চরটির মহিত ঘাট কৃত্রিম উপানে সংযোজিত করিয়া, গজ] প্রবাহকে কতকট। কুগ্ডাঁকারে 
পবিণভ করা হইয়াছে। হরিৎ-বৃক্ষ-লতা। সমীচ্ছন্ন আব একটি বিস্তৃত স্বীপ গঙ্জার অপর 
দ্বিধাবার মধ্যস্থানে বিরাজিত | উক্ত বৃহৎ ম্বীপের অপর পারে, তৃতীয় ধাক্লার নাম নীলধার। ৷ 
এই নীলধাঁর! কনখলেব নিকট গঙ্গাব জলধারাব সহিত সম্মিলিত হইতেছেন। নীলধার়ার 
উত্তর ভাগে প্রসিদ্ধ চগ্ধীর পাহাড । সমস্তই ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট হইতে ছবিব ন্যায় পরিদৃষ্ঠমান। 





৪৪৮ পন্থা । [ নবপর্যায়। ১৩২০ 


প্রবল প্রবাহ এবং সম্মুথস্থ নগবীব পশ্চাঁৎ ভাগস্থ হবিৎ বৃক্ষবাঁজি সমস্বিত 
পর্বতমালা অপূর্ব শোভা যুগপৎ দৃষ্ট হইতেছে । সম্মুখে চাহিয়া দেখ 
পর্বধতেব উপব পর্বত, তাহাব উপর পর্বত--আকাশ চুম্বন কবিয়া টাড়াইয়া 
আছেন । গিবিবাজ হিমালয় ধ্যানমগ্ন খধিব স্তায় প্রতীয়মান | পর্বতের 
তুঙ্গ শৃঙ্গগুলি আকাশেব গায়ে চিত্রাপিতেব স্ভায় শোভমাঁন। কেমন কিয়া 
এক্ট মনোবম দৃশ্তেব বর্ণনা করিব জানি নাঁ। যেন ভগবৎ-বিভূতি চতুর্দিকে 
বিচ্ছুরিত হইতেছে । কি যেন অননুভবনীয় ভগবৎসন্তা জলে স্থলে ও 
বোমে পবিব্যাপ্ত । গঙ্গাশীকব-সিক্ত শীতল পম্ীবণ জদয় মন জভাইয়! দিল; 
দেখিতে দেখিতে অ'পনাহারা হইয়! গেলাম । পাঠক অধিক আঁব কি বলিব, 
এই হবিদ্বারেব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যোব এইবপ প্রভাব, যে এখানে আসিয়। ইচ্ছার 
চিত্তবিমোহন নৈসর্গিক অপুর্ব সেন্দর্মা দর্শন কবিলেই, আপনাব সেই বিশ্বত্র্ট 
ভগবানকে আপনিই স্মবণ তইবে এবং জদয়েব কলুষ-কালিমা অপানাদিত 
হইয়া যাইবে । পতিত পাঁবনীব নিতা শীতল পবিত্র সলিলে অবগাহন কবিবা- 
মাত্র আপনার অনুভব হইবে যেন বাহা ও অভান্তবেব পাপ-পঙ্ক ধুইয়া! গেল। 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীপান্নালাল দিং। 


ওসশাক্ি-জীল্কাল্ত । 


সচিত্র ই মদ্ভাগবত, প্রথম সংখা । শ্রীমৎ নিত্যন্ববূপ ব্র্ষচাবী সম্পাদিত, 
দেবকীনন্দন যস্ত্রালয়ে মুদ্রিত । মূলা প্রতি সংখ্যা ॥* আট আনা। শ্রীভগবানেব 
কথা লইয়াই ভাগবত। ঘোব কলিব এই ছুর্দিনে ভাগবত-হুর্যেক পুনবভুদায় 
বডই আনন্দিত হইলাম । পুবাঁণ-পুকষ শ্রীকৃষ্ঠচন্দ্রে কথা অমৃত স্ববপ। 
অতএব ব্রহ্চাবী মহাশয়েব প্রয়াস সর্বতোভাবে প্রশংসনীয় । তবে শ্রীধৰ 
স্বামীব ভাষ্যটী থাকিলে আবও ভাল হইত। আর একটী বিষয়ে: বরহ্ষচারী 
মহাশয় জ্ঞানেব উপব একটু নিদয় বলিয়া বোধ হয়। অতএব এ সম্বন্ধে বাঁবাস্বে 
বািশষ সমালোচনা ইচ্ছা! বহিল। 


(রণ রর দা 


পদ্ছা-- 





যুগল-রূপ। 





মোক্ষ ] তোমারি! তোমান্তি | 


(১৭ 
গুক্ঈদেব । হণ ] স্িকিপে প্রকাশি,_-- 
ঘে বাত্রে আক্কষ্ট হৃদে,__ লগ্ন চিন্ত তর্ক পদে, 
তব প্রেম-আোতে পুত দেহজ্ঞান পরাভূত, 
তব পদে অভিবাম, স্তিমিত ইন্দিগ্ কাম, 
সমাপ্ত হইল বৃদ্ধি তব পে পশি।  " 
স্থল নাথ কোন মন্ত্রে, কি কেশলে কিবা ওস্তরে 
চিরাভ্যস্ত দেহ বুদ্ধি সর্ব জ্ঞান নাশি, 
কিরিপে বিশিষ্ট “মমে' প্রকাঁশিলে শুদ্ধ 'সমে 
তে বু ছু হজ মমমভ$ব ক) ১৮ 
স্ুল জ্ঞান অপশরি, দেখি দিব্য ৫ ধরি & 
শীতল বজতালোকে, উদ্ভাসিত ভূবলেশকে, 


লয়ে গেলে বুঝাইলে তত্ব অবিনাশি 18 
৮ | 
কোন্‌ শক্তিবশে দেব আমিটী পাঁশবি, 
কার আকর্ষণে নাথ । তোমাবি ! তোমাবি 1 


6২ 
ধনে পভে প্রথমেতি সেই লোক মাঝে 


গ্লকৃতি দেবীর বঙগ-_ ক্ষণে স্থির ক্ষণে ভজ, 
যেন ছিমগিরি কুলে, “অপ্তত্ব যথা তুলে”, 
ন্বানাব্ধপে নানাবর্ণে, ভাসে ব্বর স্ব সুবর্গে, 
স্বস্কু লাল কভু শ্যাম, কভু শীত ,অভিরাম; 
ধাম্পমস্স জীবফুল বা পু আকুল, 
গন্ধবর্ব কিনব আদি কত উঠ & 4 
বিমুগ্ধ হইল মন, সেই চিত্রে অতুলন,-_ 


কূপের অনস্ত খেলা যথা! নিতা বাজে ,-- 


অগ্রহ্থায়ণ ] তোমারি! তোমারি !! ৪৫১ 


হ'লে হাথ অদর্শন, কবিশখ্মাত্মসংগোপন, 
বিহবল হুইল প্রাণ তব অস্ত ধ্যানে । 

মনে পডে ভীত নে; ফিরি স্ব অন্বেষণে, 
শুনিলাম বাণী তথ “কেন এত অভি ভগ 


হও কংস। আছি সদা তব হদি মাঝে”। 
(৩) 
জবে বুদ্ধি স্থিব কবি, দেখি জদয় ভরি,-- 
মধুময় গ্রেমময় ভাবে কে বিবাজে। 


শুনিলাম ' বহুৰপে” ভুলিনি তা ত” স্বরূপৈ; 
“দেখ বস! কিবা তৃপ্তি বপজ্রোত মাঝেশ। 
“দেখ বৎস! বূপ-থপি নিত্য শুদ্ধ দিনমণি, 
পূর্ণ ঘন সর্বময় পবাৎপব রাজে।” 


ণা মোহ পবিহবি, দেখিস সে লোক ভবি, 
তত্মৎ, এক তত্ব বাসনার মাঝে।_- 
মদর্-মোহন শ্তাম - ধাহাতে সমাপ্ত কাম, 
অচল-গ্রাতিষ্ঠ কাল, স্বরূপেতে চল ঢল, 
মহার্ণব প্রেমময়_- কি আবেগে উছলয়- 


ভ্রীব ছদে বঠে সে যে তৃষ্টারাপ সেজেে। 


বল দেব কি কৌশলে কামমুগ্ধে গ্রকাটললে। 


নিবীড় নীরদ-ঘন কাম অধিবাজে ! 
কামনায় গতি বাশি, প্রেমেতে নিবাবি3 
বাসনায় শত মাঝে রূপ ঘন-রসরাজে। 
প্রকটিলে হুদ নাথ] সে দিব্য মাধুরী,-- 


বিযার্টি প্রেমময়,_তোঁমাবি | তোমারি 1] 





সাজ 


গিনি? হৃদয় সখা. । 


বদি বংশীবট মূলে কে বাঁশী বাদী গে! ? হৃদয় অমুতে গভা, 
বছদিন যেই জনে, নয়নে করুণা ভর! , 
ভূলিয়া ছিল এ প্রাণে) জীবনব সাথী মে যে চিবসখা মোব গো- 


বহুদিন যাৰ কথ! মনেতে পড়েনি গে!,- আমারি মিলন আঁশে কত ছে বাকুল গে।। 
সেই ্থৃতি ভাদে আনি বাশবী শুনিয়া গে! প্রে'মতে পাগল জদি এমন ককণ। মাখা, 


এমন মধুব ধ্বনি, আকুল কবিগ প্রাণী, ফেপি নাই কোনখাঁনে ভাব সমতৃধ সখা, 
বিবহ অনলে ছি জলিয়! উঠিল গো ১ তাই ঘে গদয় মাঝে আদর কবিরা গো, 
দিবদ ব্জনী একি মবম দতন গো! বেখেছি তান আঁকি কমলচবণ গো! 
লুকারে লুকায়ে থেকেকত ভালবাসে মোরে, 
বুাতে সে ভালবাসা, কিছুত বলেন! কাঁবে। 
কুপবান কুল হয়ে প্রাণতে পাগল কাব, 
পাঁগা হয়ে কুঙীবনে, কি মধুব গান কবে 

পহা পাতা ফল ফুল, 

অনল অনিল জলে-- 
সব মাঝেসব ভায়, 


নীল যাঁগব জলে, 
আঁকুল তবঙ্গ তুলে; 

আপন মবম,ব্যথা কাব (ন শুনায় গো? 
মাছাঁডি আচ্াডি কাব, 
যাচিতোছ বাঁবে বাবে, 

বুঝি অন্তব হইত দরে নবিয়া গিয়াছে গো । 


'ধিবহ কাতব সবে, বসে আছে কুতুহলে। 
(হাই) নিত যাচিভ ভাব কাঁছণ গ্রামল মেণে, শুভ্র চাদিমা বাঁগে) 
গভীর্জদসুমূল মাকুল কিয়া (গ।। তাঁবউ পদ নথ হতে, 

ফুল্প কঘল স্ব. অরুণ কিরণ জ্/গে। 

যেবদননিকপম , এমন পাগল সগা, এমন পাগল প্রাণ, 
ডূলিয়! পাষাণ সম বায়ছি জগতে (গা! তা লাগি কত প্রাণে, 

আগুকাশের নীল গাকে, ঝোজ উঠ কত তাঁন। 

মাগবের নীল তোয়ে, যত শোভা যত স্গথ পবটি সাজাষে রেখে 
নীবব শ্যামল ছায় মনে যে পড়িল গোঁ, সকলেব চোখ হতে 


কাহাব সজল ছুটি নলিন নয়ন গো! নিজেকে লুকায়ে রাখে। 


অগ্রহাষণ ] 


এ কেমন থেল। তার,এ প্েমন ভালবানা ! 
এই দেখি এই নাই, 
মেঘেতে দামিনী স্বীসা। 
তধু তাবে মনে হলে, কত গান মনে আসে, 
কত গন্ধ ছুটে ফিবে 
মোঁব এই শ্বাসে শ্বাদে। 
ইন্দিবব-কাস্তি হব নীপকান্ত তগ্ন গো, 
শত চন্দ্র পদদ্ধন্দ, গীতগন্ধ ভবা গো । 


সাড়া । 


৪8৫৩ 


ক্ষণেক তরে সে মুখ হেরে, 
দুঃখেব জাল! ভুলেছি গো,_- 
চাহনি তার ক্ষুরের ধার, 
বুকেতে আছে বিধিয়া গে! 
কত যে ছলে কত কি বলে, 
কমল করে পরশে গো, 
"জন্ম গেল মবণ গেল, 
অমর ভেলদাস গো”! 


আজে: ভিউ 


মোক্ষ ] 


হাদয় কমল মাঝে, 

সাঁডা তাব পেয়েছি গো। 
দাডা পেয়ে ছুটে ছুটে, 

দেখতত তাঁবে এসেছি গো 
টুকটুকে তাৰ চবণ দর'টি। 

দেখতে বুঝি পেয়েছি গোঁ । 
তাঁব চবণ কমল পবশ পেকে, 

মোৰ হৃদয় কমল ফুটেছে গো । 
আব তো আমাব ভয় কিছু নেহ, 

অভয় পদ ছুঁয়েছি গো! 


মোক্ষ | 


বাস্থ ঘন, কবি নিমালন, 


অস্তবে দেখি চেল; 


সাড়া । 


বিধি-বিষু-হবেব তাহা, 

বাঞ্চিত পদ বুঝেছি গো । 
জনম মবণ ফুবাল মোব, 

বিধি বাবণ ঘুচিল গো? 
এখন বাকুল প্রাণেব ছুটাছুটি, 

আপনা হতে টুটিল গে! 
সখ এসে মোহন ৰেশে, 

দয় দেশে দাঙাল গে! 
যা পাবা তা” পেলাম সবই, 

মনেব সাধ মোব মিটিল গো! 


কোটা ব্রন্দাগু হ্ন্দবী | 


অনস্ত চিত নভোমওল--. 
নেত্র কিবণে করি" উজ্দবল-_ 
দাভায়েছে হামা মেয়ে ! 


৪৫৪ 


২ 
ৃম্বি' বাতৃল চরণ-যুগল, 
সজন-তটিনী বহে কল কল 
অনংখা তারা-তবঙ্গদল,-_ 
উঠিছে--টুটিছে তা 
কটি বিবসন কবি” আববণ, 
দুলিটছি মায়াব কুস্তল ঘন, 
অঙ্গে জিনিয়1 ইন্দু তপন) 
মাধুবী উছলি” যায়। 

৩ 
পীযৃষ-পুরিত পীন পয়োধব, 
ময়ন যুগল ককণা নিঝব ; 
ভাল-.শশধব, হসিত অধব-_ 

উষ্ধাব জনম-ভূমি 


মোঁক্ষ ; 


বাগ বাজে ওই শুনবে। 
দিবস রজনী বাজিছে মুবলী, 


পঙ্ছ1 | 


এস এস ঝঁল ডাকিছে আঁদবে। 


যে বাণী শ্রবণে আকুল পবাণে, 
গ্রহ তাবাঁগণ যে আছে যেখানে, 
ছুটে দিবানিশি ববিশশী সনে , 
অলস্ত গুনে দবিগ.দিগস্তবে ॥ 


| নবপর্ধ্যায়, ১৩২৭ 


রূপে আলে; কবি আছ সুন্দরি 
ভোলা ভূলে বন্ন “পদতলে” পড়ি”, 
বিবিঞি হবি মচ্ছিত মবি ! 
এমনি মোহিনী তুমি ! 
৪ 
দেখিতে দেখিতে ওরূপ তোমার 
বহিবন্ধব সকলি আমাব, 
অখণ্ড রূপে হ'ল একাকাঁব _- 
মূরতি মিশিল মনে; 
মবাম মবমে মুছে গেল রূপ, 
বূপ সে হইল বসের স্বরূপ; 
চিত ডুবাইল আনন্দ-কৃপ-_ 
উলি" সঙ্গোপনে ! 
শলীভূজঙ্গধব রায় চৌধুবী। 


শীকঞ্জের বংশীধ্বনি | 


যে বাশবী স্ববে সুনীল অন্ববে, 
জলধব দল ছুটোছুটি করে; 

পবন পবশে ভাঁসি প্রেমবসে-_ 
চপল! চমকে হাসে উচ্চৈংস্থবে ॥ 
যে বাশীব ববে জলধিব জলে, 
অবিবল প্রেম-তরঙ্গ উথলে 3 
সুধা স্থললিত আনন্দ কল্লোলে-_ 
দশদিক, সুখে তত সুখরে ॥ 


অগ্রহাষণ ] ছায়া । ৪৫৫ 
যে বাশীব গানে আত্মহারা প্রাণে, যে বাশরী ধর্ধনি শ্রবণে পশিলে, 


সমীরণ সদ। ধায় সর্বস্থানে ; শিশু কেঁদে উঠে জননীর কোলে,__ 

অবিশ্রীস্ত বেগে ফিবিছে সন্ধানে, ষত ভোলাও তাবে কিছুতে না তোলে; 

প্রাণকাস্ত সনে মিলনেব তবে ॥ শুধু ফলে ফুলে কাদিয়া শিহরে ॥ 

যে বাশবী স্বরে ত্যজিয়া ভূধরে, ষে বাশরী শুনি নবীন কিশোবী, 

ছুটিছে ৩টিনী দেশ দেশাস্তবে) প্রবাসী পতীব প্রেমানন স্মরি, 

হায় উন্মাদিনী খব-তবর্সিনী,__ আখিবাবি আব নিঝ্বিতে নারি,-- 

নাচিতে নাচিতে মিশিতে সাগবে। বসন অঞ্চলে বদন আবরে ॥ 

যে বাশীব ববে নিশীগে নীববে, যে বাশবী স্ববে ম্মবি প্রাণেশ্বরে, 

স্থুর্ভি কুস্তুমে পবিমল ঝবে- ভাবাবেশে ভক্ত সতত বিহবে,-- 

মকরন্দ লোভে অন্ধ মধুকব, উন্মন্তেব প্রায় কাদে উভবায় ; 

পুঞ্জে পুপ্ডে ছুটে মধুব গুপ্ীরে ॥ ছুটিয়া বেডায় পর্বতে প্রান্তরে ॥ 

যে বাঁশবী ধ্বনি গুনি মহীধব, সঘনে বাজিছে শুন সে বাশরী, 

দ্রব হয়ে প্রেমে যামিনী বাসব,-- চল চল সবে চল ত্ববা কবি, 

দরদব অশ্রু ফেলে শিবন্তন , ভেবি গিয়? সেই প্রাণ বংশীধাবী,_ 

মহাভাবে মগ্ন বিভোব অন্তবে ॥ প্রাণেব নিড়ত নিকুঞ্জ ভিতরে । 
গোবিন্লাল_ 

মোক্ষ | ছাঁয়া। 


তোমারি ছায়া, তোমাবি ছায়া, তোমাবি ছায়া হরি, তোমাবি ছায়া ] 
তোমাবি ভূৰন মাঝে তোমাবি ছাঁয়! 1 


এ নদী বায়ে যাক, তুলিয়া মধুব কান + 

ওই হাসে ফুলরাশি, আকুল কবিয়া প্রাণ, 
সাগবেব ছাদে কেবি তোমাবি ছায়া । 

স্কুমাব শ্িশুবুকে-_ সবলতা সুথরাশি; 

জননীঘ স্েহপ্রাণে প্রণয়ী মধুব ভাসি, 


রাখে ধরি নিতি নিতি তোমারি ছায়! ! 


৪৫৬ পন্থা! [ নবপর্ষযায়, ১৩২০ 


আকুল-গলিত প্রাণ, বিষাদে কালিমা পাবা, 
সেও হাপে শ্ব-যাতনা__ ভুলিয়া আপন হারা, 
হদে তাব তঃখে জুখ__তোণাঁবি ছায়া । 
স্থনীল আকাশ পটে, গলিত জল জলে, 
সমীবণ জুধ স্ববে- ভাবকাব ফুলদণে ; 
শশধব শিতকবে তোমাবি ছায়া । 

যা দেখি তোমাবি হবি! সকনি ামাবি কোলে, 
তবগুণ গাই মোব। বসিয়া তোমাবি “কালে, 


সকলেতে আলোমধী তোমাবি ছাঝ।, 
বসময 


ধম].  মন্ধা জীবনের চরম লক্ষ্য | 
( পুর্বপ্রকাশিতেব পব) 


শ্রীভগবানের সঙ্গে আমাদেব এই যে নিত্য অচ্ছেপ্য একটি সম্বন্ধ রাঁহযাছে, , 
তাহা স্পষ্ট করিয়া! বুবিয়। যাইতে হইহবে। শুধু লোকেব কগায় নাহ, তিনি 
যথার্থই যে আমাব অন্তবেব অন্তবতম, তাহা অনুভব কবিতে হইবে। এই উপলব্ধি 
শুধু কবিতাব মধ্য দিয়া বুঝিলে চলিবে না, আঁপনাব অন্তবেব নিম্মলতাব মধ্যে 
বুঝিতে হইবে । এশ্বধ্যেব বিলাসেব মধো নহে ছ্ঃখেব কঠোবতাব মধ্যে ) 
জীবনেব শ্বাস্ত ন্সিগ্ধ উাঁয় নহে-মৃতাব ভীষণতার মধো তীহাকে উপলব্ধি 
করিতে হইবে ষে যথার্থ ই তুমি আছ-_ভুমি আছ । তুমি আমাব প্রাণেব মধ্যে 
আছ--আমাঁব মনে মধ্যে আছ-_-আমাব সাধনাব মধ্যে আছ -আমাব পিদ্ধিব 
মধো আছ--আমাব আয়োজনেব মধ্যে আছ-- আমান সফলতীব মধ্যে আছ। 
শুধু বিশ্বাসে নহে_তুমি প্রত্যক্ষেব গোচবে আছ । 

জননী সস্তানেব পক্ষে কতট৷ প্রয়োজনীয়, জননীব অসীম--অরুত্রিম স্নেহ, 
তাহার পবম নিঃম্বার্থপরতাঁ, আমবা বাল্যকালে বড একট! বুঝিতে পাবি না; 
বুদ্ধি পাকিলে তারপব বুঝি । কিন্তু তবুও বাক্যহীন, চলচ্ছক্তিহীন, ভ্ঞানহীন,। 
শিশু কোন্‌ মন্ত্রবলে জননীকে নিতান্ত আপনাব বুলিরা জানিতে পাবে, কিসে 


অগ্রহায়ণ] মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য | ৪৫৭ 


সে অটল নির্ভরের সহিত জননীব ক্রোড়েই অনীম তৃপ্তিলাঁভ করে? শিশুর 
নিকট জননী যেমন সহজ সতা, ভগবান্ও ভক্তেব নিকট সেইরূপ সহজ সত্য । 
তক্ত না বুবিয়াও ভগবানকে আপনাব বলিয়া জানিতে পারে, তাহাকে ভিন্ন 
আর কিছুতেই তাহাব আকাঙ্ষা নাই_-তিনিই তাহার পরম আশ্রয়। প্রাতি- 
দিনের পান ভোজনেব স্টায় ভক্তের নিকট ভগবান্‌ নিত্য সতা ও প্রয়োজনীয় ॥ 
মানুষ সাধারণতঃ চায় কি? প্রশর্ষা, রূপ, সুখ. সম্মান, যশ) কিন্ত এ সমস্তই 
পূর্ণমাত্রায় শ্রভগবানে অবস্থিত | তা! ছাড়া যে তশ্বর্ধা, সুখ, সম্মানেব জন্ত আমরা 
সমস্ত জীবনে হানাহানি কবি, তাহাই বা পাই কই? সমস্ত জীবনট! কেবল 
সখ সম্পদের মবীষ্টিকার পিছনে ছুটাছুটি কবিয়া বেডাই। সত্য ও নিতা স্থথকে 
কোঁন দ্দিনই দেখিতে পাই ন|!। জগতে যে যত্কিঞ্চিৎ সুখ-সৌন্দর্যয আছে, তাহা 
সেই নিত্য স্থখ-সৌন্দধ্যেব আভাস মাত্র । ছায়া জন্য ঘদি লোকে এত পাগল 
হয়, না জানি সত্য পদার্থকে দেখিলে লৌকেব কি দশা! হয়? এই জন্তই জগতের 
সমন্ত তক্তরাই সাধ কবিয়! দুঃখ, দৈন্ত, পীড়ন, লাঞ্চনাব পশব! শিবে বহন করিয়া 
বৈকুঞ্-পথেব যাত্রী হয়, এবং এই জন্যই কুল, মান, লজ্জা ত্যাগ করিয়া 
গোপাঙ্গনাব! মন্বমুগ্ধবৎ তাহাব মিলনেব অভিপাবিণী ভইয়াছিলেন। কত পর্বর্যবান্‌ 
পুরুষ, কভ সদৃবিদ্বান্‌ পুরুষ, একবাব তাহাব 'সাডা+ পাইয়া এশ্বধ্যমানকে নিীবনে 
মত ত্যাগ কবিয়া বিবহ-ব্যাকুল প্রাণে আপনাব অভীষ্ট দেবতাব অনুসন্ধানে 
ধাবিত হইয়াছেন । ইহা! পাগলামী নয়, সত্যই হাহাতে এই মিষ্টতা আছে। 
এতই সৌন্দর্যা ভবা--এতই মাধুর্য মাখানো_তিনি, যে তার সঙ্গে জগতের 
কোন বস্তবই আংশিক তুলনা হয় না। পৃথিবীব ভোগ সুখ ছুদিনে ফুরাইয়। 
যায়, ক্ষণেকের মধেই ভোগেৰ মিষ্টতা দারুণ ছুঃখরূপে দেখ! দেয়) কিন্ত 
ভগবৎ-মাধুর্য্য সস্ভোগে কোন অবদাদ আসে না, কোনদিন অনিচ্ছাও আসে না । 
যত ভোগ করা যায়--ত্রোগলালসা আরও বাড়িসা যায়, ভক্তও পক্ষান্তরে 
তগবানকে ভোগ করিয়া! শেষ করিতে পারেন না। তিনি যতই ভোগ করেন, 
ততই নবীনতর শোভায় ভগবান্‌ ভক্তকে মুগ্ধ করেন। ভক্ত তখন ভগবানের 
রূপরাশি ও হৃদয়-মাধুধ্যের কথা স্মবণ করিয়া কীদিতে কাদিতে বলেন,--'জনম 
অবধি হাম্‌লপ নেহারিন্, নয়ন ন। তিরপিত ভেল। লাখ লাখ যূগ হিয়! মাঝে 
রাখ, তবু হিয়া জুড়ন না গেঁল।” গোপাঙ্গনারা ভগবানকে বলিয়াছিলেন,_- | 
২ 


৪৫৮ পশ্থা। [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


“চিত্তং স্থখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু যানব্বিশত্যুতকবারপি গৃহৃককত্যে । 

পাদেৎপদ্ং ন চলতস্তব পাদমুলাদ্‌, যামং কথং ব্রজমথো কববাম কিংবা ।” 

তাই বলিতেছি পৃথিবীব কোন্‌ স্ুখটি ভগবানেব সমান। ভগবান্‌ এই 
লোকে এবং লোকান্তবে বিবাজমান এই সংসাব কতবাব গড়িবে ও ভাজিবে। 
আমি কতবাব যাইব আদিব--কতবাব এই সুর্য চন্দ্র নূতন হইয়া আসিবে, 
তবু তিনি সেই চিব স্তুকুমাব, চিব স্থকোমল, আনন্দেব মাধুয্যেব নিত্য নব 
উৎস । চিব নবীনতায় তিনি চিবাদিন বর্তমান ! 

সমস্ত বিশ্বেব স্থুব প্রতি মুহূর্তে মুহর্ডে বাজিয়া বাঁহাব চবশতলে মুচ্ছিত 
হইতেছে, তোমাৰ আমাব জদয়ও একদিন সেই অমল ধবল জ্যোতিতে বিলীন 
হইবেই হইবে। ক্ষুদ্র আোতশ্বিনীব সমুদ্রবক্ষ ছাড। আর গতি কোথায়? তাই 
বলিতেছি, এস ভাই বন্ধু যে বেখানে আছ, এস সকলে মিলিক্মা তাহাঁব শমন 
ভয়-বারণ অভয় চবণান্ুজে বণ গ্রহণ কবি। মৃত্যু অনিবাধ্য, যদি মবিতেই 
হয়, তাভারই চবণে এস ভাই আমাদেব মবণ যাচিয়া লইয়া এই বনু 
ভাব-পীড়িত -জন্ম-মৃত্যু-ত্রাসিত__শোক দুঃখে ক্ষত বিক্ষত-_তাপিত প্রাণকে 
শীতল কবি ! 

আমব! কেহ কেহ ভগবানকে পর্যানস্ত ঠকাইতে চাই ; তাই নিজেব দুর্বলতা 
গোপন করিয়া লোকের কাছে পাধু সাজিতে চাই! ইহাতে কোন লাত্তই 
হয় ন!, মাঝে হইতে আমাদের উন্নতিব পথ আরও কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠে, 
যাহার! লোকের চক্ষে ধুলা দেয়, তাহাদের বিশ্বান তাহাবা ভগবানকেও ফাকি 
দিতে পারে কিন্তু কেন এ বাতুলতাঁ। ববং একথা বলা কি সহজ নয় 
“প্রভো ! আমর। ছুর্বল, আমব। অক্ষম, আমবা দীন, আমরা অশরণ_-তোমার 
শএণ লইতেছি, আমাদেব বক্ষা কব” । আমবা যে কত ছোট, আমর! ষে 
কত দুর্বল, তা” কি তিনি জানেন না? তিনি কি নিম্মম মনে কেবল প্মাপ- 
কাটীতে'' ওজন করিয়া: কবিয়া আমাদিগকে ফল বিধান করেন? ইহা কখনই 
সম্ভব নয়। তা* হ'লে কি কোনদিন লোকে পাপমুক্ত হইতে পারিত ? 

এ সংসাবে হয়ত একটু সুখ আছে, কিন্তু দুঃখেবও সীমা নাই । আশা 
আছে, কিন্ত নিরাশারও অগাধ জলধি। তাই এই ভালমন্দ, স্ুুথ ছুধম, শাস্তি 
অশান্তির রৌদ্র ও ছায়াব হাত হইতে কিসে ত্রাণ পাওয়! যাইতে পারে, ইহাই 


অগ্রহায়ণ ] মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য | . ৪৫৯ 


জীবের চিরস্তন লক্ষ্য |, তাহার জীবন জগতেব খ্রর্বধ্য, সৌন্দর্য্য, ছুঃখ, দৈস্ের 
বৈদ্যুতিক অভিনয়ে তৃপ্ত নয় । সে চায়_-চির স্থিব, চির স্ুকোমল স্থান, যেখানে 
গিয়া সে একটু জুড়াইতে পাবে--তাই "স সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে বলিয়া 
উঠে--“এসব কিছু নয্ন তুমিই সব, তুমিই আমাদেব সর্বৃস্ব ।” 

তীশ্বরাণাং পরন- মহেশ্ববং 

ত্বং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং 

পতিং পতীনাং পৰমম্‌ পবস্তাদ্‌। 


০ রগ ০ ০ 


“তমেৰ মাতা পিতা ত্বমেব 
তমেব বন্ধুঃ সথা ত্বমেব | 
তমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব 
তমেব সর্ববং মম দেব দেব” ॥ 
ভক্তেব এতাদৃশ অবস্থায্স সংসাবেব সুখ দুঃখ আর গায়ে লাগে না; ভক্ত 
শুধু প্রাণেব দেবতাকেই চায় , তাভাকেই আনম্মসমর্পণ কবিয়া সে নিশ্চিন্ত । ভক্ত 


তখন বলেন,__ 
“সুখ সম্পাদ কবিহে পান তব প্রসাদ-বাবি 


দুখ-সঙ্কটে পরশ পাই তব মঙ্গল হাত ॥ 
জীবনে জাল অমর দ্বীপ তব অনন্ত আশা, 
মরণ অন্তে চৌক তোমাবি চবণে সু প্রভাত ॥ 
ল5 লহ মম সব আনন্দ, সকল গ্রীতি গীতি, 
হৃদয়ে বাহিবে একনার তুমি আমাব নাথ” । 
সময়ে সময়ে ভক্তকে তিনি পথাক্ষা করেন; কিন্তু সে পরীক্ষা এই বিশ্ব- 
বিছ্ধালয্নের পরীক্ষার মঠ নভে। একজন গুণজ্ঞ স্বর্ণকাব যেমন স্বর্ণকে প্রদীপ্ত 
অনলে জালাইয়৷ আব স্বর্ণেব উজ্জণ্য বদ্ধন কবেন, তদ্রপ শ্রীভভগবান্‌ ভক্তকে 
পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া ভাহাব অন্তথ্সে অন্তবতম এদেশ হইতে কালিমা 
টুকু মুছাইয়া তাহাব উজ্জল দীপ্তি জগতেব সমক্ষে ধবেন ) নচে ইন্দ্ব 
যাইবার "য়ে ভক্তকে কঠোব পাড়নে ক্ষত বিক্ষত কবিয়া তাহার আশা-বীজকে 
অন্কুরে ধস করেন না। 
অনেকে বলেন, ডাকিয়া স্ঠাহার “সাড়া' পাওয়া যায় না কিন্তু এর ছেয়ে 


৪৬০ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২০ 


মিথা কথ! আর হইতে পারে না। যে তাহাকে ডাকিয়াছে, 'সেই তাহার 
সাড়া পাইয়াছে; যে আশ্রয় মাগিয়াছে, সেই ত্বাহাব অসীম করুণ! হৃদয়ঙ্গম 
করিয়াছে । ভাবিয়া দেখুন কয়ঙ্জনে আমবা যথার্থ প্রীতির সহিত, যথার্থ 
প্রাণের সহিত তীহাকে ডাকিয়া থাকি? কোন কাজ করিতেই আমাদের 
অবসরের অভাব নাই, সকল বিষয়েই আমাদের বেশ হিসাব আছে? কিন্ত 
ভগবানের দিকে সমন্তই শুন্ভ। আমবা পার্থিব ধন সম্পদেব জন্ত যে চেষ্টা 
কবি, ফলে ধন সম্পদ লাভ৪ কবি। কিন্তু কয়দিন তাহাব জন্য সব্রাস্ত 
পবিশ্রমে, কয়দিন ক্ষুধার্ভেব উদ্বেগেব, পিপাঁসাতুবেব জল চাহীর মত, তীহাকে 
চাহিয়াছি , না তাহাকে একদিনও সেরূপ ভাবে চাহিলে, তিনি “সাড়া, 
দিতেনই। আমর! চাহিয়াছি ধন, জন, নুখ,_তিনি তাহা ত” অনবরত 
ঢাঁলিগজ। দিতেছেন। “যে যথা মাং প্রপগ্থন্তে তীংস্তটথব তজাম্হম্”-- 
তাঁর একথা! তিনি রক্ষা কবিয়াছেন। আমবা সর্ব ধর্ম, সর্ব কন্মম পরিত্য'গ 
করিয়া, তাহাব শবণাগত হইতে পাবিলাম কই? স্ুতবাং জলবাঁশিব মধ্যে বাস 
করিয়াও আকুল তৃষ্ণায় ছটফট বিয়া! মবিব না ত” কি হইবে? কোন দিনই ৩ 
তাঁহার চরণাশ্রপ্র করিলাম না, তবে কোথা হস্তে শুনিতে পাইব যে তিনি 
বলিতেছেন “ভয় নাই, ভয় নাই” -“অহং ত্বাং সর্বপাপেত্যো মোক্ষয়িযামি 
মা শুচঃ1” হা হতভাগ্য জীব! তুমি আব কোন্‌ মুখ কথা বলিবে? তোমাৰ 
জন্ত তিনি সবই কবিয়াছেন , তাহাব জন্য তুমি কিছুই কব নাই ! 

তবুও তিনি ত” 'সাডা' দিতেছেন, কতবাব “উীক বাকি” দিতেছেশ) আমরা 
তাকাইয় দেখি কই? এই যে পিতামাতা, বন্ধু, ভ্রাতা,তগী,তনয়,ছু'হতা,পতিপত্ী, 
দাস দলীব মধোও তাহাব হদয়েব নিদর্শন পাইতেছি। আবাব এই গ্রহ, নক্ষত্র, 
চন্ত্র, কুরধ্য, আকাশেব মধ্যে,ব্দনদী, সাগব, সলিল, অনল, অনিলেব মধ্যে 
তাছাব প্রদীপ সুন্দব মুখখা।ন ফুটিপ্না উঠিতেছে, আমবা কি তাহ! দেখিতে চেষ্টা 
কবিগ্নাছি? তিনি ত" লামাদেব প্রত্যক্ষেব মধোই, কিন্তু আমবা কি জঘন্য লোভে, 
কি উতকট ছুবাকাক্ষায় তাহীব অসীম মধ্যাদীকে পদে পদে লাঞ্চিত করিতেছি ! 
বাস্তবিক তিনি 'দুবাৎ দূব তব নহেন, তিনি নিতান্ত নিকটেই বহিয়াছেন ! 

সমস্ত বাদনাব মোহ ছাঁড়াইয়া যখন একমাত্র শ্ীভগবানকে লাঁভ করাই 
অদ্বিতীয় লক্ষ্য হইয়া পড়ে, তখন তিনি আপনি আসিয়া অঙ্কে তুলিয়! লা'ন। 


অগ্রহায়ণ ] মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য । ৪৬১ 


স্থতরাং আমাদের সকলকেই ক্ষুদ্র বাসন! বিবঙ্জিত হইতে হইবে। নিজ নিজ 
কাম-নক্কর দভ্ভৃত স্বার্থবাশিকে বিনর্জন দিতে হইবে, হৃদয়ে গ্রীতিবৃত্তির অন্থশীলন 
করিতে হইবে । কণামাত্র স্বার্থ থাকিতে "তিনি, ধবা দিবেন না । তবে চেষ্টাণীল 
তক্ত হইলে তিনি পিছনে পিছনে থাকিবেন, ছুই এফ বাব 'উকি” দিবেন, 
চোখের সাম্‌নে দৌড় দিবেন-_-কিস্তু স্পট ধবা দিবেন ন!। 

তাই খু'টিয়! খু'টিয় হৃদয়ে ছূর্বলতাগুলি বাছিয়া ফেলিতে হইবে) সাধনে 
দৃ়প্রযত্তশীগ হইতে হইবে, উৎসাহের সহিত সদভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তবে 
যেমন ঘাটিতে ঘাঁটিতে মহাবণোর মধো সিংহকে দেখা যায়, তদ্রপ এই হৃদয়ের 
মধ্যে তাহাকে দেখিতে পাইবে । 

স্বার্পবতার অভিনয় আমাদেব চাবিদিকে ; স্বার্থতাগ আমাদের পক্ষে বড় 
কঠিন, আমবা! এক পা! অগ্রসব হই ত” দশ পা হটিয়া আপি, এইখানে আমাদের 
সতৃষ্ণ অন্বেষমান দৃষ্টিকে নিরস্তব জাগ্রত বাখিতে হইবে | কখনও ঘুমাইব না, 
অতন্দ্রিত ভাবে নিবন্তব তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে থাকিব। ত্াহাব “সাড়া 
পাইবই পাইব। 

জননী প্রথমতঃ ছেলেকে তুলাইয়! তাহাব হাতে একট। থেলন৷ দিয়া অন্যান্য 
সংসাবেব কাজ সাবিয়া লন। যতক্ষণ ছেলে না কাদে, ততক্ষণ জননী তাহাকে 
ফোলন্। অন্ট কাজে মনোযোগ দিতে পাবেন । কিন্তু এমন বেয়াভা ছোলও আছে, 
যাহার কিছুতেই ঘুমাইতে চাঙ্ে না । যতক্ষণ জননীব ক্রোডে আছে, ততক্ষণ 
বেশ চুপ করিয়! থাকে, যেমনি ক্রোড হইতে নামাইয়া দেওয়া অমনি চীৎকার 
করিম! উঠা। এই সকল শিশুদের নিকট জননীদেব কশকি একেবাবেই চলে না। 
আমবা কি জগজ্জনীর সেইরূপ কাছনে ছেলে হইতে পারিব না? যেমনি তিনি 
ঘুম পাড়াইয়! ফেলিয়! যাইবেন অমনি কাদিয়া উঠব তাহা হইলে বিশ্বজননীও 
মামাদেব কোল হ'তে ফেলিয়া বাহ, ত পাবিবেন না -আমব! তথন নির্বিিবাদে 
জননীব ক্রোডে শান্তি মগ্ন হইয়া অমৃত স্তন্ত পান করিয়াঅমর হইতে পারিব। 

মা ত' সকাল হইতে না হইতে ক্রোড হইতে নামাইয়া দিয়া কার্য্যান্তরে 
চলিঝা গিসাছেন ; আমরা এ কি সংপাব খেলনায় মুগ্ধ হইয়াছি, এ কি বিড়স্বিত 
হইয়াছি। এদিকে বে সন্ধ্যা হইর় আনিল, পীবে ধী'বে রাব্রিব অন্ধকারে চারিদিক্‌ 
অম্পই হইয়া! উঠিল__-এখনও কি ভাই তোমাদের খেলা ভাঙ্গিবে না? অন্ধকার 
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ক্রমেই ঘন হইয়া আদিতেছে,--যাইবাব পথ ক্রমেই অন্ধকারে' আচ্ছন্ন হইয়া 
উদিতেছে--খেলীদেব সাড়া শব্ধ নাই। চাবিদিকে বন্ত পশুদের চীৎকারে কর্ণ 
বধির হইয়! উঠিতেছে। দিগন্ত তিমিবাবৃত, কণ্টকক্ষত বক্ত বিগলিত, ওরে পথ- 
হাবা! ওবে জ্ঞানহীন ! এখন তোব চৈতন্ত হইল না? এখনও শোন এ অদুরে 
মাব মন্দিবে দামামা বাজিতেছে, শঙ্খ ঘণ্টার নিনাদে মাঁব আবতিৰ দীপ আজ 
কি শোভন ভাবে জুলিয়া জবলিয়া উঠিতেছে । একবাক এ শব্ধ শুনিয়া বল “মা 
আমার থেল৷ দাঙ্গ হইয়াছে, আব থেলিব না, এখন এই বাত্রি বেলাণ আধার 
ছায়ায় আর খেলিতে মন উঠেনা,--এখন তোমাব নিখিলশরণ চবণতলে 
ডাকিয়া লও ।”" 
মাগো । অনেক খেলিয়াছি, থেলিয়া খেলিয়া বভ শ্রান্ত হইয়াছ্ি,_- একবার 
তোমার শাস্তিভবা স্ুপ্ডিমাথা মুখখানি লইয়া আমাব কাছে দাডাও-_মাগো 
থেলিভে খেলিতে সব ভূপিয়। গিয়াছি, আব ভুলাইও না। একবাব অন্ধকাঁব মধিত 
করিযা, দিব্য সাজে সাজিন্না তোমাব হাসিব বিকাশে আমাব হৃদয়ে আনন্দ-উৎপ 
ছুটাইয়। দাও। দিগদিগন্ত তোমাৰ অসীম সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠৃক, নয়নের 
ধাধা মিটিয়া যাউক! বিশ্ব বাপি জগৎণমাতিনা সাজে জগজ্জননী একবার 
ক্লান্ত ভক্কেব জদয়-দেশে ঠাডাও না! আমাব সমস্ত চিন আজ গাহিয়া উঠুক ,-- 
''অনাথস্ত দীনস্ত তৃষ্টাতুবস্তয, 
ভয়ার্তস্ত ভীতম্ত বদ্ধম্য জন্তোঃ। 
ত্বগেকা গতির্দেবি নিস্তাবদাত্রি, 
নমস্তে জগত্তাবিণি ত্রাহি ভুর্গে ॥ 
লীলাবচাংমি তব দেবি খগাঁদি বেদাঃ, 
স্ষ্টযাি কন্মমনবচনা ভবদীয় চেষ্টা | 
তন্তেজসা জগদ্িদং প্রতিভাতি নিত্যং 
ভিক্ষাং প্রদেহি গিবিজে ক্ষুধিতায় মহাম্‌ ॥৮ 
ন জানামি দানং ন চ ধানযোগং 
নজানামি তন্ত্রং নচ স্তোত্র-মন্ত্রম্‌। 
ন জানামি পুজাঁং ন চ ন্তামযোগং, 
গতি্বং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানি ॥ 





বিজয় । 


“ওই যে মিলায়ে গেল ব্যোম সিন্ধু বারি মাঝে, 
আমার হদয়-হন্দু, মৃগেন্দ্র-বাহিনী-সাজে , 
তিন দিন দিবাবাতি-- 
নে চারু চন্জ্রিকাভাতি, 
উজলিল আমাব এ ম্লান শৈল-নিকেতন , 
মুখরিল আমাব এ বিজন জদশ্ব-বন। 
তিন দিন দিবাবাতি-- 
কি কাজে ছিলাম মাতি, 
চির অবসবে মোৰ না মিলিত অবসব, 
বন্ধে, বন্ধে, নিনাদিত উৎসবের সমস্বব। 
সম্বংসব ডাকে না ব'লে- 
মাযে কত মা । মা। বলে, 
কাজেতে অকাজে আমি কত ছুটে ছুটে যাই, 
আনন্দে আনন্দ ভেবে কত না আনন পাই। 
বাণাপাণি বাণাকবে _- 
কতই সে বাস্ত কবে, 
শুনাইত গীতবাদ্য দিবাবাত্র নাহি মানি, 
আলয় করিত আলো] সকল শোভাব বাণী। 
গজাননে ষড়াননে-_ 
মাতিত বিচিত্র বণে, 
আমার এ কোল লয়ে কবিত কি কাড়াকাড়ি , 
সাথে সাথে বেড়াইত করিয়া ক আডাআডি। 
লম্বোদর কবি-কবে-- 
বিলম্বিত বাহু ধরে, 
ছুটে ওঠে, কবিবারে গলদেশ আধকার , 
উড়ে এসে জুড়ে বসে প্রখর অনুজ তার। 
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তিন দিন গেল হায়_- 
তিনটি নিমেষ প্রায়, 
আজি শূন্ত নিকেতনে ব'সে আছি শৃন্ধমনে ; 
বিষ বিজন বাধু কাদিছে মরম সনে । 
মৈনাক-বিহীন গেহ-_ 
ম্পন্দহীন জড়দেহ, 
আবার হৃদয় মাঝে আনিছে শ্রশান ছায়। ) 
ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া বুলে ব্যাকুল মায়েব মায়া । 
এই যে তান্ুল বাগে- 
বঞ্জিলাম অনুরাগে, 
তাৰ সেই ওযষ্ঠাধব,__উষাল্পৃষ্ট বি্ধধল ,২₹- 
অঞ্চলে মুছায়ে নিনু হিঙ্কুল চবণতল । 
এই কানে কানে তারে__ 
বলিলাম আসিবারে, 
এই সে বলিয়া গেল 'আসিব,--কেঁদ না আর', 
চরণের ধুলা আছে,--কোথায় চরণ তার? 
কেমনে, হে গিরিবাজ। 
থাকিব এ গৃহমাঝ, 
দীর্ঘ দীর্ঘ দিন ধবি, আবার ববষ ব্যাপি, 
জাবন-জীবনী বিনা! কেমনে জীবন যাঁপি 1, 
বাড়িছে দশমী নিশি-_ 
বাণী চাহে দিশি দিশি, 
প্রাণের করুণ বাণী উঠে দিশি দিশি বয়ে; 
ঈশান পাষাণ হ,য়ে ঈশানীবে গেছে লঃয়ে। 
আজি ঈশানেব বাস-_ 
আনন্দেতে হ্বপ্রকাশ, 
আনন্দেব খনি মাঝে শুধু ছায়া পড়িয়াছে; 
হৃদয়ের আকুলতা উছলিছে পতি কাছে। 
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“আমি আগুতোষ বামে-- 
আজি এ আনন্দধামে, 
আমার জননী কেন আনন্দ নাহিক জানে ? 
কে কবিবে শান্ত তাবে সে আনন্দ অবসানশে ? 
সে যেশৃন্তে চেয়ে আছে__ 
যাব দুঃখিনীব কাছে, 
আমারে বিদায় দাও এ আনন্দপুবী হ'তে ; 
কিসেব আনন্দ, যদি নিরানন্দ ও জগতে ? 
ছেডে দাও বিশ্বনাথ-- 
সেথা মলিনেব সাথ, 
আমি ম্লান হয়ে রব, তা'বে বুকে জড়াইয়া ; 
অন্তরে ক্রন্দন যদি, কি হবে আলোক নিয়1? 
আমাবে ক'বেছে যাবা 
ছটা নয়নেব তারা, 
আমাব জীবন কিগো তাহাদেব কাদাবাবে ? 
ভগ্ন হৃদয়ের সনে, ছেভে দেও কীদিবাবে। 
ওই সে বিজন গেছে. 
জননীব ব্র্থ স্নেহে, 
উঠিছে মৈনাকহীন হৃদয়েব হাহাঁকাব ; 
কে কবিবে স্তব্ধ ওহ চিবক্ষুব্ধ পাবাবাব ? 
শুনি* আশুতোষ কয়-__ 
“তুমি শান্তি বিশ্বময়, 
তোমাব(ই) পরশে আমি চিরতৃপ্তি-শাস্তিময়, 
তোমার(ই) প্রসাদেতহয় সকণ অশান্তি ক্ষযু। 
তুমি হৃদয়েব মাঝে-- 
আছ আনন্দের সাজে, 
শাস্তিরূপা সুরধুনী বিরাজিছ শিরঃপরে ; 


তোমার(ই) শীতল ধারা তাপিতে শীতল করে । 
১৩, 


৪৬৬ 


পন্থা! ! [ নবপধ্্যায়, ১৩২০ 


ঝর-মুক্ত কর্ষণায়- 
প্লাবি' ব্যোম বনুধায়, 
অশাস্তকে শান্ত কব; তৃপ্ত কব তৃপ্তিহীনে 
মহাধনে ধনী কব, মভাবিন্ত-হীন দীনে। 
অমৃতেব এ সিঞ্চন__ 
পুবাইবে আকিঞ্চন, 
সে বাঞ্জিত পরিবাবে, এখনি বসিবে ঘিবে, 
চিবশূন্ট পূর্ণ কবি” মৈনাক আফিবে ফিবে ।” 
শিবজদি উথলিল--- 
জটাজালে আলোডিল, 
সম্তাপ-হাবিণীরূপে বববিল হিমধাবা 
চন্দ্রিক! প্রদীপ্ত নীবে তাবকা-প্রপাত পাবা। 
হাসিছে দশমী নিশি_ 
হবগৌবী বাহ মিশি, 
প্রতি জলবিম্বে ভাব, পূর্ণ গীতি পাবাবাব , 
বিশ্বপ্রেমে বিগলিত বিশ্ব-ক্ষেম-মূলাঁধাব ; 
সে যিলেব অস্ত নাই--- 
সে প্রেমেব সীমা নাই, 
সে শআোতেব বাধা নাই, অচণ তাপা/য়' চলে, 
একটী মুণাল'পবে ফুটার অনন্ত দলে। 
ধব বিশ্ব । এই ন্ুধা__- 
মিটাও সকল ক্ষুধা, 
আশ্রয় আনন্দ তিনি, অভয় কল্যাণ তিনি, 
শাস্তি তিনি, তৃপ্তি তিনি, সকল কল্যাণ জিনি। 
শাস্ত কব সব রোল-- 
আজি বিশ্বে দাও কোল, 
আনন-দিবার শেষে পড়েছে ভক্তির ছায় ;-- 
শাস্তিবারি-নির্বরিণী বিজয়াব মহামায়া । 
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অন্বরে তারকা মেলা _ 
সাগরে তবঙ্গ-থেলা, 
অঙ্গে অঙ্গে বাধা সব এক মহামন্ত্রবলে ; 
স্পন্দিছে একই প্রাণ এক মহাবক্ষঃস্থলে । 
খোল' হৃদয়ের ্বার__ 
ডাক বিশ্ব পরিবাব, 
এ মহা-মণ্ডপে সবে বস একে একাকার, 
মহ! পুবোহিত শিরে চাঁলুক ত্রিদিব ধার । 
দুব কব বাগ দ্বেষ-_ 
ভেদ-দন্দ কব শেষ, 
এক জননীব এ যে অবিভক্ত পবিবাব ; 
এক বস-গন্ধ-শিগ্ধ অনস্তেব পুষ্পহাব। 
আকাঁশে আর্শাব ভাঁস-__ 
যাক শঙ্কা, যাক ত্রাস, 
পবন আন্ুক কয়ে চিবন্তন অনাময়, 


অরোগ-অশো ্-শুদ্ধ-প্রবুদ্ধজীবনময় । 
হব, দেবি! সর্ব শাপ-- 


আধি, বাঁধি, পাপতাপ, 
হব এই জীৰনেব জর্টিল জঞ্জাল যত, 
সবল অমল তৃপ্ত কবে বাখ অবিবত | 
সিঞ্চ সুধা ঘবে ঘবে-_. 
প্রাসাদ কুটাবপরে) 
রুগ্র-শয্যা স্নিগ্ধ ক'বে, ভগ্রজদি যুক্ত কবে, 
সর্ধ দৈস্ত পুর্ণ ক'বে, সর্ব কৈবা মুক্ত ক'বে। 
এস শান্তি ! হৃদিমন্ষ্ 
এস শাস্তি । সর্বকন্মে, 
সফল নিক্ষল ব্রতে রাখ চিন্-সমতায়, 
অপ্রমত্ত প্রসাদেব চিবস্থায়ী স্থিবতায়। 


৪৬৮ পন্থা! | [ নবপধ্ধ্যায়, ১৩০ 


আজিকার অন্ৃতূতি-_ 
অতীতে স্মৃতি স্তৃতি, 
ভবিষা আশাব ছাতি--কর সব শান্তিময় ) 


এস কাল জয় কবি ত্রিকালের সমন্বয় । 
শ্রীবন্কিমচন্ত্র মিপ্রা। 


সমস্যা | 

দশ মাস দশদিন জননী জঠরে, 
স্থকোমল চক্াবাঁসে, অদ্ববাশি মাঝে, 
দোছুল্য আছিন্ু যবে, অন্ধকাঁর--- 
লেগেছিল ভাল। 
বস্থধার অঙম্পর্শে 
মেলিম্থ নয়ন যবে, হেরি আলোকে ; 
ফুকারিয়া কীদিলাম হৃদয় আবেগে £ 
“দয়াময় নিয়ে চল আধাবে আমায়, 
সহিতে নারিব এই করুণ! উত্তপ্ত তব*-. 
নীবব-_নীথব সব স্তব্ধ যেন, 
দুর অতীতের কথা ! 
নিশি, দিন, বর্ষ, মাস, ক্রমে কেটে গেল, 
সেই আলো অত তীত্র-অত ঝলসিন, 
কি এক অমিয়া মাথা কব প্রসারিয়! , 
ঘন হ'য়ে ঘনতর দৃঢ় আলিঙ্বনে__- 
বাধিল অন্তবে তার । 

| শিথিল হইল অঙ্গ, 
যেন কোন্‌ বিদ্যুতের রেখা প্রবেশি' ; 
হৃদয়ে মোর, ভাসাইল শীর্ণ দেহখানি-_ 
আনন্দে বিভোর-_-আনন উৎসে । 
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সম্তরিমু চারিদিকে, ঘাত প্রতিঘাতে-_ 

কভু স্তাবি, এইখানে মবি যদি ভাগ, 

কখন বা বক্তান্ত কপোলে, স্ফীত বক্ষে 

কহি উচ্চৈঃশ্ববে--“কে কোথায় ধাতা (বিধাতা । 

কে করে পন্ধান? সব মিথ্যা 

পিও সুধা প্রাণ ভরে, ভেসে যাই এসো, 

প্রাণেপ্রাণে মিশি, এই আলো--এই ম্বোত মাঝে ? 
আোত যেন মন্দ হয়ে এলো, 

কম্পিত হৃদয় ল"য়ে স্তিমিত নয়নে, 

ক্লাস্ত দেহে, গ্থলিত চবগ বাহি - 

চলিন্ু আকুল প্রাণে যেন কাবে চাহি, 

কীাদিলাম পুনঃ 

কে আমায় বলে দিবে 

কোন্‌ দিকে পথ ? কোথা সেই অন্ধকাব, 

শাস্তি যথ| অবিচ্ছিন্ন, শবীব অটুট-_ 

মন প্রাণ বিভোর ষথায়? প্রাণ ফেটে 

যায়, কেগো! তুমি অস্তবাঁলে হবি মোবে, 

জীবন সংগ্রামে, নিশ্চিন্ত নিশ্চল হয়ে 

কঠোব নিয়তি চক্র হেবিতেছ স্থিব ? 

দৈববাণী হল কোথা থেকে ! 

শিহবিল ছাদয় আমাব, কর্ণ দুটা 

হল স্থিব, কম্পন থামিয়! গেল, স্থিব 

চক্ষে রহিচ্থ চাহিয়!__ 

প্লাস্ব, বস হ'য়োনা অধীব-_ 

কর্মমোতে মুগ্ধ হয়ে, হাবাইয়া 

ৰিবেফ তোমার,-উদ্মাদ হয়েছ তুমি ! 
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স্থিরচিত্তে রহ কিছুদিন, গুরু তব, 
মিলিবে সত্বর, সমস্তার মাঝে 
পাইবে বিবেক ফিরে, কিন্তু ঘোর 
অন্ধকাব মাঝে সাধনা করিতে হবে ; 
পুনঃ সেই অন্ধকাব মাঝ হেবিবে-- 
আলোক বিন্দু-_জ্যোতি মম বিকশিত বথা। 
সে আলোকে ছায়া নাহি খর্ব করে 
শোভা । দিন দিন প্রতিদ্দিন, যুগ 
ষগান্তব আলোঁক আনন্দ ময়-_ 
নির্বাপিত হয় নাক* কভু । 
শ্রীশবচ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় । 


কাম । প্রবৃত্তি । 


“প্রবৃত্তি বশগা বিধাতুঃ কষ্টিত” | 
প্রনুত্তি কাবণে ক্ষ্টি, প্রবুন্তি ভেতু রক্ষা, প্রবৃত্তি অভাবেই লয় | স্থা্টি- 
স্থিতিব মূলই প্রবৃনি । শ্ীভগবান প্ররূন্ি বাশ জগ স্থষ্টি কবিয়া প্রজাপতিকে 
প্রথমেই প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম উপদেশ কাবন। তাভাতেই প্রজাপতি প্র গা সৃষ্টি । 
মানব, পণ্ু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গেব জান্মব মূল যে প্রাজাপতিব প্রবৃদ্ধি, ইহা ত, 
প্রতাক্ষ সিদ্ধ । 
প্রবৃত্তি মনোবৃত্তি। এই কার্ধা করিতে আমাব ইচ্ছা হইল-_-এই ইষ্ট 
সাধনতা জ্ঞানর নাম প্ররুত্তি। তন্ত্রমতে প্রবৃত্তি প্রযত্ব বিশেষ, যখা £-- 
প্রবৃত্তিশ্চ নিবুত্তিশ্চ তথ! জাবন কাঁরণং। 
এবং প্রবত্্ ত্রৈবিধযং তাঁছ্িকৈ বপদগিতং ॥ 
প্রবৃত্তি স্বভাবাধীন। স্বভাব বলিতে আকস্মিক, কাবণ নিরপেক্ষ নাস্তিক 
মতসিদ্ধ “ম্মভীব” নভে । এ স্বভাব প্রকৃতি । মানব কর্মফল লইয়া বদন্ুরপ 
জন্মগ্রহণ করিবে, পবুত্তিও তদন্থুৰপ হইবে । এই প্রকৃতি অনুযায়ী সেই 
প্রবৃত্তি। পিতা মাতা ও পূর্ব পুরুষ ভইতে জীবে প্রবৃত্তি ধার! চলিয়া আইসে। 


অগ্রহায়ণ ] প্রবৃত্তি । ৪৭১ 


আবাব শিক্ষা স্যম ও পূর্ম-কার্ধ্যর যথাযথ অন্থুণীণনে প্রবৃত্তির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ 
সাধিত হয়। এই পূর্ব জন্মোচিত পাপ পুণ্য সংস্কাখবণে মানবচিত্তে অবস্থিত 
রহে,_ তদন্ুরূপই প্রকৃতি-প্রবুন্তও তদনুরূপ হইয়। থাকে । 
প্রবৃত্তি দ্িবিধ,_-সহজ ও আগন্তক পুন্তবান্‌ ব্যঞ্তির উতকৃষ্ট কুলে জন্ম 
গ্রহণ ফলে সহজ প্রবৃত্তি। শিক্ষা সংযম ও সংযমগ্ডণে আগন্তক প্রবৃত্তি । 
সহজ প্রবৃত্তিব প্রাবল্য, কি ম্াগন্তক প্রবুন্তিব প্রাবল্য, তাহা অনেক সময়ে 
বুঝা যায় না । যখন আগন্তক প্রবৃত্তি সহজ গ্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত ও 
লুপ্ত করিয়া রাখে, তখন প্রবৃত্তিকে প্ররুত অন্ুযায়িক বলিয়া বোধ হয় না। 
আমর! নিয়তই প্রত্যক্ষ কবিতেছি,_-মাজ ধাহাব প্রবৃত্তি উৎকৃষ্ট, কালই হয়ত; 
তাহার প্রবৃত্তি জঘন্যতম । আজ ধাভাব চরিত্র বরেণ্য, কাল তিনি ঘ্বৃণিত! 
প্রবৃত্তি আমাদেব কর্মের প্রযোজক । প্রবৃত্তি আছে, তাই কার্যে আমক্ত 
হই। জ্ঞানী লোৌক-শিক্ষার্থ কার্য করিলেও প্রবুত্তি থাকে না বলিয়!, তাহার 
কার্য্যেব শক্তিও থাকে না,--তাই &ন কর্ম্ণ লিপ্যতে জ্ঞানী” । বীজ দগ্ধ 
হইলে আব অস্কুরোত্পাঁদিত1 শক্তি দেখা যায় না। প্রবৃত্তি কর্মের প্রযোজক 
বলিয়া সংসারের কাবণ। তবে আশঙ্কাব কথা এই, প্রবৃত্তি আছে তাই কর্ম, 
আবাব কন্ধ অন্ু্যায়িক প্রবৃর্তি অনোন্তাশ্রয় দোষ হইয় যাইতেছে । 
অন্নার্তবস্তি ভূতানি পঞ্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ | 
যক্ঞাড্বস্তি ভূতানি যক্ঞঃ কর্ম সমুদ্তবঃ ॥ 
কর্ম ব্রহ্মোভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবং | 
পরমেশ্বর-বাক্যভূত বেদাখ্য ব্রহ্ম হইতে কাধ্যেব প্রবৃত্তি, তাহাতে কর্ম 
নিশ্পত্তি, তাহ হইতে পল্জন্য, তাঁহা হইতে ভূত প্রাণীদিগের পুনরার কর্ধ-প্রবৃতি | 
প্রবৃত্তি সংসার বন্ধনের কারণ, অতএব প্রবৃভ্ভি হেয় নহে । কারণ প্রবৃত্তি 
চিকীর্ষা নাত্র। যাহা জগৎ স্থষ্টি ও বক্ষার কাবণ_যাহ! বৈদিক ধর্ম, সে 
প্রবৃত্তি হেয় হইতে পাবে না। ভগবানের মঙ্গলময় দান বলিয়া, যতটা সম্ভব 
আসক্ত না হইয়। প্রবৃত্তির সেবা কবাই জীবের ধর্ম ট প্রবৃত্তি ধ্বংস কখনই 
বিধাতার অভিপ্রেত নহে । প্রবৃত্ধি জীবের স্বভাব । যাহ! স্বভাব ; ভাহা 
অপকারক নহে। তবে যে প্রবৃত্তি মানবকে গ্রগ্থির উপর গ্রন্থি দিয়া আবদ্ধ 
করে, তাহার কারণ মানব এ যে প্রবৃত্তির দাস হুইয়া পড়ে; সে প্রবৃত্তিকে 
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ইচ্ছামত চালাইতে না পারিয়! প্রবৃত্তি দ্বারাই চালিত হয়। প্রবৃত্তির বশীভূত 
হইন্পা স্বাধীনতা বিসঙ্জন দেয়, ছলনাময়ী মরুতূমিকে অমরাবতী ভাবে ; সখ 
স্বচ্ছন্দতায় শাস্তিব দিকে দৃষ্টি করে না। প্রবৃত্তি সেবায় অভ্যন্ত মানব ক্রমেই 
নেশাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, কাধ্যেই সেই প্রবৃত্তি তখন অপূরণীয় অগ্নির আকার 
ধারণ করে; আশা ভরসা তাহার সমস্তই ইন্ধন দরূপ হয় প্রবুত্তিও ছিগুণ 
বদ্ধিত হয়। এই প্রবুর্তিই অনিষ্টকব। ইহা! প্রবৃত্তি দোষ নহে, মানবের 
দোষ। চিত্ত অসংযত, ইন্দ্রিয় অবশীভূত হইলে এই দোষ ঘটে। অত্যধিক 
ব্যসনী হইলেই মানব আপনাব স্বাতন্ত্রা বিসজ্জন দেয়, আপনার সত্ব হারাইয়। 
ফেলে, তাই মানব ক্রমেই স্থপথ, কুপথ চিনিতে পারে ন!। বহুদিন 
প্রবৃত্তি সেবোব ফলে কামনাব উদ্তব। কামনাঁব পুবণেও অবসাদ, অভাবেও 
অতৃপ্তি। এই প্রকাবে প্রবৃত্তিব অন্ুশীলানব ফলে মানবেবা যখন আপনার 
দোষে অধস্তন ভোগেব দিকে চলিয়া যান, তখনই অধম্মেব বিস্তার, ধন্মের 
সঙ্কোচ, স্বন্তর লোপ হয়। প্রবৃত্তির সেহ অধঃপতনের সময়ে নিবৃর্তির 
আবশ্তকতা। সেইরূপ সময়েই শঙ্করাচাধ্যেব মত ব্রক্ধবাদীর প্রয়োজন; 
উপনিষদ্‌ প্রচাব আবশ্যক । 

তৎপবে নিবৃত্তি লক্ষণ ধশ্ম উপদেশ দিবাব প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায়, 
ভগবান্‌ “সনক” “নন্দ” প্রভৃতিকে স্থজন কবিয়া, তাহাদিগকে নিবৃত্তি লক্ষণ 
ধন্ম উপদেশ দেন। অন্তঃকবণ যাহাদেব অজিত, ইন্দ্রিয় যাহাদেব অসমাহিত, 
প্রাণ যাহাদদেব ভোগলোলুপ, সংযম, শম, দম, তিতিক্ষায় যাহাদের মন 
নাই, নিবৃত্তির সেবায় তীহাদেব কোন সুফলই ফলে না । 

প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি অবস্থাভেদে কখনও ভাল মন্দ হয়। প্রবৃতি মাত্রেই ষে 
নিন্দনীয়, নিবৃন্তি মাত্রেই যে মহা ফলদ, তাহ! নহে । ভগবানের ইচ্ছা এমত 
নছে যে মানব নিবৃত্তির সেবা কবিয়া জগৎ ধ্বংশ করেশ প্রবৃত্তি না থাকিলে 
জগৎ নিমেষেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অবিস্যা বা মায়া বশতঃ অষ্টার স্থষ্টি- 
নিক! প্রবৃত্তি। নতুবা আমাদেব মত ইচ্ছাবুতি চঞ্চল! প্রবৃত্তি তাহাতে 
সম্ভব নহে। 

মানবীয় চিন্তবৃত্তি ভেদে প্রবৃত্তি ছুই প্রকাব। এক শুদ্ধা প্রবৃত্তি, অপর 
মলিন প্রবৃত্তি একটা মায়াব কার্য, অপরটী অবিগ্ঠার কার্ধ্য। শুদ্ধ 
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গ্রবৃত্তি সঙ গুণজ, মঝডিনা-প্রবত্তি বজ তমো গুপজ। শুদ্ধ! প্রবৃত্তির সেবা 
শ্রেষ়ের আকাজ্কা হয়। মাঁলন। প্রবুত্তির সেবায় প্রেমেব অনুরাগ জন্মে। 
এই মলিনা! প্রবুত্তিব অপুবণীর কামনাই কাম। এই প্রকাব কামনার নিবৃত্তি 
হইল প্রথম মআবশ্তক সংবন। পুবাকালে ছাত্র গুরুগুহে ব্রহ্গর্ধ্য পালনার্থ 
প্রেবিত হইত। দলংঘম এ্রাধর্প। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক। কায়িক 
ধযমের গন্য প্রতি মুহূর্তে উান, গুরু সেবা, গো পালন, 'যাগাভ্যাস। বাচ- 
নিক সংযমেব জন্য মৌনাভাাস, বেপপাঠ সত্যাকথন। মানসিক সংযমের জন্ত 
পুজা, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি | 
সমল এই কামনা নাশ তন্বজ্ঞান-সাধা। তত্বঞ্ান বাতীত কামনা সমূলে 
লাশ প্রাপ্ত তয় না। 
যদা সর্ষে প্রমুচ্যন্তে কামা যোত্ম্ত জদিস্থিতাঃ | 
অথ মার্ত্যাহমুতে। ভবভাঙ রহ্ধ সম ত॥ বুহদারণাক 
তত্বজ্ঞান-_ আত্ম স্ববপ জ্ঞান । মাক স্ববপ জ্ঞান ধাচাবা হুঃসাধা মনে 
কবেন, তীহাদেব পক্ষে ভক্তিপথই 'অবলম্বশীয়। ভগবানেব উপব সমস্ত 
নির্ভর কবিয়া অনাপক্ত ভাবে কর্তব পালন করা, আপনাব অলংযত চিত্তের 
মালিগ্ত দৃবীকবণীর্থ হাভগবানব নাম কীননন কব", পাপ পুণ্য-_ কর্মফল 
সমন্তই কায়মানাবাকো এাকুষ্জাপণমস্ত্ব কখাই উচিত । 
ইতাদি শ্রুতিমানেন কায়েন মনসা গিবা। 
সর্ধাবস্তাস্তু লগন্তক্তি বতোপধুজাতে ॥ 
আনবা শপ জপ কবি ৩ জানিনা, জ্ঞান কম্ম বুঝি না। কেবল হে ভগবান্‌! 
হামাকেই জান । তুপদি বাতাত আমা'দব অন্ত উপায় নাই, ইনাই জানি! 
এইব্নপ ভক্তিব অনুশীলন কবিলহ মানব সিদ্ধকাম হইবে ইহ" বড সহজ কথা 
নহে। ভোগ-লোলুপ মানবে পক্ষ যেমন নিষাম বর্ম করা ছুঃসাধ্য, এই ভন্কির 
অন্থণীলন কবা ততোধিক ছুঃপাধ্য এই অগ্রশীলনেব জন্য উপনিষদ, গীতা, 
পুরাণ, ভাগবত পাঠই বিধি । বদপাঠ, পুজা, স্ততিগান, জপ তপের উদ্দেশ্য 
তাহাই। কেহ কেহ মান বেন, প্রবৃত্তিব নাশ কবা আবশ্তক। বস্ত্রতঃ 
প্রবৃত্তির নাশ সম্ভব নহে, তাব প্রবৃত্তিব অযথা বিস্তাব বোধ করা আবশ্তুক। 
মলিন প্রবৃত্তি শ্রদ্ধা করার প্রয়োজন । মদি প্রবৃত্তি নাশ পাইল, তবে মানবস্ব 
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কি রহিল? যুক্তি'র গন্য আকুলতা হইবে কেন? জীভগবানের উপর প্রকৃত 
নির্ভরতা আসিবে কোথা হইতে ? 

প্রবৃত্বি থাকিলেই কামনা - অতএব যদি প্রবৃত্তি থাকিল, তৰে ত, কামনাই 
রহিল- ইহা সত্য। কামনা মাত্রেই নিন্দনীয় নহে। মুক্তিব ইচ্ছাও ত, 
কামনা? মোট কথা, পাংসাবিক স্ত্রখ কামনাই কামনা, তাহা! হেয়, তাহাই 
গ্রন্থির শত বন্ধনর্লীপা । মুক্তিব ইচ্ছা বা ভগবৎ পদ প্রাপ্তি ইচ্ছাঝপ যে কামনা, 
তাহা মানবের পাবসার্থক কামনা । কামনা যেখানে নিন্দিত, সেইখানে 
মলিন সংসার কামনাই বুর্ঝতে হইবে। প্রবুত্তি নাশ সে স্থলেই বিহ্িত। 
গুদ্ধা-প্রবৃত্তি নিবৃনিবই জনযিতরী। বহুদিন প্রবৃত্তি দেবাব ফলে প্ররুত 
বৈবাগ্য জন্মে, সেই বৈবাগা আর ভোগে কলঙ্কিত ভয় না। যে কর্খ 
দ্বাবা চিত্ত-গুদ্ধি ও জ্ঞানলাভেব অধিকাবিতা, তাহাও প্রবৃত্তি জন্ত । কারণ 
প্রবৃত্তি করের মূল। প্রবুন্তিমূলক কর্দুই কার্য, “ইহ বাহমূত্র বা কামাং 
প্রবৃত্বং কর্ম কীত্যতে 1” আব নিবুত্তিমূলক কম্ম নিবৃত্ত) “নিষ্কামং জ্ঞান- 
পূর্বস্ত নিবৃত্ত অভিধীয়তে ।” 

অতএব দেখা গেল যে. প্রবৃত্তি ও নিবুত্তি পরস্পরই অধিকারী 
অনুসারে ব্যবস্থিত । মানব ধদি আপনাতে আপনি ঠিক থাকিয়। প্রবৃত্তি 
মেবা করিয়া যায়, তাভাতে৪ পবমার্থ লাভে অধিকারী হইতে পারে । 
নিবৃত্তিমার্গেব গুণকীর্ভন কবিবাব সময় সাবধান ভওয়া উচিত । যেন প্রবৃত্তি- 
মার্ন নিননীয়ন্রপে কী করান না হয়। মানুষ জন্নাপী নহে? স্ত্রী 
পুজ্র গ্রতিপালন, জীবিকানির্বাহ পিতৃমাত সেবা, আপনার উন্নতি করিবার 
জন্যই মানব সংদাবী। যাহাতে প্রবৃত্তির ভিতব দিয়! আপনার কর্তব্য করিয়া, 
পরিশেষে নিবৃত্তি-পথে আসিতে পাবে, তাহাবই ব্যবস্থা করা উচিত। 
আশা কবি এই বিষযটিব উপব লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক ধর্মপ্রবন্ধ'লেখক 
উপদেশ দিবেন। হৃহা যেন ভুলিয়া না যান্‌্-তাহার এই উপদেশের 
পাত্র কে? মাসিক পত্রে সর্বসাধারণকে সন্ধ্যান উপদেশ দিলে নি হইবে? 


বরং কুফলই ফলিবে। 
শ্রীরামসহাঁ় কাব্যতীর্ঘ ভট্টাচার্য 


কাম] আশা। 


কতদিন “মোহ-ঘুমে”", ঘুমাবরে মন ? 

দিন যে আগত প্রায়, একবার দেখ হাস, 
কাচেতে মজিয়ে র'লি, তাজিয়ে কাঞ্চন ! 

“পঞ্চভূত সহ মিশে, হারায়ে ফেলিলে দিশে , 
শেষের সে দিনে কেহ হবে না আপন। 

ভব সাগবেতে পড়ে, কি খেল। থেলিছ ওবে ; 
নমেও না! ভাবিলে মন বিভুর চবণ ? 

উঠিছে তরঙ্গ তাব, নাহি তাব পারাপাব , 
কুমতি-কুশ্ঠীব তায় কবে সম্তবণ। 

ক্ষণে ক্ষণে মোহবাণ, হাদি কবে খান্‌ খান্‌; 
হায় । তবু তোব অজ্ঞানান্ধ হল না মোচন? 

এ সংসার-বঙগ ভূমে, জাগবে, থেক'না ঘুমে 
বিকাব গ্রস্থের মত হাবাঁওনা জ্ঞান । 

হিবিনাম” মহৌষধি, পান কব নিববধি, 
এ ভব-বাবিধি হ'তে, হবে যদি ্াণ। 

ডরবোনা সংসাব-হৃদে, সপ মন হরিপদে 
এখনো! ত' সময় আছে, হও সাবধান। 

“বৈবাগা-অনল+ জালি, জ্বালাও বাসনাগুলি, 
ঘুচিবে তখন তোর মোহ-আববণ। 

ভাব শ্রী্গবিব পদ ঘুচিবে সব বিপদ, 
দবে যাবে ভব-ভয় ছোঁবেনা শমল | 

ভাবন! অনলবাশি, হরিনামে ধাবে ভাসি, 
চির সুথ-শান্তি-নীরে হবি রে মগন | 
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হবে কিসে হবি লাভ, (কেন মন সদা ভাব”? 
সহাজতে ধবা যায় সহজেব ধন। 

প্রম-অশ্রু দাও পদে, শবণ লহ শ্রীপদে ; 
হেবিবে অন্তবে তবে, অস্তবেব ধন। 

তিনি, হবি £প্রমময়, প্রেম দিল বাধা রয়; 
প্রেমেছে দেন যে ধবা। প্রেমিক স্থুজন। 

জীবন "যীথন মন, হবিপদে সপ মন; 
অচিবে হেব্বি তুমি শ্রীহবি-চবণ । 

ছেড়োনা স্থুখেব হাল, ধব তাবে করে ভাল; 
মৃত প্রায় আছ কেন, থাকিতে জীবন । 

সংসাব-বিকাব ঘোরে, হরিনাম পান কবে 3 
ল ত্বব! ওবে মন, ভবে দ্িব্যজ্ঞান 

উঠ, আব ঘুমাওনা, ওবে মন কবি মানা; 
অন্তিমাতি চাহ যদি তইবাবে জাণ। 

শীমতী মানময়ী দেকা। 


লাশ তি শপ 


অণ | খপ্েদে জন্মান্তরবাদ | 


ভিন্দুগণ কম্মবাদ ও পুনর্জন্ম বিশ্বাপ কবেন। অনেোকব ধাবণা, এই 
বিাপেব উৎপত্তি বৌদ্ধযুগ হইতহ। দ্ধ ণবং নুদ্ধ শিষ্যুবা অনসাধাধণকে 
উপদেশ দ্িবাব কালে মানু'ষব কন্মফল এবং কম্মফলানুসাবে বিভিন্ন যোনিতে 
জন্মগ্রহণ ও স্ুথ দুঃখ ,ভোম্গৰ বহু উল্লেখ কবিয়াছেন সভা, কিন্তু তীাহারাই 
কি সর্ধ প্রথমে কর্মমববাদ ও পূন্জন্ম তত্বেব আবিষ্কাব কবেন? অথবা এই 
তত্বসমূতের তৎকালীন প্রচলিত বিশ্বাসেব উপব নি্ভব কনিয়াই, তীহাবা জন- 
সাধারণকে ধন্দম ও নীতি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান কবিয়াছিলেন ? আধুনিক 
পরত্বতত্ববিদ্গশেব মধ্যে একদলের মত এই বে, বৌদ্ধবাই কর্মবাদ ও পুনর্জন্মের 
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আদি প্রচাবক | পবে হিন্দুগণ সেই তত্ব গ্রহণ করিয়া, তাহাদের ধর্মশান্ত্র ও 
পুবাণাদিতে তাশ্াব বিকাশ কবেন মাত্র! এই দলে মত এই 'ব, মহাভারত, 
বামায়ণ ও পুবাণারি গ্রন্থ বুদ্ধদেবেব আবির্ভীবেব বন পবে বচিত বা সঙ্কলিত 
হইয়াছিল। স্ৃতবাং এই সমস্ত গ্রন্থে যদি কন্রবাদ ও পুনঞ্জম্মব উদ্লেখ থাকে, 
তাহাতে বিস্ময়ের কোনও কাবণ নাক । 

এই পপ্রত্ব তত্ববিদ্বগণেক মতে যাথার্থ্য সম্বন্ধে গ্ক কোনও আলোচনা কবিধ না। 
কিন্তু তর্কচ্ছলে যদি ধবিয়া লওয়া যায়, যে তীভাদব মত সতা, তাহ! হইলে 
একটী বিষয় বিবেচা আছে । জনসাধাবণ যাহা বিশ্বাস কবেন না, তৎসম্বন্ধে 
উপদেশ প্রদান কবিলে, সেই উপদেশে কোনও আশু ফলোদয় হয় না। বুদ্ধ 
দৌোবব সময়ে লোকে যদি কন্মবাদ ও জন্মান্তববাণ্দ বিশ্বাস না করিত, তাহা 
হইলে এই তত্বগুদি অবলম্বন কবিয়া, বুদ্ধদেব ও ত্াশ্াাব শিঘ্যগণ কদাপি ভাভা- 
দিগকে ধন্মোপদেশ প্রদান কবিবাব চিন্তাও কবিতেন না এবং জনসমাঁজেও 
ধ্রভথ্য বিনা তরে গ্রহণ কবিত না। প্রকৃত প্রস্তাবে আমব1! দেখিতে পাই 
যে, বুদ্ধদবেব সময়ে এবং উাভার মাবিভাবের বহু পৃর্বব ভঈতেই হিন্দু জনসাধারণ 
কম্মবাদ ও জন্মান্তববাদে বিশ্বাস কবিত। 

ধণ্বেদ যে প্রাচীনতম আর্ধ।-শাশ্স গ্রন্থ, হাহা সর্ধববাদিসম্মত। বুদ্ধদেবের 
আবির্ভাবের বহু শতাব্দী পূর্বের খগ্রেদেব খকৃসমৃ যে সংকলিত হইয়াছিল, 
তদ্বিষয়ে কাহাবও সন্দেহ মাজ নাই । এগেদে যদি কণ্মবাদ ও জন্মাস্তরব'দের 
প্রাণ পাওয়া যায় তাহ হভলে অবশ্যই ম্বীকাব করিতে হইবে যে আর্য 
জাতিব অভুদয় ও প্রাতভা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কম্মবাদ ও জন্মাস্তববাদেরও 
উৎপত্তি হইগ্জাছিল , এবং এই দু্টী তত্ব অধ্ধুনিক নহে ও 'বীদ্দমত হইতে 
উদ্তব হয় নাই। মনোবিজ্ঞান সাহাযোও এহ তথ্য সপ্রমাণিত করা যাইতে" 
পারে। 

বড়ই ছুঃখেব বিষয় যে, বর্তমানকালে জনক বাঙ্গালী লেখক বিশেষ কিছু 
গবেষণা না কবিয়াই একট। মত প্রকাশ কবিয়া ফেলেন পাঠক সাধারণ 
্গভাবতঃই তাহাদের বাক্যে শ্রদ্ধাবান্‌' ন্থৃতবাং তাহাবা তাহাদের বাকা আস্থা 
স্বাপন করিম) বিষম গোলযোগগব মন্ধা নিপতিত হ'ন। প্রথমতঃ তাহাদের 
চিরন্তন বিশ্বাসটি নষ্ট ইইয়া যার । দ্বিতীয়তঃ সেই নষ্ট বিশ্বাঃদর পরিবর্তে তাহারা 
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এমন কিছুই পান না, যন্াবা তহাবা আশ্বস্ত হইয়া জীবনপথে সোৎসাহে অগ্রাসব 
হইতে পাবেন। ইহার অবশ্থস্তাবী ফল_-আধ্যাত্মিক নিজ্জীবতা | এ কারশে 
কোনও নূতন মত প্রচা করিবার পূর্ববে লেখকমাত্রেবই বিশেষ সতর্কতা 
অবলম্বন কব! কর্তৃব্য। 

নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দুমাত্রই বেদ বিশ্বাসী | হিন্দধন্থ (বদেব সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেষ্ঠ 
সুপ্রতিষ্ঠিত । বেদে যা€া নাউ, হিন্দু তাহা গ্রহণ করতে বা বিশ্বাস করিতে কুম্ঠিত। 
আজকাল এক শ্রেণীর প্রত্বতত্ববিৎ হিন্দুধন্মেধ উপর জনসাধাবগের আস্থা 
নষ্ট কবিবার জন্ নান। প্রকাব গ্লাপ বাঁকতেছেন। একজন লেখক কিছুদিন 
পর্বে পাশ্চাতা গগ্ডিতগাণর মাত প্রা্ধবনি কাযা বয়াছেন যে, ভগবান 
শিব অনাধ্যদেবতা এবং পণেদে কোথা € তীভাব ভল্লেখ নাই । যদি লেখক মহ।- 
শয়েব উত্তিই সত্য হয়, তাহা হহাল শৈবগণ বেদাবহিত ধশ্মে সেবক নহেন) 
অধিকন্থু ত্বাহাবা অনাধ্যগণের উপাসিত একটী (দধতী'য় ভক্তি ও বিশ্বাস করিয়া! 
ভ্রমে নিপতিত এহিয়াছেন এবং মোক্ষপথ হহ'ত দুরি_বহুদুরে অবস্থিতি 
কবিতেছেন ! আমি লেথকেব পুর্বাক্ত অদ্ভূত মত্ত পাঠ কবিয়।, আমার সামান্ত 
বিদ্চাবুাপ অন্ুপাবে তর্বান্বেষখে প্রবৃত্ত তই, এবং দোখতে পাই যে আর্ধাগণের 
প্রাচীনতম ধন্মগ্রন্থ খথেদে শিব ও কুদ্রেব উল্লেখ ও অস্তিত্ব বহিয়াছে।* 
কিছুদিন পুর্বে 'অমৃতবাগার পান্রকাব"” ভূঙপুব্ব সম্পাদক ও খ্যাতনামা লেখক 
৮ শিশিরকুমাব ঘোষ মহাশয় কোন? মাদিক “ত্রিকায় লিখিয়াছিলেন “য, বেদে 
কর্মবাদ বা জন্মান্তববাদ নাই «** পরবর্তীকালে বোদ্ধেবান্ট এই মতিব প্রচার 
কবিয়াছলেন। খগেদে কল্মবাদ ও জন্মান্তববাদ আছ কি না, তৎসম্বন্ধে আমি 
অনুসন্ধান করিতে প্রবুত্ত হইয়া যাহা জানিতে পাবিয়াছি, ভাহঃরি একাংশ 
নিয়ে লিপিবন্ধ ক'বতোছ । পাঠকবর্গ তাহ! পাঠ কাবয়া ভৎকম্বঘধে একটি স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হহতে সমর্থ হংবেন। 

দেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যে সমন্তই নষ্ট হয় না, আর্ধাগাণর এই 
বিশ্বাস শ্বতঃসিদ্ধ। জীব ইহুলোক ত্যাগ করিয়া পঞলোকে গমন করে, এবং 


-াশী্ি শা শৌোাপ স্প্পাপাপাাাশিশ শশা শশার স্পা শিট শশা শাণ াশিপাপাপ্পাাপাটি সপে 








* অগ্রহায়ণ সংখ্যার “প্রবাসীতে” মল্িথিত “বৈদিক দেবতার পূজা” প্রবন্ধ পাঠ করুন | 
'“নু প্রভাত" নামক মাসিক পত্রে গ্রকাশেব জন্য “বৈদিক দেবতা, রুত্র'' নামক একটা প্রবন্ধ 
পাঠাইয়াছি। লেখক। 


অগ্রহায়ণ ] ঝথেদে জনম্মান্তরবাদ। ৪৭৯ 


নিজ কর্ধাসূসারে সেখানে সুখাদি ভোগ করে, খগ্েদে এ সম্বন্ধে বছ প্রমাণ 
আছে। সেই প্রমানসনূহ উদ্ধত করিবার পুর্বে, পরলোক সম্বন্ধে আর্ধ্যগণের 
কিরূপ ধারণা ছিল তাহা উল্লেখ কবা যাউক। 

পরলোকের মধ্যে স্বগেব বর্ণনা খাণ্বদে এইকবপ আছ । যথা £--ষে ভুবনে 
সর্বদা আলোক, যে স্থানে শ্বর্গলোক সংস্থাপিত আছ, হে ক্ষবণশীল (সোম ) 
সেই অমৃত ও অক্ষয় ধাম আশাকে “ইয়া চল। * হীন্দ্রব জন্ট ক্ষবিত হও 1” 

“যে স্থানে বৈবশ্বত | বাজা আছেন, যে স্থানে শ্বর্গেব দ্ধাব আছে, যে স্থানে 
এই সমস্ত প্রকাণ্ড নদী আছ, তথায় আমাকে লইয়া গিয়া অমব কর। ইন্দ্রের 
জন্য ক্ষবিত হ৭1+ 

“সেই যে তৃতীয় নাগালাক, তৃতীয় দিবালোক, যাহা নভোমগুলের উদ্ধে 
আছে, যথায় ইচ্ছাম্ুসাব বিচবণ কব যাষ  যেস্থান সর্বদা আলোক ময়, 
তথায় আমাকে অমর কর। ইক্দ্রেব জন্য ক্ষবিত হও |” 

“ঘথায় সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়) যথায় “প্রধ নামক দেবতাব ধাম - 
আছে, যথায় যথেষ্ট আহাব ও তৃপ্পিলাভ হয়, তায আমাকে অমব কব। ইন্দ্রের 
জগ্ত ক্ষরিত হও 12 | 

“্যথায় বিবিধ প্রকার আমে, শাভ্লাদ, আনন্দ, বিবাজ কবািতছে যথাক়্ 
মভিল'ষী বাক্কিব তাবৎ কামনা পূর্ণ হয়, তথায় আমাক অমব কর। ইন্ের 
জন্য ক্ষুবিত তও 1” (৬ বামশচন্ত্র দত্তের বঙ্গাম্রবাদ, খাগ্রদ ৯ম মণ্ডল, ১১৩ সুক্ত, 
৭--১১ খ্ক।) 

যজ্ঞকর্তী বাক্তির মৃত্যু হইলে, তাহাকে সম্বোধন কবিয়া যে যে খকু আছে, 
তৎসমুদায় এইকপ ২--"আমাদিগব পুর্ব পুরুষেব! যে পথ দিয় যে স্থানে 
গিয়াছেন, তুমিও সেই পথ দিয়া সেই স্থানে যাও। সেই যে ছুই বাজ'-_যম আর 
বকণ, বাঁহারা “ম্বধা! প্রাপ্ত ভইয়া আমোদ করিতেছেন, তাহাদিগকে যাইয় দর্শন 
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ক 0057210101110| 111 177713106৭(41100 ব্রহ্মার মনস্তত্ব | “সর্বদা আলোক” কথাটী 
দেখিবা মান্্র যোশিগণ উ-ক্তুর সহ্যতা উপলব্ধ করিবেন। সেই জন্য দেবতাদের ছায়া নাই 
বলিয়। উক্তি চলিয়া আসিতেছে । পং সং 

+ বিবন্বান্বা শগ্যের পু ঘম। লেখক-- 

1 এই কথাটা পাঠকশণ ভালিয়া "পথিবেন | পং সং 


৪৮৪ পন্থা । | নবপর্ষ্যায়। ১৩২০ 


কর। দেই চমৎকার স্বর্গধামে পিতৃলোকাদগেৰ সঙ্গে মিলিত হও, যমের সহিত ও 
তোমার ধর্্ানুঠানের ফালব সহিত মিলিত হও । পাপ পরিত্যাগ পূর্বক অব্য 
লামক গৃহে পবেশ কব এবং উজ্জ্বল দেই গ্রহণ কর ।” | 

“( শ্শানে দাতকালে উক্তি )--ভে ভূত প্রেতগণ, দূর হও--চ্িয়া যাও 
সরিয়া যাও, পিতৃলোকেবা তাভাব জগ্ এই স্থান প্রস্তৃত কাঁবয়াছিন। এহ ল্থান 
দিবা দ্বারা, জল দ্বাবা ও আলোক দ্বাবা শোভিত , বম এন স্থান মুত ব্যক্তিকে দিয়া 
থাকেন ।” (খগেদ ১০ম মণল ৪স্ৃক্ত *--৯ খক্‌। 

খগেদে, যমালয় ভায়ব আলয় নে ১ ববং তাহা আনন্দ ও স্বখেব্ স্থান । 
[কত্ত তাহা হহলেও, তাহা একেবাবে ভয়শূন্ত নখে । যমালয়ে দ্বাবে দুইটি 
কুকুব আছে, তাহাদখ বর্ণনা এঠরূপঃ "ভে মৃত এই যে ছুই কুকুণ * 
যাহাদিগের চারি চার চক্ষু ও বণ বিচিত্র, হহারদিঠাব নিকট দিয়া শীঘ্ব চজিড়া 
যা৭। ৩ঙপবে যে সকল স্তববিজ্ঞ পিতৃলোক ব'খিব সহিত সর্বদ! আমোদ 
আহ্লাদে কালক্ষেপ বেন, এশি উত্তম পথ দিয়া ক্াভাদিগেব নিকট 
গমন কব ।”” 

হে যম। তোমাব প্রহবিস্বরূপ যে ঢু কুকৃব আছে, যাঁভাঁদিগেক চাবি চাবি 
চক্ষু, যাহারা পথ বক্ষ কাব, যাহাদিগেব দুষ্টিপথে সকল মন্ষাকই পতিত হইতে 
হয, তাহা(দিগেব কোপ হহতে এহ মৃত বাক্তিকে পক্সা কব তে রাজন্‌, 
ইচ্ছাকে কল্যাণভাগী 9 নীরাগা কব। (সই "য যমদূত, ষাহাদিগেব বুভৎ বুহৎ 
নামিক1 1 যাহারা শীঘ্র তৃপ্ত ১৭ না এবং সকল ব্যক্তিব পশ্চাৎ পশ্চাৎগ্যায়া 
থাকে, তাহারা যেন আমাদিগণক অন্য এই স্থানে বল ও মঙ্গল প্রদান করে, 
যেন আমবা স্যর দন পাই |” ১*ম মণ্ডল, ১৪ম্ুক্ত, ১১--১২ খকৃ।) 

মৃত বাক্তিব দেহ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ কবিবাব সময় 'য যে খক আছে তৎসমুদাস়্ 
এইরূপঃ 'হে অগশ্রি। যখন ইহাব শবীব উত্তমরূপে পন্ক করিবে, তখনই 
পিতলোকদিগেব ।নকট উতাক দিবে । বথন ইনি পুনর্বাব সঙগীবত্ব প্রাপ্ন হইবেন, 

তখন দেবভাদিগের বশতাপন্ন হইবেন! ২ 





ইহা কি (০61২ (6161)115 7 
+ বর্ণনাটী কল্পিত বলিয়া বৌধ হয শাঁ। 4৯512] 017176 যীহারা গিয়াছেন, তাহারা 
এইক্লপ জীবের দশন পাইয়াছেন। পং সং 
1] এই বর্ণনায় £50ল1 ৮০৫৬ বা কামনায় দেহের পরিপুষ্টি ও তৎ সাধনের পর মনোমন্ন 


অগ্রহায়ণ ] খথেদে জন্মাস্তরবাদ | ৪৮১ 


“হে মৃত ! তোমার চক্ষু স্য্যে গমন করুক, তোমার শ্বাস বাযুতে বাউক। 
তুমি তোমার পুণ্য ফলে আকাশে ও পৃথিবীতে যাও। অথবা যদি গলে ঘাঁইলে 
তোমার হিত হয়, তবে জলে যাও। তোমাব শরীবেব অবরবগুলি উত্তিজ্ঞ- 
বর্গের মধ্যে ধাইয়া অবস্থিতি করুক। 

“চিরকাল এই মৃত ব্যক্তিব যে অংশ “অজ? অর্থাৎ জন্মরহিত আছে, ছে 
অগ্নি! তুমি সেই অংশকে তোমাব তাপদ্বাবা উত্তপ্ত কর, তোমাৰ ওজ্জল্য, 
তোঁমাঁব শিখা সেই অংশকে উত্তপ্ত করুক।* হেজাতবেদা বহ্কি! তোমার যে 
সকল মঙ্গলময়ী মৃত্তি আছে, তাহাদিগেব দ্বারা এই মৃত ব্যক্তিকে পুণ্যবান্‌ লোক- 
দিগের ভুবনে বহন করিয়! লইয়া যাও। 

“হে অগ্নি! যে তোমাৰ আঁহুতিস্বরূপ হইয়া যজ্ঞেব দ্রব্য ভোজন করিয়া আসি, 
তেছে, সেই মৃতকে পিতৃলোকদিগ্েব নিকট প্রেবণ কব। ইনার যাতা অবশিষ্ট 
আছে, তাহা জীবন প্রাপ্ত হইয়া উত্থিত ভউক। ঠেজাতবেদা। সে পুনর্বার, 
শরীর লাভ করুক। (১০ম মণ্ডল, ১৭ সুক্ত, ২৫ খক্‌) 

_ উদ্ধৃত খক্সমূহের অনুবাদ পাঠ করিয়া বুঝা যাইতেছে যে মানুষের স্কুল 
দেহ নষ্ট হইয়া গেলেও দেহেব মধ্যে যে অংশ অঙ্জ তাহা নষ্ট হয় না) তানা জীবন 
প্রাপ্ত হইয়! উিত হয় এবং পুনর্ধাব শরার ধাবণ করে। 

বন্ধু প্রভৃতি খষি মৃত স্ুুবন্ধুব মন প্রাণ প্রভৃতিব উদ্দেশে এইনপ ধ্াক্‌ 
আবিষ্কার কবিয়াছিলেন। যথা .--”তোমাব যে মন অতি দুবে বিবশ্বানের 
পুত্র ধমের নিকট গিয়াছে, তাহাকে আমবা ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি 
জীবিত ইইয়া ইহলোকে আদিয়া বাস কর।” ( ১০1৫৮১) অর্থাৎ মৃত্যুর 
পর্ও মানুষ যে পুনর্বাব শবীব গ্রহণ করিম! পৃথিবীতে আসে, তাহ! এতন্্ারা 
চিত হইতেছে । নিম্নলিখিত খচেব অন্ুবাদেও সেই ভাব ব্যক্ত হইতেছে। 
যথ| +--“পৃথিবী পুনর্ধার আমাদিগকে প্রাণদান দিন। পুনর্বার ছ্যুল্লোক দেবী 


দেহে স্বর্গে গমন উক্ত হইতেছে । এই পরিপুষ্টি হইতে গেলে পিতৃগণের পিতৃদেহে জীবের 
বিশিই দেহ মিলাইর। দেওয়ার আবশ্যক | তন্দার| জীবের কৃতকর্মের ফল অন্য জীবের কামান 
দেহ নির্নাশীর্থ প্রযোজিত হয়, এবপ কর্মফল সম্তীবিত না হইলে প্রতোক মানবকে নৃতন করিয়! 
দেই গঠন করিতে হইত | ইহ! বাসনা ও মনের 1)615010/1 পং সং-- 
« 1881125 সঞ্জীবিত। 
€ 
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ও অস্তরীক্ষ আমাদিগকে প্রাণদান দিনা সোম আমাদিগকে পুন্নর্ধার শরীর 
দান করুন।” ইত্যাদি (১1৫৯৭ ) | 

খণ্বেদের ১*ম মণ্ডলেব ৫৬ সুক্তে বৃছুক্থ খষি তাহা মৃত পুত্র বাজীর 
উদ্দেশে নিম্নলিখিত খক্‌ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যথা £--এই আগ্র তোমার 
এক অংশ, আর এই বাধু তোমাৰ এক অংশ, তোমাৰ তৃতীয় জ্যোতির্ময় আত্মা 
স্বূপ অংশ । এই তিন অংশ দ্বাবা তুমি অগ্নি, * বাধু ও সূর্য্য মধ্যে প্রবেশ 
কর। তোমার শবীবের প্রবেশকালে তুমি কল্যাণ মূ্তি ধাবণ কর এবং 
দেবতাদিগের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পিতাস্বরূপ স্ু্য্যেব ভুবনে তুমি প্রিয় হও ।” 

“হে বাজিন্‌! পৃথিবী তোমাব শবীব গ্রহণ কবিতেছেন। তিনি আমাদিগের 
প্রীতিঞনক হউন, তোমাবও কল্যাণ করুন । তুমি স্থান শ্রষ্ট না হইয়া জ্যোতিঃ 
ধারণ করিবার জন্য দেবতাদিগের সহিত এবং আক'শের হূর্যেব সহিত তোমার 
আত্মাকে মিলাইয়! দাও |” 

“হে পুত্র! তুমি বিলক্ষণ বলে বলী ও সুশ্রী ছিলে। যেরূপ উত্তম স্তব 
করিয়াছিলে, তদ্রুপ উত্তম স্বর্গে যাও।_ উত্তম ধম্মেব অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার 
উত্তম ফল প্রাপ্ত 5ও। উন্দম দেবতা ও উত্তম সুর্য্যের সহিত একীভূত হও |” 

“আমাদিগের পিতুপূরুষগণ দেবতাব মত মহিমাৰব অধিকারী হইয়াছেন । 
তাহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবতাদিগেব সহিত ক্রিয়াকলাপ কবিয়াছেন। যে 
সকল জ্যোতিম্ময় পদার্থ দীপ্তি পাইয়া থাকে, তাহাবা উহ্াদিগেব সহিত একীভূত 
হইয়াছেন, তীহাব। দেবতাদিগের শবীর মধ্যে প্রবেশ কবিয়াছেন।” 

উদ্ধৃত খক্‌ সমূহে অন্গবাদ পাঠ কবিয়া স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে, পুণ্যকর্মের 
ফলে উত্তম স্বর্গ লাভ কবা যায় এবং পুণ্যাত্মা পূর্বপুরুষগণও পুণ্য কর্ম্দ দ্বারা 
দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । এই কম্মবাদ থণ্েদের অহ্ঠাত্রও দেখা যার । যথা £-- 
“হে অগ্নি! তুমি মনুকে ন্বর্থলোকের কথা বলিয়াছিলে। পুরুরবা রাজা সুকৃতি 
করিলে তুমি তাহার প্রতি অধিকতব ফলদান করিয়াছিলে ।” (১1৩১৪) 

সায়নাচার্ধ্য ইহার টাকায় বলিয়াছেন, পুণ্যকর্ম দ্বারা স্বর্গ পাওয়া যায়, একথা 

অগ্নি মন্থুকে বলিয়াছিলেন। 


* প্রকাশাত্মিকা শক্তিই মগ্সি। সঙ্কলনকারা বুদ্ধি-শক্তি বায়ু ও সুরধ্যাংশই জীবের আত্মা। 
11759500175র আত্ম। বুদ্ধি মনস্। পং সং-- 
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কর্মবাদ অন্বাত্রও হুচিত হইয়াছে । যথা £--“যে পথে আমাদের 
পূর্বপুরুষের গরিয়াছেন, সকল জীবই [নিজ নিজ কর্খু অনুসারে সেই পথে 
যাইবেন | (১০1১৪।২) 
_ পুর্ববজন্মে অনুষ্টিত পাপ যে ইহজন্মেও আমাদিগকে কষ্ট দেয়, তাহাবও উল্লেখ 
আছে । যথা ১--হে দেব অগ্নি! দেবগণেব নিকট আমাদিগের স্তোন্র প্রচার 
কর। স্তোত্রকাঁবিগণকে সাংসাবিক স্থুখে লইয়া যাঁও। আমবা ঘেন শক, 
পাপ ও কষ্ট হইতে পরিজ্ঞাণ পাই। আমবা যেন সেই সকল পূর্বজন্মের পাপ 
হইতে যুক্ত হই। আমর! যেন ত্তদীয় বক্ষাবলে তৎসমুদয় হইতে উদ্ধার 
পাই।” (২1১১) 

পাপী ব্যক্তি নিজ কর্শঘবাবা যে কষ্টময় নরকেব উৎপাদন করে, 
-খগেদে তাহাবও উল্লেখ আছে। যথা £--ভ্রাতৃবহিতা বিপথগামিনী যোধিতের 
্তাক্স, পতি-বিদ্বেষিণী তুষ্টাচাবিণী ভার্ধ্যাব স্তাঁয়, পাপী অনৃত অসত্য লোকে 
এই গভীর পদ উৎপাদন কবিয়াছে |” (8161৫ )। 

সাক্ণাচাধ্য গভীর পদের অর্থ “নরক স্থান” করিয়াছেন । 

খণ্ধেদের প্রথম মণ্ডলে উৎপ্রেক্ষ৷ দ্বার! জীবাত্মা ও পরমাত্মার উল্লেখ 
করা হইয়াছে । যথা £_-পভুইটী পক্ষী বন্ধুভাবে এক বৃক্ষে বাস করে। 
তা্াদিগের মধ্যে একটী স্বাছ পিপ্লল ভক্ষণ করে; অন্তটি ভক্ষণ করেনা, 
কেবল মাত্র অবলোকন করে ।”” €(১1১১৪।২০ ) 

সায়ণাচার্ধ্য এই খকের এইরূপ অর্থ কবিয়াছেন : পক্ষী ঢচুইটী জীবাত্বা ও 
পরমাজ্ম । জীবাত্মা কর্মফল ভোগ করে, পবমাজ্সা কেবল মাত্র অবলোকন করেন। 

আত্মা নিত্য ; তাহ! অনিত্য দেহের সহিত সংহ্্ট হইয়। কখনও ইহলোকে 
এবং কখনও পরলোকে যাইতেছে । কিন্তুলোকে অনিত্য দেইকেই চিনে, 
নিত্য আত্মাকে চিনিতে পারে না। পথম মণ্ডালর ১৬৪ স্ুক্তির ৩৮ খচের 
অনুবাদ এইক্বপ £--পনিত্য অনিত্যের সাত একস্থানে অবান্থতি করে) 
অন্নময় শরীর প্রাপ্ত ভইয়! উহ কখন৪ অধোদেশে, কখনও উদ্দেশে গমন 
করে। উহার! সর্বদাই একত্র অবস্থিতি করে, ইহলোকে সর্ধন্র একত্র গমন 
করে, পরলোকেও সর্বত্র একত্র গমন করে। লোকে ইহাদদিগের একটীকে 
চিনিতে পারে, অপরটিকে পারে না1* ' 
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আমা ইহলোকে অন্ময় অর্থাৎ স্থুল শরীরে এবং পূরলোকে সুক্ম শরীরে 
বিচরণ করে। কিন্তু এই উভয়বিধ শরীরই অনিত্য ও বিনশ্বর | 

জীবাত্বা সম্বন্ধে দশম মণ্ডলের ১৭৭ সুক্তুটি সকলের প্রণিধান যোগ্য । 
এস্থলে উক্ত সুক্তের তিনটি থকেরই অন্ুবাদ উদ্ধত করিয়া দিতেছি । প্রথম 
খকের অন্বাদ এইরূপ £--“বিদ্বান্গণ মনে মনে আলোচন! পৃর্রবক মানস-চক্ষে 
একটী পতঙ্গের দর্শন পান, দেখেন যে অন্ুরের মায়। উহাকে আক্রমণ 
করিয়াছে । পগ্ডিতগণ কহেন যে, উহা সমুদ্রেব মধ্যে ঘটিতেছে। তাহার! 
বিধাতার কিরণ সমূহের ধামে যাইতে ইচ্ছ! করেন ।” 

সায়ণাচার্ধ্য এই খকের এইরূপ ব্যাখ্যা! করিয়াছেন :__জীবাত্মা মায়াতে 
আচ্ছন্ন, ইহা চিন্তা দ্বারা জানা যায়। সমুদ্রব্ৎ পরব্রন্মের মধ্যেই এই জীবাত্ম। 
বিদ্তমান আছেন। পবমাত্মার ধাম আলোকময়, তথায় গেলেই যায়৷ হইতে 
মুক্তি হয়। 

দ্বিতীয় খকের অনুবাদ এইরূপ £--প্পতঙ্জ মনে মনে বাক্যকে ধারণ করেন। 
গর্ভের মধ্যে গন্ধবর্ব তাহাকে সেই বাক্য শিখাইয়াছে। সেই বাণী দিব্যরূপিণী, 
বর্গের প্রদান কর্তা, বুদ্ধির অধীশ্বরী। বিদ্বান্গণ সেই বাণীকে সত্যের পথে 
রক্ষা করেন ।” 

সায়ণাচার্্য এই খকেব এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন £--+জীবাত্মার মনে 
বীজরূপে সকল শব্দ বিদ্মমান থাকে । গন্ধব্ব অর্থাৎ দেবতা তাহার মনে 
গর্ভাবস্থায় সেই বীজ আধান কবিয়া রাথেন। বাক্যের শক্তি অসীম 7 বুদ্ধিমানগণ 
বাকাকে কখনও মিথ্যার দ্িকে লইয়া যান না। * 

ততীম খকেব বঙ্গানুবাদ এইবপ £-_দেখিলাম এক গোপাল, তাহা 
কখন পশ্ছন নাই, কথন নিকটে কখন দুরে, নানা পথে ভ্রমণ করিঙেছে। 
সে কখন অনেক বন্ধ একত্রে পবিধান করিতেছে, কখন পৃথক পৃথক বস্তু 
পরিধান করিতেছে । এইরূপে সে নিশ্ব-সংলাঠ মধ্যে পুনঃ পুনঃ গতায়াত 
করিতেছে ।” 

সায়ণাচার্ধ্য এই থকেব ব্যাথা এইরূপ করিয়াছেন £_-জীবাঝ্সার ধ্বংস নাই 


* এই কথাটী কি আধুনিক লেখকগণ ম্মবণ করিবেন। তাহা হইলে বোধ হয় 
অপরকে বাকা দ্বার ভ্রষ্ট করিবেন না। পংসং-_ 





অগ্রহায়ণ ] প্রস্থাশি-ভেদ | ৪৮৫ 


তিনি নানা ধোনি ত্রমণূ করেন; কোন জ্ষন্মে নানা গুণ ধরেন, ফোন জন্ে 
দুষ্ট একটী গণ ধরেন। নিকৃষ্ট ফোনিতে অল্পই গুণ থাকে, উৎকৃষ্ট যোনিতে 
অনেক গুণ গ্রদর্শণ করা হয়। * 

শ্রীঅবিনাশচন্ত্র দাস। 


অর্থ ] প্রস্থান-ভেদ | 
( পুর্ব গ্রকাশিতেব পব ') 


ফডঙের মধ্যে পঞ্চম-বেদাজ “ছন্দঃ অতি প্রাচীন-বৈদিক শবা। ছন্াঃ 
সামের অপর একটী সংজ্ঞা । | প্রাচীন বৈদ্দিক-গ্রন্থেও গগায়ন্ত্রী” প্রভৃতি 
সাতটী ছন্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ছন্। গ্রন্থের রচয়িতা মহর্ষি- 
পিঙ্গল, এই পিঙ্গল সুত্রের হলাযূধ গ্রভ্ততি বুত্তি ও ভাষ্যকার অনেক আছেন। 
তঙ্ডিন্ন আধুনিক ও ছন্দের কতিপয় সন্দভ আছে। “ছন্দোমঞ্জরী” প্রভৃতি 
কাব্য শান্বের ছন্দঃ জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজনীপ্প । ছন্দ-সম্ধদ্ধ বাক্যকে “পদ্য বা 
শ্লোক” বলা যায়। দণ্াচার্য্যের প্রণীত “ছন্দোবিচিতি” নামক এক সন্দর্ভ 
ছিল। কৰিগরবর--স্ুবন্ধুর বিবচিত “বাসবদত্তা” নামক গদা কাব্যে উক্ত 
গ্রস্থেব উলেখ দেখিতে পাওয়! যার। উক্ত প্রচীন সাতটা ছন্দ এই,__ 
(১) গায়ত্রী ছন্দ + নুপ্রসিদ্ধ_-ইহ! ২৪ টা অক্ষরে সম্পন্ন ও গ্রথিত, পরমাত্ম-তত্ব 
প্রকাশক, (২) উষ্চিক, (৩' বৃহতী, (*) পঙ-ক্তি, (৫) িষ্টব, (৬) জগতী, 


* এই গোপাল কি আমাদের চিরম্তন প্রাণের সুদ ব্রজখোপাল নহেন? বন্ধ 
সংগ্রহ কি বম্্ব হবণ নাহ? উনি কি সেই “ওক্তার* যজ্জতপসাং সর্দবলো ক মহেশ্বরং" 
নহেন? পং সং_ ূ 

1 'ছন্দাংলি যন্ত পর্ণালি” | আীমন্তগবদশীত]| 

“শ্রোতিয়শ্হন্দাহধীতে ” বাকরণে । 

গায়ক্রাফিকু অনুষ্ট বন্ব বৃষ্ধতী পঙড ক্তিবেব চ। 

£ “তিষ্,ব,জগতীচেতি ছন্দাংস্যাহরণুরুমাৎ* ॥ সন্গ!ত।ষ্য 

“চতুর্ব্বিংশঙাক্ষর| গায়ত্রী” | (পিঙ্গলমুনিঃ ) 








৪৮৬ পন্থা! । | নবপধায়, ১৩২০ 


(৭ মমুষ্ভ। এততিন্ন “শর্করী”” প্রভৃতি বহু বৈদিক ছন্দও আছে। এছ 
ছন্দগুলি মন্ত্রের ধষি, ছন্দ ও দেবতার সহযোগে প্রয়োগকালে প্রয়োজন হইয়! 
থাকে । প্রত্যেক ছন্দের অক্ষব পংথা! নির্দিষ্ট অছে। 

ষ্ঠ-বেদাঙ্গ জ্যোতিষ, যে শাস্ত্র দ্বাবা সৌর-জগতেখ জ্য!তিক্ষ-মগ্ডলের ( গ্রহ, 
উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি ) গতি ও সংগ্কান সমৃ নিরূপিত হয় এবং বৈদিক ও 
পৌবাণিক ক্রিয়াসমূহেব কাল, লৌকিক গশুভাশুভ অবগত হওয়া যায়, অর্থাৎ 
মানবের জন্মলগ্ন ও কর-চরণাদ্দিব রেখাদ্বারা উষ্টানিষ্ট অবধারিত হয়, * তাহাকে 
জ্যোতিষ শাস্্ বলে। ইহা! গণিত ৪ ফলিত-_-এই ছুই তাশে বিতক্ত। 
বন্ধ পণ্ডিতের অভিমত ভাবতবরীয় মহ্ষিগণ দ্বাবা জ্যোতিষশাস্ত্র প্রথমে 
সমাবিষ্কত হয়। যেরূপ স্বাধ্যায়, অনধ্যায় কালে বা যজ্ঞ-সংস্কারাদি-শ্রোত 
্বার্ত কর্ম্মসমূহের সময় নিশ্চিত হয়, সেইরূপ জ্যোতিষ দ্বারা দিব্য 9 নাভসিক 
উপপ্রব, (উৎপাত ) গ্রহণ গড়রচয়ন প্রভৃতিতে গণিতজ্ঞান এবং শাকুন 
(০70201)9) প্রশ্নাদি হইতে বিষয় নিবপণ হই! থাকে । গণিত ছুই প্রকার, ব্াক্ত 
ও অব্যক্ত, গাণিতিকগণ গ্রহণাদিতে গণিতাগত ফল পাইতিছেন। 
ফলিতাংশের সম্প্রতি খুবই অবনতি ঘটিয়াছে। জ্যোতিষ খণ্বোদর অলগীভূর্তা" 
“যত্বান্ূর্যঃ স্বর্ভীনুঃ” এই খ্বগমন্ত্রে গ্রভণেব উল্লেখ (দখা যায়। 

খথ্েদাগ জ্যোতিষের গ্রন্থ ষট্বিংশৎ,-সোমা কবাচাধ্য এই ছত্রিশখানি 
গ্রন্থের টীকা কং'রয়াছিলেন। হ্লাহার রচিত টাকার শেষভাগে ““যজুর্বেদাঙ্গ 
জ্যোতিষ”__-এইব্ধপ উল্লেখ থাকাঁতে বেদ-তেদে বেদ জ্যোতিৰশাস্ম ণ বিভিন্ন 
বলিয়া প্রতীতি হয়। খগ. ৭ যজুর্বেদাঙ্গ জ্যোতিষেব নামও প্রভেদ, যেন 
বিষয়গত কোন পার্থক্য নাই । যজুর্কেদাঙ্গ জ্যোতিষগগ্রস্থেব সংখ্যা তিশখানি । 
কিন্তু গ্রস্থাস্তরে উভয় বেদাঙ্গ জোতিষেব সংখা! ৪৯ খানি, এই মতে ১৩ খান 
অতিরিক্ত হয়। অথর্ব বেদা জোতিযগ্রস্থ পুরর্ধবাক্ত গ্রন্থ হইতে ক্ছুভির 
প্রণালীর। এই গ্রন্থ প্রণেতা আলগধা(ডা)চার্য্য ! লগধাঁচাধ্য সম্বন্ধে অপর 
জ্যোতিষ গ্রন্থের প্রারস্তে এইরূপ দেখা যায়। যথা,_“দিন, মাস, খতু, অয়ন 





*. “কর-চরণ রেখা বিপাঁক গ্রহ্গত্যাদি স্ৃচিত প্রাচীন কর্মসলং দৈবং তত, জ্যোতিষ- 
শান্লাৎ বোদ্ধবাং' ব্যাকরণ টীকা । 
+ "দ্বিথিধগ।ণত মুক্তং ব্যক্তমব্যক্তাসংজ্ঞং'' | বীজগণিতে ভান্ক রলাচার্ধ্য | 





অগ্রহায়ণ ] প্রাস্থন-ভেদ | ৪৮৭ 


প্রভৃতির অঙ্গরূপ পঞ্চবৎসরাত্মক ঘুগাঁধিপতি প্রজাপতিকে পবিত্রভাবে নমস্কার 
করিয়া এবং কাল ও ভারতীদেবীকে অভিবাদন করিয়া, মহাত্বা লগধাচাোর 
কালভ্ঞান বশিব?? 1 দেশের প্রভেদে বর্ণোচ্চারণের প্ভেদ থাকায় দাক্ষিণাত্য 
প্রভৃতি দেশে ইহাকে লগডাচার্য্য বলে। 
পাচীন সুর্য সিঙ্গান্ত প্রভৃতি লুপ্ত হইযাছে বণিয়া জন্রমান করা বায়। 

এতত্তিন্ন ব্রহ্ম সিদ্ধ, হুর্য্য-সিদ্ধান্ত, বাঁণষ্ট-দিন্ধান্ত, গর্গ-পসিদ্ধান্ত, নল সিদ্ধান্ত প্রভৃতি 
বহু সিগনান্ত-সন্দর্ভ সম্পূর্ণ ও অগম্পূর্ণ পা ওয়া যায়। জ্যোতিষশান্ত্রেব সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত 
স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় ৬ম্ধাকর দিবেদীকৃত “গণক-তবঙ্ষিণী”তে লিখিত 
আছে । ফলিত বষয়ে “বৃহৎ পরাশর নংহিতা” 9 “বৃহৎ '৬গু-সংহিত।1* প্রভৃতি 
ফণ্পবিচারে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । হ্রিসিংহ দুগপসিংহ কালের লক্ষণ করিত গিয়া, হুর্ম্য ও 
চন্দ্রমাকে গ্রহ এবং নক্ষত্র হতে প্রথক্‌ বিয়া নিরূপিত করিয়াছেন * 
সমান্তঃ দুইভাগে বিভক্ত হইলেও বিশেষবপে 'ভন্ভাগে বিতক্ত বালয়া বোধ 
হয়। যথা ।-_-1 দ্ধান্ত, হোব। সংহিতা, এই [তিন স্কন্দ বা তিন প্রস্থান-স্বরূপ 
জ্যোতিষশান্ত্র অষ্টাদশ সংখাক মহযি-খিরচিত 1 যথা মহষি কশাপোক্ত,-(১)্রঙ্ধা, 
(২) সুর্য, ৩) ব্যান, (৪8) বশিষ্ট) (৫) আত্র, (৬) পরাশর, (৭) কাম্তপ, 
(৮) নারদ, (৯) গর্গ (১০) মরীচি (১১) মনত, (১২) অঙ্জিবা, (১৩) লোমশ, 
(১৪) পৌলশ, (১৫) চাবন (১৬) ভৃগু, | ১৭) যবন, (১৮ । শৌনক। 
মহযষি পরাশরোক্ত জ্যোতিষ প্রণেতগণ যএা, (১) বিশ্বস্থকৃ, (২) নারদ, 
(৩) ব্যাস, (৪) বশিষ্ট, (৫) অভি, ৬) পরাশব, (৭) লোমশ) (৮) যৰল, | 
(৯) ক্রধ্য, (১০) চ্যবন, (১১) কম্তাপ, (১২১ কাশ্ঠপ, (১৩) ভূপ্ু, (১৪) পুলস্তা 
(১৫) মন্থ, (১৬) পৌলশ, (১৭) শৌনক, (১৮) অঙ্গিরা, (১৯) গ্গ, (২০) মরীচি 
(২১) যবন। £ 

বলা বাহুল্য যে এই সকল খিগণ পূর্বোক্ত লগড়াচার্যোর মত গ্রহণ করেন 
নাই ;--যেহেতু তিনি বেদাঙ্গ মূল-জ্যোতিষ-শ'ন্ত্র পচ বৎসরে যুগ-গণন। করিয়া 
বিলক্ষণ মত স্থাপন করিয়া! গিক়্াছেন। " 





পা প্ 





৮ সস. 


*“হূর্যা চন্দ্রমসে| গ্রহনক্ষ এরাণ!ঞ্চ পঞ্িশ্গালোৌপচগ্রিতঃ কাল ইহ গৃহা্ে' । নামপ্রকরণ চীক! 
+ 'ধত্রক্ষন্দং জ্যে।ভিবং শাস্ত্র হোর। দিদ্ধাপ্ত সংহিত21 1 পগাশরং | 
| 'ত্রক্গাচাযে।বশিঠোহাত্রঃ" হত্যাদি। পরাশরঃ ।" 


৪৮৮ পশ্থ। ! [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


জ্যোতিষের গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে উপদেশ যথা £-_ হূরয্যদেব__ ময়ারুণকে 
উপদেশ দিয়াছেন, ব্রহ্ষা নারদর্ধিকে, ব্যাসদেব-__শ্বীয় শিফ্কে ; বশিষ্ট-_ 
মাওবা ও বামদেবকে, পরাশব- _মৈত্রেয়কে, পুলস্তাচার্ধ্য-_গর্গকে, ইত্যাদিক্রমে 
উপদেশ দেওয়াতে জ্যোতিষ-সন্দর্ভ অতি বিস্তৃতি লাভ কায়াছে। যদ্দিও 
প্রাচীন জ্যোতিষেব গ্রস্থাবলী লুপ্ত গ্রায়, তথাপি সমপ্ত জ্োতিষ-প্রন্থের বিবরণ 
লেখ! এই ক্ষুদ্র গ্রাবন্ধে সম্ভবপব নয়। সময়ে সময়ে ভিন্ন গ্রন্থ কারগণ নানামত 
ও বন্তুবিধ গ্রন্থ এণয়ন কাঁবয়। গিয়াছেন। সংপ্রাত দৃহশ» সাত জন জ্যোতিষ 
গ্রন্থকারের নাম জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় সন্দভে দেশী যায়। উক্ত রচয়িতৃগণের 
বিরচিত গ্রন্থ মোট একশত আশীখানি। গ্রস্থকাব হইতে গ্রন্থসং্যা ন্যুন হওয়ার 
কারণ এই যে, বহু গ্রন্থকর্তার নাম তিন্ন এখন আব তাহাদের প্রণীত সন্দর্ভ 
পাওয়া যায় না। স্ংপ্রতি সিদ্ধান্ত বা গণিত গ্রন্তের সমাদব খুব অধিক । সিদ্ধাস্ত 
প্রণেতৃুগণের মধ্যে অনেকেই আর্মযভট্টকেই প্রথম বলিয়া মনে করেন। 
আধ্যভট্র,_জ্যো৬ষ সিদ্ধান্তাবলীর মুলীভূত আর্ধ্য-সিদ্ধান্ত, ইনি ৩৭৫ 
শকাবায় জন্ম পরিগ্রহ কবিয়াছিলেন। ৯২১ শাক (২৩ বৎসর বয়সের 
সময় ) জ্যোতিষ-শস্তীক্ সিদ্ধাস্তাবলীর নিগুঢড বহম্তপূর্ণ “আধ্যভটিয়-তন্্. 
নামক সুগ্রথিত সন্দর্ভ বচনা কবেন। স্বীয় গ্রন্স্থ শ্রোকের ছন্দ রক্ষা 
নিমিত্ত কোথাও “ভট্ট” কোথাও বা “ভট্‌” - এইরূপ স্বনামের ব্যবহার করিয়া 
গিয়াছেন। * এত হুষযে ভাউদাদ্ি সংহব বিস্তর আলোচনা কবিয়াছেন , ঠহ্থাঁব 
গ্রন্থে কবিযুগের সংখ্যা গণনান্রুসারে বর্ষ-নিরূপণ প্রাচীন মতে করিয়াছেন। তিনি 
শকাব্ধাদির কোন উল্লেখ করেন নাই । যথা £-_ 

“ষষ্ঠযব্বান1ং ষতীর্যদ1বাতীতান্ত্রয়শ্ব যুগপাদাঃ 
ত্র্যধিক বিংশতিবব্াাস্তদেহ মমজন্মনোই তীতাঃ” ॥ 

আধ্্যভটীর টীকাকার পরমেশ্বর, টীকার নাম ''দীপিক11” ইহার সিদ্ধান্ত সমূহ 
সম্প্রতি স্থধী সমাজে ( প্রাচা প্রতীচ্য ) সমাদূত। ইনি যুক্তি প্রদর্শনে সুদক্ষ ও 
সিদ্ধান্তে নিপুণ, ব্রহ্ধপপ্ত সিদ্ধান্তের ১১শ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে “আধ্যাষ্টশতে 
গত ভ্রমস্তি দশণীতিকে” _ইহার দ্বারা বুঝা যায় আষ্টোত্তরশত বা আটশত 
মার্ধ্যাপূর্ণ গ্রন্থ সে সময় বর্তমান ছিল। 


টা 7--ি ৪০ কর সপ 





অগ্রহায়ণ ] প্রস্থান-ভেদ । ৪৮৯ 


ডাক্তার কর্ণেল , সাহেবও স্বপ্রকাশিত পুস্তকে “তন্ত্র অষ্টাধিক শত- 
মিত্যর্য্য।রূপং»--এইরূপ লিখিয়াছেন। 

অনেক পণ্ডিত মনে করেন, প্রথমতঃ আর্ত সিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিব 
গ্রন্থের সংহ্বর্ভা, দ্বিতীয় ভাকঙ্করাচার্যা, তৃতীয় (বর্ধমান ) সিদ্ধান্ত-দর্পণ রচয়িতা 
৬চন্দ্রশেখর সামস্তসিংহ ও ম, ম, বাসুদেব শান্ত্রী। সামুদ্রিক শাস্ত্র ও শকুন 
শান্তুকে জোতিষ শাস্ত্রের অংশ বলিতে পারা যায়। সামুদ্রিক শাস্ত্রের উল্লেখও 
অগিপুরাণ এবং স্বৃতিশান্ত্রে দোখতে পাওয়া যায়। শকুনশান্ত্র “পঞ্চ পঙ্গী” 
প্রভৃতি । এই গ্রন্থদ্বারা মানবের ভবিষ/ৎ, যাত্রাদিব গুভাশুভ, দুরন্ত বিষয়, 
চোব কর্তক অপহৃত ধন, নান! বিষয়েব প্রশ্ন প্রভৃতিব অশীয়াসে গণনা 
করা যায়। মুল সামুদ্রিক শাস্ত্র লুপু হইয়াছে আধুনিক ছুই একখানি ক্ষুদ্র 
গ্রন্থ পাওয়াযায়। এই শাস্ত্রকে গোপনে রাখিবার বিশেষ চেষ্ট। করাতে এবং 
স্থনিপুণ সরল প্রক্কৃতি উপদেষ্টার অতাবেই ইহ! লোপ পাইয়াছে। 

উন্ত' জ্যোতিষ শাস্ত্রের অঙ্গদ্বয়কে (পামুদ্রিক ও শাকুনকে ) মহধিগণের গভীর 
স্থচিন্তাপ্রস্থত “অমূল্য জ্যোতিবিজ্ঞান” বলিলে অতুযুক্তি হয় না। অধুনা ভারত- 
বাসীর দুর্সিয়তিতে সামুদ্রিক শাস্ত্র কালাঘুধিতে বিলীন। শকুনশান্ত্র অতীত 
সমায়াকাশে উভ্ডীন। 

কল্প দিদ্ধান্ত,-_ইনি সাম্বের পৌত্র, ভট্ট ভিবিক্রমের পুত্র, আর্দ্যন্তটার টীকা, 
তট্দীপিকাকার-মহেশ্বরের মতে আর্যভট্রের আত [প্রয় শিষ্য ছিলেন। ম্বনামে 
সিদ্ধান্ত গ্রন্থ, লগ্রসিদ্ধান্ত, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, সৌকর্ণা-পর্ণ, এবং প্রত্যেক 
অধ্যায়ই শৃঙ্খলাযুক্ত, ত্রিফন্দ-তত্বপূর্ণ অতি অরদ্ধেক্ গ্রন্থ। ইহার সকল পুস্তকের 
মধ্যে “শিষ্যধীবুদ্ধিদ” গ্রন্থই শ্রেঠ। এই গ্রন্তেব গণিতাধায়ে মব্যমাধিকার 
প্রভৃতি ৩্টী অতি প্রয়োজনীর বিষয় আছে। অপর একটি অধ্যায়ে চন্ত- 
শৃল্গো্নতি 1 প্রকরণ অঠি বিশদভাবে রহিয়াছে। ভাস্করাচার্ধ্য ও চন্ত্রশৃঙ্গোন্নতি 
দেইরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকরণান্তরে অপবাপর [সন্গান্ত-নিচয় বর্ণিত 
আছে। 
শঈশ্বরচন্ত্র বিগ্ঠারত্ব-নাংখসাগর বেদান্তভূষণ | 


* অর্মানমুদ্রিত আর্ধযতটী তূমিকা। 
1 "শৃঙ্গো্তি গ্র হযুতিগ হপো দান্ত।:,--ভাঙ্করাচারধযঃ। 





অর্থ] বিবর্তবাদ । 


(পূর্বপ্রকাশিতের পর 1) 


উল্লিখিত আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই ষে 17017501761 ও [,9101906 
এবং [21001] ও 1091%/10 প্রকৃতিব অংশ বিশেষের বিধর্তন সম্বন্ধে 
আবিষ্কার ও আলোচন! কবিয়াছেন। কেহই সমস্ত গ্রক্কৃতির বিবর্তন সন্গন্ধে কিছু 
বলেন না । 1087%710. প্রাণিজগতেরই আলোচন! কবিয়াছেন, কিন্তু প্রাণি 
কোথ|। হইঠে আসিল-__-তাহার উৎপত্তি কি--উহা 9 বিবর্তন্ব ফল কিনা, সে 
বিধয়ে তিনি কিছুই বলেন নাই। পরঞ্$ তিনি একস্থলে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর 
যদি সময় বিশেষে জীবনীশক্তিব স্ষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোনও 
আশ্চর্যের কাঁবণ নাই। তিনি শুধু দেখাটয়াছেন যে, বিশ্দুমাত্র জীবনীশক্তি 
হইতে কিরূপে এই বিরাটু বিশাল প্রাণিজগতের উৎপত্তি হইতে পারে। 

সমস্ত প্রকৃতি_জড় ৪ আধ্যাত্মিক । কিরূপে বিবর্তিত হইয়াছে, ই 
পণ্ডিতপ্রবর [7670916 51)57009ই প্রথম প্রমাণ করেন। তীহার মতে 
প্রকৃতির সমস্ত বস্ত-__কি জড, কি জীব, কি আধ্যাত্মিক, একই সুত্রে একই 
নিয়মে গ্রথিত। জড় পদার্থ হইতে জীবনীশক্তি এবং জীবনীশক্কি (প্রাণ) 
হইতে মনের উৎপত্তি হইয়াছে । ইহার মধ্যে ঈশ্ববের হস্তক্ষেপের কোন? 
প্রয়োজন নাই। জগতের সমস্ত কার্যই প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত 
হইতেছে। 

[7০১০1 50620061[ এর মতে কোনও বস্তর অবিশেষে (10798910605) 
অবস্থা হইতে বিশেষ (1১9108905০5 ) অবস্থা প্রাপ্তির নাম বিবর্তন | 
এই বিশ্ববঙ্গাণ্ড] প্রথয়ে এত অবিশেষ (09151095) বস্ত স্বরূপ ছিল । কিন্ত 
অবিশেষ কখনও অবিশেষ অবস্থায় থাকিতে পারে না (059 09286190০0৫ 
17০5১421511) £5 2. 00173010191 01 0115021)15 600111175012-08) 5 
100019195 ) তাহা বিশেষ হইতে চেষ্টা করে। এইরূপে অবিশেষ [130১015 

$ সৌরন্ধগৎ ও অন্থান্ত গ্রহাদিরপে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। 


অগ্রহায়ণ ] বিবর্তবাদ। ৪-১ 


100011)155 ০01 0101985 গ্রন্থে 75767 906705 জড় হইতে জীষের 
উৎপত্তির আলোচন! করিগ্নাছেন। তাহার মতে জীব জড়েরই বিশেষীকরণ। 
জীবনীশক্তি বা প্রাণ নামে কোনও বিভিন্ন পদ্দার্থ নাই . উ্ভা জড়েরই একটী 
ক্রিয়া বা অবস্থা বিশেষ (01006107)। একটা জড়বস্তব যখন অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত 
হয় এবং তাহার চতুষ্পার্্বস্থের সহিত একতা শ্ৃত্রে গ্রথিত হয়, (10102100197 ৮/111 
165 €117010116809) তখনই (5167)0০[ প্রাণকে “1106 00001708] 51091. 
[010 01 1766100251 1612670৭ 60 8%:60781] 019010175 বলিয়াছেন) তাহাকে 
জীব বলা যায়। এবং এই একতার অভাবকেই মৃত নামে অভিহিত কর হয়। 
1271100119165 01 15501001980 গ্রন্থে স্নায়বিক ক্রিয়া (05083 80107) 
হইতে কিন্ধপে মানপিক ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, তাহাই দেখাইয়াছেন। মানবের 
মন বা আম্ব! স্নায়বিক ক্রিয়ারই বপাস্তর মাত্র। প্রাণ হইতেই মনের বা আত্মার 
বিবর্তন। নিম্নতম জীবের মধ্যে তুষ্পার্খস্থ বস্তব সহিত একতা! সম্বন্ধ অত্যন্ত 
অল্প, অবিশেষ ও ক্ষণস্থায়ী । উত্ভিদের মধ্যে 25 09181 ও জীবের মধ্যে 
07£67109 এইরূপ । তাহাবা যে সকল বস্তর মধ্যে ৯ৎপন্ন হয়, কেবলমান্ত 
সেই সকল বস্তুর ভিতর থাকিলেই, তাহার] জীবিত থাকিতে পারে । অন্ত বস্তুর 
সম্বন্ধ আনীত হইলেও তাহাদের মৃত্যু হয়। এই একতা! সম্বন্ধ যতই গা়তর ও 
্থায্ী হইতে থাকে, জীবের বিবর্তনও সেই পরিমাণে পুর্ণ হইতে থাকে । 
(008 [010927655 €0 1116 011)15116 20. 15101)57 10700 55561682119 
00791505172. 001061178.1 100091001051) 01 076 20016561010 066%/561) 
01521010001 09029505, 2110 [97002১3০5 10101) 21৮1101) 1118 ০0185108950) 
[11001716901 9501)01057 ৬০1 [) ক্রমশঃ এই একতা সম্বন্ধ যখন স্থায়ী 
ও বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই মনের বিবর্তন হয়। স্তরাং প্রাণ ও মনের 
বিভিন্নত। মাত্রার বিভিন্নতা মাত্র-_বস্তর বিভিন্নতা নয় (0175791102 01 022766 
৪700. 1200 ও 017676102 ০£ 01085) প্রাণ ওলন একই নিরমে চালিত 
ও একই সুত্রে গ্রধিত। এ 

506০61 তাহার 1:0105+ ও 42110100155 ০01 5০০1০1৫ পরস্থছয়ে 
নিয়তম মন হইতে কিরূপে সভ্য শিক্ষিত সমাজের মানব মন পর, তাই 
দেখাইয়াছেন। নৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনও উপরোক্ত প্রাকৃতিক ঈনিরসে 


৪৯২ পন্থা । [ নবপর্ষ্যায় ১৩২০ । 


পরিচালিত । আমাদের কর্তনাবুদ্ধি ও নৈতিকশক্তি বিবর্তনপ্রহ্ত । আদিম 
অসভ্য মানবের কর্তব্যবুদ্ধি ও আমাদের কর্তুব্যবুদ্ধির মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ দেখিতে 
পাওয়! যায়। আদিম মানবজীবন যুদ্ধে জরী হইবার নিমিত্ই কতকগুলি নিয়মের 
স্থষ্র করে; কালক্রমে এর নিয়মগুলির উপকারিতার পরিমাণে তাহাদের স্থায়িত্ব 
নির্দিষ্ট হয়। যেনিরম বা পথাগুলি সমাজের উপঙ্ষারী, সেইগুলিই স্থায়ী হয় 
আর অন্যান্ত নিম সকল কালক্রমে নষ্ট হইয়! যায়| যে নিম্নমগুলি উপকারী 
সে গুলির পালন মানবশবীরে কতকগুলি স্নায়বিক পরিবর্তন উৎপন্ন করে। 
সেই পরিবর্তনগু'ল আজকাল মানবেব মনে উত্তরাধিকার নিয়মে দতঃই কতক- 
গুলি নৈতিক নিয়মের স্থষ্টি করিয়াছে । স্থৃতরাং যে সফল নৈতিক নিয়মকে ও 
সামাজিক গ্রথাকে আমবা ঈশ্বর-স্থ্ট বলিয়া মনে করি, সে নিয়মসকল সময় 
বিশেষের স্থ্ট পদার্থ নে, তাহারা বহুকালব্যাপী বিবর্তনের ফলমাত্র । এই 
নৈতিক বিবর্তন-_আ'ভ্যন্তরিক ও বাহিক শক্তির একতা সম্বন্ধ স্থাপন, অন্তান্ত 
বিবর্তনের নিয়মানুঘায়ী। স্ৃতবাং 51১00007এর মতে এ জগতে সষ্টপদার্থ কিছুই 
নাই; জগতের যাবতীয় বস্তই বিবর্তন-প্রস্থ ত, সেই অবিশেষ অন্তারী [০১818 
হইতেই একই গ্রাককতিক [নয়মে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জড় ও আধ্যাত্মিক 
পদ্দার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। 

প্রাকৃতিক [বর্তভবাদীদের মতের সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি । এখন এই 
মতের নমমালোচন। কবিৰ। আমরা পুর্বই বপিয়াছি সাধ্যমত ও 30০7001এর 
মতই সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক বিবর্তবাদ; কারণ এই দুইটী মতই কেবল 
সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও বিবর্তনের ব্যাখ্যা করে। স্থতরাং সমালোচনার 
স্নবিধার জন্ত আঁমরা এই দ্ুইটী মতের বিরুদ্ধে ষে সকল আপত্তি আছে শাহাবই 
আলোচনা করিব। 

(১) সাংখ্যের মতে প্ররুতিই জগতের মাদি উপাদান এবং পুকষের ভোগ 
ও মোক্ষের জন্তাই ইহা পৃবিণামগ্রস্থ হয়। কিন্তু পুরুষ কেবলমাত্র ভ্রষ্টা, ভোক্তা 
ও নিগুণ, ইহার কার্যাকবী শক্তি কিছুই নাই; স্থতরাং আমাদের প্রশ্ন এই যে, 
অচেতম' গ্রকৃতির শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে কে? অবশ্ত অন্ধ ও খের উপাখ্যানের 
উপমা! এস্বলে আসিতে পারে না, কারণ সে স্থলে ছুইটীই শক্তিম!ন্‌ পুরুষ 
(5০৮৮৪ 59৮৩০) বিস্তমান। সাংখ্যেরা উত্তর করিলেন ষে, প্রকৃতি 


অগ্রহায়ণ ] বিবর্তবাদ । ৪৯৩ 


'প্রদবধধ্মী”-_ প্রকৃতির স্বভাবই এই , কিন্তু এ উত্তর কি সম্তোজনক ? আমি 
যদি কোন৭ টৈগ্থকে জিজ্।সা করি, মহাশয় আমার রোগের কারণ কি এবং তিনি 
যদি টত্বর দেন যে, তোমাব শরীবে বোগের উৎপত্তি্প কাবণ আছে; আমি কি 
সেই উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পাবি? স্ুতবাং পরৃতিকে “পসবধন্মী বলিয়াই এ 
জগৎ-বিবর্তনের ব্যাথা! করা অনুচিত । 

(২) সাংখামতে স্ত্রী ও পুরুষেব স'যোগে যেরূপ সম্তানোৎপত্তি ভয়, 
মেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষেব সংযাগে জগতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু 
তাহা হইলে পুরুষ কেবণ দ্রষ্টা বা ভোক্তা হইলেন কি প্রকারে? 
আমবা দেখিয়াছি যে েবল প্ররুতি হইতে জগতের বিবর্তন সাধিত 
হইতে পারে না_পুরষের উপস্থিতি মবশ্তক। স্থতরাং 11]1এর 
কথায় বলিতে হইলে, আমবা প্রকৃতিকে জগতেব 0110017010101791- 
21):806007)1 বলিতে পাবি না, স্ৃতবাং পুরুষকে শুধুই দ্রষ্টী বলিলে 
জগতের ঠিক কাবণ নির্দেশ কব হয় না। 

(৩) সাংখ্য ও 97961)091 উভয়েবই মতে আদি প্রকৃতি (97961)001 ষাহাকে 
৮7512 বলিয়া নির্দেশ কবিয়াছেন) অবিশেষ অবস্থাপন্ন ()07)09£677055)। 
অবিশেষ অবস্থা বলিলে আনব! বুঝি যে, কতকগুলি বিভিন্নশক্তি একত্র মমািষ্ট 
ভহয়া এবক্পভাবে সামগ্তম্ত লাভ কাঝয়াছে যে, কোনও শন্ধিই অপরের অপেক্ষা 
গ্রব্তর হইতে পাবিতছে নাঁ। ম্তুতবাং এরূপ অিশেষ পদার্থের বিশেষী- 
করুণ জন্ঞ কোনও বাহ্িকশক্তির আবন্তক । বিশেষ পদার্থ তমোগুণশাঁলী, 
ইতরাজীতে ইচাাকে 10016) বলা যাইতে পাবে। ইহা যদিও শক্তির আধার 
বটে, কিন্ত চা হইতে উত্পাদুব সম্ভব নহে । ইহাকে [00915106121 61)5189 
বলা ধাইতে পারে। ক্রিস্ত 10৮50171কে 05000 0ঘ [0 21০ করিতে 
হইলে অন্য কোন' দ্বিতীব শক্তির আবশ্তক । স্থ হরা, সাংখামতে বা ১০০০০৪/এর 
মতে আগতের প্রাতস্তেব কোনও বাখ্য। চঈতে পারে না 1) 080০061 
এই বিষয়টা তাহাব 'িও076 7100 11919 গ্াঞ্থে বেশ সাঞ্জীলওাঁবে বুঝাইয়াছেন। 
প্রাকৃতিক বিবর্ভবাদ আলোচনা করিয়া! তিনি লিখিয়াছেন 4116006 1 18 
09১৮195 (01801)05567 167916 0)2 50106 60 10006012060 


17005110016 10156015 09 ৪0150156, ৮6 ৪6 ১21] ০০0007690 
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5/111) 006 1101005511011165 01 2০০০0120105 105 01)51508] 09052102101 
10১ 001117610610101" (অর্থাৎ আম€] এই জগৎ উৎপত্তির ইতিহাসে 
যতদূর যাই না কেন, সেই উৎপত্তির প্রারস্ত কেবলমাত্র প্রাক্কৃতিক বা জড়কারণ 
দ্বারা ব্যাথ্য। করা যাইতে পাবে না) 

(৪) 5১77০ বলেন য জ্ড [90012 হইতে এট সমস্ত জগতের 
বিবর্তন হইয়াছে । তিনি ইহাও স্বীকাধ কবেন যে, কোনও নূতন বস্তর আবির্ভাব 
অসম্ভব । স্থতরাং শাহাকে স্বীকার কবিত হইবে যে এই জড় [০১91৭র 
মধো প্রাণ ও মন বা আত্মাব জীবন নিঠিত আছে। যদি ইহা বলিতে হয় যে জড় 
হইতে চেতনের বিবর্তন হইতেছে, তাহা হইলে ইভা স্বীকার কবিতে হইবে 
যে, এই জড়েব মধ্যে চেতনের অস্তিত্ব রহিয়াছে । অবশ্ত এ চেতনাশক্তি অহ্তৃকী 
(9০9৮9101191) অবগ্ায় থাকিতে পারে । আমরা আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তেই 
দেখিতে পাইতেছি যে, মন বা চেঙনাশক্তি জঙকে চালিত করিতেছে; এমন কি 
এই মন ব্যতীত আমবা জডকে অন্ভবই কবিতে পারিতাম না। সুতরাং এস্থলে 
আমরা যদি বলি যে জডই মনেব কাবণ, তাহা হইলে কি আমরা মনোবিজ্ঞানর 
নিয়মেব বাতিজরম কবিব না? 1) ৬৬০০] শাভার বি 2108]157) 7710 
£১5009১0101507+ গ্রন্থে যথার্থই বলিয়াছেন ষে যখন আমবা দেখিতে পাইতেছি 
উন্নত জী"ব প্রাণ ও মন একত্র বাশয়াছ, তখন আমব! যদি বলি নিয়তম 
জীবে মন বাতীত প্রাণ বহিয়াছে। তাহা হইল আমর] প্রাকৃতিক সামগ্রন্ত 
(৪1111011005 01 28৮00) নিয়ামেব বাতিক্রম কবিব। 

(৫) কেবল জভ পকৃতির দিক্‌ হইতে দেখিলে জড় হইচে প্রাণের 
উৎপত্তি এবং 'প্রাণ ভইতে মনেব উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এ পর্যাস্ত 
অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্ত কথখন৭ কোনও রাসায়'নক পরীক্ষাগারে 
(017977102112074101-) জডপদার্থে জীবনীশক্তির সঞ্চাব করিতে পার! সায় 
নাই। এমন কি 5167০6ও ঠিক করিয়! বলিতে পাবেন নাই যে কোন মুহূর্তে 
জড় প্রাণিরূপে পবিণত হয়। দ্'একজন বজ্ঞানিক পগ্ডিত স্থির করিয়াছেন, 
আমাদের পৃথিবীতে জীবনীশক্তি ছিল না। এ শক্তি উক্কান্বাবা অন্ত কোনও উন্নত 
তর জগৎ হইতে আনীত হইয়াছে-_কিস্তু তাহা হইলে প্রাণের” উৎপত্তির 
ব্যাখ্যা হইল কোথা? 
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(৬) 968০5 স্বীকার করেন যে, অনস্তশক্তির ধারণ! ব্যতীত আমরা 
জগতের উৎপত্তির ও অস্তিত্বের উপনন্ধি করিতে পারিব নাঁ। কিন্তু আমাদের 
জিজ্ঞাস! এই যে, যদি এই শক্তি জড় ও অন্ধশক্কি হয়, তাহ| হইলে এই অন্ত 
বৈচিত্র্যময় জগতের আবির্ভীব হইল কিব্ূপে? জগতে তা়িৎশক্তি যথেষ্টই 
রহিয়াছে, কিন্তু বুদ্ধি ব্যতীত সেই শক্তি কি কোনও বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইতে 
পারে? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই অনস্তশক্তির যদি চেতন বা উদ্দোশ্- 
সাধিক] ক্ষমতা! (380১930 01 5916001৮৮ 19:০6) না থাকে, তাহ! হইলে অন্ত 
দ্বিতীয় শক্তির কম্ত'ক্ষপ ব্যতীত জগৎ স্থষ্ট হইত পারে না। দার্শনিক ১1010 928 
বলিবেন যে, ইহা প্রকার সংস্কার (0500000। কিন্তু 5১6706£ সে কথ বলিতে 
পারেন না, কারণ তাহার মতে সংস্কাব বুদ্ধির চরম বিবর্তন । 

উল্লথিত অলোচনা হইতে আমরা প্রাকৃতিক বিবর্তধাদের দোষগুপ বিশেষ 
ভাবে উপলব্ধি কিতে পারিব । এই মতেব মূলে যে সত্য নিহিত আছে, তাহ 
আমরা শ্বীকার করিব। নিয়ুন্তর হইতে উচ্চস্তবের ক্রমিক বিকাশ আমর! 
মানিয়া লইব। মানবের জড়দেহও যে এই প্রাকৃতিক বিবর্তনের নিয়মাধীন 
তাহাও জ্জামরা স্বীকার করিব। কিন্ক এই মত জগতের দাঁশনিক বা সম্পূর্ণ 
ব্যাখা করিতে অক্ষম তাহাও আনব! দেখিয়াছি । ৯বজ্ঞ/নিকের দিক্‌ হইতে 
তর্ক করিলে, আমাদের এ মতেব বিরুদ্ধ বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু দা্শানকের 
দিক্‌ হইতে বলিতে হইবে যে এ মণ অসম্পূর্ণ। আমরা পৃর্নেই বলিয়াছি যে, 
এ ম” কোনও আবাস্তর বাাথা। কবিতে পাবেনা, ইহা প্রারুতিক শ্ঙ্খলের 
এক একট গ্রন্থির ব্যাখা করিতে পাবে । কিন্তু শেষ গ্রস্থির কারণ নির্দেশ করিতে 
পারে না। এই মতেব আরও একটী দোষ এই যে, ইহা বাহ্িক ব' প্রার্কতিকের 
(০915০6৬5 ০ 1021) দ্রিক্‌ হইতে জগতের বাখা! করিতেছে? কিন্ত 
আভান্তরীকের (5819120০6৮০) 'দক্‌ ব্যছিবেকে জগতের দার্শনিক ব্যাথ্যা হইতে 
পারে না। এক কথায় ধলিতে হইলে বস্তর্ন অনুভূতিই হইত না। সুতরাং 
য্দি আমাদের এই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাঁশেব দার্শনিক ব্যাখ্যা 
করিতে হয়, তাহ! হইলে আমাদের চেতনাশক্তি বা মাত্সাতেই সেবাথার 
অন্থসন্ধান করিতে হইবে । আধ্যাত্মিক বিবর্তবাদ এই মতের উপরই প্রতিষ্ঠিত। 

আঁধাত্িক বিবর্তবাদের অঞ্চলোচনা করিতে হইলে, প্রথমেই আমাদের 
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রেধান্ত-দর্শনের উল্লেখ করিতে হইবে । শঙ্করাচার্য্ের কআইৈতবাদকেই আমরা 
বেদাস্তমত বলিয়া নির্দেশ ক্িব। 

বৈদাস্তিকের মতে ব্রহ্মই জগতরূপে বিবন্তিত হন। এবিবর্তন বিকার নছে। 
এই বিবর্তনের মধ ব্রন্মের স্ববপ অক্ষৃপ্র থাকে; তিনি কোনকপে বিরুত হন 
না। তাহার অবস্থার £€কানরূপ পরিবর্তন ঘটে না, অথচ তান জগংরূপে 
বিবন্তিত ভন। ইহাকে বৈদাস্তিকেবা বিবর্ত বলিয়া নি।্দশ কবেন। আদিতে 
গুধুই ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। “আত্মা বা ইদম্‌' এক এবাএ আসীৎ' (এঁতরেয়)। 
এই আত্মা হইতেই সমস্ত জগাতর সউৎপর্চি। প্যথোর্ণনাভিশ্তন্থ নোচ্চবেদ্‌, 
ষখাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা, ব্যুচ্চ রঙ্গ্যেবমেবাণ্াণ আ্নঃ সণ্বে পাণাঃ সর্বে লোকাঃ 
সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূঙভানি বুচ্চবন্তি।৮ (বুহদা,ণ,ক ) যেমন মাকড়না নিজের 
ভিনরহই/ত তন্ত উদগীরণ করে, যেমন অগ্নি বিস্কলি্গ উদগীবণ কাব, সেইরূপ এই 
আত্মা সমস্ত প্রাণ, সম লোক, সমস্ত ,দব ও সমত্ত ভুত উৎপন্ন করে। স্থৃতবাং 
দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্ম জগতেব শুধু 1*মিনুকাবণ নহেন। তিনি ইঞ্গার উপাদান 
কারণ। জগৎ ব্রন্গেব বাহিরে নহে এবং ব্রন্দ ও জগতেব বাহিবে নহেন । এক 
অনাদি অনন্ত ব্্দষকে লোকে মায়ার ভিতর দিয়া বভ এনং সাস্ত জীবরূপে 
প্রতাক্ষ করে, কিন্তু যেদিন জ্ঞানালোকে নায়ান্ধকাব বিদুরিত হষ্ঠবে, 
সেই দিনই জীব শুদ্ধ, বুদ ও মুক্ত ভইয়া বলবে সোহহ্‌১সেহ ব্রহ্মই আমি। 
'জীবে বর্ষে নাপবঃ--জীবই ব্রদ্ধ। এক এব তু ভূতাত্া ভাত ভূতে 
বাবস্থিতঃ | একধা বহুর্ধা টৈব দুশ্ততে জলচপ্জরবৎ”__ একই আত্মা পাত ভূতে 
অবস্থিত, জলে চশ্দের স্তায় তিনিও বহুৰপে পার্বদৃ্ট হন। এই মের দার্শনিক 
নাম সর্বেশ্বরবাদ (771001)0150))। 

এস্কলে অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, যে ব্রহ্ম কি ?--শ্রতিতে বর্ষের 
ছুইটী লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন_একটী (2০০০6 নির্বরিশেষ ও নিও, 
অপরটা সবিশেষ ও সঞ্তণ। ব্রন্দের নিগুণভাবের কোনই পবিচয় দেওয়া যায় 
না। পরিচয়ের সময় কেবলমাত্র “নেভি 'নেতি তিনি ইহা নহেন” তিনি উহা 
নছেন' ইহাহ বাঁলতে পারা যাক্স। তিনি আনৃস্ত, অগ্রাহথ, অগোত্র, অবর্ণ। এক 
কথায় তিনি ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি উভয়েরই অতীত। 'নেব বাচা ন মনস! প্রাপ্তং শক 
ন চক্ষুষা” । শ্রুঠিতে ব্রদ্ষেব এই ছুই গুণেক্চ উল্লেখ থাকিলেও শঙ্কপাচার্্য সগ্ুণ 
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্রন্ের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । তাহার মধ্যে এই সগ্ুণ ব্রহ্ম ব! মহেশ্বর মায়াস্ষ্ট 
পদার্থ (000০007091081); ইহার চিরস্তন সত্। (08105) নাই । যেমন ব্রহ্ম মারা 
উপাধিতে ঈশ্বর বলিয়৷ প্রতীয়মান হন, সেইরূপ তিনি অবিদ্তা উপাধিতে জীব 
বলিয়া পরিগণিত হন। এখন প্রশ্্ হইতে পাবে যে, যখন বৈদাস্তিকেরা জগতের 
সত্তারই স্বীকার করেন না, তথন তাহাদের মতকে কি করিয়া বিবর্তধাদ বলা 
যাইতে পারে। ইহার উত্তবে আমরা বলিব ঘে, বৈদীস্তিকেরা জগতের ও 
জীবের অস্তিত্ব সম্পৃণরূপে অস্বীকাব করেন না। উইহাদেব উভয়েরই ব্যবহারিক 
(1)6110170081) সত্তা আছে?) কিন্তু চিবস্তন সত্তা (১০117021616 017 
116%17001)9] [921165) নাই | যতদিন না জীবের মায়া ও আবিদা (বি ০-১০.০)০€ 
দূর হইবে, ততর্দিন তাহার নিকট ব্রহ্ধ, জীব ও জগৎ বিভিন্ন বস্তু । কিন্তু যেধিন 
যে মুহূর্তে তাহার মান্নান্ধকার বিদূবিত হইবে সেই [দরনত সে দেখিবে 'জীকে। 
ব্রঈ্ৈব নাপর2,। এখন দেখা ষাহতেছে যে, সেই অদ্বিতীয় আনস্তশক্তিই 
মায়াবশে বিব্ত্তিত হইয়া, এই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। এই 
মায়া কোনও বিভিন্ন শক্তি নয়, ইহা সেহ অনাদি ব্রন্মেংই একটা শক্তিমাত্র | 
যদ্দিও শঙ্করাচার্য) মায়াব কোনও বাখ্যা “দেন নাহ অথচ বলিম্াছেন সদসপ্ত্যাম্‌ 
অনির্ধা৮্যা মিথাভূতা সনাতনী” মায়া সতাও নর, মিথ, 9 নয় সংও নয়, অসংও 
নয়, ইহা অনির্বাচা।। কিন্তু তথা।প মামাদেব মন হয় যে, মায়া যখন ব্রহ্ম 
হইতে অভিন্ন এব ব্রদ্ষেবই শক্তি__-চহ1 রন্দেরই বুদ্ধি শক্তি বিকাশ মান্র) 
সুতরাং সেই অনস্তের চিন্তা আমাদব জগৎবপে পবিণত হইয়াছে । যখন 
ব্রহ্ম ও তাহার চিন্তা একই সমক্স হইতে অবস্থিত (০০-৪/০0191), তখন ব্রন্ধ ও 
জগ একই সময় হইতে অবস্থিত। সময় হিসাবে কেহ কাহারও পুর্বে 
হইতে পারে না) সুতরাং ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন। এক ভিন্ন অপরের অস্তিস্থ 
অসম্ভব, কাবণ ছুয়েবই অস্তিত্ব এক। আবাব জীব স্তরে স্তরে উন্নীত 
হইতেছে। সে যদ্দিও স্বভাবতঃ মুক্ত, তথাপি মায়াবশে সে নিজেকে বন্ধ দেখে। 
লেই জন্তই তাহাকে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া জ্ঞানণ'ভ কথিছ্ছে হয় এবং এই জ্ঞানলাভ 
যেদিন সম্পূর্ণ হয়, সেই দিন ব্রুদ্ধর সহিত মিলিত হয়। সুতরাং ব্র্মের মায়িক 
শক্তি ব প্রক্ষিপ্ড বুদ্ধির জন্ত যে জগৎ সৃষ্ট বলিক্া বোধ হয়, তাহা পুনরায় বিবর্তিত 
ও উন্নীত হুইয়! সেই অনন্ত মাধ্যাত্মক শক্তিতে লীন হয়। 

এই মায়া বা প্রক্ষিপ্ন বুদ্ধির মত অনেকটা £01797 দার্শনিক [1০105এর 


মতের অনুরূপ! তাহার মতে জগতে শুধুই মনের অস্তিত্ব আছে; কিন্তু সেই মন 
ণ্‌ 


৪৯৮ পন্থা] | [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


জ্ঞানলাভের জন্য জের বিষয় (0১1০০) স্থষ্টি কবিতে নিজেকে প্রক্ষিপ্ত করে 
(91915065 15911) । অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈদ্রান্তিক মত সম্পূর্ণভাবে 
আধ্যাত্মিক বিবর্তবাঁদ, কারণ এ মত স্ষ্টিবাদের হায় ব্রন্ধ ও জগতের বিভিন্নতা 
স্বীকাব করে না, এবং জগৎ যে সেই অন্ত শক্তির একটা স্প্ন-খেল! মান্র 
(006৪৮1৮০2৪1) ইহ1ও স্বীকার করে না। এ জগৎ ব্রহ্ষেরই একট! রূপান্তর 
মাত্র। এ মতে জগৎ যে শুধু প্রাকৃতিক ও জডনিয়মে বিবর্তিত হইতেছে, ইহাও 
্বীকার করেন না। £ই বিশ্ব-বিবর্তনের মধ্যে একটা অনাদি অনস্ত চিস্তাশক্তি 
বা আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত বহিয়াছে। (ক্রমশঃ) 
হ॥সীতারাষ বন্োপাধ্যা়। 


অর্থ] হরিদ্বার | 
' পূর্ব প্রকাশিতের পর । ) 
পৌরাণিক উৎপত্তি কাহিনী ও নামের বিচার । 

“হবিদ্বার”__হবদার, মায়াপুবী, গঙ্গাদ্ধার, স্বর্গ্ধার, মোক্ষদ্বার,। কণখন 
প্রভৃতি নানা নামে আত প্রাচীন কাল হইতে বিখাত। শাস্ত্রান্ুসারে সমস্ত 
ক্ষেত্রেরই এই নাম ১* কিন্ত এক্ষণে মারাপুবী কণথল প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক 
একটী অংশ বা অভল্লাব নাম হইরাছে । এই পবিল্র ক্ষেত্রে তপন্তা করিলে 
হরিহরও মৌক্ষ প্রাপ্বিব আনুকুল্য হয় বলিয়! ইহার নাম হবিদ্বার, হরম্থার বা 
বামোক্ষদ্বার। কেহ কেহ বলেন ভগবান্‌ হব ও হরির প্রিয় ক্ষেত্র কেদ্রার- 
নাথ ও বদরীকাশ্রম যাইবাব দ্বারস্বরূপ বলিয়া, এই স্থান হরিদ্বার বা হুরঘ্বার 
নামে অভিহিত। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নাম মায়াপুবী। মায়! স্বয়ং ভগবতী, 
তাহার পুৰ্বী বলিয়্াই ইহ মায়াপুরী নামে খ্যাত। বিশ্ব জাগরণের ব্রাহ্গ, মুহূর্তে 
কলের প্রথম ভাগে, যখন ব্রহ্ম! কর্তৃক প্রজাপতিগণেব আধিপত্যে অভিষিক্ত 
দক্ষ গর্বান্বিত হইয়! শিবহীন যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং পতিনিন্দা শ্রবণে 
ক্রোধে কম্পিত-কলেবরা সাশ্রনেত্রা সতী সেই খজ্ঞভূমিতেই শঙ্কর-বিদ্বেষী 
পিতার শরীব হইতে উৎপন্ন মায়া-বপু ত্যাগ করিয়াছিলেন; সেইদিন হইতেই 
এই পবিজ্র তীর্থ মায়াপুরী নামে খাত । 

সেই পবিত্র কাহিনী হিন্দুর স্থপরিচিত। মহাদেবের বীবভদ্রপ্রমুখ অনুচরবুন্দ 





* কেচিছুচুর্হরিদ্বারং মোক্ষঘবারং পরে জগুঃ ॥ 
গঙ্গান্বারঞ্ কেহপযীহ্ঃ কেচিন্সায়াপুয়ীং পুনঃ ॥ কাশীথওড। 


অগ্রহ্থায়ণ ] হরিদ্বার | ৪৯৯ 


যজ্ঞ নট) দক্ষের মুগুচ্ছেদ ও ষজ্ঞকুণ্ডে মুণ্ড ভন্দীভৃত এবং দক্ষেযর পক্ষপাতা৷ 
দেব ও খাষিগণের অশেষ ছুর্গতি করেন। দেবতারা স্ততি ও পুজা দ্বার মা- 


দেবকে পরিতুষ্ট করিলে, আশ্ততোষ কহিলেন ;__ 
প্রসন্নোহন্বি বরং ব্রত সর্ববে দেবাঃ স বাসবাঃ। 


মি প্রসন্নে জগতি ছুল্প ভিং নহি বিদ্যাতে ॥ 
হে ৰাসব প্রমুখ দেবতাবুন্দ! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ কর। আমি প্রসন্প 


হইলে জগতে কিছুই ছুল্লভি থাকে না । দেবগণ প্রার্থনা! করিলেন যে, দক্ষ জীবিত 
হস্টন ও যজ্ঞ পুর্ণ হউক। মহাদেব বলিলেন তথাস্ত; কিন্তু দক্ষের মুণ্ড ভন্মীভূত 


হইয়াছে অজ মুণ্ড সংযোগে দক্ষ জীবিত হইবেন। শিবামুগ্রহে অজমুখ দক্ষ 
প্রঞ্জাপতি জীবিত হইয়া মহাদেবের নিকট ক্ষম! প্রার্থন। ও স্তবাদি দ্বার! তাঙাকে 
প্রসন্ন করিলেন । মহার্দেব আশুতোষ, এমন সহজে কে অপরাধ ক্ষমা করিবেন ? 
তিনি বলিলেন দক্ষ বর গ্রহণ কর। দক্ষ কহিলেন,__ 

মহাদেব প্রভে। দেব প্রসন্নোহসি যদীশ্বর:। 

তৎপাদদকমলে ভক্তিম'ম জন্মনি জন্মনি ॥ 

ভূয়াৎ তথেদং তীর্থং তু মহাপাতক নাশনম্‌। 

যশ্ত সন্দর্শনাদেব ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ॥ 

পাপানি প্রশমং যাগ যদ্দি তে মযানুগ্রহঃ। 

স্থিতিশ্চ ভবতো নিত্যং ক্ষেমং ভবতু সর্বদা ॥ 
হে মহাদেব! হে প্রভো ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়। থাকেন, তবে ইহাই 
প্রার্থনা করি, যে জন্মে জন্মে যেন আপনার চবণকমলে আমার ভক্তি হয়। আর 
আপনাব কুপায় এই স্থান মহাপাতকনাশক পুণ্যতীর্থে পরিণত হয় এবং এই 
পবিত্র তীর্থ দর্শনে ব্রহ্মহত্যাদদি পাপ নাশ হয় ও আপনি এইস্থানে নিতা 


অবস্থিত থাকিয়া জীবের কুশল বিধান ককন। 
মহাদেব বলিলেন ১ 
ভব্ষ্যিত্ৰ হি তথ। যথা যাচ্তা কৃত তয় | 


ইদং ক্ষেত্রং ৮ যাবছৈ ভূমিকা ॥ ॥ 


মায়! ভগবতী াক্ষাৎ স্টি্ত্যন্তকারিণী | 
ততক্ষেত্রং ছি ময় প্রোক্তং তবমুক্তি প্রদায়কং ॥ 


যর মায়া নিমিত্তং হি জাতং সর্ব: প্রজায়তে 
হম্মাদিদং মহাক্ষেত ংযাক্সানংজ্ঞং ভবিষ্যতি | 


৫০০ পন্থা! | [ নবপর্যায়, ১৩২০ 


সরুদ্দর্শনমা ভ্রেণ যন্ত তীর্থন্ত মানদ। 
কোটীজন্মরুতেভ্যন্ত পাপেভাঃ পরিমুচ্যতে ॥  েদারথণ্ড- 
মায়াপুরী মাহাত্ম্য | 
হে দক্ষ! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে । তোমার যজ্ঞানুষ্ঠানের 
ভূমি মহা পুণা প্রাদ তীর্থ হইল। স্থষ্টি-স্থিতি-অনস্তকাঁরিণী শ্বয়ং ভগবতী মহাঁ- 
মায়ার এই ক্ষেত্র মুক্ি-প্রদায়ক । যে প বজ্র ভূমিতে দ্রেবীব মায়া-বপু ( মহামায়। 
ত্রিগুণাভীতা তিনি সর্বভৃতে ব্যাপ্ত তাহাব দেহ ধারণ মায়াজনিত ) ত্যাগ 
করিয়াছিলেন, তাহা ভ্রিলোকে পুণ্যতীর্থ। এহ পবিভ্র ভূমিতে “দর্বং” জাত 
পদার্থ, মায়া নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছে; সেই জন্ত এই ক্ষেত্র মায়াপুরী নামে 
অভিভিত হইবে । এই পবিত্র তীর্থ একবাব দন কবিলে কোটাজন্মকৃত 


পাপঙ্গয় হয়। 
দক্ষযজ্ঞের সময় হইতেই “মায়াক্ষোত্র” উৎ্পন্ধ হইল * এবং দক্ষ প্রজাপাতর 


যজ্ঞ যতদূর বিস্তৃত ছিল, ততদূর মালাক্ষেত্রের বিস্তার হইল । 


দ্বাদশ যোজনায়াতং যক্ঞস্ত/য়তনং দ্বিজ। 
তত্প্রমাণং মহাভাগ বড়ব ক্ষেত্রমুত্তমম্‌ ॥ 


পৌবাঁণিক বর্ণনাগ্্সারে মায়াপুরীর বিস্তাব দ্বাদশ যোজন ৷ ছষীকেশ, লছমন- 
ঝোলার নিকটবর্তী লক্ষ্মণতীর্থ তপোবন, দ্রোণাঁশ্রম দেরাঁদন ), রামা শ্রম প্রভৃতি 
তীর্থ মায়াপুরীব অন্তর্গত । মায়াপুৰী-মাহায্স্যে এই সকল তীর্থের বর্ন ও 
মাহাত্ম্য লিখিত আছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমর! মাধুনিক হবিদ্বার 9 তৎপার্শববন্তী 
তীর্থগুলিবই বর্ণনা কৰিব। হৃষীকেশ তপোবন প্রনৃতিব বর্ণন' ভিন্ন প্রবন্ধে 
করিবার ইচ্ছা থাকিল। 

হরিদ্বারের নামাত্তর গঙ্গাঘ্ধার ও মোক্ষদ্বার। পবমভক্ত ভগীরথ রাজার 
তপস্তা প্রভাবে বন্দশাপে&ুভম্মীভূত সগরসম্তানগণেব উদ্ধারার্থ যেদিন বিধু্পাদাখর্য- 
সম্তৃতা মোক্ষদায়িকা গঙ্গ৷ হিমালয় হইতে ভূতলে অবশীর্ণা হইয়াছেন, সেইদিন 
হইতে এই প.বন্র তীর্ঘ গঙ্গার ও মোক্ষদ্বাব নামে খ্যাত হইয়াছে ।1 
গল্গান্ধারের উত্তরেব ভূমি তপোবন | তাই বুধগণ ঠিমাপয়কে স্বর্গতৃূমি বলিয়া- 





* ততোবধি (দক্ষযজ্জাবধি ) মহাঁভাগ মায়াক্ষেত্র বড়ুবহ। মাযাপুরী মাহায্সা। 
: ইং তীর্থং মহাপুণামতৃৎণ গল্গাগমে পুন | 
গঙ্গাত্বারমিতি খ্যাতং ম্মরণাৎ পাপনাশনম্‌ ॥ 
যদা ভগীরথে| রাজ। হুর্য্যবংশধরঃ প্রভুং | 
আনয়ামাস হর্গাৎ বৈ গঙ্গাং পরমপাবনমূ 


অগ্রহায়ণ ] হরিদ্বার | ৫০১ 


ছেন। দক্ষিণের ভূমি ভৃতলে, তাই গঙ্গান্বারের এক নাম ন্বগ্দার*। হরিদ্বারের 
নামকরণ লইয়াও অন্দর্শী শৈব এবং বৈষ্ণবেরা বিবাদ করেন। শৈবের! 
বলেন ইহ শিবের পুরী হরদ্ার, বৈষ্ণবেরা বলেন ইহা হরির পুরী হরিন্বার | 
ধিনি হর তিনিই হুরি, আবার তাহারই দ্রবমরীরূপ গঙ্গা | শাস্ত্র বলেন গঙ্গা, হুর্গী, 
হরি ও হরে ভেদজ্ঞানকারী নিরয়গামী হইয়া থাকেন । "গন্গা দর্গা হরীশানং 
ভেদকুল্নারক্ষী ভবেৎ 1” ( বুহুধর্মপুবাণ ) একজন রসজ্ঞ কবি বলিয়ছেন ;-- 

উভয়োরেকা' প্ররূতিঃ প্রতায়ভেদাদ্‌ ৰিভিন্নবৎ *ভাতি। 

কলমতি হরিহরভেদ” লোকে] যত বিনাশান্ত্রম॥ 
অর্থাৎ হরি ও হর উভয়েরই প্রকৃতি এক । প্রত্যয়ের ভেদবশতঃ অর্থাৎ মনুষ্য 
ভেদে তাহাদেব মস্তপ্র তায় ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায়, তাহাপ্দব নিকট হরি ও হর ভিন্ন 
ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়েন। বস্তবতঃ লোকে যে' হরিহরে ভেগবুদ্ধি করে, তাহ 
বিনাশাস্ত্র অর্থাৎ ভেদদশিগণেব বিনাশেব অস্ত্রস্বরূপ | পক্ষান্তরে হরি ও 
হরের প্রক্কৃতি বা ধাতু অভিন্ন । এক হৃ ধাতু হইতে উভফ্ের উৎপত্তি। 
কেবল প্রতায়ের' ভেদ অর্থাৎ 'হ* প্রতায় করিলে হবি এবং অন্‌ প্রত্যয় 
করিলে “হর এই পদ্দ হয়। এইক'প প্রত্যয়ের ভেদ আছে । পোকে যে ভেদ 
কল্পনা করে, তাহ! দ্যাকরণাদি শান্ত্রজ্ঞানেব অভাবেই করিয়া থাকে । 

/8170160 ০9£51)05 01 10015 শ্রণেভা ক্যাণিংস্থাম সাহেব বলেন, হুরি- 
দ্বার নামটা আধুনিক। তাহাদের যুক্তি এই যে আবুরহান ও রসিদউদ্দিন 
নামক মুসলমান ইতিহাস লেখক গঙ্গাছ্ছার নামের উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টীয 
সপ্তম শতাব্দীতে চীন পবিব্রাজক হিয়উথিলাউ, মযূলো বক মায়াপুরী নামে ইহার 
উল্লেখ কবিয়াছেন। মহাভারতে গঙ্গাদ্ধাব ও কণথল নামই পাওয়া যায়। 
ক্যাণিংহাম সাহেবের এই মতানুবত্তী হইয়া দেশী বিদেশী প্রায় সকল লেখকই 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হরিদ্বার নামটা নিতান্ত আধুনিক । এমন কি মুসলমান 
লেখকগণের সময়ও ১৪** থুষ্টাব্ষের পুর্বে হবিদ্বার নাম প্রচলিত ছিল ন1।1 
নব প্রকাশিত “ভারতবর্ষ” পত্রের জনৈক হিন্দু ধলখকও্ড এই মতেরই 


৯ ্ল ০ পপ 





* শ্বর্গাৎ নিপাতিতা গঙ্গা! পৃথিব্াামাগত। যদ]। 
৬দৈবগ ছিক্েশ্রেঠ গঙ্গা দ্বারমিতি শ্রুতম্‌ ॥ 
গঙ্গাদ্বারোত্তরং বিপ্র স্ব্গভুনিঃ স্মৃতা বুধৈত। 
অন্ভর পৃথিবী প্রোক্ত। গঙ্গ'দ্বারোত্বরং বিনা 
ইদমেব মহাভাগ ন্বন্বারং শ্বৃতং বুধৈঃ॥ কেদারথণ্ড মায়াপুরী মাহাআা ১*৬ জায় 
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৫০২. পন্থা | [নবপর্ধ্যায়, ১৩২৭ 


প্রতিধ্বনি করিয়াছেন । আমরা কিন্তু 'এই সিদ্ধান্তুটী সমীচিন বলিয়! মনে 
করি না। কারণ কোন কোন পুরাণে »বিদ্বার নামের উল্লেখ পাইতেছি)-_ 

তুলসী কাননে গোষ্টে ই/কুষণ মন্দিরে পদে । 

বুন্দারণ্যে হরিদ্বারে তীর্থেঘস্টেষু বা যথা ॥ ব্রহ্গ-বৈঃ পৃঃ__ জন্মখণ্ড ১৪ - 

কেচিনুচু হৃবিদ্বারং মোক্ষদ্বারং পরে জগ্তঃ | 

গল্াদ্বারঞ্চ কেহুপ্যাহুঃ কেচিন্মায়াপূরীং পুনঃ ॥ স্কন্দ পুঃ-- কাশী থণ্ড । 
অবশ্ত উইলসন প্রমুখ বিনাতী প্রত্ুবিদ্গণ্দ এবং ৬অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ দেশী 
পণ্ডিতগণ বলেন, “পুবাণগুলি নিতান্ত আধুনিক গ্রস্ত । কাশীথণ্ড গ্রন্থথানি ত' 
যোঁড়শ শতাবীতেই রচিত হইয়াছে ।” হিন্দুব বিশ্বাস পুরাণগুলি অতি প্রাচীন 
গ্রস্থ, সে বিশ্বাসের কথা উখাপন কবিয়! প্রত্রবিদূগণকে নিবস্ত করিবার উপায় 
নাই। তীাহাদেব যুক্তির অসাবত্ব প্রদর্শন কবিবার জন্ত কেবল একটী কথা 
ৰূলিলেই যথেষ্ট হইবে । মহামহোপাধ্যায় হবপ্রসাঁদ শান্্রী মহাশয় নেপাল 
হইতে থুষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর হস্তলিখিত স্কন্দপূৃর্াণ সংগ্রহ কবিয়াছেন , সুতরাং 
বিলাতী প্রত্ববিদ্গণের বিচারপ্রণালী অনুসারেও “কাশীথণ্ড” "গ্রন্থথানিকে ৭ম 
শতাব্দীর পূর্ববর্তী গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে ।”* যতই অন্ 
সন্ধান হইতেছে, ক্রমশ£ই পুরাণগুলির গ্রাচীনত্বেব নূতন নুতন প্রমাণ সংগ্রহ 
হইতেছে। হিন্দুগণ অবন্ত পুবাণ গুলিকে অতি প্রাচীন বলিয়াই গ্রহণ করিয়া 
আমিতেছেন। বিলাতী পণ্ডিতগণের হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণ কিরূপ হান্তাস্পদ 
তাহা দেখাইবার জন্যই এইটুকু লিখিলাম । দ্রুঃখেব বিষয় আমবাও [বন বিচারে 
এই সকল্‌ মত গ্রশণ কবিয়', আমাদের শাস্ত্রের প্রাত বীতশ্রদ্ধ হইয়া! থাকি , এবং 


যাহা গ্রাচীন ও পবি্র তাহাব প্রাত শ্রদ্ধ! হাবাই। (ক্রমশঃ) 
শ্াপান্নালাল সিংহ। 





অর্থ ] মহামায়ার খেলা । 
 পূর্বব প্রকাশিতেব পব।) 
ষোডশ পরিচ্ছেদ । 
মুর্শিদাবাদেব অন্তর্গত কিরীটেশ্বরী অনেকেবই নিকট পবিচিত। তন্ত্রে কিরীট- 
কণ! বাঁ মুকুটেম্বরী নামে যে একটা পীঠের উল্লেখ আছে, অনেকের মতে এইটাই 
সেই কিরীটেশ্ববীর পীঠ। বহু প্রাচীন হইলেও বঙ্গাধিকারীদ্দিগেব উন্নতাবস্থার 
* লগেন্রনাথ বস »জ্পাদভ “কাপী-পারজরমা”। পর উপজমণিকা। 7. 


অগ্রহায়ণ 1 মহামায়ার খেলা । ৫০৩ 


সময়ে ইহার মন্দিরাদি ও পুজাসেবাব সুবন্দোবস্ত ছিল। এমন কি, ইছার 
মাহাত্ব্য এমন প্রচারিতহুইয়াছিল ষে, মুসলমান নবাব আলিবদ্দীও ইহার চরণামৃত 
পান করিয়া যন্ত্রণাব লাঘবত। প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভাহাপাড়! এই কিরীটেশ্বরী 
হইতে এক মাইলেব কিছু অধিক গঙ্গাতটে অবপ্থিত। বর্তমান সময়ে কালের 
আক্রমণে মন্দিবগুলি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে । সামান্যাকাবে পুজাদি নির্বাহ হইয়া 
থাকে । মন্দিবে কোনও মৃত্তি নাই। একটা মাত্রবেদী আছে। নবকুমার 
এক্ষণে ধাহাব বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ কবিয়াছেন, তাহা পুর্ব পরিচয় কিছু জানা 
প্রয়োজন । তিনি ধন্ম-পিপানু, জাতি ব্রাহ্মণ, বয়ঃক্রম ৪২ বসব ; কিন্তু দেখিতে 
কিছু বেশী বোধ হয়। তিনি এই স্থানে কার্ধা-নিবন্ধন বাসকালীন প্রায় প্রত্যহই 
কিরীটেশ্ববীর মন্দিরে যাতায়াত করিতেন। একবাব তিনি কঠিন বোগে আক্রান্ত 
হইয়া, মায়েব নিকট আপনার ভ্ঃখকাহিনী জানাইতেছেন, 'এমন সময় সেই 
মন্দির সন্নিকটে এই সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তিনি যেন কৃপা-পরবশ হইয়া 
বলিলেন, বাবা, অর্শেব ব্যাবামে ভূগিতেছ ! মাবেব চবণামূত লইয়া ভক্তিভাঁবে 
পান কর দেখিবে বোগমুক্ত হইয়াছ। 

অক্ষয়চন্ত্র অবাক হইয়া সন্্যাপীব দিকে চাহিতে লাগিলেন । সন্যাসী আবার 
বলিলেন,__অবাকৃ্‌ হইলে যে! মায়েব কৃপায় অন্ধ চক্ষু পায়,--বোব| গীত গায়, 
বধির শুনিতে পায়, ইহাতে আশ্চধ্য হইবাব কিছুই নাই। অক্ষয়চন্ত্র 
ভাবিলেন যে, এ সন্ন্যাসী হয়ত” ভণ্ড, আমি এখানে একজন সন্ত্রাস্ত লোক, 
আমাব এই বোগের কথা সকলেই জাঁনে। সন্ন্যাসী কাহ!বও নিকট অবগত 
হইয়া আমাকে প্রতারণ! করিতে আসিয়াছে । কিন্তু সন্গ্যাসী তব্দগডেই বলিলেন, ' 
“না বাবা ! আমি প্রতাবণা করিতে আসি নাই । সত্যই তুমি মায়েব চরণামৃতের 
বলে আরোগ্য হইবে । তোমায় একদিন ন্বপ্রে বলা হইয়াছিল, কিন্তু জাগ্রত 
হইয়া! তাহা তোমার স্বতিতে আসে নাই । তোমার ধর্ম-পিপাসা আছে দেখিয়া, 
বহুদিন ধাবৎ তোমাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ থুবিতেছি। অক্ষয়চন্দ্র তথনও কথাগুলি 
ঠিক বিশ্বাস করিতে পাবিলেন না । তিনি বলিলেন, আপনি সঙ্গ্যাসী, আমাদের 
সর্বথ! প্রণমা | কিন্তু ক্ষমা কবিবেন, আমি ইহাব পূর্বে কথন কোনও স্বপ্ন দেখি 
নাই; কিম্বা! দেখিয়াছি বলিয়! ম্মবণ হয় না। সন্র্যাসী বলিলেন, তোমার শ্মরণ- 
পথে না আসিতে পাঁবে , কিন্তু অক্ষর়চন্দ্র মনে পড়ে কি, যেদিন তোমার পুনরায় 
। বিবাহের প্রস্তাবে সকলে একমত হইলেও তুমি অমত কবিলে, সেই দিন রাত্রে কে 
ভোমায় বিবান্ের জন্ত আদেশ করিয়াছিলেন? কাহার আদেশে তুমি ছুইবার ৰিবাহু 


৫৯৪ পন্থা । [ নবপর্যযাঁয়, ১৩২ 


করিয়াছ? অক্ষয়চন্দের মুখ দিয়া তখন বাক্য নিঃসরণ হইল না! [তনি জানেন 
ষে, কাহাঁবও আদেশেই তিনি বিবাহ করিয়াছেন সত্য, কিন্ত আদেশকারী সন্ন্যাসী 
কিস্ত্রী বা পুরুষ ইহা তিনি অবগত নহেন। তাই তিনি কি বলিবেন তাত ঠিক 
করিতে পারিতেছিলেন না। নন্ন্যাসী বলিলেন,_- তোমায় ভাবতে হইবে না, 
তোমার জ্ঞানে তথন কোন মুণ্তি দেখ নাই | তবে স্বপ্নের জ্ঞানকে ফেলিবার নয়; 
মনে পড়ে কি, একদিন কপ! কবিয়! নিত্যানন্াময়ী দেবী অন্পূর্ণা মৃন্তিতে প্রকট 
হইয়! তোমায় দশন দিয়াছিলেন। 

অক্ষয়চন্দত্র ভাবিতেছেন, একি । এ কথা ত” কেহই ভাবগত নহে,__সন্ন্যাসী 
জানিল কিরূপে । তখন ত' আব কেহই উপস্থিত ছিল না! আমি ছিলাম আর-- 

সন্ন্যাী বলিলেন,_-আব আমি ছিলাম। 

অক্ষম়চন্দ্র_ কিন্তু এখন ত' সে মূত্তি দেখিতেছি না। 

সন্ন্যাসী- মুগ্রির দ্বারা সব্বথা বিচাঁক কবা যায় না। তুমি কি বলিতে পার যে, 
বাল্যকালে তোমাব যে চেহাব! ছিল, এখনও ঠিকৃ_তদ্রপহ আছে? 

অক্ষয়চন্দ্র যেন তখন অতিভূত হইয়া পড়িয়াছেন | নিব্বাক_নিস্পন্ম, মুখে 
বাক্য নাই, শ্বাস কদ্বপ্রায়, বাহাজ্ঞানও লুপ্ত হইয়া আদিতেছিল। সেই অবস্থায় 
অক্ষয়চন্ত্র সন্ন্যাসীব হাত ধবিয়া মন্দিবেন ভিতব প্রবেশ কবিলেন। বেদীর 
সম্মূথে বসিয়া সন্ন্যাসী প্রদত্ত নায়েব চরণামৃত পান কবিলেন। পবে সন্যাসী 
তাহাকে দীক্ষা দিয়া বলিলেন যে, একমাত্র তোমাব চবিত্রেব বলেই মায়েব কৃপা- 
লাভে সক্ষম হইয়াছ । কর্ম দ্বারা উত্তবোন্তব রুপালাভে মায়ের কোলে যাইতে 
পারিবে। অক্ষয়চন্দ্র সংজ্ঞাহীন, যখন সংজ্ঞ] পাইলেন, দেখিলেন সন্্যাসীর কোলে 
শুইয়া আছেন। শশব্যস্তে উঠিয়া চবণস্পর্শে প্রণাম কবিয়! কাতরভাবে বলিতে 
লাগিলেন,__প্প্রভূ ! কি দেখিলাম , আমি যে কিছুই বুঝিতেপাবিতেছি না 1” 

সন্ন্যাসী বেণী কথ না বলিয়া এইমাত্র বলিপেন যে, সকলই মায়ের খেল! তুমি 
বোগমুক্ত হইয়াছ। অক্ষয়টন্দ্র সন্ন্যাসীকে অবিশ্বাস করিয়া অন্তায় কবিয্নাছেন 
ভাবিয়৷ অনুতপ্ত হইলেন ও বলিতে লাগিলেন যে, আমি আপনাকে চিনিতে না 
পারিয়া বড়ই অন্ঠায় কথা ব্লিয়াছি । আমাব যিনি দীক্ষাদাতা-_-স্ধদা জীবনের 
সহচর--স্থখ ছুঃখের সঙ্গী, আমি তাহাকে না চিনিতে পাবিয়া বড়ই অপরাধ 
করিয়াছি । সন্গ্যাসী সহান্ত বদনে বলিলেন,--দেখ ইহাতে তোমার কোনও দোষ 
নাই, আজকাল সন্গাসীর বেশে প্রতারকের সংখ্য। অনেক বুদ্ধি পাইয়াছে, তাই 
তোমার ৰূপ ভাব হইয়াছিল। অনেক সময়ে তুমি নিজেই প্রতারিত হুইয়াছ, 
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তাঁহাও আমি জানি। সেই সময় হইতে তাহার ব্যাধি দুরে গেল এবং সঙ্্যাসী 
কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া অক্ষয়চন্ত্র জীবনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন 
তাহার পত্মীও সহ্ধর্থিণী নামের যোগ্যা। সর্ধ্দাই স্বামীর আঙ্ঞান্থসারে চলিয়া 
থকেন। অতিথি-অভ্যাগত প্রায়ই তাহার বাটাতে আসিয়া থাকে, তাহারা 
উভয়ে তাহাদের যথাসাধ্য সেবা! করিয়া থাকেন। নবকুমার তাহাদের যত্বে ও 
শুশ্রাষায় শীঘ্রই পূর্বশক্কি প্রাপ্ত হইয়া ধন্মোপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল। 
প্রান্ই কিরাটেশ্বরীর মন্দিরে গিযা বেদীব সন্মুখ বসিম্গা মা! মা! শব্দে 
অন্ুলোম বিলোম ক্রমে জপ কবিত। তাহারা বৈকালে ছাদের উপব 
বপিয়া প্রাক্ই তন্বালোচনা কবিতেন। একদিন নবকুমাব বলিল,--দা। 
কৈ ঠাকুব ত' মাব একদিনও আদিলেন না। তাঙাব দেখাও ত” আর 
পাইলাম না। তাহার সহিত দেখা কবিবাব জন্য চিত বড়ই লালায়ত হইয়াছে । 

অক্ষয়চন্জ্র। তাহার ইচ্ছ। হইলেই দেখা! পাইখে। তিনি বে কোথায় কথন 
কি ভাবে থাকেন, তাহা! বলিতে পাবি না। তাহাপ আকৃতি সেও এক সমশ্তাঁর বিষয় 
জীবনের প্রথম ই একটা ঘটনায় স্বপ্জে তাহার যে আকৃতি দেখিয়াছিলাম, 
কিবীটেশ্বরীর মন্দিবে আব সে মুর্তি দেখি নাই । তিনি আমায় খলিয়াছিলেন 
যে, মৃত্ডি দ্বাবা আমায় চিনিতে পারিবে না। তিনি কখন যে কোন্‌ শক্তিবলে 
কোন্‌ কাঁধ্য সাধন কবেন, তাহা বোঝা যায় না। বথনি বিপদে পড়িয়াছি, 
তখনি তিনি আসিয়া উদ্ধাব কবিয়াছেন। ত্ীহাব দয়া অপবিসীম ! কিন্ত 
কথায় আমি তঁহাব কথা বলিয়া শেষ কবিতে পারি না। 

নবকুমাব। তিনি যে দয়ালু, মহাপুরুষ এবং মহা শক্তিশালী, তাহা 
সামিও বুঝিতে পাবিতেছি। এমন পাঁষণ্ডেৰ উপর ধাহাব দয়া, তাহার 
দয়ার কি তুলনা আছে। কিন্তু আপনার সচ্চবিত্রতা ও ধর্ম-পিপাসা আপনার 
মহৎ সঙ্গেব মূল। আমাব মধ্যে ৩, কোন গুণই নাই । দয়া, স্নেহ, মমতা 
বহুদিন হইল আমার হদঘ হইতে দূব হইয়াছে । আম কামাশক্ত ও মহাপাপী । 
আমায় যে রুপা কবিয়াছেন, ইহাই আপনাৎ মহত্ব । 

অক্ষয়চন্জ্র। গুণেব বা দোষের ঠিক বিচাব করা বড় কঠিন। তোমার 
মধো যেকোন গুণই নাই, একথা আমি বিশ্বাস কবি না। 

নবকুমার। বাক্‌ দ্বাদা, পে সব কথা ! «ক্ষণে কাল্কের থাকী কথাটা আজ 
উপদেশ করুন। আমি এখন বেশ সুস্থ হয়েছি। এখন বাড়ী পিয়া দেখি 


তথাকার অবস্থা কি? 
৮ 
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অক্ষপ্জ্জ। বেশ কথা, আমিও ভাঁবিতেছিলাম যে, এই কথাটা সেরে নিয়ে 
স্োমায় বাড়ী যাওয়ার কথাই বলব। আমাদের কথ] হচ্ছিল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি 
স্থায়ী সুখ নহে--অস্থায়ী। পরিণামে দুঃখজনক স্থুথ বলিয়া উক্ত হইতে পাঁরে। 
ধাহাদের নিষ্ষাম কর্ণার! সমত্ত কলস ধ্বংশ হইয়াছে,_বিবেক বিচার দ্বারা সমুদাঁয 
সন্দেহ নিরাক্কৃত হুইয়াছে,__সর্বভূতেব হিতে যাহারা রত, তীহাঁদের উপদেশে 
জীবনে অগ্রসর হুইলে, ক্রমে আপনি নকল বিষয় বুঝিতে পার যাইবে । ইন্দ্রিয় 
সংঘম সাধনার মূল মন্ত্র। তাঁহার উপব সাধন! প্রতিষ্ঠিত করিতে হুইবে। 
ভাগ্যক্রমে ভুমি মোহাবরণ বিনির্শক্ত, পরম দয়ালু মহাজ্মার সঙ্গপাভ পাইক্মাছ- 
ংশাচগুক্রমে ব্রাঙ্ঘদ বংশে জন্মগ্রহণ কবিয়া! পথত্রষ্ট হইয়াছই। চেষ্টা কৰিলে 
নীত্বই আবাব সেই উন্নত আদশের দিকে অগ্রসব হইতে পাঁরিবে। 
নৰকুমার। আপনি কুপা কবিয়া উপদেশ করুন আমার কর্তবা ফি? 
আমার মন যেরূপ চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত, তাহাতে যে ভগবানেব কথা স্থান পাইবে, 
এমন ত' আমাব বোধ হয় না। 
অক্ষয়চন্্র। মন ত” স্বভাঁবতঃই চঞ্চল, সর্ধাদাই বিষয় হইতে বিষয়ান্তৎব 
লিপ্ত, চঞ্চল চিত্তে আন্মজ্ঞ!ন প্রকাশ হইতে পারে না। ুর্যযকে জলে দেখি 
হইলে, জলকে যেরূপ স্থির কবিতে হয়। চিত্তকেও সেইরূপ স্থির না করিলে” 
সে জ্েতিঃ প্রকাশ হইবে কিৰপে? এই বিক্ষিপ্ত চিন্তকে স্থিব কবিবার উপায় 
শাল্্রবারেরা বলিয়াছেন, শান্ত নির্দিষ্ট উপায়াবলম্বন করিলে--অভ্যাস, বৈরাগা, 
ইত্যার্দি অবলম্বন করিলে চিত্ত আপনি স্থিব হইবে । 
নবকুমার। আপনার উপদেশেব পৰ আমি মনকে একাগ্র কবিবাঁব জন্ত 
বিশেষ চেষ্টা করি বটে, কিন্তু অন্য সময় ত* থাঁকি ভাল, ঠিক পরী সময়ে যেন 
ধ্যান ধারণা আরও কত চিস্তা আদিয়! জুটে । 
অক্ষয়চন্্র। একি একদিনে ছু'দিনে হবে। ভাই! তুমি আদি ত* দৃবেব 
কথা, স্বয়ং অর্জুনের উক্তি যে, “মনেব নিগ্রহ আমাব পক্ষে বডই কঠিন |” * 
নবকুমার | তবে ম্বামাদের চেষ্টা কবাই বৃথা । 
অক্ষয়চন্দ্র। কঠিন হইলেই ষে চেষ্টা কব! বুথ, ইহা! আমি স্বীকার কবিন'। 
কত জন্ম-জন্মাস্তর হইতে মন বাহিবেব বিষয় হইতে বিষয়স্তরে ধাবিত হইয়া 
আসিতেছে ; আঞ্জ তুমি একদিনে তাহার সকল বেগ ঘুরাইয়! অন্তর্মূথী করিয়া! 
ফেলিবে, ইহা কথনও সম্ভব নয়। অভ্যাস চাই--বখনই মন ষে বিষয়ে ধাবিত 
* ভন্তাহং নিগ্রহং মন্তে বায়োরিচ নুহূষ্টকং । গীতা... 
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হইবে, তৎক্ষণাৎ সেই বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিবে।. ধৈর্য চাই, উদ্তম চাই, 
যত্ব চাই। আমি অনেক সময়ে দেখিয়াছি ষে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে অতি অল্পদিনের 
মধ্যে কিছু বুঝিতে না পারিলেই 'অনেকে সে চেষ্টা ছাড়িয়া দেয়। কিন্ত বৈজ্ঞা- 
নিকদিগের প্রতি চাহিয়া! দেখ, তাঁহারা একট! বিষয় বুঝিবার জন্ভ কতব 
বিফল মনোরথ হুইতেছেন, কিন্তু তবুও তাহ। পরিত্যাগ করেন না। আহার 
নিস্তা ভুলিয়া সত্য আবিষ্ষাবের জন্য চেষ্টিত, তবে ত” বিজ্ঞানের আজ এগ 
উন্লতি। অথচ পরিচয় হইতে বড়ই দেরী হয়। আব যে লেখা তোমানস 
নিকট অতি সহজ বোধ হইতেছে, প্রথমতঃ সেই এক একটী অক্ষরের জন্ত কত 
পরিশ্রম করিতে হইয়াছে । চেষ্টা করিলে হইবে না; ইহ! আমি বিশ্বাস করি 
না, তবে চাই-_-আস্তবিকতাও চাই -- প্রাণের বিশ্বাদও চাই। 

নবকুমার । বেশ কথা, নিরাশ না হ'য়ে আপনার কথামতই চেষ্টা করিব। 
কিন্ত আমার মত পিশাচের হছদয়ে সে বোধ ফুটিবে কেন? তৰে এক্সপ 
অভ্যাস কর্তে কর্তে অন্ততঃ অসৎ চিন্তা দুবে যাইতে পারে। 

অক্ষয়চন্ত্র। ঠিক কথা, অনেক সময়ে পূর্ব অত্যানবশতঃ অসৎ চিন্তা 
আ'মাদেব আক্রমণ কবেছে, অথচ আমবা তা? বুঝিতেও পারি না। হঠাৎ দেখি 
যেআমি কি একটা নিয়ে ভাবছি; অমনি সজাগ হতে হবে। অবশ জোর করে 
সেই চিন্তা তাড়াতে পাব ধাবেন! ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্য একটা সৎ বিষয়ের দিকে 
মন দিবে। এইরূপে কিছুদিন পরে দেখিবে যে, মন সৎ বিষয় নিয়েহ থাকতে 
চায়। মধ্যে মধ্যে তগবানের মহিমাব্যঞজক স্তোত্র পাঠ করা ভাল। শয়নের 
পুর্বে কোন সৎ গ্রন্থ পাঠ কবিলে নিদ্রাও ভাল হয় এবং অসৎ স্বপ্রাদি প্রায়ই 
দেখা যায় না। একাগ্রতার মূল তথ্য অভ্যাস ও বৈবাগ্য। 

নবকুমাব । আমার ত কোন দাশনিক চিন্তায় মন যেতে চায় না; তবে 
এই কয়ার্দন আমি দেবমুর্তির রূপ কল্পনা করে, ষেন অনেকট! ভাল আছি। 
মগ্তিষ্ষের সে গোলমাল আন আমার নাই, সর্বদাই আকাশ পাতাল ভাবতাম 
তা” যেন ছু'চার হাত দুবে সরে গিয়েছে। 

অক্ষয়চন্দ্র। বেশ কথা, এব্নপ ভাবেই চেষ্টা কর। পরে আপনিই ভিতর 
হইতে আদেশ পাইবে। আমার যথন কাঠিস্ত বোধ হইয়াছিল, গুরুদেব ষেন 
তখন হাদয়ে উদয় হইয়া! আমার সংশয় ছিন্ন করিয়! দিয়াছিলেন। 

নবকুমার। তাহার পক্ষে সব সমান, হুর্যযালোক কি চগ্ডালের গৃহে প্রবেশ 
করে না। তাহাদের করুণ! বর্ধধাই সমভাবে প্রবাহিত, আমরাই গ্রহণ করি 
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না। তাহার! আমাদিগকে পথে লইবার জন্ত ম্মামাদেব সন্্ুথেই দীড়াইয়! 
আছেন, আমবা হাত বাড়াইয়া ধবিলেই হয় )১--দোষ আমাদেরই ৷ 

নবকুমার | তাহাব কি কোন নাম বা পবিচয় নাই । 

অক্ষয়চন্দ্র। কিজানি ভাই,--আমি তাহাকে মুক্ত পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস 
কবি। ধশ্মেব কথাব জন্য -_জীবেব প্রকৃত মঙ্গলের জন্ত দেহ ধাবণ কবিষা 
আছেন মাত্র । পিতাব আদেশ মত তোমায় আমি ছুচাব কথা বলিলাম ॥ আমাব 
জ্ঞান অতি স্বল্প, যাহণ কিছু শিক্ষা! তাঁহাবই প্রসাদে। আব্ও ছুই একটা 
কথা তোমায় বলিয়া বাখি। তুমি ছুই একদিনে গৃহে যাইবে, হয়ত” গৃতে 
তোমাব বৃদ্ধা মাতা অনেক দিন হইল ইহলোক ত্যাগ কবিয়াছেন, পত্বীর 
অবস্থাও যে কিবপ তাহাও জ্ঞাত নও । সহসা অধীব হইও না । 

নবকুমাব। সে ত* আমি বুঝিতেই পাবিতিছি। নমঞ্গল দস্তা ত আমাব 
চক্ষুব সম্মুখে হৃতা কবিতেছে। 

অক্ষয়চন্দ্র । মঙ্গলামঙ্গল এখন ভাঁবিও না । যাহা কিছু দেখিবে, জানি ও 
তাহাব মধা দিয়! মঙ্গল সাধিত হইবে । 

নবকুমার । আপনি “ঘন এ হতভ্ভাগাকে ভুলিবেন না। 

অক্ষয়চ্জ্রী। ভুলিব কেন ভাই। তুমি যে আমাব ছোট ভাই। ছোট ভাইকে 
কি দাদা ভৃলি/ত পাবে? আবো তোমাকে বলিয়া বাখি,_যদি নিতান্তই জদয় 
বিদাবক বা হতাশজনক ঘটন। প্রত্যান্গ কবিয়া সম্ভ কবিতে না পাব, তাব 
এইখানেই ফিবিয়া আসিও। তাবপব আমি যাহা হয় ব্যবস্থা কবিব। তবে 
আমার মনে হয় যে, তোমার স্ত্রী এখন ও বীচিয়া আছেন । 

নবকুমাধ। প্রাতেই এখান হইতে যাত্রা কৰিব, ছুই তিন দিনে যাইতে 
পারিব। পূর্ব শক্তি থাকিলে আমি একদিনই যাইতে পাবিতাম। এতদিন যে 
যত্বু ও শুঞাষ! কবিংলন, জীবনও তাভাব খণ শোধ কবিতে পাবিব না। 

মক্ষয়চঞ্জ ! বেশী কি কবিয়াছি, মামি আমাব কর্তব্য পালন কবিয়াছি 
মাত্র । ( ক্লুমশঃ ) 


১১ 


অর্থ] খুটা। 


ফান্তুন মাস, শুরা আয়াদশী , নিয়ে তৃপৃষ্ঠে তরুশীর্য কাপাইয়া যুছ মধুর 
বাসন্তরী-ছিল্লোল, উদ্ধে কনকছটায় স্নিগ্ধ কৌমুদীর প্লাবন | বামে দক্ষিণে, উর্ধে, 
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নিষ্বে চতর্দিকে শাস্তি ও আননা-তৃপ্তি ও সৌন্দর্য ! আকাশের কোল হইতে 
চক্জিকা সহম্ম কর প্রামারাণ সাবা ধবণীকে জভাইয়া ফেলিতেছে, দিনে হাওয়া 
দিকে দিকে ঢলিয়া ঢলিয়া ছডাইয়া পড়িতোছ। কিজানি কেন কোন্‌ অজানা 
পুলকে মানবের চিত্তও এই বিহ্বল সৌন্দশ্যে ও প্রাক্কতিক মিলনে মাতোয়ারা 
হইয়া উঠিতেছে | 

বিবাহ বাসর-_চারিদিকে ধুমধাম, আনন্দেব ফোর়াঁবা, সাঁজসন্ভাঁ, জণাক 
জমক, গান গল্প « হাশ্ত পবিহাস। পুরুষের। জাীকাল পোষাকে ফুলেব মালা 
গলায় দিয়! চাবিদিকে ফিবিভেছে,হসািতিছে, গল্প করিতেছে ; রমণীর! বেনারসী 
ও পাশীাডী এবং অলঙ্কার বাঁভাবে অন্দবমহল জণকাইয়। রাখিয়াছে । দেখিতে 
দেখিতে শুভলগ্ন উপশ্থিত-_-ভিতবে শঙ্ঘ 9 হুলুধবনি এবং বাহিরে রৌসনচৌকী 
বাজির! উঠিল । স্ত্রী আচাব-নাপিত উচ্চকণ্ঠে হাকিল"খটি-খাটা ছেডে দাও--* 
জানিন। এ খুঁটি-খাট! সকলে ছাড়িয়াছিল কি ন। 'অথব খুঁটি-থাটা ছাড়া কিসের 
বাকাহার জন্ত । তবে দেখিলাম যুবক ও কিশোরীর লাজ কম্পিত--_আবেগ 
জড়িত চাবি চক্ষুব মিলন হইল । তাদেব প্রাণে নীবব'সম্ভাষণ _বক্ষের স্পন্দন, 
চকিতে চক্ষেব উপর দিয়া থেলিয়া গেল। এক মুহূর্ত পূর্বে উত্য়ে কত জিনিস 
জডাইয়া, কত খুটি ধরিয়াছিল। কিশোবী তাহার খেলাব ঘর, কাচের পুতুল। 
আবালা সঙ্গিনী আরও কত কি স্গাবলম্বনে তার” মানসী লতাটাকে জড়াইয়া 
জডাইয়া তুলিলেছিল, চকিতে দে সম খুঁটা, সঘ » অবলম্বন,'এক শুভ মুহুর্তে 
আগমনে ছাভিয়া দ্রিল। বাহিরে সানাই আলাপ করিতেছিল,_-“দ্াসথৎ লিখে 
দিলাম বাউ হে তোমার চবণমূলে ৮” সমর্পিত চভ্‌ যুবক নরেশাক বিদ্রুপ 
করিয়'ই বুঝি বা সানাই ওয়াল! ত্ীকপ তান ধারিমাছিস | 

বিজয়া দশমী নদীবক্ষে ও তীরে জনকল্লোলি, নৌকাব বাভার,দিকে দিকে দেবী 

দশতৃজার মৃ্ময়ী প্রতিম। বিবাজমানা,আলো কম (লও মাতসবাজী _বাগ্য ও সঙ্গীত। 

গোধুলির ধূসর আস্তরণেব মধা দিয়া দিবসের বজত ছট| ধীঝে ধীরে হৈম- 
কিরণে জ্লিয়! উঠিল, হঠাৎ বৌপনচৌকী ককণস্থরে বাঁজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে 
দর্শক ও পূজকের চিত্ত কাক্ষপ্যরসে উথলিয্া উঠিল। হ্বদয়ে গুরুভার _ 
'আনন বিপপ-__-আথি পন্রব সরস--দ্িবসত্রয় ব্যাপা মাতৃপুজার আনান্দরোলের 
পর বিজয়ার সন্ধ্যায় হিন্দু-চিত্ত চিরপিনই এইরূপ কাতর ভইয়া উঠে। এ ছেন 
বিধর্জন নিণীথে জগজ্জননীর বিদায়ের সঙ্গ সঙ্গেই নরেশ ইহ-পরকালের 
প্রত্যক্ষ ঈশ্বরী অননীকে এ্চতানলে সমর্পণ করিল। 
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পর বৎসর অনেকটা এমনি সময়েই ভাঁহার পিভৃদেবও স্বর্গাবেেহণ করিলেন। 
দেখিতে দেখিতে বয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার খুল্লতাতগণ ও জ্যেষ্ঠ সহোদর 
নশ্বর ধরাধাম ছাড়িয়া গেজেন। যে পবিত্র চণ্ীমগ্ডপেব সিপ্চ্ছায়ায় এতদিন 
সে লালিত, পাপ্সিত ও বদ্ধিত ভইতেছিল, একে একে তাহার সকল খু'টা থসিয়। 
গিয়া চণ্তীমণ্ডপটী ধুলিশায়ী হইয়া! গেল। নরেশ মাথা চাড়া দিয়া উঠিল, 
বুঝিল সেই এখন বাড়ীর কর্তা । সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কাও 
জাগিল,বুঝিবা এইবার কোন্‌ দিন তাহাকে ডাক পড়িবে । 


( ২ ) 


তখন সফরে; একটী ঘন সন্গিবিষ্ট আম বাগানেধ সম্মুথে মেহগ্সি গাছে ঘেরা 
শশ্পাচ্ছাদিত সমতল তৃথশ্ডের উপব ডবল বুননেৰ নবকারী বস্ত্রাবাস; দন্মুখে 
দুব প্রসারিত শ্তামল শশ্যক্ষেত্র | 
« বুছৎ তাবুর পশ্চাতে ক্ষুদ্র দ্বার ও গোশলখানা | মধ্যে শয়ন কক্ষ, তদগগ্র 
বৈঠকখানা ও আপিস। সর্ব সম্মুথে কাপডের খোল1 বাঁরান্দা। যখন 
প্রভাতে নিন্মল সৌব-কিরণের সঙ্গে মিঠেন হাওয়া ছুটিয়া আসিত, অথবা দিবপাণ্ডে 
মান স্্যালোকে তক্ষচ্ছায়। দীর্ঘ ও দীর্ঘতব হইয়। উঠিত, তথন এই বস্ত্রাবাসেনু 
থোলা বারান্দায়, ইজি চেয়াজে নরেশ ৪ বাজকুমার ঢষ্ট বন্ধতে মুখোমুখী বসিয়া 
কত আনন্দে কত কথ! কত গল্প করিত, তখন কাল বৈশাখী--+সন্ধ্যার পর 


আধি আসিয়। চতুর্দিক অশধারম্র করিয়! তুলিত ) ঝটক! বাতাসে তাবুর খু'টা 
কাপাইয়া আম বাগানে গাছের ভাল ভাঙ্গিয়া দিয়া দিত। শিলাবুষ্টির সময 


বড় বড ফট! নামিম্বা ধবাপৃ 1 আড্ কবিরা তুলিত। 

সেদিন সন্ধ্যার পর হইতে মেখল! 'আকাঁশেব বারিধাবা অবিশ্রাস্ত নামিয়] 
ভূমি কর্দমান্ত করিয়া! তাবুব মেঝের বিচালী ও সতবঞ্চি ভাসাইয়। দিল । মাঝে 
মাঝে দম্কা হাওয়ায় পটু পটু করিয়! তীবুর খুঁটি ক্রমাগত উপড়াইয়া দিতেছিল 
€ই জন বরকন্দাজ অধিরত পরিশ্রমে ঝড়ের সহিত যুদ্ধ করি পুনরায় খোঁট 
পু'তিতেছিল । হঠাৎ একট! দমকা হাওয়ায় তান্থুর একদ্বিককার দশ বারট! 
খু'টি উপড়াইল) পত. পত্‌ শব্দে সে অংশট। বাঁযুভরে উড়িতে লাগিক্ল,-চাপা 
পড়িবার ভয়ে নরেশ ও রাজকুমার যে খুহুর্তে ছুটিয়। বাহিক্স হইল, “ঠিক সেই 
মুহূর্তে বরকন্দাজগণ সাম্লাইবার ত্বাবুর অপর পার্থ উড়্িস্ব' গেল; দেখিতে 
দেখিতে বিছানা আলমারী, জামা, জুতা, পোধাক লইস্ক ভূমিতে তাবুটী গড়াগড়ি 


অগ্রহায়ণ | খুঁটী। ৫১১ 


দিল। ঝড় সাধের সাজান ঘর চক্ষের নিমেষে চুরমার হইল দেখিয়া! নরেশের 
চক্ষুদ্বপ্ন ছল ছল করিয়% উঠিল। 
(৩) 
বরষা, ঝার। শ্রাবণের ধারাপাতে, অলস-নসৃর জলদবাজির গুরু গুরু 
গর্জনে ও অবিশ্রাস্ত রিমি-রিমি ঝিমি-ঝিমি বর্ষণে পৃথিবীর উপর কে যেন বিষাদ 
কালিমা ঢালিয়! দিয়াছে । নরেশ পীড়িত, রাজকুমার দেখিতে আপিয়াই শিহরিয়া 
উঠিল । বুঝিল অশ্ঠিম ?যাত্রার আর বেশী বিলম্ব নাই। মাথার শিয়রে বঙিয় 
জিজ্ঞাসা করিল, নরেশদা ! কেমণ আছ 7 
ন। এসো দাদা এসো,__-আজকাল একটু ভাল মাছি। একটু সারিয়া উঠি- 
লেই বাবসাটার একটা ম্ুব্যবস্থাী করে ফেলতে হবে । কেনন| ছেলে পুলেছের 
জন্তটে একট কিনারা ত+ কব্তে ভবে , আমার যে বকম শবীর হোলো, তাতে 
যে আগেকান মত খাটুতে পাব্ব বলে আব ত” মনে হয় না। তা-ছা়া গোটা- 
কতক পান উ(ক। পদে আছে, জে গুলোকে ডভিবী ক'রে আদা কবেনিত্বে, 
হবে। বাজকুমারের একটু হাঁসি আসিল, কিন্তু সাম্লাইয়া লইয়া বলিল, আয় 
কেন ওসব নবেশদা ৷ চিবর্দিনই ত' মামলা মোকদ্দমা, টাঁকা-পয়সা, ছেলে-পুলে 
নিয়ে কাঠালে , আব কেন ওসব ? 
ন। ঠিক বলেছ দাদা, এবার একটূ সংসাধ গুছাইধা নিলেই আর এ সবে- 
মাথা ঘামাব না,--একেবাবে কাশী গিয়ে থাকৃব । 
রা$।* জ্বেশদা, আবু গুছাইবার সময় নাই , এখন গুটাইবার ডাক আসি 
য্াছে %শী্ই জাল গুড়াইয়। প্রস্তত হও । নবেশ স্তিমিত চক্ষুত্বপ্ন যথাসম্ভব বিস্তার 
করিয়া বিশ্ষিতভাবে জিজ্ঞাসা কবিল, কেন বল দেখি,কন এ পব কথা বলছ? 
'রা। দেখ নরেশদা,-তোমায় আমায় বহুদিনের বন্ধুত্ব ! তাই এসময় কিছু 
গ্চ হুইয্লাই বলিতে হচ্ছে যে, আগ এ সময় বিষয়ে মন্দে থেকো না, যতদুর 
সম্ভব ভগবানে নির্ভর করে প্রস্তত হ'য়ে ধাক? 
ন। কেন? এখন ত' আম বেশ সুস্থ আছি? 
ন। ওটা তোমুদ্প মোহ, 'নজের শরীরেব অবস্থার কি বুঝতে পার্ছ না' 
যে, সমজ্ঞ দেহ মন ইন্তিদ্ আস্তে আস্তে অবশ হয়ে পড়ছে। 
ন। তবে কি নিশ্চয় মৃত্যু ' 
রাজকুমার দৃঢ়তার লহিত বলিল হা নিশ্চয় | আর তার বড় বেশী দেরীও 
নাই । বোধহয় আক্গ ঞ্র'পাচ দিন মান্র। 
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ন। আটা বল কবি নিশ্চয়মৃ্যু? তবে উপায়! অনেকক্ষণ চন্ষুজলে 
চালিয়া দীর্ঘ নিশ্বাদ ফেলিয়! জিজ্ঞাসা কিল, রাজকুমুর দা!, ভ্যব উপাজ? 
এখনো যে মৃতার জন্তু কিছুমান্র প্রস্তত নাই। বল কি? চার পাঁচ দিনের মধ্যেই 
এ সব ছাড়তে হবে? 

রা। কি করিবে বল, সংসারের নিয়্মই এই । তাই বলিতেছিলাম, 
রই শেষ লময়ে-_পৃণ্য মুহূর্তে আঘ বিলম্ব না করিয়া ইউদেবত। দ্র পৃর্বাক ই্ট- 
হ্্রব্প কর। 

নরেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া মুখ লুকাইয়া কাদিল ;_-“রাজকুমার দ! বলছ 
বটে, কিন্তু কই পার্ছি না ত”।-- 

রা। পাঁর্তিই হবে দাদা না পার! ছাড়া যে উপায় নাই। মাছুষ বথন 
বিষন্ধে ও সংসারে একেবারে মজিয়া থাকে-_কিছুতেই ছাঁড়িতে চায় না, তন 
ঈগবানের দয়ায় মুহ্যু আসিয়া বলপুন্যক মোহ মোচন করিয়া দেয়। ধখন 
নিস্তার নাই,--তখন হয় হানখুখে লা হয় দাও মুখরখিচাইয়াও সমু করিতে 
হইবে । তবে যতটা সম্ভব হাসমুখেই সহা কর না কেন? মনে পড়ে, ষে 
রাত্রে হঠাৎ এক সঙ্গে তাবৃব সমস্ত গেটা উপাইয়া এক মিনিটে সধের 
'ধর উড়িয়। গেল; মৃত্যুও ঠিক “সই বকম। মানুষ সংসারে আদিরা শ্রী, 
ধুতি, ঘর, বাড়ী, টাকা, পয়স।, মান, যশ, আশা, কল্পনা প্রভৃতি অনেকগ্াপ 
খু'টীতে নিজেকে বাঁধিয়া রাখে ১ বড ভয়, পাছে কোন একটা খু'টী ভাঙ্গিয়া ব। 
উপড়াইয়! যায়। যাহার জন্য এক সঙ্গে এক মুইর্কে এই সমস্ত সাংসারিঙ খু'টা 
উপড়াইয়া সমস্ত লৌকিক বিষয় ধ্বস হইয়া যায়, তাহারই নাম মৃত্যু। এই 
কারণে মৃত্যু আমাদেব চক্ষে এত তীষণ-_ এত ভয়ের কথা । 

নরেশ শুনিল ও বুঝিল , আবাব হঠাৎ জিজ্ঞাসা] করিল, কিন্তু এ সব ছেড়ে 
যাই কোথা-”দাড়াই কোথা ? 

রাঁ। কেন ঝড়ে রা'ত্র কি কবিয়াছিলে ।কছু বনে এম দুহ্ধারিতা এত বু ৩ 
উড়িয়া গেল, কিন্তু রাত কি কাটে নাই,__ মাশ্রর (ক পাও নাই ?, ঝড়েব র্ক্রে, 
কাপড়ের থর তাঙ্গিয়া গেলে যিনি আশ্রর দিয়াছিলেন, আজও" বাসাবুী 
ভাঙ্গিয়৷ গেলে তানই আশ্রয় দিবেন । ' 2» 

কা মুহূর্ত আসিল ; রার্জকুমার শিয়রে বসিমা। রাজকৃমারের হড় আনন্দ 
যে আজ তাহাব আটৈশব ও অরুত্তিম বন্ধু, বিষম অগ্নি পরীক্ষার দিনে, বারের 
স্তায়-_ভক্ত সাঁধকেএ স্কায়-_ সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ছাড়িয়া ধুল। ম!টীর নশ্বব দেহ- 
বাস ও ইট মাটীব প্রস্তুত আবাস ছাড়িয়া সানন্দে অক্ষয় ধামে চলিয়া! গেপ। 

শীঅরূপচাষ । 
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জীরাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্‌এবি-এল, ূ 
্গীবারাণলীবামী মুখোপাধ্যায় এম্এবি-এল, ০ 
শীঅর্ধেন্দুুম্ণর গঙ্গোপাধ্যায় এম্নএ-বি-এল, 


প্রকাশক-্রক্ষীরোদপ্রসাহ বিদ্যাবিনোর্দ এ্‌ এ, 


শরশ্থাকর্ধ্যালয়_১৩নং ত্রজনাথ মিত্রের লেন, কলিফাত)। 


পরিশ্টার- ল্রীআাগুতোষ বন্যোপাধ্যাহ, 
" “মেট্কাফ, প্রিপ্টিং ওয়ার্কস্‌, 
৩৪ নং মেছুরাবাজার ক্বাট, কলিকাতা! । 
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মোক্ষ ] কষ্টহারিণীর ঘাট । 


কষ্ট-ছারিণীর ঘাটে, কে নাইবি তোরা আয় ছুটে ॥ 
ঘাটেব শোতা। মরি হায়, দেখলে প্রাণ জুভাঁয়, 
( তথায় ) নয়ন মনের সকল খে, সল্ই মিটে যায়॥ 
এমন প্রাণ জুড়ানো, মন ভূলানে! শোভার মাঝে পড়, লুটে ॥ 











(ও তার ছয়টি ঘাটে, ছ'বক্ষমেব কমল ফাটে, 
তাব বিমল জলে হংসদলে হংসী সনে ধায় স্থথে। 
তাবা কমল-দলে সদাই খেলে, স্থখে মধু লয় লুটে ॥ 


তথায় ঘাঁওয়। দা অতি, সবাঁব প্রবেশ নাই তখি, 
কেবল ঘতি ধার যাঁন তর আনন্দে মাতি ; 
(ও) তার দ্বারের মুখে, শু স্থখে ভীষণ এক কেউট্ে ॥ 


আজব ঘাটের ধাঁরে, কমল-কানন মাঝারে, 
কত যোগী খষি ধ্যানে বসি, ভাবেন কাহারে; 
সে ঘাটে ষে বান করে তার ভব, ব্যাধি ধায় ট্রুটে 4 


সব ঘাটেরি মান্চে, ্ প্রহরী নিযুক্ত আঁছে, 
রক্ষা বিষ শিব শক্তি টি বেঁধেছে _ 
তথায় ডাকিনী যোগিনী গলে করতেছে গোল সব ঘাটে 
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কত রকমের আলো, ঘাটে ঝলকে ভাল, 
রঙ্গ বেরলেব কতই দীপে ঘাট গুলি আলো! ) 
তথাক় হ্যা চন্দ্র সপ্দাই প্রকাশ, বিজলি বেড়ায় ছুটে ॥ 


তথায় পুজা কে করে লোকে বুঝতেই নারে, 
দিক ভবে উঠে শঙ্খ ঘণ্টার মধুর ঝঙ্কারে 
[তখন] তুবরী ভেবী বেণু বীণা অনাহতে বেজে উঠে ॥ 
আজব দেশেব কথায়, প্রাণ ছুটে যেতে চান্স, 
ঘাটগুলিতে স্নান কবে প্রাণ শীতল হতে চায়, 
( দীনাতিদীন সেবক বলে, নাইবে যদি সেই জলে, ) 
তবে দিন থাকিতে মনরে আমার, গুরুর পদে পড়, লুটে ॥ 





মোক্ষ]  ভাগবতের উপদেশ । 


“পন্থা” সম্পাদক মহাশয় সমীপেধু ,_ 


আপনি “স্বামীজির জন্মাষ্টমী” প্রবন্ধ লইয়া! যে অযথোচিত 
সুখ্যাতি করিয়াছেন, তাহাতে আমি নিতান্ত কুন্তিত বোধ কবিতেছি ৷ ক্ষ 
মানব শ্রীগুরু ও শ্রীভগবানেৰ কৃপাতেই পবম তত্ব বুঝিতে পারে । “ভক্ত্যা 
মামভিঙ্জানাত” ভক্তি দ্বাবাই প্রক্ুত তত্বাববোধ হইতে পারে। সুতরাং যাহা 
কিছু বুঝিয়াছি তাহা শ্রীভগবা?নবই , তাহাতে আমাদেব কোন কর্তৃত্ব বা কৃতিত্ব 
নাই। শ্ীভাগবতের সন্বঞ্ধে আপনি যে লিখিতে বলিয়াছেন, তাহাতে আমার 
বক্তব্য এই যে, অনস্ত অমুতেব থনি, সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের প্রকাশক, শীভাগৰতের 
মহিমা মত সদৃশ ক্ষুদ্র জনে জধয়ে কখন পূণ ভাবে প্রকিত হইতে পারে না। 
তবে ভাগবত পাঠে ষে ভাববাশি শ্বতঃই প্রকাশিত হয়, তাহাই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া 
লিথিতে পারি। আপনাদের হৃদয়গ্রাহী হইবে কি না তাহা জানি না । কিঞ্চিৎ 
নমুনান্বরূপ পাঠাইলাম, মতামত লিথিবেন। ইতি। যোগানন্দ ভারতী । 


(১) 
অমোধঘ-লীল শ্রীভগবানের অনেক প্রকারের অভিব্যক্তি আছে। তিনি 
স্থল চৈতন্তের আধার-বুদ্ধিতে, ইন্ত্রিগণের গুণের মধ্যে, মন ও প্রবৃত্তির মধ্যে 
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এক ভাবে থেলেন ; ইহা তাভার প্রাকৃতিক বিলাস। জীব-হৃদপে সর্বাত্তি ক' 
বুদ্ধির ও সর্বাত্মক জ্ঞানের আভাস দিবার জন্য সেই পূর্ণ হইতে পূর্ণতম শ্রীভগ- 
বান্‌ সর্বাত্ম-স্বরূপে প্রকৃতির অনস্ত খেলাব মধ্য দিয়া সদা উদ্তাসত হইতেছেন। 
এই খেল! লইয়াই বিজ্ঞানের প্রবৃত্তি । “বহর মধ্যে আপাততঃ ছির অসংশ্লিষ 
নচ্চিদানন্দ-ঘন মহান্‌ ন্বত্তার আভাস দেখিবার জন্য বিজ্ঞান প্ররুত্ত। এই পথের 
নল মন্ত্র পর্বাত্মিকত (0101561521105 )। ইভা 11506 010 905 1207 গ্রস্থে 
5661. 08 (1১৪ ৮/৪% নামক বাছিরেব প্ররূতিব মধো তাহার পদাকঙ্কানুসরণের 
পন্থা । এই ভাবে পরিপুষ্ট ন। হইলে জীবেব অহঙ্কাবের মোহ দূর হয় না) 
ভেদ-বিশেষ বুদ্ধি অপগত হয় না। «ই “মাহে কহ কেহ শ্ীভগবানকে “ছিছ্রি- 
ছাড়া” ও অসম্পর্কিত করিয়া দেখেন। এই মোঙহের বশে অপর একদল 
নাধক ভাবেন যে, ঞ্লীতগবানের অনন্ত মহিমা কেণল তাহাদেরই আধ্যাত্মিক 
উন্নতির জন্ত প্রয়োজিত হইতেছে । সর্াত্মিকা বুদ্ধি এই মোহের একমাত্র উষধ । 
সর্ব ব্যাপার,সর্ধ প্রকার 'প্রকাঁশ যে “সর্ষের? জন্তা, বিশিষ্টেব জন্য নহে, ইহা! বুঝি! 
জীব তাহার বিশিষ্টাভিমুখী প্রবৃত্তিক বিসর্জন দিয়! পরি্কত হইলে, তখন 
শ্রীভগবানের বিশেষ প্রকাশ? আব ভেদভাবে দেখে না। 

তারপর বুঝিতে গাঁরা মায় যে, ও্রীভগবানেব অবতাবাদ্দি বিশেষ অভিবাক্তি 
যে কেবল জগতের এক বিশিষ্ট সময়ে বিশিষ্ট কাঁবণে হইয়াছিল তাহা নহে । 
তখন সেই বিশেষ প্রকাশেব মধ্যেও তীহার নিতা স্রূপেব অভিবাক্তি দেপিতি 
পাওয়া,যাম। সেইজন্যই বিশেষ ধর্ষ্ের গানি 9 অধরন্মের অভযাথান এবং তৎ- 
কালীন তক্ত বৃন্দের পবিত্রাণই যে শ্র/ভগবানের অবতারেব একমাত্র উদ্দেস্তা, 
এভাবে বৈষ্ণবগণের স্পৃহা নাই। তীহাব। জানেন যে সাময়িক প্রয়োজন প্রভৃতির 
পশ্চাতে, শ্রীভগবানের নিতা লীলার আভাস দিবার জন্যই তাহার অবতার । 
সেইজন্য মহা প্রভূ গৌরচন্ত্র জীবকে হএ॥ভগবানের নিত্যলীলা অন্বেষণ করিতে 
উপদেশ দিয়াছেন। তাহার লীলার যেমন এ$টী জাগান্তুক ও সামরিক ভাৰ আছে, 
তেমনি আর একটা গৃঢতর মর আছে। প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে যেভাবে 
তাহার অভিবান্তি ও ব্যঞ্জনা হন্, থে ভাবে তিনি নিতা জীবের হৃদয়ে অধিন্িত 
হইয়। থেলিতেছেন, তাহার ইঙ্গিত বা আভাস দিবার জন্যই শ্রীভগবানের বাহালীলা । 
৫1১ হাজার বৎসর পূর্বে তিনি একভাবে খেলিকাছিলেন একথা জানিলে 
আমার কি হইল? দেবকী ও বম্দেব নামক হুইজন জীবের ভিতর দিয়া তিনি 
খেপিয়'ছি'লন তাহ! জানিরাই বা মাথার ক লাভ? লীলা নিতা না হইলে, 
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তাহার সহিত আমার সম্পর্ক ত' নিতা হইল না। েহঞ্ন্ত হাঁহু লীলাকে 
জীব-হৃদয়ে নিত্য অভিব্যক্ত বা প্রূপ লীলায় পরিণত করিতে না পারিলে, 
জীবের প্রকৃত শাস্তি নাই। খ্রতিহাসিক সত্যতা লইয়! কি ধুইয়া থাই? 
আর তাহাতেই বালাভ কি? বোধ হয় এই ভাব ম্মরণ করাইবার জঙ্তই 
স্বামীজি জন্মাষ্টনী তত্ব নিঠ্য ও শার্বকালের সিদ্ধ বলিয়া বুঝাইয়! দিয়াছিলেন। 
সেই জন্যই জন্মাষ্টমী পূজায় ও মন্ত্রে সাধককে শ্রীভগবানের জননীরূপে সাধন! 
করিতে উপদেশ আছে। তোমরা কেহ বলিবে এটা আমার খেয়াল; কিন্তু 
এ খেয়ালে যদি ঠাহাকে আমার আপন কবিতে পারি এবং যদি তী"র মত হইতে 
পারি. তাহা হইলে আমার পক্ষে এ খেয়ালটা 9 শ্রেম্ব; ও প্রেঘ। তোমরা যদি 
তাহাকে দূরে রাখিয়া সন্তষ্ট হও, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই) আমি যে তীহ্াকে 
প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, “আমির আমি বলিক্া না দেখিলে থাকিতে পারি লা। 
আধুনিক বৈষ্ণব সমাজে যে গোলযোগ চলি'তছে, তাহার মূল কারণ নিত্যভাকের 
আকাঙ্ক্ষা । বৈষ্ণবগণ নিত্যলীলার কথ মুখে বলেন বটে ) কিন্তু এ কথাটী কি 
প্রকৃত ভাবে তাহাদের হৃদয়ের ভাষা হইয়াছে ? তাহা হই লে বিভিন্ন ভাবে গৌব 
মন্ত্র ও গৌরপুজার জন্ঃ এত আন্দোলন হইত না । 
দে যাঠাই হউক, আমাব ধারণা ও বিশ্বাস যে ভগবান্‌ নিতাই তাহার 
লীল। প্রকট করিতেছেন এব" ভাগবতে যে লীলাব কথা বলা আছে, তাহা ষে 
একবার মাব্রই মান”বর ইতিহাসে সা'ধত হইয়াছে তাহা নহে । প্র লীল! যখন 
তাহারই অভিবাক্তি, তথন উহা নিত্য তিনন অন্য কিছু হইতে পারে না। ধর্মের 
স্থাপন ও অধশ্মের বিনাশ জন্য যে সকল লীলা বিবৃত আছে, তাহার 
ভিতরে ও সেই নিত্যভাব আছে। এ কল্পের কংস অন্ত কলের কংস হইতে বিভিন্ন 
হইতে পারে) কিন্তু ক'সেব ব্যক্তিত্ব * ইয়া ত+ শ্রীভগবানের লীল! নহে । তাহার 
পক্ষে ত' দ্বিতীয় বাঞ্জিত্ব থাকিতে পারে না। সুতবাং ধাহারা এখনও জীব ভিন্ন 
উচ্চতর ভাব দেখিতে শিণেন নাই, তাহারা হয় ত” কংসেব নাম বা ব্যক্তিত্ব লইয়া 
মুগ্ধ হইতে পারেন। কিন্তু কংস 9 শিশুপাল যদি গোলোকের দ্বারী না হইয়া 
অন্য কোন বিশিষ্ট নামধেষ় ব্যক্তি হইত, তাহা হইলে কি ভগব(নের লীলার কোন 
তারতম্য হইত ? 
আমার মনে হয় যে শ্রীভগবানের বাহুলীলা কতকটা সতরধ* খেলার 
স্যায়। কাঠের “রাজা? বা হাতীর দাতের “রাজ।', যাহাই হউক ন' কেন, 
উহার যে রকম ভাবেই খোদ্দিত হউক না কেন, তাহার সহিত খেলার রহ্স্তের 


পৌষ ভাগবতের উপদেশ । ৫১৭ 


বড় একটা সম্বন্ধ নাই।, সততরঞ্চ খেলায় ধলগুলি কেবল মাঁপন আপন নাম? ও 
স্থানের গুণে শক্তিঘুক্ত হয়, দাবার ঘরের বড়ে ও ঘোড়ার ঘরের বড়েতে বিশেষ 
তফাৎ নাই। কবল খেলোয়াডের গুনে ৪ ছকের নাম ও শ্ানেব গুণে তাহার 
তারতম্য হয়। ভাল খেলোয়াড অহনকগুলি বডে কাট।ইয়। কৌশলক্রমে দাবার 
বড়ে করিতে পারেন। সেইরূপ মহাভারতেব খেলায় বা ব্রজলীপার মধো ও 
বিশিষ্ট বার্ডত্বের স্থান নাই । ছর্য্যোধন পাপা বপিয়াই যে বিকদ্ধ পক্ষের নেতা 
হইয়াছিল এবং তাহার পৃর্ধভন জাবভাবেখ ইতিহাসের সঙ্গে যে মহাভারতের 
থেলার কোন নিকট সম্বন্ধ আছে. তাহ নহে ভগবানের খেণার জন্ত অন্ত 
যে কেহই “হুর্য্যোধন” হইতে পাঁরিত। যে অজ্ঞুন মণারথী, তিনিই আবার ধখন 
খেলোয়াড়, থেল' ত্যাগ করিয়া চলিয়! গেলেন পৰে সাশান্ত দহ্থ্যহস্তে অপ- 
মানিত, লাঞ্চিত হইলেন ও এমন কি গাণ্তীব তুলিতেও পারিলেন না। তা*ই 
বলি ভাই, ভাগবত পড়বার আগে, বিশিষ্ট ব্ক্তিত্বেব মোহট! ত্যাগ করা 
চাই । 

এই ব্যক্তিত্বের মোহে দৌডন, বড কম নয়। আধুনিক থিয়সফিষ্ট (আমার 
এক অন্ঞ বন্ধু বলিতেন, থিও-পিসী ভায়াদের নেত1 বালন যে, মহাভার্তেব শরীক 
একজন বড ক্ষত্রিয় মাত্র ছিলেন। তিনি আরও বণেন যে, ঘটনার চারিশত 
বৎসর পবে নাকি মৈত্রেয় খষি শ্ীরষ্ের পোষাক পরিয়া বুণ্দাবন-লীলা করেন। 
এখন এ প্রকার ব্যাথ্য। যার হচ্ছাসে করে, [লথ/ত আর বলতে গেলে ত' 
ট্যাক্স লাগে না। তবে ভগবা'নর ভগবত্ব ভাব বেমালুম হজম করিয়া মৈত্রের 
থষিকে খাড়া! করাতে ভাগবত শাস্ত্রটি ভগবান্-বজ্জিত “সোণা৭ পাথর বাটির” মত 
হইল | নে যাহাই হউক, সতরঞ্চর ছকে যেমন ঘরগুলিই সত্য, সেইরূপ 
ক্ত্ী$গবানের বিশ্বপ্রকাশের মধ্যে যে কতক গুলি মৌলিক ভাব আছে, সেইগুলিই 
সতা , ধেমন ক্রহ্মার সতাত।, ভগবানের ।বগতোমুখ মনন্তত্ব লইয়া । কোন 
কল্পে কোন বিশিঃ জীব ব্রহ্মাব রন্ধত্বপদ পাইনশ পারেন সতা, কিন্তু তাহা কেবল 
যে পরিমাণে এ জীব আাপনার |বশিষ্ট ভেদায্মক মনকে এ্।ভগবানের মনের সহিত 
এক করিতে পারেন, তাহারই উপব নির্ভব করিতেছে। ব্রহ্মার সত্যতা কেবল 
ভগবানের মনস্তত্ব লইম্ই আছে, তাহাকে বিশিষ্ট বাঁলয়া ভাবিলে এ বিশ্বাত্মিক 
মনের (09518)০ [)17)0) প্রকৃত ভাব অবগত হওয়া যায় না। পরন্ত তাহাকে 
ভগবানের মন বলিয়া জানিতে পাঙ্গিলে, হয় ত' একদিন আমাদের ক্ষু্র মনফে 
এ মনপ্তন্থে জুড়িয়! দিবার আশা থাকিতে পারে। তা'ই বলি ভাই, শ্রীভগবানের 


৫১৮ পম্থা | | নবপর্য্যায়। ১৩২* 


লীলায় যদি ভগবানকে দেখিতে চাও, তৰে এ্রতিহাসিক ও ভেধাত্মক বাক্তিত- 
ভাবগুলিকে একেবাবে ত্যাগ কবিতে হইবে । | 

খু জগতের ইতিহাসে এ কথার সমর্থন হয়। খৃষ্ট তত্বকে বাক্তিগত বলিয়া 
ভাবিয়া খুটিয়ানগণ বড বিপদ্দে পভ়িয়াছেন। উনিশ-শত বৎসর পূর্বে একলপন 
বিশিষ্ট বাক্তি দেত্যাগ করিয়া কিন্দিপে সমস্ত মানবের উদ্ধারের সেতু হইলেন, 
তাতা বুঝা বড কঠিন। সেইজন্য হৃগ্মশরীরে থুষ্টদেবের অবস্থিতি ও মানবের 
হিতসাধনের জন্য নাহার নিতা চেষ্টা স্বীকার পা করিলে, একর্দল লোক থাকিতে 
পারে না, কিন্তুইভাতে৪ও পোষ জন্মে। যাহ।বা বাক্তিগত ভাবে যশ, গণ 
করিতে পাবে না, অথচ তাহাব উপদেশ ও মহান্‌ ভাব হৃদয়ে পর্ম্যবস্তি করিতে 
পাঁরিয়াছেন, হাছার্দেক কি ফোন উপায় নাই? স্ুতবাংতত্বজ্ঞান সাহায্যে 
খুষ্টদেবকে ভগবানের তববিশেষের প্রকীশক বলিয়া যদি স্বীকার করা! মায়, 
তাহা হইলেই খৃষ্ট ধর্মের সার্বজনীনতা৷ রক্ষা করা যায়। 

প্রীভগবানের লীলা সর্বকালের ও সর্বজনেব জন্ত । কারণ উহ্ভা তত্বাংশেও 
নিত্য । যখনই সাধক স্বায় তবগুলিকে শ্রীভগবানের মহ্বান্ভাবে অন্ধপ্রাণিত 
করিতে পারেন, তখনই ভ্রাহার হৃদয়ে লীলার রস বহিতে থাকে । তখনি তান 
অপ্রকউ লীলা প্রতাক্ষ করিতে সমর্থ হন। সাধকজীবনে এপ দৃষ্টান্ত নিতাস্ত 
বিরল নহে। আপনাপন হৃদয়ে ভগবানকে দেখিবার জন্তই ভাগবত। 
এইভাবে ভাগবতের উপদেশগুলি দেখিবাব সাধ আছে। আপনাদের অভিপ্রেত 
হইলে, সময়ে সময়ে যখাসাধ্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ) । 


মৌক্ষ ] বণাবান্য । 


প্রত! বাজাও তোমার বীণা, মন প্রাণ মোর ভবিয়া, 
সকল তার ছি'ডে যাক আজি, তোমাব চরণে কীদিয় | 
হৃদি প্রস্তর কাটিয়া বনহ্তক, তব অমুত ঝরণা। 
চৌদিক্‌ শতে ছুটিয়া৷ আন্গুক, ছুঃখবপে তব করুণা ॥ 
মেঘ কুভেলিকা সরে যাক্‌ সখা, তেরে লগ তব মহিমা । 
আমার জদয় জুড়িয়া বন্থু্ত তোমার কণক-প্রতিমা ॥ 
হৃদয়ের তলে যে আলোক জলে, আন্থক আজি তা' ছুটিয়। । 
নয়নেতে চাপা আছে যে অশ্রু, পড়।ক অঝরে বারিয়া ॥ 
(তব) চরণ পরশে হৃদি-শতদল, উঠিবে উঠিবে ফুটিয়া। 
(তাই) চরণ ধুলায় লুঢাতে এসেছি, দেখ সথা ৷ দেখ চাহিয়! ॥ 


মোক্ষ ] মোক্ষ । 


অবতরণিকা । 


আজকাল কলিকাগেব প্রভাবে বঞ্ধ,গত ভেদজ্ঞানের প্রতাপ, কলুধিত- 
চিত্ত জীবগণ “মাক্ষ' নামক শ্রীভগবানের পরম পদ্দক একটা ক্রিসভৃত-কিমাকার 
পদ্দার্থ বলিয়া মনে করেন। একদল ভাবেন যে, বিশিষ্ট নামধারী ব্যক্তির 
দেহাদি প্রভৃতি ভাব হইতে বিনিম্ক্ত হইয়। অবস্থানই মোক্ষ। অপব দল 
ভাঁবেন ষে, মোঁক্ষের প্রবুত্তিটী একটী স্বার্থপব প্রবৃত্তি, উহ! অপেক্ষা শ্ীভগবানের 
সেবা-মার্গটী সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর । উভয় দলের তাব ভেদ-জ্ঞান দুষ্ট । উভয়েই 
শান্ত্রোক্ত 'পুরুষ' শবের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া এত গোলে পড়িয়াছেন। 
ধাহার। ভাবেন যে, শাস্ত্র ও শাস্ত্রের একমাত্র বেছ্য শাঃতহগবানকে সহজ ভাষায় 
“জল+” করিয়া বুঝাইয়৷ দেওয়া! যায়, তাহারাই পুর্বোক্ত ভ্রমে পতিত হ'ন। 
তাহারা বিশিই অহংঙ্ঞানের পিপাসা ত্যাগ না করিয়াই, ভের্দ বিশেষের 
অতীত 'পর' তত্বকে বুঝিতে প্রয়াস করেন। তাহারা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি 
প্রভৃতি তত্বগুলির প্রকৃত ভাব সমাধান না করিয়া পাশ্চাত্য ধীর (101) 
04106) ডন্‌ কুইকজোটের স্তায় হূর্ববোধ্য আত্ম-তত্ব আপনাপন মলো- 
কল্পিত ভাবে সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হ'ন। বর্ধমান প্রবন্ধের উদ্দেশ 
ইহা নহে যে মোক্ষ বা ভগবৎ পদার্থকে সাধারণ পাঠকেখ করতলগত্ত 
আমলকীবৎ প্রতিপন্ন হইবে । কারণ এ অবস্থা ধ্যান ও সমাধিগম্য ; বিশুদ্ধ ও 
ভেদন্ঞান পরিস্কৃত বুদ্ধির সাহাযো স্হাব ইঙ্গিত মাত্র কর! যায়। এই ইঙ্গিত 
করিতে গেলে সর্ব প্রথমে শ্রীভগবানের প্রতি অই্ৈতুকী আকর্ষণ থাক] আবশ্টক ; 
গুধু দেহাদির বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে চলিবে না। *যেমন ধনাকাজ্জী ব্যক্তির 
হৃদয়ে, ধন পর্ধব সখের লা বলিগ্জা যে ভাবমূলক বোধ (105115 1:00৬16086) 
আছে, সেই জন্তই তিনি জগছবস্তব মোহেব মধ্যে পভিয়াও এঁ সকল বস্ত হইতে 
আপনার ভাবটাকে স্বতন্ত্র কবিয়। রাখে; তেমনই যাহার হাদয়ে এখনও 
ভগবৎ-প্রেম বা ভগবৎ্বিজ্ঞান জাগ্রত হয় নাই, সে কি প্রকারে এই নাম- 
রূপাস্মক জগতের মধ্যে সেই সত্য পদার্থে অন্বেষণ করিবে? দৃষ্টির গতি সেই 
পরম পদের দিকে না থাকিলে কি ক্রিস ““নেতি” 'নেতি” প্রক্রিয়ার সাহায্যে 


৫২০ পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২* 


অভাবমূলক জগঘ্বস্তর মধ্য হইতে ভাবমুলক ভগবৎপদ লক্ষিত হইতে পারে ? 
এমন কি দ্বৈতবাদী সাংখ্শান্ত্রেও যোগ শবে “তদা! দরষ্ট স্বরূপেইবস্থানম্‌* 
(পাতঞ্জল ১) ভাবমুলক 'পুরুষের' স্বরূপে অবস্থানকে যোগ বলিয়া নির্দেশ করা 
হয়। "যোগশ্চত্তবুন্তিনিরোধঃ” যোগ চিন্ু-বুত্তির নিবাধ, এই ভাবটাও 
অতাবমুলক , ইহাতে যোগেব প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না। উহার দ্বারা 
এহমীজ্জ বুঝা যায় যে চিন্ুবুন্তিগুলিব লয় না হইলে ষোগ হয় না। কিন্তু 
কেহই শুধু অভাবাত্মক লয় লইয়া থাকিতে পারে না। 

মোক্ষ শব্দও ঠিক এইরপ ভাবে বুঝিতে হহবে। অহংকারের বশীভূত, 
ক্রিয়া-পর জীব মনে কবে যে, কতকগুণি (117181107) দোষ হইতে মুক্ত ওয়াই 
মোক্ষের স্বব্ূপ। তাহাবা ভেদ্রাক্সক “অহং'জ্ঞানটাকে অক্ষু্র বাখিয় মুক্তিলাভ 
করিতে প্রয়ান করেন । তাহারা জানেন না থে ভেদাআ্সক বিশিষ্ট 'অহং'এর 
ক্ষেত্রও থাকিরা যাইবে। আধুনিক তক্তগণ এইরূপে তাহাদের আমি*টাকে 
সযত্বে ভেদভাবে পরিপুষ্ট কবিল্না ভক্তিপথের অবলম্বন কবিয়া ভাবেন যে, সেইরূপ 
“অহং'এর সাহায্যে শ্রীভগবানেব পধ্মানন্দ ভোগ কবিতে সক্ষম হইবেন। কফলে 
তাহার! “প্রকৃতি শর্খে পাকৃত আলোক মনে করিয়া তাহাদের “আমি+টীকে 
ভ্রীলোকের পোষাক পরাইয়া, একটী মনঃকল্লিত “ফুটুফুটে” «কালো কোনো, 
ছেলেব সহিত বঙ্গভর্জ কবাই সাধনাব চবম র্দেগ্য বলিয়। ভাবিয়া লয্জেন। 
এই অভিনব দৃশ্য দেখিয়া কাহাপ না ঠঃথ হয়? অনেক দিন হইল, স্বর্গীয় 
অদ্দেন্দু মুক্টোফী মহাশয় গেট স্তাশন্তাল থিয্জ্টোবে একটী পঞ্চ বংএব অভিনয় 
করেন, তাহাতে বুন্দাবন লীলার সমাবেশ [ছল। বড বড় প্রকাণ্ড আন্নতন 
চৌগোপ্পা পুকষগণ স্ত্রীলোকেব পোষাক পবিয়া রাধা ও বুন্দা প্রভৃতি সী 
সাজিয়াছিলেন এবং একটা অষ্টম বধীয়৷ বালিকাকে রুষ্ণ সাজান হয়; তারপর 
যথাক্রমে মান ও “দেহ পদপল্নবমুদাবম্” প্রভৃতির অভিনয় হয়। আমাদের 
বৈষ্ণব ভ্রাতাগণেব ভাবও কতকটা এইবূপ। তাহাব! বিশিষ্ট মান, অহঙ্কার, 
অভিমান প্রভৃতি ভাখগুলি পরিত্যাগ না করিম্াই কেবল কাছুনে স্থুরে “ভূমি 
আমার নাথ । হৃদয়ে এস” ও “তুমিই সর্বস্ব” বলিয়া থানিকট! অভিনয় করাকেই 
শ্রীভগবানকে লাভ করিবার পথ বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ আপনাকে 
ভক্তাগ্রগণ্য ও লোক সকলের শিক্ষক বলিয়া প্রতিনিয়ত চিন্তা করিয়াও সাধনার 
সময় পাছাপেড়ে কাপড় পরিয়া ও স্তরীলোক-স্থুলভ আভরণে মণ্ডিত হইয়া 
বসিয়া ভগবানকে করতলগত মনে করেন। অপর দিকে বৈধাস্তিক মহাশন্ন 


পৌষ ] প্রার্থনা । ৫২১ 


অহংকারে মত্ত হইয়া, তার বিশিষ্ট 'রাম' শ্যাম ভাবটাফে ব্রহ্ম বলিয্বা মনে 
করিয়! বগল বাক্জাইয়া উচ্চৈঃশ্বরে 'সোহহং 'সোহহং' বলিয়। নৃত্য করেন। আবার 
এ দেখুন থিয়সফিষ্ট দলে কেবল মান জীবের হিতাভিলাষী ব্যক্তিগণ 
আপনাদিগকে মহাপুরুষগণের বিশেষ অনুগ্রহভাক্‌ মনে করিয়! ঘুছ মৃছ ভাবে 
গেোপে তা” দিয়া, নূতন আনকোরা অবতার স্থাপনের জন্ত বন্ধপরিকর 
হইতেছেন। 1005 21] 01 076 52110910618 0৮9] 0790) ৪]] সকলেই 
আপনাপন বিশিষ্ট ভাব পবিত্যাগ না করিয়াই মোক্ষা বা ভগবৎ লাভের অন্ত 
ব্ন্ত। 

স্তবাং মোক্ষ সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রকৃত উপদেশ আলোচনা করা আবশ্টুক 
হইতেছে । কেহ বলিবেন, বাপু! “আদার বাপারী জাহাজের খপর কেন ?” 
তান্াতে আমরা বলিব যে, লক্ষ্য নির্দেশ কবিবার জগ অকালেও এ বিষয়ের 
অনুশীলন করা আবশ্তক। ফলচ্ছার। সমন্বিত ভগবৎ্-দার্গের অনুশীলনে হয়ত” 
আমাদের মোক্ষ-ফলা লাভ ন। ইইতেও পারে কিন্তু তন্ত্র] ছ্ায়। ত' লাভ হইরেই? 
তবে সম্পাদক মহাশন্স» এটা যেন কেহ না ভাবেন, যে আমি মোক্স। বিষয়ের 
উপদেষ্টা তইয়া এই প্রবন্ধের অবতাবণা করিতেছি । “বোধযস্তাপরস্পরম্*-__ 
পরম্পরে বোধের আদান প্রদান না করিলে প্রকৃত শান্সের অবগতি হইতে পায়ে 
না বলিয়াই বাতুলের স্তায় শুভ্র নিষ্ধল পুরণ-ত্রঙ্দ মো স্বন্দপ শ্রীকষ্ণচক্্রকে 
ধরিবার গ্রয়াম করিজেছি। (ক্রমশঃ) 

কম্তচিৎ ভষ্টাচার্যান্ত--_ 


আর ওর 


মোক্ষ ] প্রার্থনা ৷ 


অনস্ত অচিস্ত্য দিবা পুরুষ প্রধান ; 

এ বিশাল ধরাবক্ষে যেদিকে নেহঈরি। 
প্রশান্ত মূরতি তব পবিত্র মহান্‌-_- 
পরিব্যাপ্ত পঞ্চভৃতে স্বব্ধপ আবরি ॥ 
আছ তুমি হদয়েশ! হদয় মাঝারে, 
প্রজ্ঞারপে নিত্যানন্দ প্রাণ-বিমোহন। 
তবে কেন ডুবি নাথ অগ্তান আধারে ) 
কেন ঞ্রুবজ্যোতি তব 'বঞ্চিত দর্শন ? 


৫২২ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


অপার করুণাময় করুণাসাগর, 

তোমার চরণপথে এ মম মিনতি। 

কপট মায়াব ফাস ঘুচায়ে সত্বর ; 

আশ্রিত দীনের বাঞু। পূরাও শ্রীপতি ॥ 

চৌদিকে বিপুল বিশ্ব-অবিগ্ভাব খেল।। 

কোন্‌ পথে তুমি নাথ! কোথা তব ভেলা । 
শ্রীণীতাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় । 


মোক্ষ “সাধনার পথে” । 


(১) 

মঙায্স'দিগেব সন্বঙ্গে তোমার যেধ রণ আছে তাহ! ছোট কবিও ন!। 
অথব' তাহাদেব অস্তবাসী একজন দীন শষাকে “ মহাপুরুষ” বলিয়! সাম্বাধন 
করিয়া প্র নামেব গৌরব-হানি কবি“ না। আমাকে তীাহাদেব শ্রীচরণাম্থুগত 
একজন অধম শিষামাত। বাগয়া জালি9, এবং বড-জোর তোমার জোষ্ঠ ভ্রাতা 
বলিয়া আভচত কাবাত পাব। তাঠা হইলেই এর সশ্বন্কের যে সুফল, তাহ 
স্কট পাইতে পারিব। অতিবাঞজত ভাবগুলি কিছুকালের জন্য মনোহর এবং 
উচ্চ বাঁলয়া বোধ হাত পাবে কটে, কিন্ত পবিণামে উহার অনিষ্টই উৎপাদন 
করে। অদতোব প্রলোভন চিবাদনই ক্ষণস্থায়ী, নিত্যই 'আগ্বমাপায়ীঃ, । কিন্ত 
সামা হইলে” সবল সতাহ স্বায় সৌন্দ্য্য ৪ মাহাত্যে চিরকালের মত মহীয়!ন্‌ 
হইয়া বিরাজ করে। 
তবে কিরূপে কি ভাবে অথবা কোন্‌ সাধনায় মানব-চিত্তকে “মহাপুরুষ? দিগের 
চরণ প্রান্তে লইন্া যাইতে পাবে? ভাঠাদের দৈবী কুপালাভের পিপাসা বা 
উহাদের সহিত আদ্াম্সিক জীবদ্নপ উচ্চতম স্তরে বা পদবীতে আরূঢ হইবার 
আশাই যে কেবল তাহাদেব দিকে মানব-চিত্রকে আকর্ষণ করে তাহা নহছে। 
বন্ততঃ প্রঞ্কত পপ্রমপূর্ণ হৃদং, উদ্দাথ ভাব, মানবের সুখে ও ছুঃখে তাহাদের 





স৭. 01) 1176 11) 95170].। শানক গ্রস্থে 1)1691791 কর্তৃক সন্নিবেশিত যে পত্তিকার 
অংশগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার স্বাধীনভাবে অনুবাদ এই নামে প্রকাশিত হইবে । 
পত্রিকাগুলি উচ্চ মাধকদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত ও সাধন-পথের বিশেষ উপযোগী । 
মূল গ্রস্থটার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে । পস্থা! কার্য্যালয়ে এক টাকা মূল্যে প্রাপ্তব্য। 





পৌষ ] সাধনার পথে । ৫২৩ 


সাপী €ইবার জন্য জ্দয়ের যে অজ।নত অথচ হুর্দামনীয় অভিলাষ, এবং তাছার। 
যে ছুঃথপাগরে নিমগ্ন আছে, তাহার ভার গবু করিবার জগ্তঠ ষে আতন্তরিক চচ্ছ 
- এই গুলিই মানবকে “মহাপুরুষণ্দের চবণকম'ল উপনীত কবায়। যডক্ষণ 
লোকে নিজেকে এবং নিজের যাহা 'কছু মাছে, সে সমন্তই মনুষ্যম গুলীর মঙ্গলের 
জন্য নিয়োজিত করিতে প্রস্তত না হয়_-যতদিন না লোকে প্রকৃত ৰোধ লাভ 
করিতে পারে, ষে তাহার শাব্ীরি ক, মানদিক, আধ্যাত্মিক যাহা কিছু সম্বল আছে, 
সমস্তই সেই “মহাপুরুষ'দিগের ও মানব সমাজের প্রয়োজানর জন্তঃ তাভার 
নিকট গচ্ছিত আছে, ততদিন নে প্রকৃত শিষাত্ব পাভ করিতে পারে না এবং 
“তাহাদের” সেবা করিবার অধিকাবও লাভ কাঁরতে সক্ষম হয় লা। 
(৯) 

তুমি যতই অধ্যাত্ম বা প্রকৃত যোগ-বিছ্যর পথে অগ্রসব চইবে, ততই দেখিতে 
পাইবে যে আমাদের কি পথে কার্য করিতে হয়; তখন দেখিবে আমাদের 
সহায়তা ষে দ্িগাভমুখী হর, তাহা যে আমাদের |নজ নিজ ইচ্ছার অনুরূপ বা 
ব্যক্তিগত “খেয়াল? তাহা নহে ১ "তু উঠা সাধকেবচস্তাকর্ষিণী শক্তিরই ফল- 
মাঞ্জ। “সর্ষেব”--মহানেব ভিএর ক্ষুদ্র ও বিশিষ্টকে পর্যবসিত করা, ব্যক্িগত 
সংস্কার বা! পূর্বান্থরাগগুলি বিসঞ্জন দিয়! চতর্দিকে লোকহিতকর চিষ্ঞা-প্রবান্ের 
প্রেরণা করা এবং আতশীকাচের গায় যে সকল “কেন্ত্র”গুলি এই 
প্রবাহ সমূহকে স্বীক্ন স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা কেন্দীভৃ* কবিতে পারে, সেই সেই 
ক্ষেত্রে অধিকতর উদ্ভমের সভিত সংযুক্ত হয়া, এইকপ কার্ষাস্থষ্টানকেই 
স্বভাবানুষায়ী কার্ধ্য কবা বলে ;-_ ইভাকেঈ প্রকৃতিব সইকা'রিতা বলে। পগ্ড 
অথব৷ উত্ভিদূকে যে উপায়ে সহায়তা করা যায়, মান্সষকে সে ভাবে পা্বাষ্য করা 
যায় শা। মনের ভিতর ভগবানের যে শক্তিকণ' আছে, ভাহাব অদ্বিতীয়ত। 
ও মরধ্যাদ! রক্ষা! করিয়া মানবকে সাহায্য করিতে ভয় । মানব যথন স্বেজ্জায় 
আপনার চৈতন্তক্ষেত্রে এইরূপ পুর্বাবস্থাঞ্ডাল সংঘটিত, করিতে পারে যে তাহার 
ভিতপ দিয়! সাধুরুপ। প্রবাহিত হইলে, এ প্রবাহ একদিকে তাহার প্ররুতির 
অন্নর্ূপ ভাবে “নহজ" ব! প্রকৃতিগত হয়, এবং অপবদি'ক এ শক্ত্যাবেশ তাগার 
'আমি'র সহিত এমন ভাবে মিশির় যায় যে, উহা! আগন্তক বা বাহিরের বঙিক্ন 
মনে হুয় না,-.পরম্ত উহা তাহার “আমির'ই স্বাভাবিক অভিবাক্তি বলিয়া! 
জানিতে পারে,_-তখনই সেই মানব ভগবানের আত্মভূত “মহা পুরুষ'দিগের 
ফ্লপ! লাভ করিতে সক্ষম হয়। উপাধির 'সস্কার না! হইলে তরী কৃপা বাঞ্কভাবে 
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ছিন্ন ও নষ্ট হইয়া যায়; আর 'আমি'র অনুরূপ ন! হইলে, এর ক্কপা বাহু ও বিশিষ্ট 
ব্যক্তি প্রস্থুত বলিয়া মনে হয় এবং তন্্বারা মানব আপনার অস্তরতম ভগবৎ 
সত্বার অনুভূতি লাভ করিতে পারে না। সর্ধাত্মিক ভাবে--শান্ত্রাহুমোদিত পথে 
উপাধিকে সংস্কৃত করিতে হইবে, ইহা সাধনার বাহাভাব বা অনুষ্ঠান। ভগ- 
বদ্তক্কি দ্বার 'অহং, জ্ঞানের বিশিষ্টতাকে কেবল ভগবানের প্রকাশ ক্ষেত্র বলিয়া 
বুঝিয়া, সেই ভাবে 'মহং'জ্ঞানের সংস্কারই সাধনার দ্বিতীয় বা অস্তপ্পতম স্তর | সেই 
জন্ত উপলিবদ বলিয়াছেন, -যন্ত দেবে পরা ভক্তিঃ, যথা দেবে তথ! গুলে। 
(৩) 
হুরি বড় ভাল ছেলে,_ তাহার অস্তঃকরণও মহৎ। কিন্তু তাহার ভৃয়োদর্শন 
আবশাক। আধ্যাত্মিক জীবনের অনেক কঠোর শিক্ষাও তাহাকে লাভ করিতে 
হইবে) নতুব! সে দুর্গম যোগ-বিগ্যার পথে স্থির ও অবিচণিত ভাবে দাডাইতে 
পারিবে না। তাহার বিচার-বুদ্ধি ও এ্রকান্তিকী নিষ্ঠা নাই ; ধদিও তাহার 
হৃদয় মহদাকাতক্ষাপূর্ণ, তথাপি প্রক্কত জ্ঞান হইলে যে বুদ্ধি-স্ৈ্ধ্য আসে, তাহ! তাহার 
নাই। অতএব তাহাকে যাইবাব পথ না দেখাইয়া! অজানিত প্রদেশে শুধু 
ছাড়িয়া দিয়া আপা এবং একজন লোকের চক্ষু বাধিয় পর্বত শিখর প্রান্তে 
ছাড়িক্া দিয়া আসা সমান। অতএব তাহাকে এইমাত্র সাহায্য কর! যাইতে 
পারে যাহাতে তাহার বািবক-বুদ্ধি প্রস্ফুটিত হয় ও তাহার বিচার-্শক্তির চালনা 
হইতে পারে; তাহা হইলেই তাহাতে যে সকল গুণের অভাব তাহাই বিকশিত 
হইবে । এই প্রবাদবাকাটী মনে বাখিও যে “যোগী” হইতে হয়) যোগীকে 
বাহির হইতে *গডিয়।”? তোলা যায় না। 
(৪) 
ভুমি ক বুঝিতে পারিতেছ না ঘে, স্থৈধ্য না আসিলে কিছুই হর না 
এবং যাহা তত্ব-শিক্ষার্থীর বা লোক সেবকের অবশ্ত প্রয়োজনীয়, সেই গুণ 
এখমও তোমাতে নাহ এবং তুমি দুর্দমনীয় প্রবৃত্তিবশে অনেক সময়েই চালিত 
হও? প্রেম এবং তক্তি অবশ্তই মহৎ বৃত্তি, উহাতে হৃদয়-পৃত এবং উন্নত হয়। 
কিন্তু যতক্ষণ উ সকল ছুর্দম প্রবুতি সমতা প্রাপ্ত না হয় এবং হৃদয়ের প্রশান্ত 
ভাব পধ্যাবর্তিত বা জ্ঞানের আলোক তমসাচ্ছর্র না করে, ততক্ষণই উহাতে 
উপকার হয়। অতএব তত্ব-বিদ্ভার্থী যেমন প্রেমিক, দয়ালু ও পুগাশীল হইবেন, 
যেমন তাহার মহত্বর বৃত্তিগুলি ক্রমে শুক্ষ্মতর স্পন্দন ও সন্বা সমুহ অন্ভব করিতে 
পারিবে এবং জানশক্তি তীক্ষ হইতে তীক্ষতর হইবে, তদ্রুপ তিনি তিতিক্ষার় 
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অভ্যাস করিবেন এবং সুখ ছুঃখে সমভাবে সহিষ্ণু তা অবলম্বন করিতে শিখিবেন। 
ছঃখদায়কই হউক আর আনন্দদায়কই হটক, জীবনের সমণ্ত অবস্থা-_সমগ্ত 
শিক্ষার ভিতর দিনা অন্তঃকরণের প্রশান্ত-বাহিতা পরিহাব না করিয়া অবিচলিত 
ভাবে তাহাকে যাইতে হইবে। 

এক্ষণে তুষি সার্বজনীন প্রম ও সহামুভূতিব সহিত আমাদের জীব্ভাবের 
কিরূপে সামঞ্জন্ত হইতে থারে বলিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছ সে সন্ধে কিছু বলিতে 
চাই। আমি যে দুই একটা নিদশন দেখাইয়া! যাইব, উহা! তোমার বর্তমান 
অবস্থায় যথেষ্ট । সার্বজনীনত। ও জীবত্বের এমান্ুপাত জ্ঞান (6১6 7521159.- 
€10 0£ 06 07010011101) মাধনার পরিপরু অবস্থায় আলিবে, কিন্ত তাহ। 
সুলভ নহে । এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তোমাকে প্রথমে ছই একটা বিষয় 
পরিফার ভাবে বুঝিতে হইবে । প্রথমেই তোমাক বুঝিতে ও অনুভব করিতে 
হইবে যে, তোমার ও প্রতোকের ভিতরেই যে “ আমি” বা জীবসত্বা আছে, 
তাহা বাস্তাবকই ভগবদংশ। তগবদংশ বলিয়াই ইহার অবশ্তই কর্ম করি- 
বার স্বাধীনতা, মহদদাকাজ্ক্। ও যোগদট্টি আছে। যখন জানিতে পারিবে ষে। 
অপরের ভিতর “ষ “আমি' আছ্ছে, তাহা একই পদার্থেব স্ফুলিঙ্গ , উহা হইতে 
মূলতঃ বা বস্কতঃ বিভিন্ন নহে,_-কিন্তু মানিক উপাধি ভেদ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া 
প্রতীক হয়; তখন ইন অন্ত সকলকে ভাল না বাসিয়া এবং সহান্ততৃতি না 
করিয়া থাকিতে পারে না। কলের নিকটে বা সকলের জন্ত আত্মবিসর্জন 
করিবার আকাজ্ফা না করিয়। থাকা অসম্ভব । 

এই যেস্ফুলিঙ্গ সমূহের কথা বলা হইল. এগুলি বিনা কারণে ট হয় নাই। 
উহ্থাব! কেন্ত্রুঙ্ব আত্মজ্োতিঃম্বরূপ ঈশ্বব হইতে এই জন্যই বিকীর্ণ হইয়াছিল, 
ধাহাতে পুনরাঁ্র ঈশ্ববেই পবিসমাধ্থি লাভ ক্বিতে পাবে। ধ&ঁ পরিসমাপ্তি যে 'অহং 
বোধের বিলোপ করিয়া লা ধত হইবে তাহ নাচ । পবন্ধ ঠাহার্দের ক্রমেই অধিক- 
তর ভাবে অনস্তরূপে বিকশিত হইয়া অবশেষে সমস্ত বিশ্বকে আলিঙ্গন করিয়। 
তাহাতে পর্যবপিত হইতে হইবে ; অথচ “অহংবোধ বিলুপ্ত হইবে না। কিন্ত 
বাহাতে ক্রমে ক্রমে এই বিকাশ হইয়া অবশেষে দেই মহান্‌ বি আত্মার সহিত 
একত্ব বোধ ঘটতে পারে, যাহাতে আপাততঃ বিশিষ্টরূণে প্রতীয়মান “আমি+টা 
ভগবানের পরম "আমি'তে আম হইয়া থাকিতে পারে, তজ্জন্তই ইহার স্ফুরণ 
“আমির ভিতর হইতেই হইবে ) এবং এই জন্ক বাক্ত 'অ5ং কেন্জের আব্শ্াকতা 
বহিরাছে। ব্যক্তিত্ব আমাদের বন্ধনের হেতু নহে, কিন্তু বাক্কিত্বের সক্ষোচ 
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গা সন্কীর্ণতাই বন্ধের কারণ । স্ব-তন্ত্বতাও বন্ধহেতু নবহ কিন্ত স্বাতন্ত্রোর সহিত 
যে চাপল্য আসে, তাহাই বন্ধনের হেতু । 
(৫) 

তোমার উপর দিয়া যে অগ্নি পরীক্ষা চলিতেছে, সে বিপদে তোমাকে রক্ষা 
করিবাব জন্তই আমি তোমার কাছে সুঙ্গ্মভাবে কিছুদিনের মধ্যে আসি নাই। 
কিন্তু, বংস। তুমি আমাব কথ! ভাবিতেছ এবং তজ্জন্তই এই পরীক্ষায় ঝাঁপ 
দিয়াছ। বিলম্বেই হউক আর শীঘ্রই হউক, তোমায় এই কঠোর অবস্থার ভিতর 
দিাযাইতে হইবে। অতএব যি বিশ্বাস ও ভক্তিথাকে, তবে উহা যে সময়েই 
আন্থক না কেন, তাহাতে আসে যায় না। ভ্রাতঃ ! তুমি বিপক্ষকে যুদ্ধে আহ্বান 
কারয়াছ, নিজ গহ্বরে শামিত সুপু সিংহকে জাগাইয়াছ ; অতএব তোমার যুদ্ধে 
ভয় পাওয়া উচিৎ নহে। জ্ঞানেব এবং তত্ব-বিদ্ভার দ্বার চিরদিনই এইরূপ 
সযত্বে ও সাবধানে রক্ষিত, এবং উহ্বা লাভ করিতে হইলে প্রত্যেকেরই বিপদ 
রাশি অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। সাধক মাক্রেবই জীবন ভীষণ ঝঞ্ধাবাত, 
পূর্ণ ও বিপদ্‌্বাশি-সমাকল; কিন্তু এই জীবনে প্রবেশ কবা না করা মানুষের 
স্বেচ্ছাীন। অতএব যে ইচ্ছাপুর্ববক এই পথের মন্ুসরণ করিবে, আনার এ 
আনুষঙ্গিক যে কষ্ট সম্থ কবিতে হইবে ও যেবিপদের সন্মুখান হইতে হইৰে,' 
তজ্ঞন্থ [বিরুক্ত হুওয়াব কোন? অধিকার নাই । মনে রাখও ভগবান বলয়" 
ছেন; “যেআমার কবে মাশ। ভাব কবি দর্বনাশ। তা'তেছ যেনা ছাড়ে 
আশ, হই তাব দাসের দাস।”” তুমি আমাব কাছে বিপক্ষকে দমন করিবাব 
অগ্র চাহিয়াছ, কিন্তু তমি কি নভেহই জান না যে বিপক্ষকে পরাভূত 
কখিতে হইলে কি ক এস্ত্রেব আবশ্যক ? গীতা এবং 13807760205 
7০৮এর উ দেশ স্মরণ বাখ, তাহা হইলেই তুম গুসজ্জিশ ভইতে পারিবে । 
অহঙ্কার দমন কব, ক্ষুদ্র 'আমিকে মুছিয়া ফেল) তোমার ভিতরে যে যোদ্ধ 
আছেন, তাহাকে খু'জিয়া তাহার শরণ লও এবং তাহার আজ্ঞামত যুদ্ধ কর? 
তাহা! হইশে নিশ্চয় বিজয়লক্ষমী তামার করতঞ্গত হইবে । কারণ তোমার 
ভিতরে যে যোদ্ধা অবস্থিতি কবিতেছেন, তিনি ত্রমপ্রমাদের অতীত , তিনি তুল 
করিতে পারেন না । “নৈনং ছিনাস্তি শশ্্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং 
ক্েদশস্ত্যাপো। ন শৌষয়তি মারুতঃ ॥+ তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বদশ্ণ ও সর্কশক্িমান্‌, 
অসিতে 'াহাকে ছিন্ন করিতে পারে না। তিনি অগ্নির অদ্বাহ,--ভলে তিনি অক্রেপ্ত। 
তিনি অর, অমর, শান্ত ও নিত্য তাহার নাম জন্ঘুক্ত হউক! তোমার দিজের 
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কোনও স্বতন্ত্র চ্ছা রাখিও না, নিরপেক্ষ ও সঙ্কল্পহীন হইয়া সম্পূর্ণরূপে তাহাতেই 
আত্মসমর্পণ কর ; তাহ হইলে তুমি সর্বাবস্থায় নিরাপদ হইবে । বন্ধ এবং সাস্ত 
হৃদয়ের উপরই তামসিক শক্তিনিচয়ের প্রভাব আছে; বাহার অনস্ত ও মুক্ত, 
তাহার! উহাদের সীমার বাহিরে । অতএব ক্ষুদ্র অভিমানময় অহম্কারকে মাথা 
তুলিতে দিও না--পরস্ত ভগবানের শ্রীচরণে উহ্াকে বলি দাও। ভগবচ্ছক্তির 
অনুগত হও; বুঝিতে চেষ্টা ঝর যে ভগবানেব স্বীয় ইচ্ছা সাধনেব নিমিত্ত 
অহঙ্কার সৃষ্ট ও তাহাতে সম্পূর্ণ আত্ম-বিসর্জনই ইহার সফলতা ও পরিসমাপ্তি । 
তাহা হইলেই তুমি শক্রকে পবাভৃত করিতে সক্ষম হইবে, কারণ উহা দেশ 
ও কাল সাগরে ক্ষুত্র বুদ্‌্বুদ মাত্র, মিথা "আমি্টার সকপোশপকল্লিত 
স্যস্্ি মাত্র। 

কিছুই চাহিও না, ভগবানেব সেবা কবিবার যে অধিকার তাহাই মাত্র 
লাভের জঙ্থ দৃষ্টি রাখ, তা€া হইলে তুমি এন বাহার জন্ত ব্যাকুল ₹ইয়া আছ, 
তাহাকে দেখিতে ও শুনিতে পাইবে। বিভৃতি ও শক্তি প্রকৃত সাধনার পথে 
ধু(ল-কণার স্টায় আপনা! আপিন সাধকের পদে সংলগ্ন হয়। অতএব এ্রন্ধপ তুচ্ছ 
পদ্দার্থে হামার 'চত্ততক নিবদ্ধ করিওনা। কারণ মায়িক ও অনিত্য বস্তণ 
ভন্ ডুমি যতট আগ্রহ করিবে, ততই আত্মাকে শৃঙ্খলাবন্ধ করিতে থাকিবে। 
প্র চিত্তে আর ভগবজ্জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইতে পারে না। তাহার 
শ্রীচরণকমলে সেবার প্রার্থী হ?9। উহাতে যে আত্মপ্রসাদদ লাভ ভয়, 
তজ্জন্তই যে উহার প্রার্থী হইবে, তাহা! নহে। আত্েন্দিয় গ্রীতিই কাম এবং 
কষ্ণেব্তিয় এ্রীতিই প্রেম) কিন্তু যাচাতে তুমি প্রকৃতই তাহাতে আত্মসমর্পণ 
করিতে পার এবং বিপথে ভূলিয়! না যাও, তজ্জন্ত তাহার চরণে শরণ লও । 
কারণ শুধু এ মহাভাবেই উপাধি হইতে বিমুক্ত হইতে পারবে , শুধু এই 
উপারেই আমরা মায়িক জগতের নিত্য পরিবর্তনশীল ছায়াগুলিকে ত্যাগ করিয়া 
নিত্য শুদ্ধ সন্ব্ে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি । * 


“ভিস্ততে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিহ্যন্তে সর্্সংশয়াঃ | 
ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কর্মাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে |” 
(ক্রমশঃ ) 
শ্রীপ্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় | 
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১।-- মহাশুন্য অথপ্ডিত নভ যথা থাঁগুতের মত, 
ঘটে পটে ভিন্ন আকার ; 
নিরুপাধি অবিচ্ছিন্ন “আত্মা তথ। মায়া উপগত, 
ধবে ভিন্ন বহুল বিকার । 
২।-_ নেহারি' গগন-পটে মেঘমালণ চৌদিকে ধাবিত, 
তাবে মূঢ চস্ত্র বুঝি ধায়, 
তেমতি অজ্ঞান জীব ভেরি? চিন সদ বিচলিত, 
চঞ্চলতা আরোপে “আত্মার; । 
৩।--_ শশী প্রতিবিষ্ব যথা, আন্দোলিত সবসীর জলে, 
বিকম্পিত হেন জান হয়, 
বিচালত 16তত মাঝে চিদাভাস যবে মুদ্ধ দোলে, 
কাপে 'আহ্মা'- হেন মনে হয়। 
৪1 গগনের এক ভানু নানা সবে হইয়ে বিশ্বিত, 
ধরে বহু ভান্ুব অকাব, 
এক “আত্ম।” মায়াবশ নান! চিত্তে হইলে ফলত, 
বছ ব্নূপ দেখায় তাহার। 
৫। _ মেঘষোগে বারি যথ! ধরে স্থূল করকা আকার, 
গলে যবে, নীর না লুকায; 
মায়া-যোগে আত্মা তথ। ধরে এই প্রপঞ্চ বিকার, 
টুটে যবে, আত্মা ন। ফুরায়। 
৬1 বহু বর্ণ মণি যোগে স্বচ্ছ শুভ্র স্কটিক ধেমন, 
“ নানা রুচি করয়ে ধারণ) 
'পঞ্চকোষ” সহযোগে শুদ্ধ-সত্তা 'আত্মাও' তেয়ন 
হয় কোষ-গুণের ভাজন। 
৭1. মণিগুলি একে একে কেহ যদি দুরে লয়ে যায়, 
শুরু যথ! স্ষটিক আধার; 
কোঁব-মুক্ত হয় যবে আত্মজ্ঞানে 'আত্মা” পুনরায়, 
জাগে পুনঃ নিগুণতা তার। 
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৮1-- বিদ্বিত্ত তপনে ষথা নীর-গুণ নাহিক পরশে, 
ভানু করে জল-ব্রাব ভায়; 
বুদ্ধি-ভাত চিদাভাপে কামন'দি দোষ নাহি পশে, 
'আত্মা' পুনঃ দীপ্ত করে তা'য়। 
৯।-_ ছুগ্ধের সংযোগে যথা বারি ধবে দুগ্ধের আকার, 
“আত্মা” যোগে জীবের চেতনা 
নীরপস অয়স যথা বক্ি তাপে দীপ্ত বার বার, 
'চিদ্লাত্সাব* বিশ্ব-উদ্দীপন]। 
১৬ ।_7 এক সুত্রথণ্ডে যথ। নান! পুষ্পে মালিকা-রচন, 
বাবে ফুল, শুজ্জ তবু বক) 
একাত্মে তেমতি গাথ। দেহত্রয় স্কলাণু কারণ, 
দেহ বে, আত্মা” সে অক্ষয়। 
১১7 আত্মা হে স্কুল দেহ জন্ম-জরাভয় মৃত্যুময়, 
রস-মিশ্র হন্রিয় ৩, নয়) 
নহে আজম? মন, বুদ্ধি, পঞ্প্রাণ, অহঙ্কার নয়, 
॥ঞ সবার অতীত 'স হয়। 
১২।-_ হর্ষ-শোক, রাগ-দ্বেষ, বুদ্ধি ষবে বহে জাগরিত, 
চিত্ত মাঝে হৃন্প বে উদয়) 
স্থৃযুপ্ত হইলে বুদ্ধি, এ দকলি হয় নিব্বাপিত, 
চিদ্দানন্দে ঘটে বুদ্ধি লয়। 
১৩1৮ ঘট-বন্ধ নত যথা ঘট-নাশে আকাশে মিশায়, 
দেহ-নাশে জীবত্বের লয়? 
জলে জল, নভে নভ, তেজে তেজ যখন মিলায়, 
'ব্রক্ধ রূপে আম্মার? উদয় । 
১৪।- জনম জনম ধরি' ভ্রমে দেহ? যোনিতে ধোনিতে, 
কর্ম-পাশ বিরচে বন্ধন ) 
সকা্গ করম লাশে, বাসনার বিনাশ সহিতে, 
সে বন্ধন হম্ব রে মোচন। 
১৫।-- কাসনার অবসানে,-কর্খ্ম শেষে, যাহা অবশেষ, 
লেই “আত্মা” চিদানদাময় ) 


৫৩০ পন্থা! । [ নবপধ্যায়) ১৩২* 


কর্ম-চক্রে ন ঘুরে দে ফল-ফী1স নাহিৎপরে লেশ, 
নিষ্ষিয় সে নির্বাকার হয় । 
১৬।-- ভূজঙে নিশ্মাক বথা নহে অঙ্গ, শুধু আবরণ, 
জীণ হ'লে করে পরিহার; 
স্থুলা্দি শরীবত্রয় আত্মার সে ছন্ম আচ্ছাদন, 
হঠলে ম্লান নাহি পাবে মাক। 
১৭।-- সত্ব-রঞ্জ-স্তমোক্পী গুণত্রয্ নঙে দে আত্ম!র, 
মৃত্তি নহে বর্গা-হবি-হুর ; 
স্থল শুক্-কারণজ দ্েহত্রয় নহে দেহ তার, 
তিন €লাকে নাহি তার ঘর্‌। 
১৮।-_ স্থপ্ি দপ্প জাগরণ ভাবত্রয় নাহিক তাহার) 
ন/তি করে স্টি-হ্িতি লর 
ত্রিতয়-অতীত নে যে,_-তুবীয়তা স্বরূপ তাহার, 
নিবগ্রন আনন্দ-আলয় | 
১৯ ।- বাহ্য স্থুখ পবিহরি”, আসক্তিবে করিয়া বিনাশ, 
জীব যবে য় অস্তমু্থ , 
ঘটস্থ প্রদীপ সম আত্মা?লাক হয় শ্বপ্রকাশ, 
আম্মাদয়ে চিদানন্ন? সুখ । 
২০।--_- দীপ বথ। জঙময় ঘট পট করে প্রকাশ) 
ঘট পট দীপে না ফুটায়; 
তেমতি “চিন্নয়' “আত্মা” এই বিশ্ম করয়ে বিকাশ, 
'আত্মা” কতু তা”হে নাহি ভায়। 
২১1 ধার ভাতি বিভাতয়ে হুর্যা সোম গগনমগুলে, 
রুবি শশী না বিকশে যায় । 
স্থাবর জঙগম জভ উত্তাসিত যার অংশ্তবলে, 
দীপ্ত পুনঃ না করে যাহাস়্। 
২২।-- মহৎ হইতে যেবা মহীয়ান্‌ পশে সর্বতৃতে, 
এ বিশ্বে বিরাট্‌ শরীরে ; 
অপু হ+তে অণীয়ান্‌ হ'য়ে যেবা অগুতে অনুতে, 
রছে পপি ভিতরে বাহিরে। 
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২৩।-- অনণু অস্থুল অজ নিত্য শুদ্ধ ষেবা কালাতীত, 
নাহি যার মুকতি-খন্ধন, 
চক্ষু-কর্ণ-পাঁণি-পার্দ হীন ঘেবা সকপি বিদিত, 
দেহ ভেদে ন! হয় হনন। 
২৪।-_ অনুচ্ছিষ্ট, অ-ন্বাদিত, অভুক্ত যে একক, অদ্বয়, 
অন্ভব না হয় যাহার 3--- রর 
ওরে ভ্রান্ত! ওরে মূঢ় ! তুই সেই আত্মা চিন্-ময়, 
জীবে” 'শিবে” ভেদ কোথা! আর। 
শিভূজঙগধর রায়চৌধুরী । 


ধর্ম) বিগ্যাবিলাস ।* 


জয় জয় শ্রীচৈতন্, জয় নিতাযানন্ন। 
জয়াছৈতচন্্র জয়, জয় গৌর ভক্তবুন্দ ॥ 
হে কলি-কলুষনাশন পরমারাধা প্রেমময়-কলেবর প্রভূ সম্তানগণ, হে ক্ষিতি- 
পাবন অদোষদর্শী পরম দয়াল বৈষ্ণবমগুলী, হে ধামবাসী পতিতোদ্ধারণ 
প্রভূ-পরিকর, খন গত বর্ধে এই দিনে শ্রীমন্‌ নরহরি-চৈতন্তের প্রিয় লীলাভূমি 
সথণ্ডে বৈঞ্চবসেবা-নিরত গৌড়ীয় ৯বঞ্চব-সমাজর প্রাণ পুণ্যক্োক কাশিম- 
বাজারাধিপতি পীডা-কাতরকগ্ে সমগ ভক্তমগুলীর করুপাশীর্ধাদ শিরে ধারণ 
কবিয়', প্রেম-গদগদ ভাষায় বলয়াছি”শন, "দি হীমন্মস্থা প্রভুর কৃপা হয় এবং 
বৈষণবমগ্ুলীব শাশীর্বাদে আ'মাব ব্যাধরিষ্ট গীড়িত দেহেব অবসান না হয়) 
তবে আগামী বর্ষে শ্রীলশ্মিলনীব মহেো সব প্রভৃব নিজ ঠিপয়ধাম ভ্ীনবন্থীপে 
হইবে ককণৈকপিস্কু বাঞ্চাকল্প তক সর্বেশ্বর গৌরাঙ্গ-সুন্দর তক্ত-বাছ। 
আজ পূর্ণ করিয়াছেন; তাই আজ “প্রমতরঙ্গিণী স্ুরধুনা-তীরে প্রেমের তরজ 
ছুটিয়াছে। প্রেম-বস্তার অপ্রতিহত প্রতাপে সংসারের পাপ-তাপ-জালা যন্ত্রণা 
আজ কেথায় বিদুরিত হইয়া গিয়াছে । প্রেম-হিলোলে স্থাবর জঙ্গম আজ নৃত্য 
করিতেছে। করিবে না কেন? হল্ষ সমাবেশ হলেই তক্তের তগবান্‌ 
আর থাকিতে পারেন না; লীলাবিহ' টীব ইচ্ছায় লীলাতরঙ্গ আপনিই নাচিয়া 
উঠে। এরর্দেখ “প্রেমসিন্ধু গোরারাম, নিহাই তরক্ষ তায়, করুণা বাতাস 


০ শা ীশাশীীশী শী শা শশী শী্বিশ্্ীীশ্রিশশেশীীশী ছি 


* জধাম নবন্ধীপে বৈষ্ঞব-সন্ষিলনী, 5" পঠিত। 
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চারিপাশে” এ দেখ ভাই 'নদে' ডুবাইয়! 'শাস্তিপুর” ভাসাইর়া আবার আজ 
অবাধ প্রেমের তরঙ্গ ছুটিয়াছে। 
“উথলিয়! প্রেম-বন্া চৌদিকে বেড়ায় । 
স্ত্রী বৃদ্ধ বালক মৃবা সবারে ভুবায় ॥ 
সজ্জন দর্জন পঙ্ষু জড অন্ধগণ । 
(প্রম-বন্তার ডুতাইল জগতের জন ॥ 
পাত্রাপাত্র বিচাণ নাহি, নাহি স্থানাস্থান। 
যেই যাহা পাক তাহা করে প্রেমদান ॥+, 
কালক্রমে__মাঁয়। পভাবে, অবিস্াই বিদ্তা হইয়াছে; তা*ই শ্রীমন্‌ মহাঞুভূর 
এই প্রেমরস-পৃরিত মহাদার্শনিকতত্ব সমন্বিত পবিত্র ধর্ম নেড়ানেড়ীর ধর্ম বলিয়া 
উপেক্ষিত হইতেছে । যে ধর্মের মাধুর্যা ? গান্ভীর্যের নিকট বজ বিহার উভভিষ্যার 
সর্বশ্রেষ্ঠ পদমর্গ্যাদ! ভূণবৎ ভংসিয়া শিয়াছে,__মহেন্্র-তুল্য শথর্য অপ্সরা! সদৃশ 
ক.মিনী পরিবণ্ত্জীত হইয়াছে, ষে অতুজ্জল €প্রমের ধর্মের দিব্যচ্ছটায়-_ 
“সাংখা মীমাংসক ক তর্কার্দিক যত, 
মলিন দেখি পরতাপ । 
যোগদান বত আদি ভয়ে জগত 
বোয়ত করম গেয়ান |” 
ছিন্ন কম্থাধাবী বৃক্ষ তল্বাসী দবীর-থাস শ্রীরূপসনাতন যে ধর্মের আদর্শ, ভোগ- 
ত্যাগের জীবন্ত মৃত্তি মহাবৈরাগী হ।রঘুনাথ দাস যে ধর্মের পথপ্রদর্শক, তোগ- 
ত্যাগ ও চরিত্র গঠন ষে ধর্মের মূলমন্ত্র, সেই ধর্ম কি সেবাদাসী বিলসিত ইন্জিয়- 
সেবী নেড়ানেড়ার ধর্ম হইতে পারে? স্বয়ং প্রভু ও প্রতৃ-পার্খদগণের নিকট আজ 
লেই নিদারুণ মন্ম বেদন। জনাইবাব জন্গই আমি আসিয়াছি। আর আঙিয়াছ 
লক্ষকোটী তক্তপদধূলিপুত এই মঞ্াতীর্থে গড়াগড়ি দিয়া তাপদ্বগ্ধ দেহ লীতল 
করিতে | হে ক্কুপাময় ভক্রবুন্দ, আশীর্বাদ করুন, যেন জীবাধষের আশা পূর্ণ হয়। 
'চৈতন্যলীলার আদি সন্ত নাহি জানি। 
সেই লিখি যেই মহান্তের মুথে শুনি। 


ইথে অপরাধ মোর না লইহ ভক্তগণ। 
তোমা সবার চরণ মোর একাস্ত শরণ ॥”” 


ৰৈরাগাবিস্তা নিজভক্কিযে।গঃ শিক্ষার্থমে কঃ পুরুষঃ পুরাণঃ | 
শ্ীরুঞ্কচৈতন্তশরীরধারী কপাসুধিস্তদছং প্রীপন্তে ? 
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ঘুগ্‌মৃগান্তরের কথা, নছে, সার্ঘ চারিশত বর্ষের অনধিক হইবে, লি খোদ 

তমসাচ্ছন্ন জীবকে চমকিত করিয়া, এই অলৌকিক তৃর্যা-নিজাদ দিগদিগন্ত 
বিকশ্পিত করিয়। ধ্বনিত হল ; অমনি বিশ্রিত জগপ্ধাসী চকিতনেত্রে তাকাইয়। 
দেখিল, পুরট-স্ুন্দরচ্যুতি-কদদ্ব-সন্দীপিত একটা বাপক সন্স্যাসিমূষ্ডির পদতলে 
মহাপ্রভাবান্থিত হিন্দু-সম্রাজোব আদ্বীয় অধীশ্বর বিলুষ্টিত হইতেছেন । আল 
চরণষুগল হৃদয়ে ধারণ করিয়া কাদিয়া কাদিয়া বলিতেছেন,__ 

জগৎ নিস্তারিলে তুমি সেহ অল্প কার্যা। 

ঘাম উদ্ধাবিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্যা ॥৮ 

তর্কশান্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিগু । 

আম! ভ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড ॥' 
ভগবানের অচিস্ত্য-শক্তি ধুগে যুগে প্রকাশ হয় সত্য, কিন্তু এপ দৃষ্ত ফোন 
ঘুগেই বুধি চয় নাই। অবিরাম সপ্তা্কাধিক কালব্যাপী ঘোরতর জ্ঞান-যুদ্ধের পর 
পয়াজিত-প্রতিহন্ত্বী বিজেতাএ মিম! কিরূপ কীর্তন কৰিতেছেন জেখুম )-_ 

্ভ্রীকষটৈতন্ত শচী-সুত গুণধাম। 

এই ধ্যান এই জপ এই লয় নাম॥" 
ভাইরে, এই নিজ্দিত পতিদ্বন্ীকে চিনিয়াছ ৩”? নানা বিষয়িণী শ্ুগতীর শাস্্- 
বিস্তা দেখিয়া ধাহাকে পদার্বভৌম” উপাধিতে ভূষিত কনিয়া হিন্দু-সাম্রাজোর 
অদ্বিতীয় সম্রাটুপদে বরিত কবিঘ্লাছেন,__5বনুতিয়' নৈয়ায়িক শিরোমণি পদ্মধর় 
মিশ্রকে “মাত? করিয়' যিনি এই নবদ্বীপে নবা নায়েব আোত প্রবাহিত কার্প 
ছেন,_-5তুর্বর্ণের 9 চতুরাশ্রমেব দেবতা শ্রীক্গগল্পাথেব ার-পগুত পদে সঙ্গাসীন 
ছইয়!, থিনি অঙ্গুলি হেলনে সমগ্র হিন্দু-সাম্র'জা পরিচাগন করিতেছেন,--নৈষব 
মহারাজেকা ধাহণকে দেবগুক্ বৃহস্পতি বলিস! কীর্তন করিয়া বলিয়াছেন 7” 

পসার্বতভৌম জগব্গুরু শান্ত-জ্ঞানবান। 

পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত ধাঙ্থার সমান ॥* 
আব লেই পঞ্ডিতকুল-কে শরী মহাটৈদাস্তিক বাগদেব ভঙ্রাচাধ্য ক্ষি বরজিভেচ্ছেল 
শুন, পভাইরে ! কপাময়ের ক্কণায় এতদিনে আমার জ্ঞানচক্ষ খুলিয়াচ্ছে, ফাকে 
এতদ্দিন বিদ্তা বলিয়া সেবা করিয়া আাপিয়াছি, তান খিদা নহে_কঅবিপ্ঞা বস্তা 
ভগবানকে চিনাইয়।-জানাইয়া_-ধরাইয়া দেয়, অবিদ্যা সগবত্বত্বকে আচ্ছাদন 
করি! ফেলে। তাই নিখিল শান্ত্রবিদ সহাপ্ডিত হুইল্লাও--ম্বচক্ষে অলৌকিক 
খ্রেখ সক্ষণ গেখিকাও এবং ভক্ক গো ণীনাথ "চিনাইয়া দিলেও, সাক্ষাৎ ভগরাদক্ষে 
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চক্ষে দেখিয়াও চিনিতে পারি নাই); পবস্ত শান্ত্র-যুক্তিদ্বারা তাহাই অপ্রমাণ 
করিতেই চেষ্টা] পাইয়া বলিয়াছি;-_ | 

“মভাভাগবত হয় চৈতন্য গোসাঞ্ঞ 

এই কলিষুগে বিষণ অবতার নাঞ্চি ॥ 

অতএব 'ত্রিযুগ' করি কহি বিষণ নাম। 

কলিষুগে অবতার নাহি শাস্তজ্ঞান ॥” 
এখন আবার সেই মূখই বলিতেছি, হে ভাগ্যবান্‌ ন্দীখাঁবাসী, ভোমারা ধাছাকে 
“শচীপিসীর পুত্র” বলিয়া! দেখিয়াছ, তিনিই সেই বেদবণিজ *শছান্‌ প্রভু বৈ পুরুষঃ 
সম্ত্বশেষ পবর্তক2” | হে ভক্তবুন্দ, তোমবা ধাহাকে “শচীর ঢলালিয়া, প্যান 
অঙ্গনের নাঁটুয়া* দেখিতেছ, আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি তিনিই তোমাদের 
“প্টামন্থন্দর শিথিপুচ্ছগুঞাদিতৃষণ । গোঁপবেশ ব্রিভঙ্গিম মুরলীবদন ॥” 

হে বেদাস্তাভিমানী সন্লাসিবন্দ, তোমরা ধাহাকে “ভাবুক সন্ন্যাপী” বলিয়া 

অবজ্ঞ! করিতেছ, তিনি পুরাণপুরুষ বেদোক্ত “'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌।” ভাইরে, আর 
একী আশাব বাণী শুন। যুগ যুগে ভগবান্‌ অবতার হইঝাছেন বটে, কিন্ত 
এপ কৃপান্ধুধি যাঁহা কে!টী জন্ম কঠোর তপশ্চবণে লভ্য হয় না, 'আঁমি মহ! 
অপরাধী হইদ্বাও তাহাই আমার ভাগো লতা হইল । 

“দেখাইল আম্গ মোবে চতুভূজি রূপ । 

পাছে শ্াম বংশীমুখ স্গকীয় স্বরূপ ॥+, 
বুৰ্ধিরাছি ইনিই সেই যশোদ।-গুণধব হীীনন্দভলাল। নির্ভেদ ব্রন্ধাজ্ঞান এবং কাম্য 
কর্মের অতাধিক প্রতাপে ভক্তিদেবী নির্বাসিতা হওয়ায়, গরু আমার সেই 
বৈবাগাবিদ্তা এবং ভাক্তযোগ শিথাইতেই লক্ষী-স্ববন্বতীব প্রিয় রঙ্গভূমি এই 
শ্লীনবদ্ধীপে উদয় হইয়াছেন । এখন বুঝিয়াছি “মুক্তি” বা চতুর্বর্গ ফল ভীবের 
পুরুষার্থ নহে, জীবের একমাত্র পুরুষার্থ প্রেম । 

“সেই «্প্রম প্রয়োজন সর্বানন্দধাম”* | 
শুদ্ধাভক্তি হইতেই সেই প্রোমব অভ্যুদয় হয়। ভক্তি মুক্তির সাধ থাকিতে--_ 
মুক্তি কামনা বা [ভোগ-বাসনাব সাধ থাকিতে, সে ভক্তি মিনি না। ভাই 
্রীপাদদন্ধপ গোন্বামী বলিয়াছিন,-_ 

ভক্তি মক্তি ম্পৃশ1 যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ডাতি। 

তাবদ্ধক্তি সুথস্তাত্র কথমভ্যুদদয়ে! ভবেৎ ॥ 

বাস্ববিক জগতে বদি কোন বি্ভার অনুশীলন করিতে হয়, তবে এই শুদ্ধাভক্তির 
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অনুশীলন করাই কর্তব্য ।, ভাহাই একমাত্র অভিধেয় বুঝি । প্রভু আমাকে তাঁহাই 
শিখাইতে সন্ন্যাসী শ্রীক্কফচৈতত্ত সাজিয়াছেন, তাহাই শিখাইতে শৈশবে মুরারী- 
গুপ্ের সন্িত চপলতা কবিয়াছিলেন, তাহাই শিখাইতে জ্ঞান-বুদ্ধ বেদ পধানন 
শ্রীঅছৈতাচার্যের সহিত প্রেম-কলহ কবিয়াছিলেন, আবার তাছাই শিখাইাতি 
উদ্ধত নিমাই 'পণ্ডিত” সাজিয়া ,__ 

“হয় ব্যাখ্যা নয় করে, নয় করে হয়। 

সকল থণ্ডিয়া! শেষে সকল স্থাপয় ॥ * 
প্রাকৃত বিস্তা নিতান্ত অনর্থক ও অপ্রতিঠ, তাহাই ভাপ করিয়া বুঝাইবার জন্য 
প্রন্ন আর একটী চমতকাবিণী লীলার কাঁহনী কাঁহব)-_ 

মহাবাছিনী সাজাহয়া, শিশু-শাস্ত্রের অধ্যাপক বালক নিমাই প্িতকে? জয় 

করিবার জন্য জ্ঞান-গর্ক্বিত (দিখ্বিজয়া কেশব কাশ্মিবী এই নবহীপে আসিয়াছেন। 
এ দেখ অদূরে এই প্রমতরঙ্গিণী ম্থরধুনীতীরে শিষ্যবর্গম্ডত হইয়। অখিল 
ভূবন-পতি পাত্রমিত্র লইয়া বালক-অধ্যাপক সাঁজিয়া, কিন্ধপ বসিয়। আছেন 7__ 

শিষাসঙে গঙ্গাতীরে আছেন ঈশ্বর । 

অনস্ত ব্রন্মাণ্ডে রূপ সর্ব মনোহর ॥ 

হাণ্তযুক্ত শ্রীচন্দ্র-বদদন অনুক্ষণ। 

নিরস্তর দিবাদৃষ্টি ছুই শ্রীনয়ন | 

মুক্ত শ্রীদশন অরুণ অধর । 

দরাময় স্থুকোমল সর্ব কলেবর ॥ 

স্ুবপিত শ্রীমস্তকে শ্রীটাচর কেশ। 

সিংহগ্রীব, গ্স্কন্ধ, বিলক্ষণ বেশ ॥ 

স্থ প্রকাণ্ড শ্ীবিগ্রহ, সুন্দর হৃদব | 

যজ্ক্ত্রর্ূপে তাহে অনস্ত বিজক্ষ ॥ 

ল্লীললাটে উদ্ধ গুতিশক মনোহর | 

আজনুলম্বিত ছুই শ্রীভূজ সুন্দর ॥ 

ফোগপটউছ্াণন্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন । 

বাম উরুমাঝে থুই দক্ষিণ চরণ ॥ 

করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাথ্যান। 

হয় নয় করেন, নয় করেন প্রমাণ ॥ 
হই মিনিট মধ্যে কি হুইল জানি না, কেশব কাশ্িরীর হিমান্দিশেখরের , উচ্চ , 
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জ্ঞান গর্ব-চুড়া একেবারে গুঁড়া হইন্থা গিকাছে। দিগ্িজস্বী বালক বব্যাপফের 
পায়ে লুটাইতেছেন আর কান্দিয়া কানা বলিতেছেন 7. 
গৌড় তিরোত ডিল্লি কাশী আর্দি করি। 
গুজ্জরাট বিজয়ানগর কাঞ্চপুরী॥ 
হেলঙগ তেলঙ্গ ওড় দেশ আর বত। 
পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত ॥ 
দৃষিবে আমার বাক্য, সে থাকুক দূবে। 
বুঝিতেই কোনজন শক্তি নাহি ধরে ॥ 
হেন আমি তোমা স্থান সিদ্ধান্ত করিতে । 
না পারিস, সর্ধ্ব বুদ্ধি গেল কোন্‌ ভতে ॥ 
কলিধুগে বিপ্রন্ধপে তুমি নাবারণ। 
তোমারে চিনিতে শক্তি ধরে কোন জন্‌ । 
দিব্য ভাগ্গো পাইনু তোমার দরশন । 
এবে গুতদৃষ্টে মোবে কর মোচন ॥ 
প্রভু হাসির! শিথাইলেন ._ 
দিখিজয় করিব,__বিস্তার কার্য নহে। 
ঈশ্বরে ভজিলে সেই বিদ্যা সত্য হয়ে॥ 
সেই €স বিস্তার ফল জানিহ নিশ্চয় । 
কৃষ্ণ পাদপদ্মে যদি চিত্ব-বৃত্তি রয় ॥ 
“ মহ1 উপদেশ এই কিচু তোমারে। 
সবে বিষুভক্তি সত্য অনস্ত সংসারে ॥ 
আবার করুণাময় প্রভু রায় রামানন্দের সহ্িত প্রশ্্োত্তরে শিখাইলেন ; 
প্রভু কহে কোন্‌ বিস্তা বিদ্কা মধ্যে সার। 
বায় কহে ক্কষ্ণতক্তি বিন! বিদ্যা নানি মার ॥” 
সুতরাং ন্বয়ং ভগবান্‌ সর্কেশ্বর শ্রীমন্‌ মহাপ্রতৃর শ্রীমুথেই পাইতেছি “কফ 
তক্তিই একমাত্র বিদ্তা ) তাহাই সর্বদা অন্ুশীলনীয্ব ।”” বর্তমানে ঘোর প্রারুত 
বিগ্তাঙ্গশীলনের কাল আসিয়াছে,__-আলল ফেলিয়া! নকলেক্ধ পশ্চাতে জগৎ আদিষ্ট 
হুইয়া ছুটিরাছে; প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করিরা অসত্ের পুক্জা প্রতিষ্ঠ। চলিতেছে। 
ভক্তি শিক্ষা! ও সাচার একরূপ উঠিয়! গিম্কাছে | অই যে জাঙ্গবী-তীরে পর্ণকুটীরে 
শিষ্ষিঞ্চন ওঞনাসঙ্গ বৈষ্ণব গৌর-গতগ্াাণ গৌরকিশোর দাদ বিরাজ করিতেছেন, 
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এ মহাপুরুষের অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি গৌড়মণ্ডলের নিস্কিঞ্চন গৌরভক্তের 
ছাট হারাইন্বা যাইবে; ভাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর প্রাণ পরম ভাগবত 
কাশিমবাজারাধিপতি ভক্ভিশান্ত্র অধ্যাপনার ব্যবস্থা করাইবার জন্ঠ ব্যাকুল হুইয়- 
ছেন। আনরা অসাধনে চিস্তান্ণি পাইয়? অনবধানতায় হাবাইতেছি; সকলে 
সমবেত হইয়া এই সাধু সঙ্কপ্পনের সভায়তা করুন। শুধু পড়িলে বা পড়াইলে 
বৈষুবতা হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে আচরণ কবা আবশ্তক ইইবে। তাই ভজনশীল 
ভক্তিশান্ত্রবিণ মহাজনগণেব আশ্রয় লওয়া প্রয়োজন। আব সকলকে সব্বাস্তঃক রণ 
সর্ব প্রকার সহায়তা করিতে হইবে । আইস ভাই, সেই ভক্তিযোগের মুত্তিমান্‌ 
ুত্তি শ্রীগৌরালন্ুন্দরের নিকট আনরা ইহাব সফলতা কামনায় ভক্তিভরে 
প্রার্থনা করি চস 

ভয় জয় জয় মহা €ভু বশ্বস্তর। 

জয় জয় জয় নবদ্বীপ পুবন্দব॥ 

জয় জয় অনস্ত রন্গাণ্ড কোটিনাথ। 

জয় জয় শচী পুণ্যবতা গভঙ্গাত ॥ 

জয় মহাবেদগোপ্য জয় বিপ্ররাজ | 

যুগে যুগে ধন্ম পাল কাঁবি নানা সাজ ॥ 

গুঢরূপে বেডাইলা এহ নগবে নগরে। 

বিনি তুমি জানাইলে কে জানিতে পারে ॥ 

তুমি ধর্ম, তুমি কর্ম, তুমি ভক্ত জ্ঞান। 

তুমি শান্ত, তুমি বেদ, তুমি সর্বব ধ্যান ॥ 

তুমি খদ্ধ, তুমি পিদ্ধি, তুমি যোগ ভোগ। 

তুমি শ্রদ্ধা, তুমি দয়া, তুমি মোহ লোভ ॥ 

তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি অগ্নি জল। 

তুমি স্ুধ্য, তুমি বাধু, তুখি ধন বল ॥ 

ভূমি ভক্তি, তুমি মুক্ত, তুমি অজ ভব| 

তুমি বা হইবে কোন তোমার এ সব ॥ 

যে তুমি করিল! ধন্ত গোকুপ নগরে। 

এখনে হুইল] নবদ্বীপ পুরন্দরে ॥ 

রাখিক্স! বেড়াও ভক্তি শরীর ভিতরে। 

হেন ভক্তি নবন্ধীপে হইল! বাহিরে ॥ 
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তক্তিযোগে ভীম্ম তোম। জিনিল সমরে। 

ভক্তিযোগে যশোদায় বাধিল তোমারে ॥ 

ভক্তিযোগে তোমাবে বেচিল সত্যভামা। 

স্তক্তিবলে তুমি কাঁলে কৈলে গোপরামা ॥ 

ভক্তি লাগি সর্বস্থানে পরাভব পায়া!। 

জিনিয়া! বেডাও তুমি ভক্তি লুকাইয়া ॥ 

সে মায়া ইল চূর্ণ আর নাহি লাগে। 

চেব দেখ সকল ভূবনে ভক্তি মাগে॥ 

সে কালে হাবিলা জন ছুই চারি স্থানে । 

একালে বাধিবে ভোমা সর্ধজনে জনে ॥ 
কোথায় পতিতপাবন কাঙ্গালের ধন প্রেমের ঠাকুর, আমরা যে আবার স্গে'র 
তিমিরে ডুবিয়াঁ বসাতে যাহতেছি ! আবার দয়া করিয়া তোমার প্রেমবাহু প্রলারণ 
করিকা তোমাৰ কলিতে অধম পতিত জনকে উদ্ধার করিয়া, তোমার প্রেমময় 
নাম সফল কর। আমাদেব মার কেহ নাই প্রভো। আমরা নিতান্ত হুর্বল; 
তাই বিশেষ কপার প্রার্থী ! 

দীন আবামাচরণ বস্থ। 


ধর্ম] আমি । 


বিশাল এ বিশ্বর!জো জীবসজ্ব সম্মিলনে ;-_ 
যে মহান্‌ বিশ্ব-হৃদি স্থাষ্ট-ধর্ধ প্রসাধনে। 
প্রকৃতির প্রেম-অঙ্কে বিলায়ে সৌন্দধ্য ধার!) 
লিগ্ব্নীত জ্যোতিশ্ময়, অব্যক্ত আনন্দভর1| 
নিত্যকোটী জীব পাশে সাধনার অবসানে 7-- 
ধরামাঝে বাষ্টিরূপে, পরাবিগ্যা আত্ম-জ্ঞানে । 
প্রকাশি সাধুজ/কপ ক্ীবের মঙ্গল তরে; 
অবতার ধার কভ্‌ এ মর অবণী পরে | 
রক্ষিতে ধর্মের মান ঘুচায়ে অধন্দম ভীতি ; 
অনন্ত ব্রদ্ধা্ডে স্থাপি, আত্মদান লোক-ল্রীতি। 
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অদ্পেয় বিভূতি যোগে, অমৃত লহুরী তুলি; 
শুদ্ধ চিদালন্দ যন্ত্রে, সত্ব-রজ-তম ভুলি । 
গ্রণবের মেঘমন্ছ্রে মোহিয়! জগ প্রাণ ; 
গাহে মাত্র এক “আমি” উপাধির ব্যবধান। 
শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী । 


ধর্ম | প্রণব-রহস্ত | 
( পূর্ব প্রকাশিতেব পর) 


আমরা পূর্ববপ্রবন্ধে বুঝিয়াছি যে প্রণবটি একটা শব্ববিশেষ নহে; উহ্থা 
প্রত্যেক জগৰ্বস্তর ভিতর পিয়া প্রবাহিত চৈতন্তের আত গতি বা প্রবৃত্তি । 
চৈতন্ত যেখানে যে ভাবে থেলুক ন| কেন, সর্বাবস্থাতেই তাহার ভিতর এই 
মৌলিক গতিটা বহিয়া যায়। উহা একটী অবিচ্ছিন্ন, অপরিমেয় গতি বা 
প্রবণতা । প্রত্যেক বস্তই “আ?ঃ মাত্রায় স্থাপিত হইয়া “উ” বা উতৎকর্ষের জন্ত 
প্রয়ান কবিতেছে। “উত্ধকর্ষ%৮” কথারটীর অর্থ মখন আমরা ভেদ জ্জানের 
সাহায্যে বুঝি, তখন উহার নাম [:50180107। বা ক্রমোন্নতি ৰলিরা মনে হুয়। 
কিন্তু ইহা প্রকৃত অর্থ নহে। এই মাত্রাৰ বহশ্তগুলি বঝিবার জন্ত আমর! 
একবার উপনিষদ্‌ ক্ষেত্রে বিচবণ করিব । 

পূর্বেই আমর! বলিয়াছি, যে ব্রঙ্গ পদার্থ ছুইটা ভাবে আমাদের নিকট 
প্রকটিত হন। একটীকে পারদ ও অপবটীকে মাত্রা বলে। পদ্যতে ইতি 
পারদ: ইহা! কর্মসাধন ভাবে নিষ্পন্ন। দ্বিতীপ্প মুণ্ডকের প্রথম শ্রোকের ব্যাখ্যায় 
আচাধ্য বলিয়াছেন, “পদং পদ্ভতে সর্ব্োণতি সন্দপদার্থাম্পদত্বাৎ' অর্থাৎ সর্ব 
পদার্থের আসম্পদ ব! আশ্রয় বলিম্া ভগ্গবানকে পরম পদ বল হয়। সুতরাং 
পাদ শবে সর্বভাবের আঁধার বা সর্বাক্মিকা ( 011৮5175211 ) ভাবকে উপ- 
লক্ষিত কর] হয়। যাহা “সব্ধ' ভাবকে ধাবণ করিয়! রাখে, তাহাকে পাদ বলে। 
সেই জন্য অন্ত সকল বর্ণের আধার স্বরূপ, সকল বর্ণাশ্রম ধর্মের আধার বলিয়া 
পূদ্রকে ব্রহ্মার পাদ হইতে উদ্ভীত বলা হয়। কারণ শু্রের সেবা-ধর্ অন্য 
লকল ধর্ের মূল $ এবং এ দেবা-ধর্মমইি মহাপ্রভু শ্রীচৈতত্তেব জীবের একমার 
পথ বলির! নির্দেশ করিপ্লাছেন। কিন্তু শাস্ত্রের প্ররুত মন্দ বুঝিতে ন! পারি 
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আধুনিক লেখকগণ সমাস্ষের কি সর্বনাশ সাঁধনই করিতেছেন । সে যাছ! হউক 
'সর্বভাবের প্রকাশকে “পাদ' বলে, একথাটী আর একটু বুঝা! বাউক। মনে 
করুন একজ্রন দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন , শ্রী শাস্ত্রের উপদেশগুলি বখন তিনি 
সর্বাবস্থায় প্রয়োগ ও প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তখনই তাহার জ্ঞান প্রকত 
আধার বা পাদ শব্দ বাচ্য হয়। স্থৃতবাং সর্ধন্মিককতা না আমিলে উহ1 সিদ্ধ হয় 
না। (40)% জিত (৫ 4)04-5747 £ 0541-10-10 £ এই (61755) 
পর্য্যায়ের গটীকে মাত্রা বলে। মাত্রা বাঁ 7১০৮৪:এর বশে ৪+৮ বাকৃত হইয়! 
পর্ধযায্ রূপ ধারণ কবে । যেমন বামেব মনুষ্য বুদ্ধি ;--বাম যতক্ষণ ত বুদ্ধির বশে 
থাকিবে, ততক্ষণ তাহার ভাব ক্রিয়া প্রভৃতির প্রকাশগুলি মানবজাতি সুলভ 
মৌবিক ভাবের দ্বার বগ্রিত হইবে । কিন্তু বাম সাধনা বলে যদি দেবত্ব মাত্র। 
প্রাপ্ত হয়, তাহা হুইলে তাহার চিন্তা ও ক্রিয়াগুলি দেবতাকপে প্রকাশ হইবে। 
আর একটা দৃষ্টান্ত লইয়া বিষয়টা বুঝিতে চেষ্টা করি। রামকে সম্মোছিত 
(1)%07001১৩) করিয়া তাহার 'আমি জ্ঞান মাত্রাটী সাহেবত্ব বলিয়া নির্ধারিত 
কর] হইল, অর্থাৎ তানাকে বলা হল তুমি রাম নহ একজন সাহেব। এ 
জ্ঞানের মাআাটী বে মুহ্র্তে বাম স্বীকার কিয়া লল, অমনি তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করিলে সে ৰলবে যে মামি “টনাস ১ আমাব বাটা স্কটলণ্ডে* ও হাটকো?ট পরা 
চলন চাছনি অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াগু!ল এ সাহেব ভাবে রঞ্জিত হইয়। প্রকা- 
শিত হইবে । পবক্ষনে রামকে বলা হইল '“তুমি বাঙ্গালী স্ত্রীলোক” | বামস্ত্রীত 
মাত্রা শ্বীকার কবিবামাত্র পবক্ষণে সে স্ত্রীলোকেব মৃত ঘোম্টা দেওয়া, কথা 
কহ! ও হাব ভাব প্রভৃতিব ধিকাশ কারবে। বিকাশ সমাষ্টকে আমর। পাদ বলিতে 
পারি এবং 'অহং+ জ্ঞানের উপর সাহেবত্ব বা স্্ীত্ব ভাঁবাদিকে মাত্রা বলিতে পারি। 
যাহা দ্বারা অহং-বুদ্ধি স্পষ্টীকত ও বিশেষ ভাবাপন্ন হয়, তাহাকে মাত্রা বলে। 
আমাদের শুন্ধ আমি, জ্ঞান্টী এত বড়, যে উহাতে অনায়াদেই দেবত্ব পিতৃত্ব 
সনুদ্থাত, পশুত্ব প্রভৃতি বি-তৃন্ন মাত্রার প্রয়োগ করা যায়। এইরূপে এ শুদ্ধ আমি 
জন্মান্তরে বিভিন্ন নাম বা ব্যক্তিত্বের মাত্রা লইয়) থেলা করিয়া, তত্তৎ জাতীয় 
ক্রিয়াগুলি প্রকাশ কখে। মাত্রা না থ|কিলে ব্যবহার সিন্ধ হয় না; অর্থাৎ 
বিশেষ ভাবের ক্রিপ্নার প্রকাশ ও আহরণ হয় না। 

এক্ষণে পাদ শব্দটা আব একটু বুঝিতে হইবে। মাত্রার অনুরূপভাবে ক্রম 
ব৷ পর্য্যাক্পরূপে যে প্রকাশ হয় তাহাই “পাদ” । আমার থাইতে ইচ্ছা! হইল, অমনি 
চর্বণ, লেহন, গ্রাস উত্তোলন প্রক্ততি বাহিক ক্রিয়া! ও শরীরের ভিতর উপযুক্ক 
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রসাদির সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইল। এই ক্রিয়াগুলি অন্থশীলন করিলে দেখা যার 
বে. হার! স্থির ও সর্ধাত্মিক ক্রম বানিয়মের বশীতৃত। শারীরিক এই পর্যযার 
ব! ক্রম সেই সর্ধাত্সিক ভাবের সহিত ন! মিলিল, এ প্রকার বিকাশকে চিকিৎসা 
শান্ত শারীরিক বিকার বা বাধি বলিয়! নিদ্ধারিত করা হয় । এইনব্প মানসিক 
ও আধ্যাত্মিক বিপর্যয় আছে; উহা! ষোগের দ্বারা চিকিৎমিত হয়| সর্ব ভাবের 
উপর স্থাপিত না হইলে, বিকাশগুলি বাবহার যোগ্য হয় না| আজ অগ্নিষদদি 
হঠাং শীতল হুইয়! যার, তাহ! হইলে সেন্ূপ অগ্নির উপর নির্ভর করিয়া মানব 
কোন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে পারে না । সেইজন্য ব্যবহারিক চক্ষে বস্তর সতা বা 
প্ররুত ভাব তাহার সব্বাত্মিক! স্থির প্রকতির উপর নির্ভর করে। 'সর্ব'ভাবের 
সাহায্যে বস্তর প্রকৃত ভাব সিদ্ধ করে বলিয়া, প্রকাশ ভাবকে প্রকৃতি বলে। 
বাছা! প্রকৃতিগত, তাহাই সতা, সুসিদ্ধ ৪ ব্যবহার যোগ্য । সর্ববাত্সিকতাই 
প্রকৃতির ভাষ! এবং উহাই পারদ শবে লক্ষিত হয়। 'আমি'তে খাইবার 
ইচ্ছাবূপ মাজার আরোপ হইলে, উপাধির ভিতর দিয়া সেই ভাবের অভিবাঞ্জন1 
ও পরিলমাপ্তকে আমরা ভোজন মাজার পাদ বলিতে পার। কারণ এঁ অভিস 
ব্যঞ্নার দ্বারাই মাঞ্রার জ্ঞান প্রতিপন্ন ৭ সুসিদ্ধ হইতেছে। উপাধি “নর্ধপ্ভাবে 
গঠিত; যেখন আমাদের স্থূল উপাধি । এই পেহের ভিতর “সর্ধ”ভাবের অনু 
পরমাণু আছে । আমার ভোত্বনেচ্ছা শক্তিটা এই “সর্ব” ভাবায়ক উপাধির 
মধা দিয়া প্রকটিত হয়। “র্ধ'' ভিন্ন উপাধি ২য় না এবং “সর্বের* ভিতর 
দিশ্নাই আমরা বীব্দবূপ মাত্রার অভিবাক্তি দেখিতে ও বুঝিতে পারি। তারপর 
দেখ যান যে, এ অভিব্যক্তির একটী বিশিষ্ট ক্রম আছে ও উর ক্রদের সাহায্যে 
ভাবটা শ্থুসিন্ধ হয়। ভোজন ক্রিয়ার মধ্যে প্রথমে চর্বণ ও দস্তাদি হইতে নিঃশ্যত 
রলার্দি ঘর আছাধ্য বস্তুর পরিণাম দিদ্ধি প্রভৃতি একটা ক্রম। এই ক্রমের 
চ্যতি ঘটিলে, ভাবের বিকাশ হয় না। সেই গন্তই স্বপ্নাবস্থায় ভোজনাদি 
করিলে ও সেই ভোজন ব্যাপারে পর্য্যায়ের ক্রটী হর বলিয়া উহাতে তৃপ্রি হয় না। 
তারপর আহার্য বন্ধ জঠরাগ্রি দ্বারা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া, বিশিষ্ট ক্রম ব! শৃঙ্খলার 
অধা দিয়! পুনরায় শক্তিবূপে “'আমি'র সহিত মিশিম। যায়। ভোজনেচ্ছানূপ 
শক্তির থেলা ইইতে আরম্ভ হইয়া, এই থেলাটী ভোক্ত বস্ত “মমি'র উপযোগী 
পত্রিণাম প্রাপ্তি পর্যযস্ত থাকে । ধুলে শক্তি ইচ্ছারূপে প্রকট হয়, ০শেষেও সমস্ত 
স্াপারটী শক্তিন্নপে মিশিক্পা বার; এবং এই ছুই অব্যক্ত ভাবের মধ্যে চর্ব্বণাদি 
ক্রি্গার পর্ধ্যান্র ও পরে রক্ত, মাংস, আঁ, মেঘ, মজ্জ! প্রভৃতি বিশেষ হইতে 


৫৪২ পিঙ্ছা। । [ নবপধ্যাম়, ১৩২৭ 


অবিশেষরূপের ক্রম দেখা যার। এই ক্রমটা "সর্ব ক্লীবেই আছে এবং উহ্থা 
সর্ব” কালেই স্থুসিক্ধ। এই জন্যই আমব। পাকে সর্বাত্মিক1 ভাবের অভিবাক্তি 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি । | 

“পাদ*রূপ অভিবাক্তিটী কতক গুলি বিশেষের (96৪7৭ মদা দিয়া প্রকাশিত 
হয়। উহ্ভার একটা স্তর (677) হইতে অন্য স্তরটা আপন! আপনি উদ্ভুত হয়) 
এবং পূর্ব স্তরটা পরের স্তরে আসিয়া মিশিয় যায় রক্তের সারভূত পদার্থ গুলি 
মাংসে; মাংসের পার অংশ মজ্জীয়, মঙজ্জার সার অংশ বীধ্যে ঘনভাবে মিশিষ়া 
থাকে । হার মধ্যে একটীর ব্যতিক্রম ঘটিলে সম্পূর্ণ পরিণতি সিদ্ধ হয় না। এই 
হুম্দ্ভিমুখী ও হুঙ্ষ্ষ হইতে স্থুলাভিমুখী ক্রমগুলি এক অবিচ্ছিন্ন স্রোতের স্টায় 
থাকে। মাংল হইতে মেদ ভাবের প্রকাশ কোন্থানে প্রথম আরম্ভ হইল 
এবং কোথায় কি ভাবে শেষ হইল, ইহার 'নদ্ধারণ কর! ছুঃসাধ্য। স্কুল শরীরে 
ইহাই আচার্ধ্য কর্তৃক উক্ত “পবিলাপন ক্রিয়া” ৷ পূর্ববর্তী ভাব বা পদার্থগুলি 
পরবস্তী ভাঁব ব। পদার্থে অবিচ্ছিন্ন ভাবে মিশিয়া যায়। এইবপে ভূক্ত অন্নের 
বছুত্ব ও নানাত্ব, রূক্তেব 'মাপেক্ষিক সুক্ষ একত্বের ৪ বুকের ভিতর বহু অন্মু- 
পরমাণুন্ধপে প্রকাশ শক্তিটী মচ্জাপর একতে পরিণত হইয়া, সুক্ষ হইতে স্ুক্ষ্মতর 
ভাঁবে উপরে উঠিয়। যায় । অবশেষে বীধা বাঁ শক্তিতে ঘন হইয়া নিম্ন স্তরের 
বিভিন্ন ভাব, শক্তি ও ক্রিয়াশীণহাগুলি ঘন হইয়া অব্যক্তরভাবে থাকে! ইহাই 
আচাধ্যর 'তুখীয়ের প্রতিপত্তি বাঁ সংসিদ্ধিরূপ শাবটার মুন্তিমী প্রতিরুতি। 
হুতরাং পাদ শব্ধে শুধু অভিব্য্ি বুঝায় না। এ অভিব্যক্ডি সর্বাস্মিকা ভাবের 
(901561571) হওয়া চাই । উহাতে ব্যক্ত 'সর্ধব" প্রকারের 'বহু'গুলি মিশিতে 
পাবে, এমনটীও হ ওয় চাই । “বহু” ভাব গুলিব সুক্ম হইতে সুঙ্ষ্রহর পরিণাম 
সকল “সর্ধ”কালে ও “সব্বভাবে সিদ্ধ স্তর (১৪৬ ) ও ক্রমের ভিতর দিস সুদ 
শৃঙ্ধলাবদ্ধ হম! থাকা চাই। ত্রারপব 'ই শৃঙ্খলার গতিটী পুনরায় সেই মাত্রার 
বীজভূত শক্তির সঠিত 'এক হইয়া যাওয়া চাই । 

পাঠক দেখিলেন, কিরূপে শক্তি-মাব্রাটী বিশিষ্ট বস্তু গভৃতির মধা দিয়া 
পর্ষ্যায়ব্ূপে মভিব্ক্ত হইস্বা পুনবায় শক্তিবূপে স্তির হক । অভিব্যক্তির ক্রমের 
হবার আমর] সেই অবান্ত' "শক্তি মান্তার' ইঙ্জিত পাই এবং এ ক্রমের ভিতর দিক্পা 
শক্তি-মাত্রার অভিব্যপ্জি সিদ্ধ হয় বলিয়া, অভিব্যক্তির মৌলিক ভাবকে "পা 
বলে। ইহাই আচাধ্যের “পগ্চতে অনেন ইতি পাদ,” অর্থাৎ যেক্রম বা পর্যায়ের 
বাক! সেই অব্যস্ বীজভূত ভাষটী প্রতিপন্ন ও সুসিদ্ধ হয়) ও যাঁছা ছার! সেই বীজ 


পৌষ ] প্রণব-রহুস্তা | ৫৪৩ 


তাবটা “সব্ব” ভাবের মধ্য দিক্লা প্রকটীক়ত হয়, সেই করণ-সাঁধন পাদ শব ।* 
এই ভাবে দেখিলে পা শীর্ষে গতি প্রধণত। বা পরিণাম বুদ্ধি থাকে ; কিন্তু এই 
গতিটা সর্বাত্মিক]। 
বীজরূপ শক্তিমাত্রা হইতে অভিব্যক্তির মধ্য দিয়! পুনরায় শক্তিভাব প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। সুতরাং এই সমস্ত খেলাটা দেখিলে, আব এক প্রকার বুদ্ধি জন্মাইতে 
পাবে । প্রথমে যে খীজভাব ছিল পরেও তাহাই রহিল) মান্বে কেবল একটু 
অভিব্যক্তি ও খেলা হইল । সুতরাং এই অভিব্যাক্তটী সেই স্থির অপকট বীন্ধ 
ভাবেবই ইঙ্গিত বলিয়া বুঝা যায়। চঞ্চল ও অস্থিব ক্রিয়া ও ভাবাদির মধা দিয়া, 
প্রতিক্ষণেই সেই মূল অপরিণামী তুবীয় বীজ তাবটী কি আশ্চর্য্য কৌশলেই 
স্বপ্রকাশিত হইতেছে । 'এ ভাবে দেখিলে পাদ” শবে ন্মার গতি প্রভৃতি বুদ্ধি 
নাই । গতির ভিতব দিয়া 'অগতির), চঞ্চলের ভিতর দিয় সেই স্থির পদার্থের 
সর্বদা একভাবেব অচল প্রকাশকে পাদঃ ধবলে। ইহাই আচার্য্যের “পন্ততে 
ইাত পাদঃ ইঠি কম্মসাধন পাদ এবা।” 
যাহা হউক মোটামুটা “ইটুকু বুঝ' গেল “য, শক্তিগত বীঞ্জবপ ভাবকে “নাগ্রা” 
বলে। এমাত্রা যেন আপনাকে আপন জানিবার জন্য 'সর্ব” ভাবের সাহায্যে 
প্রকটিত হয়। বীঞভাবেব--চৈতন্তগত ভাবর নাম মাত্রা; সন্বাত্মিক। বুদ্ধির 
ভিতর দিয়া এ বীজেব স্বরূপ অভব্যক্তি বা স্বপ্রকাশেব নাম 'পাদ'। হুইই এক) 
তবে একটা “মহং+ বা কেন্ত্রভাবে, অপরটা “সর্ব” ৰা প্রকাশভাবে অবস্থিত। দয়া 
বলিয়! যে দৈবা প্রবণতা সকলেরই ভিতর আছে উহ! “মাত্রা' শব্দবাচ্য। এ 
দয়াভাবটী অনস্ত বিশিষ্ট দয়াব কার্য ব প্রকাশের মধা দিয়া অভিব্যক্ত হইতেছে, 
শেষে মেই মৌলক দয়! ভাবেহ পুনরান্স সুসিদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । তবে 
প্রভেদ এই যে, জীব প্রথমে এহ দ্বয়। প্রবৃত্তিকে তাহার 'আমার, বলিয়া ভাবিত। 
পরে নিজ শরীরেব ভিতর দিয়া দয়ার অভিব্যক্তি ও ভাষা যখন শিখিতে পারিল, 
তখন দেখল যে সমস্ত 'স-কল+ বিশ্ব ওতঃপ্রোতভাবে অন্ুস্থযত করিয়া কি এক 
মহান্‌ দয়ার আত কোথায় কোন্‌ পর-তন্থ আ(ওমুখে, কোন্‌ পরম পুকুষকে যেন 
বাঞ্জনা করিবার জন্ত প্রধাবিত হইতেছে। তখন দয়! আর জীবধন্দ থাকে না; 
তখন মানব বুঝিতে পারে ষে উহ! সেই পরম পুরুষের 'পাদ্' মাত্র । এইক্পে 
জীব “মাত্র! হইতে যখন পাদদে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই ক্ষুত্ত্র জীবভাব 


পড়িয়া! গিয়া পরম তৃরীর়ের প্রতিপত্তি সিন্ধ হয়। ( জমশঃ) 
শীথগেন্্রনাথ অলব্ধ-বেদাস্ত। 
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কত কোটী জনমের মহাপুণ্য ফলে, 
তোমারি চরণ তলে মিপিয়াছি আজ । 
নাহি জানি কোন্‌ মহা সাধনার বলে, 
পেয়েছি পরশ তব ওগে! তীর্থ রাজ! 
তোমারে কল্পিত মুর্তি কুক যে কহে, 
মোর কাছে নহ তুমি প্রস্তর পুতুল । 
ও দুটা চরণ-নিয়ে জানি আমি, বহে 
স্বর্গের অলকানন্দা মহিম রাতল। 
সমস্ত জীবন-ভর যত পাপ গ্লানি, 
নিমেষে টুটিয়া যায় পুণ্য স্পর্শে তব। 
জাগরণ স্বরে গাঁথা তব মহাবাণী 
সুগ্ত-চিন্তে বহি আনে কি চেতনা নব। 
চিন্তভরি জাগি উঠে কি মহা স্পন্দন, 
তোমাবি মঙ্গলময নাম উচ্চারণে । 


“চন্দ্রশেখরে”। 


আজন্ম-সঞ্চিত চির ভকতি-চন্দন, 
লেপি' দিতে চায় সবে তোমার চরণে। 
দীন হৌক, ধনা হৌক, হোক লক্ষপতি, 
হোক বা বাপনাহীন সন্ন্যাসী নিফাম। 
সকলি তোমার কাছে ন্েহের সম্ততি, 
বিতরিছ জনে জনে ম্েহ অবিরাম। 
তোমার করুণ-ভাও চির অফুরাণ, 
যে আদে তোমার কাছে করুণা-ভিখারি 
অকুষ্টিত চিত্তে তুমি কর তারে দান, 
তামার ও স্ষেহময় করুণার বারি। 
আমিও সে আশা ভরে আদিয়াছি আজ, 
তোমর চরণ-প্রাস্তে হে মঙগলময় । 
তব ন্েেহ-বিন্দুদানে, ওগো! বিশ্বরাজ, 


এ হ্‌দি করিয়। নিও শাস্তির নিলয়। 


শ্রীহরিক্প! চৌধুরী । 


কাম ] 


খু'জিলাম কতবার, 


ভিক্ষা । 


আমার হাদয়-দ্বার, 


আমার বলিয়া কিছু নাহি পেন দেখিতে । 


নিবিড় তমসাময়, 


হেরিলাম সমুদয়, 


“আমাকে রেখেছ ঢাকি ভীষণ আধারেতে। 


মায়াতে পড়িয়। হায়, 


সকাল ভূলেছি তায়, 


“আমি” বা 'আমাকে' আমি পারিনা যে জানিতে । 


আমার আমার করি, 


দিবানিশি কেদে মরি, 


(কিন্ত )কে আমার কোথা 'আমি' নাহি পারি বুঝিতে ॥ 


গুহে সর্বশক্তিমান! 


ঘুচাও অহং জ্ঞান, 


সংসার-সাগরে আর-পারিনা যে ভাসিতে। 
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পে 


লহ তুলে ৫ত্াত হ'তে, ধর প্রভু ধর হাতে, 

মহিমা দেখাও সে দয়াময় নামেতে ॥ 
ংসারের প্রহেলিকা, ঘোর কুঙ্মাটিকা ঢাকা, 

ওহে প্রভূ না চাহ গো, তাভা আমি জানিতে । 

ভীষণ সংসার জ্বালা, কবিয়াছে ঝালাপাল।, 
এসেছি জুড়াতে তাই তব পদ ছায়াতে ॥ 

শরণ লয়েছি তাই, দয়াময় তব ঠাই, 
তারহ দাসীরে প্রভু ও পদ-তরণীতে। 

দাও €প্রম, দাও ভক্তি, না চাহি আমি গে মুক্তি, 
প্রেম-অশ্র বহে যেন তব নাম গাহতে ॥ 

গাহিয়া তোমারি নাম, অস্তে যেন যায় প্রাণ, 
নাহি সাধ আব কিছু ভব মক-মাঝেতে। 

আমাব যা ছিল হরি, লয়েছ তাহারে হি, 
লহ মম প্রাণ হরি, পারি না যেকাদিতে ॥ 

যদি লাহি প্রাণ লও, দাও প্রেম, ভক্তি দাও, 
দিবানিশি তোমারে গে। পারি যেন ভাবিতে। 

শ্রীচরণ দিও মোরে অভাগী ডাক কাঙরে, 


ভক্তিভবে নমি দেব তোমার চবণেতে ॥ 
আমতী মানময্ী দেবী । 


কাম সংসার । 


বাসনা-তরঙ্জময় সংসার-নীলাম্বধির কূলে দাডাইয়া__ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে 
দাড়াইয়।, মায়া-মুগ্ধ জীব ভাবিতেছ কি? জলবুদ্বুদূ সদৃশ ক্ষণভঙ্কুর দেহ 
লইন্সা ভূমি 'সংসার---সংসার" কিয়! পাগল কেন? তুমি অনিত্য হুঃখহক্ 
সংসারে-_অলীক ইন্দ্রিয় স্ুথ-সাগব শ্রোতে গ! ভাসাইয়1, “আমার আমার” 
কিয়া ছুটাছুটী করিতেছ কেন? তুমি সংপারেব অনিত্যত। দেখিয়াও কি 
দেখিতেছ ন।? ফেবল বিষয়-বাসনাবূপ লতাকে নাদবে হৃদয়ে পোষণ করিয়। 
আসিতেছ? তোমার এত সাধের সাজান সংপার, তোমার পুষ্পবিঘী-পরি- 
শোতিত সুরম্য সৌধমাল1, তৌমান্স রূপ-বৌবন-বিলাস-বিভব কোন্‌ দিন কালের 


€ 


৫৪৬ পন্থা । [ নবপর্ষ্যাক্ট, ১৩২ 


কুটিলাধাতে চূর্ণ বিচুর্ণ হয়া কোথায় মিশিয়া যাইবে, কে তাহার নির্ণক্ করিবে? 
সংসার শ্বপ্রবৎ অলীক,--ধন, জন, যৌবন নিতান্ত অস্থায়ী; তবে ফেন এ 
অনিতা সংসারে মিথ্য। মায়ার মোহিত হইক়, অনিষ্টে ইষ্ট জ্ঞান করিয়া, জীব নিজ 
হিত চেষ্ট। করিতে ভুলিয়া যায়| 
“সম্পদঃ স্বপ্নসঙ্কাশাঃ যৌবনং কুস্থমোপমহ । 
তড়িচঞ্চলমাযুশ্চ কন্ত সম্পারদতোধূতি ॥৮ 
মনৃষ্যের ধন ও পুত্রাদির জন্য সম্পদ সুখ-স্বপ্রের ন্যায় অগ্তায়ী, ষৌবনাবস্থা 
কুন্ুমের স্তায় ক্ষণস্থায়ী, আধু9 সৌদামিনীর ম্যায় চঞ্চল । অতএব কি লিমিত্ 
অহিতকর সংসারে জীব নিজ হিত চেষ্টা করে না? 
সংসাব যখন এত অনিত্য, এত চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী, তথন জীব “সংসাব্র-- 

সার করিয়া এত ব্যস্ত কেন? সংসাঁবট| কি আমরা] ভাবিয়া! দেখি না, 
দেখিবার অবদর পাই না বা দেখিতে ভালবাসি নাঁ। আমরা অনুক্ষণ সংসাবেব 
কাজেই ব্যস্ত; সংলারের কাজ একদিন না হইলে দ্রিনটি বৃথা নষ্ট হইল মনে 
করি। যেন সংসারের ভন্নতিই আমাঁদেব জীবনের চরম লক্ষ্য। সংসারের 
অতিরিক্ত আর কিছু আছে তাহা ভাবিতে ভুলিয়া যাই । আমরা আমাদেব সমস্ত 
শক্তি সংসারের কার্য্যেই নিয়োগ করিম! আসিতেছি , সংসারকে ইষ্টদেব জ্ঞানে 
পুজা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু হায়। সংসাঃটা কি, তাহা একদিনও ভাবিয় 
দেখিয়াছি কি? সংসাবট' কি? একজন রহস্ত-নিপুণ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন 
“সং হইম়াছে,_-হহাব সার তাহাই তাহাই সংসাক। কথাটা ঠিক বটে। এ 

₹সার নাটা-রঙ্গমাঝে সং সাজা ছাড় আর কিছুতই নর। হে জ্ঞানাভিমানী 
শিক্ষিত যুবক ! তুমি যতই বড হওনা কেন, তোমাতে আমাতে প্রভেদ খুব 
কম, ছোট আর খড়--এপিঠ আর গপিঠ । তকুতলশাম্ী ছিন্ন-চির পরিধাঙ্গী 
বু্তুক্ষু ভিক্ষুক, আর রত্ব সিংহাননোপবিষ্ট দ।সদাসী পবিবেষ্টিত রাজরাজেশ্বর, 
এতদুভগ্লের পার্থক্য বড় বেশী সয়__কেবল সাজ পরিবর্তন | সংদারী জীব রাঁজাই 
হউন, কিন্বা প্রজাই হউন তুল্য অংশে ছঃখী। যখন কাঁদিতে কাদিতে 
জন্মগ্রহণ করিতে ২ইয়াছে, সারাজীবন কাদিয়া কাটিন! শেষে কাদিতে কাদিতেই 
জীবনের সব থেলা ফুরাইয়! যাইবে তথন প্রভেদ কোথায় ? এ ছু'দিনের ধৃলা- 

খেলায় বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই ; তবু ্রাস্ত জীব একটুও ছোট হইতে চাহে না। 
আপনার অহমিকাকে একটুও কমাইতে পারে না) সংসারকে চিরস্থাস্থী,--- 
আপনাকে অজর অমর মনে করিয়া, দিনদিন শত শত নূতন ছঃথের সঙ করে ।। 


পৌষ ] ংসার। ৫৪৭ 


কর্ম-কোলাহলময় ভুগতের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর, অবিরত শ্বার্থ- 
সংঘর্ষণের ফলে প্রতিদিন দংসারে কত অনর্থেরই ত্যষ্টি না হইতেছে । আমাদের 
এ দৈনন্দিন স্বার্থ-সংঘর্ষণ কেবল সংসারের উ্ততির জন্ভ। সংসারের অর্থকি? 
ংসার (সম+-স্য+ঘ.7+ জে )-মিথ্যাজ্ঞ।ন জন্ত বাসনা । মিথা জ্ঞান, জ্ঞান 
নয়,--অজ্ঞান। অন্ঞানতার ফল নানাবিধ ভোগবাসন1,-- ইহাই সংসার। 
এই সংসার নিত্য ছুঃখমক়। এখানে সুখের বস্তু থাকিতে পাবে না; কেন 
না, যাহার উৎপত্তি মিথ্যাজ্ঞান হইতে, সেখানে স্থথ থাকিবে কি প্রকারে 7 স্খ-_ 
জ্ঞানে; ছুঃখ- মোহে ব। অজ্ঞানে। সংসার দ্ুঃখময়, গুতরাং কলেশেব নিলয় । ক্লেশ 
পাঁচ প্রকার-“অবিদ্যাক্সিতাঁরাগদ্বেষ(ভিনিবেশা: পঞ্চ ক্রেশাঃ 1” (যোগহৃত্র হা) 
“অবিচ্য।, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ইহারাই পঞ্চ ক্রেশ।” এই পঞ্চ 
ক্লেশ পঞ্চ বন্ধনরূপে আমাদিগকে এই সংসারে বদ্ধ কবিয়! বাখিয়াছে। অবশ্তু 
অবিগ্যাই পরী অনশিষ্টগুলির জননী-স্বরূপা। এই অবিগ্াই একমাত্র তঃখের 
কাবণ। আব কাহার শক্তি আছে যে, আমাদিগকে-_নিতামুক্ত আনন্ম্বরূপ 
আত্মাকে হঃখ ভোরে বাঁধিয়া রাখিতে পাবে? 
ংসার যে ছুঃখময় তাহা আব অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। তত্ত্রাচ 
এখানে সর্ব! ছুই শ্রেণীর লোক দোখতে পাওয়া যায়। একদল স্থথবাঁদী 
(016210156), আর একদল ভঃখবাদী ([)25৯17)7১1)1 যাহার! কেবল 
স্থখের দ্রিকটাই দেখেন, আনন্দে যাভাদেব হয় ভবপুব, ধাহারা কখনও চঃখের 
কর্কশ কশাঘাত সহা করেন নাই, তাহার! ছুঃথকে লইয়া অত ব্যতিবাস্ত হন না; 
আর ধাহার! দুঃখকেই বড় বেণী করিয়া! দেখেন, শোক ছুঃথের কুলিশ কঠোর 
'মাঘাতে ধাঙ্াদের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, ধাহাপ1 নৈবাশ্ মাগরে ডুবিয়াছেন, 
তাহাদেব প্রাণ বৈরাগ্যের ভাবে উদাস হইন্না পড়ে। তাহারা অহরহ: সংসারের 
চতুর্দিকেই ্ঃখের করুণ-কাহিনীর ক্ষীণ ক্লান্ত স্বব গুনিতে পান। বালাকাল 
হইতে যৌবনকাল পর্য্যন্ত প্রায় সকল ব্যক্তিই স্ধাশাবাদী; তাহারা কেবল 
স্থথের স্বপ্নই দর্শন করেন । মৃত্যু, হঃথ বা বিষাদ বলিয়া যে কিছু আছে, ইত 
তাঁছাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। বুদ্ধাবস্থা আপিল,--জীবন একটা ধ্বংস 
রাশি হইয়াছে, স্থস্বপ্র আকাশে বিলীন হইয়াছে, বৃদ্ধ ছুঃখবাদ অবলম্বন 
করিয়াছে । এইরূপে সকলেই একদিন না! একদিন সংসারকে ছুঃখময় দেখিয়া 
ছঃখবাদ অবলম্বন করিবেন । 
হিন্দি দার্শনিকগণ সংসারে হঃখের কঠোরতা সম্যক উপলব্ধি করিয়া জগতে 
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হুঃখবাদেব স্ষ্টি করিয়াছেন। ভারতীয় দ্রশনদমূহে চিরদিনই দুঃখবাদের প্রাবলা 
দেখিত পাদয়া যায়। সমস্ত দর্শনগুলি ছুঃখবাদেই আরম্ভ এবং সেই ছুঃখ 
€ইত5 পরিত্রাণ লাভের উপায় নির্ধারণই দর্শনশান্ত্রের উদ্দেশ্তা। শুধু 
তাৎকালিক কোন ছুঃখ নিবৃত্তি নহে, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই 
ইহার প্রধান লক্ষা। সংসারে দুঃখের প্রাবলা দেখিস কবিও গাহিয়াছেন ;,__- 


“ এ সণ্সাব ছৃহখেব আগাব। 
বিছাতের আভ! প্রায়, কত স্থথ দেখা বায়, 
গাততর পুনরায় -হুম় অন্ধকার । 
যথা মেঘাচ্ছন্ন নিশাকাঁলে, সৌদামিনী হাসিয়া লুকালে, 
পথহাব: পথিকের ঘটে অনিবার 1” 


বাস্তবিকই ভাঁহাই । সতাই এসণ্দাব খের আশার। এথানে সুখের 
পেশ মাত্র নাই । যেখানে চ থে" উপব ছুঃথ, আঘাতের উপর আঘাত, রোগ 
শোক বিয়োগ-যগ্ধণা যেখানে শত ফণা ডুলিয়া! মানব জীবনকে দংশনে দংশান 
ক্ষত বিক্ষত করে, সেখানে স্থখেব আশা বিভম্বনা মাত্র । এখানে সুখ চেষ্টায় 
স্থথ পাওয়া যায না, ববং তৎপবিবার্ত অনন্ক ছুঃখই দেখিতে :পাগয়া যায়। 
স্থথের আশা কবিলে, এখানে তঃখেব ফাঁস পৰিতে হয়। ছুঃখময় সংসার-মকু 
মাঝে যে স্থুথেব মরীচি ক্ষ! , দিয়া ভ্রান্ত হয়, তাশাকে পাগল বই আব কি বলিব। 
ঠাকুর শ্রী্ীরামরুষ্জ দেব বলিতেন,-"সংলার কেমন ? যেমন আমড়া--শল্তের 
সঙ্গে খেঁজ নেই কেবল আটি আর চামডাঁ,_-খেলে হয় অগ্নশূল |”, 
আবার কেহ কেহ বলেন যে, স্থথ ও তঃখ লইয়াই সংসাব। স্থখ এবং হ্ুঃথ 
উভয়েই জীবনের নিত্য নহচব | স্থখ--দুঃথ ভিন্ন এবং তঃখ-ম্থ ভিন্ন থাকিতে 
পারে না। স্থুথ ও ছু'খ একটী মুদ্রাব এ্পঠ আর এ্রপিঠ ১ সুতরাং সুখের ভাগট। 
লেইভে হুটলে ছুঃখেব ভাগণ্টা এড়াইবে কি প্রকারে? সংসাবে সখ আদৌ 
না থাকিলে, দুঃখ আদৌ থাকিত না । একজন থাকিলেই আব একজন থাকিবে, 
সম্মুখ থাকিলেই পশ্চাৎ থাকিবে, এপিঠ থাকিলেই ওপিঠ থাকিবে, তেমনি 
ন্ুথ থাকিলেই ছুঃথও থাকিবে । 

জ্রগতে স্থখ আদে। নাছ তাহা! নহে । তবে ম্থখ কদাচিৎ কাহারও 
ভাগো মিলে। দে নথ আবার অল্প ও দুঃখ সংভিন্ন। কাহারে। আবার স্থায়ী 
হধ না। অতএব সেস্থথ--ছুঃথ পক্ষেই ধর্বব্যা তাই হ্যত্রকার বলিক়াছেন),__ 
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“কুত্াপি কোপি স্ুখীতি তদপি হঃখশবলম্্‌। 

হতি হুঃথপক্ষে নিক্ষিপন্তে ধিবেচকাঃ ॥'  সাংখ্যস্ুজ। ৬1৭-৮। 
ংসাবে স্থথ দুঃখ উভয়ই ছ্াছে, কিন্তু স্খর ছানা অপেক্ষা ছুংখের 
তাপই অধিক। হুঃখেব যেরূপ তাবুতা আছে ম্থখের সেগ্গপ নাই। সুখ 
যত স্থায়ী হয়--তত কমে; ছুঃথ যত গাক-_-৬ত বাড়ে। সময়ে সমঙ্থে 
অতিরিক্ত সুখই দুঃখ হইয়া দীডায়, কিন্তু ছুঃখকে কধন স্থ হইতে দেখ! 
যায় না। সংসারে স্নেহ, দয়া), মমতা, ধন, মান, প্রণয় স্থথের আশ দেয় বটে, 
কিন্তু পরিশেষেই ত:খ আনে । স্নেহ, মমতা, দয়া_-যাহ না থাকিলে মানবে 
আর পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না, তাহাও অনস্ত ছঃখের মূল । সংসারে 
যাত। কিছু ভাল, তাহাই যথন এত মন্দ--তখন সংসারে সুখ কোথায়? সংসার 
যখন এত ছুঃখময়, এত অনত্য এবং তাপ, কষ্ট, শোক ও চঃখের উপাদান, 
ভথন ইহাকে স্থায়ী, ফ্রব 9 পরমানন্দেব নিদান মনে করি কেন? যাচা 
কথন আমার নয়, যাহার প্রতি আমাব কিছুই অধিকার নাই, তাহাকে আমার 
আমার বলিয়া ভাহার অভহবে এভ অস্থির ভইয়া পড়ি কেন? এদেচ কি 
আমার? মদি আমার হইত তাহা হইলে কি আমি ইহাকে জ্বরা বাধির 
হস্ত হইতে রক্ষা করিতে প!ধিতাম না? পিতা, মাতা, স্থী, পুত্র, ভ্রাতা ইহারাও 
কি আহছার? যদি ম্মামার হইত, তাহা হইলে আমি কি তীহার্দের কষ্ট ও 
ছঃখ্র ক্ছুই প্রতিকার কতিতে পারিতাম না? সতী-সাধবী পতিপরায়ণ! স্ত্রী-_ 
পু্পপেলব সুকুমার শিশু--প্রাণাধিক প্রিয়দর্শন আজ্াবহ অনুজ, যাহাদের 
মধুময়ী স্মতি-_যাহাদের মৃত্যুকাণীন ক্ষীণকণ্ঠের অব্যক্ত অস্ফুট কাতর ধ্বনি,__ 
অশ্রভারাবনত ম্লান মুখের কাতর চাহনি, আমাব ভগ্ন হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে 
প্রতিমুহ্ত্ডে শত শত বৃশ্চিক দংশানর জাল' দিতেছে_যাহাদের অভাবে 
আমার পোণার সংসার খাশানে পরিণত হইয়াছে, ভাহাদিগকে কি মৃত্যুর 
নির্শম নিষ্ঠুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিতাম না? আমার ত? কিছুই নক, 
পিতাও মামাব নয়, আমার মাতাগ মামার নয়, আমার স্ত্রা, পুত্র কিন্বা ভ্রাতা ও 
আমার নয়, এমন ক “মামিই, আমার নই, অথচ গ্রমাগত দিবারাত্রি আমার, 

আমার করিয়। মরি। ভগবান শঙ্কবচার্যা বলিয়াছেন ,₹- 

“কা তব কান্থা কন্তে পুত£, সংসারোহ্রম তীব বিচিত্র | 
কল্ত ত্বং বা কুত আয়াত শুত্বং চিস্তয় তর্দিদং ভ্রাতঃ ॥” 

“কে তোমার স্ত্রী, পুত্রই বা কে? এই সংসার অতীব বিচিত্র। তুমি 
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কার এবং কোথ! হইত্ডেই বা আসলে? হে ভ্রাতঃ এই তত্ব চিন্তা কর।” 
এইরূপ চিস্তা করিতে করিতে আমরা আপনাদের প্রকৃত শ্বরূপ বুঝিতে 
পারিলে, আর মিথ্যা মাগ্ান্জ মোহিত হইয়া দিবারাত্রি আমার,_-আমার” করিয়!। 
ছুটাছুটি করিব না, সংসাবের সকল তত্ব তখন ধীরে ধীরে হদয়ঙ্গম করিতে 
পারিব! আমরা আর তখন আকাঙ্থার তীব্র তাড়নে পরেব অনিষ্ট করিয়া 
নিজের উদর পূর্ণ কবিবার জন্ত অর্থের পশ্চাৎ অহনিশ মশ্রাস্ত ভাবে ধাবিত 
হইব না, তখন ধীরে ধীরে ম্মামাদের মোহ অপনীত হইবে। স্থার্থান্ধ মানব 
আমরা, অর্থের জন্য না করিতে পাবি এমন কাজ নাই। সংসারে অর্থলোভ 
মানবে আত্মোন্নতির একটি প্রধান অন্তবায়। অর্থলোভ মানবকে এ পর্য্যস্ত 
সত্য হইতে যত বঞ্চিত কবিয়াছে, এত বোধ হয় আর কিছুতেই নহে । অর্থ 
অত্যধিক উপার্ডজান হইলেই বালাভ কি? বিত্ত দ্বারা কখন মানবের তৃষ্থি 
হয় না। “নবিত্তেন তর্পণীয়ো মনৃষ্যে 1 (কঠ ১১২৭)।| অর্থই কল 
অনর্থের মূল। “অর্থমনর্থং ভাবয়ুনিত্যং, নান্তি তত স্থুখলেশসতাম্‌।”” অর্থকেই 
নিতা অনর্থ স্বরূপ চিম্ত' কব, সভা ইহাতে সুখের 'লেশ মার নাই। 
আমব৷ দিবাবান্রি অর্থেব জন্য ছুটাছুটী করি কেন? সংসারে প্রকৃর্তা 
অভাব মামাদের অতি অল্প। স্মামাদেব কম্পিত অভাঁবই সর্বনাশের মূল। 
আব যে অভাবের জহ/ আমরা এত আস্থির হইয়া পড়ি, সে গুলিই বা আমবা 
ভোগ করিব কতাঁদন 
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এই মর্ত্যভূমিতে মান্ধষর অভাব অতি কম, এবং সেই অভাবও অধিক 
দিনের জন্য নহে| অর্থের জন্য প্রার্থনা কবি না। যদি প্রার্থনা করিতে 
হয়, ত, সন্তোষরূপ অর্থের প্রার্থনা কর। এই অর্থ একবার উপার্জন করিতে 
পারিলে, সারাজীবন রাঁজরাজেশ্বব অপেক্ষা সুখী হওয়া যায়। এই অর্থদন্থ্য 
তস্কর কর্তৃক লুন্ঠিত হইবাব ভয় থাকে না, কিন্বা ঈর্ষায় কখন পরিম্লান হয় না। 
সারাজীবন নির্ব্িবাদে পরম সুখে কালাতিপাত করা যায়। 
“সস্তোষামৃত তৃপ্রানাং যত সুখং শাস্তচেতসাম্। 
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্‌ ॥ (হিতোপদেশ।) 
সস্তোষামূত তৃপ্ত শান্ক-চিত্ত ব্যক্তিদিগের যে সখ, ধনলুবধ ও ইহা চাই, 
উচ্ছ। চাই বলির বাহার। ইতস্ততঃ ধাবিত, তাহাদিগের সে হুথ কোথায়? 
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ংসারে যখন নখ নাই, সুংসাব যখন বন্ধনের স্থান ও কর্লেশের নিলয়, তখন 
এসংসারে আর কাজ কি? বাহ! “আমারি” লন, তাহাকে 'আমাক্গ* বলিয়া 
কআকড়াইন্বা ধরিয়া লাভ কি? লাভ ত' শুধু ব্যপা, বেদনা, হা-ুতাশ আর 
অশ্র। তবেকি এ দংসার ছাডিয়। যাইব? সংসার ছাভিলে কি জন্ম-মৃত্যুর 
আবর্তন চক্র হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে? না, তাহা নহে; শুধু সংসার 
ছাড়িয়া বনে যাইলে কোন ফলোদয় হইবে না । বনে যাইলে সংসাবের শক্র-_ 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদদি ত” সঙ্গ যাইবে? ইহাদ্দিগকে তাগ কবিতে 
হইবে, নচেৎ থক” ধরিয়া কাজ কি? সংগাব ত্যাগ কর! অর্থে সংসারের 
আসক্তি ত্যাগ কর।। সংসারেব আসক্তি ত্যাগ করিয়া কাজ কর, সব বজায় 
রহিবে,--নংসার ছাডিবে কেন? এ সংসার ক ভগবানের রাজা নয়? ইহা কি 
সয়তানের রাজ্য ? ভগবান যখন পিতামাতা দিয়াছেন, গৃহ পবিবার দিয়াছেন, 
তখন তাহার চরণে প্রাণ পমর্পণ কবিয়া সংসাবের যাবতীয় কার্যা নির্বাহ করিতে 
হইবে। সংসারের সমস্ত কার্ধ্যই হাহার করিতেছি বলিয়! করিলে, পাপ স্পর্শ 
কবিতে পারে না, বুদ্ধি বিচলিত হয় না, প্রাণও সর্বদা! অমৃতপূর্ণ থাকে । যতই 
কেন সংসারের কাজ কর না, প্রাণের টান সর্বদাই তাহবি দিকে থাকা চান্ক। 
ভগবান শ্রীত্রীঠরামক্কষ্জ দব বলিতেন,- “মন ক্রীণোক্ যেমন আত্মীয় স্বজনের 
মধ্যে থেকে সংসারের সব কাজ করে, কিন্ধ তার মন পডেগাকে ভপপতির 
উপর, সে কাজ কব্তে কব্তে যেমন সব্বদা ভাবে ষে কখন তার সঙ্গে দেখা হবে; 
তোমারও মন সংসারের কাজ কব্ত করতে সর্বদ1 যেন ভগবানের দিকে পড়ে 
থাকে ।” 
আমর! খন সংসারে প্রেরিত হইয়াছি, তখন অবষ্ঠ সংসারের কাধ্য করিব। 
তবে বশিষ্ট যে ভাবে রামচন্দ্রকে সংসারে বিচরণ করিতে বলিয়াছেন, সেই ভবে 
বিচরণ করিতে হইবে। 
“অস্তঃ সংত/ক্তসর্বাশে! বীতরাগে! বিবাসন: | 
বহিঃ সর্বসমাচাবে লোকে বিহর রাঘব ॥* 
'হে রাঘব! অন্তরের সকল আশা, আসক্তি ও বাসন! পরিত্যাগ ক্রিয়া, 
বাহিরে সংসারের সমস্ত কাধ্য করিতে থাক । 
“বহিঃ কৃত্রিমসংরস্তে! হৃদি সংরস্ভতবজ্জ্িতঃ | 
কর্তা বহিরকর্তাস্তশ্গোকে বিহুর রাঘব ॥* 


৫৫২ পন্থা | [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২০ . 


“হে রাঘব! অস্তরে আবেগ-বর্জিত হইয়া অথচ বাহিরে কৃত্রিম আবেগ দেখাইয়।, 
ভিতরে অকর্তী থাকিয়া বাহিরে কর্তা হইয়া সংসারে বিচরণ কর ।* 

“ত্যক্কাহংকতিবাশ্বস্তমতিরাকাশ শোভন । 

অগৃহীতকলঙ্কাঙ্কো লোকে বিহর রাঘব ॥”” 
“হে রাঘব ! আমি করিতেছি এই অভিমান পরিত্যাগ করিদ্বা, কার্ধোর ফলাফল 
সম্থপ্ধে উদাসীন হইয়া, প্রশান্ত চিত্তে আকাশ যেমন সর্বত্রই শোভা পাইত্তেছে 
অথচ কোননধপ কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতেছে না, তুম সেইব্প সংসারের সমস্ত 
কার্যে ব্যাপৃত অথচ নিফলক্ক থাকিয়া সংসাবে বিচবণ কর” মনে রাখিতে 
হইবে যে সকল কার্যাহ তাহার। আমাদিগকে 'একধাবে সরিয়া ঈাভাইয়া ভাবিতে 
হইবে যে, আমরা আমাদেখ পূব আজ্ঞাবহ ভূতা খাত্র। আর আমাদের 
প্রত্যেক কার্ষ্য-প্রবুত্তিই প্রি মুহূর্তে তাহা হইতেই আসিতেছে । ভগবান 
জীকুষ্জ গীতাতে অজ্ঞুনকে ঢপদ্দেশেব সময় বলিয়াছেন, 

“যৎ্ৎ কঝোষি যদশ্নাদি যজ্জাভোসি দদ!সি যৎ। 

যন্তপন্তসি তকোন্তেম় ৩ কুরুষমদপপণং ॥* 
যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন কর,_-যাহা কিছু হোম কর.- যাহ বিশ্টু 
তিপন্তা কর, সমুদ্বয়ই আমাচতে অর্গণ কবিদ্ধা অথাৎ ভগবনে সমর্পণ করবা 
শান্ত ভাবে অবস্থান কর।” সংলাপী বাক্তি সংসারেব সকল কাধ্যই করিবেন, 
কিন্তু তাহার চবম লক্ষ্য যেন আীতগবানের দিকে থাকে । 

'ত্রহ্ম নিষ্ঠো। গৃহস্থন্তাৎ ব্রহ্ধজ্ঞান পরায়ণঃ। 

যদযৎ কনম্ম প্রকুববীত তদ্তব্রহ্মণি সমর্পয় ॥ মহা-নিঃ তন্ত্র৮_-২৩। 
গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্ধনিষ্ঠ হইবেন, ব্রহ্মজ্ঞান পাভই যেন তাহার জীবনের চরম 
লক্ষ্য হয়। তথাপি তাহাকে সববদা কনম্ম করিতে হইবে, তাহার নিজের সমুদয় 
কর্তব্য সাধন করিতে হইবে । তিনি যাহা করিবেন, তাহাই ব্রঙ্দে সমর্পণ করিতে 
হইবে । 

ংসারী হও, সংসাবের কাজ কর, কিন্তু সব্বদ1 মনে রাখিতে হইবে, 

আমাদের জীবনের উদ্দেশ ক? টর্দেশ্ত--আত্মার ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করা ও 
মুক্ত হওয়া । সর্বদাই স্মরণ থাক চাই যে, অগণিত জন্ম মৃত্যুর আবর্তন চক্র 
হইতে উদ্ধার লাঁত করার জন্তই আমাদের এ মানব দেহ ধারণ এবং সংসার পরি- 
ভ্রমণ। এ সংসার কর্ম-ভূমি ১ এখানে কেবল কর্ম করিতে হইবে। এখানে 
বড়ই সাবধানে কাজ করিতে হইবে। আমাদের এ জীবনের কার্য সবার! আগামী 


পৌষ ] ংসার।. ৫৫৩ 


জন্মের স্ুথ দুঃখ নিয়মিত হইবে । ধনী, নিধন, বিছা, মুর্খ, স্ত্রী, পুরুষ 
নির্বিশেষে আমাদের জীবনের একই লক্ষ্য। পূর্ণত৷ লাঁভ করিয়া! আত্মার মুক্তি; 
আত্মা মাত্রেই অবাক্ত বন্ধ। জ্ঞান, কর্শা, ভক্তি 9 অন্তান্ শান্ত নির্দিষ্ট পস্থ! 
অবশ্স্থন কাবয়া, আপনার ব্রহ্গ-ভাব বাক্ত কর ও যুক্ত হ৭,-_ইহাই প্রকৃত 
ংসারীর কার্ধা। 

“যো বন্মাণং বিদধাতি পুর্ববং যে বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তটমমৈ। 

তং হি দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষুবৈ শবণমহং প্রপণ্ঠে ॥” 
“যিনি আদিতে ব্রহ্মা স্থ্টি করিয়া পবে তাহাকে বেদ প্রদ্ধান করিয়াছিলেন । 
মোক্ষ লাতেচ্ছায় আমি সেই দেবের শরণ লইলাম। যাহার প্রকাশে বুদ্ধিকে 
আত্মানিমুখী কবিয়া দেয়” £ শ্বেতাশ্ব হব উপনিষদ শুষঠ অধ্যায় ১৮ প্লোক।) 


শীহদয়নাথ মিশ্র । 


এ পাস পাপ 


অর্থ ] সন্ধ্যাতারা | 


তুমি জাগো প্রতিদিন, সায়াহের কালে__ 
অস্তধিত রাঁব যথা ধরণীর ভালে, 

সিন্দুর রক্তিম রাগে বাঙাইয়া দিক) 
তারই পরে শোভ তুমি দেখি ॥ 

আমিও সে প্রতিদিন, প্রতিদিন সাঝে__ 
দেখি সে মোহন অণখি, আমাতেই বাজে। 
বরষ চলিয়া গেল বরষেব পর, 

তবু তুমি আছ ওগো সেথ। অনস্তর ॥ 

আমি দেখি তোমা পানে, তুমি দেখ মোরে । 
কি কথ! কগলো! সথিঃ ও স্রধা পরে ॥ 
জাননা তোমার ভাষা, তুমি শ্বরগের | 
জানি শুধু আছে প্রাণে কি গান ছ!খের ॥ 
তা'ই চেয়ে থাক সখী আবুল নয়নে । 

ফুটে ওঠে ব্যথা তব ক্ষুদ্র ওই প্রাণে ॥ 

কে তব প্রণক্নী সই, কে বা প্রিয়তম ? 

ধন্ত সে তোসার প্রেমে কুদ্র অঙ্ছপম॥ 


ঘৃত্যপথ | 
( পূর্বপ্রকাশিতের পর 1) 
নব কলেবর | 


মৃত্যুকে সাদরে গ্রহণ কবা সকলেবই উচিত» কেননা উহার স্টায় সুহৃদ, 
পরম দয়াবান ও মহাদাতা আব কেহই নাই। 

(১) স্থহৃদ_-মৃত্যু আত্মাব জ্ঞানোন্নতিব জগ্ত স্থল শরীর হইতে লিঙ্গ 
শরীরকে পৃথক করে , এইজন্য ইহা পৰম উপকারা-মিত্র। যখন এহ স্থৃল 
শরীরের জ্ঞানেন্দ্রির-পঞ্চের শক্তি হাস হয়, অর্থাৎ চক্ষু দেখেন, কাণ শুনেনা, হস্ত 
ধরেনা, পদ চলেনা ১ বল ত' দেখি তখন পার্থিব লগতে এমন কোন উপায় আছে 
কি, অথবা এমন কেহ সুহৃদ আছে কি,যিনি সেই শক্তি পুর্ণ করিতে পারেন, বা 
ন্ব শক্তি দানে জ্ঞানোক্দ্রয়ের উন্নতি সাধন কবিতে পারেন? যদি কেহ পারেন, 
তবে তিনি সেই পুবাণ বন্ধু-_মুতুযু। আজীবন শোক, তাপ, দুঃখ. তোগ-ক্রিই 
থে ছুর্ভাগ1, যাহার দিকে জগতে কেহই ফিবিকা তাকায় না, যে মৃত্যুক্চে পারে 
আহ্বান করিতেছে, 'আমায় নে” বলিক্ কাদতেছে, বল শ দোখ সেই হতভাগ্যকে 
সাদরে কে ক্রোডে গ্রহণ করে? যিনি করেন, ?তনিহই নে দীনেব সখা-- 
দুঃখীর ছুঃখ ভঞ্জন কর্তা--ঠাপীর তাপহাবক,--শোকির শোক নাশক পরম সুহৃদ 
মৃত্যু । ইনি ছাডা জ্ঞানেনতি সাধনের জন্ত, নব কলেবর_-নব ইন্দ্রিয়ের 

ংযোজন। আর কেহই কবিতে পারেনা, তাই ইনি মহা স্থহদ। এমন 
স্থহদের আগমনে সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত) অর্থাৎ এমন মহোপকারী 
মিত্রকে সানন্দে গ্রহণ করাই ডাঁচত। 

(২) পরম দয়াল,_-বাঁদ্ধক্যে জীব সকল রকমেই কষ্ট পায় । গল শরীর 
তখন ভোগ ও কাধ্য করিতে অক্ষম হয়, দপ্ন্ধ উঠিতে, বসিতে, থাইতে, শুইতে 
সকল রকমেই পরমুখাপেক্ষী। বল ত' দেখি জগতে এমন কোন্‌ দগ্লাবান 
আছেন, যিনি সেই কষ্ট দুর্ব করিতে পাবেন? যদ্দি কেহ পারেন, আর যদি 
কেহ করেন, তবে তিনিই সে পরম দয়াবান “মৃত্যু”! ।যনি সেই ভোগে অক্ষম, 
ৰা্ধকা-ক্িই্ জীবকে নব কলেবর দানে_-নব উদ্ভম দানে-_নব ভোগ-গ্ষেত্রে, নব 
ভোগে নিযুক্ত করেন? তিনিই সেই একমাত্র নব কলেবর ধাতা-_ “মৃত্যু” । এমন 
দয়ানুফে সাহলাদে গ্রহণ করা কর্তব্য নহে কি? বস্ততঃ ইহার নামে ভীত 
হইবার কোনই কারণ নাই। 


পৌষ ] মৃত্যুপথ । ৫৫৫ 


(৩) যহাদাতা__বাদ্ধীক্যে জীব শক্তি-হীনতা প্রযুক্ত ভোগে অক্ষম হয়; কিন্তু 
চিত্ত ভোগের জন্য সদাই সোহস্থৃক থাকে; পক্ষাস্তবে দেহ ভোগে অক্ষম। তখন 
যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা কবা যায়, তোমবা আমার পুরাতন শরীর গ্রহণ করিয়! 
নব শরীর দাঁন করিবে কি? তাহাতে কিন্তু কেহই বলিবেন। যে দিব বা নিব, 
এবং কেহ পারিবেও না। বদি কেহ সেই মনা সদ্দিক্ষণে বলেন, যে লইব বা দিব 
কিন্বা পারে, তবে তিনি সেই “মুতা”। মৃত প্রাণী মাত্রেবই পুরাতন শরীর গ্রহণ 
করিয়া নূতন দেহ দাঁন করেন; এইজন্তই ইনি মহাদাত1। স্থুল শরীর যখন 
ভোগ ও কার্ধা করাত অক্ষম হয় তখনই মুনা আঁসিয়। নব কলেবর দান করি 
জীবকে অন্রগৃহীত কার এবং অখন সে নব দেহে--নব উৎসাহে--নবরঙ্গে 
নূতন ঢান্গ, সংসাব-বঙ্গেব অভিনয়ে প্রবুত্ত হয়। মুক্্যুতে নব কলেবর কিরূপে 
উৎপন্ন হয় তাহাই বিচার্ধা। শান্ত্রের সিদ্ধান্ত যথ! £-_ 

জগতশ্চ দবপন্ত নির্দিতং স্বেন কন্মণা । 

পুনর্দেহাস্তরং যাতি স্ুকৃতৈদ ক্কতৈনরঃ | 

পঞ্েন্দিয় সমাঁধক্তং সকল বিষয়ৈঃ সহ। 

প্রবিশেৎ স নবং দেহ" গৃভে দগ্ধ যথা গৃহী ॥ গরু উ-৩১ অঃ ॥ 

জীবের স্ব স্ব কর্মফল ভোগার্থ জগতের শ্বন্দপ তৎ তত আকারে নির্মিত 

হইয়াছে! জীব সুকত ও দুঙ্গতানুলারে দেহ মধ্যে পবে্শি করে। গৃহী যেষন 
পরা হন গৃহ দগ্ধ হইলে নৃন্ধন গে 'প্রণবশ করে, জীবও সেইবপ ইন্দ্রিগণকে 
সঙ্গে লইয়া নব দেহে প্রবেশ করে। 

এই সমস্ত আলোচনা দ্বার! বুঝ! গেল যে, মৃত্যুতে একটি নব শরীর ধারণ করা 
ভয়; অর্থাৎ যং কর্তৃক বা শেহেত নব কলেবব ধারণ তয়, সেই কর্তকারক ব৷ 
হেতুব নাম মুত্যু । এতছ্িন্ন জগতে মৃত্যুব আব কোনরূপ নাই। মৃত্যুই নব 
শরীর গঠনের মূল। মৃত্যুতত যেই নব দ্রেহ কিকপে গঠিত হয়, তাহ। এক্ষণে 
প্রকটিত করা আবশ্তক | 

মৃত্যুঠ়ে নব শরীর গঠন প্রণ/লী, আমাদের মাড়-গর্ভস্থ দেহ গঠন প্রণালীরই 
অন্থরূপ। জীব বা পদ!থ মাত্রেবই লিঙ্গ শবীর আছে। পদার্থ মাত্রেই যে 
তৈজন-তত্বে অব)ক্, লুককাই ৩ বা অবষ্ঠ আছে, এমন কি হিমশিলাতেও যাহা 
অবস্থিতি করিতেছে, তাহাই আমদের লির্জ দেহ! উহার প্রমাণ এই যে, 
এ তৈঞ্জল-সারতন্ব চলিপা নেলেই সেই অঙ্গ হিমাঙ্গ হয়। এ লিঙ্গ দেহ 
মহা প্লে কারণ রূপে লীন হু বলিঘা, লিঙ্গ এবং স্যশ্তা প্রযুক সক্ দেহ 


৫৫৬ পন্থা! । [ নবপর্য্যায়, ১৩২০ 


নাম হইয়াছে । ইহার বিশিষ্ট বিবরণ হুল দেহে দ্রষ্টব্য! ত্র লিজ দেহ 
পদ্দার্থ মাত্রেই তেজকূপে এবং জীব মাত্রেই শুক্ররূপে অবস্থিতি করে। 
্রঙ্গচ্ধ্য প্রভাবে ষাহার! এ শুক্রন্ূপ তেজকে শরীরে স্তস্তিত করিয় রাখিতে 
পারিয়াছেন, তাহাদেরই সমস্ত ইন্দছ্রিয়শক্তি অবিকৃত ও তেজন্বান হয় এবং বল, 
বীর্ধা, তেজ, সৌন্দর্য সমস্ত অবিকৃত থাকে বলিয়া সেই ব্রহ্গচারীর শরীব-__ 
“ন্ুর্য। কোটী প্রতিকাশং চন্দ্রকোটী গ্রশীতলম্” বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আর 
যাহার ত্র তেজ যে পরিমাণে চ্যুত হয়, তাহাঁর সমস্ত শক্তি সেই পরিমাণে 
হাঁস প্রাপ্ত হয়; ইহ অনিবার্য | 

প্রশ্ন জীব যখন মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট ভয় নাই, তখন তাহার লিঙ্গ দেহ 
কোথায় ছিল ? 

উত্তর--গুন, কোথায় ছিল এবং কির্নুপে জন্থিল। পিতাতে সন্তানের লিশদেহ 
বা ভাবী তৈজন-দেহ বর্তমান আছে । যথ! শ্রুতি,-”€5জোঁবৈ পুত্র নামাসি* ॥ 
( কৌষীতকী _২অঃ__৭।) তেজই তুমি, পুত্র নাম ধারণ করিয়াছ। অর্থ" 
পি তেঞ্জ শুরু, মাত-গভভ ভেদ কবিরা আবির্ভত এয়ার নামই “নব কুমার” ' 
পক্ষান্তরে তদ্রপ, মুমূর্ষ/ত তাছাব ভাবী জাতকেব সক্ষম (তেজস-দেহ বর্তমান 
আছে, উহাই মুমূর্ষ গর্ভ ভেদ কবিয়া আবিভূতি ভওয়াব নাম “নব কলেবর”। 
যতক্ষণ পর্য্যন্ত পিতৃতেক্গ মথিত হইয়! শুক্ররূপে মাতৃ-গর্ভে প্রবিষ্ট হওনাস্তর 
জন্মগ্রহণ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই শুকনাপী তেজ পিতাঁর সর্দেহ ব্যাপী 
থাকে। তত্রূপ মুমর্ধ, তেজ মথিত হইয়া মুমূর্ষ, গর্ভে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্স্ত, 
ই তেজ মুমুযু্ব সর্ধ দেহ বাপী থাকে। শ্রী তেজ মধিত তইয়া আসিলেই, 
নব কুমার মানব কলেববে আবিভত ভয়। 

প্রশ্ন--মঘিত না হইলে তেজ উৎপন্ন হয়না । এই তেজ মথিত করিবে কে? 
কি নিয়মে নব কুমার বা নব কলেবব উৎপন্ন হইবে ? 

উত্তর--শুন কি নিয়মে উৎপন্ন হয়। যে নিম্মমে ছুপ্ধ মধিত হইয়া তৎ 
তৈজম-সার ননী উৎপন্ন হয়) আবকল সেই সেই প্রণালীতে পিতৃদেহ ও মুমূর্ু 
দেহ মথিত হইয়া নব কুমার ও নব কলেবর জন্মগ্রহণ করে। 

প্রশ্ন-_ছুপ্ধ মথিত হয় বংশদর্ড বারা, শরীর কিসের দ্বাবা মথিত হয়? 

উত্তর--প্রাণ-দণ্ড দ্বাবা। উহা! উভয় অবস্থার সারধন্ম। যেনিয়মে ওযে 
বাযু দ্বার! পিহৃ-শরীর মর্থত হইয়! একটি সুক্ষ স্দহ উৎপন্ন হয়, সেই নিয়মে ও 
পে বাধু্বার। মুমূত্রু শরীর মথিত হইয়' সেইন্দপ স্থক্সদেহ টৎপন্ন হইয়া! থাকে। 


শত 


পৌষ ] মৃত্যুপথ ৫৫৭ 


অর্থাৎ রত্তি-সময়ে পিতাতে দীর্ঘ শ্বাস উপস্থিত হয়; রতিতে আনন্দ প্রচুর বলিয়! 
সে দীর্ঘ শ্বাস গণা হয় না । কিন্তু যে দীর্ঘ শ্বাস উপস্থিত হয়, সেই শ্বাসই পিতার 
তেজকে মথিত করিয়া একীভূত করে ঃ তাছাবই নাম সুক্ষ শরার বা শুক্র। 
সেই শ্বাসই মুমুযূরি তেজকে মথিত কবিয়া একীভূত করে । 

প্রশ্ন তপ্ধ মথিত কবিয়া ননী উৎপন্ন কালে যত দ্ধ তত ননী উৎপন্ন হয় 
না, ইহাও কি তদ্রপ) অথবা পিতা বা মুমূর্ু শবীর সাদ্ধ তিন হস্ত প্রমাণ। 
সুদ শরীরও কি সাডে তিন হাত? 

উত্তর--উহা ননীরই অন্ুরূপ , অর্থাৎ পিতা ও মুমুযু শবীর মথিত হইয়া 
তত সাব শুক ও স্থল দেহ অলপই উৎপন্ন হয়। সেইরূপ সাদ্ধ তিন হস্ত শরীর 
মথিত হইলে, অন্গুষ্ঠ প্রমাণ শুক্র ও সুশ্ক্স দেহ উৎপন্ন হয়। ইহাই উভয় অবস্থার 
সারধর্ম | 

প্রশ্ব_-নব কুমার বেমন পিত্রাদির আকার বিশিষ্ট হইয়! আবিভূ্তি হয়, 
নব কলেবরও কি মুমুযুুব আকাব বিশিষ্ট হইয়া আবিভূতি হয়? 

উন্তব--স্থা |! উভা উভয় অবস্থারই সমান সারধন্ম । এ সথক্মু শরীর বা নব 
ঝুনার শিত্রার্দির আকার বিশিষ্ট হইয়াই 'আাবিভ্ত হয়। যথাঃ 

“লব্ধা শিমিত্তমব্যক্তং বাক্তাবাত্ত"ং ভবভাত । 
যথা যোনি যথা বীক্ঞং স্বভাবেন বলীয়সা ॥৮ ভা১--৬-১ ॥ 

কর্ম জন্ত অদূঈই জীবেব স্থুল বা সুক্ষ শরীরের কারণ। সেই বাসন! 
অতিশয় বলবতী। ষোন অর্থাৎ মাত ভাবনাধিক্যে মাড় সদশ, ণীজ অর্থাৎ 
পিতৃ ভাবনাধিকো পিতৃ সদৃশ দেহ প্রাপি ভয়, কচিৎ উভর় সদৃশ দেহ প্রাপ্ত হয়। 
পক্ষাস্তবে সেই স্ক্রু শরীব বা নব কলেধরও মুমুধ্ুর আকাব বিশিষ্ট হইয় 
আবির্ভাব হয়। যথা £_-'তৎ প্রমাণবয়্োইক্স্থা সংস্তানৈ: প্রাগভবং যথা", 
(মার্কগ্ের--১* অ 1) এ্রীল্ুক্ক্রদেহ মুমূর্ষুর বয়স, অবপ্তা ৪ সংস্থান দ্বারা সংযুক্ত 
হয়। 4 

প্রশ্ন_ শুক্র উৎপন্ন হইয়! প্রথম, যোনিস্তানে আবিভূতি হর) সুগ্্প শরীর 
উৎপন্ন হইয়া পথম কোন্‌ স্থানে আবিভূ্তি হয়? 

উত্বু--উভম্বত্রই যোনিস্কানে, ইহ ভয় অবস্থারই সারধর্মী। যে নিয়মে ও 
যে বাধুর দ্বার শুক্র যোনিস্থানে নিক্ষিপ্ত হয়, সেই নিয়মে ও সেই বায়ু দ্বারা 
সুঙ্ষদেহ মুমুর্বুর যোনিস্থানে বা মূলাধাবে নিক্ষিপ্ত হয় । উভয়ন্রই দীর্ঘ শ্বাসের 
দ্বার এহ কার্ধা নাধিত হঘ। অর্থ তমুমুতু ব দীর্ঘশ্বাস গ্রথমেই পায়ের তৈজস-তত্ব 





৫৫৮. পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২০ 


গুটাইয়৷ আনিয়া যোনিস্থানে উপস্থিত করে, তখনই পা হিমাঙ্গ হয় এবং 
লোকে বলাবপি করে 'প! ছাড়ি [গয়াছে আব বাচিল না'। খন হইতেই 
স্গ্মু শরীর বা নব কলেবর গঠন আবন্ত হইল, ইস্বাই লিঙ্গদেহ গঠন প্রণাণীর 
পথম কার্যযাবস্ত | 

ষে নিয়মে ও যে বাধু দ্বারা যানিস্ত শুক দেহ মাধা বা গে প্রবিষ্ট হয় 
সেই নিয়মে ও সেই বাু দ্বারা যোনিস্ত সুক্ষা শরার দেহ মধে। বা গর্ভে প্রবিষ্ট 
হয়) তদনস্তর হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। উভয়ব্রই এই কার্য বায়ুর দ্বারা 
সাধিত হয় । স্ঙ্ষ দেন মুসুষু গর্ভে প্রবেশ ক'বলেই নাভিশ্বাস আবন্ত হয় ও 
নাভিব নয়ভাগ অপাড এব* নিণস্তজ হহয়া যায়| তখনই লোকে বলাবলি 
করে, “নাভিশ্বাস আরস্ত হইয়াছে, বোধ হয় আর বেশী দেরী নাই।, 

শুক্র যোনি ভেদ কবিয়া দেহে প্রবিষ্ট হহলে, তাহার নাম হয় 
“ভ্রণ” । স্থঙ্্ দেহ যোনি ভেদ করিয়া দেহে বা নুমুষুব হৃদয়ে উপগ্চিত 
হইলে তাহার নাম হয “ভাবন।ময় দেহী”” | ইহাহ $খার় শুর, এই স্থানেই 
ভ্রণের দেহ গঠন আবম্ত হয়। “ক্ষান্তরে এই ধানে ভবনাময় দেহীরও দেহ 
গঠন আরম্ত ৩য়। দুগ্ধ জাল দিলে তাহাতে যেশন প্রথ য অতি স্থক্ম একটি সর 
পড়ে, তদ্রুপ মুত্যু সময়ে সুক্ষ শরাবগপ দ্ুদ্ধ, প্রাণে উতৎ্কট ক্রিয়া হেতু 
উপ্ডাপিত ভইগা, তাহার উপব সবের গ্ভার হুক্ম একটি গুব উৎপন্ন হয়) শাহারই 
নাম “ভাবনাময় দেহঃ' । সেই ভাবনা ।য় দেহেব উপাদান সুপ শবীবেই আছে। 
উহার উপাদদানেব কোন অভাব কখনই শহবে না! 

যেনয়মে গর্ভে প্রাবষ্ট ভ্রণের দেহ গঠন আবস্ত হয়, অর্থাৎ মাতৃ 
শরীর হহতে উপাদান গাকর্ষণ কারয়া পুষ্ট অর্থা২ বলাকা পরিণত 
হওনাস্তর ঝড় দেহী আকারে আঁবন্ভাব হয়, সেই নিয়মে হৃদি প্রবিষ্ট ভাবনামক্ 
দেহীর দেহ গঠন আগম্ত হন্স। অর্থাৎ মুমূর দেহ হইতে তৈজস-তত্ব আকর্ষণ 
কবিরা পুষ্ট হওনাস্তর বভ দেশী আকারে আবিভাব হ৪। হহার প্রমাণ শুক্র 
শরীর যেবধপ পুষ্ট হইতে থাকে, স্তুপ শরীরও সেইবূপ নিস্তেজ ও হিমাঙ্গ 
হইতে থাকে । 

প্রশ্ন_ভ্রণ দশ মাসে পুষ্ট হইয়া ভূমিষ্ট হয়, সুক্ষ দেহী কত সমায় পুষ্ট 
হইয়া! ভূমিষ্ট হয়? 

উত্তর-_-উভয়েই সমান; একজন দশমাসে, একজন দশ দ্ডে। অর্থাৎ 
এ সুঙ্ক্স ভাবনাময় শরীর গঠিত হইতে 'শ দণ্ড সময় লাগে; এই জন্তই একটি 


পৌষ] সন্মোহন বিদ্যা | ৫৫৯ 


প্রবাদ আছে যে. মৃত্যুব,দশ দণ্ড পরে সংস্কার কবিবে। কেননা এই সময়ে 
অধিকাংশই মৃত্যু কবলিত হয়। ছুই একজন ফিরে বাট, তাহারা পরলোকের 
তত্বও কিছু কিছু বলে , কাবণ এই সময় পবলোক দৃষ্টিগম্য হয়। 
প্রশ্ন--কি নিয়মে প্রসব হয়? 
উত্তর--উভয়ত্র বাষূ বা ধাত্রী দ্বার। । 
(ক্রমশঃ ) 
শ্রীজানকী নাথ মুখোপাধ্যায় । 


শর্থ] সন্মোহন বিদ্যা | 


সন্মোহন বিগ্ভার মৌলিক তথ্য ডাঃ হড্সনের (107 7509072 ) পুর্বকথিত 
দ্বিবিধ মন স্বস্বন্থীয় প্রতিজ্ঞা কয়টিব উপর স্থাপিত। যথন কোন ব্যক্তি জাগ্রত 
অবস্থায় স্বীয় পঞ্চেজ্রিয়েব সাহাযো চতৃম্পাশস্ক দ্রবানিচয়ের অস্তিত্ব অনুভব করে 
তথন তাহাব মনাক ইন্দ্রিয়গত মন (01016011৮0 172100 ) বলে। মস্তিষ্ক এট 
মনেব আধাব স্থান এই নিমিন্ মন্তিষ্ষেব অবস্থা বিপর্যয়ে ইহাবও অবস্থা 
বিপর্যয় হইয়া থাকে । মন্তিক্চ নিদ্রিত হইলে এই মনও ক্ষণিক নিক্রিয় হয় । 
পঞ্চেক্্িয় প্রণালীব মধ্য দিয়া চতুষ্পাশস্থ দ্রব্য সকলের ছাপ যখন মস্তিক্ষে পতিত 
হয়, তখন এই মন সেই দ্রবানিচয়ের অস্তিত্ব অনুভব করে। ইহাই উক্জ্িয়গত 
মনের কার্য । কিন্তু বখন এই মন কোন বস্ত বা ভাবে নিমগ্ন হইয়া তন্ময় হয়) 
অর্থাৎ যখন এই মন পধ্চেক্্িয়ের সাহায্যে চতুদ্দি কন্থ দ্রব্য সমুতের অস্তিত্ব উপলব্ধি 
করিতে বিরত হইয়া, কোন বস্ত ধা ভাবে নিমগ্ন হয়, (নিজ্রা বা মোহাবস্থা) 
তখন ইহার তৎকালীন ক্রিয়া অবস্থানুযায়ী আংাশুক বা সম্পূর্ণরূপে স্থগিত 
থাকে। এই অবস্থায় অতীকন্দ্রি্ ব' আধ্যাত্মিক মনের (501018061৮০ 17070) 
অভ্যুদয় হয়। তখনই আমরা অতীন্দ্ি্ষ মনের অত্যডুন ক্রিয়ার বিকাশ 


আপস আপা পপ শপ পাপে াশিশীাটাাাস্সাপপিশলাপিশী স্পেস 


* বাহীর। এই বদ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচন1 করি. চাহেন,_ধাহার! হিন্দু মনত্তত্তবের 
প্রথম সোপানে উঠিতে চাহেন, তাহারা “লখক প্রণীত 4 0০0171১1516 0০90156 01 1701170- 


050, 11016010008] 574719০0051 পড়িলে উপকৃত হইবেন । মূল্য ২।* টাকা! প্রস্থখানি 
পাঠে আমরা পরিতৃপ্ত আছি । পংসং। 





৫৬০ পন্থা । [ নবপধ্যায় ১৩২০ 


দেখিতে পাই ৷ যতই ইউন্দিক্নগত মন কৌন বস্ত বা ভাবে কেন্দ্রীভূত হইতে 
থাকে, ততই এই অতীন্দ্বি় মনের অভাদয় ও ক্রিয়ার বিকাশ দেখিভে পাওয়া যায়। 
এই ইন্দ্রিমগত মনের সচিত সন্মোহন বিদ্যার অতি নিকট সম্বন্ধ। 
মোহাবস্থা আনান করিতে হইলে, ইন্ড্রিয়গত মনকে কিছুক্ষণের নিমিভ 
ক্রিয়া-বিধত করিতে হয়। যাভাকে মোহ-তক্রীভভূত (585]9০) করা হয়, 
তাহার মন (00]5০61৮ 1014) চত্স্পার্শন্থ দ্রব্যনিচর হইতে অপসারিত 
করিয়। কোন একটা দ্রব্য বা ভাব বিশেষে স্থির করিত হয়। ইহাছে তাহার 
ইন্ট্রিয়গত মন পঞ্চেন্ত্রিয়েব সাশান্যা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ন! হইস্], একটা বস্তু বা 
ভাবে বেক্জ্রীতৃত হয় এবং ক্রমশঃ তাহাব মস্তিষ্ক নিশ্চেষ্ট 9 নিদ্রিত হইয়া! পড়ে । 
এই প্রফাব তাহার ইন্দ্িরগত মন যতই কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে, ততই 
অতীন্দ্রিষ্ব মনের বিকাশ প্রাপ্তি ও ক্রিপাশীলতা আইসে। এই সময়ে একঘেযে 
শ্রুতিমধুর ম্ববে তাহাকে নিদ্রাভিভূত করিবাণ জঙ্ঠ প্রেরণা-বাক্য 
(55৪৪০900০07) প্রয়োগ কবিলে ক্রুশ: যতই নিন্্রাল্িভূত হইতে থাকে, ততই 
তক্জানয়নকা রীব ( 01১০73107) সঠিত এক প্রকার মিলন বা সম্বন্ধ (২970011) 
সংস্থাপন হয়, এবং যতই শিদ্রাব গভীবত! বুদ্ধি হইতে থাকে, তত্তই এই 
সম্বন্ধ বদ্ধমূল তয়। ইহাই "মাহ-নিদ্রাবস্থা; স্বাভাবিক নিদ্রাবস্থা হতে 
ইনার শাবীবিক (07১1০010081) কোন পার্থকা লাক্ষত হয়না। তবে 
প্রভেদের মধ্যে এই যে, স্বাভাবিক 'নদ্রায় নিদ্রিত ব্যক্তিব সভিত অপর 
কাহারও সম্বন্ধ থাকে না) যগ্যপি কেহ তাহাব সহিত কথা কহে সে তাহা 
শুনিতে পায় না এবং প্রতুাত্তর দিতে পারে না; অত্যন্ত ভাকিলে বা ঠেলিলে 
জাগরিত হইয়ী পড়ে। কিন্তু মোহ-তন্ত্রাবস্থাক্স কবল মাত্র নিদ্রানয়নকারীর 
সহিত বচিঃসম্বন্ধ থাকে । তিনিই কেবল তাহাকে যদৃচ্ছা পবিচালিত করিতে 
পারেন। দে নিদ্রিত-কাবীব প্রতি এতই নিঝিষ্ট-চিত্ত হয়, যে অপরু কেহ 
তাহাকে ডাকিলে বা শাঙ্কার সহিত কথা ক্চিলে, সে শ্তুনিতে পায় না এবং 
উত্তরও দেয় না। অপরম্থ নিদ্রাভিভূতকাবীর যে কোন প্রন্াৰ সে গুনিতে 
পান এ্রবং তাহ অতি অনঙ্গত হইলেও তৎক্ষণাৎ আজ্ঞাকাবী ভূতোর ষ্টার 
বিনা। আপত্তিতে তদন্যায়ী কার্ধয করে। স্বাভাবিক নিজ্্রাবস্থা হইতে 
মোহ নিত্রাবস্থীয় ইহাই পার্থকা জক্ষিত হয়। এই মোহ-নিদ্রাবস্থাকে কৃত্রিম বা 
উৎপাদিত (00০৩৭) নিদ্ৰাবস্থা বল! যাইতে পারে | এই অবস্থায় নিদ্রাভিভভূত 
ব্যক্তি চতুম্পাশস্থ ভ্রব্যনিচয় অন্ুতব করিতে পারে না। তখন সে তশ্ত্রানয়ন- 
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কাবীর বশে থাকে ,এবং এই তন্ত্রানয়নকারী তখন তাহার মানসিক ও 
শারীবিফ কার্ধ্যকলাপ যদৃচ্ছা চালনা করিয়া তাহাকে আজ্তঞান্ববন্তী করে। 
এই অবস্থাকে প্রেবণা-বাক্কান্থবন্তী মনের একাগ্র ও কার্যয-তৎপর অবস্তা 
বলা যাইতে পারে । ইন্দট্িয়গভ মনকে ধযন্তই বহিবস্ত হইতে অপসারিত 
করিয়া একটী স্তর বা ভাবে নিবিষ্ট করা যায়, ততই মোঁ-তজ্্রাবস্থায় গভীরতা 
আসিতে থাকে , এবং যখন বহিবন্ত-জ্ঞান তিরাহ্ত হম, তখনই অতীন্রিয় 
মনেব পুর্ণ আবির্ভাব ও অতাশ্চর্য্য ক্রিয়া-বিকাশ দেখিতে পাওয়া ষায়। 
ইক্দ্িয়গংদ ও অতীন্রিয় মনের পার্থক্য বিধান কল্পে একটা টদ্রাহরণ নিয়ে প্রদত্ত 
হইল । ইন্াঁতে দুইটা মনেব পার্থক্য বুৰ্িতি পাবা যাইবে ও এই মনদ্বায়র 
সহিত মোহ নিদ্রার কিকপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহাও বুঝ যাইবে । 

সন আকারেয় ছইটী বুন্তাকাৰ ধাতু নিন্মত চাকাত 1(1)1৭07) লইয়া 
একটার উপর অপরটী এরূপ ভাবে রাখিতে হইবে, যে নিম্নন্ক চাকৃতিটা উপর 
হইতে দেখিতে পাওয়া না যায়। নিয়স্থ চাকৃতিটা এপ কোন কোমল 
ধাতুশিম্মিত, যাহাতে তাহাৰ উপব সহজ কোন বস্তুর ছাপ অঙ্কিত হয়। কিন্ত 
উপাবিস্থ চাকৃতিটা কঠিন বস্তু নির্রিত। ইভা 'নম্বন্থ চ'কৃনিটাকে কোনরূপ 
বস্তুগত ছাপ হতে রক্ষা করিবার জন্ত উপরে স্থাপিত। ইহা এরূপ কেশলে 
নাত, যে অর্তি সহজ উপায়ে ইহার আকাব “কন্ত্রাতিম্ুধ খর্ব করা যায়। 
বখন হার আন্তন €কক্ত্রাভিমুখে খন্ব কথা হয়, তখনই কেবল নিমস্থিত 
চাঁকৃতিটী দেখিতে পাওয়া যায়। এবং যতই ইনার আকার খর্ব হইতে 
থাকে, ততই নিষ্স্থ চাকৃতিটাব আয়তনের বুদ্ধি লক্ষিত হয়। উপবিস্থ চাকৃতিটী 
ইন্ত্িয়গত মন ও নিষ্স্থ চাকৃতিটা অতীন্দ্রয় মন। যখন ইন্দ্রিয়গত মনের 
ক্রিয়া সঙ্কোচ হইয়া এবাগরভাব আইসে, তথনই অভীন্দ্রি় মনের বিকাশ 
উপলব্ধি হয়, এবং এই প্রিয়া সঙ্কোচের মাত্রান্্যায়ী অতীন্ত্রিয় মনের ক্রিয়া 
দেখিতে পাওয়া যায়! যতই অতীন্ররক্স মনের বিস্তৃতি হহতে থাকে, ততই 
ইঠার অদ্ভুত ক্রিয়া-বিকাঁশ দেখিতে পাওয়া শানস। ডাঃ ব্রেডের নিম্নলিখিত 
উদ্দাহরণটা পাঠ করিলে, এ বিষয়টা আরও সুন্দর রূপে বোধগম্য হঠবে। 

কোন একটী বাটীতে এক জন্‌ লোক বাদ করে। নে স্গভাবতঃ স্বাধীন 
ইচ্ছা ৪ বিচাব-শক্তি হীন। সে যে কোন প্রস্তাব বিশ্বাণী ও আজ্ঞাকারী 
ভরষ্ভোর স্ায় বিনা আপত্তিতে পালন কবে । এমন কি অতি অসপঙ্গত 
প্রস্তাবও সত্য বলিয়া গ্রহণ করে এবং তাহার জ্ঞান ও ক্ষমতানুযামী কার্য 
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করে। ঈদৃশ ন্বভাবাপন্ন বলিয়া! তাহার উপর চৌকি দিবা জঙ্ত সেই 
গুহের প্রবেশ দ্বারে একজন গ্রহবী সদ! সর্ববদ| বর্তমান থাকে । এই 
প্রহবী সদা সর্বদাই অত্যন্ত সতর্ক। কেহু গু£ মধাস্থ ব্যক্তির নিকট যাই- 
বাব চেষ্টা করিলে, সে তাহাকে বাধা দেয় ও তাহার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া 
দেয়। গৃহস্থিত ব্যক্তির নিক্ট যাইয়া তাহার দ্বাবা কোন কাধ্য সমাধা 
করিবার ইচ্ছ। থাকিলে, অগ্রে প্রশ্রীকে কোন উপায়ে আঁয়ত্তাধীন কবিতে 
হয়। এই পবা উক্রিয়গত মন ও গৃই মধ্যস্থ ব্যক্তি অতীন্দ্িয় মন। অত্ী- 
ক্রি মন পাইতে হইল অর্থাৎ কোন লোককে মোহ-নিদ্রাভিভূত করিতে 
হইলে, প্রথাম তাচাব ইন্দ্রিমগত মনকে দমন কবিয়া অকন্মণ্য কাঁরতে 
হয়। "খন অন্যান্দি্ন মনকে যাহা (কিছু বল! যাইবে, সে তাহা বিশ্বস্ত ও 
আজ্ঞাকাঁবী ভূতের গ্তায় প্রতিপালন কবিবে। 

কাহাকেও মোহ-নিদ্রাভিভূত করিতঠে হইলে, তাহার ইন্দ্রি়গত মনকে 
চতদ্দিকস্থ দ্রবানিচয় হইতে অপসাবিত কবিয়া কোন একটা নির্দিষ্ট ব্স্ত ব 
ভাবে কেন্দ্রীভূত করিতে হয়। তাঁভা হইলে ইন্দ্রিয়গত মন্‌ সঙ্কুচিত হইয়া 
ক্ষণেক অকনম্মণা হইয়া পড়ে এবং অ তীন্দ্রিয় মলের বিকাশ হয়। সাধারণ নিদ্রা 
মোহ-নিদাব অন্বূপ। এই নিম্ত কাহাকে ও মোহ-নিদ্রাভিকৃত করিতে হইলে, 
তাহাকে নিন যাইতে বলাই ভ্বাভাবিক ও প্রকৃষ্ট উপায় । এবং যতক্ষণ সে 
নিদিত না হয়, ততক্ষণ ক্রমাগত একঘেয়ে শ্রতিমধুর স্ববে নিদ্রিত কবিবার 
নিমিত্ত প্রেরণা-বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। মোহ-নিদ্াভিভত কবিবাব নিম 
নানা জনের নানাধিব পদ্ধতি আছে। কিন্তু এই বিভিন্ন পদ্ধতির মধো একটী মুখা 
উদ্দেহ্য দেখিতে পাওয়া যায়) সকল পদ্কতিগুলিবই উদ্দেশ্ঠ ইক্ড্িনগত মনকে 
চতুর্দিকস্থ দ্রব্যনিচর হইতে অপসারিত করিক্া, কোন একটী বস্তু বা ভাবে 
কেন্দ্রীভূত কবা ও অতীন্ত্রিয় মনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন কবা। টঢক্ষু, কর্ণ, 
নাসিক, জিহ্বা ও ত্বকৃ এই পঞ্চেন্দিয়ের সাহাযে; ইন্দরিয়গত মন বহিস্ত 
সমুহের অস্থিত্ব উপলব্ধি করে । সেই নিমিত্ত এই পঞ্চেন্ত্রিয়ের কোন একটীব 
সহায়ে উল্ভ্ি্নগত মনকে মমত্বাদীন করিবার বা ইহার ক্রিম সঞ্কোচ করিবার 
স্বভাবিক নিয়ম। যখনই ইন্দ্রিগত মনের একাগ্রতা হয়, তখনই অতীক্্রি় 
মনেব আবির্ভাব হয় এবং মোহ-নিদ্রা আইসে। চক্ষুর সাহায্যে মোহ-নিদ্র 
আনিতে হইলে, কাহাকেও কোন একটী চাক্চিক্যময় দ্রব্যের প্রতি একদুষ্টে 
চাহিয়া! থাকিতে ও তাহাতে মন নিবিষ্ট করিতে বলা হয়। ইহাতে প্রথমে 
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তাহার অন্যন্য ইন্জিয়গুলির কার্ধয স্থগিত হয়, পরে চক্ষু ৭ কিছুক্ষণের 
মধ্য যুদিত হইয়া কেবলমাত্র মন সেই নির্দিষ্ট দ্রবো তন্ময় হয় এবং শীঘ্রই 
সেই ব্যক্তি তাহার মনের নিবিষ্টত1! অন্রষায়ী নিদিত হইয়া পডে। এই 
পদ্ধতিটী প্রথমে ভাঁঃ ব্রেড (13210) আবিষ্কার করেন । কণের সাহাযো 
যোহ-তন্দ্রা আনিতে হইলে, কাহাকেও চক্ষ মুদিত বাবক্না নিদ্রা যাইতে বলা 
হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিড্রিত করিবার ্রবণা-বাক্য অতি শ্রতিমধূর স্ববে 
প্রয়োগ কবিতে হয়। ইন্তাত সেই বাক্তি শিক্্রানয়নকাবীর স্থমধুর স্বর 
শুনিতে শুনিতে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে , কিন্তু অখোব নিদ্রাবস্থাম় ও 
কেবল মাত্র নিদ্রাকাবীবই কথা শুনিতে পায়। ন্যান্সি স্কুলের সংস্থাপক ডাঃ 
লিবণ্ট (176008011) এই প্রক্রিয়ার আবিষ্ষাব কর্তা । এই নিয়মানুযায়ী 
আনত নিদ্রাই এখানে পাশ্চাত্য মোহ-নিদ্রা নামে উক্ত। ত্বক সাহাযো মোসক- 
নিদ্রা আনয়ন কবিতে ভইলে, কোন বাক্তিকে বসাইয়া বা শম়ুন করাইয়া 
তাহাকে চক্ষু মুর্দিত করিয়া নিদ্রা যাইতে বলা হয় এবং তাহার দেহের উপর 
মুমন্দ ভাবে হস্ত চালনা (1১৪০) কবিতে তয়। এই তম্ত চালন অতি 
নিগ্ধকর; এ অন্ত সে ব্যপ্ি শীদ্র' নিদ্রিত হইয়া পডে। পদ্ধতিটি মেস্‌- 
ম্যারব শিষাগণ আবিস্কাব করেন, এবং তীাহাবাই ইহাব বাবহার কবিতেন। 
এখনও তাহার সম্প্রদায়তুক্ত ব্যক্তিগণ (১1০১1710750) এই পদ্ধতি অন্তসরণ 
কবিয়া মোভ-তন্দ্রা আনয়ন কবিয় থাকেন। জিহবা ও নাসিকার সাহাষোও 
মোহ-তন্ত্রা আনয়ন কবা যায়। ক্লোবোফরম্‌ আন্বাণ জওয়াইয়! বা মাদক ভ্রবা 
পান করাইয়। কখনও কখনও মো-তন্দ্রা আনয়ন করা ভইয়াছে। কিন্তু ইহ! 

নিকৃষ্ট বোধে ব্যবহৃত হয় না । 
মোহ-নিদ্রা আনয়ন করিবাব বিচিত্র পদ্ধতিগুলি কেবলমাত্র শিক্ষার্থী- 
গণের প্রয়োজনীয় বলিয়া এবং এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্টেব সভিত কোনক্রপ 
বিশেষ সন্বন্ধ না থাকায়, অনর্থক প্রবন্ধেব কলেশখ্বব বুদ্ধিব আশঙ্কায় উহ্ভাদেব 
উল্লেখ পরিত্যাগ করিলাম । (ক্রমশঃ) 
শ্রীদেবেক্ত্রনাথ রায়। 


অর্থ ] মহামায়ার খেলা । 
( পৃর্ব্ব প্রকাণশিতের পর 1) 
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 


উমাপদ ব্রহ্মচারী আপিরা দেখিলেন, কাশীধাম যেন নিতানন্দময - 
পতিতপাবনী জ্ঞান-প্রবাহ স্ববূপা ভাগীরথার পৃতধাবার সহিত শানন্দেব 
কলতান যেন সর্বদাই ধ্বনিত হইতেছে! বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর দর্শন তাচার 
বোঁধ হইল, যেন দেব্দেব মহাদেব আনন্দবপে- শুধু মন্দিরের ভিতর কেন, 
সমস্ত ক্ষেত্র বাপিয়াই বিরাজমান! এই আনন্দের ক্ষেত্রে শিত্য কত শত লে!ক 
আসিতেছে-___বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতেছে--ভাগীবীব জড়াতীতা প্রহাক্ষবূপা 
দ্রবমন্সী ধারায় অবগাহন করিয়। জন্ম-জন্মান্তর সাঞ্চত পাপবাশি ধৌত 
করিতেছে । উহা মোঁক্ষদায়িকা পুরী, তাই জ্ঞানী, যোগী, কল্মী প্রতি 
সকলেই যাহাতে এই পুণ্য তীর্থের পূথ্ারেন্ব ম্পশে সেই মোক্ষ-পথের পথিক 
ভইয়া 'মন্তে মহাদেব পদত্ত তাবকত্রন্ম নাম শ্রবণ করিতে পারে, ভজ্জন্ 
এই স্তানে বাস কব্িতে সচেষ্ট। গুহী, বৈষয়িক, ধনী, নির্ধন সকলেহ 
কাণীধামে বাল করিবাব জন্য লালাফ্রিত। তিনি দেখিলেন, যে এই স্থানের 
এমনি কি এক অদ্ভূত শক্তি আছে যে, চিস্ত আপনি যেন বিষয় ভুলি 
চার়_বাসনা! আগ করিতে চায়। বিশ্বেশ্ববেব আবৃতি দেখিয়। হৃদয় আপনি 
শাহাব হাল তালে নাচিতে চাঁয়। যোগীদিগেব এখানে যোগাচরণের 
প্রতীক্ষা করিতে ভয় না, কন্মীর এখানে কম্মামষ্ঠানের অপেক্ষা নাই-- 
কিছুক্ষণ এক স্তানে বলিযা থাকিলেই মন বাহা বিষয় পবিত্যাগ কবিয়া 
ক্রমে ক্রমে আপন আপনি অন্তর্খী হইয়া পডে। 

কাণীর বিখ্যাত ঘাটগুণির মধ্যে দশাশ্বমেধ ঘাটটা পধান। প্রাতঃকাল 
হইতে গভীব বজনা পর্যন্ত কত লোক ঘাটে দেহ নিমজ্জন কবিন্েছে,- 
উচ্চববে স্তোত্র পাঠ কবিতছে,-ধ্যান-ভ্তিমিত লোচনে কেহ বা বদ্ধ-পল্মাননে 
আসীন। সন্ধার প্রাকালে- সুর্ধাদেব অস্ত'চলে গমনোনুখ সময়ে, কত জন 
ঘাট বসিয়া গীতা চণ্ডী প্রভৃতি ধর্ম পুস্তক পাঠ করেন-_কত সন্গ্যাসী, 
আগন্তক, জ্ঞান-পিপান্বদ্দগকে নানাবিধ ধন্মোপদেশ প্রদান করেন। একে 
শ্বভাবতঃ পুণাময় স্থান, তাহাতে ভগবৎ্ধম্মপরায়ণ সাধু মহাজ্মাদিগের নিরস্তর 
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গমনাগমন , সুতরাং সর্বদাই ধর্ম-প্রসঙ্গ ও ধর্দ্লোচনা ইচ্ছা! না থাকিলেও 
অনেকে শোতাকপে ঈপাদষ্টাব নিকট সমাগত । 

কাণী সাধনাব ক্ষের ৭ সাঁধকেব প্রিয় স্কান। শান্ত্রবিৎ ও শান্তার্থবিং 
স্ানী,__প্ররূত তান্ত্রিক বহশ্ঠবিৎ কন্মী._-এমনকি অনেক যোগ(সদ্ধ মহাত্মা 
দেব দর্শন ঘটিয়া থাকে । কাশীর জনতার বাতিবে অব্রপাশ্য়ী টচ্চ সাধন- 
পবাষধণ অনেক সন্নাপী এখন৭ দুষ্ট হয়। কাল সন্কাবে বর্তমান সময়ে 
আনক ভণ্ড এবং হ্গার্ণপর বাক্তিব ক্রিয়াব কিছু কিছু পৰিচয় পাওয়া যায় 
বটে, তবুও এখন এই স্থাণনর সে মাহায্মা অক্ষর বহিয়াছে। সকল 
সম্প্রদায় এখান পীর মভীট্রান্রযায়ী সাধনা কবিতি পাবেন, এমন সুবিধাও 
আহে! উমাপদ ব্রঙ্ষচারী এই আনন্দোৎসব ক্ষেতে উপস্থিত হইয়া ভাবিতে 
লাগ্গিলেন যে, এমন স্থানে পিতা কি নিমিত্ত পাঠাঁইলেন। ধশ্মভাব ত” পুর্ণরূপে 
বর্তমান ,__সাধনা, ধ্যান, পূজ| কিছুই ত* লুপ্ত হর নাই । সাক্ষাৎ অন্নপূৃর্ণা__ 
কাঁশীপুবানীশ্বরী 'পকট, তাৰ আমি এই কাশীধামে কি কার্য্য কবিতে 
আদিলামা পিতাৰ আদেশ ত' বুঝিণিতি পাবা গেল না, এখন কর্তবা কি! 
ব্হ্ধগাবী বিভিন্ন সম্প্রদা'য়ব সভিত কমশঃ পবিচিত হইয়া পডিলেন। এবং 
বুঝালন “য আছে সব,কেবশ 'একটি জিনিসের অভাব হইয়াছে ,_- 
তাহাই একমাত্র 'পয়োজন । তিনি দেখিলন যে, সকল সম্প্রদ্দায়ই সেই 
সম্প্রদ'য়গত শন্টগানকে ববণ করিয়া বসিয়া আছে। সেই স্ম্রদাযগত সার 
সতা, যাহা সকল সম্প্রদ্ায়ৰ ভিতব দিয়া ফুটিয়া বাতির হয়, তাহার দিকে 
দৃকপাত নাই। কেহ কেহ, আসন, পাণায়ামাদির সাহাযো জ্যোতিচ্ছটা বা 
সুশ্মতূন শক্কিনিচায়ব সামান্গ খেলা দেখিয়াই পরিতৃপ্ণ। ধর্মের আব্রাণ 
আপনাব স্বপ আবৃত কবিয়া, কেহ বা বাবপাদারী আরস্ক কবিয়াছে 
বিশেষ মন্তসন্ধানে ব্রহ্মচারী দেখিলেন যে, সকল সম্প্রদায়ই প্রায় মুমুর্ষু-_ 
আপনা চাপনিই মরিতে বসিয়াছে , ভূলিয়াছে যে সকলিবই লক্ষা শ্রীভগবান। 
তাই সকলেবই সকল সম্প্রদায়ের উপবে যাইবার চেষ্টা__সকলের প্রয়াস, 
আমাদের দল বুদ্ধি হট --আমাদের দল সর্বশ্রে্ট। এক সম্প্রদায় স্প্টতঃই 
ব্রহ্মচারীকে বলিলন যে, আমাদেব এই আশ্রমের সভা হইলে অদ্ভূত ফোগ- 
বিচ্কা লাভ হইবে-_কুগুলিনী জাগ্রত হইবে__তৃতীয় নয়ন খুলিয়া যাইবে। 
কিছুক্ষণ আলাপে তিনি বুঝিলেন যে, সারসতা এখন অন্তধিত; কেবল 
আবরণ লয়াই মারামারি। এক দিবস 3গ্ত কে্প, তুলসী মালা শোভিত, 


৫৬৬ পন্য । [ নবপধ্যায়, ১৩১০ | 


শুত্রবস্ত্রী পরিহিত জনৈক তক্তপ্রববেং সঠিত আলাপ করিয়া দেখিলেন, 
তাহাবা স্বামী যগলানন্দ নামক জনৈক বাক্তিকে অবত্তাব খাভা কবিদ্না 
'পরকটী নৃতন দল প্রতিষ্ঠাব চেষ্টায় আছেন । ব্রঙ্গচারী তর্কাদি করেন নাই , 
তিনি ব্রহ্মচাবীকে দলে লইবাব আশায় অবতার সন্নিধানে লইয়া গেলেন । 
ব্রহ্মগাবী সে 'াশাম গিয়া 'একটী নব সবতী সন্দর্শান কিঞ্চিৎ আশ্চর্পান্বিত 
হলেন ,_চাৰালন ভাঁয়। তায়। ইনিই সেই মহাপ্রড়র 'আবনার। যিনি 
মাধবীব নিকট ভি্গাহেতু হরিদাসকে বর্জন কাবন __সন্ন্যাসপী ভইয়া কবে 
পক্ষতিভাষণ, স্বপ্নে তাব মুখ আমি না কবি দর্শন” ইহা যাহার মুখের 
বানী, আজ তাচাব অবতার কিনা নায়িকার মন্দা শ্ীন্র গালিচার পব 
হুগ্ধ-ফেণনিভ শযায় উপবিষ্ট? ব্রহ্ষচাঁবী বাহির হইতে দর্শন কবিয়াই পতা- 
বর্তন করিলেন-_-সে ব্যক্তিব কথ শুনিলেন না এবং সেই দিন হইতে 
কেবল মনে মনে চিন্তা কবিতে লাগিলেন, এখন উপায় কি? যে পথেব 
আদি ও অন্থ শ্ীভগবান সে পথ বাস্থবিকই ঢাঁকা পড়িয়া । সকল পাথই 
আমি, 'পতিষ্ঠ! লাভ করিছ্েেছে। ভাতার বেশ বিশ্বাস জল্বিল যে ভ্রীভগবাংল 
'মচং-বৃদ্দি ও স্মৃতি পরিস্থাপিত করিয়া, জাগতাণ্দ অবস্থাত্রায়ব ভ্ভিনব দিয়! 
অন্রশ্থাত এক “আনিকা স্কাপন। হা জীব একেবাবে ভলিবার উপক্রম । 
ছদয়ে অনুকৃত এই কথা হাব চচব্দগকে ৭ জানাইলেন এবং মনে মান চিন্তা 
কবিতে লাগিলন কিরূপ এইট ভাবটী পুনঃস্তাপিত হইবে, কিনাপ জীব সকল 
কার্ষোব ভিতব দিয়া ভগবানাক ইঙ্গিত কবিব। চিনি এই চিন্তাম বিভোব, 
সন্ধ্যাকালে দশ্বাশ্ধমেধ ঘাঁটে গিয়া নীবাৰ একপাঁর্খে বসিয়া আছেন, অনেকেই 
তাহাকে লক্ষা কবিতে আবন্ত করিয়াছ। তাহার আকুতি স্বতাব5:ই আতর্ষক, 
ভঢপরি কাভার জটা-বিলগিত মন্থন ৭ সমুক্জল কেশগুচ্ছ পষ্ঠাদশ পর্দাস্থ 
আচ্ছন্ন করি অপূর্ব খোভ' দম্পাদন ক্বিষছে। লঙ্গাট প্রদেশ ভন্মাচ্ছাদিত 
হইলেও তাহার ভিভব' দিয়া জ্ঞানের সহিত বিনয়ের ছটা যেন শির্শত হই- 
চেছে। বদনমণ্ডলে চিন্তার আভা বিগ্যমান থাকিলেও প্রীতি ও সম্তোষে 
সমুত্তসিত। বিশাল বক্ষে তূলসী ৭ কদ্রাক্ষের মাল! বিলম্বিত, দেহেব বর্ণের উপর 
গৈরিক-বাগ রজত বসন, অঙ্গ প্রতঙ্গ পরিণত ও ব্রহ্গচর্যোর তেজ যেন সর্বাজ 
দিয়া ফুটিয়। বাহির হইতেছে । তিনি আপন মনে উচ্চকণ্ঠে গাঁতিতেছেন,-₹ 
তুষার মগ্ডিত হিমাদির শির, বিগলিত হয়ে পীযুষ ধার|। 
বহিয়া। চলেছ'নিবৃত্তিরূপা, পতিতপাবনী ত্রিলোক-তারা । 


০ শপ্াীপাস্টী ও শাীশিশ্পপোা শী -প স্‌ সি 


পৌঁষ ] মহামায়ার খেল! । ৫৬৭ 


স্থাবরের মধ্যে হিমালয় বার, অদ্ভূত বিভূতি গীতায় কয়। 

ঠাারি বিভূতি নীল মহোদধি, যেথায় পুনঃ মা হতেছ লম্ব ॥ 

কুলু কুলু নাদ্দে জগত মাতায়ে, 'অবিরাঁম গতি চলেছ সদা । 

ভক্তি, প্রেম ও শ্ুখের সম্পদ, চিবর্দিন তোমার তটেতে বাধা ॥ 

যজ্ঞ করিয়া জগত শ্রষ্টা, হোমার তটেতে রাধিল খ্যাতি । 

আজও নরলোক ব্রন্মকুণ্ডে শ্নান করে হের আনন্দে মাতি ॥ 

০ঠামাব এ ধারা যে যে দেশ হযে হয় প্রবাহিত-_ শাস্ত্রের বাণী । 

পিদ্ধাক্ষত্র* বলি হয় তাবা খ্যাত, নে দেশ হয় যে দেশের রাণী ॥ 

যমুনা সঙ্গনে প্রম়্াগ তার্থ__কাশী বিশ্বেশ্বর বরুণ। আস। 

বিশ্ব্য অচল পবিত্র কবিয়', আপন মনেতে চলেছ হাসি ॥ 

তোমাব তটেতে গ্নবদীপে, এ ঘোব কলিহ ছঃখের দিনে। 

জনম লভিল। মানণ কপেতে ই॥ভগবান পাশ্বদ সনে ॥ 

(কোথা ছল ছল, কোথা পল কল, কোথা বা ধায় প্রশাস্ত ধার । 

কথনও টত্তবে, কখন দ:ক্ষণে, প্রবাহিত তব পবিত্র নীর ॥ 

ধন্য বঙদেশ, ধনা খিঠাব, ধন্য উত্তর পশ্চিম দেশ। 

পৃবিভ্র কবিস্) চলেছ সর্দাই, মহিমা বলিয়া ভয় না শেষ ॥ 

ধনা আমরা জান্মছি মাগো, তোমার ক্ষেত্র এই পবিত্র কুলে। 

( আবার) যেন »? লভিগেো। জনম, তোমাপ তটেতে এ দেহ গেলে ॥ 
গীত সমাপ্ত হহণ--সন্ব্যাপী নীরব । সন্ধ্যাসার মানত ও গাত অনেককেই ক্গাকর্ষণ 
কবিবাছে। কয়েকটী যুবক তার পার্খে উপবেশন করিম্মাছিলেন। সন্নাসা 
চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র তাহ্ছাব! প্রণাম করিলেন। তিনি নমো নারাক্সণাঁয় 
বলিমা প্রতি প্রণাম করিলেন। অনেকের মনে কথা বলিবার ইচ্ছ। 
থাকিতে ও, লাহস করিম্না কেহই বলিতে চায় না। একজন অনুসন্ধিৎসু 
যুবক বলিলেন,-__“মহাত্সন্! আপনার বদনের ও দে্র-কান্তি দেখিয়া আপনাকে 
মহাপুরুষ বলিয়া মনে হইতেছ। আশ করি আমাদিগকে কিঞ্িৎ উপদেশ 
করিবেন! আপনার আশ্রম কোথায় জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? 

সন্গ্যানী। আমাকে মহাপু্তষ সম্বোধন করিবেন না, আমি ঠাহাদের চবণের 
ভতা মাত্র। মহাম্সা ভতাগাবাই, যাহাদ্দের প্রতোক কাধ্য ও ভাব 








৮ যত গন! মহা রাজ্য ম দেশন্তৎ তপোবনং | 
সিদ্ধ ক্ষেত্রঞ্চ তজজ্ঞে্ং গঙ্গাতীরং সমাশ্রিততড ॥ (মহাভারত বনপর্ধব ৮৬।) 


৫৬৮ পশ্থা । [ নবপধ্ধ্যায়, ১৩২] 


জীব-হৃদয়ে শ্ীতভগবানের ভাব ও শ্রহিমাস্কুরিত কবে_-্বাহাকে দেখিলে 
মনুষ্য বুদ্ধি ভুলিয়া শ্ীভগবানের আভাষ ফুটিয়া উঠে, সেই মহাত্ম। নাম 
অচল বপে ভেদ্-ভাবাপন্ন আমাদেব মত জীবে সংযোগ কবা আমি উচিত 
মনে করি না। মহাক্মারা মুক্ত পুরুষ "আমবা ত+ বিশিষ্ট “মহং-কেন্দ্রেই মোহিত । 
যাহারা [বশ্ব' তৈঙ্জস ও প্রাজ্ঞ প্রভৃতি অবস্থাত্রয়কে ভেদভাবে দেখে, 
তাহারাও সে নামের যোগ নঙেন। এককে দেখিতে ন। পাইলে 'মহাআ্সা, 
আখ্যা বিভম্বনা। আমাকে মহাত্মা ভাবিয়া আত্ম প্রতারিত ভষ্টবেন না। 
আর উপদ্দেশের কথা যাহা বলিলেন, সে বিষয়েও বড কঠিন সমস্তা, কারণ 
আমার এখনও শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই, কেব্ণ আবন্ত করিয়াছি মাত্র, বে 
আমার জ্ঞানে বশুটুকু ফুটে, ঠতটুকু বলি পারি। আশ্রম সম্বন্ধে 
কোন নির্দিষ্ট আশ্রম আমার নাহ । কিছুদিন হছ্তে আমি এই খামেই 
আসিয়াছি, একটা মন্দির আশ্রয় লইয়াছি! কোন এক মহায্সাগ আদেশ 
প্রতিপালন করিতে আমি এখানে আসিয়াছি 

যুবক। আমর! যুবক মাত্র , সুতবাং আপনাব উদ্দেশ্ত জানিতে 
সাহস হয় না। 

সন্ন্যাসী। পাহদ হহবে না তেন), আমার বিনি পাঠাভয়াছেন, [তালি , 
এই কাঁশীতে একটী সেবাশ্রম ৪ তৎসঞগ্গে মগাদবাব প্রাতষ্ঠা কবিতে খলিয়া- 
ছেন। জানি না কতদুৰ সফলকাম হহব। 

যুবক । সেবাশ্রম সংকল্প অতাব মহান্। অন্ধ, থঞ্জী, (বিকলাঙ্গদিগের 
সেবা-কন্সে জীবন উৎসর্গ হৃদয়ে উতৎকর্ষতার পাবচয়। অবশ্ত এ মহৎ 
কারধ্যের সহায়তার অভাব তহবে না। আপনার এই কাধ্যে আমরাও 
সম্পূর্ণরূপে যোগদান করিতে প্রস্তত আছি। কিছুধিন হইতে আমবা কয়েক 
জন মিলিয়া এ্রন্ধপ কার্যে ব্রতী হইয়াছি। আপনাব কর্তৃত্বাধীনে সে 
কাণ্য কবিতেও প্রস্তুত আছি; কিন্তু মভাদেবীব পতিষ্ঠার কথ! বুঝিতে 
পারিলাম না। 

সন্দ্যামী। মাকে না বুঝিল চলিবে কেন ভাই। মা যে সকলেস মা! 
সেই মায়েব প্রতিষ্ঠা না ঠইলে-_সেই মাকে না চিনাল ভাহ, ভাই এব 
সহিত তাইএব সম্বন্ধ স্থাপন হইবে কিবপে? মা যে আমাব জগতবাপিনী-- 
প্র ষে শ্ঠামস্তমালদ্রমের ভিতব দিয়া মাজ্ের ছটা,_ ই যে সান্ধা-গগণের 
ভিতব দিয় মায়ের জ্যোতি কুটি বাহির হইছে, যে দ্রমদল-শোভিনী 


শো ] মহ্ছামায়ন্বর খেলা । ৫৬৯ 


অরণ্যের মধ্যে দিগ্দিগস্ত বিস্তৃত অকুল মহ! সমুদ্রের নীলিমাসশোতায় 
মায়ের রূপ ঝালাকিয়া" উঠিতেছে! এই সর্ববা!পিনী মুয়ের প্রতিঠ। তিঙ্গ 
সেবা-ধর্মম স্থাপম করিবে কিন্পে ? 

যুবক। আঁপনি যে বিরাট ভাবেই কথা বলিলেন, সে অতি উচ্চ 
সাধন/র কথা) এ কথার সিত আমাদের কোন মততেদ নাই । একে জাঁগনি 
যে কালী মূর্তির কথা বলিলেন, উহার আবশ্তকত৷ কি? 

সন্ন্যাপী। ক্ষতি কি ভাই! মূর্তিখানি ভাল করিয়া দেখ দি, মহাকাল 
শবাকারে মায়ের চরণতলে নীরব--নীস্তন্ধ ভাবে শুইয়! আছেন, প্র কালের 
বক্ষে অট্রহাসিনী লীলাময়ীব কি অপূর্ব নৃত্য? এক হন্ডে বরাভয়-_ 
অগ্ঠ হত্জে অসি! একদিকৈ “পবিভ্রাণায় সাধুনাং” অন্ত দিকে “বিনাশায় চ 
ছুক্কতাং” । মায়ের প্রতিষ্ঠা না হইলে সেবাধর্শের ভিতরে যে 'আমির* 
প্রতিষ্ঠা হইয়া “যাইবে? সেই মায়ের সন্তান হইয়া-_সেই মায়ের গ্রেহ- 
পীযূষ ধারায় পরিবদ্ধিত কইয়া- সেই মাকে তুলিয়া যাইব? শী দেখ, মা 
ক্ষধিতের ক্ষুধাবপে-তৃষ্তাতুধেব তঞ্চারপে তোমাৰ নিকট উপস্থিত। 
ক্ষুধিতকে অন্ন দাও__তৃষ্ণাতুরকে জল দাঁও-_মায়ের সেবা কর। এই 
সেবাই পব্ম ধর্ম। এস তাই! তোমাদব সহিত আজ এক প্রাণে মিশিল্না 
এই মহান্‌ কার্ষ্যে ব্রতী তই ১,-_ 

সন্নাসী বাহা জ্ঞান লুপ্তপ্রায়। তিনি সে ভাব সম্বরণ শ। কবিয়াই কত ক 
বলিয়া চলিলেন। সে ভাব তবঙ্গ হাগীরথীর পৃত ধাবার মত কতক্ষণ চলিল, 
সন্ন্যাসী তাহ বুঝিতে পাঁবিলেন না। যখন প্রকুতিস্থ হইলেন, তথন বলিলেন, 
“ভাই সব, আমাব চপলতা মাজ্ঞনা করিবেন, আমি কি বলিতে কি বলিলাম 
সবই ভুলিয়া গিয়াছি। 

যুবক । আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। আমর! অতি হতভাগ্য/ তাই এ 
পর্যন্ত পথ খজিয়া পাই নাই। অদ্ঠ রাত্রি অনেক পহইয়াছে, এক্ষ্রে চলুন 
উঠ! বাকা। আশা কবি কাল এই স্থানেই আপনাব সহিত সান্ষণাৎ হইবে। 

অদূবে ছুইটী বৃদ্ধ একটুৃষ্টে সন্ন্যাসীর [কে চাহিক্কা ছিলেন; এতক্ষণ 
সকল কথা শুমিলেন। সঙ্জ্যাসীর অপুর্ব ভাবে স্তাহারা ই জনেই মুগ্ধ 
এত বাত্র হইয়াছে, তাহ''তীহাব! বুঝিতে পারেন নাই। স্প্যাসী ও যুবকেরা 
চলিগ্া গেখে, ত্তাহারাও স্ স্ব গন্তব্য স্থানে চলি গেলেন। একজন অপরকে 
বলিলেন, দেখ ভাই, আমি, অনেক সন্্যাসী' চুদঝিতে "পাই রটে,.কিন্ু এমন 
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সরল শিশুর মত অমায়িক ভাব মার ফোঁথাও দেখি নাই। আমার মন 
যেন আবার" তাহারি নিকট যাইতে চায়। কাল সকাল করিয়া এখাঁলে 
আসিব এবং গামার থাহা সাধা এই নবীন সঙ্গ্যাসীকে সাহাধ্য করিব। এ 
পর্যাস্ত কোন সং কার্মাই করা তয় নাই; জীবনের দিন কয়ট! শ্রার 
ফুরিয়ে গল॥ আর অর্থ নিয়েই বা কর্্ব কি, মন্নযাসীর উদ্দেস্তা অতি সং; দিন 
কয়েক আলাপ কঃরে দেখা যাক। 

স্বিতীষ্য ব্যক্তি । বেশ কথা, তবে সহমা অতদুর এগিয়ে যেও না। 
ছুই একদিন বেশ কবে দেখ। দেখে প্রাণে যা বলছে তাতে এ যেন 
সত্য সতাই সাধন ৭ম্পন্ন বাক্তি। 

প্রথম ব্যক্তি । আমার ত/ ঠিক বিশ্বান। আমার মত কৃপণ প্রকৃতি 
অর্থ-গৃরয় হৃদয় সহজে গলে না। এখন সে গব কথা যাক, কাঙ্গ সকাল 


সক্ণশ আসা যাবে । 
(ক্রেমশ:) 


অর্থ] পৃথিবী ও গ্রহগণের ভ্রমণ 


ভারতবর্ষে গ্রহগণব ভ্রমণ বিষয়ে দুইটী মত প্রসিদ্ধ 'আছে। প্রথম মন 
পৃথিবাঁ পির, উহার চতুর্দিকে সুর্ধ্যাদি গ্রহগণ ভ্রমণ কবেন। দ্বিতীষ্জ মত 
হুর্্য স্থিব তাহার 5তুদ্দিকে পৃথিবী ও অন্তান্ গ্রহগণ পবিভ্রুমণ করিয়া থাকেন। 
প্রথম মতবাঁদীগণ প্রতো ক গ্রহ পৃর্বদিক গমন কবিতে কলিতে যত সংখ্যক 
সাবন দিনে পুরিবীকে একবার আবর্তন করেন সেই সাবন দিনাদ্দির সংখা 
বারা! বাশিচক্রের পরিমাণ ৩৬* অংশকে ভাগ কাঁরয়া, ভাগলদ্ধ প্রত্যেক 
গ্রান্ছর এর 'দনেব গতিকে মধ্যম গতি « তাদুশ মধ্য-গতি হইতে "নুপাত দ্বাবা 
অভীষ্ট দিনে রাশিচক্রে গ্রহগণেব অবগত স্থানকে মর্ধা-গ্র্থ বলেন। তাহাদিগের 
মতে ববি, বুধ ও শুন এক বৎসবে পৃথিবাঁব ুর্দিকে একবার ভ্রমণ কবেন) 
এজগ্ঠ উ“চাদিগের মধা-গতি ও মধা স্থান লাউ হইয়া এাকে। | 
্‌ থিতী]় মতবাদীগণ সুষ্ের চতুদ্দিকে শ্রত্যেক" শ্রহেব একবার ভ্রমণের 
কাল বা! ৩১০ মংশকে বিভাগ করিয়া মধ্য-গতি' ও তাদৃশ 'মধাম গতি হইতে 
অনুপাত দার অশীষ্ট দিশের মধ্যম" সান নির্ণয় করেন ৷ তাহাদিগের মতে সয্যের 
চলিতে একবার পরিভ্রমণ কালের ভিন্নতা “হেতু বুধ ও শুক্রের মধ্যম গতি ও 
মধাম স্ীন ঈরস্পর ভি হইয়া থাকে । ধুধ ও শুক্র কখনও পৃথিবী ও স্যর 


পৌষ ] পুথিবী ও গ্রহগণের ভ্রমণ । ৫৭১ 


মধাবন্তাঁ স্তানে," কখন, পৃথিবী ও সুর্ধ্য উভয়কেই আবর্তন করেন। এজন 
তীহাদিগের এইরূপ ধাম গতি ৪ মধ্যম,স্থান নিযে প্রথম দ্বিতীক্ মণ্ত- 
ধাদীগণের মতের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কিন্ত মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি রি গ্রছের 
ত্রমণ পথ বৃহৎ ঠেহু তাহারা পৃথিন্নী ও হুর্যেব অন্তরে কথনই ভ্রমণ করেন 
ন1; পৃথিবী ও হুষ্ক্ উভয্নকেই একেবাবে প্রদক্ষিণ কবিয়া থাকেন । এই নিমিত্ত 
তাহাদের মধ্যম গতি ও মধ্যম স্থান উভব মতেই তুল্য । 

যখন আধ্য ভটের সিদ্ধান্ত ও তাহাব সম-সাময়িক কালে, কুর্ধ্য সিদ্ধান্ত, 
প্রণীত হয়, তাহার বহু পুর্বকাবে ভাববর্ষীয় সিদ্ধান্ত গ্রন্থকাবগণ হুর্যোর 
চতুর্দিকে গ্রহগণ্ব ভ্রমণ স্বীকার কবিয়াই তাহারদিগেব ভগণ সংখ্য। অর্থাৎ, 
এককল্পে স্থট্টির আর্ক হইতে স্ষগির ০য় পর্যন্ত নির্দিষ্ট বসা গ্রহ” প" 
ধতবার বাশিচক্র আবর্ধন কবেন, তাহার স খ্যা ও গ্রহগণের পাতের ভঙগণ সংখ্যা 
(পাত যতবার 'রশিচক্র ভ্রমণ কবে তাহাব সংখা?) নির্ণয় করিয়াছলোন। 
এই প্রবন্ধে তাহাই প্রতিপাদ্ন জন্ত আমি যথাপাধ্য চেষ্টা কির | 

ক্রান্তি-বুত্তে€ 15০0111১616) স্থর্া বা পৃথিবী ভ্রমণ করধেন। অগ্ঠান্ত গ্রহগণের 
পথক পক ভ্রমণের পথ আছে, তাহাসে সেহ সেই গ্রহের বিমণ্ডুপ বা কক্ষা 
(0701) বলে। ক্রান্তি-বুত্তেব সহিত বিমগ্ডলের সম্পাত স্থানের নাম পেই 
সেই গ্রহের পাত (০৫০ )। পইটি পৃহৎ বুণ্ডেব এক সম্পাত হুইতে 
১৮০ অংশ (7068০ ) অর্থাৎ ৬ বাশি অন্তবে পুনর্ধাব সম্পাত হইয়া থাকে; 
ইহ জ্যামিতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ । ক্রান্ত-বুত্ত ও বিমগুলেব এক সম্পাত হতে 
*« বাঁশি অন্তরে পুনর্বাব সম্পাত হইয়া থাকে ; স্ুতবাং উভয়ই পাত-স্থান। 
গ্রহগণ নিজ নিজ বিমওলে ভ্রমণ করিলেও ক্রান্তি বৃত্তেই তাহাদের স্থান গুণিত 
হয়। বিমগুলস্থ গ্রহ বিশ্বকেন্দ্র হইতে ক্রাস্তি-বৃত্তেব উপর লহ্বপাত করিলে, এ 

ক্রাস্তি-বৃত্তের যে স্থানে সংলগ্ হয়, মেষের আদি বিন্দু হইতে সেই স্থানের রাশি 
অংশ কলাদিনপ দুরত্বকে: শ্ডুটগ্রহ এবং বিমগুল ও “ক্রান্তি-বৃত্তের, মধ্যবর্তী 
হী লঙ্বকে বিক্ষেপ,”ক্ষেপ বা শর বলে। পাত-স্থানত্য়ে ক্রান্তি-বৃত্ত ও বিমণ্ডলের 
অন্তর না থাকার, সে স্থানে কোন গ্রহ থাকিলে তাহার রিক্ষেপ থাকে না'। পাত 
স্থান হইতে ৯* অংশ (তিনবাশি ) অন্তরে পরম বিক্ষেপ হইয়া থাকো? অন্তত 
অন্থপাত অনুসারে বিক্ষেপ নির্গীত ব্যয় । সুতরাং পাত হইতে গ্রহের অন্তর 
জানা আবপ্তক । গ্রহদিগ্নের পূর্ব-গতি অর্থাৎ মেষ, 'বৃষ, মিথুন ইত্যাদি, কমে 
রাশিচক্র পরিভ্রমণ করেন / কিন্ত পাতের পশ্চিম-গতি জ্অর্থাৎ পাত মের্খ, টন, 


৫৭২ পন্থা । [ নবপর্ষ্যায় ১৩২০ 


কুম্ত ইত্যাদি ক্রমে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।, সুতরাং মেধাদি হইতে 
পাতের পরিমাণে বিমগ্ুলীয় গ্রহ (শীষ্ত প্রতি-মগুলীয় ) অর্থাৎ মন্দ-্গ্ট (7০11০- 
01010 [31206 ) শ্ুহের পরিমাণ যোগ করিলে, পাত ও গ্রষ্টরের অস্তর জানা 
যায় । তাহার নাম বিক্ষেপ-কেন্দ্র। মহামতি ভাস্করাচাধ্য বলিয়াছেন; 

মন্দ স্ফুটো দ্রাকৃ প্রতি মগুলেচ, গ্রহো ভ্রমতাব্রচ তন্ত পাতঃ। 

পাঁতেন ফুক্তাঁ গণিভাগতেন, মন্দস্ফুটাঁৎ থেচর্তঃ শরোহস্মাথ ॥ 
মধ্য-গ্রছে মন্দ ফল* নির্দিষ্ট নিয়মে যোগ বা বি্পোগ করিলে মন্দ্পষ্ট গ্রহ হয়। 
মধ্যম কুজ, গুক ৪ শান উভয় মতেই তুলা, ম্ৃতরাং তাহারা মন্দ ফল সংস্কৃত 
ইহলেও সমান থাকে | কমু মধ্যম বুধ ও শুক্র প্রথম মতে মধ্যম সুধা তুল্য । 
দ্বিতীয় মতে সিদ্ধান্ত গ্রন্থেক্ত শীঘোচ্চ তুল্য । যেহেতু দ্গিতীয় মতে বুধ কিঞ্চিন্ন্য,ন 
অষ্টাীতি সাবন দিনে সু্যের চতুর্দীকে একবাব পবিভ্রমণ করেন। মৃতরাং 
দৈনিক মধ্যগতি অংশাদি 81৫1৩২।২১ শুক্র কিঞ্চিন্নুন ২২৪ দিন ৪৫ দণ্ডে 
একবার শুর্ধযকে প্রদক্ষিণ কারন। এ নিমিত্ত তাহার দৈনিক মধ্যগতি মংশাঁদি 
১ ৩৬1৭1৪৪ তহা সিদ্ধান গ্রন্থে নীপ্বোচ্চ গতি বলিয়া! উলিখিত হইয়াছে। 
ট্ররূপ শীঘ্ত্রোচ্চ গতি হইতে অনুপাত দ্বাবা অভাষ্ট দিনে যে স্থান অবগত হওয়া 
ধায়, ভাহাকে প্রথম মতবাদীগণ শীঘ্রোচ্চ, দ্বিতীয় মতবাদীগণ মধ্য-গ্রহ বলেন । 
পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে মধ্য গ্রহে মন্দ ফল সংস্কার কবিলে, মন্দ-ম্পষ্ট গ্রহ ও 
তাহ।তে পাত যোগ করিলে, বিক্ষেপ-কেন্ত্র হয় । কুজ,গুরু ও শনিয় গণিতা- 
গত পাত সিদ্ধান্ত কারগণ মন্দ ফল সংস্কৃত মধা-গ্রহেই ষোগ করিয়াছেন। কিন্ত 
বুধ ও শ্ুক্রের গতি মন্দ ফল সংস্কৃত মধ্য-গ্রহে যোজনা করিয়া মন্দ ফল সংস্কত 
শীস্রোচ্চ যোগ করিয়াছেন। পূর্বে উল্লিখিত ।হইয়াছে, শীঘ্োচ্চই হৃধ্য-কেন্ত্রে 
ভ্রমধ-বাদীগণের মতে মধা-গ্রহ। আুুতবাং বুধ ও শুক্রের শীষ্বোচ্চে মন্দ ফল 
সংস্কার করিলেই, বাস্তবিক মধ্য-গ্রহে মন্দ ফল সংস্কার হইয়া থাকে । ইহাতে 
বুঝা যায় হুরধ্য-কেন্দ্র ভ্রমণ স্বীকার করিয়াই বুধ ও শুক্রের গতি ভগণাদি পঠিত 
হুইয়াছে। তাস্করাচার্ধা লিখিয়াছেল 3 

" “গচলাদ্িশোধাঃ কিল কেন্দ্র সিছ্ধ্যৈ ফেন্্র স পাতে ছ্যচরন্ক ফোজ্য, | 

অতশ্চলাৎ পাতধুতাৎ জ্ঞ ভূষ্থো: সধীভিরাস্ৈঃ শরসিদ্ধিরুত্তণঃ ॥+ 

775 যদিও পুর্ববীচা্যগথণ দীর্ঘ বৃত্তাকার পথে গ্রহদিগৈর ভ্রমণেক্ক কথা াষ্টভাবে উল্লেখ 


করেব নাই, তথাপি তাহারা ফল নির্ণয় করিবার জন্ত দুইটা কেন্দ্র ত্দীকার করিয়াছেন। তাহা 
অনি প্রবস্ধান্তরে দেখাইতে চেন! করিব) 


পৌষ] পৃথিবী ও গ্রহগণের ভ্রমণ | ৫৭৩ 


এক কল্পের চল অর্থাৎ, শীদ্রোচ্চ' তগণ হইতে মধ্য-গ্রহ ভগণ বিয়োগ করিলে, 
শীত কেন্দ্র ভগণ হয়। তাহ। হইতে অভীষ্ট দ্বিনে অন্ুপাতলন্ধ শীঘ্র-কেন্দ্র পাত 
ও মন্দ-্পষ্ট ঘ্বোগ করিলে, বুধ ও শুক্র বিক্ষেগ কেন্দ্র হইয়া থ'কে। 
ঘথ]__শীত্রোচ্চ-_মধ্য-গ্রহ-শীঘ্র কেন্দ্র । শীঘ্রকেন্ত্র+ পাত4+ মনদ-স্পষ্ট -বিক্ষেপ- 
কেন্দ্র। মন্দ-স্প৯- মধা-গ্রহ4মন্দ ফল বিক্ষেপ-কেন্তু  শীঘ্রে(চ্চ--মধয-গ্রহ + 
মনফল+পাত। বুধ ৪ শুর্রের বিক্ষেপ-কেন্জ্রে 5 শীঘ্রোচ্চ + মন্দফল+পাত। 
বিক্ষেপ-কেন্ত্রু- মধ্যগ্রহ+ মন্দমফল-+পাত। বুধ 9 শুক্রের শীস্্রোচ্চ হুর্ধয-কেন্ত্র 
ভ্বমণ-বাদীগপের মতে মধ্য গ্রঠ তুল্য । অতএব বুঝা যাইতেছে কুর্য্য-কেজ্ছে 
ভ্রমণ স্বীকার কবিয়াই আন্তাচাধ)গণ বুধ ও শুক্র গতি ও ভগণাদি নির্ণয় 
করিয়াছেন। কিন্তু,বর্তমান কালের যুক্তিপুর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রন্থের স্তায়-ফিদাস্ত গ্রন্থ সে 
সময় ছিল না; স্থৃতরাং তীহাদিগব অভিপ্রায় বুঝা বড়ই দুর ছিল। (এজন 
পরবর্ধী সিদ্ধান্তকা ৭গণ নানারূপ কল্পনা করিয়াছেন। ব্রক্গ সিদ্ধান্ত ভাষ্যকার 
লিখিয়াছেন;--“জ্ঞ শুক্রয়োঃ শীঘ্রোচ্চ স্থানে যাবান্‌ বিক্ষেপস্তা বানেব যত্র তত্তরস্থ- 
স্কাপি গ্রহস্ত ভবতি | অন্র উপলন্ধিরেব বানা নান্তৎ কারণং বজ্জ,ং শকাতে? । 

চতুর্বেদাচার্ধ্য বণিজ ছেন, এ বিষয় উপলব্ধিই প্রমাণ । দিদধাস্ত-চুড়ামর্দি 
প্রণত' শীদ্ৰকেন্দ্র ভগণ ও পাত-ভগণের সমাষ্ট তুপ্য পাত-ভগণ ত্বীকার বরিয়া 
স্বীয় গ্রপ্থে সন্নিবেশিত কবিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য লরিয়াছেন ,__ 

“যে চাত্র পাত-ভগণাঃ পঠিতা জ্ঞ ভূথ্থো স্তে শীঘ্র-কেন্দ্র ভগণৈরধিকা যতঃ সঃ । 

স্বল্লাঃ সুথার্থ মুদ্দিতাশ্চল কেন্দ্রযুক্তৌ পাত তয়োঃ পঠিত চক্রভবৌ বিধেয়ো ৷, 

বুধ ও শুক্রের শীত্র-কেন্ত্র ভগণে পাত-ভগণ যোগ করিলে, বাস্তবিক প্রাভ- 
ভগণ হয়। কিন্তু গ্রন্তে যে অল্প ভগণ পঠিত হইয়াছে, তাহা পাত-সাধনের, 
স্থবিধার জন্তই, অর্থাৎ গ্রহ-স্বাধনের জন্ত কেন্ত্র-সাধন করিতেই হয়। অল্পে পাত- 
ভগণ পঠিত হইলে, ব্রেরাশিক দ্বারা অন্ন পরিশ্রমে পাত-সাধন করিয়া কেন্দ্রে 
যোগ করিলেই কইল । সিদ্গাস্তকাবগণ কেহই ধুধ ও পুক্রের পাত:ভগণ 
বিষয় .০কোন যুক্তিযুক্ত উপপন্তিব বর্ণনা কেন নাই। হৃ্র্য্য-কেন্দছ্রে ভমণ 
ব্যতীত ইহার টপপত্তি হয় "14 কুজ, গুক ও শনির পাত-ভগণ উভক্র মতে 
উপগন্ন হইলেও ঠাছাদেরও হৃর্য্য কেন্দ্রে ভ্রমণ অগ্তাচার্ধ্যগণের অভিপ্রেত তাহাই 
দেখান যাইতেছে ।, দিদ্ধান্তকারগণ বলিয়াছেন, মধ্যম হূর্মযই, কুজ, গুরু ও 
শনির শীদ্রোচ্চ। থা ভাক্র়াচার্ক্য। -_ 

“আত এব পনি জীব ভ-ভবাং কীত্িতাশ্ঠগণটৈৈপ্চলোচ্চ জাই । 


৫৭৪ পন্থা! ( নবপত্যাঘ্ব, ১৩২০ 


সুমি হইতে অতি দূরবত্তা গ্রহ-কক্ষাব স্থান্ন বিশেদকে উচ্চ স্থান বলে। 
ভান্করাঁচাধ্য লিখিয়াছেন )-_ 

“উ চ্চস্থিতেো ব্যোঁম ৮বঃ সুদুবে, নীচস্থিতঃন্তান্সিকটে ধারজ্র্যাঃ 17 
সকল রেখ! অপেক্ষা কেন্দ্র গামী রেখা রুহ) ইহা! জাটমিতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ । শীঘ্র 
ফল নির্ণয় জন্য যে কেন্দ্র কলিত হয়, সেই কেন্দ্রদয় গামী যেস্থানে গ্রহ কক্ষ! 
প্রদেশে সংলগ্র হয়, তাহাই মতি দুরবর্তা, তাভাক্চে শীঘ্্রোচ্চ স্থান বলে। 
সেই রেখা ববির কেন্দ্রগত না হইলে, ববি তাহাদের শীঘ্রোচ্চ অর্থাৎ রবির সম্মুখ- 
বর্তী প্রর্ধেশ শীঘ্বোচ্চ ইহা [করূপে বলা যাইতে পাবে? অতএব বুঝা 
যাইতেছে, গ্রহগণ “ম পথে ( কক্ষায় ভ্রমণ ক/বন, তাহার €কক-ন্র্খা অর্থাত 
সুর্যের চতুর্দিকে গ্রংগণ ভ্রমণ কবেন। কর্যা-কেন্দ্রে গ্রহগণের ভ্রঘণ আছ্চাচার্যা- 
গণের অভিপ্রেত হইলেও, তাহার লোকদিগের পতীতি ও সহজে গোল-শ্ডিতি 
বুঝাহবার জন্য পথিবীব ণাত শুম্যে আরোপ কবিয়াছেন। স্ুষ্ী প্রাতঃকাঁলে 
পূর্বদিকে উদ্দিত হইয়া সায়ংকাণলে পাশ্চম দিকে -স্ত যান। রাত্রিতে স্থ্য 
ব্যতীত অন্ত গ্রহ ও নক্ষব্রগণকে পৃর্ববাদক হইতে পশ্চিম 'দাক গমন করিতে 
ক্কেথা যায়। গ্রহগণ মেষ, বুষাদি পাশি ভ্রমণ কবেন ইতাদি যাহা! লোকে সহজ 
কর্পনাতে ধুঝিতে পারে, সেইকপেই বুঝাইয়াছেন। এক্ষাণ আপগ্ি হহতে পারে, 
সকল গ্রহ স্থর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ কবিলে*, স্র্যা স্বয়ং পৃথিবীর চতুর্দিকে 
ভ্রমণ করেন; পৃথবী স্থিব এরূপ বল! যাইতে পারে। 

পৃথিবীর চতুদ্দিকে সুর্যের ভ্রমণ ও পৃথিবীকে স্থির স্বীকার করিলে, 
হূর্য্য-কেন্দ্রে ভ্রমণকারী গ্রহ ও লক্ষব্রগণের পৃথিবীর চতুর্দিকে, ভ্রমণ অগত্যা 
স্বীকার করিতে হয়। সকলেব ভ্রমণ স্বীকার অপেক্ষা পৃথিবীরই ভ্রমণ স্বীকার 
লাঘব । পৃথিবীর গতি ও সুর্যের কল্পিত গতি সমান, মন্দ ফল সাঁধন- 
প্রণীলীও তুল্য, স্থৃতরাং স্থুর্ধ্যর সমান গতিতে ক্রান্তিবুত্তে পৃথিবী ভ্রমশই 
গ্রহছগণের ভগণ নির্ণসকারী আগ্াচাধ্াগণের আিপ্রেত এএন্বপ শ্ব্টকারই 
ষুকযুক্ত। মহামতি আর্যভট, প্রথমে ইহার উপলব্ধি করেন; তিনিই প্রথমে 
স্পষ্টভাবে পুথিবীব্র ভ্রমণ মত স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার উক্তি 
এই /-- 

“অন্থুকুল গতিনেস্থ: পশ্ত ত্যচলং বিলোম্যাং হছুৎ। 
অচলানিভানি তদ্ছৎ সম পশ্চিমগাশি লক্কায়াং 1” . 
গতিশীব নৌকার আরোহিগণ যেকপ তীরস্থ পর্বতকে +ও নৌকার বিপরীত 


পোষ ] পুথিবা ও গ্রহগণের ভ্রমণ | ৫৭৫ 


দিকে *গমনকারী বিবেচনা করেন; তদ্রুপ পুথিবী পশ্চিম রি হইতে 
পূর্ব দিকে গমন করিলেণ আমাদিগের ধারণা নক্ষত্রগণই পশ্চিম দিকে 
যাইতেছেন। 
আব্য ভটেব পরবর্তী সিদ্ধাস্তকারগণ যুক্তি-বিরুদ্ধ উপাষে পৃথিবীর ভ্রমণ মত 
থগুন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রহ্গগুপ্ত লিখিয়্াছেন ,_- 
“আবর্তনমুর্ববযাশ্চেন্পপতস্তি সমুচ্ছন্ধাঃ কম্মাৎঠ, 
পৃথিবীর যদি ভ্রমণ হইন্ত, ভাঁচ1 হইলে উচ্চ অট্রালিকাদি কেন পতিত হয় 
না? ব্রহ্মগুপ্জেব এই মত যুক্তি-বিরুদ্ধ। কারণ আমবা দেখাত পাই রেলগাড়ী 
. প্রথম চলিবাব সময় তচপরিস্ত আবোহীগণের ও দ্রব্যা্দির পতন সম্ভাবন! 
হইতে পারে। তৎপরে গতিশীল গাড়ীর সহিত আরোহীগণেরও সঙ্গান গতি হয়। 
স্তরাং গাভী চলিবার পর তাহাদের পতনের সম্ভাবনা থাকে না। গতিশীল 
পৃথিবীতে নির্মিত উচ্ট অট্লালিকাদিবও পৃথিবীর সিত সমান গতি হয়; এন 
পতনের সম্ভাবনা! বাই । 
নল্লাচার্ধ। বলিয়াছেন ;-- 
প্যন্দ চ ভ্রমতি ক্ষমা তদাম্বকূলায়ং কথমাপ্র,যু খগাঃ। 
ইষবোহুপি নভঃ সমুস্ত্িতাঃ নিপতত্ত:স্্া রপাংপতের্দিশি ॥ 
পুর্বাভিমুখে ভ্রমে ভুবো বকণাশাভিমুথা ব্জেদঘনঃ | 
অথ মন্দগমাতথা ভাবৎ কথমেকেন দিবাঃ পাঁরভ্রমত | 
মদি পুপিবীক গতি স্বীকার করা যায়, "নাক পক্ষীগণ স্বীয় কুলায় হইতে 
উডডীঘমান হইল, পূর্বদিকে পৃথিবার গমন হেত পক্ষীগণ, তাহাদের বাসার 
আসিতে পাত্তি না। কোন একটী বাণ উর্দদিকে নিক্ষেপ করিলে, 
পৃথিবীর পু্ব্ব গন্ির জঙ্গ বাণটা অনেক দর পশ্চিম দিকে ভূতলে পতির্ত 
»ইথার সম্তাবন্ড্র, কিন্ত তাহা হয় না। পৃথিবী পূর্বদিকে গমন করিলে; 
মেঘ সকল হি পশ্চিম দিকে যাইত ; কিন্তু অন্দিকগাশী মেঘও দুষ্ট 
তয়! পৃথিবীব্ত গৃতি « অল্প স্বীকার করা যায় না। অল্প হইলে কিরূপে 
একদিনে একবাব অবর্তন করিতে পারেন। পৃথিবীর "সহিত বাস্ধুরও সমান 
গতি হইয়া থাকে ; সৃতরাং পৃথিবীস্থ প্রাণী ৭ এদ্রবাদির9 সমান গতি 
তয়। এজ নষ্লাচাধ্যের মত 9 যুক্তি-বিরুদ্দ । এ্রীপতি*লিখিয়াছেন ;- 
যস্তোব সন্বরচর| বিহগাঃ শ্বনীড় মাপাদয়স্তি ন খল্গু শ্রমণে ধরিভ্র্যাঃ | 
কিঞ্চাঘু্া অপি ন স্ুরি পয়োমুচঃ স্ার্দেশস্ঠ পুর্ধ্ব গমনে ন চিরায় হত্তঃ। 


৫৭৬ পন্থা: [ নবপর্ধ্যাঁয়, ৪৬২০ 


ভূগোল বেগ জনিতে্স সমীরণেন কেত্বাদয়োছপ্যপরদিগ, গ্য়ঃ সা হয: | 
প্রাসাদ ভূধর শিরাংস্তপি সংপতস্তি তস্মা্ ভ্রমত্যু ভূগণত্ঁচলাচলৈব। 
পৃথিবীর ভ্রমণ হইলে আকাশে উড্ডীকমাণ পক্ষীগণ পুনর্বার শ্বীক্প নীড়ে 
আসিতে পারিত না। এক স্তানে অধিক কাল বৃষ্টি পতন হইত ন1। 
সর্বদাই পূর্বক হইতে বাষু প্রবাহিত হইত) সুতরাং পতাকা সকল 
সর্বদাই পশ্চিমা হইয়া! উদ্ডীন হইত। উচ্চ প্রাসাদ ও পর্বতের চূড়া 
ভাঙ্গিয়া পড়িত। অতএব পৃথিবী অচল! নক্ষত্রগণই গতিশীল। পুথিবীর সহিত 
বাঁধু অট্টালিকা পর্ধতাদির সমান গতি কথনের জগ্ত ভ্রীপতির এই মত 
যুক্তি-বিরুদ্ধ। 
পৃথিবীর শ্রমণ মতবার্দী আর্ধ্যতট, ৩৯৮ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ৪২১ শক 
অর্থাৎ কলির ৩৬০০ বৎসর অতীতে ২৩ বৎসর বয়সে সিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। ইহ তাহার গ্রন্থের কাল ক্রিয়। পর্দের দশম শ্লোক হইতে জানা যায়। 
'ষ্ঠবানাং বত্ি্বদ। ব্যতীতান্তররস্চ যুগপাদাঃ ॥ 

ত্র্যধিক! বিংশতিরব্ধাস্তদেহ মম জম্মনোহতীতাঃ ॥” 
বর্তম[ন প্রচলিত ৃষ্যসিদ্ধাস্ত ও আর্ধাভট সিদ্ধান্তের নাম সাময়িক কালে 
রচিত। ইহাই মহামগোপাখ্যার় স্ধাকর দ্বিবেদী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জাতির্কর্িৎ 
গণের মত। গ্ুধাকর দ্বিবেদী পঞ্চপিদ্ধান্তকার টীকায় লিখিয়াছেন,__হর্ষাসিদ্ধাস্ত 
রচনা! কালস্ত নিতানন্দেন সিদ্ধান্ত রাজকৃতা । কাল? ষটক্রিংশৎ শতম্মিতে 
আবগণে ব্যতাতে নিগন্যতে । স কালম্ত আধ্্যভট, দিদ্ধান্তন্য প্রলিদ্ধ এব। 
অতঃ হুগ্যসিক্কান্তৎ মাধ্যভট. সিন্ধান্ত সমকালিক এব দিদ্ধতি । বিভাতি চ 
তথ্যং নিতাযানন্দ প্রতিপাদিতং মাধ্যভটীয় দিদ্ধান্তে ন কুত্রাপি সুগ্য সিদ্ধান্ত মত 
শ্ররতিপাদনাৎ সাম্প্রতং প্রচলিত সুর্ধ্যসিদ্কান্ত: কৃত যুগাস্তকালিকঃ কেলচ্দি 
স্তেন প্রকল্পিতো নবীনে! বা ইতি স্ফুটমেব সুক্ষ বিচার প্ররত্তানাংগণকানামিতি*। 
আধ্যভটের বহুকাল পূর্বেই রবি-কেন্দ্রে গ্রহগণেব ভ্রমঞ্চঃ আধ্য খষিগণের 
মনে উদিত হইস্সাছিল। তীহারা তদন্ুরূপই গ্রহগনের ভগণ ও তাপ-ভগণ 
নির্ঘর করিয়াছেন। পরবর্তী কালে দিদ্ধান্তকারগণ গণিতের সহিত দৃষ্টির 

স্কতা৷ সম্পাদন জন্ঘ ভগৃণের পরিমাণে কিছু প্রভেন্ন করিয়াঞ্চেন। 

শ্রীরাধাবল্পত জ্যোতিস্তীর্থ। 

জ্যোতিযাধাপক সংস্কৃত কলেজ । 


[৪৯৮ 
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৯৯৩ নদ প্ 
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মোক্ষ] জয়দেবকৃত দশাবতার স্তোত্র। 
১।-- পলয়পয়্োধিজলে ধৃউ্বানমিবেদম্‌, 
বিহিত বহিত্ত চবিত্রম্ষেদম্‌ ) 
কেশব ধৃতমীনশবীব, জয় জগদীশ হবে ॥ 
প্রলয় পয়্োপি জলে, 








বেদ টদ্ধাবিলে হেলে, 
তরণী-চব্রিত্র ( হরি) সম্পাদন কবে। 
( কেশব ) মীন দেহধাবী, জয় জগদীশ হরে ॥ 
২।-_ ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে, 
ধরণিধরণকিণচক্র গরিষ্ঠে । 
কেশব ধৃতকৃম্ধশরীর, জয় জগদীশ হবে ॥ 
ধরণী-ধারণ জাত, 
ব্রণ চক্রে ম্থুশোভিত, 
অতীব বিপুল পৃষ্ঠে আন্ছু ধর] ধ'রে। 
(কেশব ) কৃর্ দেহধারী, জয় জগদীশ হরে ! 
বসতি দশনশিথরে ধরণী তব লগ্বা, 
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্রা | 
কেশব ধৃতশৃকররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ 
দশন শিখর? পরে, 
লগ্ন ধর! আছ ধরে, * 


৫৭৮, পন্থা? | | নবপধ্যায়) ১৩২০ 


নিমগ্ন কলঙ্ককলা, যথ! শশী ধবে। 
( কেশব) শকররূপিন্‌, জয় জগদীশ হরে ॥ 
৪ ।-_ তব করকমলবরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গম্‌, 
দলিত হিরণাকশিপুতমুতৃঙম্‌ ৷ 
কেশব ধৃতনরতবিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ 
তব করপদ্রজাত, 
নথ-শৃঙ্ে অডভূত, 
বিদারিলে ভিবণ্যেব তন্ু-ভূঞ্বরে। 
(কেশব) নবহরিরূপী, জয় জগদীশ হরে ॥ 
৫ ।-- ছলকসি বিকমণে বলিমদ্ভূত বামন, 
পদনখনীরজনি তজনপাবন। 
কেশব ধূতবামনবপ, জয় জগদীশ হরে ॥ 
অদ্ভু» বামন হ'লে, 
ছলিলে বলিকে বলে, 
(তব) পদ্দনথজাত নীরে জনগণ তবে। 
( কেশব ) বামনবূপিন্, জয় জগদীশ হরে ॥ 
৬।-- ক্ষজিস়কুধিরময়ে জগদপগ তপাপম্‌, 
্পয়পি পয়সি শমি৩ভবতাপম্‌। 
কেশব ধৃতভ়গুপতিবূপ, জয় জগদীশ হরে ॥ 
ক্ষত্র-রক্তময় নীরে, 
জগতের পাপ হরে, 
শ্নান করাইলে ভবতাপ নাশ কঃরে। 
( কেশব ) ভৃগুপতিক্বপী, জয় জগদীশ হরে ।॥ 
৭ ।- বিতরসি দিক্ষু রণে দিকৃপতি কমনীয়ম্‌, 
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্‌। 
কেশব ধৃতরামশরীর, জয় জগদীশ হবে ॥ 
সব দ্বিকৃপতিগণে, 
কাম্য বলি দিলে রণে, 
দশানন শির রম্য উপহার তরে। 
( কেশব) রামদেতধ'ব'জয় জগদীশ হবে ॥ 


মাঘ ও ফ্ান্তন] জয়দেবরৃত দশাবতার স্তোত্র । 


বহসি বপুধি বিশদে বসনং জলদাভম, 
ছুলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্‌। 
কেশব হৃতহলধররূপ, জয় জগদীশ হবে ॥ 
বহ শ্বেত বপু পঙ্গ, 
জলদাভ নীলাম্বর, 
(যেন) অঙ্গে লগ্ন যমুনাভা--হলাঘাত ডরে। 
(কেশব ) হলধররূপী, জয় জগদীশ হরে ॥ 


৫৭৯ 
৮।--- 


৯1-- নিন্দসি যজ্জবিধেবহহ শ্রুতিজাতম্‌, 


সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্‌। 
কেশব ধূতবুদ্ধশরীব, জনন জগদীশ হবে ॥ 
নিন্দা করেছিল কত, 
যজ্জবিধি বেদজাত, 
নদয় হৃদয় পণ্ড হিংসা দৃষ্টি কঃরে। 
( কেশব ) বুদ্ধদেহ ধাবী, জয় জগদীশ ভরে ॥ 
শ্নেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্‌, 
পৃমাকতুমিব কিমপি করালম্‌। 
কেশব ধূতককিশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥ 
শ্লেচ্ছের নিধন হেত, 
সমতুল ধূমকেতু, 
কি কবাল করবাল ধতিয়াছ করে। 
(কেশব) কন্ছি দেহধারী, জয় জগদীশ হরে ॥ 
শ্ীজয়দেব কবেরিদমুদিতমুদারম্‌, 
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্‌। 
কেশবধূতদশবিধবপ, জয় জগদীশু হবে॥ 


১৬ 1--- 


১১। 7 


জয়দেব কৃতোদার, 
শুল স্ততি ভবসার, 
সথখদ, শুতদ ( ইহা জয়যুক্ত করে )। 
( কেশৰ) দশন্ধপধারী, জয় জগদীশ হরে ॥ 
বেদান্ুদ্ধরতে জগন্তি বহুতে তূগো লমু্ধিভ্ররতে। 
দৈতং দারয়তে বলিং ছলয়'তে ক্ষত্রক্ষত্ং কুর্ব্ব তে। 
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৫৮০ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


পৌলস্তযং জয়তে হলং কলয়তে কাকণ্যমাতম্বতে, 
স্লেচ্ছান্‌ মৃচ্ছ তে দশারুতি কতে কৃষ্ণায় তুভাং নমঃ ॥ 


বেদ উদ্ধারিলে, জগৎ বছিলে, 
ভূগোল ধরিলে হেলে । 
দানব দলিলে, বলিকে ছলিলে, 
ক্ষত্র বিনাশাল বলে ॥ 
রাবণ বধিগে, হল ধ'রেছিলে, 
দয় বিতরিলে হায়। 
শ্লেচ্ছ বিনাশিলে, দশরপী হলে” 


(হে) কষ নমি তব পায়॥ 





'মাক্ষ] সাধনার পথে 1 


( দ্বিতীয়ান্ুবুভি ) 
আমাদের মহত্তর শক্তিগুলিব অথথ! ভাবে বা অবিচারপুর্বক চালন1 করা 
উচিত নম । হারা কোনও মহান্‌ উদ্দেশ্বা সাধনের জগ্তই আছে এবং তদর্থে 

প্রশ্নোগ কবিবার জন্তই ঈহার্দিগকে বাখা উচিৎ। 
নিশ্চয়ই তুমি অল্প দিনের মধ্যেই বিশেষ বিশেষ প্রকাবের পরীক্ষায় বে 
বিশেষ বিশেষ ফললাভ কবা যায়, তাহ! দেখিতে পাইবে । বখন তুমি 
ইহাদের মৌলিক উদ্দেশ জানত পাবিবে, তথন ইহাদের বিশেষণ সবস্তারে 
জানিতে তোমার কোন কষ্ট হবে না। এক্ষণে এইমাত্র আমি বলিতে চাই 
যে মে সময় তোমার মান হইবে যে বিকদ্ধ-শক্তি ও কুপ্রবৃত্তিব তরঙ্গ তোমাকে 
পরাভূত কবিতেছে এবং “তামাক বুঝি অবনতির শিল্পস্তরে ডুবাহয়' দিতেছে, 
তথন কদাপি এরপ ভাবিয়া বসিগনা “য, তোমাব আব কোনও গতি নাই, 
তুমি একেবারেই পরিতাক্ত হইয়াছ। অথবা তোমাকে উহার! একেবারেই 
অপবিত্র, কলুধিহ ও অনধিকারী করিয়! নুঁলিয়াছে। কারণ প্ররূপ ৈত্যশক্কির 
চিন্তাহ তোমাকে অধিকতর অভিভূত কারবার উপায় শরূপ হইয়া উঠিবে। 
জানি তোমার এই শিক্ষা ও জ্ঞান লাভেব জন্ত মহাপুরুষেবা এই পরীক্ষাগুলি 





কক 1[159.17751 প্রণীত 917116 11)16517914 নামক শ্র-স্থর স্বাধীন ভাবে অনুবাদ এই 
ন।মে প্রকাশিত হইবে । তথা সাধন-পথের বিশেষ উপযেগী। মূল গ্রন্থটীর তৃতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হুইয়াছে। পদ্থ। কার্ধযালয়ে এক টাস্ক মূণল্য প্রাপ্তবা। 
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আনিতেছেন , উহ্বারা অবিগ্ভা বিজ্ভ্ভিত মায়াজাল মাত্র। তুমি যদ্দি বিশ্বাস 
৭ ভক্তিবলে দৃঢ় ছুই দাড়াইতে পার, তাহা হইলে স্বতঃই উহারা বিলীন হইক্পা 
যাইবে। 

যতদিন পর্্যস্ত আমরা মান্ুবভাব অতিক্রম না করি, ততর্দিন এই ভেদ 
ভাবের বীজগুলি আমাদের প্রাকৃতিক বাঁ হীন দ্ভাবের (1০৮12: 72607৩ ) 
সহিত জড়িত থাকে । তামসিক বা দৈতা-শক্কিনিচয় এ বীজগুলি লইয়াই 
খেলা করে, কখনও উহার্দিগকে অসীম অপ্রমেয় করিয়া দেখান, কখনও 
বা উহারা ভীষণ ও হুর্দম্য এইন্ধপ প্রতীতি জন্মায়। এই বীজগুলি 
আমাদিগের মধ্যে আছে বলিয়া এবং তামসিক শর্কিসমূহ টহাদিগকে এরূপ 
বীভৎস আকাবে দেখায় বলিয়াই, মহাপুকুষের। আমাদগকে সর্বদা সাহাষ্য 
করিতে ও ক্ষম। করিতে প্রস্তুত আছেন। উহাদের ভীষণ অভিঘধাতের সময় 
ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে আমাদের সামান্ত চেষ্টাও মহাফলপ্রস্থ হয়। জানিও 
যে সাধনের পথে ন্মপ ঘোরা তামসী নিশার পবে যে নব উষার উন্মেষ 
হয়, তাহা অপূর্ব জ্যতির্মী ও অনান্বাদিত-পৃর্বব আনন্দেব জননী । 

মাবও দেখ, যধন দুঃখ পাই যখন আপাধারে আমাদের বাহিরট1 ধিরিয়। 
ফেলে, তগনও যদি আমরা আমপবাক সাধাম্য করিতে পারি এবং যাদের 
জন্য আমব! জীবণ ধারণ করিতেছি, ভাহাদেব উপক্াপার্থ আমাদের ভিতর 
দিয়া জ্ঞানের জ্যোতি প্রকাশিত হয়, তবে আমাদের ব্যক্তিগত ছুঃখ কষ্টেবা 
তমপাচ্ছন্ধ অবস্থায় (1991501981 0210)655 ) কি আসে যায়? আমাদের 
চতুষ্পার্্বস্থী বিভ্রান্ত জনসমূহের উপকাবের জন্তই মহাপুরুষদের সাহায্য ও 
জ্ঞানের আলোক আইসে। স্বকীয় স্থধতোগেব জগ--মাতেন্দ্রির় তৃপ্তির” 
জন্য উহারা প্রদত্ত ভয় না। অতএব জ্ঞান ও শক্তি যে উদ্দোস্তের জন্য 
প্রশ্নোজনীয়, তাহা তখন আমাদেন স্থুল জ্ঞালের অপবিজ্ঞাত ভাবে সংলাধিত 
হইতেছে, তথন আপনার জন্ঠ-_-জ্ঞান 9 শক্ষিলামভব জন্ঠ অত তীত্র বাসনা 
কেন? 

অধ্যায্ম-বিপ্তাশিক্ষার্থীর পক্ষে “ধৈর্য্য” বা শতিতিক্ষা* গুণটীর অনুশীলন করা 
ঘনট। প্রয়োজনীয়, তত আর কোনটাই নভে । ভ্রাতঃ। তুমি বোধ হয় 
এই নিপ্নমটীর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা করিয়াছ এবং বোধ হয় মানবীয় নিয়মাবলীর 
জটিলতা, অনিশ্চন্তা, কাকশ্তা, কণ্টকতা এবং রস-হীন তাঁর জন্ত তোমার মনে 
নিন্ম” শবাটার সহিত কতকগুলি দুঃখম্ ভাব বিজড়িত আছে। কিন্ত মনে 
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রাখিও মানব সমাজের নিয়মাবলী ভগবানের নিয়মেব অস্ফুট প্রতিধ্বনি মাত্র _ 
কোন€ কোনও স্থলে তাহার হান্তোদদীপক অনুকরণ মান্র। এমন কি 
থিয়লফির সাহিত্যে মাধ্যাত্মিক নিয়মাবলীর বিষয়ই বেশী আলোচিত হইয়াছে। 
মানবীয় নীতির সহিত ' ক্ষুদ্র ভাবসমু* বিজড়িত আছে, আধ্যাত্মিক লিল্পমাবলী 
পর্যযালোচন। করিবার সময়ে তুমি সেগুলি একেবারে মুছিয়া “ফলিবে এবং 
পরিস্ফুটভাবে দেখিতে চেষ্টা করিবে যে, আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী ভগবৎ ০প্রমের 
একটা বিশেষ ভাব বা প্রকাশ মাত্র, এবং উহা “ককুণা”র বা “ককপা””রই 
নামাস্তর ৷ 

ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার কাঁববেন ষে, নীতি লঙ্ঘনকারীদিগের জন্ত 
শাসনের ব্যবস্থা আছে বলিয়াই নীতিশান্রকে লোকে অতিশক্প ভর করে। 
যদি শাদনকে "গ্ঠায়েব প্রতিশোধ” (1507000৮5 10৭০৪ ) বলিয়াই মনে 
কর, তাহ হইলে নিম (1:9৮) অবশ্তাই অত্যন্ত কঠোর, দয়ালেশশুন্ত ও 
অইুনশ্বরিক বলিয়া মনে হইতে পারে। দুঃখের কথা যে অনেক সমক্ষে 
লোকে “নিয়ম” শব্দ উবূপেহ বুঝিয়া থাকে । কিন্তু বোধ তয় প্রশ্রটাকে অন্ধ 
প্রকারে, আরও যুক্তিযুক্ত ভাবে বিচার কবিয়া দখ) যাইতে পারে । শান্তি 
প্রাপ্ত ব্যক্তিব সংশোধন এবং শিক্ষাই অর্থাৎ পরিণামে পরত হিঙসাধনই 
যদি শাসনেব সম্পূর্ণ টদ্দেগ্ত ভয়, বে কি উহার অর্থ ঠিক অন্তরূপ ধারণ করে 
না? শাস্তব বা শাসনর মুল র্দেশ্ট কি তখন প্রকৃত ভগবতৎভাব আ'ভবাক্ত 
করে না? তথন কি নিন্ম বা শাদন শান ভগবানের সর্ধাত্সিক ভাব ও সেই 
ভাবের বিকাশ দেখা যায় না? পিতামাতা যখন সন্তানকে ভর্খসনা! করেন, 
তখন অজ্ঞ বালক মান কবিতে পাবে যে, ত্বাহারা বুঝি তাহাকে ভালবাসেন 
না; কিস্তৃযষখন সে বড় হয় তখন মেকি বুঝঠ পারে নাঁষে, হদ্দি তীহার। 
এরন্ূপ ভতৎপন1 ন! করিতেন, তাহা হইলে তাহাতে আঅনেকগুপি কু-অভ্যাস ও 
পাপ প্রবৃন্তির স্টি হইত! অতএব তখন ডণহাদের ভতৎদনার ভিতরে অত্াস্ত 
নিংন্বার্থ ভালবাসা ও ম্বেহ দেখিতে পাইয়া, অজ্ঞান বয়সে যাহাঙ্িগকে কঠোর 
ও ম্বেহ-লেশহীন বলিয়! অভিহিত কবিয্বাছিল; তাহার জন্ত তাহাদের প্রতি 
কৃতজ্ঞতার ভাবে তাহার হৃদয় কি ভবিষ্া যায় না? 

আরও একটা হেতু আছে ষে নিয়ম বা শাসনের কঠোরতা থিয়সফিক শিক্ষায় 
বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । খন ম্যাড'ম ব্ল্যাভাউ্ষি তাহ।র প্রচার 
কার্া আরম্ভ করিযাছিচন,। তখন সব্বধ ধর্মনতাবলম্বীদিগের ভিতরেই 
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“ভগবতরুপা”” সম্বন্ধে এরূপ অদ্ভুত ও অহিতকর ধারণা ছিল যে, এই সব 
ভ্রান্ত ধারণার মুলোহৎপাটনের অন্ত বিশেষরূপে প্রতিবা॥ করিবার প্রয়োজন 
হইয়৷ উঠিয়াছিল। লোকে মনে করিত যে তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে 
পারে এবং তাহাদের সম্পূর্ণ মনোমত ভাবে কামনা ও প্রবৃত্তির থ চরিতা 
কগিতে পারে ; অথচ এ সমস্ত করিয়াও যদ্দ তাহাবা 'থুষ্টকে” বিশ্বাস করে 
ও ত্বাহার মতাবলম্বীদেব দলভুত" হয়, অথবা মবিবাব পূর্বে “হরি” বা 
“আলা” নাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলেই ঠাহারা অহুল কপার অধিকারী 
হইবে। দেখ, এহ ভ্রান্ত বিশ্বাগুলি মন্তষ্য-সমাজে অত্যন্ত বিষম ফল উৎপাদন 
করিতে পারে । তজ্জন্ত উহাতে লোৌকসমূহ যে বিপদভিমুখে যাইতেছিল, 
তাহ' হইতে অবাচতি পাইতে গেলে একমাত্র বিজ্ঞান শাঙ্গের (১০11;০০ ) 
সর্ধাস্তিক1 ভাবের সহায়তা গ্রহণ করাই কর্তবা হহয়াছিল। পাশ্চাতা বিজ্ঞান এ 
সময়ে কতক পরিমাণে ধন্মসন্বন্ধীয় এইরূপ অদ্ভূত ধারণার মূলোচ্ছেদ করিতেছিল, 
এবং সর্বাস্সিক নিরমই যে মনুষা সমাজেব কাধ্যাবলী পরিচালিত করে, তাহা সর্ব 
জন গোচব করিতেছিল। মানবের ক্রম-বিকাশেব সহায়তা করিতে হইলে পসত্)” 
বস্তর যে কোন্‌ ভাব বিশেষ কারয়া দেখাইত তইবে, তাহা দেশ কাল পাত্র অন্ু- 
দারে বিবেচনা করিভে হইবে । অতএব যেজআাতির “কর্ম্বাদে” অসীম বিশ্বাল 
আছে-_-এতাদ্রশ বিশ্বাস যে তাহারা উহ্াকেই গসন্ক কাশ্যর পারমার্থিক 
পরিণাম বা একমাক্র ও সারসত্য বলিয়া গ্রহণ কবিয়াছে-সে জাতিকে 
প্রকৃত পথ দেখাইতে হইলে, হহাই বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, “কর্ম” কিবূপে 
ভগবদিচ্ছার এক প্রকার অভিব্যক্তি মাত্র, উহা কি প্রকারে “প্রেম” বূপ 
মহুত্তর নিম্মের অনুগত এবং ভক্তি ও বাসন! ত্যাগের দ্বারা আমর। কিরূপে 
কর্মরাশি ভন্মীভৃত করিতে পরিতে পার্ি। আবার পক্ষান্তরে যে যে জাতির 
ভিতরে “কর্শবাদ” সম্বন্ধে কোনও ধারণ নাই, তাহাদিগকে প্রকৃত পন্থা 
দেখাইতে হইলে ঠিক বিপরীত ক্রমে নিয়ম বা বিধির» সার্বজনীনতার প্রাধান্ত 
দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিতে হইবে। 
(২) 

প্রার্থীদিগের মধ্যে প্রকৃত শিষ্টকে কিন্ধপে বাছিযা। লওয়া হয় এ বিষয়ে 
তুমি যে প্রশ্ন করিয্লাছ, তৎপ্রসঙ্গে আমি এই বলিতে চাই যে কাহাকেও 
গ্রতাখ্যান কর! আমাদের নিয়মান্ধমোদিত নহে । অবশ্তই মাডাম ব্রাভাটস্কির 
অন্তদ্ষ্টি ছিল এবং তিনি সর্বদাই জানিতেন ফে* কাহারাই বা প্রকৃত 


৫৮৪ পন্থা । [ নবপর্ধ্যাঁয়, ১৩২৩ 


অধিকারী আর কাহার বা শুধু স্বার্থ-সাধনোদ্গেশে অথবা আরও নিষ্তর 
উদ্দেশ্ঠটা সাধনের নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু এই বিষয়ের যীমাংসা 
স্থলে তিনি কদাচিৎ এই শক্তির প্রয়োগ করিতেন । প্রার্থীর আত্মসম্মান ও 
বিবেক শক্তির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করা হইত , এবং প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ প্রণোদিত 
হইয়াই প্রবেশার্থী হইয়াছে, এরূপ যাহারা বলিত তা্াদের কাহাকেও বিমুখ 
করা হইত না। যাহাতে প্রার্থী উন্মীলিত নয়নে প্রবেশ লাভ করিতে পারে 
এবং অবশেষে তাহাকে ভূলাইয়া আনা ঠইম়্াে এরূপ অভিযোগ করিতে ন! 
পারে, তজ্জন্ত তাহার পথ পন্রিষ্ষাব কবিয়া দেওয়াই আমাদের কর্তব্য । আমবা 
অত্যন্ত সরল ভাবেই বলি যে তাহার নিকট সম্পূর্ণ “আত্মত্যাগ” কৈতবহটনতাব 
আবশ্যক | তাহার আপন উন্নতি গৌণ উদ্দেশ্ত মাত্র হ৭য়া আবশ্যক এবং পবার্ধে 
কর্খানুষ্টানই তাহার জীবনে মুখা উদ্দেশ্রা ভইবে । আমরা তাহাকে বলিষে সে 
যদি “সিদ্ধি” লাভের প্রার্থী হয়, অথব মভাপুরুষদে র সহিত শীপ্র শীঘ্ব পরিচিত 
হইবার কামনায় আসিয়া! থাকে, কিম্বা ততৎসদূশ অন্গ কোনও প্রকার অভিসন্থি 
পুবণের অভিলাধী হইয়া থাকে, তবে তাহার দূরে থাকাই ভাল। দ্মমর! 
প্রথমেই প্রার্থী সত্য ও সরলতা হীন কি না, অথবা তীত্র আকাক্ষাযুক্ত ব 
কাপট্য হীন কি ন।, তাহার বিচার কবিতে বসি না) বরং তাহাকে আচরণ দ্বার! 
নিজের উপযোগিত। সপ্রমাণ করিতে অবলব দিই | 


তোমবা সাধক দিগের খুব উচ্চতর অবস্থা হইতেও পতনের কথ শুনিয়াছ। 
মনে কবিও না যে ইহা তাহাদের দীক্ষারদাতা মহাপুরুষের জ্ঞানের এবং বিচারের 
অভাব হইভে প্রস্থত। “চেলা” যে কিন্ধপ হইয়া দাড়াইবে, গুক তাহা সমাক্‌ 
প্রকারেই জানেন। কিন্তু “চেলা"কে সে যে অযোগা বা অনধিকারী অথবা 
তাহার যে পতন হইবে, উহ। প্রথমেই বুঝাইয়! দেওয়া ষায় না। খলিলেও তাহার 
এ বিষয়ে প্রত্যয় হইবে না, তজ্জন্যই তাহাকে পথের সমস্ত বিদ্বগুলি জানিতে দেওয়া 
হুয়। তবুও ষর্দ সে আস্ববার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে এবং মনে করে যে পথের 
উপযুক্ত গুণ তাহার ভিতর আছে, তাহ! হইলে তাহাকে শিক্ষার্ধীক্ষপে (০7 ট:০- 
1১৪০2) গ্রহণ করা হয়। এস্লে গুরুকে যে শিষ্োর গুণাগুণ সম্বন্ধে নির্ধারণ 
করিতে হয় তাহা নহে, বরং শিষ্যেরই নিজের নিকট উপযোগিতা বা অন্থপ- 
যোগিতার পরীক্ষা দিতে হয়। লোকে যে সময় মনে করেধে প্রকৃতই সে 
পুরস্কারের ধোগা, তখনই পুরস্কার অধিকতর আনন্দজনক হয় । অযোগ্য বা 
অপাত্রে দান বুদ্ধিমান্‌ ও.সম্মানী ব্যক্তিকে কেবল অবনত ও ক্লেশ দান করে মাজস। 


মাঘ ও ফাল্গন | সাধনার পথে । ৫৮৫ 


আমাদের প্রিয় বন্ধু “হ*---এর নিকটে আমি তোমার আকাঙ্া, অনুরাগ 
ও কুপ্রবৃদ্ভতি দমনের ক্ষমতার উত্তবোত্তর বৃদ্ধির কথা গুগিয়াছি। একজন 
ভ্রাতা যে মায়াজাল ছিন্ন করিয়া অগ্রসব হইতেছে এবং আলোকের আভা 
দেখিতে পাইতেছে ইহা শুনিতে পারা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দদায়ক 
আরকি আছে। 

তোমার পথে যে সমস্ত বিঘ্ন ও বাধা রহিয়াছে, মহাপুকষর্দের কুপায় ও 
শ্রীকষ্ণের আবীর্বাদে তুমি, তাহা অতিক্রম করিতে পারিবে এবং কালে 
জগতের হিতের জন্য তাহাদের একজন প্রকৃত দাস হইতে পারিবে । কারণ 
বাহার! সম্কীর্ণ অহন্কারকে পরাভূত করেন ও “পরমাত্মা”র সহিত প্রেম মিলনের 
জন্য চেষটিত হয়েন, উহাই তাহাদের সর্বোৎকৃষ্ট পুবস্কাব। 


চি 


যতদিন আমব মায়িক জগতে থাকিব ওতদ্দিনই আলোক আশধারের 
পর্যায় বা ক্রম থাকিবে । বাক্তে ধর্মই পরিবর্তন বা পরিণাম । যতদিন 
না আমরা অব্যক্তে মিলাইয়া যাইতে পাঁরিব, ততদিন আমাদের একবার 
আলোক হইতে আধারে- পুনবায় আধাব হইতে আলোকে, স্থদিন হইতে 
ছর্দিনে-__ আবার দুদিন হইতে ম্থদিনে গতাগতি করিতে হইবে। 

অতএব যাহা অবস্থস্তাবী তাহা লইয়| উদ্বিগ্ন হইও নাঁ। বিশেষত: যখন 
তুমি এ পথের বিপদ্রাশির কথা জানিয়া শুনিঘ্াই স্বেচ্ছায় এ পথে প্রবেশ 
কবিয়াছ,তখন ততকালে যে সংঘর্ষ (3051৮) উখিত হইয়াছে,তাহাতে ব্যাকুল 
হইবার স্থান নাই । ণঅস্থর'গদিগের বিরুদ্ধে তুমি “অপব* অনেকের অপেক্ষা 
অধিকতব দৃঢ় ও নির্কুশ ভাবে দ্রীড়াইয়াছ বলিয়াই তোমার পরীক্ষা অপরের 
অপেক্ষা গুরুতর হইতেছে । আমাদের 'প্রত্যেকেরই স্বভাবে অসম্পূর্ণতা 
বা দোষ আছে, এবং সে গুলি অস্থবদেব সহিত সংঘর্ষণ কালেই সর্বাপেক্ষা 
অধিকতর ছুর্দমনীয় ভাবে 'প্রকটিত হয়। প্রকৃত শিষোব স্থলে এ গুলি 
সমস্তই এককালে চোখের উপর এরূপে ভাগিয়া উঠে, যে তাহার! সে কতদূর 
ভীষণ তাহা তিনি দেখিতে পান এবং তাহার যাত্রাব প্রাকালেই তাহাদিগকে 
সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন ও অগ্রসর হইবার সময় এক একটীকে ধরিয়। 
উৎ্পাটিত করিতে পারেন। হৃদয়ে আবর্জনারাশি লইয়া তিনি যাহাতে 
মন্দিরাভ্যন্তরের পবিত্রতা নষ্ট করিতে না পারেন, উহা! বাস্তবিকই প্রয়োজনীয়। 

এ 


৫৮৬ পিস্থা [নবপধ্্যায়, ১৩২০ 


চিত্ত শুদ্ধির কাম্য যত শীঘ্র হুয় ততই ভাল; কারণ উর্ধে ষাইরার বা! মহত্বর 
বিকাশের পূর্বে যদি এগুলি আমরা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে না পারি, তবে 
ফল বড়ই ভীষণ হয়। 
বর্তমান সময়ে তোমার যে কোন্‌ বিশেষ দৌর্ধল্যটী আছে, তাহা এখন 
তোমার নিজেই বাহির করিয়! লওয়! প্রয়োজন। অবশ্ই অনুদন্ধানের কালে 
তুমি সাহাষ্য প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু সেই সাহায্য তোমার ভিতর হইতে আসিবে। 
তাহ! হইলেই প্রকৃত শত্রু সম্বন্ধে তোমার কোনও সন্দেহ ব' ভ্রম থাকিবে না, 
ও তাহার স্বভাব ও সামর্থ্য প্রক্ৃতরূপে হৃদয়ঙগন করিতে পারিবে । তোমার 
হৃদয় হইতে তাহাকে বিসর্জন দিতে ব! উৎপাটন করিতে যে কি উপায় অবলম্বন 
করিতে হইবে তাহাও জানিতে পারিবে । (ক্রমশঃ) 
শীপ্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


মোক্ষ] মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙগ__রাঁধাভাব | 


মহাপ্রভুর অন্তরস্থিত প্রেমেব অমানুষিক শক্তিতে সাধাবণে অপবিজ্ঞাত 
প্রায় । ভক্তিমার্গ ষে কিরূপ ভাবে পবিস্ফুট হইয়াছিল, বৈষ্ণবদ্দিগেব অমর-তুলিক! 
স্পর্শে চিত্রিত কাব্যগুলি পরিদশনে তাহা বেশ বুঝ! যায়। সেগুলি ভাষ৷ 
সৌন্দর্যে যেকূপ চিত্তোন্মাদকব, ভাব-মাধুর্যে যেবপ অতুলনীয়, মধুর 
রসাত্মক সাধন! বিষয়েও সাধকের নিকট সেইরূপ উপাদেয়। কত কত 
সাধক সেই প্রেমলীলা হৃদয়ে ধ্যান কবিতে কবিতে তদ্তাবে বিভোর হইয়! 
ংসার ভুলিলেন-__বিষয় ভুলিলেন ; আর সেই প্রেম-চিত্র স্মরণ করিতে করিতে 
সাধনায় সিদ্ধ লাভ করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই দক পদাবলীতে 
কামচিত্রের সমাবেশ মনে নিয়! অনেকে নাসিক কুঞ্চিত করেন। অস্তনিহিত 
পবিত্র কৃষ্ণ স্থথ তাৎপর্য্য মূলক ব্রজ-প্রেমে নিগুঢ়ু তত্বের দিকে দৃষ্টিপাত 
করেন না। বেঞ্চব কবিদ্দিগের বণিত বাসকসজ্জ! উৎকণ্ঠিতা প্রভৃতি অবস্থ'- 
নিচয় তাগবত বা অন্ত কোন পুবাণে ঠিক এইবপ প্রকটভাবে দৃষ্টিগোচর 
না হইলেও, পবিভ্রতার মৃত্তিমীন আদর্শ, যতীন্ত্রপ্রবর, সংসারত্যাগী শ্রীমন্মথ 
প্রত ত্রহ্মচর্য্ের দারুণ কঠোরতার মধ্যে থাকিয়া, পূর্ববর্তী জয়দেব, চণ্ডীদাস 
প্রভৃতির ফাবোর মধুর বস আস্বাদন করিয়া, যখন সেই বর্ণনায় পবিভ্রতার 
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ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাদের পদাস্কানুমরণ করিয়া যে সকল কৰি লীলাবাঞ্জক 
মধুর বসের অবতারণা করিয়াছেন, সেই সকল পদাবলীতে অপবিক্রতা দর্শন 
আম্পর্দার কথা সন্দেহ নাই। 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের ধ্যানের বস, আপনার জন, হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা । 
শ্রীরাধা সেই রসম্বরূপ শ্ীভগবানের মহাভাবময়ী অভিন্না প্রকৃতি । শ্রীভগবান্‌ 
অবতাঁররূপে লীলাময় দেহ ধারণ করিলে, সেই মধুর রসের পূর্ণতা সাধন জন্ঠ, 
কিরূপে শ্রীভগবানেব উপাসন। করিতে হয় কিরূপে জীববূপী “অহং' মন প্রাণ 
তাহাতে অর্পণ কবিয়া আপনার অস্তিত্ব তাহাতে ভুবাইতে পারে, তাহ 
দেখাইবার জন্ত শ্রীমতী চিন্মপ্ী হইয়াঁও শরীরিণীবপে ব্রভের কুঙ্জে কুঞ্জে 
অভিসারিকা এক তত্ব যুগলমুন্তিতে ভক্তের জন্গ অবতীর্ণ। নায়ক নায্িকার 
আসলগলিগ্সামূুলক অনুরাঁগেব বর্ণনার ভিতর দিয়! ভক্ত ভগবানের প্রেমোজ্ছল 
মিলন চিত্র লুক্কায়িত আছে-_সাধনার ক্রমিক অবস্থানিচয়েব ছায়া বণিত আছে; 
ভক্তিভাবে অনুসন্ধান করুন আপনি প্রত্যক্ষ হইবে। তখন কাম বিশুদ্ধ প্রেমে 
পবিণত হইবে এবং হৃদ্দয়ের অপবিভ্রত্তা অপপাবিহ ভইবে, হন্দিয়-লালসা দূরীভূত 
হইয়া ক্রমে ভগবৎ প্রেমেব অধিকারী হইতে পারিবে। 
কান ধাহাঁর ঈষৎ হাসির হিল্পোলে মুঙ্ছিত হয়_-ধাহার অপরূপ লাবণা 
পৃথিবীব সর্ব বস্তুর ভিতর দিয়া বহি! যাইতেছে-ধাহাব আকর্ষণের বাহিরে 
একী পন্নমাণুবও অস্তিত্ব নাই, সেই মদনমোহন বৈষ্ণব পদাবলীর 
নায়ক । 
পচ ঢল কাঁচা অঙ্ষেব লাবণী অবনী বহিয়া যায়| 
ঈষৎ হাপির তরঙ্গ হিলোলে মদন মুরছ! পায় ॥ (গোবিন্দ দাস ) 
শ্রীবাধা এই কাব্যের প্রধান নায্িক। ; স্বরং শ্রীকৃষ্চের বংশী এই রাধ! নামে 
পসাধা”__ 
প্ামের মুখে হ্যামের বাণী বাধাগুণ গায়। 
সত্ীরাধার আত্ম-বিশ্বৃতি, "শ্রীবাধাব তক্সয়ত| জীবের শিক্ষার বিষয়। তাই 
বৈষ্ণব সাহিত্যের 'গ্রতি প্ধে শ্রীরাধার নাম; তাই রাধাকষ্ই বৈষ্ণবের ধ্যান 
- রাধারুষ্চই বৈষ্ণবের উপজীব্য । শ্রীক্ষষ্চের সহিত মিলনের পূর্বে শ্রীরাধা_ 
বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী; 
তাহে কুলবধু বাল।। (উস্তীদাস) 
তথন। কৈশোর জীবনে--নবাগত যৌবনের অতিনব আনন্দ স্বৃতিতে 
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মগ্ন) রাজার কন্ঠা, প্রশ্বর্য্ের অঙ্কে পালিত--দকলেরি আদরের পাত্র; সে অবস্থায় 
জগতের বাহ্াাংশ সুন্দর দেখাইবার কথা, প্রকৃতির 'মধুর চিত্র তাহার চক্ষের 
সন্দুখে নৃত্য করাই সম্ভব, ভোগলালসা, হাস্ত পরিহাস এ সময়ে শ্বাভাবিক। কিন্তু 


শ্রীবাধার একি পরিবর্তন__ 
নয়ানক নীব, থির নাহি বাধই, 


ঘন ঘন মেটসি তাই। 
ক না খা ক 
ক্ষণে ঘব বাঁহিব, করসি নিরন্তর, 
ক্ষণে ক্ষণে দশদিশ হেরি। ( ঘনশ্ত।ম ) 
রঃ নু রস 
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল, 
সম্ববণ নাহি করে। 
বস থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, 
ভূষণ থসিয়া পডে । ( চণ্তীদাস ) 
বাহ বিশ্মরণ আবস্ত হইয়াছে । বেশ ভূষার দিকে আব দৃষ্টি নাই, অক্ষিষুগল 
রঞ্জিত, মুখপন্ম শুষ্ক, চিত্ত বিভ্রম উপস্থিত, ক্রমে সেই স্থৃবর্ণ লতিক1 শুকাইতে 
লাগিল। সথীগণের নিতান্ত অন্থবোধে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া 
বলিলেন ঃ_- 
কদ্ধের বনে, থাকে কোন জনে, কেমনে শবদ আসি। 
একি -আচন্ছিতে, শ্রবণের পথে. মরমে রল পশি। 
সান্ধিয্া মরমে, ঘুচীঞ! ধবমে, কবিলে পাগলী পারা। 
চিত স্থির নহে, শ্বান ঘন বহে, নয়ানে বহয়ে ধার! । 
কি জানি কেমন, সেই কোন জন, এমন শবদ করে। 
না দেখি তাহারে, হৃদয় বিদপে, রহিত না পারি ঘরে। 
প্রেমরূপী মুরলীর যে ধ্বনি জীবের নাম ধরিস্সা অবিবত ডাকিতেছে, সেই 
মধুর আহ্বান তিনি শুনিয়াছেন; তাই আরসস্থিব থাকিতে পারিতেছেন না। 
চিত্ত তথন বেস্থৃবাদদক ভিন্ন আব কিছুতেই শাস্ত হইতে চায় না। সদাই 
ঘনশ্বান, যেন উন্মাদ অবস্থা, যেন কোন দেবতার আবেশ । 
এই বংশী অনাদিকাল প্রবাহের স্তায় অবচ্ছিন্ন ভাবে জীবের হদয়-পুগুরীক 
হুইতে__বিশ্বের হৃদয়-কেন্দ্র হইতে অনিশ্রান্ত ধ্বনিত হইতেছে ) কারণ "সেই 
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নন্দের পুত্র আননাময় ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত শ্রীনন্দনন্দনই ত' প্রতি হৃদয়ে এইক্সপে 
বাশী বাজান*। সকলে এই বীশী গুনিতেছে বটে, কিন্তু ইহার যে একট প্রাণ 
কাড়া, মন মাতান সুর আছে, তাহ! সকলে বুঝিতে পাবে না। কাবণ বুঝিবার 
সে শক্তি তখনও নির্ভি্ন (০৮৩1০) হয় শাই। সর্বেশ্বরের যে বংশী- 
নিকণে জ্রীবাধাব বহির্বিচরণশীল চিত্ত স্তব্ধ হইয়া! গেল, যে বাশীর সুর শুনিয়া 
শ্রীগৌরাঙ্গদেব সমস্ত জীবন কাদিয়া কাঁদিয়া! কাটাইলেন, যে বাশীর কলতানে 
গোপীগণ আধ্যপথ পবিত্যাগ করিয়া--পতিপুত্রের মায়া কাটাইয়া, ঘোরতরক্ূপ 
হিংস্র জন্তু পরিবেষ্টিত অরণ্য মণ্ধা প্রবেশ করিলেন, যে বেণুগীতের কথা 
ভাগবত স্পষ্টাক্ষবে বলিলেন,-- 

“কা স্ত্যলগ তে ফলপদামৃত বেণুগীতং * 

সম্মোহিতাধ্যচরিতান্ন চলেখড ভ্রিলোক্যাং 1” ১০।২৯।৪* 


সেই বেণুগীত বা কাম-মন্ত্রের আকর্ষণের বিরাম নাই, সর্বদাই একভাবে 
সেই অচল প্রতিষ্ঠ সাগর শানে টানিতেছে , সেখানেই সকল আকর্ষণের 
পরিসমাপ্তি । ব্যকি বিশিষ্ট কল্পিত-স্তথ গ্রয়াসী জীব ধন, মান, যশ, কামিনী- 
কাঞ্চন গ্রৃতির বাহাববণে মোহিত হইয়া মনে কৰে বুঝি এই আকর্ষণ তাহার 
স্বকলিত লক্ষ্যে পর্যাবসিত। তাই 'প্রাতোক কামা বস্তুর তিতব দিয়! সেই 
আকর্ষণী মন্ত্রের টান অন্রভব করিলে ৭, বিশিষ্টতার বন্ধনেখ জন্য দে টানও যে 
শ্রীভগবানের ইহা বুঝিতে না পারিয়৷ সারা জীবন ছুটিয়া বেড়ায়। কিন্তু এ 
বন্ধনটা খুলিয়া! দিয়া দেই টাঁনে আপনাকে ছাড়িয়। দিলে, ঠেকিতে ঠেকিতে 
একদিন তাঁহার চরণে পৌছান যাইতে পারে। এই টান বা আকর্ষণ প্রতি- 
নিয়ত বিশ্বে চলিতেছে; জগৎ এই আকর্ষণের লীলাভূমি । ভগবানের এই 
কাম-ক্রীড়ার বিরাম নাই ; তাই বৈষ্ণব করব বলিলেন ;-- 


“নিরস্তর কাম-ক্রীড়া যাহার চরিত” 


যাহাদের চক্ষু ব্ূপের বিশিষ্টতায় মুগ্ধ, কর্ণ যাহাদের , বহিম্ত্ী ভাবে 
নিবদ্ধ, চিন্তা যাহাদের বিষয় লইয়া, চিত্ত যাহাঁদের অনস্ত সৌন্দর্য্য মুগ্ধ, সে 
শ্রীরাধার স্বায় “জাতিকুল নাশা” টান অনুভব করিবে কিরপে? কে 
শ্রীমতীর স্তায় সকল বাধা অতিক্রম করিয়া, আপনাকে ভুলিয়া-_-জগৎ তুলিয়! 


হা অঙ্গ তোমার মধুর পদ সমগ্থিত অমৃতসিক্ত বেণুগীত শ্রবণ করিনা ত্রিভুবন মধো 
কোন্‌ নারী আর্ধাপথ হইতে বিচলিত ন হয়। 
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বাইতে চাহ কে? সেই সর্বেশ্বরের চরণতলে “অহং কর্তৃত্বাভিমান” ছাডির! দিয়া 
“ফুলটা” সাজিতে পার কে, প্রাণ খুলিয়া বলিতে পার? 


“সব লমপিয়া। একমন হুইয়! নিশ্চয় হইনু দাসী  (চত্ভীদাস) 


ভ্রীতগবান্‌ আছেন, শান্ত্র ত' ইহা ভূয়োভূয় নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু কয়বাৰ 
আমাদের চিত্ত সেই দিকে প্রধাবিত--কয়বার সে অমুতের অনুসন্ধান কবি-_ 
কয়বার তাহার জন্ঠ উদ্‌গ্রীব হই। শ্রক্নাধার সেরূপ অবস্থা নয়। পশ্যাম?ঃ 
এই ছুইটী অক্ষর শুনিবামাত্র তাহার প্রাণ আকুল, ধেন এ নামে নিত্য সুধা 
ক্ষরণ__বদনে সেই নাম ভিন্ন আর কথ! নাই, 


না জানি কতক মধু শ্বাম নামে আছে গো, 
বদন ছাড়িতে নাহি পারে। 
(অবিরত )--জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গে, 
( তখন চিন্তা ) কেমনে পাইব সই তারে । €( চ্ভীদাস) 


এই চিন্তা শেষে এইরূপ উৎকট হইল যে বাধ্য হইয়1-_ 


বিরলে বসিয়া, সখীরে কহই, 
দেখাইলে রহে প্রাণ । ( উদ্ধব দাস) 


শ্ীবাধার এ কথ! শুনিয়া বিশাখা তখন আর থাকিতে পারিলেন না! । 


এ বোল শুনিয়া, বিশাখা ধাইয়া, শ্যাম কলেবর দেখি । 
রাইয়ের গোচরে, দেখাবার তরে, পটের উপরে লিখি । 
আনি চিত্রপট, রাইফ্কেব নিকট, সমুখে রহিল! সখী। 
সেরূপ দেখিয়া, মুরছিত হৈয়া, পড়িলা কমলমুখী। 


শাখা ভাব দৃরীভূত হইম্রা মুল তাবযাহার স্থির হুইয়াছে--বিনি রূপে 
শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়াছেন; অর্থাৎ ব্যক্ত অহংকার ত্যাগ করিস, 
রূপের বাহক ভাবকে শ্রীভগবানে লয় করিয়া দূপেধ অতীত সেইন্শ্তাম কলেবর+ঃ 
ধিনি দেখিয়াছেন।, দেই বিশাখা শ্রীবাধার মানসপটে শ্রীভগবাঁনের দূপ ঠিক 
ফুটাইতে পারিলেন। গুরুর ইহাই কার্ধ্য-_-বিশাখাই আমাদের গুরু । গুরু 
যখন দেখিবেন যে, সেই শ্যামকলেবর ভিন্ন শিষ্যের প্রাণ নিমজ্জমান ব্যক্তির 
বায়ুর অভাবের সায় ছটফট করিতেছে, তখন তিনি কপ করিয়া তাহার 
সেই বোধ শিষ্যের হন্যে সংক্রমণ করিবেন?) ইহাই শ্রীকৃঞ্জচজ্জের প্রথম 


মাঘ ও ফাল্তন ] প্রমহাভূ জ্রীগৌরাঙ্গ--রাধাভাব। ৫৯১ 


প্রকাশ। গুরুশক্তি ভিন্ন জীব ভগবানের আভাষ পায় না) সেই গুরুদেবের 
উদ্দেশে প্রণাম করি। 
অখগ্ডমগ্ুলাকাগসং সাপ্তং যেন চরাচরং। 
তৎপদং দর্শিতং যেন তন্রৈ শ্রীগুয়বে নমঃ ॥ 
যদ্দি শ্রীগুরুদেবের কৃপান্ধ সে বীজ উপ্ত হইয়া থাকে এবং তীস্্র পিপাসারূপ 
ভুল পিঞ্চনে জীব যদি তাহার পুষ্টি সাধনে সক্ষম হয়, তবে প্রক্কৃতি পর্্যন্কে 
শয়ান থাকিলেও সেই নিদ্রার ভিতরেও তিনি দেখা দিবেন | কারণ জাগ্রতাবস্থায় 
সেই ধান করিতে করিতে মুষুস্তির কাঁলে তাহার সহিত দর্শন ঘটিবে। তাই 
নরোত্বম ঠাকুর বলিলেন )--- 
“সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধ দেহে পারব তাহ 
ইহাই চিস্তামণি ধামে চিন্ময় লীলা দর্শন! তাই চিত্রপটে দর্শনের পর 
স্বপ্নে দর্শন, সে সৌনর্যের নিকট চন্দ্রের জ্যোতির তুলনা হয় না। কারণ চন্দ্র ত, 
তাহারি জ্যোতিতে জ্যোতিম্বান__কাম তাহার নয়নের কোণে মোহিত, কারণ 
কাম ত' তাহারি পুত্র) কবির ভাষাক্র-_ 
রূপে গুণে রসসিদ্ধু, মুখ-ছটা জিনি ইন্দু, 
মালতার মালা গলে দোলে। 
বদি মোর পদতলে, গায়ে হাত দিয়া ছলে, 
আম কিন বিকাইন্ু বলে। 
কিবা! সে সরুর ভঙ্গ, ভূষণ ভূষিত অঙ্গ, 
কামমোহে নয়ানের কোনণে। 
হাসি হাসি কথ! কর, পরাণ কাড়িয় লয়, 
তুলাইতে কতবঙ্গ জানে। 
রসাবেশে দেই কোল, মুখে না নিসরে বোল, 
অধরে অধর পরশিল । 
অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ মান ভয় গেল, 
জ্ঞানদাল ভাবিতে লাগিল। 
কি অদ্ভুত প্রেম কেবল বংশীধ্বনিতে জীবকুলকে আহ্বান করিয়াই 
ক্ষান্ত নহেন। সেই রসসিছ্ধু মৃ্িখানি ভক্তের সম্মুখে রাখিয়া! গায়ে হাত দিয়া 
বলিতেছেন, “আম! কিন বিকাইন্থ বলে” ভক্ত একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, 
কিরূপ মধুর চিজ! শ্রীরাধার প্রতি শ্রাীভগবানের কি গ্রভীর প্রেম ! ভক্কের প্রতি 


৫৯২ পন্থ। | [ নবপর্যায়, ১৩২০ 


ভগবানের কি অদীম করুণা! জীব নিদ্রার পালকে শুইয়! থাকিলেও তাহার 
নিকট গিয়। বলেন,--“আমার কিন ।% 

কষ্ণাগতপ্রাণা শ্রীরাধার সেই দেহাতীত স্পর্শে অঙ্গ অবশ হইয়া গেল, 
অধরে অধর স্পর্শে কি এক বৈদ্যুতিক মিলনে লঙ্জা মান ভয় দূরে গেল,সে হাসির 
ছটায় হৃদয়ের মলিনতা শুভ্র জ্যোত্সায্র পরিণত হইল, তাহার প্রাণ--শ্রী সেই 
মধুরিপুব চরণপদ্ধে লীন হইল । 

এ মিলন কামের মিলন নহে _-কামের পরিসমাপ্সি । কামের আকর্ষণ ও সেই 
প্রেমময়ের কামের লক্ষ্য ৪ তিনি । তবে শ্রীবাধাব্র এই কামে * বিশিষ্ট “আমির' 
তৃপ্তি নাই--বিশিষ্ট বস্তর মোহ নাই , ইহা “সর্ববার্পণ* ইহা “অহুং “স+এর পরম 
মিলন। যে মোহন মুরলীর তান শ্রবণ করিয়াছে, সেকি আর বিশিষ্টতার প্রাচীরে 
বন্ধ থাকিতে পারে ; আর কি সংসাবের বহিম্ম্খী ভাব তাহাকে আকর্ষণ করিতে 
পারে; এখন সে যে প্রবুত্তিরূপা যমুনীতীবে সেই কাল বরণকে দেখিতে পাইয়াছে, 
এখন সে যাহ! দেখে সবই যে তাহাব প্রাণনাথের পপ 

কালিয়ার নয়ান বাণ, মর্মে হানিল গো, 
কালাময় দব আমি দেখি। 

ইহ! সেই অবস্থা ষখন-__ 

স্থাবর জঙগম দেখে না দেখে তার মূত্ডি। 

সর্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফৃত্তি। 
তুমি আমি হয়ত স্ত্রী পুকষর আকর্ষণ ব্যাপারকে কাম আখ্যা দিয়া তাহা 
হইতে দুবে থাকিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলেই কি কামনার হাত এড়াইতে 
পারিলাম? বহিন্মুথী আকর্ষণ মাত্রই যে কাম,প্ররুতিব ক্ষেত্রে কামের কাম নিশ্চয়ই 
হইবে। কানে যে আত্মেক্িয় প্রীতি, সে প্রীতি কামিনী-সম্তোগেই হউক কিংব। 
বিষয় ভোগেই হউক, সে প্রীতি আপনাব যশ ও খ্যাতি লাভেই হুক কিংবা! 
ব্রক্ঝলোক গমনের জগ্তই ভূউক-__উহাখ ভিতর যর্ধি বিশিষ্ট আমির তৃপ্তি বাঞ্ছা 
পাকে এমন কি মোক্ষাক|তক্ষাব ভিশুর যদ্দি বিশিষ্ট “অহং'এর তৃপ্তি কান্না 
অন্তহিত থাকে, তবে উহা কাম। এই কাম কেবল পর পুরুষেব অগগ সঙ্গে 





* প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্‌। 
ইত্যুন্ধবাঁদয়োপ্যেতং ব্যঞ্জতি ভগবৎ প্রিয়াঃ ॥ সক্তিরসামতসিন্ধু। 
গ্রৌপরম্ণীর্দের ,প্েমই কাম নামে পগুমসিদ্ধি লাভ করিকাছে। এইজন্ই উত্বঘাদি ভগধৎ 
প্রিয়গণ গোপীয় কাম ব্যঞ্লন। করেন । 


মাঘ ও ফাল্গুন | মহাপ্রভু প্রীগৌরাঙ্গ_ রাঁধাভাব। ৫৯৩ 


নিবৃত্ত হইতে পারে, জোর-জবর-দস্তীতে উহার বিনাশ হয় না। অথচ এই ক ম 
অয় কবাও সাধকের অবশ্য ক-_ 

“জহি শক্র মৃহবাহে। কামরূপং দ্রবাসদৃং |” 
শীরাধ র ইঠ কাম নহে, কামে আত্ম চিন্তা, কিন্তু ইঠ যে আত্মসমর্পণ | স্বপনে 
দশন করিয়া তিনি বলিলেন, 


মনেব মবম কথা, তোমারে কহি যে এখা, 
শুন শুন পরাণের সই। 
স্বপনে দেখিন্ু সেহ, শ্রামল বরণ দেহ, 


তাহা বিন্ব আর কারো মই । 

সমাজ, কূলগৌবব, কর্তত্বাভিমান, ধন্মেব অনুশাসন, সবই যেন ভাপিয়া গেল। 
তখন “তাহা বিস্থ আর কাবে! নই'' এতদিনের বহ্ম্মিথী মাকর্ষণ যেন আকর্ষণের 
আধাব খুজি পাইয়াছে। বংশীধ্বনিতে ধাঙাব ইঙ্গিত পাইয়াছেন, চিন্রপটে 
বছর গ€তিবিদ্ক দেখিতখছেন, ম্বপ্ছে ভ5ধকে পোখিক্। বলিজেন “ভা বিছু আর 
কাবো নই”? | বাস্তবিক যে সাহস করিয়া পালানয় এ কালো জলে' তুমি বিনা আর 
কাবো নই” বলিয়া ধাপ দিতে পারে-_আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে পারে, তার 
কি আব বিষয়ের বৃলাবাধ থাক না ভন্দ্িয় স্ুধের অন্তিত্ব থাকে; তথন সে 
দেখি'ত পায় সব্বমগ্ন তাহাকে শঙ্কে গ্রহণ কাবয়াছেন। তথন অনন্ত বাসনার 
অনন্ত স্রোত প্রোমাচ্ছধাদনয় কালো জণে পম পবাহবপে পরিসখাণ্ড ! 

মধুব রসেব এহ্‌ সাধন ভার্গতে বলা থাকলেও মহাপ্রভুর অদ্ভুত প্রতিভ! 
৪ প্রেমের অতৌকিক শক্তিতে বৈষ্ণব করিব ভিতর দিয়! লীল।, ছলে বিস্তৃত 
ভাবে পকাশিত ভইয়াছে । হাতে কাম চিত্রের বর্ণনা ভাবিয়৷ তুচ্ছ বা 
হেয় জ্ঞান না কবিয়া ভাবুক ব্যক্তিদেব আলোচনা করা কর্তব্য। ইহ] মন্থনে 
যে অমৃত উত্থিত হইবে দেবত' 9 খিদে রই উহা বাঞ্চনীয় । সে প্রেম অকৈতব 
_সে প্রেমে চৈতন্তেব পুর্ণ প্রকাশ-_সে “প্রেমে মহর্ষি রাদর্ধি আত্মহার]-_ 
মাম্মজ্ঞানশুগভ। এই “প্রমের প্রকট মূর্তি দেকিন এই বঙগদেশে পূর্ণরূপে 
পকাশিঠ হইলেও, আমর এম।ন ভাগ্যহীন যে সেই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ 
করিদ্া, এত অল্পদিনের ভিতর সে সিত্র স্বতিতে বাখিতে পারিতেছি ন। | 

শ্ীরাধার তাগ বা আত্ম সমর্পণ যেরূপ সহজ নাহ, গৌব্রাঙ্গ জীবনেও তজপ। 
তিনি নবন্বীপের আনুষ্ঠানিক ব্রাক্ষণ পণ্ডিতেব বংশে জন্মগ্রহণ করির়।, যথা- 
রীতি শান্তর অধ্যয়ন করত বিদ্বৎমগুলীর মধ্যে,অদ্বিতীয় হইবার উপযুক্ত । তাহার 


০ 


৫৯৪ পন্থা! । [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


অলৌকিক পাণ্ডিতো নৈয়ায়িক রুনাথ মুগ্ধ, দিগবিজযী পণ্ডিত পরাস্ত, বেদাস্ত 
অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রেষ্ট সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মুগ্ধ ; স্থতরাং' তিনি সংদার আশ্রমে 
থাকিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্যে নবছীপে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিছেন । 
“তদ্যতীত স্তাহাব আব একটি মহৎ কর্তা ছিশ,__-শচী মাতার সেবা! ও বিবাহিত: 
বিষুপ্রিয়ার পরিপালন। ইহা সামাঞ্জিক ধশম্ম_-বৈধী ধর্ম) লোকতঃ ও ধর্মতঃ তিনি 
এই কর্তবা পালনে বাধ্য । সমাজ এইরূপ পণ্ডিতের নিকট অনেক আশা 
করেন_-এ নকল কথ! তিনি পূর্ণভাঁৰে অবগত ছিলেন, তবে তিনি কাহার 
ইঞ্জতে এই মাতৃসেবা, পত্ধীব ধুতি পতিব কর্তব্য, পণ্ডিতের ধর্ম, বৈধী ংশ্ 
পঞ্সিত্যাগ কারয়', সমাজেব সম্মান তুচ্ছ জ্ঞান কবিয়া, আবরল নয়নের অশ্রু 
আও ছিন্ন কম্থা সার করিলেন-_-পাুতোব অভিমান, জ্ঞান-গরিমা পরিত্যাগ 
করিয়া মুখে শ্হবির নাম ও দিবারাত্রি উদ্দাস্ত নৃত্য সার কর্বিলেন। 
ইহা শ্রীকৃষ্ং আকর্ষণের বিশেবত্ব , ঈশ্বর পুরা লৌকিক আচাবে তাহাতে 
কি মন্ত্র প্রদান করিলেন যে, সেই মন্ত্রশক্তিব বন্যায় গাহাব হৃদয়ের বাহক ভাও 
যেন দূরে গেল, মে চপলতা--সে ভক্ত-বিদ্রপ কোথা পলাইল | এ যেন আর 
একজন) সদাই প্রেমে ঢলঢল--যেন উন্ম 5, কণে হাসি--ক্ষণে ক্রন্দন, সদাই 
এক একভাব- 
“স্বেদকম্পবোমাঞ্চাশ্র গদ্চাদ বৈর্য | 
উন্মাদ বিষাদ ধেণ্য গর্ব হর্ষ দৈন্ ॥৮” ( চৈতন্ত চরিতামুত ) 
তখন বৈধ-ধশ্মের সীমা টল্জ্বন হইয়াছে, শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধের গণ্তীর 
মধ্যে তিনি তথন আর আবদ্ধ নেন, তাই সর্ব ধন্ম পবিত্যাগ করিয়া সেই 
দর্বেশ্বর, কিশোর-শেখর, অদ্বন্ণ তত্তের শরুণ কবিলেন। কে জানে পাপ, কে জানে 
পুণ্য, কে জানে হাসি, কে জানে কামরা, কে জানে হর্ষ, কে জানে বিষাদ, তখন 
ষেন গগনোপম কি এক আনন্দেব সিন্ধু । তাই পর্ব ধন্ম পরিত্যাগ ক্রয়! তাহার 
শরণ গ্রহণ করিলেন। উীকুষ্জ গাতায় উপদেশ দিয়াছেন ১, 
পনসর্বধন্ম্মান পরিতাজ্য মাষেকং শরণং ব্রজ | 
অহং ত্বা" সর্ব পাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মাণুচঃ 1৮ 
লো কথন, বৈগ্থিক ধর্ম, কুলধর্্,র সকল ধম্ম বিসর্জন দিয়া সেই বেণুবাদকের 
শরণ গ্রহণ করিলে, তবে শ্রীরাধার এই অহেতৃকী নিগুণ ভক্তি-পথের পথিক 
হওয়! যায়; কারণ তথন শ্রীকৃষ্ণই বেদ__শ্রীকৃষ্জই লোক-_শ্রীকষ্ণই কুল-_ 
শীকুঞ্ণই ২শ্। তাই প্রেমাবৃতার শ্রীগৌরাঙগ সকল লৌকিক ধর্ম, সকল কর্তব্য 
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পরিত্যাগ করিয়া, টন্মাদ সাজিয়া জীবনের শেষ সময় নীল মহোদধির সৈকতময় 
কুলে -ধেখানে তাহার পবাণবল্পভ জগতের নাথ সর্ধ্লীবের মুখে জাতি 
নির্বিশেষে অন্ন প্রদ্দান করিতোছন। যেখানে “সমত্বং আরাধনমচ্যুতস্ত* এই 
মহামন্ত্র স্থল ভাবে ও পর্বদাই জীবের হাপয়ে গ্রাঙধবনিত হইতেছে, যেখানে 
নাগরের অনন্ত উন্মিমালা গোপীদিগের স্যার শ্রীকৃষ্ণ বিবন্ধে অন্ুধ্যান করিতে 
করিতে নব জলধর শ্ামের বর্ণ ধারণ করিয়া উচ্ছপিত কে জয়দেবের ভাষায় 
যেন বলিতেছে,-_ 
“্মধুরিপুবহযিত্তিভাবনশীলা * 
যেখানে কোন অনাদিকাল হইতে ভঙ্চগণের ভগবদ আকুলতায় দারুময় 
বিগ্রহ চিন্মররূপে অগ্তাপিও কত ভক্তের নিকট প্রতীয়মান হইতেছে, ভক্তের 
পদ্দরেপুকা যেখানে পুষ্তীকত,-_-সেই অপ্রাকৃত ক্ষেত্রে গমন করিরা সর্বদাই 
সেই মহাভাবে সমাধিতে বিভোর হইয়া, জীবকে সেই মহাভাবের আভাষ 
দিলেন। 
কখন মিলন. কখন বিরহ, কথন বিলাপ, কখন হাসি ঠিক উন্মত্বের প্রায়। 

স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায় প্রভৃতি তই একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত তাকার 
সে ভাব বুঝতে সমর্থ__ 

রাধিকার ভাবে প্রভুর সদ অভিমান । 

সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা জ্ঞান ॥ চৈতন্ট চারঙা মুত । 


ই দেখুন মহাপ্রভৃ স্বরে উীরন্দাথন-চন্দ্ের বক্ষে কিরূপ গাঢ় স্ুযুপ্তির অগাধ 
সলিলে নিমজ্জিত । প্রাণবল্পভেব গাঢ আলিঙ্গনে স্থৃপ দেোঠর ঠৈতন্ত যেন ধ্যান 
সিদ্ধুর অতল দেশে চলিয়া গিপ্লাছে , যোগারূঢঠ চিন্ত যেন চির আকাজ্কষিতের দর্শনে 
ভাব-সমাধিতে মগ্ন! সহলা প্রভৃব বাস্জ্ঞান ফিরিয়া আমিল, তখন সে আক্ষেপ 
বর্ণনাতীত 7 যেন প্রাপ্ত রত্ব হারাইয়া “ফ!ললেন, যেন বহু দিনের আশার বস্ত-__ 
সেই চিরখাঞ্ছিত হৃদয় সর্বন্থ জাগরণের দেইরাম্মে কোথায় চলিয়া গেল। তখন 
স্বরূপের ক ধরিক্া কাদতে ল'গিলেন ১ 


প্রাপ্ত রত্ব হারাইয়া, তার গুণ ম্মরিয়!, 
হাপভূ সম্তাপে বিহবল। 
রায় শ্বরূপের ক ধরি, কহে হাভাহ্রি হুর, 


ধৈধ্য গেল!হু*লে চপল । 
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এইরূপে মহাপ্রভু কথন অস্তর্ঘশা, কখন বাহাদশ]. কখনও বা অর্ধ বাহ ভাবে 
সমস যাপন করিতে পাগিলন ,-- 


“তিন দশায় সহাপ্রভূ রহে সর্বকাল। 

অস্তর্দশ! বাহাদশা অদ্ধবাহা আর॥ 

অন্তর্দশার কিছু ঘোর, কিছু বাহাজ্ঞান। 

সেই দশা কহে ভক্ত অদ্ধবাহা নাম ॥ 

অদ্ধবাহয কে প্রভু প্রপাপ বচন।” চৈতন্য চরিতামুত। 


রথযাত্রায় মহাপ্রভূর নৃত্য এক অদ্ভুত ব্যাপার । মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ বচিব্জ 
ভক্তগণ থোল করভালের সহি ভগবানের নাম-মহিমাস্ুচক যে গীতধবলি অধৃত 
কণ্ঠে উচ্চারিত হইত, মধাস্থিত শ্রীগন্নাথের চতুর্দিকে সেই সকল প্রেযিক ভক্ত- 
নিচয় যখন উন্মত্ত প্রায় হইয়া গোপার্দিগেব রাস নগ্তানের স্তায় নৃত্য কবিতেন, 
তখন প্রত্যেক হৃদয়ে যেন প্রেমের উৎস বহি] যাইত , ইচ্ছা না] থাকি দেও 
শরীর সেই তালে তালে নাচিয়া উঠিত। ধ্যান সহায়ে সেই পুর্ব চিত্র মানসপটে 
অঙ্কিত কবিয়া দেখুন দেখি, দেখতে পাইবেন করুণাব অবতার যোডকরে 
দগুবৎ করিয়া বলিতেছেন ।-- 

“নমো ত্রহ্গণ্যদেবায় গোত্রাঙ্গণ হিতায় চ। 

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোিন্দায় নমোনমঃ ॥+ 
এঁ দেখুন মহাপ্রভু জীবের “অহংএর” স্বরূপ বুঝাইবার ছলে বলিতেছেন, - 

“নাহ” বিপ্রো ন 5 ন্ব্পতির্ণাপি বৈস্তো ন শৃদ্রে 

' নাভং বর্ণী ন চ গৃশুপতিণে। বনস্থো যতি ব1। 

কিন্তু প্রোগ্ভনিখিন পরমানন্দ পুর্ণামুতানে, 

গোপীভর্তঃ পদক দলয়োর্দাসদাসাইদাসঃ ॥৮ 
বলিতে বলিতে--সেই তাগুব নৃত্য করিতে করিতে প্রভূর ভাবাস্থর উপস্থিত 
হুইল। যেন শ্রীঙক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পরিণত তিনি আপনাকে শুারাধা আর এ রথের 
রথী স্বয়ং তাহার প্রাণবল্লভ এই অনুমানে বাহাভাব বিল্মরণ হইলেন) 
চির-স্্ন্দরের সহিত মিলনে হঠাহাব হৃদয় পিক্ত হইল বটে, কিন্ত প্রাণে কি যেন 
অভাব--কি যেন অসম্পুর্ণতাকি যেন উদ্বেগ »-- 

“নাচিতে নাচিতে পুর হৈল ভাবানস্তর ৷ 

হস্ত তুলি শ্লোক পডে করি উচ্চস্বর ॥”” চৈতন্ত চরিতামুত। 
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“যঃ কৌমারহরঃ স এবছি বরম্ত। এব চৈত্রক্ষপ? 

স্তে চোম্মিলিত মালতী স্থরভয়ঃ প্রৌঢ় কদন্বানিলাঃ | 

সা চৈবাম্রি তথাপি তত্র স্বুরত ব্যাপার লীলাবিধে 

রেবারোধসি বেতদি তরুতলে চেতঃ সমুৎকতে 1৮৯ 

এ উৎকঠ্ হইবার কথা বটে, কারণ শ্রীবাধ। পরশ্বগ্যময় জগতের সর্বভাব 

পরিত্যাগ কবিয়া জ্ঞানঘন খী'ভগবানেব শগণ লইয়াছেন, তাহার এ পরশ্থর্ধয চিত্তে 
স্থান পাইবে কেন; তাই মিলনে ভিতরও মনে পড়িল_ সেই আননাময় সুপ্গিগ্ধ 
নির্জন যমুনাতটবন্তী বৃন্দাবন আর দেই বৃন্দাবনে গোপবেশধারী মৃূরলীধর 
শ্রীকৃষ্ণ । তিনি এ্রশখবগ্যময় ভাবে একটু দূধে দূরে, মাধুর্নযভাবে আপন জরন। এই 
মিলন প্রক্কৃতিগত স্বন্ধপগত , এ মিলনে কেবল আনন্দের ধারা_-কেবল অমৃতের 
ক্ষবপ, তহাই শ্রীগৌরাঞ্গ নিজ জীবনে বিশেষ করিয়! দেখাইয়াছেন' জীবের অন্ত 


শীভগবান ভক্তভাব অঙ্গীকার ক্রিয়া দেখাইলেন যে, এই নিগুণ ভক্তি হৃদয়ে 
উদ্দিত হইলে, সমুদ্র-বাহিনী গঙ্গাধারার ল্গায় জীবের মনোগতি হয়, সে গতি 


ফলানুলন্ধান বহিত ও ভেদ-দশন বঠিত। 


“মদৃখ্খণ শ্রুতিমাত্রেন মনি সর্ব গুহাশয়ে। 
মনোগাতরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাস্তসোন্ধুধো ॥”' ভাগবত ৩।২৯।১১ 


তাই তাহার চিত্ত সেহ শুদ্ধ কাল ঘন নিল তকে পর্যবসিত হইয়া গেল। 
সেই পুরুব সেই আকর্ষক, সেই পৃ্ত্র্মের পূর্ণ অবতার জীব মাত্রেরই আশয়, 
তাহাতেই চিত্ত স্থাপন করিতে পারিলে এই দূরত্যকস! মারা-সাগর আপনি উত্বীর্ণ 
হওয়া যাইবে । তাই করযোডে প্রার্থনা__“ভে মহা পু ! সেই কালো রূপে 
আমাদের চিত্ত একবার €প্রবণা করুণ |”: 


শন্ুরেন্দ নাথ দাস। 


* কাব্য প্রকাশের প্লোক--'কান নাযিক! বলিয়াছিলেন্, যিনি আমার কৌমার-কাল 
হরণ করিলাছিলেন, সেই বর-_-সেহ পতি, লেক চৈত্রমাসের রজনী, শেই বিকশিত মালতী 
সৌরঞ্জ যুক্ত কদম্বকাননের মন্দ মন্দ সম'রণ আর আমিও "সই, তথাপি রেব! নদীর তীরবর্তী 

' বেতদা তরুর তলে সৃরতলীলা বিধধনের জু, চিন্ত উত্ষকঠ্ঠিত হইয়াছে । এই শ্লোক অবলম্বনে 
রূপ গোম্বামী মহাপ্রভূ হৃদয়ের কথ। বাত করি ছিলেন। 








মোক্ষ ] 


উজ্জ্বল গীতি । 
(১) 
শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুগ্ডল 
কলিত ললিত বনমাল। 
জয় জয় দেবহরে ॥ ঞ্ 
কমলার পয়োধর মগ্ুলবিহারী, 

( হে) স্থন্দৰ কুগুল বনমাল! ধারী। 
জয় জয় দেব হরে ॥ ঞ্রু 
(২) 

দিনমণিমণ্ডলনণ্ন ভবথণ্ডন 
মুনিজনমানস হংল। 
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরগ্ীন 
যছুকুলনলিন দিনেশ ॥ 
তপন মগ্ুলশোভন ভব-থগ্ডন, 
হংসরূপী মবাণজন দন সরোবরে। 
(হে) কাল নাগ গঞ্জন জনরঞ্জন, 
যতুকূল নালন |দনেশ (জয়হরে )॥ 
ছি 
মধুমুরনবকব্নাশন গরুড়াসন, 


স্ববকুলকেলিনিদান। 
অআমলকমলদল লোটন ভবমোচন 


ত্রিতৃঝন ভবননিধান ॥ 
মধুমুর-নরক -অন্থর বিনাশন 
গরুড়াসন সুবকুলকেলি নিদান। 
(হবি ছে, অমল কমলদল লোচন, 
ভবমোচন ভূবন ভবন নিধান ॥ 

(৪) 
জনক স্তারৃতভূষণ জিতদূষণ 
সমরশম্ত দশকঞ। 


মাঘ ও ফাল্গুন] ভাগবতের উপদেশ । ৫৯৯ 


অভিনব শুলধরমুন্দর ধৃতমন্দর 
+ শ্রীমুখ চন্দ্রচকোর ॥ 

জান কীভূষণ দূষণের দর্পহর, 

সমরে শমিত প্রাণ দশ কে কল্‌। 

(হবিহে) অভিনব জলধর সুন্দর, 

মন্দার ধারক শ্রীমুখচন্ত্রচকোর ॥ 

(৫) 

তব চরণে পণত! বয়মিতিভা বয় 
কুক্ুকুশলম্‌ প্রণ' তু । 

শ্রীজয়দরেবকবেবিদম্‌ কুরুতে মুদম 
মঙ্গলমুজ্জলগীত ॥ 

চরণে প্রণশত মোরা একান্ত জানি ৪, 

প্রণতগণের প্রতি কুশল করিও । 

শ্রীজয়দেবরূত এই উজ্জ্বল গীতি, 

করিছে আনন্দ দান ম্ুমঙ্গল শীতি ॥ 


মোক্ষ | ভাগবতের উপদেশ | 
( পুর্ব প্রকাশিতের পব।) 


পূর্ব প্রবন্ধে আমর! দ্বেখিয়াছি যে, লীলা নিতা হইতে গেলে সর্বকালে ও 
সর্ব সাধারণে অনুভূতিগম্য হওয়া চাই। যাহা একবার বিশিষ্ট ভাবে সংসাধিত, 
সাহা! পুনরার উপযুক্ত দেশ কাঁল ও পারের সংযোগ না হইলে পুনরার প্রকটিত 
হয় না, তাহা অনিত্য করিত ও মার়িক ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে। ইহাই শাস্ত্রে 
স্পষ্ট উপদেশ এবং এই জন্যই সাপকগণ ভগবান ও ভ্রাার অভিবাক্কি-ক্ষেত্ 
মুক্ খধিগণের লীল। নিজ হৃদয়ে পুনঃ প্রকট করিতে সর্বদাই চেষ্টিত থাকেন। 
এক্ষণে পুনঃ প্রকট হইতে গেলে, লীলা) মানবের অন্তরতম তত্বের সহিত 
অপম্পকিত (8017515650) ভইলে, পুনঃ প্রকটতা সম্ভবেনা। লীলার বীজ মানবের 
'তত্বগত ন! হলে, মানবর “মামির ভতর মৌলিক প্রবণতা না থাকিলে, সাধক 
কোনও উপায়ে নিজ চিত্ব-ক্ষেত্রে লীলারহস্ত পুনরায় '% কট করাত পান না" 


৬০০ পন্থা | [ নৰপর্ষযায়ঃ ১৩২১ 


এই তত্বই আধ্যাত্মিক শবে লক্ষিত হয়। যাহ! জীন বা আম্মা” মাত্রের অধিকরণ 
রূপে দর্বধকালে সতা, তাহাই 'আধ্যাত্মিক+ সুতরাং হাঁধ্যাত্মিক শব্দটার দ্বারা 
বিশেষ প্রকার ব্যাখ্যা ও তন্লিপুণতা বুঝায় না। যাহা জীবের চিত্তগত, যাহাকে 
অবলম্বন করিয়! বিশেষ অভিবাক্তি সিদ্ধ হয়, যাহ! সর্ব পুরুষ সাধারণ ও ব্যক্তিগত্ড 
ভাবের দ্বারা রঞ্ত্রিত ন!' হয়, তাহাকেই প্রকৃত অর্থ বা সত্য বস্তু বলে। পাতঞ্জল 
দর্শন ৪1১৬ শ্থত্রের ব্যাসভাযষ্ে আছে ;_শ্বতস্ত্রোহর্থঃ পর্বপুকষ সাধারণঃ* 
প্রকৃত অর্থ বা সত্য বস্ত 'স্ব'তন্ত্র বা জীবের বিশিষ্ট ছিন্ন ভাবের পরতস্ত্র নহে। 
স্বতরাং তগবানের অবতার স্বতন্ত্২_অর্থাৎ তাছাপ মুলে শ্টীভগব-নের স্বরূপে 
অপ্রাক্কৃত বিলাস থাক আবশ্টক। তাহ! কেবল বিশিষ্ট দেশ কাল ও পাত্রের 
দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে না। শুধু তাহাই নঞে, প্র অভিব্যক্তির ভিতর জ্ঞান 
ও ভক্তি চক্ষে নিরীক্ষণ করিলে দেখিছে পাওয়া! যায় যে, উহা প্রারুতিক ব' 
সামান্ত ভাবের বিকাশ নহে । উহার ভিতব সেই পবম পুকরুষেব দেই পরম 
বিশেষ তত্বেব পুর্ণ বাঞ্জনা! থাকিবেই থাকিবে । এই কথাটী বুঝাইবার জঙগ্ঠ 
বৈষ্ণব শাস্ত্রে ব্রদ্ুলীলাব এত প্রাধানা দৃষ্ট হয়! শভুগবাদ যদি কেবল ধর্ম 
সংস্থাপনের জন্ত অবতার্ণ হইতেন, তাহা ঠ5লে তন্দাবা জীবের প্ররূত স্বরূপ 
উপলান্ধ হহতে পারিত না । জীব তাহা হইতে ধম্মের গতি ও আধন্খের 
পরিণাম প্রন্থতি প্রাকৃতিক “সর্ব' ভাবেব নিয়মাবলী বা তথ্য বুঝিতে পারিত। 
কিন্তু সে বুঝি কি জীবের ভৃতপ্ত হইত, না তাহার অন্তরতম আকাক্ষার পরি- 
তৃপ্তি হইত? যে সতা জীবের অস্তরস্থিত “অহংবপে অভিব্যক্ত বিশেষ ভাবেক 
সহিত সংযুক্ট নহে, তাহাতে ত' প্রকৃত তৃপ্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। মাধ্যাকর্ষণ 
শক্তি সত্য হইল ত, কি হইল? তাহাতে আমার “আমির” কি ক্ষতিবৃদ্ধি 2 কুষ্ঃ 

মূর্তি নামক একটা অবতার হইয়াছেন শুনিলান , অমান প্রশ্নের উদয় হইল-_ 
তাহাতে আমার লাভালাভ কি ? যাহ। “আমির' ভিতর নাই, তাহ স্ময় বিশেষে 
ভাল বলিয়া! মনে হইলেও, আমার পক্ষে প্রক্কৃত সত্য বলিয়া অবধারণ| হয় না। 

সেই জন্ত গীতায় “আমিতে' সব্ধ এবং “সব্বে' আমাকে দেখিবার জন্ত উপদেশ 
আছে,-_-“যে। মাং পশ্ঠতি সর্ব সর্ধবঞ্চময়ি পশ্তাতি” । “সেই জন্ত 'দৃষ্টেবাত্মনীশখরে”, 
অথাৎ “'আমিতে” ভগবানকে ন! দেখিলে কিছুই সিদ্ধ হয় না। সেইজন্য 
ভাগবতে নেষি রাজাকে আহরি খষি উপদেশ দিলেন __ 

“সব্বভূতেষু ষঃ পশ্তেদ্ভগবস্ভাবমাত্মনঃ | 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তের ভাগবস্তোতম:।৮১১1২1৪৫ 


মাঘ ওফাঁন্তন) ভাগবতের উপদেশ। ৬০১ 


আত্মনঃ স্বস্ত সর্বূঁতেষু ব্রহ্মভাবেন সমন্বয়ং পশ্গেৎ। তথ! তরঙ্গরূপে আত্মনি 
অধিষ্ঠানে ভূতানি চ ষ: গশ্তেৎ। যদ্বা আততত্বাৎ প্রমাতৃত্থাদাত্মা হি পরমে! হরি- 
রিতি তস্ত্রোক্তিরাত্মনে হরেঃ সর্বভৃতেষু মশকাদিঘপি নিয়স্তত্বেন বর্তমানস্ত 
ভগবন্ভাবং নিরতিশয়শ্বর্যমেব যঃ পশ্ঠেৎ ন তু তন্ত তারতম্যম্। তথা আত্মনি 
হরাবেব ভূতানি 5 যঃ পশ্তেৎ। কথভ্ভৃতে। ভগবতি অপ্রচ্যুতেশর্ষ্াদিকপে । 
ন্‌ পুনর্জড়মলিনভূতাশ্রয়ত্বেন জাড্যাদি প্রসক্ত্যা এশ্বর্ধ্যাদি প্রচ্যুতিং পশ্তে। 
স সর্ধত্র পবিপুর্ণং ভগবত্বত্বং পশ্ঠন্‌ তাগবতোত্বম ইত্যগ: 1” শ্রীধর। 
শীধর স্বামীব ব্যাখা! অতি অপৃণ্ধ ও রুচির 'আত্মা” শবে প্রথমতঃ “অহং+- 
প্রত্যয় বাচ্য পদার্থকে বুঝায় , কাবণ 'অহংহ 'মূ'এব প্রকাশ ভাব। তৈত্তিবীয় 
আ'রণ্যকে আছে যে, আত্মা! ধান করিলেন এব, সেই ধ্যানের ফলে একটা 
মিথুন উৎপন্ন হইল। “অস্মাজ্জাতা মে মিথু চরন্‌”, এই মিথুনই “সোহ১ং, ) উহা 
এক । তবে প্রথম দেখিলে যেন বোধ হয় যে উছ! একভাবে “সারূপে ও অপর 
ভাবে 'অহং ব্ধপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে । এই “স'ভাঁবই পব পুরুষ ব! 
পবাগতি , আর 'অহংই “স*এব ব্যক্তভাব মাত্র। এই দুইটা তাবের দ্বারা 
শ্রীভগবানেব পরম বিশেষ গ্রকাভাব নষ্ট হয়না, পরন্ত এ দুই ভাব যে এক, 
তাহ! দেখাইবাঁব জগ্ভই ত” “সাইচ5ংঃ | মুণ্তর1 মানবের শরীরে প্রকাশিত বা 
অভিব্ঞ্জ 'অহং/কে দেখিয়া তাহাব পরম বা ভগুবগাঁব দেখিতে পায় না । 
*অবজানন্তি মাং মুঢা মানুষং তনুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানস্তো মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥” গীতা 
এই বাক্য ভগবানের বিশেষ অবতাবে ও জাবরূপ সামান্ঠ' অভিব্যক্তিতে 
প্রয়োঞ্জিত হইতে পারে । সেইকন্ত সাধক অবস্থায় আত্মা বা 'আমিকে! 
সর্ধতৃতে ব্রহ্মভাবে সমন্বিত বলিয়া দেখা আবন্তক, এবং ব্রহ্মরূপে সিদ্ধ “আমি, 
রূপ অধিষ্ঠানে ভূত সকলকেও দেখা আবশ্তক ) ইহাই শ্রধর স্বামীর ব্যাখ্যার 
প্রথম ভর । স্থৃতবাং এই স্তরে আমরা বতক্ষণ আ্বাছি, ততক্ষণ শ্রীভগবানের 
লীলার মধ্যে সেই প্রকৃত 'আমির' বিকাশ ও লীলা এবং তাহার রহুম্থ বুঝ 
আবশ্তক। এরূপ তাবে না বুঝিলে সাধকের ভিশহুর পরম “আমির 
প্রকাশ হইতে পারে না। €সই জন্য ভাগবত বলেন যে দূরতিগম্য আত্মতত্ব 
বা আত্মার প্রকৃত ভাব বুঝাইবার জন্তই তগবান্‌ কৃপা করিয়া অবতীর্ণ 
'হুইয়া নিজ লীলার ইঙ্গিতে সেই তত্ব অবগতির সহায়তা করেন। গুরু 


যখন আপনার জীবনের ও সাধনার কথা শিষারকে বলেন, তাহা যেমন 
& 
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শিষোর ক্ষুপ্র 'অহং জ্ঞান পরিষ্কৃত ও পর্দিগুদ্ধ করিস তাহাব ভিতরের 
“অহংএর প্রকৃত স্বরূপ ফুটাইয়া দেয়, সেইদপ "সেই প্রবতির পারম্থিত 
অপ্রা্কৃত মদনমোহন জীবের ভিতর তাহার স্বরূপ ও স্ব তন্ত্রতা জাগাইবার 
জন্য যেন অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। ইহাই স্টাভার অন্তরঙ্গ লীল!। এই 
পবম ভাবকে শ্রুতি “অবাশষ অনৃতম্” শবে অভিহিত কবিয়াছেন। ধাহারা 
অভিসন্ধি শুন্য, ধাভাদ্দের আব "অহং গ্াপনেব পবুত্তি নাই, তাহাবা এই শুদ্ধ 
পবতত্ধে চিত্ত সমর্পণ কবেন। এ ভাবে স্যট্টি নাই জীব নাই, গতি নাই , আছে 
কবল স্থির শাশ্বত অমুতময় দত্বা মাত্র । 

বস্তর পতাতাব আর একটি ভাব আছে। যাহা সত্য, তাহ সর্বপুরুষ 
সাধারণ। সত বস্ত বাক্তিগত ভাব বা অভাবেব দ্বাবা পরিবন্তিত হয় না, অথচ 
উহ “সর্দঘ' জীবের নিকট একভাবে প্রশীয়মান। বুক্ষটিকে যেমন সকল 
জীবহ নুক্ষ বলিরা দ্বেথিবে, তদ্রপ ঘা» সকল বস্তুর ভিতর দিয়া, দকল 
দ্রষ্টার মধ্য দিয়া, সব্বকালে, সর্বাবস্থায় একই ভাবে প্রতীত হয়, তাহাই 
সতা। ব্যবভাবিক জাবেৰ পক্ষে এই ভাবটি প্রথমে গ্রহণায়; কারণ এ 
ভাবে সাধনার স্থান আছে, ধান ধারণাব অবকাশ আছে। আম্মা শন্দ 
“আত্মাততে ব্যাপ্তবাপ ব্যাপুইবস্তাৎ যৎ ব্যাণ্ডভৃত” ইতি) এই ভাবে 
নিক লক্ষিত হইয়াছে ।'অতত্পাতব উন্তব মনিন্‌ প্রত্যয় করিয়া আত্মা শব 
লিদ্দ | যাহা স'বব্যপা সর্বাত্মক, সব্বেণ ভিতব সমবধপে ব্যাপ্প বলিয়া! বোধ হয়, 
অথচ সন্দেব গতি পভৃতিব দ্বারা মা। অঅন্পৃষ্ট, তাতাই আত্মা । কোন বস্ত সত্য 
হইতে গেলে তাহার ভিতর এই আল্সাব ধন্মেব হঙ্গিত থাকা চাই । সাধারণ 
জীব সর্ধকালে ও সর্বভাবে সংসিদ্ধিদ্ধপ এই ধর্মকে ভেদ্দের ভাষায় বুঝে বলিয়া, 
'মারবেল' পাঁথপের প্রতিমূর্তি নিম্মাণ কবে , গ্রিয়জনেব স্মৃতিরক্ষা করিবার জন্ 
তাঁজ-মহল তৈয়ারী কবে। তাহাবা ভাবে যে প্রস্তরাদি ভিন্ন অন্য কোন ভাবে 
স্বৃতিচিহ্ন প্রস্তুত কর্সিলে, উহা সর্বকালে স্থারী হইবে না। এই সর্বাস্মিকা 
্ররত্তবির বশেই মুগ্ধধোণী অঠঙ্কাবেব সাহায্যে “আমি' জ্ঞানটিকে সর্বপ্রকার বৃত্তি 
হইতে পৃথক করিয়া রাখিবাব চেষ্টা করে । তাহার ভয় হয় বৃত্তির মাঝে থেলিতে 
গেলে পাছে 'আমি* জ্ঞানটির পবিণাম ঘটিয়। যায় । এই ভেদ-হুষ্ট ভাবে বৈষ্তবগণ 
অন্ত ভগবদ্‌ প্রকাশ হইতে আপনার অভিনীত আন্াধ্য মু্িটিকে সর্ব পৃথক্‌ 
করিয়া রাথবার জন্য ব্যন্ত। এহ প্রবুত্তর মোহে মুসলমান ভক্তগণ তরবাজি 
বলে অন্ত ধন্মীকে আপন ধন্মে, আনিবার চেষ্টা করে ও খুষ্টীয়ধন্ম-যাঁজক গণ 
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অগ্ঠ ধর্খের নিন্দা ও গ্লানিব দ্বারা অ'পন ধর্ধের প্রাধান্ স্থাপন করিবার চেষ্টা 
করে। 

কিন্তু পাঠক ! বুঝিয়। দেখুন যে এ ভাবে কি তোমার হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটিতে 
পারে & "পবুন্বাবন লীলা একবার হইক্সাছল আর কথন'ও হইবে ন1'” এ কথ 
বলিলে কি আরাধ্য দেবেব সর্বান্মিকতা। সিদ্ধ হইল । (দইজন্ত শ্রীধর স্বামী 
উপবোক্ত শ্লোকেব ব্যাখ্যাক্ন 'সর্বভূতে মাত্মভাব দর্শন” শব্দের যে আর একটি 
উচ্চতর স্তর আছে, তাহ! দেখাইবাঁব জগ্ত বলিলেন “যে শুধু তোমার 'অহং, 
ভাবকে "সর্বভাবে দেখিলে চলিবে না । অবশ্ত অহং,কে 'সব্ব'ভাবে দেখাই 
প্রকৃত সাধনা । কিন্ত মনে বাথ চাই উঠ সাধনার অবস্থা) সাধ্যাবস্থা নহে। 
মৃতক্ষণ আত্মার প্রকৃত ভাব সন্ধ হয় নাই, যতক্ষণ আল্মাব অদ্বিতীয় 'পর? স্বরূপ 
হৃদয়ে প্রকটিত হয় নাই, ততক্ষণ সর্বভ।বে “সর্ধ"ব্যাপাবে কেবল আত্মার ব্রহ্গভাৰ 
দেখিবার চেষ্ট। করিবে । কিন্তু হুলিণনা, মাস্ম! ন্বর্ূপতঃ সর্বব্যাপী ও 'সর্ব” 
ভাবেব প্রমাত!, সর্ববভূতে এমন (ক মশকাদিতে পন্যন্ত সমান ভাবে অন্তর্ধ্যামী বা 
নিয়ামকরূপে বর্তমান বহিয়াচেন। যাহা জড় বপিয়! ভাব, দেখ তাহারও 
অভ্যন্তরে ভিতর বাহিৰ উছ্ছলিগা নেই মহাস্ববপের জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে । 
সেই জড়ের ক্ষরণ ও সহ্য স্থিব সারারই অঙ্গগ্যোতি মাত্র। দেখ ! তোমার 
ভগবান জডেব পোযাক পণয়া পাঁবচ্ছিম্ন হহয়াও আপনাকে ঢাঁকিতে 
পাবিতেছেন না। শর দেখ তাভাব নিতা দেশকালাতীত প্বর্ূপ জড়ের স্থের্যা 
কাহিন্য প্রল্গতির ভিশুব দিনা বিকীণ ১ইতেছে। এ দেখ তাভাপ সর্বব্যাপ্তি স্বরূপ 
জডেব ভিতব অনম্থ জগদ্বস্তুব সহিগ ঘ'ত গ্রতিঘাতেব (19110/05-507701690)) 
মধ্য দিয়া ফুটিম়া উঠিতেছে । ভা ! আম্মাকে খুজতে গেলে বেশী দুরে যাইতে 
হইবে না, ভাষণ পবাক্ষা-সমাকুত। সাধন পথের আবশ্তকতা নাই। কারণ 
সেই প্রেমময সকল বস্ত্র ভিতব বাই সর্বক্ষণ প্রতিভাত হইতেছেন |” 

"তমেব ভান্তম্‌ অগ্ঠভাতি স নম্‌. ত্ত ভাস! সর্বমিদন বিভাতি” 

তবে সাধনা ও সাধন পথেব আনম ক ১ কি? তবে কি এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের 
উপদেশ সর্ব্বৈব মিথ্যা? না, হাহা হইণ্ডে পাবে না। দতদ্দিন অহঙ্কার থাকিবে, 
যতদিন অহ্‌ংকে “ম' হুইতে ছিন্ন করিপা দেঁথব, যতাদন অহংকে তটস্থ শক্তি মাত্র 
বা ইঙ্গিত বলিয়া না বুঝিব, তশপিন সাধন! ও পথ সত্য বলিয়া মান হইবে। 
আমার "আমি জ্ঞান্টি দেহে আঅশষ্টিত ও ওন্বারা পাঁরাচ্ছন্ত | ছতবাং সর্ধাত্মিকা 
প্রকৃত লব আমার বাহুব বাহর' “গন নেই জগ্যহ গতর মাবগ্তক৩। আছে। 
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বতদ্গিন বাহিরে থাকিব, ততদিন বাহিরের বস্তকে পাইবার জন্ত গতিও থাঁকিবে | 
একটা দৃষ্টান্ত দিয়া এই কাট বুঝা যাউক। তোমাব পুত্র নিরুদ্দেশ ) তুমি 
আকুল হইয়া! যোশীদের আশয় গ্রহণ করিলে? একজন বড যোগীর কাছে 
' গেলে, তিনি যোগ শাস্ত্রে নিপুণ, কিন্তু এখনও অহং,কে বিশিষ্ট বলিব! জানেন। 
স্থুতরাং যোগ অর্থে সুক্ষ ও গ্মুতর শরীরে বিশিষ্ট আমিটিকে উপরে লইয়! 
যাওয়াই বুঝেন । তিনি তোমাব পুজের প্রতিরূতি বা পবিধেয় বস্ত্রাি প্রভৃতির 
উপর চিত্ত স্থির করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে তোমার পুজর অনুসপ্ধান 
কবিয়! দিলেন । আর একজন যোগী প্রীভগবানকেই একমাত্র সত্য বলিয়া বুঝিয়া- 
ছেন। তিনি তোমাৰ আগমন, প্রশ্ন করণ, তোমাব ব্যাকুলতা ও এমন কি 
তোমার মোহের ভিতরও দেই শ্তামন্ুন্দরের স্ফুরণ দেখিতে পান। এইরূপে ঠিনি 
সেই ভগবস্ভাবে 'অহংকে লীন করিলেন, অযনি ভগবানেব পুর্ণ শক্তি তাহাতে 
গ্রকাশ হইল | ছুইজনেই যোগী, তবে একজন ভগবানের সর্ধাত্মবতা সিদ্ধ 
করিতে পারেন নাই; আব একজন তাহ] পাবিয়াছেন। সেইজন্য ফলের ও 
প্রক্রিস্গারও তাবতমা । পাঠক ! এখন বুঝিলেন, আমবা কি ভাবে শ্রীভগবানেব 
লীলার স্বাদ গ্রহণ কবিতে বলিতেছি । যে লীলাবসে তোমাৰ প্রাণ এত আক 
মে ত' তোমাব অন্তবতমস্থণলর অস্থিতকারী “অবশেষ অমৃত” পরম পুরুষেরই । 
পরম পুরুষের বলিয়াই ঢা ব্রহ্মার স্থষ্ট, কাল পরিমাণ ও দ্বেষাদি দ্বাবা অল্পৃষ্ট , 
সুতরাং উহ1 তোমার আমিব” তত্বগত । এর লীলাব রদ ষদ্দি বাহিবেব ভাষা 
বুঝিতে যাও, তাহা হইলে উঠার সর্বাক্মিক ও নিতাভাব নষ্ট হইয়া যাইবে। 
স্তরাং বুঝা-গেল উদ্ধত শোকে আত্মার ভগবন্তাব দশন কর! অর্থে দুইটি 
স্তর আছে। প্রথমটাতে তখনও পবিশুদ্ধ জীবভাব অবলম্বন কবিয়া সেই জীব- 
গত “আমি' ক্রানটীকে ভগবানেরই বা ব্রন্মের আভান বলিগ! জানা যায় । ইহাই 
বেদান্তের ভৎসাঁবস্থা; ইহাতে "আমি, জ্ঞানটা ত্যাগ করিতে হয় না। 
“আমিটীর ভিতর আতগবানেব সর্ধান্সিক। ভাবে ইঙ্গিত দেখিতে পাইলেই হইল । 
অবশ্য এই ভাবে স্থাপিত হইতে হইলে, পরিচ্ছিন্ন 'আমি” জ্ঞানের বর্জন করিজে 
হইবে। বাক্ত বা প্রকাশিত “অহং' দেখিবার শুব--সাধনার প্রথম সোপান । 
এইন্ধপে “আত্মা” ভাব ব! সর্বব্যাপী ভাঁবে অহং বুদ্ধি সিদ্ধ হইলে দ্বিতীয় স্তরে 
উপনীত হওয়া যার | এই স্তরে 'আত্মা” ভাবটা যে পর অতিগ, মায়েশ, ভগবানের 
বিকাশ মাত্র, এইটীই বুঝ! পরিশ্তদ্ধ সর্বাত্মক 'অহুং'কে ভগবানের মহান্‌ সত্বার 
ভিত ভার(টন্া ফেপিতে হইবে, আপ সর্বব্যপী সর্ঘগত ভাবটা রাখিলে 
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চলিবে না। এখন দেখিতে হইবে যে, এই সর্ধগত ভাব ও তাহার সাধনভূতা 
সর্ধাত্মিক1 বিদ্া পর্য্যন্ত সেই পর অদ্বিতীপ্ন একেতেই পরিসমাপ্ত। যে শাণিত 
বিদ্ভা-কুঠারের সাহায্যে সর্বাক্মিকত। সিদ্ধ করিয়া সর্ধাত্মিক জ্ঞানে প্রতিঠিত 
হইয়্াছ, যে বিদ্যার কৃপায় আব্রন্গস্তদ্ব পর্যাস্ত প্রত্যেক প্রকাশ-কেন্দ্রে এককে 
দেখিয়া, সেই স্ত্ররূপ আত্মীতে বিশ্বকে মাল] গাথিয়া পরমদেবের চরণ তলে 
উপহাব দিয়াছ, এইবার সেই বিদ্যাও অন্তম্্খী হইয়া, আপনার ম্বামী 
শ্রীভগবানের উপরত ইইয়৷ তাহাতেই প্রকাশলীলা সংহনন করত প্রতি- 
নিবৃত্ত হইবেন। যতক্ষণ শ্রাভগবানেব অতিরিক্ত দ্বিতীক্প সত্বায় বুদ্ধি থাকিবে, 
ততক্ষণ এ স্তভবে উপনীত হইতে পারিবে না। যতক্ষণ একটুও অহং-কেন্দ্রের 
প্রতি আসক্তি থাকিবে, যতক্ষণ ভ্রান্ত লাধকের চিত্তে, এনন কি ভগবৎ সন্থ। 
উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি থাকিবে, ততক্ষণ এই পরাভারের আকর্ষণ আসিতে 
পারে না। 
ভক্তিমার্গেও এই ছুইটী স্তব আছে। ভগবানকে বিশেষ বা. ব্যক্তিগত- 
ভাবে জানিয়া, সর্ব্বভাবে তাহাকে দেখিবার ও তাহার ভজনা করিবার প্রবৃত্তি 
সাধ্য ভক্তি । ইহাই পাতঞ্জল শ্রত্রেব সন্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা । সর্বভাবে 
ভগবানকে বিশেষন্পে জানাই সম্প্রজ্জাত ভাব। তারপব যখন সেই মহান্‌ পরম 
অদ্বিতীয় সত্বার আকর্ষণে জীব “আমি” 'তুমি' ভুলিয়া যা, বগন আর হৃদয়ে 'অহং, 
স্থাপনের জন্ত অভিসন্ধি বা কৈতব থাকে না, যখন সেই অব্যক্ত কাণো অথচ 
সদ! স্বপ্রকাশিত ূপের সাগবে জীব ডুবিয়া যায়, তথন এক অদ্ভূত তাৰ 
প্রকাশিত হয়। তখন দেখে ষে সেই একেরই অচল-প্রতিষ্ট সমুদ্রবৎ সত্তার 
মধ্যে কি এক টান বহিতেছে, তুমি আমি নাই, অথচ সেই মহাঁসমুদ্রের 
ভিতরেই কি এক অমৃতঘন, আনন্দঘন, জোত বহিতেছে। ভ্রষ্টা ও দৃশ্য 
নাই ও দ্ৃশ্তের ভাব এবং ভোগ নাই, অথচ কি এক জ্ঞান্ঘন সব্বা আপনাতে 
আপনি উছলিয়া উঠিতেছে ১ বিশিষ্ট রূপ বা আকার নাই, অথচ “রূপ্যতে 
ইতি রূপম্” কি এক রূপের শ্রোত বহিয়? যাইতেছে । “ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী 
কালো রূপের সাগরে” প্রকাশিত রূপ নয় বলিয়াই সে কালোরুপ। ইহাই 
ভাগবতের উপদেশ 7 
ধর্ম প্রোস্থিত কৈতবোহত্র পরমে! নিম্ৎসরাণাং সতাং। 
বেগ্তং বাস্তবঘত্র বস্ত শিবং তাপত্রয়ান্ম লনম্‌ ॥” 
প্ররূটরূপে উদ্ভবাত কৈতব বা ফপাক্তিপপ্ধিক্বণ কণটভাব শুন) সুতন্পাং 
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এমন কি মোক্ষাভিদন্ধিও ধাহাদেব নিরস্ত হইয়াছে, যাহারা নির্দৎসর 
বা পরোৎকর্ষ অসহিষুণ নহেন, ধাহারা সৎ বা হতান্ুকম্পী, তাহাদেরই অবলম্বনীয় 
ধর্ম ভাগবতে উল্ত। ইহার বেগ্য বাস্তব বা প্রকৃত বস্তু বা পরমাত্মা। 

এ সম্বন্ধে শ্রীধপের ভাষ্য সম্বন্ধে দুই একটী বাক্য না বলিয়া থাক! যায় ন)। 
স্বামী বলিলেন “প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ষিবপি নিরস্তঃ*, অর্থাৎ পপ্রজ্থিত কৈতবঃ 
শবের প্র" শব্দে মোক্ষাভিপন্ধি পর্য্যন্ত নিরস্ত হইতেছে । ইহাতে এমন বুঝায় 
না যে, মোক্ষ নিকৃষ্ট বস্তু; কাবণ মোক্ষই ভগবানেব স্বর্ূপ। মোঁক্ষ জীবলভ্য 
অবস্থা নহে, উহা তগবৎ শ্বরূপের অভিব্যক্তি বা স্বগকাশশীলতা। যিনি 
“আমি মোঁক্ষ লাভ করিব বলিয়! ভাবেন, তাহার 'আমিটা” থাকিয়' যায়, এজন্য 
তাহাব মোক্ষ হইতে পাবে না। স্বামী মোক্ষের শিন্দা করেন নাই, মোক্ষেব 
অভিসন্ধিকে নিন্দা করিয়াছেন। ভাগবতে গজেন্ত্রেব স্তবে উক্ত হইয়াছে, 
“নমঃ টকবল্যনাথায় নির্বাণ ভখসংবিদে 1” ৮৬১১ অর্থাৎ শ্ীভগবাদই 
কৈবল্য বা মোক্ষের অধিপতি এবং নিন্বাণ স্থথরূপ চৈতন্ত স্বরূপ । পুনরাঃ 
“নৈষল্দরভাবেন বিবজ্জিতাগমঃ স্বয়ং প্রকাশায় নমঙ্করোমি 1৮ ৮৩1১৬। 
অর্থাৎ “নৈষ্ম্মমান্স হুত্ব" শস্ত ভাবেন ভাবনয়া] বিবজ্জ্িতা আগমা বিধিনিষেধ- 
লক্ষণা যৈস্তেযু প্য়মেব প্রকাশো বস্ত তন্মৈ” ইতি শ্রীধর। নৈষন্দর্প 
আজ্মতন্তের সাধনার দ্বারা, যাহারা [বপনিষেধ মার্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
তাহাদের ভিতপ্জে হিনি শ্বরং প্রকাশ হন। পুনবায় “মুক্তাআ্সাভিঃ স্বহদয়ে 
পরিভাবিতীয়, জ্ঞানাঞ্জনে ভগবতে নম ঈশ্ববায় ॥ ৮/৩।১৮। অর্থাৎ যিনি 
যুক্তাত্মগণেব দ্বারা পহৃদযে পরিভাবিত হইয়া জ্ঞানক্ধপে প্রকাশ পান। 
এইরূপ ভাগবত হইতেই শত শত স্তানে শত শ্লোক উদ্ধত করিয়া দেখান 
বা যে ভাগবতের মতে মোক্ষই ভগবানের স্বরূপ, এবং উহা জ্ঞানঘন 
আননঘন রূপ । এই স্বরূপের অবগতি কেবল ণ“অহং* জ্ঞাপের খোহত্যাগ 
হইলেই হইতে পারে । 

“নায়ং বেদ স্বমাতআানং যচ্ছক্ত্যাইহং ধিয়। হতম্‌। 
তং ছুরত্যয়মাহাতসটং ভগবন্তমিতোহস্ম্যহম্‌ ॥৮” ভাঃ-_-৮/৩।২৯ 

“অহংঃ বুদ্ধিবূপ শক্তি বা মায়ার দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকাতে যাহার স্বরূপ 
অবগত হওয়! যায় না, স্ই ছুরত্যয় মাহাত্ম্য শীভগবানকে নমস্কার । 

শ্রীভগবানই ভাগবতে পরম বেগ্ভ। এই শান্তর এমন ভাবে লিখিত' 
হইয়াছে যে, তক্তিপূর্বকু পাঠ ক্রিলে ভগবানের স্বরূপ আপনাপনি ঝদয়ে 
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ফুটিয়া উঠে। এক্ষণে জিন্ঞান্ত রহিল যে ভাঁগবত কেন ব্রঙ্গভাব অপেক্ষা 
ভগবৎ ভাবের মহিমা জ্বধিকতর স্ফুরণ কক্রিবার চেষ্টা করেন? উহ বারাস্তরে 


আলোচিত হইবে। (ক্রমশঃ) 
যোগানন্দ ভারতী । 


শসা | সার ররর ররর 


মোক্ষ | 


( পুর্ব প্রকাশিতের পব।) 

*মোক্ষায় মোক্ষরূপায় মোক্ষকত্রে শমোনমঃ1” যিনি মোক্ষ-_মোক্ষই 
ধার শুদ্ধন্ূপ বা প্রকাশ, ধাহার অনুগ্রহ ভিন্ন মোক্ষণাঁভ ভয় না, সেই শিব 
শান্ত নিফল ভগবানকে নমস্কার করিয়! প্রবন্ধ প্রকৃত প্রস্তাবে আরব হইল। 
সেই শুদ্ধ জ্ঞানঘন পরম তত্ব আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া আপনিই 
আপনার স্বরূপ উদ্ভাসিত কবেন। 

মোক্ষ শবে মুক্তি বুঝায়। মুক্তি অর্থে কাহাবকি এক প্রতিবন্ধক থসিয়! 
বাওরা বুঝাকস। মুক্তি কাহার হয়, আর প্রতিবন্ধকই থাকি এবং উহা 
কিরূুপেই বা খশিয়া মায় ইত্যাদি কয়েকটা গ্রশ্ণ আপনা আপনি জাগিক্লা উঠে । 
প্রশ্নগুলির সমাধান না হইলে মাক্ষ কি তাহ! বঝা যায় না। সেইজন্ত 
আমন! প্রথমে এই প্রশ্রগাল লইয়া কিঞ্চিং আলোচনা করিব। 

“কাহার মুক্তি হয ?”--সকলেই একবাক্যে উত্তর দিবে জীবের মুক্তি। 
অমনি পুনরায় প্রশ্ন উঠিবে “জীব কে?” হাহার মুক্তির আবশ্তকতা আছে, 
সে “জীব কে?” এ সম্বন্ধে নান! শাস্ত্রে নানা উপদেশ আছে। চার্বাক 
বলিলেন, সজীব দেহই জীব। আধুর্বেদ শাস্ত্র বলিলেন,__প্রাণন ক্রীয়াশীল 
দেহ ও চৈতন্তের সংযোগই জীব। “সদেকম্ত আত্মানো বিপর্যমান ধর্মীশ্চয় 
সছিতন্ত মনসা সহ সংযোঁগাঃ সন্বন্ধো জীবনং।* শ্রীধরাচার্ধ্য হায় ক্দলী। 
অর্থাৎ আত্মার বিপর্যযমান বা! বিকারশীল কম্মের আশায়ও দেহের সহিত মনের 
দ্বারা সংযোগকে জীবন বলে। চরক বলেন,_ 

“শরীর ইন্দিয়সন্বাত্ম আত্ম সংষোগধারি জীবিতম্। 
নিত্যগশ্চানু বন্ধশ্চ পর্য্যাক়ৈরাযুরুচযতে ॥* 

অর্থাৎ ভোগ আফ্তন পঞ্চ মহাভৃত বিকার শরীর চক্ষুরাদি ইঞ্জিয় সত্বা 
বা মন ও আত্মা এই সকল পদার্থের পুর্ব কর্ম নিয়মিত সংযোগকে আয়ু বলে। 


৬০৮ পন্থা! | [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


আযুর্বেদের জীব, শরীর, মন ও অসার সংযোগে মিশ্রিত পদার্থ ; জুতরাং 
আযুর্ধেদোক্ জীবের মুক্তি হইতে পারে না, কারণ উন্থ৷ ভোগায়তন 
দেহের সহিত সংবদ্ধ থাকিবেই থাকিবে। ন্তায় ও বৈশেষিক মতে জীবাত্মার 
স্বরূপ প্রাণাপান, নিমেষ-উন্মেষ, ক্ষত ও ভগ্নের সংরোহণাদি লক্ষণ, 
জীবন, কাঁধ্য, মনোগতি, সখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রযত্ব। “হচ্ছাছেষপ্রযত্ব- 
স্থখছুঃখজ্ঞানাঙ্গাক্সনোলিঙ্গমিতি 1৮ নায় দর্শন--১১।১০ পপ্রাণাপানঃ- 
নিমেষোন্মেষঙ্গীবনো মনোগতিবিক্দ্রিয়ানাস্তরোবিকারাঃ আুখ-ছুঃখেচ্ছা  প্রষত্বা- 
শ্চাত্সনোলিজানি 1 ( ৈশেষিক--৩া২৪)1 স্তবাং আধুনিক পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের বিশিষ্ট নামধারী ব্যক্তিগত জীব্ই ন্যায়াদির মতে আত্মা এবং 
মোক্ষ শবে ঈশ্ববানুগ্রহে শরীবাদির সহিত সংযোগশুন্য হইয়া, অথচ নিজের 
বিশিষ্ট ভাব না হাবাইয়! অবস্থানই মোক্ষ। জীব নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছাদিতে 
ঈশ্বরের অভীগ্সিত ভাবে শান্ত্রপ্রতি পথে প্রয়োগ করিতে করিতে 
মোক্ষ পদ্দেব অধিকাবী হয়। মোক্ষে ভাহাব স্বাতন্ত্য নষ্ট হয় না। এক্ষণে মনে 
রাখা আবশ্তক যে, এই প্রকার মোক্ষ কর্ম জন্য এবং উহাতে ভিন্ন জীব 
ভাবের তাবতমা হয় না। বাক্তিগত জ্ঞানে কর্ম না করিয়া ঈশ্বরের 
অভীপ্সিত পথে চলিতে চলিতে তাহাব ইচ্ছ। ও ছ্েষ প্রভৃতি প্রবৃত্তিশুলি 
শ্বীভগবানের সর্বাত্িকা নিয়মাদিব সাহত মিলিত হইয়া তর্‌ভাখাপন্ন হইয়া 
আনে। এক কথান্ব এই প্রকার মোক্ষে জীবেব 'জীববুদ্ধি অটুট থাকে। 
কেবল কর্মের প্রবৃত্তি আর ব্যক্তিগত ভাবে প্রণোদিত না হইয়া, ঈশ্বরের 
অভীগ্লিত সর্দাত্মিক। ভাবে প্রযুক্ত হয়। তাহার সহিত ঈশ্বরের মিগন 
কদেশিক। তাহার কাধ্োর সহিত ঈশ্বরের কার্ষ্যেরও মিলন হয়; এবং এ 
মিলন ক্ষণস্থারী । কারণ যতক্ষণ ব্যক্ত জগৎ থাকে, যতক্ষণ কাব্য থাকে, 
ততক্ষণই এর মিলন থাকে । এ পথে আর একটী দোঁষ আছে, সেটা পরে 
বিবেচ্য । 

পূর্র্ব মীমাংসা মতে ধর্মাধর্মই শরীর উৎপত্তির কারণ। ত্াহাবা বলেন, 
শরীর যদি কর্ণ জন্ত-_-উপভোগের জন্ত হইত, তাহা হইলে সেই উপভোগের পর 
শরীরের কোন কারণ বা হেতু না থাকাতে শবীরও থাকিতে প্লারে ন1। 

“কম্মরজন্ট উপভোগার্থং শরীরং ন প্রবস্ীতে 
তদ্রভাবে ন কশ্চিদ্বিহেতুন্তব্রা বতিষ্ঠতে ।” স্লোকবাত্তিক | 

কর্ম প্রবৃতিমূলক । যখন প্রবৃত্তিগুলি থাকে না, তথন কর্মও থাকে না। 
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কর্ম ও প্রবৃত্তি উভয়েই সাময়িক ভাব । এক ক্ষণে এক প্রবৃত্তি, পরক্ষণে অন্য 
প্রবৃত্তি এবং সময়ে সর্য়ে কোনবপ প্রবৃত্তিই থাকে না। স্থতরাং শরীর ও 
জীবভাব কর্মজন্ত হইলে, প্রবুন্তিব অভাবে শবীবেরও নাশ হইয়া যায়। বাহিরের 
বৃত্তের দিকে অভিমুখী গতিব নাম প্রবৃত্তি, বৃত্ত পড়িয়া গেলে কেন্ত্রের জ্ঞানও 
থাকে না। সুতবাং প্রবৃত্তি যদি মূল কারণ হইত, কন্ম* যদি জীবের স্বরূপের 
ভাষা হইত, তাহা! হইলে শবীবও ক্ষণস্থায়ী হইত; এবং মৃত্ুব পব স্বর্গ নরকাদি 
ভোগে প্রবৃত্তিগুলি প্রশমিত হইলে, পুনরায় শরীব ধারণের প্রতি কোন কারণ 
পাওয়া যাইত না। সেইজন্ঠ পুর্ব মীমাংসকগণ ধরন্মাধন্শরূপ হুক্তর কাবণকে 
জীবের প্রকাশের কারণ বলিয়! নির্দেশ কাররাছেন। এই ধর্মাধন্ম শব্দেব অর্থ 
না বুঝিয়। আজকালকার সাধকগণ মুক্তিব অবস্থায় এক জাতীয় কর্ম স্বীকার 
না করিয়া থাকিতে পারে না। ধন্দ শব্দ ক্রিয়া-বনল ধিশিষ্ট পদ্ধতিমান্র 
বুঝায় না। পাতঞ্জল ভাষ্যে উক্ত মআাছে,--“'স চ সংস্থানবিশেষো ভৃতহস্ষ্াণাং 
সাধারণো ধর্ম আত্মভৃতষালন বাক্ষেনান্থুমিতঃ স্ববাঞ্জকাঞ্জনঃ প্রাহুর্ভবতি, 
ধন্মাস্তরোদয়ে চ তিরোভবতি, স এষ ধন্মোহবয়বীতাচাতঠে , যোইপাবেকশ্চ 
মহাংশ্চানীয়াংশ্চ স্পর্শবাংশ্চ ক্রিগ্নাধ'য কশ্চানি হাণ্চ, তেনাইবয়বিনা বাবহারাঃ 
ক্রিয়ন্তে।» পাঃ ১৪৩। অর্থাৎ ধণ্ম শব্দে এক বুদ্ধির উপক্রম বা বহুব মধ্য 
দিয়া একত্বের উপলব্ধি বুঝায়। “বন গুণি এমশ ভন একপ ক্রমের মধো 
আসিম্না পড়ে, যে তখন উহাবা এক উদ্ধগ ক্রামর মধ্যে আপনাদের বিশিষ্ট 
ভাবগুলি এবপ ভাবে পবিণত করে, যাহাতে পাক্ত 'বছ” সত্য বলিয়া মনে 
হইলেও, তাহাব ভিতর দিয়া একের আভাষ পাণয়া যায়। বহুগুলির প্রচয় ব৷ 
পর্যযায় কিৎবা ক্রমের জন্যই প্রকাশিত ধন্মরটী9 বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। যেমন গরুর 
ধর্ম বা ঘটের ধর্্ম। 'এই ধর্ম সংস্থান বা বিশিষ্ট ভাবগুলি ক্রমের দ্বারা 
বিশেষিত, উহা অবয়বী ভাব (07৫27701716), এবং নিদানভূত ভাবগুলি যেরূপে 
সন্নিবেশিত, ধন্মটাও সেইরূপ বোধ হয়। উহা নিদ্দানভূত তাবগুলির সুগম ও 
সামান্য ধন্দ এবং উহাদের আত্মভূত বা উহাদের শ্বরূপের ভিতর দিঁসা অভিব্যক্ত | 
এই ধৃতি বা ধাবণশীলতা বা বকে একভাবে পরিণতি শক্তিটা তাহার ব্যক্ত 
ভাবের দ্বারা অন্থমিত হয় এবং আপনার ব্ঞ্জক একত্ব ভাবের অঞ্জনা বা প্রকাশ 
করে। বিভিন্ন খর্ষের উদয় হইলে উচ্ার তিরোভাব হয়, এই ধশ্মকে ই অবনস্ধবী 
'বলে। উহা এক, কারণ সকল প্রকার অবয়বীর ভিতর দিম্বা অবয়বের অতীত 
একফকে দেখাইবার জন্তই উহার প্রবৃত্তি” উহা! ন্নহৎ অগুভাবে থাকিতে 


শর্টি” 
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পারে এবং স্পর্শের দ্বারাই জ্ঞাত হয়। এই ধর্ম না থাকিলে বাহার সিদ্ধ 
হয় ন1। * 

উপরোদ্ধত ব্যাসভাষ্যের মর্ম বুঝি্চে গেলে বিশেষ দৃষ্টাস্ত লওয়া আবশ্তক। 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে মানব ও গো শবীবরেব নিদান্ভূত মণুগুলিব কোন পার্থক্য 
নাই ; অথচ কোন শক্তির বলে মানবের অণুগুলিব দ্বাব। মানব ধশ্ম ও পণ্ডর 
অণুগুলির দ্বারা পণ্ড ধর্ম লক্ষিত হয়। স্ততবা” অণুগুলির অতীও বৃহত্তর 
জীবনীশক্তি শ্বীকাব করিতে হয়। এই শক্তিকে পাশ্চাতা শবীর-ততবিদ্গণ 
(5077900171০) পশুত্ব জীবনীশক্তি নামে অভিহিত, কবিয়াছেন। 'এই শঙ্তিটী 
নিজে প্রষুপ্তভাবে থাকে, ০কেণল ক্রিয়ার দ্বারা ইহার অনুমান হয়। মানবের 
তুক্ত অন্নাদি হইতে তাহার শরীরের যেস্থানে যেবপ শক্তি সম্পন্ন অণুব আবশ্ঠক, 
তদনুরূপ অণু সকণ ত্য ও পবিবদ্ধিত হইতেছে। পশুর দেহে অন্য প্রকার 
হয়, স্তুততরাং শবীবের চভিতব দিপা দেখিতে গেলে, এই ধন্ম অণু সকলের প্রচয় বা 
সংন্তান দ্বারাই বিশেধষিত হয়। সকল অণুগুলিই আপন আপন ভাবে এই এক 
ধর্ম্েব দ্বারা পুষ্ট হয় বলিয়াই উহ সাধাবণ ধর্ম অথচ এতন্দ্রারা শরীরম্ত 
অণুগুলি এন্পভাবে সংগৃহীত (০০-০70100601) ভয়, যে তাহাদেব বিশিষ্ট ভাষার 
মধ্য দিয়া শরীবধাবী জীবেব চৈতন্ত আঅভিবাক্ত ভহতে পাবে । ক্রুতবাং ধর্ম শবে 
অবয়বী (07587710110) বুঝায় । 

সেইকপ বিশ্বত্রচ্জান্ডে একই ধন্মেব অভিব্যক্তি ভহতেছে। ব্রহ্গাগ্ুডরূপ 
অবয়বের মধ্যে খষি, দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় অণুনকল আছে। 
এই মহান্‌ শরীরের অধিষ্ঠাত! স্বয়ং ভগবান্‌ ও স্থটটি বিষয়ক ইচ্ছা বা কাঁমই মূল 
শক্তি । উহা একেরই অভিব্যক্তি বলিয়া সনাতন। অণু-পর্মাণুগুলির 
মধ্যে বিকুদ্ধভাব উৎপন্ন হইলে বা ব্রহ্মাণ্ড অবয়বের ধর্মের গ্রীনি হইলে, অবস্ববী 
ভগবানেব নিকট হইতে বহিম্ঘ্ঘখী (210:601) শক্তিব বিকাশ হয়। প্র শক্তির 
অভ্যন্তরস্থ ভগবৎবিষ্বকে অবতার বলে। যেমন অজ্ঞাতসারে অগ্নিকুণ্ডে হস্ত 
পড়িলে আমাদের অনিচ্ছা সত্বেও শারীরিক ধর্ম্মেব বশে হস্ত আপনিই সঙ্কুচিত 
হয়, সেইরূপ সত্বগুণনিধি ভগবান্‌ হইতেও অসংখ্য অবতারের স্টি হয়। 
“অবতারাহ্সন্কেয়াঃ হরেঃ সত্বগুণেনিধেঃ1৮  ভাঃ_১1৬।২৬। সাধাব্ূণতঃ এই 
সকল অবতার ধন্মরক্ষার জন্য, “ষদাযদাহি ধন্পস্য গ্লীনির্ভবতি ভারত *  * 

ক ক ক তদাত্মানং স্থজাম্যহম্।” সুতরাং 
বুঝা গেল ধর্মই বিশ্বের আয়বী ভাব। উহা! অবয়বী ঈশ্বরের অভিব্যক্তি বটে, 
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কিন্ত সেই অভিব্যক্তি ব্যবহারিক এবং ভ্ঞগতের সংস্থানের জন্ত। উহার 
স্বার! এককে জানা যায়বা সেই একত্বের বুদ্ধির উপক্রম হয়। কিন্ত সেই একের 
অভিব্যক্তি স্থষ্টিমূুলক, উহ তাহার স্বরূপ ভাব নহে, উহা! তাহার “বছর” সঙ্গে 
লীলা, উহা! হইতে বিশ্ব অপগত হয় নাই। পাঠক, বুঝিলেন কেন শ্রাভগবানের 
বিষ্কুভাবই ধর্মের অধিপতি ও অবতারেব মুল? শ্ীহার ব্রন্মাভাবে ও শিবভাৰে 
অবতার নাই। উহা! সনাতনেব প্রকাশ বলিয়া সনাতন হইলে 5 উহাতে মায়ার 
বিলাস আছে । ইন্রাঁজী ০০103101710 ব। পশুত্ব চৈতন্ত কথাটা কি সুন্দবুতাবে 
ক্ষীরো'দশায়ী প্রষুপ্ত বিষুণব ই্চি৬ কবিতেছে। 

ধন্মের দ্বারা মোক্ষ বা স্ববপ ভাব লাভ হয় না। সেইজন্য কঠ$শ্রুতি 
বঝলিলেন,_প্ধর্মীহ অন্যত্র অধন্মাৎ অন্থত্রণ ধর্ম হইতে অন্ত, অধর্ম হইতেও 
অগ্ভ। সেইজন্ত শ্রীভগবান্‌ নিজ মুখে বলিলেন,_-“সর্বধন্মান্‌ পবিত্যজ্য 
মামেক শরণং ব্রজঃ। সেইজন্য ঘযোগশাস্মে ধর্শ-মেঘ সমাধির অনেক 
পরে প্রকৃত সমাধি। €সই জন্যই ঢগোপীগণ্রে ধন্দমত্যাগ ও যাজ্িক 
ব্রাহ্মণ পত্বীগণের স্বধম্ম ত্যাগের কথা উল্লিখিত হয়। তবে ধাহারা এখনও 
বিশিষ্ট বস্ত, ্ুখ-ছুঃখ ও চিত্ত-বুহির বশ, ধারের ভিতর ধর্শ স্বরূপ ধর্মপতি 
শ্লীভগবানেব আভবাক্তি লক্ষিত হয় না, তাহারা ধম্মতাগ করিতে গেলেই 
বিপথগামী হইবেন। আজকাল কয়জন ধশ্ম শান্দর প্রকৃত অর্থ বুঝিদ্নাছেন, 
কয়জন প্ররূত প্রস্তাবে আপনার “অহং" জ্ঞান সিদ্ধ কবিতে পাবিয়াছেন 
9 পরবে সেই ণঅহং»জ্কানকে_-সেই সাধের “আমিটাকে” শ্রীভগবানের 
বিশ্বাত্মিক মহা প্রকাশের অগুকপে বুঝিনা “অহংটিকে" সেই মহা যন্ত্রীর 
যপ্্র মাত্র বলিপা জানিতে পারিয়াছেন। অথচ যে কেহ এ*টু মাথা চাড়া 
দিয়া উঠিলেন, একটু ধশ্মের প্রতিষ্ঠালাভ কপ্রিলেন, একটু কপাইতে শিখিলেন, 
অমনি বর্ণাশ্রম ধন্মরে প্রতি কুটিল দৃষ্টি পড়িল। অমনি দেই মহান্‌ অবয়বীর 
অবয়বের অণু সংস্থানের পধ্যায়টী না উল্টা ইয়া! ফেলিয়া আপনাপন মতে পুনরায় 
স্থটি করিতে না পারিলে কাহারও তৃপ্তি নই। 'ষেমন বাাাসদেবের ব্যাস- 
'কাণী বিশ্বামিত্রের স্প্রি, আনু মহীনুভব খধষিদের সহিত এক কথায় সংযোজিত 
করিতে লজ্জা হয়, শ্রীমতা আনি বেশাস্তের সঙ্কল্লিত বর্ণাশ্রমের আগ্ঘকৃত্য | 
ধন্দের দ্বার! চিত্ত পরিশুদ্ধ না হইলে এবং তৎ সাহায্যে বু হইতে একেব অভি- 
, মুখী বুদ্ধি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, ভগবানের স্বরূপ লইয়া আলোচনা কর! 
কেবল বানুলত মাত্র। আচার্য শঙ্কর এই, জন্তই ধর্মনরক্ষার জন্ত চেষ্ট। করিয়া- 
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ছিলেন। শয়ং মহা প্রভৃও বৈধী বা শান্ব'হ্ছমোদিত সা্নাকে আপনার শিক্ষার 
ভিতর স্থান দিয়াছেন। ধর্ম ত্যাগ কবিয়া শ্রীভগবানকে লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের ভিতর নেড়ানেড়ী ও বাউলের দল তন্ত্রের ভিতব দরিয়া ভোগ-রস 
সিদ্ধির উপায় স্বন্ধপ সাধাবণ ভাবে গৃহীত পঞ্চমকার+ সাধনা প্রথার স্ষ্ট 
হইয়াছে । (ক্রমশঃ) 
কম্তচিৎ ভট্টাচাধ্যস্ত | 


এরর 


ধন | পদ । 


বি শিখা সম তাপিত করিল বে, সংসার ধন জন গেই, 
শান্তি শীতল বাবি কোথায় পাঁইব রে, অপার অপীম শ্রেহ ॥ 
জগতেব শ্রুখে মন নাতি যাওয়ে তোহে) ছংথ ক্লেশ শুধু সার। 
তাহে মজিয়া মন দিন গীযায়লি, (হায়) বিফল জনম এইবাব ॥ 
আশা-মবীচিকা সম ধাধিছে মন পে, ধাবিত চিত্ত সদ তাহে। 
লক্ষ্য নাছি মিলল শ্রম সাব ভেল, খিষ্ন প্রাণ মন মোহে ॥ 

হে দীন-তারণ দ্বঃথী-ছুঃখ-বাবণ, শরণ লইন্ু তুয়া পায়। 

জনম সফল কব ককণ! প্রকাঁশি, দাঁস ভিক্ষা এছি চায় ॥ 


রর 


ধর্ম | প্রণব-রহস্য | 

( পূর্ব প্রকাশিতেব পব।) 
পূর্ব প্রবন্ধে আমর! দেখিয়াছি যে প্রণব একটী পরাগতি । এ গতি আছে 
বলিয়াই জীব মায়ার ক্ষেত্রে ীভগবানেব ব্যঞ্গনা দেখিতে পায়। প্রণব ভিন্ন 
ভগবানে পৌছিবাব দ্বিতীয় পথ নাই বলিয়।, যোগ-শান্ত্রে প্রণবেব এত আদব । 
এইজন্য শ্রুতি প্রণবকে ধনুন্ীপে লক্ষিত করিয়াছেন । ধনুর আত্মভূত শক্তির 
সাহায্যে শর যেরূপ লক্ষ্যন্থ &ইতে পারে, সেইরূপ অনন্য নামক্ধপী বিলাসের 
মধ্যে মুগ্ধ জীব প্রণবেব মূল প্রবৃন্তিটা জানিতে পাবিলে, তবেই ভগবানের দিকে 
যাইতে পারিবে । “প্রাণেন্্রিয় মনোময় শব্ধ ব্রহ্গ সুদূর বোধ্য” একদিকে নামের 
অনস্ত খেল! ব্রহ্ম! হইতে কাটানু পর্্যস্ত অনস্ত ভাবের অভিব্যক্তি স্থান বা কেন্দ্র 
সকল সদ। বিতত হুইক্স! রহিয়াছে, মপর দিকে র্ুপেরও অনন্ত প্রসার) তাহ! 

মানবের সাধা নাই, যাহা হয়ন্তা করিতে পাণ্ব। ভাগবত বলিগাছেন ;-- 
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“শবব্রন্ধ হদূর্ধবোধং প্রাণেন্দছ্রিরমনোময়ম্‌ | 

অনস্ত ঞারং গভীবং ছবিগাহাং সমুদ্রবৎ ॥১১।২২৩৬ 

ময়োপবৃ'হিতং ভুয়া বরন্ধণানস্তশক্তিনা | 

ভুতেষু ঘোষকপেণ বিসেষণব লক্ষাতে ॥ ৩? 

যথোর্ণনাভিহৃদয়াদুর্ণামুমতে মুখাজ। 

আকাশাদঘোষবান্‌ প্রাণোমনসা স্পশরূপিণা ॥ ৩৮ 

ছন্দোময়োইমুতময়: সহপদবীং প্রভুঃ | 

গষ্কারাদ্ব্যঞ্জিতস্পশ স্ববোদ্াস্তস্থ ভূষিতাম্‌ ॥ ৩৭ 

বিচিত্র ভাষাবিততাং ছন্দোভিশ্তৃক্ুত্উবৈঃ | 

অনন্ত পার্‌ং বুহতীং স্জত্যাক্ষিপতে স্বয়ম্‌ ! ৪* 

গায় ক্রযঞ্চিগন্ষ্ট প্‌ চ বৃহতী পউ-ক্তিরেব চ। 

প্রি বজগত্যতিচ্ছন্দোহৃত্যষ্টাতি জগদিরাট্‌ ॥৮ ৪১ 
শ্ীভগবানের প্রকাশ মন্িই তাহার অসীমতার অভিব্যগ্াক বলিয়! তিনি ব্যক্ত- 
বূপেও অনস্ত। তারপব পত্যেক জীবের প্রাণ, ইন্টিয় ও মন এই তিন ভাবে 
জটল হইয়! যাইতেছে । যেবস্ত একর নিকট হেয়, তাহাই আবার মনের 
বিভিন্ন ভাবের জন্য ভআপবেব নিকট প্রেয়। এইকপে একদিকে বস্ত ও শক্তির 
অনন্ততা, তাহার উপব জীবের বিশিষ্ট ভাবরাশিব থেল' হইয়া গ্রতোক বস্তই 
অনস্ত ভাবে প্রতীয়মান হইতেছে । এই মভাসমুদ স্বরূপ দুরভিগ্রাহ্য গম্ভীব ও 
অনস্ত পাব প্রকাশের মধ্যে হীভগবানেব 'অহং শক্তি কর্তৃক উপবুংহীত ব্রহ্ম বা 
চৈতন্তময়ী প্ররূতি ভূমার সর্বাস্মিকা মহাভাবের খেলা হইতেছে ।, মৃণাল সকলে 
উর্ণার সায় এই বিস্তাব প্রণালী প্রাণিগণের নাদ বা ঘোষরূপে লক্ষিত হয় । 
উহাই প্রতোক প্রাণীর হদ্গত অন্তরতম ভাষা । যেমন উর্ণনাভ স্বীয় হৃদয় 
হইতে মুখ দ্বার! উর্ণাতস্ত সকল বিস্তার করে, তন্তরপ স্গ্ূপতঃ অমৃতময় তগ- 
বানের হৃদয় হইতে প্রাণ বা কাবণ-ব্রন্দের চেতোমুখ, হইতে হরণাগর্ভরূপী নাদ 
অভিব্যক্ত হইয়া প্রাণ ও মন কপ স্পর্শ বণেব মধ্য দিয়া অনন্ত পার বুহতী ছন্দের 
অভিব্যক্তি হয়। এই বৃহতীহ বিশ্বের অন্তর্গত ব্যক্ত অনস্তাভিগুখী (77607০0- 
091 1701)105 ) প্রসাদ বৃত্তি বা ছনা ([২71)610) এই বৃচতী ছন্দের বশেই 
প্রত্যেক বিশিষ্ট পদ্দার্থ অনস্ত ভাবে ব্যক্ত “সর্বের” সহিত কাধ্য-কারণ-কর্তৃত্বের 
' সম্বন্ধে অন্বিত হয়; ইহাই বেদের প্রথম ভাষা । এই ভাষ। দেখিক্মাই কবি 
60750 ব্লিয়াছিলেন, 985 (0 56205 13209” ইন্থাই ব্রাহ্ম- 


৬১৪ গন্কা ! [ নবপর্ষ্যাষ, ১৩২০ 


সমাজের “গ্রহ হ'তে গ্রহে ছুটিছে প্রেম, গ্রহ হ'তে গ্রহে ছাঁড়িছে”। এই ভাষায় 
বা ছন্দে কবি ০:5০) সামান্ত একটা প্যান্সি (৮৪057 ) ফুল দেখিয়া 
কি এক মহান্‌ অনন্ত পাব সমুদ্রে ভূবিয়া গিয়াছিলেন। এই ছন্দের বশেই ক্ষুদ্র 
মানব দেবশাদেব সহিত সংবদ্ধ। এই বৃহতী ছন্দের ভাষা অনেক; উহার বিশাল 
বক্ষে ও কণে স্পর্শ বা বাঞ্জন ও বিশিষ্ট বর্ণ স্বরঃ বা সংযোগিনী শক্তি, উন্ম ও লয়- 
মূলক অন্তস্থ্য বর্ণ দ্বার ভূষিত হয়। তাহাও বিবিধ ভাষায় বিতত 9 উত্তরোত্তর 
চারি অক্ষরে বা জাগ্রতাদি ভাব্রে দ্বার! পবিবন্ধিত। বুহতী ভিন্ন আবো কয়েকটা 
ছন্দ আছে, তাভাদিগেব নাম উষ্চিক্‌, অনুষ্ট পন, পডক্তি, ভরিষ্টব, জগতী ও 
গায়ত্রী প্রভৃতি | জগতী ছন্দে সাধাবণ জীবে চিত্ত সংবদ্ধ হয়) সেইজন্ত ভিতরে 
আত্ম-প্রকাশ হলে উহা জগতের ভাষায় বিশিষ্ট মন্ত্র, শক্তি, সাধনা বা বস্তমূলক 
বলিয়। না ভাবয়। থাকতে পাবে না। গান্গত্রী ছন্দ প্রণবরূপ পবাগতির 
অভিব্যক্তি, উহা! এক প্রকাৰ ভাব-পবণতা।। যখন প্রত্যেক জগদ্বস্তুকে দেখিছুল, 
তাহার স্থল মুত্তিতে তৃপ্ত না হইয়া আমবা উত্তবোন্তর উহাব ভূৰঃ (£9055। ) 
স্ব: ( 06021) প্রভৃতি হুক্মতব ভাব দেখিতে দেখিতে অবশেষে শী ভাববাশি? 
কেন্ত্রস্থণ ভগবানেব বিবাট্‌ প্রকাশমূত্ত দেখিতে পাই, যখন প্রত্যেক জগদ্বস্ত্বর 
মধ্যে আমাদেব চনত বিশিতার নিমজ্লিত না হইয়া, চিন্ডের সাক্ষী ও বুদ্ধির 
প্রেরণাকাঁরী শ্াঠভগবানের ভাব দেখিতে সক্ষম হয়, শুখনই আমরা গায়ক্রীর 
অধিকারী হই। তাহা না হইলে শুধু “লাপেব মন্ত্র আওগুড়াইয়া ফল কি? 
ছন্দগুলি চৈতগ্চেব “মালিক ভাষা । যাহাব ভিশব ভাষা না ফুটিয়াছে, সে ছন্দের 
কি বুঝিবে। পাঠক ! কলিকলে আমাদের অপ।ত কতদূর হইয়াছে, তাহা 
ইহা হইতেহ বুঝা লইবেন । 

এই অভিব্য(ক্তব অনস্ততার মধ্যে প্রণবই একমাত্র গতি বা পথ । উহাই 
কঠোপনিষদোক্ত পুক্ষরূপী “পথাগতি » কাবণ উহা সব্ধবদ! পুরুষে স্থিব হইবার 
জন্য চেষ্টা করিতেছে । এইজন্। ভাগবত বলিলেন ;_--“পরোক্ষবাদ! খষয়ঃ 
পরোক্ষ মম চ (পয়ম্‌ |” পর অতাঙ । 1 121050618053)1) শ্রীভগবানের স্বর্ধপ 
ভাবকে লক্ষ্য করিয়্াই খষিরা উপদেশ দেন, তাহাদের পক্ষে শ্তগবান্‌ দ্বিতীয় 
বেদ্ধ ও বক্তব্য নাহ। ভগবান্‌্৪ পরোক্ষ বা পরাভাবে শ্রীত হ'ন। তাই 
ভাগবত বলিলেন ;-- 

“এতাবান্‌ সব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্‌। 
মাগামাত্রমনূগ্ান্তে প্রতিষিধ্য প্রপীদত্তি |” ভাঠ ১১২১৪৩ 


মাঘ ও ফাল্গুন ] অন্বেষণ । ৬১৫ 


এইরূপ “দর্বব'ভাবের সব্বাত্মিক তাগুলি ষে ভগবানকে আশ্রয় করিয়া আছে, ইহ! 
দেখাইয়া পরে ভেদ নঞ্ল যে কেবল মায়ামাত্র, ইহ! বুঝাইয়! সর্বশেষে সেই 
ভেদ-্প্রবৃত্ভি ও সব্বাত্মিকতান্ূপ প্রবণতাগুলি শ্রীভগবানে বিশেষহপে বিলোপ 
কবিয়া, সেই পরম তুরীয়ের পতিপন্তিই বেদেব ভাষা । ইহাই আচার্ষ্যের “পূর্বব 
পূর্ব পাদ্রন্ত প্রবিলাপনেন তৃৰীয়ন্ত প্রতিপত্তিঃ।৮ 
আমবা আগামী বারে এই প্রতিষেধ খেলার বহস্ত আর একটু বুঝিবার চেষ্টা 
করিব। (ঞমশঃ) 
শ্ীথগেন্্রনাথ অলব্ধ-বেদীস্ত | 


রানি অন্বেষণ । 


ষত যাই, ততই খুজি , যত ত্রর্বহ জীবন-ভাবে ক্রি হইয়া জীবনেব পথে 
চলিয়! যাই, তত যেন কাহার আশায়-_কাহাব প্রতাক্ষায় কাঁতব নয়নে শ্ৃন্তয 
পানে চাহিয়। থাক ! মনে মনে এই আশা যদি কোন দয়্াম্ আমাকে এই 
ক্তীবনের পথে ভরসা গ্রদান কবেন, যদি হৃদয়ে একটু বল দিয়া আমার গতি ও 
ন্তব্য নির্ণয় করিয়া! দেন। পদে পদে বিফল মনোবথ হইম। হৃদয় শতধ। ছিন্ন 
হইয়৷ যাইতেছে, কিন্তু তবুও ত" গাহি বিবাম নাই, লালপাব শান্তি নাই 1 উঃ না 
জানি হৃদয়ের বক্তে পদ প্রক্ষালন কত কঠোব 1 এদিকে সময় অপেক্ষা করে 
না, ছিন্ন হৃদয়ে শোণিত যে মুছিয়। ফেলিব, তাহার জন্য কালেব ম্রো 
অপেক্ষা করে না। ভুল হোক্‌ আব ভ্রান্তিই হোকৃ__পাপের দণ্ড হোক আর 
প্রায়শ্চিত্ত হোক্‌, জীবনের গতির বিবাম নাই । নিমেষের পর নিমেষ গত 
হইতেছে, প্রতি নিমেষে এই জীবন পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে ; এই পরিণাষ- 
শ্লীলতার তিলাদ্ধ বিশ্রাম নাই । এই পৃখিবাতে যে মুনব রাজদ্বারে দণ্তিত ভয়, 
সে-ও শাসনের মধ্যে বিশ্রামের সময় পাক্স ; কিন্তু এক্ যে অবিশ্রাস্ত গতিতে চলিয়া 
যাইতেছি, ইহার মধ্যে যে একটু থামিয়া পথ দেখিয়া লইব তাহার সময় নাই, 
তাহার জন্যও কালের ক্রোত অপেক্ষা করে না। এই অবিশ্রাস্ত আথখিজল 
ফেপিতে ফেলিতে যে একবার মাত্র অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া লইব-_গন্তব্য পথটা 
দৈখিয়! লইব, তাহারও ত' অবসর নাই! তাই ত* শুন্ঠপানে চাহিয়া থাকি, 
যদি কোন করুণাময় পুরুষ এই বিপদে--এই সঙ্কটে পরিত্রাণ করেন। 


৬১৬ পন্থা । [ নবপর্যযায়, ১৩২০ 


এই দাক্ষণ যাতনার মধ্যে একটু শাস্ত পাইবার জন্ত সততই সেই দয়াময় 
পুরুষের পদচিহ্ন অন্থসন্ধান করিয়া বেড়াই, যি কোশখাও তাহার পদাস্ক চিহ 
দেখিয়া! তাভার চরণতলে আশ্রয় লইবার জন্ত আপনাকে উৎসর্গ করিতে 
পারি। কিন্তু একি দেখি! এই সসাব জ্বালায় জুডাইবার জন্য যে একটু 
মাত্র আশ্রয় স্থল ছিল, তাহা যে ভাঙ্গিয়া যায়! মন কেন এমন উদাস হইয়া 
যায়! জীবনের প্রতি অনাদব, ক্রিয়া কন্ধ্ধে বিবন্তি, জগতের প্রতি তাচ্ছিলা, 
কেন জীবনকে তত কঠোর করিম তুণে? এই কি প্রকৃত পথ? দেব, এই 
কি তোমাব পদচিহ্ন? এই কি তামার প্রকৃত জ্ঞান? ন্বানা, সেযে 
অমৃতময়, তাহাব স্বল্ন মীত্র স্মবণেও মহ! ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন। তবে কেন 
তাহার কল্পনায়_-তাহার পথে এত যাতনা_-এত রুশ? এই সুখের 
সংসার, প্রিয়কারিণী ভার্ধা, স্ুকুমাব শিশুগুলি, হিতকারী কুটুম্বগণ, এত 
বিষময় বলিয়া বোধ হয় কেন? মনে ভয় ইহারাই আমার 'এই দারুণ ছুঃখের 
কারণ। এই পুত্র কলত্রাদি ও বিষয় সকলই মন্ুষ্যকে কলুষিত করে; ইহ্ারাই 
সর্ববিধ স্বাধীনতা অপহরণ কবিতিছে , উহাবাঈ শ্রখেব অন্তরায়, ধন্মের অন- 
রায়, কন্মেব অন্তরায় _সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানের অস্তবায় ) ইহারাহই আমার এশ্ছে) 
ভব-বন্ধন। আমাঁব মনে হয় য্থন অন্তিমকাল উপস্থিত হইবে, এই ক্ষণস্থায়ী 
জীবনটুকু নিশাব সপ্পেব স্তায় মুহূর্ত মধ্যে মিণাইয়া যাইবে, তখন ইহাদের 
কেহই ত” সঙ্গে যাবে না । সংসার মনিত্য, এই সংসাঁবে এত ন্সেহ, এত 
ভালবাসা, চিত্তের এতটা তন্ময়তা সকলই ক্ষণস্থায়ী-_সকলই ক্ষণভন্ুর। তবে 
সেই অস্তিমে আমীর বলিয়া কাহাকে দেখিতে পাইব £ তাই ত* ভাবি,__ 
এই স্সেহে কোলাহল পূণ সংসাবে, এই মমতাপুর্ণ প্রিয় পরিজনেব সাদর সম্ভা- 
যণের মধে) আমি কি একা? একাই কি আপিয়াছি--আঁবার একাই কি 
যাইতে হইবে? ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ কীদিয়া উঠে। শৃন্ত পানে চাহিয়! 
চাহিয়া মনে হয় বুক ভবিয়) ডাকি ।-- কোথা উমি ?* আমার জীবনের চিব- 
সহচর-_আমাব অস্তিমকালেব একমাত্র বন্ধু, একবার এই ভীতিপুর্ণ সংসারে 
দেখা দাও,-__ একবার এই পাপীকে অভয্প দাও । 

জগতের সুখ, হঃখ আসে ও যায়। দিব বায়__রাত্রি আসে; আবার রাব্রি 
যায়, দিব। আসে; বৃক্ষ জন্মায় আবাব মরিয়া যায়__ইহা কালের স্বধন্মী। ইহ! 
জগত প্রণালীর একটা প্রণালী মাত্র । আজ আমি আছি, তাই আমার স্থৃথ ছুঃথ 
আছে--জগৎ স্মাছে; পরে যখন না থ।কিব, তখন আমার সঙ্গে সঙ্গে সব মুছিয়া 
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যাইবে--তরঙ্গ বিধৌত সাগর তীরের স্তায় সব ধুইয়া যাইবে । এ জগতে মৃত্যুর 
পর কি আছে, তাহা ন্লইয়া আলোচনার প্রয়োজন কি? মৃত্যুর পরে কে সঙ্গে 
যাইবে, এ অন্বেষণেরই বা প্রয়োজন কি ? কিন্ত মৃত্যু হইলেই যে সব শেষ হইয়া 
গেল, তাহ! ত* মনে হয় না। মনে হয় এই যাতনাষষ 'আঁমি+ জ্ঞানের এইখানেই 
শেষ নয়, আরও আছে । তান্তাই ধদিনা হইবে, তবে “আমি যাইব” মৃত্যুর 
পরেও “আমাকে যাইতে হইবে» এইবপ ভাব, এইবূপ ধারণা খ্বতঃই মনে হইবে 
কেন? যদ্দি বলি মিথ্যা, ইহা কল্পনা মাত্র, তবে “আমার”, মৃত্যু বলিব কেন? 
“আমি মৃত্যু হইব বলি না কেন?” ইহা ত+ মন্ুষা জীবনের স্বাভাৰিক 
ভাষা নয়, “আমাব মৃত্যু” ইহাই স্বাভাবিক ভাষা । তাই ত” মনে হয় মৃত্যু 
হইতে 'আমি' পৃথক । এই “আমি, জ্ঞানের জন্ম মৃতু)-ূপ যবনিকা উঠিতেছে, 
ও পড়িতেছে। এই অনস্ত কালের কোলে--অনস্ত ঘটনা-শম্োতের অভিনয় 
ক্ষেত্রে, জীব এই একই নিরবচ্ছিন্ন “আমি” জ্ঞানের দ্বারা নানাবিধ ভোগের 
অভিনয় করিতেছে, মে ভোগের বিবাম নাই--সে ভোগের শেষ নাই_-সে 
ভোগের অস্ত নাই। তবুও ত” হৃদয় শিহরিয়া উঠে, আতঙ্কে দুরু দুরু কম্পিত 
ভয়। কেন হৃদয়? আমার স্বী, আমার পুত্র, আমার ধন, আমার অর্থ, 
আমার বিষয়, আমার ভোগ বলিতে যে আনন্দে গলিয়া যাও--.আর আমার 
মৃত্যু'* বলিলেই এত শঙ্কা কেন? এত ভয়--এত বিমা কেন? সমস্ত গ্গেছের 
বন্ধন এত শিথিল হয় কেন? হায় এছুঃথ কাহাকে বুঝাইব ? “আমার যৃত্যু”” 
এই বাক্যের অন্তরালে একটী অস্পষ্ট বিশ্বাস__- একটী হতাশ-সুচক প্রশ্ন হৃদয় 
নধ্যে জাগিয়। উঠে__“কোথায় যাইব ?” এই চিন্তা বখন হৃদয়কে ব্যাকুল ও 
উদ্ধিগ্ন করিয়া ফেলে, তখন পতনোনুখ মন্ুধা যেমন দোছুল্যমান করাল 
কাল সর্পের পুচ্ছ আশ্বর কবিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করে, তেমনই 
আপাতঃ প্রতীয়মান এই যে দারুণ ছুঃখময় সংসার, ইহাকেই সেই সর্পের 
পুচ্ছের ন্যায় আশ্রয় করিয়া, সেই অপর্িঙ্ষীত জগতের ভগ্ন হইতে পরিজ্রাণের 
আশ! করে! ছিঃ, হৃদ! তুমি না এই পংসারে বীতম্পৃহ ” তবে কেন 
আবার সেই জ্বালাময় কণ্টকবৃক্ষ আশ্রয় করিলে? কেন হাদয়! আবার 
কেন? ওই দেখ, “জীর্জন্তি জীর্জতঃকেশাঃ, দণ্ডাঃ জীর্জস্তি জীর্জতঃ, চক্ষু শোত্রে 
চ জীর্জতঃ*; তখন হৃদয় বলে কোথায় যাইব», সে কেমন দেশ, সে কেমন 
' অনুভূতি ? সেখানে কে আমার অশাখিজল মুছাইবে? কে আমার ক্ষুধায় 
অন্ন, তৃষ্তান্ন জল যোগাইবে? সেখানে. কি ভালবাসা আছে? সেখানে 
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কি সহানুভূতি আছে? তবে আমার পুত্র কলত্র ত আমার বন্ধনের 
কারণ নয়। তাহা যদি হইত, তবে অন্থিম সময়ে হাস্ছি মুখে বদায় লইয়া! 
শ্বেচ্চাঁয় মরণের পারে চলিক্সা ষাইতে পাবিতাম না । তবে পথ পাইলাম টক? 
এতক্ষণ আর্ত হইয়! যে পথের অনুন্বণ করিতেছি, তাহ! যেন আমায় কতই ব্যঙ্গ 
করিতে করিতে আকাশের কোলে রামধন্থকের স্টায় আমারই সমক্ষে সরিক়্া 
গেল! কোথা দেব, দয়াময়! আব কতকাল এইবূপে প্রতারিত হইব? দ্রেব, 
প্রসন্ন হও ! 

হৃদয়__অন্ধকার, ঘোরতর সংশয়ে সমাচ্ছন্ন ১ জ্ঞানের এতটুকু আলোকও 
দেখিতে পাইতেছি না। শ্ুতরাং প্রতি পদক্ষেপে ই অবিশ্বাস_-প্রতি পদক্ষেপেই 
সংশয়--প্রতি পদক্ষেপেই একট। না একটা ভূল। কোথায় যাইতে কোথায় 
যাই,-কি করিতে কি কবিয়া ফেলি! আচ্ছ! পর্দে পদে এত ভূল, এত ভ্রান্তি হয় 
কেন? জগতে সকলেরই কি এইরূপ পবিবন্তন হয় ? যখন সগ্ভজাত শিশু হইয়! 
মাতার কোল আশ্রয় করিয়! লালিত হইলাম, তখন এই সকল বিষয়ের কথা-_ বাহা 
বস্ত্র কথা--জগতের কথ।--আমার মনোবৃত্তির কথা ত' কিছুই জানিতাম না। 
কে আমায় ক্রমশঃ বস্ত সম্পকে সম্পর্কিত করিল? কে আমাকে ক্রমে ক্রমে 
মলোরম! ভাধ্যা, সুষম।-সুণ্দব শিশুগুলি এত স্রখেব বলিতে লাগি ? কে 
আমাকে তথন বিষয়-বৈভব, গৃহ-অট্রাপিকা, ধন-অর্থ, এত চিত্ত সন্তাপ 
হারী কাণে কাণে বলিম্মা চলিয়া যাইত? কে আমাকে আমার দেহে, আমার 
কম্মে, আমার জ্ঞানে, আমার তি পদবিক্ষেপ বিষয়ে এরূপ ভাবে মমতা বন্ধন 
করিতে শিখাইল্‌? আচ্ছা ইহাই যদি জগৎ রচনার 'প্রণালী ব! কৌশল 
হয়, তাহা হইলে এই সকল কর্মের কর্তা কে? ধিনিই হউন তাহাকে শত সহ 
ধগ্যবাদ ৷ কিন্ আব নয়, ওই দেখ দুদিন পবে সেইই আবার ওই সকল বিষয়কে 
এত ছুঃখের বলিতেছে-- “দ্রদিনেব খেল। ছদিনে ফুরায়, 

দ্বীপ নিভে যায় আধারে । 
কে রহে তখন মুছাতে নযুন, 
ডেকে ডেকে মরি কাহারে ?% 

যাক্‌, ষাঁহ! যাইবার তাহ। সব যাক । একা আনিয়াছি, একাই যদ্দি যাইতে হয়, 
তাহাতে ক্ষতিই বাকি? ক্ষতি সম্পূর্ণ কেননা এতকাল ধরিয়া শ্বার্থপর- 
তায় জীবন সংগঠন করিলাম, স্থার্থানুসন্থান ও অভিসদ্ধিন্ন বশবত্ী হইয়া 
পিতা, মাত" ভ্রাতা, বন্ধু, স্ত্রী, পুর, আহ্বাদ, কুটুথ এই পকলে মমতা বন্ধন 
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করিয়া সতোর পথ রুদ্ধ কবিলাম, বিষয়ে, ইন্ডিয়ে, দেহে, স্বীয় অভিসন্ধি আন্বে- 
ষণ কবিয়া মিথা! ভৌগ-লাঁলসাঁকেই এক মাত্র জীবনের লক্ষা করিয়া রাখিলাম, 
আর এই আশ্চধ্য শিল্পকাবেব শিল্প-কুশলতা দেখিয়া দিনেকের জগ্যও তাহাকে 
আন্ধণ করিতে প্রবৃত্তি হইল না! তাই ৩, আজকালের সধর্মমে সত্যের 
মর্প্যাদা বক্ষার জন্য আমার ইদয়-বীণাটা ষে স্থুবে বীধিয়াছিলাম, তাক ছিন্ন 
হইয়া গেল; এতদিন যেস্রে স্ব মিলাইয়া জীবন সঙ্গীত গাহিয়! আসিতে- 
ছিলাম, তাহা বন্ধ হইয্না গেপ) আর অমনি আমার জগৎ সেই সুব হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল? তপ্ব ক্ষি সেই স্থার্থপরতাব মাপাতঃ মধুর স্ব 
হৃদয়-বীণ| হইতে চিবতবে অন্তঠিত হহর' স্বগীয় স্থার স্থব বীধিয়াছে? হা, 
অন ! তাই বা কৈ? এখন সেই সবই সপ্তুমে উঠিয়াচ্ছে,_ সেখান হইতে গাতি- 
তেছে “বেলা গেল সন্ধ্যা হল সঙ্গে যাবে কে?" আহা, প্রত্যক্ষ দেবতা 
মাতা ও পিতা, হাহাদের চবণ দর্শনে, ধাভাদেব চরণ মতি বাখিলে আত্ম- 
বিদর্জনের ৭ ত্যাগের স্বগীন্স ভাব করতশ্গত এবং স্বগ স্থণ্ড সেই 
সেবাধন্মের নিকট সামান্য বলিয়া প্রহীয়গান ভয়, যে ননীর পুতলীগুলিব 
দিকে চাহিলে শক্র৪ প্রেমেব তুফান মাক্স-বিস্মত হয়, যে সাক্ষাৎ 
মৃণ্তিমতী সেখারূপিণী ললনাব পানে চা'হদ্রা চাহিয়া বুদ্ধদেবের হৃদয়ে 
বিশ্ব-প্রেমেব উন্মত্ত প্রবাহ ছুটিয়া গেল, সেই সকল ভগবানের কল্পিত 
9 স্যষ্ট বিষয় সকল দিক্‌ নির্ণয়কারী যন্ত্রের হায় সতত এক মহান্‌ স্বর্গীয় ভাবের 
ইঙ্গিত করিলেও, আপনার ক্ষুদ্র হাক্স আপনি বদ্ধ হইয়া সেই অপার করুণ! 
প্রেরত বিষয় সকল লইক়াই ন্দার্পরতাঁর 5 দাকণ ষোহের অতল তলে 
ডূবিয়া যাইতেছি। ডুবিয্া আজিও শেষ করিতেঃপাবিলাম না-_ এখন ও ডুবি- 
তেছি-__এখনও বলিতেছি “সঙ্গে যাবে কে?” অহো। হৃদয়! আপনার 
কন্দ দোষে, আপনার ভ্রাস্তিতে আপনি বদ্ধ ভইয়া “ন্থধা সমুদ্রের 
তীরে বসিয়া পান করি শুধু হলাহদ 1” কেন দেধ। দয়াময়, তোমার অপার 
করুণার রাজ্যে পাপীব প্রতি এ ছলনা--এ তুল কেন? স্ুল হয়, আবার 
ভূল ভাঙ্ষে কেন ? ভুল না তাঙগলে ত' যাতন! হয় না, এই অন্বেষণের প্রবৃত্তি 
হয় না। 

জীবনের পথে আসিয়াই জীব ভূল করে, কিন্তু সে ভুল ভাঙ্গিয়! যায়। এখন 
যাহাকে সত্য মনে করিয়া এত আদর করিতেছি, পরক্ষণেই তাহাকে দূর দুর 
করিয়! দুরে ফেলিয়া দিতে পারি , কেননা সে সকঞ্জ পদার্থ সহজেই অনিত্য 
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বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই, ইহা! কালের 
স্বধন্ম । এই মহান্‌ শক্তিকেই আমরা কাল বণি। এরই কালই ভগবানের 
বিক্রম । তিনিই জীবেব মঙ্গলের জগ্ভ এই পরিণাঁমশীলতার মধা দিয়া-_এইএ 
পরিবর্তনকে লক্ষা করিয়া জাবের হৃদয়ে এঞ্জ মহান্‌ বিশ্বাতীত স্যর আভাষ 
জাগাইয়া দ্রিতেছেন। তিনিই মহাকাল কিন্বা মহাদেব ভা] জানি না, 
কিন্তু দেখিতেছি যে সেই সত্য স্বরূপ মহান্‌ শক্তিব প্রভাবে জীবের একটীর 
পর একটী মোহের বন্ধন উপস্থিত ইয়া আবাব ছিন্ন হইজ্লা যায়। প্রা জীবের 
হৃদয়ে জ্ঞানকে সতো প্রতিষ্ঠিত কবিবার জন্ত প্রবৃত্তি দিতেহেন। হেই বিশ্বের 
আদি শক্তি, দেই বিশ্বেব বীজস্বরূপ আদি-দেবের কৃপায় মনুষ্য মেহেব গভীব 
নিদ্রার মধ্যেও নিমেষের জগ্ত জাগ্রত হইয়া কি জানি কেন শিভরিয়া উঠে। 
তাহারই কপায় পাপা শত সহজ পাপের মধ্যে পতিত হইয়াও সহসা ওই পরি- 
বর্তনের মধ্য দিয়া উদ্ভাসিত কি যেন এক অস্পই আলোক দেখিয়! তাহাকে 
ধরিবার জন্য হস্ত প্রপাবণ করে | হথন সেই দারুণ মোজের নিপীভন ও অসহা 
শোকের যাতনা কত যে মঙ্গলপ্রদ, তাহা বুঝিতে পাবা যায়। তখন সেই মর্জল- 
ময় শিব-শক্তির আশার্বাদে অল্পে অল্পে জীব বুঝিতে পাবে “এসব মিথা!, জগৎ 
মিথ্যা, আমি মিথ্যা” “তবে ৩, আমাব ক্রিয়া মিথ্যা”--“আমার সাধনা আমার 
দেবতা মিথ।11”৮ তবে কোথায় যাই_-কোন পথ ধবি? কাহাকে অবলম্বন 
কবিয়া, কাহার চবণতলে আপনাকে লুকাইয়। দিয় জীবনে পথে অগ্রসব হুই ; 
একটু দ্াড়াইবার আশ্রয় পাই-_অবলম্বন পাই । না-না এ জগৎ মিথ্যা নয়, 
এ জীবনও মিথ্যা) নয় । যতদ্দিন এই ক্ষুদ্র “আমি” বোধ আছে, এ জগৎ 
হইতে পৃথক ও বিশিষ্ট “আমি” বোধ আছে, ততদিন আমাৰ জগৎ আছে, 
আমার কম্ম আছে, আমার পাপ আছে, পুণা আছে, ধন্ম আছে, অধর্প আছে 
দেবতা আছে, সাধনা আছে। যতদিন আমি আছি, আমার বাসন৷ 
আছে এবং €নই পকগ, কালনিঙ্ক খিষয় সকলের সম্পর্ক প্রতিরোধ 
করিয়। আপনাকে এক অনস্তে বিলীন করিয়ী দিতে না পারি, ততদিন আমার 
গৃহ আছে, আশ্রম আছে ও আশার গুহধন্ম আছে; ততদিন বেদ, তন্ত্র, মন্ত্র 
আছে, বিধি আছে, নিষেধ আছে। প্রতারণা পুর্ণ বাক্যে মনুষা তুষ্ট হইতে 
পারে; কিন্ত দেবতা তুষ্ট হইবেন কেন? প্রতারণ। পুর্ণ কর্মে সমাজ ভুলিতে পাবে, 
কিন্তু ভগবান ভুলিবেন কেন? এই সাধনার জন্যই ত' সত্য-স্বক্ূপ ভগবান এই 
জগতে অনুগ্রহপুর্বক অনু প্রবিষ্ট হইয়1,'এই অদত্য জগৎকে সত্য বলিক্বা প্রতীয়- 
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মান করাইতেছেন। সেই নত্য স্বরূপ ভগবান এই জগতে সতত বিরাজমান 
বলিয়াই ত” মিথ্যাকে সত্তট বলিয়া মনে হয নশ্বর জগতকে অবিনশ্বর বলিয়া মনে 
হয়, এই মিথ্যার “আমিকে” সত্য বলিয়া মনে হয়, অহঙ্কার ও অভিনিবেশে ব্যক্তি- 
গত কর্দেব সত্যত। প্রতীয়মান হয় । তীাহারই সত্যে সব সত্য বলিয়া মনে ভয়। 
মরীচীকায় জল ভ্রম হয় 3 দুর্জয় বাদনা ও ছুরস্ত কামকে নিঃস্বার্থ প্রেম বলিয়া 
দারুণ মোহ উপস্থিত হয়) প্রাণান্তকারী বিষকে স্ুধ! বলিয়া মনে হয়। সেই সত্য- 
স্বব্ূপ ভগবানেরই লীলাম় পাপী পাপে পতিত হয়; কামুক কামকেই জীবনের 
সর্ধবন্ধ কবিয়া বাখে , ক্রোপোন্ম ৪ তাগাব হৃদয়ের তাণ্ডব লীলাকে পরম পুরুষার্থ 
বলিয়া মনে কবে। সেই সতা-ম্বরূপ ভগবানের গ্রেবণায় হিংসা, দ্বেষ, সন্ধি- 
বিগ্রহ, অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি ধন্মনীতি হত্যাদি জীবের হৃদয়ে এত 
সত্য বলিয়। ধারণা হয়| এই দকল বিষয় ও বিষয়গত ধর্ম ও অন্রশাসনই ক্রমে 
ক্রমে মন্তষ্যকে তাহার অন্ুসন্ধান-ততপর বুত্তির সাশায্যে সেই ভগবানের অভয় 
পাদপম্মে আনয়ন করে। আবাব যে পরম নান্তিক, সেও গোপনে 
গোপনে হৃদয়েব নিভৃত নিলয়ে কি এক অস্পষ্ট আলোক দেখিতে পাইয়! 
তন্ময় হইয়া যায়; এবং সেই তর্গত অবস্থায় বুঝিতে পারে না যে কেন আখিজলে 
তাহার বুক ভালিয়! যাঁয়। তখন সেই অতি বড নাস্তিকও বুঝি 
মনে করে ও একবার মুখ ফুটিয়! বুক খুলিয়! বলে “কে তুমি দয়াময় । 
তুমি কোন্‌ শক্তি? তোমায় বুঝিতে পারিলাম না।” কিন্তু কেবল পাণ্ডিতার 
মোভে তাহাব স্বীয় বিস্তার গরিমায় মুগ্ধ ভইয়া বলিতে সাহস হয় না যে, এই 
শত শত পাণ্ডিতা ও বিদ্যার গরিমা লইয়। দর্শন জগতের ও তর্কশান্ত্রের সম্যক্‌ 
অনুশীলন করিয়াও “আজ তোমায় বুঝিতে পারিলাম না”। পগ্গিতাগ্রগণ্য 
হইয়া! সমাক্‌ প্রতিষ্টা ও প্রতিপত্তি এবং ভূয়োতূয়ঃ প্রশংসা লাভ করিয়া বলে, 
“আজ তোমান্স বুঝিতে পারিলাম না|” ভ্ীভগবানের অস্তিত্বের ও প্রকাশের 
ইহাই অপ্রতিহত লক্ষাপ। এই জগতের মধ্য তীহাপ্পধ অনুপ্রবেশই এই জগৎ- 
রচন। প্রণালীর আশ্চর্য কৌশল । তাই ত, তাহাবই প্রেরণার খু'জিয়। মবি, 
পাতি পাতি করিয়! খুঁজি, কিন্ত কিছুই দেখিতে পাই না। হান । অশ্রতে নয়ন 
যুগল ডুবিয়া যায়, দেথিবকি! অত্যন্ত আবেগে হৃদয় ভরিয়া যায়, অন্ঠ 
চিন্তা হদরে স্থান পান না, কি জানি কি এক মন্ত্ান্তিক রোদ্লে বাকরোধ হইয়া 
যাক়। মনে হয় উচ্চৈঃশ্বরে খানিকটা ক্রন্দন করিয়! হৃদয়ের ভার লাঘব করি 
তাহাও পারি না। কোথ। দেব! এখনই নির্বাক নিষ্পন্দ গ্ছাদয়ে এ জীবলীলার শেষ 
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করিয়া দাও, যাবতীয় ক্লেশের অবসান হউক | যদি তাহা না হম, তবে একবার 
এস, একবার জীবনের পথে দেখা দাও, বুক ভরিয়া__প্রাণ ভরিয়া! তোমার 
চরণের ছায়ায় বপিয়া স্থশীতল প্রাণে এই বিষয়-রূপ গরল পান করি । যেন এই 
পুত্র-কলব্র, ভোগ-লালসা, ধন্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই সকলেৰ মধোও 
তোমার নিখিল ভয্মহারী পদছায়া দেখিতে পাই! তোমার পবশে গরল._অমৃত 
হয়,-_মৃতাও চির অমবতায় পরিণত হয় কোথা দেব মৃত্যুপ্ীয়! & এই জনম-মবণ- 
শীল জীবেব হৃদয়ে একবার সেই বেশে দেখা দাও,_-যেরূপে সমুর্কোখিত সগ্য 
প্রাণহর কালকুট স্বয়ং সেবন করিয়া সমগ্র স্ত্বরলোককে অমুতেব ভাগী 
করিলে, স্ুবও অন্থরগণেব প্রাণরক্ষা করিলে। তাই ত” কিস্থুরকি 
অস্থর সকলেই তোমার যশোগান করিতেছে । একবার সেই চিত্ন-প্রসন্ন মৃত্তিতে 
হৃদয়ে এস, আমার হৃদয়ের সংশয় ছিন্ন ভউক-_জ্ঞানের আলোকে আলোটিত 
পথে বিচরণ করিয়া তোমাবই চরণে শিষ্যূপে উপনীত ইই। একবার 
সেই পরম গুরু- জগ গুরুর শিষাত্ গ্রহণ করিয়া বিগত-মোহত ও নিঘ্বন্দ হয়া, 
অনন্তকাল ধবিয়া সেই অমুতময় শিষ্যত্ব পালন করি । এই অসীম আমি, জ্ঞানের 
চরম উতকর্ষে আমি'টীকে বিস্মৃত হইয়া ভক্তি ও প্রেমের তৃফানে চিনকালে 
জন্ঠ বিলীন হইয়া যাই । 

জীবেব চিত্ববুণ্তি হয় নিত্য আবিনশ্বরের দিকে, না ২য় সকল বস্তব 'পাব” বা 
শেষ দেখিবার জন্য ছুটিতেছে। জীব হয় স্থারা নিত্য অবিকৃত আনন্দের অনুসন্ধান 
করে, না হয় “আবু. ও--আরও? বলিস্বা সকল সুখেরই পারে বা শেষে যাইতে 
যত্র করে। কিন্তু এ দুইটাই সমান দুবারোহ ও ত্র্গম। ইহার কোনটা ও মানব- 
চিত্-বৃত্তির সুসাধ্য নয়। তাই ত' খু'জিয়া মরি, “তন্ন তর করিয়। খু'জিয়! 
মরি, নেতি নেতি” করিয়! খু'ঁজিম্া মরি। যাহা খুঁজি, যাহাঁকে খুঁজি, 
ঘেমন্টা খুঁজি, তেমনটা আর কিছুতেই পাইলাম না। আমার বিশ্ঠা, আমাৰ 
বুদ্ধি, আমার উতৎদাহ, আম'র চেষ্টা, আখাব্র বিজ্ঞতা1, বহুদশিতা, চিস্তাশীলতা-_ 
আমার যত কিছু বিছ্যবন্তার ও পাগ্ডিত্যের গবিমা আছে, সব ঢালিয়। দিয়া 
দেখিয়াছি) সেই চিরবাঞ্ছিত বস্ত দেখিতে.পাইলাম ন1) আমার চির-.আবাধ্য 
হৃদয়ের নিধিকে দেখিতে পাইলাম না । তাই ত” বলি--তাই ত' ভাবি, কেন 
দয়াময় হইয়া জীবের হৃদয়ে কাম দিয়াছিলে, কেন সত্যস্বরূপে তাহার মধ্যে ও 
বিষয় সকলে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সেই ছর্ণিবার কামকে-__সেই স্যষ্টির মূলীভূত শক্তিকে 
বিষয়-সম্পর্কে আনিয়া এত-উম্মাদকারী, এত মোহকরী ও আপাতঃ মধুর বিচিত্র- 
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নুন্দর করিয়। রচনা করিলে? কেন পতি-পত্বীর মধ্যে দাম্পত্য-প্রীতি, দাতার 
হৃদয়ে খাৎসলা-ঙ্নেহ) ভ্রাতচর হৃদয়ে ভালবাসা, বন্ধুবর্গের মধ্যে সহানুভূতি দিয়া- 
ছিলে? কেন মানবকে বাহ ক্রগতের আকর্ষণে আকর্ষিত কর? আবার 
তোমারই মায়ায় মোহিত মানব-চিত্ত কেন আপনার মত কারয় অদ্ভুত কৌশলে 
সেই বিষয়স্থিত রস তরঙ্গে এত আনন্দ অনুভব করে? যদি আমার হৃদয়ের 
বাঞ্ছিত বস্তই পাইব না, তবে এ সব নিরর্থক ক্রীড়া কৌতৃকের প্রয়োজন কি? 
আবার এই যে মনুষ্য হৃদয়ের বহিন্ম্খী বুট্র গতি, তাহারই বা শেষ 
কোথায়__-তাহাও ত' জানি না। 'সজ যে শত মুদ্রা কামনা করে, কাল সে 
শত মুদ্র! পাইয়া আবার সহত্্ মুদ্রাব কামনা করে) সহস্র মুদ্র। পাইলে লক্ষ 
মুদ্রা বাঞ্ছ। করে ; লক্ষ্য মুদ্রা হইতে ব্রাজত্ব, রাজত্ব হইতে ইন্দ্রত্ব ইত্যাদি ক্রমশঃই 
কামনাব অতৃপ্ত অনস্ত স্োতে তাপিয়া যায়। মাত! পুত্রকে বুকে করিলেই কেন 
তাহাব সমস্ত স্নেহেব পরিসমাপ্তি হয় না? কেন এইথানেই তাহার হৃদয়ের 
সমস্ত আবেশট্ুকু সেই পুত্র মুখ দশন ও ম্পর্শলে মিশিয়া এক হইয়াই নি্রস্ত 
হয় না? হৃদয়ের আবেগে মাতা কোথায় ভাপিয়া যায়? অগণিত 
ইন্তিয়-বৃত্তি লইয়া, অগণিত ভোগ্য বস্তু লইস্বাও কেন লালসার শেষ দেখিতে 
পাইলাম নাঃ আর হদয়ে বাবণের চুলীর ন্যায় ভীষণ চিতা অহঃরহ প্রজ্জ্বলিত ) 
তাহাতে যথা সর্বস্ত ঢালিপ্া দ্রিলেও শা হয় না_তাভার সমাপ্ডি হয় না। 
মানব এইরূপে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইয়া, কামনাব নূতন নূতন তরে 
আপনাক ঢালিয়! দিয়া যেন কোন অনস্তের দিকে-_-অসীমের দিকে নিরস্তর 
ধাবিত হইতেছে , সেই নির্দেশের শেষ নাশ, লক্ষ্যের অস্ত নাই, সর্বদাই সেই 
এক অসীমতাকে লক্ষ্য করিয়াই ছুটিতেছে। আমরা ক্ষুদ্র প্রানী, কুদ্র বুদ্ধি, 
ক্ষুদ্রতায় ডুবিয়া আছি বলিয়া বিষয়কে উপলক্ষ করিয়া এক একটা 
ংখ্যা। দ্বাবা নির্রেশ করিতে কবিতে-_-£ক একটী কবিয়া তরঙ্গ গণিতে 
গণিতে সেই অসীমকে--সেই অনন্তকে নির্দেশ কবিতেছে। এক একটা করিয়। 
গণিতে গণিতে কতই গণিলাম, কতই গণিতেছি আরও যে কত গণিব তাহা 
বলিতে পারি না; কিন্ত আর গণনার প্রয়োজন কি? এইখানেই বলি না কেন 
যে এ গণনার শেষ নাই ; এ ঞণনার দ্বারা, এইরূপ পলংখ্যার দ্বারা, সেই 
অনস্তকে নির্দেশ কর! যায় না। ইচ্ছার ফলে ক্ষুদ্র বিশিষ্ট চৈতন্ত দ্বারা আমরা 
কেবল আমাদের বাসনায় আবদ্ধ হইয়া ক্রমশঃই বন্ধ হইতেছি। আমর! তই 
মোছের বন্ধনে বন্ধ হইতে থাকি, ততই সেই বপন তাহ!র অনস্কোনুবী বৃত্তিতে 
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বাসনার গতি, বিষয়ের গতি, জীবেব গতি, “তন্ন তন করিগ্জা দেখাইতে 
দেখাইন্ে সেই অনস্তকে নির্দেশ করিতে করিতে প্রবাহিত হয় । তখন দেখিতে 
পাই, তাহার সে প্রবাহ কোন বস্তর দ্বারাই রোধ কবিতে পারি না। তবে কেন 
বস্ত ও বিষয় লইয়া এত অন্বেষণ -তাচার জন্ত এত আকাজ্জী? বাসনা, 
তাহার খরতব স্রোতে সমস্ত বস্তু, সমক্ত বিষয়, ভাসাইয়া দিয়া এক অসীমে__ 
অনস্তে আবাহমানকাঁল ধাবিত হইতেছে ১_ তাহার একমাত্র ণস্তব্যের দিকে 
ধাবিত হইন্েছে ; যে গন্তব্যে উপস্থিত হইলে, যাহাঁকে পাইলে এই বুখা অন্ু- 
সন্ধান নিবৃত্ত হয় , এই বদ্ধ “আমি” জ্ঞান মুক্ত হইল! অনাস্তে মিশিক্সা যায়; আর 
ভূৎ ভবিষাতের পার্থক্য ভুলিয়া নিববচ্ছিন্ন কালের অনস্ত কোলে জীব মাতৃ 
ক্রোডস্থ শিশুর চিব শাস্তির সুযুপ্ডিব মাঝে ডুবিয়! যায়। ওই দেখ, চক্ষু সৌন্দধ্য 
দেখাইতে দেখাইতে জীবকে এক অসীমের দিকে ভাপাইক্ল লইয়! গেল; কর্ণ 
সুমধুর সঙ্গীতের মধ্য দিয়া সেই সঙ্গীতের ক্ষুদ্রতা আতক্রম করিয়া কোন্‌ অনস্তের 
দিকে_-যেন মহাশৃন্তে আনিকা চিত্তকে মিলাইয়া দিতেছে, চিত্তের ক্ষুদ্রতা এক 
অগাধ বিশালতাব দিকে ছুটিয়! গেল! ত্বক্‌ স্প্শান্ুভৃতিব মধ্য দিয়!, স্পর্শাতী'ত 
দেহাতীত এক মহা'ন্‌ আবেগে জীবকে 'ভাসাইয়! দরিয়া অপরিমেয় আনন্দ-তুফা”ন 
ডুবাইয়া দিতেছে । জিহ্বা বসান্বাদন কবিতে করিতে, নাসিকা সুগন্ধি বুস্থমের 
সৌরত লইতে লইত্বে, কোন সীমাহীন-_-অস্তহীন দেশে জীবকে তুলিয়া লইয়া 
তাহার আত্মান্তভৃতিকে এক অসীম বোধান্ভৃতিব সহিত মিলাইয়া দিয়া যেন এক 
মভাসন্তার দ্দিকে টানিয়! লইয়া যাইতেছে । .বাহিবে বস্তর সংস্পর্শে একবার 
আসিয়াই আবার যখন অন্মু্থী হইয়া ধাবিত হই, তখন সেখানে দেখিতে পাই 
এ প্রকাবেব বস্তব নাই, বিষয় লাই, দেশ নাহ । তাহাব পর সেখানে কাল থাকে 
কিনা বাকি ভাব থাকে তাভা বুঝিতে পারি না। মনে হয় কালের ভূত, ভবি- 
ষাৎ ও বর্তমান এই তিনটা বিভাগ সেখানে গিয়া সব একাকার হই গিয়াছে । 
যে কাল-শক্তির প্রভাবে বহির্বুত্তির দ্বাৰা এত পবিবর্তন দেখিতে পাই এবং এই 
পরিণামকে অপেক্ষা করিয়! থে অভিভাজ্য কালে দণ্ড পলার্দিক্রমে বিভাগ 
করিয়া থাকি, দেই কাল শক্তির প্রভাবেই আবার যখন চিত্তবৃত্তি অন্তর হইতে 
অন্তরের অস্তরতম প্রদেশে অগ্রণর হয়, তখন যেন মনে হয় এক অনস্ত বিস্তৃত 
সাগর, আর সেই কালরূপী অকুলের কুলে বসিয়া আমরা যত আব সকলেই 
বুজি একটী একটা করিয়া তবঙ্গ গণিতেছি। তরঙ্গই বাকৈ? যেখানে 
ভূৎ, ভবিষৎ, বর্তমান নাই, সেখানে পরিণাম-শীতলতাই বা কৈ? মন মানেনা 


মাঘ ও ফাল্গন ] অন্বেষণ । ৬২৫ 


_বুবিয়াও বুঝেনা_সে তরঙ্গ দেখিতে পায়) কেনন! সে চঞ্চল। তাহার 
চাঞ্চল্যে সবই চঞ্চল হইয়া উঠে। তাই জীব স্ব স্ব কলনাপ্রস্থত তর্ঙ্ষগুলি 
গণিতেছে। ইহার মধ্যে একটা আশ্চর্য্য বুহস্ত দেখিতে পাই যে, জীব সেই 
সাধের আকাশ-কুস্থমগ্ডুলি একটী সুত্রে গ্রথিত করিতেছে, আর অতীতের 
যাহা কিছু যে গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, বর্তমানের যাছ। কিছু নিম্পম্ন হইতেছে, 
তাহারও সেই গতি হইতেছে; আবার ভবিষ্যতে যাহা কিছু ঘটিবে তাহারও সেই 
গতি হইবে; কেবল যুগযুগান্তর ধরিয়া জীব এই আকাশ-কুস্থমের চিকন রচন। 
করিতেছে, কিন্তু তাহার শেষ নাই--সমান্তি নাই। আর9 কতকালজীব! 
এই ক্লেশকর বুথ কর্মে কালাতিপাত কনিবে ? ধিনি পুর্ণ, তিনি পুর্ণ না করিলে 
এট অসম্পুর্ণ কর্মে কেমন কবিয়! পুর্ণতা হইবে? মা। খজ্া-মুণ্ড-সমাযুক্ত। 
কালিকে ? তুমি এই জীবের অসম্পূর্ণ উপহাব গ্রহণ কর মা? জীব তোমার 
অর্পণ করে না বলিয়াই ত' মা! তাহারা জন্ম-জন্মাস্তর ধরিয় বৃথা কর্মে বৃথা 
অন্বেষণে জীবন যাপন করিতেছে! মা! তোমার ওই অসি যেমন একদিকে 
অস্থর ও দৈত্য বিনাশ কবিয়া এক অদ্বৈতভাবের স্থাপন! করে, তেমনই নাকি 
অন্তর্দিকে লীঙ্গাহেতু এই অবিভাজ্য কালকে কলাকাষ্ঠার্দিরপে বিভাগ 
কবিয়া পরিণামশীলতার প্রবর্তন করিতেছ। মা? ওই বিযুক্ত--তোমার 
অপি দ্বারা বিষুক্ত অণু পরমাঁখুব মধ্যে আমার এক হদ্দয় বতন 
হারাইয়া গিয়াছে । এই ছিন্ন ভিন্ন ধূলি বালুর মধ্যে--এই জগতের মধ্যে আমার 
চিরবাঞ্চিত এক অমূল্য রতন হারাইয়৷ গিয়াছে_ একবারে মিশিয়া গিক্সাছে 
এমন মিশিকা? গিম্াছে যে আর তাহাকে খুঁজি পাইতেছি না_একবারও 
দেখিতে পাইলাম না । মা, একবার দয়! কর, একবার প্রসপ্ন হও, তোমার ওই 
কবাল মূর্তি সংবরপণ কবিয়া আমার সেই চিরবাঞ্চিত ধনের অন্বেষণে মতিকে 
প্রেরণার দ্বারা সমর্থ কব। তোমার অভয়প্রদদ সৌম্যমৃণ্ডি দেখাও মা। আমার 
এই অদম্পূর্ণ রচন। তোমার রাঙ্গা পায় সমর্পণ করি পূর্ণতার দেশে__শান্তির 
দেশে ভাসিয়! যাই । শুনিয়াছি সেই দেশ নক পূর্ণ অথচ সীমাহীন ) সেথ। গুরু 
ও শিষ্য, ধাত! ও ধ্যেয় পরস্পর চির সম্মিলিত । আর এ জগৎ তাহার ইঙ্গিং 
মাত্র--৫সই অপুর্ধ মিলনের ছায়! মাত্র । মা গায়ত্রীরূপিণি! একবার জীবের 
সদয়ে অবতীর্ণ হও মা! জীবকে প্রকৃত পথে আনির মুস্তংকর ম।! 

জীব কেবল সুখেরই অন্বেষণ করে; কিন্ত স্থখ কি? প্ররুত স্থুখই বা 
কৈ? এখন যাহা সুখের, পরক্ষণেই তাহা ছঃখের ; ইহা! ত পুঅঃ পুনঃ 
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দেখিতেছি। এইমাত্র যে পরিচ্ছদ পরিয়? সুখে ছিলাম, পরক্ষণেই তাহ! আর 
সুখের নয়। এই যে ওধধ ম্থথে সেবন করিলাম, উদ্তবাস দিলাম পরক্ষণেই 
রোগাবপানে সে ুঁষর্ ও দেই উপবাদ আম।র স্রথের নক । শৈশবে যাহা সুথের, 
যৌবনে তাহ ছার সুখের নয়। তবে স্থুথের মৌলিক সত্যতা কোথায় ? সুখের 
সতাতা কেবল ছুঃখের সততায়; তাহা ত' আপেক্ষিক মাত্র। ছঃখ-বোধ ব্যতীত 
স্থখবোধ হয় না, এবং শ্খবোধ বাতীতও ছুঃখবোধ হয় না। তবে এখানেও 
ত” সেই নুথ ও ছু থ হুইটী মিশিয়া যাইতেছে । একের অভাবে অন্যের আস্তিত 
থাকে না। তবে কি স্থখ ও দুঃখ ইহারা ও মিথা। কল্পনা মাত্র? এই ছন্দভাঁবের 
মৌলিক অস্তিত্ব কি জীবের ভ্রম 9 প্রমাদ-প্রস্থত ? যথার্থই তাই। এই দেখ, 
আলে! আছে বলিয়াই ত” অন্ধকার বুঝিতে পারি। দিন আছে বলিয়াই ত? রাত্রি 
বুকিতে পারি । যদি কেবল আলোক থাকিত, তবে আলোকের আদব কে 
করিত? অন্ধকাব হইতে পৃথক ভাবিতে পাঁরি বলিয়াই, আলোকেব অখদর। 
অন্ধকারে আলোকের অভাব বোধ ও আলোকে সেই অভাবের পুরণ হয় বলিয্বাই 
ত, একটা প্রিপ্ন অন্যটা অপ্রয়্ মনে হয়। যদ্দি অভাব বোধ বা ছুঃখবোধ না 
থাকিত, তবে সখের জঙ্গ কে লালায়িত হইত? প্রিয়, অপি, স্থথ ও হঃখ, এই 
দ্ন্বতাব আমাদের কল্পনাপ্রস্থত। এই কল্পিত বস্তুর বাস্তবিক ও মৌলিক সতাতা 
নাই। হীক্ষ, এই মহাসত্য কেমন কবিষা! বুঝিব। এই মহাসত্য কেমন কবিয়া 
হৃদয়ঙগম করিব! এমন কি নহাপাপ করিক্নাছিলাম, যে যাহ সত্য তাঁহ৷ বুঝিতে 
পারি না! বলদেব ! কোথায় এ পাপেব মোচন হম্ম? শুনিয়াছি নাকি 
প্রয়াগ-তীর্ঘে গঙ্গা-স্্গমে সকল পাপের অবসান হয়। তবে চল হ্থদয় ! একবার 
সেই পুণ্যতীর্থে, পুণাক্ষেত্রে যাই; যদি এই পাপ এই অজ্ঞান হৃদয় হইতে 
বিসর্জন দিতে পারি। 

স্রনীল যমুনা খরশ্রোতে প্রবাহিত । ওই যমুনার কুলু কুলু শব্দে শীকুষ্জের 


সুমধুর মুরলীধবনি, গোপ্রিকাগণের কৃষ্ণান্থসদ্ধানের মনোহারিণী স্রললিত 
নিশীথ সংগীত, প্রেমরূপিণী চৈতগ্ঠমপ্লী শ্রারাধিকার কৃষ্ণ প্রেমের অইৈত-ভাব- 


প্রণোদিত আকুল উচ্ছাস বুঝি আজিও তরঙ্গে তরঙ্গে ধ্বনিত হইতেছে। 
ষমুনার বুকে কৌমুদী-বিভূষিত রজত সাজে সুসজ্জিত তরম্গগুলি উঠিতেছে 
পড়িন্তেছে, নাচিতে নাচিতে একাস্ত অন্তবে আপন মনে কোথায় চলিয়া” 
যাইতেছে । মলে হয় যমুনা, তরঙ্গেব জলে গোপিকাগণের বাসনারাশি বুকে* 
করিয়া! যেন কোন্‌ নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে চলিয়াছে। মা বমুনে ! বণ মা, অমন 
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উদ্ভান্ত মনে, উদাস প্রাণে, আপন মনে কোথায় যাও ? যেমন দলে দলে 
বিরহিণী গোপ-রমণীগঞ্ হৃদয়মধ্যে কৃষ্ণ সম্মিলনের আশায় বাসর সাজাইয়া, 
তোমার কুলে আপিয়া তোমাকে সঞ্জোধন করিয়া, তোমার ওই মুনীল 
তরঙ্গে তাহাদের চিত্তাপহারী শ্রীমধুস্থপনের মনোহারিণী কাস্তি ও জ্যোতিঃ 
দেখিতে পাইয়া, করুণ স্বরে বিলাপ করিত, আমপাঁও মা! বিষয়ের মধ্যে 
আমাদের এক হারাণ:রতনের যেন আভাষ মাত্র দেখিয়া তোমার কূলে আসিয়া 
বাসনা-কলুধিত স্ববে বিলাপ কবিতেছি। বল মা, তুমি আমাদের এই 
মন্্-কাতরতা, অগাধ সহৃদয়তাগুণে বুকে করিয়া লইয়া কোথায় যাও? যমুন। 
উত্তর করিল “সাগর-সঙ্গমে” | মা! সাগর-সঙ্গমে? তাহাতে আমাদের হঃখ কি 
ঘুচবে মা? না না বুঝিয়াছি, ক্ষুদ্রতাই ছ:থ- ক্ষুদ্রতাই জীবের বন্ধনের 
কারণ । মা, বাসনার শোতে ফেলিয়া আমাদিগকে সেই এক অনস্তে 
মিশাইয়া দিবে? মা, বাসনামক্ষি, প্রবাহিনী যমুনে' সাগর তোমার, তুমি 
সাগরেব; অনন্ত আকাশের কোল হইতে আপিয়া আবার অনস্তের কোলে 
মিলিম্! যাইবে । কিন্তু আমাদের 'সাগব' কৈ মা? আমাদের সেই একাস্ত 
প্রেমের অনস্ত আধার সাগর কৈ মা? মা, মুখ দ্ুঃখেব ঘাত প্রতিঘাতে বুক 
তাঙ্গিয় যায়: “আত্ম-অনাস্ম' জ্ঞানের মুহুমু ছিন্নভিন্রকারী যাতনায় জীবন্মৃত, 
আমর], কবে সুখ ও ছঃখ, আশ! ও বাসন, ভবিষ্যৎ ও অতীত, সব লইয়! সেই 
এক অনস্তে মিশাইয্া দিব? ক্ষুদ্রতা তাজিয়া কৃণ ভাঙগয়া অকুলে মিশাইয়া 
যাইব? খরজ্রোতা যমুন! প্রয়াগ-তীর্থে গঙ্গার বুকে আপিয়। মিলিয়৷ গেল। কেন 
মা, সাগরে মিলিবে বলিয়। গঙ্গার বুকে .আসিয়! মিলিয়া গেলে কেন ?--তোমারও 
কি ছলনা? অথব। অনন্তের পথই এই,--গঙ্গা-মঙগমেই অনন্যের পথ । সাস্ত 
স্ব-তন্থা জ্ঞানের মধ্য দিয়া অনন্ত ও অভেদ জ্ঞানে যাইতে হইলে, অপ.তত্বের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বিষুণদেহ-সমুডভূতা গঙ্গায়, যমুনা প্রবাহিনীর স্তায় আশা, মোহ, 
ইত্যাদি ক্ষুদ্র ও যাবতীয় পরিছিন্ন জ্ঞান সব ঢালিন্না দিতে হইবে। তবেত' 
অনন্তের পথ উন্মুক্ত হইবে, তবে ত' সসীগ হৃদয় ভাবগুলি আমাদিগকে সই 
রাসলীল!-তৎপর কুষ্ণদেহ হইতে সমুদ্ভূতা গঙ্গা-শক্তির মধ্য দিয়া অসস্তে 
মিশাইল্া]া দিবে । মা বমুনে, তোমার এত দম্না। এত মধুর করিয়া বদ্ধ জীবকে 
মোক্ষের পথ, প্রেমের পথ, অনন্তের পথ দেখাইন্না দাও। ম! একদিন 
শতোমার বারি কেবল গরল পুর্ণ ছিল, কালিয়ের হগাছলে তোমার বারি 
সন্ত-প্রাণর গরল বলিয়া! অস্পর্শীয় ছিল, কিন্ত মা, সে দিন সেই কালিয় 
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হদে শ্রীকষ। মধুর মুরলীধ্বনি করিতে, দিক বিদিকৃ বাঁবতীয় পদার্থ 
অনুপ্রাণিত করিয়! তোমার বারি চরণের ছারা স্পর্শ করিলেন, তদবধি তোমার 
বারি পবি্র হইয়াছে, তদবধি তোম।র বারি জীবের মঙ্গলপ্রদ হইয়াছে । বোধ 
হয় মা! সেই দিন হইতেই তুমি এই অধম জীবগণের ছুঃখ বুঝিয়া তাহাদিগকে 
এত মধুর করিয়া সহজ ও স্থগম করিয্না সেই মোক্ষের পথ দেখাইয়া 
দিতেছ। আহা! মাগো তোমার এত দয়া! তাহা শা হইলে কৃষ্ণ- 
বিরহিণী গোপীগণ কেন প্রাণের ছঃখ তোমাকে কহিবে? আরমা গজে ! 
তুমিও অধমতারিণী, ভ্রিতাপহারিণী। যখন প্রেমরূপিণী পরম! প্রকৃতি শ্রীরাধা, 
শীরুষ্ণকে _লীলাহেতু উপগত ভগবানকে তাহার হদয়ের দিকে-_তাহাব 
কেন্দ্রাভিসাবিণী, একাকার-কারিণী প্রেমন্ূপিণী সেই একমাত্র শক্তির 
দিকে দেই জগন্নাথকে আকর্ষণ করিলেন এবং সর্বগ্ত তোয়ক্পিণী গঙ্গাকে -_ 
আহা! আমার সেই সকামা সম্বিতরূপিণী লীলাময়ী, মাকে গণ্ড ষে পান করিতে 
উদ্ভত হইলেন! তখন মহাষৌগিনী চৈতন্তময়ি গল্গ! শ্বীর় যৌগশক্কি বলে বিষ্ণুর 
অভয়পদ আশ্রস্ধ করিলেন! তখন রাসলীলার অপূর্ব লীলায় স্বর্গবানী মুগ্ধ হইল; 
কিন্তু গঙ্গার অদর্শনজন্ট স্বর্গ জলশৃগ্ত হইল, দেব,খষি প্রভৃতি সকলে শুফ ক ও 
শুফধতালু হই! রানবিহথারে ভ্রবীভূত বাধাকৃষ্খ হইতে সমুভূত! মা! স্বর্গ-গ্গা, 
তোমাকে উদ্ধীব কবিলেন। তখন দেবগণ কৃতার্থ হইলেন, স্বষ্টি সার্থক হইল। 
আনন্দে ও জগতেব মঙ্গলের জন্য মহাদেব সেই বারি মন্তকে ধারণ কবিলেন, ব্রহ্ম! 
কমগুলুতে স্থাপন করিলেন। তারপব মা! স্বর্গ হইতে এই ভূতলে এই অধমগণের 
জন্ত অবতীর্ণ হইলেন। অবতীর্ণ হইয়া সকাম মনুষ্যগণের প্রীর্থনাকে 
তাহাদের কামনাকে অনস্তোন্ুখী করিবার জন্য এবং তাহাদিগকে সব্বাত্মিকা 
ভাবে আকর্ষণ কবিবাব জন্য নিরস্তব যমুনাঁবারি বুকে করিয়া, তাহাকে উদ্ধার 
করিয়া, তোমার দেবতার সহিত মিলাইয়া দ্িতেছ। যমুন। গঙ্গা-স্গমে সঙ্গত 
হইয়া, অনন্ত সাগরে মিয়া গেল। মা গঙ্গে, যখন তুমি স্বর্গ হইতে অস্তহিত 
হও, তখন স্বর্গ শুফ হইয়া! গিয়াছিল ) সেই তম! তুমিই আধারভূতা হইয়! তোয়- 
রূপে সর্ধগতরূপে এই জগৎকে স্গিদ্ধ মধুর করিয়া রাখিয়াছ। বাসনার দ্বারা 

সর্ধাত্মিকা ভাবের প্রবৃত্তি দিয়া, জীবকে সেই বাধা-কষ্-ক্ূপ অব্যক্ত ও অনন্ত 
প্রেমের ইঙ্গিত করিয়। সর্ধাত্মিকাভাবে জগৎ পরিপালন ও পতিতকে উদ্ধার 

করিতেছ। তাই ত+ ম! যমুনা, তোমার শরণাপন্ন, তাই ত' মা গোপীগণ তাহার” 
প্রাণের বসুনাকে তাহাদের প্রাণেক কথ! কহিত-ন্বদয়ের ছুঃখ জানাইত। 
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একটীব পর একটা যমুন। তরঙ্গ গঙ্গা-তরঙ্গের সহিত মিশিয়। যাইতেছে, ঠিক যেন 
এই অনন্তবিধ জীব-কেঃলাহলের একটা তরঙ্গ সেই সর্বাত্মক! ভাবের মধ্য 
দিয়া আশা ও অভিদন্ধি শুষ্ঠ শ্রীভগবানেরই অভিবাক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া 
বিলীন হয়া গেল-_-লয় বিক্ষেপ হীন সেই অনস্তের সহিত একরস হইয়া অবস্থান 
করিতে লাগিল । তাই বলি এই যাহ] যমুনা-তরঙ্গ,এই পুণ্য প্রস্সাগতীর্ধে পরক্ষণেই 
তাহ! গঙ্গা-তরঙ্গ; এই যাহা! বাসনাময়ী, পরক্ষণেই তাহ সর্বাত্মিক! ভাবের ইঙ্গিত; 
পরক্ষণেই তাহ অভিসন্ধিশৃহ্ট হইয়া ভক্তি ও আত্মলমর্পণ ও আত্মনিবেদনের 
প্রবল শোতে পতিত হই! কোথায় ভগবানে স্তম্ত হইয়! নিরস্ত হয়। তখন 
সেই সর্বাত্মিকা ভাবে, ভক্তিব প্রাবল্যে সকল কর্মের স্নান হয় সেই সসীমতার 
মধ্য দিয়! এক আনন্দময় অসীমতার আভাষ উপপন্ধি হয়; ক্ষুদ্রতা ডুবিয়া যায়। 
তখনই এই বাসনাময় প্রপঞ্চের মধ্যে প্রকৃত পথ দেখিতে পাই। তখনই শিষ্য 
তাহার আরাধনাব লব্ধ শ্রীগুরুব দর্শন ও করুণা লাভ করেন। আজ এই গঙ্গ। 
যমুনার সঙ্গমে একবার ডুব দিয্লা হৃদয়েব অন্ধকাব দূর করি--হৃদয়ের অজ্ঞান 
বিনাশ কবি। মা যমুনে, মা গঙ্জগে, এই অবোধ সম্ভনগণকে কৃপা করম! 
মোছ বিনাশ কব মা । প্রেমের দেশে ভাসিয়! যাই । সেখানে আলে! ও অন্ধকার 
নাই, স্থখ এ দুঃখ নাই, আমি ও তুমি নাই; আছে মাত্র এক-_সেই 
বঙ্কিম নয়নের বঙ্কিম চাহনি,-কভু নিগুণে, কভু সগ্ুপে; কতু ব্যক্কে 
কভু অব.ক্ে; কভু সপীমে, কততু অসীমে; কভু শিবে, কত জীবে, 
কু বিশ্বে, কু বিশ্বাতীতে। আর সেই দৃষ্টিতে মনোরম নয়ন-ইঙিতে প্রেমের 
এক জনন্ত তুফান বহিয়া যাইতেছে , সে তুফান স্থষ্টি ও. প্রলয় এক) 
সুধা হলাহল এক; অতি-মৃত্া ও চিৰব অমরতা এক। আমাকে সেই প্রেমের 
দেশ একবাব দেখাইয়া দাও মা। বুথ! অন্বেষণ নিরুত্ত হউক । 
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পৃজনীয়_ 
আপনার কার্ডে আমাকে লিখেছিলেন “অন্তরে কেমন আছ ?” আজ তারই 
* উত্তরে ছুই একটী প্রাণের কথা লিখিতে চেষ্টা করিব। বলিতে কি এখানে এক 
রকম সকল দিকেরই সুবিধা আছে, তবে প্লাণের কথা বলবার একটীও লোক 
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পাই না; সেইজন্ত প্রাণটা যেন মাঝে মাঝে কি রকম করে। বাশ্তবিকই 
£/10117--অস্তবে অন্তরে? যদি না পাওয়া ষাল্প, তবে কাহিরে মিছে খোজা । 
তাই বুঝি 11500 07 (1১০ 0৪0) বলে যে 1,901 [07 ৮৮101)”, বড ঠিক 
কথা । তাই সাধকও গেয়েচেন ,__ 
ণ্বদি অস্থরে জাগে গে! সখি, নবীন মেঘের বরণ চিকণ কালা” 
বাণ্তবিকই আমবাই আমাদের জীবনের সমস্ত; আবাব সে সমস্তার উত্তর 
আমাদেরই ভিতরে আছে। ভিতরে যদি নাদেখতে না পাই, সে অন্তরেব 
জিনিষকে-_সে হৃদয়ের ধনকে স্বদয়ে ষদি না ধরতে পাবি, ত* আর কোথায় 
তা'কে ধব্তে যাব? ভিতরে না ধব্তে পাব্লে, কথনই ঠিক ধবা হবে নাঁ- 
তখন অধীর হয়ে গাহিৰ 
“বাতা ওয়ে সথি কোন গলিমে পায়ে মেনে শ্যাম” | 
কিন্তু হৃদয়কে বড় কব্তে হবে, হৃদয়ের পাপড়ীগুলি তাঁ"ব পানে--সেই 
অনন্তের দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে, হাদয়ের দ্বার খুলে দিতে হবে ; তবে ত' তিনি 
আম্বেন। বাস্তবিকই মনে হয়, তিনি যেন দবজা বন্ধ দেখে, স্থুখ ছুঃখেব !কত 
ঘা! মেরে, কঙ রকমে জাগাবার চেষ্টা কবে, সাড়া না পেয়ে কতদিন তিনি 
মলিন মুখে ফিবে গেছেন। শুধু ফিবে গেছেন? মাতা, পিতা, পুক্র, কন্তা, 
ভাই, ভগিনী, আত্মীয়, জন, বন্ধু, বান্ধব প্রক্রতি কত বেশ ধরে, কত রুপা 
নিয়ে, কত ভালবাপা নিয়ে, তিনি আমাদের ধরা দিবার জন্য আমচেন 
আমরাই ত তী”কে চাই না, তিনি ত” আমাদেবই বয়েচেন। যা্দ একবার 
হৃদয়ের কপাট একটু খুলে দেখি, তা” হ'লে দেখবে এর শ্ামস্থন্র তাহার সেই 
মোহন রূপ নিয়ে আমাদের জন্ত কপাটের এক পাশে আমাদেরই দিকে চেয়ে 
দাড়িয়ে রয়েচেন। হামন। একবার চেস্ছে গ্াাথ., তথন বলবি ,_- 
“ষে কূপ হেরিলাম তার, কুল মান রাখা ভার, 
নাম নাহি জানি তার, থাকে সে গোকুলে।” 

বাস্তবিকই কি আমাদের জীবন বড় ছুঃখময্প ? স্থথ যেন নাই,_-উঠ.চে 
নাবচে_সেই যেন এক ঘেয়ে। তা! হতে পারে না। তবেকি? দেখনা, 
এ্রযে নদী, তার বুকের উপর টঢেউগুলি উঠচে নাব্‌চে, কত খেলাই কর্চে, 
কত বর্ণের কূপ নিক্ধে ছোট বড ঢেউগুলি হেলে ছুলে, নাচতে নাচতে কেমন 
চলছে। তার। বুবকি মনে করে এই তাদের শেষ। তাত,” নয়-_তার যে 
নদীর একই জল,_- যেন নদীকে. ধেন.তার প্রাণের ভাবটি আরও ফুটিয়ে তূলবার 
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জন্ত তাদের প্রকাশ । কিন্ত নদী!_-কোথায় সে? এই ছোট বড় তর্ঙ্গগুলি 
বুকে করে, মধুর কুল রুল শব্দ করে সে কোথায় ছুটেচে? জোয়ার ভশটার 
মধ্য দিয়ে কোথায় সে বয়ে যায়? সেই সমুত্রে। নদ্দীর যেমন এই রকম একটা 
ভিতরের প্রবাহ আছে, যে প্রবাহ সর্বদাই স্মুদ্রমুখী, আমাদের জীবনেও সেই 
বকম একটা আল্রানা স্রোত একটী লুকান প্রবাহ আছে। সেই শ্রোতে গ!' 
ঢেলে দিতে হবে। তথন বুঝব জীবনের গতি “কাথায়-_ কোথায় সে কোন্‌ 
আজান! প্রদেশে ছুটেচে। সে প্রবাহ, সে আোত, সে যধুনা, অস্তরেই বহিবে। 
অন্তরেই তা'র গতি দেখত হবে । আর সেই যমুনাব তারে ,₹_ 
“ওগো শোশ “ক বাজায় 

বনফুলের মালাব গন্ধ বাশীব তানে মিশে যায়। 

অধব ছুয়ে বাশী থানি,_-চুরি কবে হাসি খানি, 

বধুর হামি মধুর গানে, প্রাণের পানে তেসে যায়, 

ওগো শোন কে বাজায় ?” 

আর সে মধুর বশী একবার শুনলে, প্রাণ মন কেদে উঠবে। সমস্ত জীবনট। 
ষেন গলে যাবে, যেন মনে হবে এ হারহ গান আব 'আমি' থাকবে না, কুল মান 
আগ রাখা যাবে না, আব সাধের “আমিব'' ঘরে থাকা যাবে না, তখন হবে 2- 

“মবি বা মবি বাশীতে আমায় ডেকেছে কে? 

মনে কবেছিলাম ঘবে রব, কোথা যাব না, 

এ যে বাহিরে বাজিল বাশী এখন কি করি। 
তখন আবার ভূল হবে,__ 

“এ বুঝি বাণী বাজে,বন মাঝে, কি মন মাঝে ?,, 
কেন না যেটা অন্তরের সুর, সেইটিই আবার বাহিরের সুর ; তখন ত' ভূল 
হবেই। আজ এই অবধিই থাক, প্রাণের কথা বল.তে চোঁথের জলে বুক ভেসে 
বায়। আব লিখতে পারি না। 


সহজ যোগ । 


( পূর্ব প্রকাশিত কার্তিক সংখ্যার পর |) 

গতবাঁরে আমব| চিত্ত সম্বন্ধে বালক গ্ুলভ অপরিস্ফুট ভাষায় তত্বদর্শী খা্ষ- 
গণের দ্বাবা উদ্ভাবিত চিত্ত-তত্ত্ব বুঝিবাঁর চেষ্টা করিয়াছি । আমব দেখিয়াছি 
যে চিত্ত ক্রীভগবাঁনেবই ভাষা । তিনি সর্ব ও জ্ঞ। তবে এই সর্ব, ঘন-সর্বব | 
যেমন 'এক' হইতে অনন্ত সংখ্যার পকাশ হয়, তেমনি ভগবানেব সর্ধস্বব্ূপতা 
মহান্‌ 'ইকা হইতে অনন্ত ছিন্গ বিছু* ভাবের প্রকাশ ও লয় হয়। আমব1 ব্েখিয়াছি 
যে দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে চিত্ত শব্দে ভগবানেব চিদানন্দময়ী আত্মভূতা 
প্রকৃতি, স্বরূপের প্রকাশ বা ইঙ্কিতশীলতা বুঝায় । আমার সন্মুখস্ত 'মাত্র- 
বৃক্ষটি আমাব চৈতন্তের ভিতর ঢ.কিয়া যায় না। উহা! চিত্তগত-প্রবণত। ব্ূপে 
আমার ভিতব চিরকালই আছে। তবে বাহা বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংষোশে 
প্র প্রবণতাটি তাহার অবিশেষ সর্ধাত্মিকা ভাব হইতে পরিণত হইয়া যেন 
বিশেষরূপে আমার নিকট প্রতিভাত হয়। আমাদের প্রত্যেকের “আমি মূলতঃ 
শীতগবানের প্রকাশ বলিয়া তাহাব ভিতবরেও সর্ধার্থত। ও সর্বাত্মিকতার স্তর 
(50810) আছে। দেই জন্ “সর্ব”ভাব দিদ্ধ না হইলে আমাদের তৃপ্তি হয় 
ন।। কামুক কখনও একটা রমণীতে সন্তষ্ট থাকে না, লোভী একটি বস্ত লাতে তৃপ্ত 
হয় না। সর্বক্ষেত্রেই আমবা অভিগ্পীত বস্তর সবটুকু চাই। এই জন্ত শ্রুতি 
'অকাম' ও 'দর্বকামণকে একই ভাবে দেখিলেন। সর্বার্থতাই চিত্তের ধন। 
তবে যেব্ধপ "আমি, জ্ঞান, সর্বার্ঘতাঁও সেইরূপ প্রকাশ পায়। কারণ চৈতন্তময়ী 
যেরূপে আনন্দ ঘন পুরুষকে দেখাইবাব জন্ত থেলেন, সেইরূপ আমাদের ক্ষুদ্র 
চৈতন্তেও “আমিব অনুরূপ ভাবে চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবীও থেলেন | 
আপেক্ষিক ভাবে এই ছুইটি লক্ষণের দ্বারা আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে চিত্তের খেলা 
দেখা আবশ্যক । প্রথমতঃ চিত্ত বিশিষ্ট বস্ত্ব জ্ঞান ও বৃত্তি সকলকে নিঃশেষে 
'আমি*বূপে দেখাইবার চেষ্টা করে! যখন বস্ত্র প্রভৃতি দেখিয়াও তাহার ফলে 
বাহ জ্ঞান জাগিয়া না উঠে, যখন চৈতন্তের বৃত্তির সবটুকু কেবল একমাজ্জ আমি, 
ভাবে নিঃশেষিত হুয়া স্থির হয়, ধন বাহা থেলার মধ্যে কেবল পুর্ণ 'আমি' 
বা 'পুরুষের+ বুদ্ধি জাগিয়! উঠে, তখনই চিত্তের শুদ্ধ! গতি লক্ষিত হয়। 'বহু' 
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লইয়া থাকিলেও তথন “বহুর' প্রত্যেকটি হইতে ঘন 'একের+ বুদ্ধি ফুটিয়া উঠে। 
ইহাই নাম ও মন্ত্র জপের বহম্ত। জপের মালার প্রত্যেক দানাটি এক একটি 
ছু” ভাবের আধার স্থান; কিন্তু ধখন জপ করিতে করিতে বিশিষ্ট দানা 
স্পর্শের সহিত ভিতরে-_হৃদয়ক্ষেত্রে একই উপান্তের ঘন ভাব জাগিতে থাকে, 
যখন বুদ্ধি পত্যেক দানা হইতে উতিত হইন্না 'একে'ই পধ্যবসিত হয়, যখন এমন 
কি বিশিষ্ট মংখ্যার জ্ঞান থাকে না, অথচ একের পর ছুই, ছ্ইরের পর তিন, 
ইত্যাদি ক্রমে জপ কবিতে কবিতে ভিতরে উপাস্তেব ঘন ভাব পুর্ণ হইছে 
পূর্ণতব রূপে প্রকটিত হইতে থাকে, তখন চিন্তের খেলা হইতেছে ইহা বুঝ 
যায়। একত্ব ভাঁবটি তখন শুক্রে স্ায় 'বহু“গুলিকে অন্নশ্্যত করিয়া ফুটিতে 
থাকে। প্রত্যেক বাব জ:প বিশিষ্ট বা নুতন কিছু উপলব্ধ হয় না। প্রথমবারে 
বে ভগবপ্ভাবের ইঙ্গিত জাগিক্না উঠিল, দ্বিতীম্নবারেও শাহাহ রহিল ও একশত 
অঈমবাবেও তাহা ভিন্ন অগ্ত কিছু প্রকটিত হইল না। অথচ জপের প্রথম ও 
শেষ অবস্থ৷ নিরীক্ষণ করিয়! দেখিলে বুঝা যায় যে, যদ্দিণ উপাস্তের একত্ব স্তাবের 
কোন তাবঙুম্য বা বিভিন্নত! দুষ্ট হয় না বটে, কিন্তু তাহাধ আনন্দ-ঘন ভাব বা 
তাহার রলটি ক্রমে ঘনীভূত হইতে থাকে ও অবশেষে সেই ঘন স্ফুরণের মধ্যে 
সর্ব ভাবও ডুবিয়া যায়। এ দেখুন বিভিন্নতা বা প্রভেদ না থাকিলেও প্রকাশ 
থাকিতে পারে। 
পুর্ব্ব সংখ্যায় উদ্ধৃত ভাগবতে ব্রন্ধার মোহ পাশ আখ্ায়িকা হইতেও এই 
বুঝিতে পার। যায় । বলদেব প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে, ভগবান এক ও সত্য 
ভইলে 9, নিভিনন বস্তগুপি তাঠাকে আশ্রয় করিম্জাই আছে। এইব্মপ ভাবে 
আমাদের "আমি" এক হইলেও তাহাতে অনস্ত বিভিন্ন জগদ্বস্তর' সমাবেশ হয়) 
এই ভাবেই 'আজকালকার তাবুকম গুলী বুঝিতে চান। সেই জন্ গম্ভীর ভাবে 
'মায়। নামক আগন্তক শক্তিতে ভেদ্দের বীজ আছে বলিয়! বুঝেন। ইহাই 
অহঙ্কারের নিষ্ স্তরের ভাষা । আমাদের বিশিষ্ট “অহং যেৰপ বিশি্ই ভেদভাবের 
আশ্রয় বলিয়া মনে হয়, তদ্রপ বস্তও তের আশ্রয় খলিয়া দেখ! যায়। তারপর 
অহঙ্কার পরিশুদ্ধ ভইলে এ ভেদের মধ্যে “একের” আভাষ দেখা যায়। এই জন্যই 
ষে মানব ক্ষিপ্ত অবস্থাক্গ অতিক্রম কবিয়া বিক্ষিপ্তের মধ্য দিম্লা একাগ্রতা দিকে 
যাইতেছে, গে এই ভেদ্দের মধ্যেও “এক'কে দেখিতে পায়। রাম পরদারী 
লম্পট ; রামকে দেখিয়া সকলেই মনে করে যে ঝুঝি তাহার ভিতর আর কিছুই 
নাই। সে ষে লম্পট, সেই লম্পট চিরকাল আছে ও থাকিবে। আমর! ভুলিয়া 
৮ 
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বাই যে রাম বাস্তবিক “পর্ব” ভাবের আশ্রক্স! সে আজ লম্পট হইলেও কাল 
সাধু হইতে পারে; তাহার “আমিটি” এই সর্বভাবেব অতীত ও অতিগ। 
কিন্ত যথন দেখি যে রাম হঠাৎ সাধু হইল, তখন আমাদের ভিতব একটা 
মানিক বিপ্লব উপস্থিত হয়। তারপব যখন ভগবানের সর্দাত্মিকতার আভাষ 
পাই, যখন রামেব পরিবর্তনেব মূলে ভগবানের সব্বার্থতাব ইঙ্গিত দেখিতে পাই, 
তখন আমাদের একটু তৃপ্থি হয়। সেইজন্ত বিশিষ্ট উপাদকগণ পাপীব হঠাৎ 
পরিবর্তনের দ্বার! ক্রাহাদের বিশিষ্ট উপাস্তের মহিমা ঘোষণা! ও বুঝিতে চেষ্টা 
করেন । জগাই মাধাই এর পরিবর্তন শ্রীরুষ্ঞ চৈ তন্তরূপী ভগবানের নিজ শর্ষিএ 
বিকাশ ইহ! বৈষ্ণবেরা বুঝেন । শুদ্রপ মেরী ম্যাগডলেনের কথ। শুনিয়া খৃষ্টান 
ভক্তের হৃদয়ে খুষ্টদেবের ভগবত্ব প্রতিপা্দিত হয় বলিয়া মনে হয়। এই বিশ্বাসের 
মুলেও চিত্তের শক্তি নিহিত বহিয়াছে। এ বন্ধন পাপীবর পরিভ্রাণ ব)াপারে 
আমাদের এত স্ুথ হয় কেন বলিতে পাব” যদ্দি উহা বিশিষ্ট অবতারের ব্যক্তি- 
গত ভাবের ৪ আমাদেব মত ছিন্ন প্রকাশ হইত, 'তাহা হইলে কি ভক্তহদযু 
ন্ধূপ ঘটনায় তৃপ্ু হইতে পারিত? আমবা জ্ঞাত বা অক্ঞাতসারে চিত্তশুদ্ধেত্র 
প্রসাদে বুঝিয়! লই যে যাহ! একজন পাঁপীতে সম্ভব, তাহা সকলে ও “সণব“কালে 
সম্ভব, সুতরাং একটি পাপীব পরিত্রাণে সর্বধজীবের পরিব্রাণ ও তাহার মধ্য 
দিয়া অম্পষ্টভাবে সর্বজাবে ব্যবপ্তিত শুদ্ধ নিম্মল পাপতাপাদি স্পশশৃন্ত কি এক 
সত্বার আভাষ পাই বলিয়া আমাদেব হয় পরিতৃপ্ত হয়। তবে দুঃখের বিষ 
এই যে, সর্ধার্থতার আভাষ পাইয়াও আমরা সেই পরম ভাবকে পুর্ব সংস্কারবশে 
আমাদের 'আমির+ অনুরূপ করিয়া ভেদ্ভাবে দেখিতে যাই । সেইজন্ত এই 
সর্বাত্মিকতার মুলে বিশিষ্ট ব্যক্তিগত ভাব দেখিয়া ফেলি ও অবতারকে 
অহঙ্কারের পোষাক পরাইয়া অন্যান্ত উপানকদ্দিগের উপাগ্ড ভগবদ্‌ প্রকাশ হইতে 
বিশেধিত করিয়া! সেই ভেদভাবাপন্ন বিশিষ্ট ভাবেব উপর ভগবানের মহিমা 
স্কাপিত করি! সেইজন্য দেখা যায় যে বৈষ্ণব ভগবানের সর্বার্থতার উপর 
প্রাণ মন সমর্পণ করিবার চেষ্টা করিতেছে বটে ও তাহার সর্বাত্মক কপার 
উপর হৃদয়ের ভরসা পরিস্থাপিত করিয়াও খুষ্টদেব হইতে ও এমন কি পুর্ণত্রহ্ম 
ভগবান শ্রীকৃষ্ট হইতেও শ্রীকৃষ্ণ- চৈতন্তদ্দেবকে বিশেষিত করিয়া বগল বাজাইয়। 


চীৎকার করিতেছেন । খুষ্ট উপাসকগণও ঠিক এই ভাবে অন্ান্ত তক্তগণকে 
খৃষ্ট-ভক্ত হইবার জন্ত উপদেশ দিতেছেন )-_ 

“অবজানস্তি মাং মৃঢা মানুষীং তন্ুমাশ্রিতম্। 

পরং ভাবম্জানস্তো মম ভূতমহেশ্বরম ॥% 


মাঘ ও ফাল্ন ] সহজ যোগ। ৬৩৫ 


চিত্তেব প্রকাশ হইলেও ইহাদের ভিতর এখনও অন্ধকাবের ভেদভাব প্রবল 
রহিয়াছে । আর একটুণ্উচ্চ স্তর বাঁ অহঙ্কাবের আর একটু পরিশুদ্ধির অবস্থা 
শচন্ুুমানে দৃষ্ট য়। যথন রুব্থাবৃতারে ভগবানই সেই কমল লোচন রামচন্দ্র 
কি'ন! ইা প্রত্যক্ষরূপে সিদ্ধ করিবার জন্ত ভগবা'নব নিকট আদিল ও রাম- 
রাপ শ্রীকৃষ্ণকে পুনক্নায় দেখিয়া তাহার তৃপ্তি হইলে, তখন তিন আনন্দে বলিয়া 
উঠিলেন শ্রীনাথে জানকীনাথে অভের্দ পবমাআ্মনি । তথাপি********০*৭ ৮০০ 
শ্ীনাথ ৪ জানকীনাথে পরমাত্মা ভাবে ভেদ না থাকিলে ০, তথাপি বাজ্গীবলোচন 
রামচন্দ্র মুর্তিই আমার প্রিয় । এ শাবে বিভিন্নতার ভেদ প্রায় গিয়াছে। বুদ্ধি 
একতা গ্রহণ কবিতে পানিতেছে । তবে এখনও 'আঁমিটি আছে বলিয়। তাছাত 
পুর্ব্ব সংস্কারভূত ভাবটি একটু বেশী প্রিগ্ন বলিয়া মনে হয়। তারপর হখন ব্রঙ্ধা 
প্রতি গোপ মৃত্তিতে ব্যবস্থিত ভগবানকে ন্বরূপ ভাবে জানিতে পারিলেন, যখন 
প্রতোক গোপবালকেব মৃত্তি তগবদৃমূর্তি হইয়া গেল, ও এমন কি শিক্য শৃঙ্গ 
বষ্টি প্রন্গতি বাহ্‌ বস্তু গুলিকেও দেই এক শ্রীমূর্রি দেখিতে পাইলেন, তথন তাহার 
ভিতর চিন্তের প্রকৃত থেলা হইগ। দেখুন আর তাহার নিকট গোপ বালক 
গাভী প্রভৃতির বিভিন্ন বস্তর বোধ নাই। আর তিনি জগদ্বস্তকে ছিন্ন ভাবে 
দেখিতেছেন না। এখন আব এই “বহু” ভাবেব মধা দিয়া প্রকাশিত একের 
জ্ঞান হইতেছে না! কারণ এ ভাবেও “বহু' থাকা আনশ্তক। এখন আর বিশিষ্ট 
“বহু” নাই, কিন্তু “সর্ব” আছে। গোপও শ্রীকৃষ্ণ, গাভীও শ্রকষ্জ, প্রতোক 
বস্তই শ্রীকৃষ্ণ শ্ুতবাং আর বিভিন্র বস্ত নাই । কেবল শ্রকুঞ্জবূপে প্রকাশিত 
একই বস্তু সংথা সাহাযো প্রকাশিত হইতেছে। ইহাহ চিত্তের ঘন সর্বার্থতা। 
“পর্ব” শবে আর 'ব্ছর* সমষ্টি নহে । উহা “একেব'ই বাঞ্জনা। বলিতে পার, 
শিকোর শীকষ্েে ও গোপের শ্রীক্ঞ্জে কে!ন পার্থক্য আছে? গ্রতোক বস্তই 
তাহার বিশিষ্টতা ভাব হারাইয়। ফেলিয়! অবশেষে শন্ত ভইয়া বা বিশিষ্ট ভাবের 
কোন চিহ্ন না রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে ভগবানেই মিশিয়! এরগয়াছে, কিন্ত তখনও 
প্রকাশ আছে। তাবপর যখন & 'সর্ব*ভাব ঘন হইয়া এক শ্রীকৃষ্কে মিশিয়া 
গেল, তখন চিন্ত স্বীন্ন কার্ধা সিদ্ধ করিয়া অভীষ্ট পুরুষে লীন হইল ও ক্রক্গা 
তাহার আপনর বিশেষ প্রকাশ ভব রাখিতে না পারিয়া হংসপৃষ্ঠে উপ্টাইয়া 
পড়িয়। জ্ঞানণৃন্ত হইলেন। ইহাই চিত্তের ভাষা ও উপদেশ । (ক্রমশঃ ) 

যোগানন্দর ভাবত” ॥ 


কাম - কামায় কামপতয়ে ৷ 


কবি, তুমি কোন বাশরীর শ্বর শুনিয়। গাইয়াছিলে,_ 
“এ বুঝি বাণী বাজে, মন মাঝে কি বন মাঝে ।* 
আজ তোমার তানে তান মিলাইয়। রুষ্জকমলের শীরাধার স্বরে গাইতে ইচ্ছা 


কর্রিতেছে_-“তোরা শুলগে। নীরবে, বাজে এ কি রখে, 
বল দেখি এ রবে কে ধরে রবে? 
শুনে যে এ রবে, কুলের গৌরবে ? 
ঘরে বে তবে, রবে রবে রবে। 
গোকুল শশী ত্যজি, রাখে যে দুকুল, 
হুকুল দিয়ে বেধে, রাখুক সে ছুকুল, 
আমাদের হুকুল, কষ অনুকুল, 


তা বিনে মোদের এ ছৃকুল কি রবে?” 
ও শ্তধু বংশীধ্বনি নহে, শুধু কাঠক রন্ক,পথে বাঘু প্রবেশ শব্ধ নহে। অই শবে 
সহিত শব্দীর সত্ব! এবশব্দেব মন্মও অনুভূত হহতেছে। শব্ধ মাকাশ-তন্থ 
সঞ্জাত ; শন্দের শ্বভাবই এই যে একমাত্র শব্দ হইতেই তাহার কর্তা, কম্ম জু 
কারণের অন্থভূতি হইয়া থাকে। সখি তোরা নীববে শ্রবণ পাতি! শুল। 
বাশীতে কি মহান্‌ মোহন মন্ব ধ্বানত হইতেছে । এ যেবিশ্ব-বিমোহন “কাম, 
মন্ত্র। এ ধ্বনি শুনিষ! কি কেহ ঘবে থাকিতে পারে? যে পারে পাক্ক, সে 
তাহার ক্ষৌম-বসনাঞ্চলে কুলেব গৌরব বাধয়। বাখুক। বদময় বধুর সপ্ুস্বরা 
আজ সপ্ত প্রকাশ বন্ধে, একত্রে বাজিয়া উঠিগ্াছে আর কি ঘবে থাকিতে পারা 
যায় । বংশীবর শুনে মন্ত চিত্ত করী উঠলো নৃত্য করি | 
কি করি, সে করী-করিগো বারণ ॥* 

আমাকে এখন এ শব উদ্দেশে চিত্ব-হরণ মুবলীধবেব সমীপে যাইতেই হইবে। 
আমার অঙ্গ সদৃশ সখা তোমধা এখন পা কবিয়া আমায় €সথাঁনে লইঞজা চল, 
যেখানে আমার চিতচোর বাণী বাজাইতেছে, »- 

“ভাই তোরা পাতিয়। অবণ করগে। শ্রবণ, কোন্‌ বনে বাশী বাজায্প কালাটাদ, 

চল ঘাইয়! সে বনে বধুর সেবনে ঘুচাই বহুদিনের মনের বিষাদ |” (কুষ্চকমল) 

গগনবিহারী মকাল-ধ্বনি শ্রবণে বংশীরবের উদ্দীপনাক্রমে, মুরলীধারীর 

অনুসন্ধানে রাজনন্দিনী অধীর হইয়া গৃহ বহিষ্কতা হইলেন । তিনি আর ঘরে 
থাকিতে পারিলেন না। «যে হৃদয়ের অন্তস্থলে রসময় বধুর নিত্য নিনাদিত 





ক শশা 


মাঘ ও ফাল্গুন) কামায় কামপতয়ে । ৬৩৭ 


অনাহত বংশীরবে প্রাণ মন সমর্পন করিয়াছে, সেকি আর ছার বিষয়াশক্তিময়ী 
গৃহ প্রাচীরে বন্ধ থাকিতে পারে? সেই চিতচোর বন্ধুর সহিত মিলন 
না হওয়া পর্যন্ত এ গৃহ তাহার কারাগার । সপ্তপুরাস্তর নিবাসিনী কুলবধু 
রাজনন্দিনী ষে অপাহত কাম-মন্ত্র-ধুলিতে মোহিত হইয়া উন্মা্দিশীর স্ায় পোক 
লাজ ভন্ন পরিত্যাগ করতঃ গৃহ-কারাগারের বাহির হইল, সেই কাম-মস্ত্রের ভা! 
কি? কাম কি? কামের স্বরূপ কি? তাহার ক্ষেত্রকি? সেই মন্ত্রের 
আকর্ষণে জীব এত উন্মন্ত্র হয় কেন? শ্রতিরূপিনী ব্রজগোপী ব্যতীত এই 
মহামন্ত্রের ম্বরূপ তেহই জানেনা । ওগো দয়ার আধার শ্রীকঞ্জেকগত প্রাণা 
কৃষ্ণনহচরীগণ, ভোমাদদের শ্রচবণের দাসী হইতে আমাদিগকে অধিকার দাও মা, 
আমাদের কৃষ্ণ-সেবার় অধিকার নাই; তোমরা দম্াবতী তোমাদের সেবাধিকান্ 
দাওঃ তোমরা উদারধীয়! মাদৃশ অকিঞ্চনেব সেবায় তোমাদের তুষ্ট ন' হইলেও 
দীনের প্রতি তোমাদেব স্বাভাবিক কৃপা প্রবাহ প্রতিহত হইবে না। তোমাদের 
কুপাকণ। লাভ করিতে পাইলেই, সেই উানন্দ নন্দন ধিনি-_ 

“বুন্নাবনে অপ্রাকৃত নবীন-মদন । 

'কাম গায়ত্রী” 'কামবীজে” যার উপাসন ॥ 

পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম | 

সর্ব চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-ম্দন ॥ ( কঞ্জদ্রাস কাবরাঞ্জ ) 
তিনি হৃদয় কমলে পদার্পণ করিবেন । 

সর্ব শাস্ত্রনার শ্রীমগ্ভাগবত শ্াশুকদেব মুখে যাহাকে “সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ' 

বলিয়া ইঙ্ষিত কবিয়াছেন, সেই সব্ব চিত্তাকর্ষক “মন্মথ-ম্দনের” আকর্ষণই 
“কামের বীজ। এই বীজ হইতেই বহু শাখ! প্রশাথান্বিত প্রবাল-পত্র কলি- 
কম্ুন-হশোটিত কাম শুরুবব জীব জ্দ্রয়ে অঙ্কুবিত ও বদ্ধমূল হয়। জীবের 
যাহা “আমি' যেই “আমি জ্ঞান” লইয়| জীব, সেই আমি জ্ঞানই কামের ক্ষেত্র 
ও সেই আকর্ষণ কামেব্ স্বকূপ। মোহ কলুষিত জীব কাম ফল বা ভোগের 
সহিত মিলিত করিয়া! কামকে দেখে বলিয়াই জগঘ্বস্ততে বাসনার স্থিতিকে কাম 
নংজ্ঞাতে অণ্ভছিত করিপ্না শিব গডিতে বানর গডিয়। তোলে । কিন্তু াই 
কামকে ভোগে পরিসনাপ্ত করিতে যাক, অমনিই ভোগেব শেষ হইতে না হইতেই 
ভোগ বা ভোগ্যবস্ত ছিন্ন হইয়। পৰে নেই ভোগ "আমার পধ্যস্ত হইয্া থাকে, 
আমি, হইতে পাবে না । আর জামার “আমির+ তৃপ্তির জণ্তই আমরা মদতিরিক্ত 
সকল বস্তবা ভাবের আহরণ করি। “নার্চিকে পূর্ণাস্ঠুভব করিতে পারাই কামের 
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লক্ষ্য। কাজেই বাহিরের ভোগাবস্ত “অমি” হইতে না পারিস্না আমার পর্য্যস্ত 
হইলে 'কাম' তৃপ্ত হইবে কেন? ঃ 

“আমার আমার বলে মত্ত হই অনিবার, 

ইন্দ্রিয়াদি দারা স্থুত সকলি ভাবি আমার, 

কিন্ত আমি কোন্‌ খানে, খুয়া না পাই ধ্যানে, 
কোন পথে গেলে আমার “আমি” মিলে দেন! বলে, 

দ্বিজ বামে ভ্রমে আর রেখ না মা নিস্তাবিণী ॥” 
কাম আকর্ষণেব সন্ুথে যতই ভোগ্যবস্ত দাও না কেন, বাসনাবাপী কাম 
তাহা সমগ্র গ্রাস করিয়া অতৃপ্ুই থাকিবে সে দারুণ দাবানল কিছুতেই নিবৃত্ত 
হইবে না। সেই আকর্ষণ বাঁ টান বস্তুতে পরিসমাপ্ত হইবার নহে-- 

"ন জাতু কামান কামভোগেন সামাতি । 

হবিষা কুষ্ণবট্ঘ্ৈব ভূয়োইবাভি বন্ধতে |” 
ফলতঃ যে যাহ৷ চায়, সে তাহা না পাইলে তৃপ্ু হইবে কেন! পিপাসাদ্ 
শুষ্ক ক মৃগ যেমন বারি অন্তসন্ধীনে ধাবমান চইস্বা, বারিভ্রমে মুগ-তৃঞ্চিক লক্ষ্য 
কবতঃ আনার তৃপ্তিব জন্য মরিচীকার পশ্চাদ্ধাবন পুর্ব্বক অবশেষে মৃতামুুখই 
পতিত হয়, পরস্ত আত্ম তুপ্ি হয় না, তদ্রপ জীব কামের আকর্ষণকে বিষয় 
বুদ্ধিতে পরিসমাপু কগিতে যাই%, কেবল বিষয়ের পব বিষায়বই অন্সবণ করিয়া 
থাকে, তৃপ্তি কোথাও পায় না। কাম জীবেব হীন্দজ্রিয় তৃপুর জন্য নহে । “কামস্ত- 
নেক্দ্রিয় প্রীতি জীব জীবেত যাবঠ )'» কাম আছে বলিয়াই জীব জাবিত থাকে । 
জীব মায়া বশে পুরুষ হইতে আপনাকে পৃথক বোধ করতঃ ভাহাকেই পাশ করয়া 
পূর্ণ শ্বর্ূপ হইতে চাহে । জাবেব এই পুণত্ব লাতেব আকাঙ্খাই “কাম” । 
পুরুষাভিমুখী জীবের যে স্বাভাবিক গতি বা প্রবণতা তাাই 'কাম? । 

“পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা না পরাগতিঃ:।৮ 
কামরূপিনী স্রধুনীর গতি পরম পুরুষক্ধপ মহা সমুদ্রের অভিমুখিনী, 

তাহাকে প্রতিরোধ করিতে যাইয়া কত ্ররাবত তাসিয়া ষায়-তুচ্ছ বালির 
আলি বান্ধিক্না তাহাকে স্থির কবা ষাইতে পাবে না, ভোগ্য বস্তর বাধা মুহুর্তেই 
উপডাইয়া! চলিয়! ধায় । ভোগ্য বস্ত লাভে কাম স্থির হয় ন।, ভোগ) লাভেও 
টান পূর্বের মতনই থাকিয়া যায়। যে আকর্ষণে জীব আকৃষ্ট, তাহাকে লাভ 
করিতে না! পারিলে আর আকর্ষণের সমত। হইবে কিসে? আকর্ষক ও 
আকৃষ্ট যতক্ষণ ছুরে ছুরে, তৃতক্ষণই টানাটানি; কাছাকাছি হইয়া মিলির 
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গেলে আর কে কাকে টানে? টানের মুলকে তুল করি বলিয়াই ষত 
গোলমাল;-.- 
তুমি “আমি? একই বস্তু, সর্ব তাবে সমান সমান। 
তফাৎ কেবল ভুলি বলে, “আমি” মাঝে “তুমির টান ॥ 

ফলতঃ জীবের “আমি' জ্ঞানটি যেখানে অধিষ্ঠিত কামের টানটিও ঠিক সেই 
থানেই দেখা যায়। “আমির” অতিরিক্ত একটা কিছু আছে, এই বোধ ন! 
থাকিলে, কাম থাকিতে পারে না। “আমি” এবং আমার বাহিরে জগত বোধ 
আছে বলিয়্াই আমরা এট ওট! লাভ কবিতে_ আত্মসাৎ করিতে চাহি । 
যাহার আমি' বোধ কেবল স্থুল শরীরেই সীমাবদ্ধ, যেমন পশুদের-_ তাহার 
স্থুল ভোগের জ্রিনিস ভিন্ন কিছুই চাহে না, আর সাধাবণ মানুষের 'আমি' বোধটা 
একটু উপবে তাই তারা একটু যশঃ মাঁন ধন ইত্যাদি চাহে । তাহা হইতেও 
যাহাদের ক্স আমির বোধ হইয়াছে, তাহারা যোগ তপশ্ালন্ধ শক্তি সিদ্ধি 
ইত্যাদি চাঁছে। টানের স্বন্ধপ এক হইলেও জীব স্বীয় আঁস্মান্ু ভুতির স্তরের উপর 
দাড়াইয়! স্ব স্ব ক্ষেত্রান্থসারে 'আমির” বাহিবে টানকে ছড়াইয়া দেয় । 

কাম নিতা; জাব-হৃদয়ে ইহ! নিতা ক্রীভাশীল। কাচা লৌহথণ্ড বৈদ্যুতিক 
প্রবাহে চুম্বকত প্রাপ্ত হইবামাত্র যেমন তাহাব দুটা ক্ষেত্র নিদ্ধাবণ কিয়া লয়, 
তদনুরূপ মহামার়ান্থভবে জীবের বিকাশ হইবামাত্র তাহারও ইটা ক্ষেত্র হয়) 
এবং উভয় সীমার মধ্যে জীব নিরস্তব বিক্ষিপু হইতে থাকে । চুম্বকের মধ্যভাগে 
যেমন কোনও বিক্ষেপ থাকে না, জীবেৰ কুটস্ক চৈতন্য ও তদ্রূপ বিক্ষেপশূন্ত। 
উভয় ক্রান্ত্রি মধ্ো নিয়ত বিক্ষেপের মূলে কাম । কাম বখন কুটুস্থাতিমুখী হয়, 
তখনই বিক্ষেপ রছিত হইন্॥। পডে। আকর্ষণ যোগ্য দ্বিতীয় লৌহথণ্ড সমীপবর্তী 
না হইলেও যেমন চুম্বকে আকর্ষক শক্তি সুপ্ত থাকে না) সে তাহার স্বাধিষ্ঠানে 
নিত্যই বিরাজিত থাকে, সেইরূপ কামরূপিণী মহাশক্তি জীবকে “অপ্রাক্কত নবীন 
মদনের" প্অস্কারত করিতে নিয়তই যত্পবায়ণা আছেন। তিনি এই নিত্য 
কামপ্ধপী আকর্ষণ বলিক্াই সতত পরব্রদ্ধনূপে 'পদ্ধা। এই "আকর্ষণ, বা 'কগন, 
কারিণীশক্তি নিয়তই জীবকে আকর্ষণে নিরত রহিয্াছেন। বহিমূ্ধী জীব 
ষখন জগঘ্রস্তততে আশক্ত হইয়া থাকে, তখন এই “কলন' কারিণী মহাশক্কিকে 
কালীবপে "প্রকটিত বদনে কামরূপে করালে” বলিয়া ডাকে, তখন তাহার 
ফরালবদন, বিকটদশন, মুগ্ডমালা বিভৃষিত ক, করস্থিত কৃপাণ, ও শৃকনি 
প্রবাহিত গলদ্রুধির ধারা দর্শনে জীব প্রথম প্রথম বড়ই ভর পার; পরে যখন 


৬৪০ পম্থা | [ নবপধ্যায় ১৩২০ 


ভোগাশক্তির কলন দ্বারা ক্রমশঃ বাহবস্্ ভোগের আশক্তি একটু কমিয়া 
আসে, তখন মায়ের বরাভয় করযুগল, স্বেরানন দর্শনে জীব একটু আশ্বস্থ হইয়া 
তাহাকে দয়ামন্বী মা বলিয়া! চিনিতে পাবে । তখন তাহাব মনে হয় _. 
"কার মা এমন দয়াময়ী, আমার মাগো তুমি যেমন. 
বাহিরে আরক্ত আখি, ম্নেহে বিগলিত মন ।* 
তখন জীব সাধ করিয়া তাহার সাধের ভোগাশক্তি ভাঙির়া দিবার জন্য 
মায়ের পদানত হইঞ্জ! তাহার শরণাপন্ন ভয় ৷ তাহার পবে জীব যখন সম্পূর্ণরূপে 
বিগত-বাসনা ও ধোৌত-কল্মষ হহয়া মায়ের নিভৃত কঞ্জ মন্দিরে প্রবেশ কবে, তখন 
সে দেখে যে সে আর পুকষ নাই, সে প্রক্কৃতি হইয়াছে, তাহার ম'ও আর অসি- 
ধারিণী প্রকৃতি নাই, বংশীধাবী__হ্ৃদয়-চোর পরমাকর্ষক পুরুষোত্বম হইয়া 
বসিয়াছেন। এখানে কলন নাই, আকর্ষণ নাই, আছে নিববচ্ছিন্ন আনন্দ | 
তাই একই ক্ষেত্রে যে মৃত্তিরাধারাণীর সম্মথে বংশীধারী রূপে স্থিত, তাহাই 
আয়ানের নকট আস-মুণ্ড-ববাভগুধাবিণী কালীবপে প্রকটিত। অষ্টাপবাদগ্রস্থা 
স্বীয় বনিতাকে আপন অভাষ্টদেবীব পদতলে প্রণতঃ দেখিয়া! আয়ানেব হৃদয়ে 
স্থখের সিন্ধু উথলিয়া উদিপ। ফলতঃ একই অপ্রাককৃত বিগ্রহকে অধিকারী 
ভেদে দুইন্ধপে একই সময়ে, এ?্ত্রে শিভিন্ন ভাবে স্ব স্ব ইষ্টন্ষপে দর্শন 
করিলেন। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত আকর্ষককে চিনিতে পারিয়া তাহাব অভিমুখী না 
হয়, ততক্ষণ পধ্যন্ত সংসার-সলিল ভাণ্ডে চৌম্বক সন্নিহিত ক্রাডনকের স্তাঁয় ইত স্ততঃ 
ভাসিতে থাকে । স্বীয় নাভিমূল সঞ্চিত মহার্ধ্য কম্তুরিকাঁ-গন্ধমোহিত উদ্ত্াস্ত-চিত্ত 
মুগ যেমন গন্ধানুসন্ধানে ইতশ্ততঃ বিচরণ করে, অবোধ জানেনা যে তাহার 
£আমির* মাঝেই সেই গন্ধের খনি বিরাজমান বহিয়াছে। 
“সব কি ঘটমে হরি রহতা৷ হৈ, দেখ তা! নহি হৈ কোই। 
আপন নাভিকি সুগন্ধ মৃগ নহি জানত, টু'ড়ত বিয়াকুল হোই ।» 
( তৃলসীদাস ) 


চুম্বক সন্গিহিত ক্রীডনক যেমন আকর্ষণের দিঙ.নির্ণয় হইলে, একেবারে বাইয়। 
আকর্ষকে মিলিত হয়) জীবও সেইক্ধপ একবার আকর্ষণের গতি স্থির করিতে 
পারিলে, অদম্য গতিতে তাহাতে মিলিত হইবার জন্ ধাবিত হয়। তখন তাহাকে 
দ্বেহ, গেহ, লোকলাজ, কিছুতেই বাধা দিতে পারে না, সেই পথে গমন সময়ে, 
পদজড়িত তৃজল, ভূষণ মধ্যে গণ্য হুইস্জা পড়ে । 


সাঁঘ ও ফাল্গুন ] কামায় কামপতয়ে । ৬৪১ 


“চলিতে চরণে কত, বিষধর বেড়িত, মণিময় নূপুর মানি। 
আমি আর্সিতাম বাণীর তানে, তথন কেবা চাইত পথ পানে ॥ 
(চরণ পানে ফিরে চেতেম না! গো 1”) €রুষ্খকমল ) 

জীবের “আমি্টাী সেই পবমাকর্ষকেরই স্বজাতি। যখন আকৃষ্ণ হইয়া 
তাহাতে মিলিত হয় ও তদ্‌গুণে গুণবাঁন্‌ হইয়া উঠে, তখন সে আরো কত শত 
পতিত জীবকে আনিয়া সেই পবমাকর্ষকেব পদে স্ঠস্ত করে। এই প্রকার 
পরমপদ প্রাপ্ত নিগ্রস্থা, আত্মারাম, মুনিগণই কল্পে কল্পে যুগে যুগে ছিয় 'আমিপ্ত, 
মুগ্ধ জীবে পরমাকর্ষকের পাদখুলে পধানয়ন করেন । ইহারাই খষি (খ ধাতু- 
গতার্থে পরম পণ প্রাপ্ত করান) বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত ও লোক গুক বলিয়। 
ঘোষিত হইয়! থাকেন । 

আনন্দ সদন, শ্রীনন্দ-নন্দন, বিশ্ব-বাসমগুলের অধীশ্বর, পরমাকর্ষক নিষতই 
জীবদিগকে তীয় বাসমগুলাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন । সাধারণ জীব 
তাহ! বুঝে ন।। তবে ধাহাব হৃদয়াকাশে শারদীর পূর্ণাকার উদয় হইয়াছে ; 
যিনি উৎফুল্ল মল্লিকা কুস্থমে কাতায়নীব চরণ সেবা করত গোপীভাব 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। €েেবল তিনিই বাঁসমগ্ুলে যাইয়া! রাসেশ্বরের চরণ-সেবার 
উপযোগী হইয়াছেন। খপময়েব বসমম্নী বংশী জীবকে নিয়তই আকর্ষণ করি- 
তেছে; মুগ্ধজীব ছাব 'আমিত্বেব অভিমা?ন তাহাকে ভ্রমক্রমে বস্তগত করিয়! 
দেখে বলিয়া, সেই পরম দয়াল বসময় বধু কত “বনহুর” সাজে 'সর্ধেব' আঙাস 
দিবার জন্ত কভু বিদেশিনী, কভু দেয়াশিনী, কখনও মানিনী, কতু বাণিয়ানী বেশে 
আসিয়া, তদীয় স্বীয় আনন্দ-খন-বসের আভাস প্রদান করেন । খুগ্ধ জীব যখন 
কামকে আত্মাতিরিস্ত বহিবস্ততে পরিসমাপ্ত করিতে যাইয়া বিষয়ের ভোগে 
আশক্ত ও তাহাকে আত্তগত করিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু বহিবিষয়ে কামের 
সমাপ্তি না! হওয়াতে বিষয় তাহার 'আমি' হইতে ছিন্ন হইয়া পড়ে, কাম সেই 
বিচ্ছেদের মধ্যেও ক্ষণিক আনন্দছটার আভা ৰিকীর্ণ করিয়া যায়; কামে 
আনন্দময়ের আনন্দরস স্বরূপ, তাহ! আনন্দময় না হইয়া কি হইবে? এই 
রূপে কাঁম আমাদিগের ব্ক্ত ও বিচ্ছিন্ন “আমি? কর্তুক পরিচালিত হুইয়া সেই 
ব্যক্তের মধ্যে 'অবাক্ত, পুর্ণ. আনন্দনয়, অজ্ঞাত, দ্বার আভান প্রদান করে। 
বহিষু্বী জীব সেই ইঙ্গিতে লক্ষ্যে উপনীত হইবার অন্ত যতই “বহু” ভাবে বহ- 
পথের অনুসন্ধান করিতে থাকে, প্রত্যেক “ৰু” তাহাকে “বনহুর? ভায়ায় “সর্কের' 
ও অপূর্ণের ভাষাদ্ পূর্ণের আভাস ইঙ্গিত করত ছি 'মামি'র মধ্যে নতি? 

৯ 


৬৪২ পন্থা । নবপর্ধযায়। ১৩২ 


£নেতি” ধ্বনিতে “তত্বমদীর+ বাণী জাগাইয়া তোলে । এই অতৃপ্তির অশরীরী 
বাণীই তাহাকে তৃপ্তির অনুসন্ধানে পুর্ণের দিকে প্রেরণ করে । 
কাম নিতা ও চির নবীন। কথনও পুরাতন হয় না। কাম অজর ও 

অমর। কামের আকর্মণ যখন বস্ত্রগত হইয়! ছিন্ন হইয়া পড়ে, তথন সেই ছিন্ন 
বস্ততে জীবের শতৃপ্ডি আমে বটে; কিন্ত কাম পুরাতন বা ছিম্ন হন কি? কামের 
প্রভাব লুপ্ত হয় কি? একমাত্র মণন মোহনের পার্মূলে উপনীত হইতে না 
পারিলে কাম বা মদন মোহিত হয় না। সেই “অপ্রাকৃত” বুন্দাবনের “নবীন 
মদন*ই পূর্ণ তম, আর মায়াপমুদ্রে ভাসমান বিশ্বান্তর্বন্তী জীব ক্ষুদ্রতম হইলেও 
ইহা তাহার সেই পুর্ণতমেরই অতি ক্ষুদ্রাপি-ক্ষুত্র কণিকা; তাহারই শবজাতীয়। 
বিশ্বান্তর্গত জীব ছিন্ন জীবেব হিসাবে চট্টরানন, শতানন, সহশ্রানন ধত বড়ই 
হউক না কেন, সেই পরম মহান্‌ পুর্ণতম অচল-প্রতিষ্ঠ মহাসাগরের লহরী অপেক্ষা 
কেহুই বড় নহেন। কবিপ্রবর বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন ,-_ 

“কত চতুরানন মার মরি যাওত, ন তুয়! আদি অবসান|। 

ঠোহে জনাম পুনঃ তোহে সামা ওত, সাগর লহরী সমান1” ॥ 
সাগরের সহিত তবঙ্গ ও লহবীর যে সম্বন্ধ, মহান্‌ ভগবানের সহিত সমই্টি ৪ বাটি 
জীবেরও সেই সন্বন্ধ। এহ ভরসাতেই বৈষ্ণব কবি বিদ্তাপতি গাহিয়াছেন )-_ 


“গণইতে দোষ, গুণলেশ না পাওবি, 
ঘব তুঁহে করবি বিচার । 
তু জগন্নাথ, জগতে কহায়সি, 


জগবাহির নহি মুঞ্ঝি ছার ॥” 
তাই মহানতিমুখী জীবের যে টান বা আকর্ষণ, তাহা জীবের স্বজাতীয় টান। 
' কেবল স্বজ্াতীম্ম এক মানুষের প্রতি অপর মানুষের টান নহে, এই টান প্রাণের | 
প্রিয়তম পতির প্রতি সতী স্ত্রীর যে টান বা জাবের প্রতি কুলটার্‌ যে টান, তদস্থু- 
রূপ টান। "আমির প্রতি, আমার যে টান,-সেই টান। এটানবাহার প্রতি 
সে টানের আধার যে আমার কত অস্তরজ--কত আপন, তাহা ভাষায় প্রকাশ 
হয় না, যে বুঝে সে বুঝে, তাহা কহিবার কথা নয়-_তাহা অন্থভবের বস্ত। 
কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলিয়াছেন ,-_- 
“কছিবার কথা নয়, তথাপি বাউলে কয় ।” 
বিদ্তাপতি প্রাণনাথের মন্তরঙ্গত্বের আভাস বুঝাইতে কহিয়াছেন ১ 
“হাত ক' দর্পণ মাথ ৬” ফুল, নয়ন ক” অঞ্জন মুখ ক” তাঘুল। 


মাঘ ও ফাক্ধন ] কামায় কামপতয়ে । ৬৪৩ 


হাদয় ক' মুগমদ গীমক হার, দেহ ক" সবরদ গেছ ক” সার। 

পাখী ক' পাথ মীন ক” পানি, জীব ক' জীবন হাম তৃহু জানি। 

তুন্ছ কৈছে মাধব কহুবি মোর। বিস্তাপতি কহ ছু'ছ ঠৌছ। হোয়'” | 
সে প্রাণনাথ কেবল “আমির” “জীব ক' জীবন" নে, আমার 'আমির' “দেহ ক" 
সবরদ গেহ ক" সাঁর”ও সেই। তবে যখন বাহিরে তাহাকে লা দেখিয়া দেহ, 
গেহ আর্দিকে ভিন্ন বলিয়া তাবি, তখন দেহ, গেহ আমার তদভিমুখী অভিসার 
পথের কণ্টক হইয়! দাড়ায়; সংসার কারাগাঁবস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। ফলতঃ 
একবার তীহাঁকে চিনিতে পািয়া তাহার অভিমুখী হইয়া তাহার নিকুঞ্জ 
কাননাভিসারিণী হইতে পারিলে, সংসার-কারাগার তাহাকে আর আবদ্ধ রাখিতে 
পারে না। ধুত-রু্চ-হৃদয় নন্দালয়াভিমুখী বস্থদেবের অঙ্গ হইতে লৌহ নিগড় 
দলিত ও কারাকক্ষের কপাট অনর্গলিত হইয়া পরে | 

প্রাণনাথের টান চিনিতে হইলে ছিন্ন “আমির” আবরণ ত্যাগ করিতে হইবে? 
বিগতাগ্থর হইয়া প্রেম-ষমুনার জলে অবগাহন করিতে হইবে ; আবরণে আবরিত 
থাকিস্থা “আমিকে” চিনিতে পারিবে না, টানও বুঝিতে পারিবে না। মোঁহমুদগর 
প্্ব“টাকাতে শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন ১ 
“কামং ক্রোধং লোভং মোহং ত্যজ্জাস্মানং পশ্তহি কোহহং। 
।) ১752৮ বাচ্ছন্তচিরাদ্যদি বিষুত্বং ॥ 
কাম অর্থাৎ বিষয়, বাসনার গণ্ডী ও তৎ স্থুলভ লোভ, মোহ ও ক্গাধাদদি 
অতিক্রম ন। করিলে, 'আমি'কে দেখিতে পাওয়া যায় না । ফলতঃ কামের প্রত 
স্ববূপ জানিতে পারিলে বিষয় বাসনা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারা, দূরে থাকুক, 
তাহার সমীপবন্তী হইতে? পার না। বিশুদ্ধ কাঞ্চন ব্াবসার়ীকি কখনও 
গিল্টি দেখিয়! ভ্রমে পতিত হয়? ক্ষুদ্রকে আত্মসাৎ করিতে মহানের ও মহানে 
আত্ম সমর্পণ করিতে ক্ষুদ্রের যে আকর্ষণ বা টান তাহাই মহাপ্রতৃর অচিস্ত্য 
ভেদাভেদ নামে কীত্তিত হইয়া! থাকে । মহদাদপি মহীয়ান্‌ পবপুরুষের আকর্ষণের 
প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর কণ্ঠে গাহিয়াছেন )-- 
“নাগর কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়; 
এই ব্রিক্গগত ভরি, আছে কত যোগ্য নারী, 
ভোমার বেগু কাহ।! না আকর্ষন ? 
কৈলে জগতে বে ধ্বনি, সিদ্ধ মাত্রাদি যোগিনী, 
দৃতী হঞা! মোহে নারীর মন । 


৬৪৪ পন্থা [নবপর্যযাঁয়, ১৩২০ 


মহোৎকঠ বাড়াইয়া, আব্যপথ ছাড়াইয়া, 

আনি তোমায় করে সমর্পণ ॥ 
বিশ্ব-রাপমগ্ডলের কেন্দ্রে সমাসীন হইয়া সেই নব-নটবর পূর্ণতম পর পুকৰ 
যথন তাহার সপ্রশ্থরা বাশরীর রসময় তানে জগতের কেন্দ্র ভেদ করত ম্ুমধুর 
রবে 'কাম"-বীক্ষের মহাসঙ্গীতে ধ্বনিত জগত প্লাবিত করিয়া দেয়, সেই প্রদায় 
যখন জগতেব মর্খে মর্মে অণুতে অণুতি প্রবেশ করিয়া বিশ্বকে আকর্ষণ করিতে 
থাকে, তখন তাহার সেই আকর্ষণের শাসন উপেক্ষা কবিয়া বল কে কোথা 
যাইতে পাঁবে? তুমিযে স্ব প্রাকাব ও প্রাচীর পবিবেষ্টিত অতি সুরক্ষিত 
পুরী নির্মাণ করত দস্ত-দৃণ্ড অহমিকার উচ্চ সিংহাসনে বসি! আছ, তোমার 
এই মহানগরী শোণিতপুরেব উপকণ্ে এ শুন কাহার তুর্যা নিনাদিত হইল । 
হে শোণিতপুরাধীশ্বর মহাবাজ বাণ (পঞ্চ) ভূতম্বাত্রার অধীশ্বর তোমারই তনয় 
উষ্। অতি গেপনে যে কৃষ্ণেব বংশধবে আত্ম সমর্পণ করত তাহাকে তোমার 
পুরাত্যন্তবে অতি গোঁপনে কঙ্গে লুজায়িত বাখিয়াছে। তাহাবই উদ্ধার সাধনে 
প্র শুন পরমাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ সদলবলে আজ তোমার পুর আক্রমণ করিয়াছেন, 
এ তাহারই তর্ধয নিনাদ। তুমি ইচ্ছায়ই ভউক আর অনিষ্থাক্সই হউক, যখন 
কামকে চিনিয়া ফেলিয়াছ, তখন সেই কাম-জনকের শবণাপন্ন হইয়া! তাহার 
সহিত মিলন ভিন্ন তোমার গতান্তর নাই । তুমি ভাবিতেছ তোমার আরাধ্য- 
মহান্‌ তমোরূপী শিব পরমাকর্ষকেব নিকট হইতে তোমাকে ফিরাইয়া বাখিবেন। 
বাবা, সে টানে পড়িতে পারিলে উনি ত উনি, সেই যে স্বয়ং প্রভুটী ঘিনি কাষ- 
জনক বলিয়া অভিচিত, তি'নও শ্রাঘ। মনে করেন । '্ঠটাহার টানেব মজাই এই, 

আপন মাধুর্য হবে আপনার মন। 

আপন। আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥ 
মাধুর্যা যদি অত্যন্ত অধিক হয়, তাহ হইলে তাহাতে অনভ্যপ্ত ব্যক্তিব 
নিকট উহা অতি তীব্র প্রতিক্ত অগ্ভূত হয়। আঁলকাতার চিনি সাধারণ 
চিনি অপেক্ষা অধিক মিষ্ট বলিয়াই তিক্ত বোধ হয়। ভাবে সুভাবে সয়ে গেলে 
বড় মিষ্টি! বড় মধুর! এ মধুর যে__ 

“কৃষ্ণমাধুর্যের এক স্বাভাবিক বল। 

কৃষ্ণ আর্দি নর নারী করয়ে চঞ্চল ॥ 

শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব মন । 

আপনা আস্বাদি'তে রুষ্খ করেন ষতনশ। (চৈতন্ত চরিতামৃত) 


মাঘ ও ফাল্গুন ] কামায় কামপতয়ে । ৬৪৫ 


শ্রীভগবানের মাধুর্য রসই প্রেম । তাহাই যখন জগগ্তাবান্বিত যুদ্ধি, মন, 
ইঞ্জ্িয়, বাসনা, ও বাহ্ৃ-বস্ব বা বিষয়াদি বিভিন্ন বোধের ক্ষেত্রে আসিয়! 
পড়ে, তখনই উন কাম উপাধিষুক্ত হঈয়! বাহির হইয়! পে; যাহার বুদ্ধি যেখানে 
নিবিষ্ট, টানকে সে সেইণানেই লইয়া যায়। চর্মকাবের হস্তে পভিত শালগ্রাম 
শিলা! তথন শু চর্ম্ের মস্থণত। সম্পাদন কবে। যেখানেই পতিত হউক না কেন, 
কাম তাহার স্বভাবসিদ্ধ আনন্দ স্বরূপত্ব কিছুতেই তাগ করে না। 
“দগ্ধং দগ্ধং ন পুনঃ তাজতি কাঞ্চন কাস্তিবর্ণম্‌ |” 
যখন সর্বেন্্ি় মনে, মন বুদ্ধিতে ও বুদ্ধ আম্মাতে স্থিব হইঘ়া সর্ব ভাবের 
বিশ্ববুদ্ধি পবিতা'গ কবত, ব্যবসায়াশ্মিকা বুদ্ধি একমাত্র পরপুরুষের অভিমুখী 
হনব, ষখন সেই পরম পুকষ ভূমাব জ্ঞান দ্বাবা বিশিষ্ট “মামির তন্দুখী প্রবৃত্তি 
হয়, তথন তাহার সেই “আমির মধ্ো ন্বতঃই “পরতত্বাক্স বিদ্মহে" গীত ধ্বনিত 
হইতে থাকে । তথন 'আমি' আঁব আমি 'রাম' শ্ঠাম' বা যেছু, থাকে না। তখবৰ 
মার তাহার ভাষায় বেদ্মি থাকে না; তাহাতে তথন বিদ্নহে ফুঠে।_ তাহার 
'আমি' আব তাহার একার ভোগে সন্তুষ্ট থাকে না, তখন 'সর্রবেব” জ্ঞান তাহায় 
জ্ঞান হয়। আব বুদ্ধি আবাব তাঁহাবই বাঞ্জক ভাবে সর্ব-স্বরূপে প্রকটিত 
হইয়া “তত নো ( অস্মাক* ) কৃষ্ণ প্রচোদয়াৎ* এব বাণীতে সর্ধবকে পরতত্বের 
অভিমুখী কবত প্দামোদরান্ন ধীমহি” বলিয়া “কাম শাধত্রীরূপে” প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এই “কাম-গায়ত্রীর” বসে অভিপিঞ্চিত না হইলে, 'কাঁম-বীজ' হইতে ভক্তিলত! 
অস্কুরিত হয় নাঁ। তাই কবিবাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, 


ব্্রন্ধাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগাবান্‌ জীব। 
গুরু কৃষ্ কপায় পায় ভক্তিলতা বীজ ॥ 
মালী হইয়া করে সেই বীজ আরোপণ। 
শ্রবণ কীর্তন জলে করয়ে সিঞ্চন ॥ 


ক 
৬০ সা নক ০ 


তবে যায় তহুপরি গোলক বুন্দাবন। 
কৃষ্চচরণ কল্পবুক্ষে করে আরোহণ ॥ 
ডাহা বিস্তারিত হুইক্সা ফলে প্রেমফল । 
ইহ! মালী নিত্য স্চে শ্রবণাদি জল ॥ 


৬৪৬ পন্থা | [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


প্রেম ফল পাকি পড়ে মল আগ্থাদয়। 

লতা.অবলঘ্ি মালী কল্বৃক্ষ পায় ॥” 
এ ্রেমফল-প্রসবিনী ভক্তিলতার বীঞজ্জ ণকাম-বীজ” প্রতি হুদয্েই উপ্ত 
রহিয়াছে; তাহাকে শ্রবণ ও কীন্ৰন জলে অভিপিঞ্িত করিতে পারিলে, শ্রীগুরু- 
প্রপাদাৎ উহার অস্কুবোনুক্ত হয়া ক্রমে বদ্ধিত হইতে থাকে । তাহাতেই 
সর্বন্তিয় কার্য -তাঙাতেই মন ও বুদ্ধির সন্গিবেশ করিতে হইবে । গীতায় 
শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন -_- 

“ময্যেব মন আধংস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় । 

নিবসিষাসি ময্যেব অত দ্ধ ন সংশয়ঃ ॥ ১২। ৮1৮ 
কবিরাজ গোস্বামী তাহারই প্রতিধ্বনিতে বলিতেছেন ;-- 

“তোম দেখি তোম! স্পর্শি গাই তোমার গুণ । 

সর্বেক্দ্িয় ফল এই শান নিরূপণ ॥ 
ভাই একবার অকৈতব ফল আশা-বিরহিত চিত্তে সেই কাঁমপতি “মন্মধ- 
মদনের” টান লক্ষ্য করত তাহাতে আম্ম সমর্গণ কর। ব্রতপরায়ণ। ব্রজ্জ" 
ঘুবতীগণের ন্যায় সর্বাচরণবিমুক্ত হইয়া কাহার প্ররেম-যমুনার জলে ঝাঁপ 
থাইয়া পড়, সেই সর্বাঠিগ গতিতে নিমজ্ভিত হ97 ভাসিতে ভাসিতে এক 
যার়গাম্স যাইয়। ঠেকিবেই | যদি নাই ঠেকিতে পাও তাহাতেও ভয় নাই, 
কুলেব আশা ছাড়িয়াই অকুলে ঝাপ দেও, অকুল-কাগারীর যাহা হচ্ছ! 
তাহাই ককন। গোপীভীবান্ুগ হইয্া একটু অন্ুরাগের সোমবস পান করিয়া 
লইও, তাহা হইলে আর জমিয়! যাইবাব ভয় থাকিবে না। ব্রজেন্ত্র-নন্ানের 
চরণপমীপে উপনীত হইতে হ্হলে গোপীভাব ভিন্ন অন্ত ভাবে অগম্য। 
বজগোপীর হ্যায় সর্বাগ্রে কাত্যায়নী মহামায়ার বর লাভ করিতে বিস্থৃত 
হই৪ না; তিনি সহায় না হইলে পথের সন্ধান পাইবে না। বৈষ্বাগ্রগণা 
শ্রীকঞ্চদান কবিরাজ গোস্বামী কি বলেন শুন _- 

“সখী বিনা এই লীলায় অন্তের নাহি গতি। 

সথী ভাবে যেই তারে করে অন্ুগতি ॥ 

রাধা কৃষ্ণের কুঞ্জ সেবায় সাধ্য সেই পায়। 

সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥* 
ভাই একবার মনে প্রাণে গোপীপদন্পৃষ্ট পবিত্র ব্রজরজে অঙ্গ ভূষিত করত 
গোপীগণসেবিত পদ্থান্থগমনূ কর। "এই ব্রজরজ সামান্ত ধুলিকণ! নহে. 


মাঘ ও ফাল্গুন কামায় কামপতয়ে । ৬৪৭ 


৭ এত ) ধুলা নয়, ধূল! নয় গোপীর পদরেণু। 

এই রেখু মেথেছিল নন্দের বেটা কেন (কানু )” 
ব্রজরজে সর্বাঙ্গ ভূষিত করত মনে প্রাণে ব্রজবল্লভ, গোপীজন বল্পতকে 
ডাকিলে অবশ্টই হৃদয়কন্দরে তাহার আবিঙাব হইবেই হইবে। তাহার 
শ্রীপাদপদ্মাঙ্ক হৃদয়ে স্থাপিত হইলেই, আজ যাহাকে তোমার “আমির পর- 
সন্মিলনে বিরোধী মনে করিতেছ, তৎ সকলই তাহার রসে রূসিত হইয়া বড় 


মধুর হইয়া গিক্সাছে দেখিতে পাইবে । তখন তুমি আনন্দোন্মত্ত চিত্তে 
প্রাহিতে পারিবে ১ 


“জীবন যৌবন নকল করি মানমু, 
দশ-দিশ ভেল নিরদনা ॥ 

আজ্জু মঝু গেহ গেহ কবি মানম্ু, 
আজু মঝু দেহ ভেল দেছা। 

আজ বিহি মোহে অন্ুকুক্ হোয়ল, 
টুটল সব সন্দেহ ॥ 

সোহি কোকিলা অবলাথ ডাকউ, 
লাখ উদয় করু চন্দা। 

পাচ বাণ অব লাখ বাণ হউ, 


মলয়-পবন বহু মন্দা ॥” 
তখন জানিতে পারিবে, 
“শীতের ওড়নী গিয়া, গিরিষির বা, বরিষার ছত্র গিয়া, দরিয়ায় না। 
নিধন বলিয়া পিস্বা না কন্তু যতন, এবে হুম জানল পিয়া বড় ধন” ॥ 
তথন বুঝিতে পারিবে; 
“চিরদিনে বিহি আজি পুরল আশ, হেরইতে নয়নে নাহি অবকাশ। 
ভনয়ে বি্তাপতি আর নাহি আধি সমুচিত উষধে ন1 রহে বেয়াধি ॥» 
তখন 'আমি* “তুমি ভূলিয়া গিয়া! কেবল রহিবে ১-- 
“বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ, কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ । 
নয়নে নরান দৌহার বয়ানে বয়ান, দুহু গুণে হুহু গুপ, দুভ জনে গান।” 
সকল হৃদ্নয়ে পরমাকর্ষক শ্রীনন্মনন্দনের নিত্যলীল! জয় যুক্ত হউক, 


$' তৎসৎ ও' শাস্তি: শাস্তি শাস্তিঃ হরি£ ও" | চিন্ত'-_ 


[আটা (এডি 


কাম ] 


আমি। 


প্রতৃ! ইটা বিরোধী “আমির' নিবাস, 


দেহের ভিতরে মোর। 

তোমারি কারণে ছ'ছ দৌহা সনে, 
সতত কলতে ভোর ॥ 

এক “আমি সদা তোম। ভুলিঃ গলে, 
জড়ায় মায়াব পাশ )-- 

আর 'আমি' চায়, লুটতে ও পায়, 
টুটিয়া কব্ম ফাশ ॥ 

রোষে, অভিমানে ক্ষুৰ পরাণে, 
এক 'আমি' বহে দূবে। 

মান, অপমান, পাশবি অপরে, 
তোমা লাগি” সদা ঘুবে ॥ 

বিষের আধাব (বষয় বিকার,_- 
একে করে অর জব। 

তব প্রেম স্থধা অপরের ক্ষুধা, 
নিবাবে নিরন্তর ॥ 

আধেক আমার তোমার মাঝার, 
মিশিয়। পূর্ণ হয় । 

বাকি আধা মোর তোমারে ভূলিয়), 
সতত ক্ষুপ্ন রয় ॥ 

একের নয়ন , করে দরশন, 
বাহিবের পোড়া রূপ । 

পলকে অপবে মঙ্জিত করে, 
অস্তব-স্ুধা-কুপ ॥ 

এই ছুই আমাব+ বাদ অনিবার, 
পাগল করিল মোরে । 

একেরে ছাঁভিয়। অপরে লইতে, 
পরাণ নাহিক সরে ॥ 


মাধ ও ফাল্গুন] মৃত্যু-পথ। ৬৪৯ 


তুমি এ ছুটীরে গড়িয়াছ নাথ! 
তোমারে স্থধাই তাই। 
করুণা কগিযে পারন! করিতে, 
ছুই 'আমি” এক ঠাঁই ? 
শ্রীভূজঙগধর বায় চৌধুরী। 


নি মৃত্যুপথ । 
( পুর্ব প্রকা(শতের পর |) 
প্রসব ঘর বা সৃত্যু-গৃহ। 

প্রসব ঘর বা মৃত্য-গৃ২ একই পদবাচ্য। ছট্ফটাণ ও বিষাদের ছায়! 
উভয়ই সমান, তা”ই উভয় গৃহেবহ নাম “আতুর ঘর *। চল যাই 
পাঠক! এখন প্রসব সময় উপস্থিত, কারণ দশ মাস ও দশ দণ্ড পূর্ণ হইয়াছে। 
একবার তত্ব লওয়া উচিত, কেননা একবাব প্রবেশ করিয়াছিলাম, আবার 
প্রবেশ কবিতে হইবে। এ শুন কিসের কোলাহল হইতেছে । প্রদব সময়ে ও 
মৃত্যু সময়ে সোরগোল উভয়ই দমান। প্রস্ততি ও মুমুষু্র প্রদব যন্ত্রনা 
উভয়ত্রই সমান , যথা কবির ভক্তি,--“'পসব বেন! যমের তাড়না, সদা ফাঁপড় 
ফাপড় করে? । প্রনব সময়ে যেমন আত্মীয়-স্বজনের! ধাত্রী অন্বেষণ করে, গ্রামে 
না হউক গ্রামাস্তবে মিলেই , তদ্রপ মুমুযুর প্রসব সনয়েও তাহার আত্মীয় 
স্বজন ধাত্রী অন্বেষণ করে , নিকটে না হউক দূরে মিলেই মিলে। 

প্রশ্র-_মুমুষুরি আত্মীয়-স্বজন কে? | 

উত্তর-_ প্রস্থৃতির আত্মীয়-শ্বজন-_-পতা, মাতা, ভাই বন্ধু ইত্যাদি । যুমুধুর 
আম্মীয্_-স্বজন “শ্রবণ দ্েবগণ” | মৃত্যু সময়ে এ জগতের আত্মীয়-স্বজন, পিতা, 
মাতা, বন্ধগণ কোনই উপকার সাধন করিতে পারেনা; কিন্তু সেই অস্তিম 
সময়ে নিদ্দানের ধন, কার্গাল সখা, জগবন্ধু, গুগতের" পিতামাতা, মুযুষুর দুঃখ 
জ্ঞাতা, তাহার মগলার্ আত্মীগ-স্বজন নিধুক্ত' রাখিয়াছেন। তাহাদের নাম 
“শ্রবণ দ্েবগণু'”। তাহারাই সে সময়ে ধাত্রী আনিয়। উপস্থিত করেন। শুন, 
পেই শশ্রবণ দেবগণ' কে, এবং তাহাদের কাধ্য কি। 

যে! যং ব্দতি লোকেহস্মিন্‌ শুভং ব1 যদি বাশুভম্‌;। 
প্রাপয়স্তি ততঃ শবত্রং ব্রহ্মণঃ কর্ণগ্রোচরে ॥ ৪৩ 
১৩ 


৬৫০ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়। ১৩২০ 


দুরাচ্ছ বণবিজ্ঞানং দূরাদর্শনগোচরম্‌। 

সর্বে শৃথস্তি যৎ পক্গীংস্তেনৈব শ্রবণামতাঃ ॥ ৪৪ 

স্থিত্বাচৈব তথাকাশেজন্তনাঞ্চেষ্ঠিস্তযৎচ। 

তজং্ঞাত্বাধন্মরাজাগ্রে মৃত্যুকালে বদস্তি চ ॥ ৪৫ 

ধন্মুধটার্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ কথয়স্তিতে 

চত্বারিংশদ্‌ যোজনানি চতুর্যুক্তানি বৈততঃ ॥ ৪৬ 

ধর্্মরাজ পুরং রম্যং গন্ধর্বাগ্নরসাকুলম্‌। 

চতুরশীতিলক্ৈশ্চ মূর্ভামূর্তিবধিঠিতম্‌ ॥ 8৭ 

ভ্রম্োদশ প্রতিহার! ধন্মবাজপুবে [স্থৃতাঃ। 

শুভাশুতত্ত যৎ কন্মতে বিচার্যা পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৮ 

শ্রবণাবঙ্গণঃ পুত্রা মনুষ্তাণাঞ্চ চেষ্টিতম্‌। 

কথয়স্তি তদালোকে পুজিতাঃ পুজিতা: স্বয়ম্‌ ॥ ৪৯ 

নরৈস্তষ্টেশ্চ ষৎ প্রেঃক্তধ্চ কৃতঞ্চ য। 

সব্বমাবেদয়স্তিম্ম চিত্রগুপ্তে যমেচ তৎ ॥ ৫* 

দুরাচ্ছ বণবিজ্ঞানং দুরাদশনগোচরম্‌। 

এবং চেষ্টাস্ততেহ্াষ্টো। হ্বর্ভ পাতালচারিণঃ ॥ ৫১ 

তেষাং পত্যস্তথৈবোগ্র। শ্রবণ্যঃ পৃথগাহ্বয়াঃ | 

এবং তেষাং শক্তিরন্তি যত্ত্যে মর্ত্যাধিকারিণঃ ॥ ৫২ 

ব্রতৈর্দানৈ:স্তবৈর্যশ্চ পুজয়েদিহ মানবঃ | 

নীরস্তে তন্ততে সৌন্যাঁঃ স্থথ মৃত্যু প্রদাক্সিনঃ ॥ ৫৩ গঃউঃ-১৭ অঃ ॥ 
চতুশ্চত্বারিশ যোজন ব্যাণ্ড ধর্মবাজ পুর দিব্য স্থান। ইহা গন্ধর্ব ও 
অগ্দরোগণে সমাকুপ এবং মুর্ত ও অমুর্ত চতুরশীতি লক্ষ প্রাণিগণে অধিষ্ঠিত। 
এই ধর্মুরাজ পুরে দ্বাদশ প্রতিহারী অবস্থিত আছে। মৃত্যু সময়ে ব্রহ্মতনয় 
অবণগণ মনুষ্তের শুভাশুভ কর্ম জ্ঞাপন করিয়া থাকেন; তদহ্ুসারেই ফলভোগ 
হইয়া থাকে । মহুষ্যগণ তুষ্ট বা কুষ্ট হইয়া! যাহ! কিছু বলে, সেই সমুদয় 
চিত্রগুপ্ত ও যমের নিকট আবেদন করে। এ শ্রবণ দেবগণ স্বর্মচারী, ভূচারী ও 
পাভালচারী হইয়া দূর হইতে শুনিতে ও দেখিতে পায়) এইরপই তাহাদের 
চেষ্টা ও ক্ষমতা । শ্রবণগণ অতি উগ্র শক্তিশালী, তাহাদিগের নাম 
পৃথক্‌ পৃথকৃ। তাহারা নিজ শক্তি প্রভাবে মর্ভ্যলোকে মন্ুস্তগণের উপকার 
সাধন করিতে পারে। যাহারা ব্রত দানাদি দ্বারা বেক্ষপ দেবতার অর্চনা 


মাঘ ও ফাল্গুন] সৃত্যু-পথ। ৬৫২ 


করে, এই ষমলোকে তাহাদিগের সেইরপ স্থথ ছুঃখ ও মৃত্যু হইয়া থাকে । 
এঁ শ্রবণ দেখগণ এই *কার্য্যের জন্তই নিষুক্ত, মৃত্যু সময়ে মুমুষুর মঙ্গলার্খে 
ইছাব! ধান্রী আনিয়া উপস্থিত করেন । বিশ্ব-নিয়স্তার কোন স্থানেই স্থবাবন্থার 
ও নিয়ম সংস্থাপনের ক্রটী নাই। 
প্রশ্ন_এ জীবনের ধাই *ধাত্রীগণ” , পর জীবনের “ধাই” কাহার! ? 
উত্তর-_“আতিবাহিক” দেবগণ অর্থাৎ যম, শিব ও বিষুদুত-_ইভশারাই পর- 
জীবনের ধাত্রী। 
প্রশ্ন_ধাইগণ কোথায় অবস্থিতি করে ? 
উত্তর-_-উভগ্নত্রই প্রস্তুতির নিকটে অবস্থিতি করে । যথ|-_ 
তত:ক্ষণেন চৈতন্তে বিকলে জড়তাং গতে। 
প্রচাল্যস্তে ততঃ প্রাণা যাম্যৈ নিকটবন্তিভিঃ ॥ গ-উ-২অ$ ॥ 
অর্থাৎ মুমৃধু চৈতন্তহীন হইলে নিকটবর্তী যমদূতগণ তাহার প্রাণকে 
আকর্ষণ করিতে থাকে । এই শ্লোকের দ্বারা ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে, 
ধাত্রীগণ যেমন প্রস্থতির নিকট অবস্থিতি করে, তদ্রপ মৃমূু্ প্রশ্থতির নিকটও 
যমদূতগণ অবস্থিতি করে। 
প্রশ্ন- কেন ধাত্রীগণ উপস্থিত থাঁকে ? 
উত্তর--উভয়ক্রই প্রস্থুতির কল্যাণের জন্ত ; ঘদি স্তপ্রনব হয় অর্থাৎ আপন! 
হইতেই প্রদব হয়, তবে যন্ত্রনার কোন কারণ নাই) নচেৎ ধাত্রীগণ জোর পূর্বক 
প্রব করাইবে, তাহা যন্ত্রনা দায়ক | এই বিধি প্রস্থতির পক্ষেও যেমন, 
মুমূর্ুর পক্ষেও তেমন; যে ক্ষেত্রে ধাত্রীগণ জোর পূর্ব্বক, প্রসব করায়, 
সেই ক্ষেত্রেই প্রস্থতি ও মুমূর্ব অতাধিক যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। যথা-__ 
অথ সত্যবতঃ কামাৎ পাশবদ্ধমবসঙ্গ তম্‌। 
অন্ুষ্ঠটমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমোবলাৎ ॥ মহাভারত ॥ 
অপিতু-_বিকর্ষতোহন্তহ্ দয়ান্দাপী পতিমঞ্ামিলং | ২ 
যম প্রেষ্যান্‌ বিষুদ্দূতা বারয়ামাস্থরোজস] ॥ ভাঃ-৬ষ্-১অঃ ॥ 
অর্থাৎ যমরাজ সত্বানের কান্না হইতে অস্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষকে পাশবন্ধ করিয়! 
সবলে আকর্ষণ করিতেছেন । ইহ' দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, জামাদের প্রসব 
আপনা আপনি হইতে পারে, কিম্বা না হইতেও পারে, না হহলে ধাত্রীগণ প্র, 
'করায়; তন্রপ মুমুধুরি প্রাণ নির্গমন আপনা আপনি হইতে পারে কিন্বা ন! 
হুইতেও পারে) না হইলে ধাত্রী_যমদুতগণ প্রগবূ করায়। আমানের ঘেমন 
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ৰ সময়ে বিশিষ্ট গ্রস ঘবে বিশিষ্ট ধাত্রীগণ উপস্থিত থাকে, অবশিষ্ট ঘরে হাতুড়ে 
গ্রাম্যগণ থাকে, তনদ্রপ বিশিষ্ট মুমুর্ অর্থাৎ ধার্দি্কর মৃত্যু সময়ে বিশিষ্ট 
ধাই যষ, শিব ও বিষু্জ প্রভৃতি দেবগণ স্বয়ং উপস্থিত হন। অধাশ্মিকের 
পক্ষে দূতগণ যথা $--- 
অয়ং হি ধর্মমসংযুক্তে। রূপবান, গুণসাগরঃ । 
নাহ! মতপুরুষৈ নৈতুমতোহস্মি শ্বয়মীগতঃ ॥ মহা-বন-২৯৬অঃ ॥ 

সাবিত্রী কহিলেন, “হে ভগবান! শুনিতে পাই যে, আপনার দুতেরাই 
মানবগণকে লইয়! যায়; তবে আপনি স্বয়ং কি নিমিভ্ত আগমন করিয়াছেন ?+” 
যম কহিলেন, “হে শুভে ! এই সতাবান পরম ধার্মিক, রূপবান ও গুগসাগর; 
আমার দৃতের! ইহাকে লইয়৷ যাইলে নিতান্ত অন্তায় হয়, এই বিবেচনান্ স্বয়ং 
আগমন করিয়াছি ।” 

শ্বয়ং কর্তাদের হাত কিছু নবম, দুতদিগের হাত শক্ত; বিশিষ্ট ধাশ্রীগণ 
নুপ্রসব করাইতে পারে; অবশিষ্ট ধাইগণ যন্ত্রণা দিপা প্রলব ক্করায়, এই মাত্র 
বিশেষ। 

ভ্রণ নিজ্রান্ত হয় 'একটি দ্বার দিয়া, ভাবনামণ দেহী বহু দ্বার দিয়! নিক্ষাস্ত 
হইতে পাবে। ভ্রণ নিক্ষান্ত হইলে তাহার নাম হয় শিশু, তাবনামন্ন দেহী 
নিষ্ষান্ত হইলে তাহার নাম হয় “আতিবাহিক”। শিশু প্রসব হয় ধরণীতে ; 
আতিবাছিক প্রসব হয় শব-বক্ষে। শিশুকে আশ্রয় দেয় মাতা; মাতৃ-ক্রোড়ই 
শিশুর আশ্রয় স্থল। আতিবাহিককে আশ্রম দেয় “আকাশ”, বাধু বা 
আতিবাহিকী দেবগণ; আকাশই তাহার আশ্রয় স্থল। যথা -.. 

আকাশস্থে। নিবালম্ব বাঁযুভূত নিরাশ্রয়। 
ইদং নীর ইদং ক্ষীব ন্বাত্বা পীত্বা সুখীভব | 

অর্থাৎ “আতিবাহিক”' আকাশ অবলম্বন কর্বিয়া অবস্থিত্তি করে ও বান্ধব 
দত্ত ওদ্ধদেহিক কার্ধ্যান্তর্গত, নীরের দ্বার! ন্নাত হয় এবং দুপ্ধ পানে প্রীত হয়। 

প্রশ্ন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে “আতিবাহিক৮ শব-বক্ষে বা তৎ সমীপেই ভূমিষ্ঠ 
হয় । পুর্ব্বোক্ত মন্ত্র-বর্ণে দেখিতে পাই, আতিবাহিক আকাশ অবলম্বন করিয়। 
অবস্থিতি করে। সে কখন কিন্ধপে আকাশে গমন করিল? চুমিষ্ঠ হইয়াই 
আকাশে গমন করিল বা আহারাদি দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করিয়া গমন 
করিল? আমরা দেখিতে পাই শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র চল! ফেরা করিতে 
পারেনা)" মাতার স্তন পান করিয়! ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় পূর্ব্বক ছামাগুড়ি দিতে 
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আরম্ভ করে। পাখী ছানা প্রসব হইয়াই আকাশে গমন করিতে পারে না; 
কিন্ত আকাশ গমনের শ্নক্তি তাহাতে আছে । সেই শক্তি ক্রমে মাতৃ-স্তন্ত পানে 
বঞ্ধিত হইলে পর আকাশে উড্ডীন হয়। এই উভয় স্থানেই দেখ। যাইতেছে যে, 
আহারাদি দ্বারা পুষ্ট হইয়া! হামাগুড়ি দেয় বা আকাশে উড্ডীন হয়। 
আতিবাহিকও কি সেইবপ আহারাদি দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করিয়া আকাশে উঠে? 
আতিবাহিক কোথা হইতে আহার পায়, কে তাহাকে আহার দেয়, 
তাহার মাতা কে এবং সে কিরূপে ভোগ-পুষ্ট হইয়া শক্তি লাভ করে? 
উত্তর--আতিবাহিক প্রসব হইয়াই আকাশ অবলম্বন করিতে পারে না; 
েমন আমাদের শিশু বা পাখীর ছান! প্রসব হুইবামাত্র বাহা বাধুর শীতল 
সংস্পর্শে জডসড় হুইয়! যায়, নড়িতে চড়িতে পাবে না, অথচ নভন চড়নের 
শক্তি তাহাতে আছে; সেই শক্তি মেক, তাপ ও স্তিন্তপানে বৃদ্ধি হয়। 
ইহ! অবশ্ঠই স্বীকাধ্য, যে যতক্ষণ শিশু, পাখীর ছানা! বা আতিবাছিক গর্ডে 
ছিল, ততক্ষণ সে অত্যন্ত গবমে ছিল এবং যেই প্রসব হইল, অমনি 
বাহিরের শীতল বাধুর স্পর্শে সে জভসড় হইল; স্থতরাং আকাশ গমনে 
অক্ষম); তখন সেক, তাপ ও ্তন্তপানের প্রয়োজন । কিন্তু এ নিয়ম 
সকলের পক্ষে নহে। অমাদ্দেব যেমন বলিষ্ট ছেলের পক্ষে অধিক সেক 
তাপের প্রয়োজন হয় না, হুর্বল সন্তানের পক্ষেই বিলক্ষণ প্রয়োজনীয়; 
ইহাও ঠিক তজ্রপ। যাহারা জীবদ্দশায় যোগ তপক্তাদি দ্বার! শক্তি 
সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাব। হৃষ্টপু্ট হইয়াই ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাদের জন্ত বিশেষ 
মেক তাপেব প্রয়োজন হয় না। প্রপব হইয়া তাহারা একেবারে আকাশ 
অবলম্বনে উদ্ধংলোক আক্রমণ করতঃ ভোগ-স্থানে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে 
আর প্রেতাদি দেহ ধারণ করিতে হয় না। যোগ তপস্তা্দির তারতম্যে সুক্ষ 
শরীরের ও ভেজেব তারতম্য হয়। সাধারণেব পক্ষে স্তশ্তপানে পুষ্ট হইয়াই 
আতিবাহিকের আকাশ গমনের উপযুক্ত পক্কি উন্ুক্ক হয় । আতিবাছিকের দেহ 
এত লঘু যে তাহাতে আকাশ গমনের শক্তি আছে, এবং আকাশাবলঘ্ন করিয়া 
দশ দিন অবস্থিতি করিতে পারে । তবে তাহা সেক, তাপ ৪ মাতৃস্তন্য-পানে 
বন্ধিত হও সাপেক্ষ । শিশুকে যেমন অগ্নি দ্বারা সেক তাপ দেওয়া হয়, 
আতিবাহিকও সেইরূপ অগ্নি দ্বার সেক তাপ প্রান্ত হয়। মাতৃ-স্তন্যপানে শিপু 
' ষেমন শক্তিশালী হইয়া! হামাগুড়ি দেয় বা আকাশে উডভ্রীন হয়, আতিবাছিকও 
তন্রপ মাতৃ-স্তন্যপানে শক্তিশালী হইয়। আন্কাশে অবস্থিতি করে। আতিবাহিকের 
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মাতা “শব”, কেন না সেই উহ্থাকে প্রসব করিয়াছে । শব্রূপী মাতাই 
আতিবাহিককে সেক তাপদেয়; এবং শবরূপী মাতাঁই তাহাকে স্তন পান 
করায় ; অর্থাৎ শব্দাহোখিত জল ও ধুমাদিরূপ স্তস্ত পানে আতিবাহিক শক্তিশালী 
হইয়া আকাশে উড্ডীন হক্স; যথা শ্রুতি,_-"অন্ত্যায়াঞ্চ শরীরাহুতাবপ্লো 
ভুতায়ামগ্সিনাদহামানে শবারে তছুথাপোধূমেন সহোদ্ধং যজমান্মাৰেষ্টা চন্্র- 
মণ্ডলং প্রাপ্য কুশ মৃত্তিকা স্থানীয়! বাহা শরীবান্তিক1 ভবস্তি” ॥ ইতি ছান্দোগ্য 
--৫মঃ প্রপা-১*ম ৪ শাঙ্কর ভাষা । অর্থাৎ “যখন অস্ত সময়ে অগ্নিতে শরীরাহুতি 
প্রদান করা যায় এবং অগ্নি শবীবকে দগ্ধ কবে, তখন সেই শরীর হইতে 
উত্থিত জল ও ধুম রূপে যজমানকে আবেষ্টন করিয়া উদ্ধ চন্ত্রমগুলে লইয়! যায় 
এবং তাহারাই কুশ মৃত্তিকা স্থানীয় বাহ শবীরাস্তক হয়।, ইহা দ্বারা বুঝা গেল 
বুম আতিবাহিক দেহ শবোখিত হ্ক্ম ধূম ও জলন্ূপ শুন-ভোগে পুষ্ট হইয়! 
আকাশ গমনান্তর দশ দিন অবস্থিতি করে। এী সুশ্ম ধুম ও জলই সেই সুক্ষ 
দেছের উপযোগী ভোগ । তাই তআধ্য শাস্তের অপূর্ব সিদ্ধান্ত “শবদদাহ+ঃ | 

্রশ্ন-_-পূর্ববোক্ত সিদ্ধান্তে ইহাই মনে করিতে হয় যে, আতিবাহিক শব বঙ্গে 
বা তন্নিকটেই ভূমিষ্ট হয়) কেননা তাহা না হইলে শবোথিত ধম 9 জঙ্গ 
তাহাকে কিরূপে আবেষ্টন করিবে এবং কিকপেই বা উদ্দে, লইয়া যাইবে? আর 
যদি তাহাই হয় অর্থাৎ শব-বক্ষেই ভূমিষ্ট হয়, তাহ? হইলে মনে করিতে হইবে যে, 
যতক্ষণ পর্যন্ত শবদাহ হইতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত আতিবাহিকও দগ্ধ হইতে 
থাকে ? 

উত্তরু--শীস্তের সিদ্ধান্ত তাহাই । আমর! মন্ত্ু-ব্ণে তাহাই দেখিতে পাই। 
শ্শানানলে আ(িবাহিক দগ্ধ হয়। যথা-_- 

“্মশানানলদগ্ধোইপি পরিত্যক্তো হলি বান্ধবৈ। 
ইদ্রং নীর ইদং ক্ষীর মাতা পাত্বা স্থথাভব ॥। 

অর্থাৎ বান্ধব কর্তৃক পরত্যক্ত ও শ্বশানানলে পর্ধ, হে আতিবাহিক ! এই জলের 
দ্বারা মাত হইয়! শীতল হও এবং এই দুগ্ধ পান করিক়। সখী হও । 

প্রশ্ব--তবে কি ইহাই মনে করিতে হইবে, যে আমাদের শরীব যেমন অগ্নি- 
দগ্ধ হইয়া ভন্ম হয়, আ[তবাহিকও তদ্রুপ অগ্রি-দপ্ধ হইয়া ভম্ম ছয়? যদি 
তাহাই হয়, তবে আতিবাহিকের ম্মভাবে প্রেত দেহের অভাব হইবে, তদ্ভাবে 
শ্রাদ্ধ পিগাদ্দিও নিরর্থক হইবে এবং শ্রুতি স্মতি সকলেরই বিরোধ উপস্থিত" 
হইবে । 
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উত্তর--শরীর যেরূপ অগ্নি-দগ্ধ হইয়। ভশ্ম হয়, আতিবাহিক সেন্ধপ অগ্রি-দগ্ধ 
হুইয়৷ ভম্ম হয না, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। যথা__ 
"সদেহে। ন ভবেদৃম্ম জলদগৌ যমালয়ে”'। 
প্রশ্ন-_যদি ভশ্মই না ভয়, তবে মন্ত্র-বর্ণের “ইদং শীরের” প্রয়োজন কি? 
উত্তর-_-প্রয়োজন আছে, অগ্রি-দগ্ধ হইয়া আমরা যেক্ধণ সম্তাপ ভোগ করি, 
আতিবাহিকও অগ্নিদগ্ধ হইয়। ভম্ম হয় না বটে, কিন্তু সম্তাপ ভোগ 
করে। যথা-_ 
“ন চদগ্ধো ন ভগ্নশ্চ ভূউক্তে সম্তাপমেবচ* ॥ 
অপ্ি-দদ্ধ হইয়! আতিবাহিক দেহ এত জ্বালা বোধ করে যে, তিন দিবস জলে 
ডুবিয়! থাকিতে হয়) পদিনব্রয়ং বসেত্তোয়ে । এই জন্যই নীরের প্রয়োজন, 
এই জন্যই আর্য শাস্ত্রের শ্মশানাস্তে জল ঢালা বিধি। আমাণের সম্তপ্ূ স্থান 
যেমন জল দ্বারা শীতল কবি, আতবাহিকও সম্তপত শরীর জল দ্বার! শীতল করে। 
এই জন্যই "ইদং নীরের” প্রয়োজন , এই জন্তই দশ রাপ্জ পয্যন্ত আফাশেব! 
রাটীর সান্গিধ্যে জল রাখাব ব্যবস্থা । যথা-- 
তন্মান্লিধেন্নমাকাশে দশরাত্রং পয়স্তথ] ৷ 
সর্বদা হো পশান্তযর্থমধবশ্রম খিনাশন্ম্‌ ॥ 
অর্থাৎ দশ রাত্র পর্যাস্ত আকাশে জল রাখিতে হয়; শ্রী জলে তাহার দগ্ধ শরীরের 
জ্বালা ও অধবশ্রম নিবারণ করে। 
প্রশ্ন__পূর্বে উক্ত হইক্জাছে আতিবাহিক আকাশে অবস্থিতি করে; এখন 
বল হইতেছে জলে আসির। অবস্থিতি করে, ইহা কি নিয়মে সাধিত হয়? তাহার 
কি যথেচ্ছা গমনের শক্তি নাই, সে কি কোন দুরস্থ সরোবর বা নদীতে 
নিমজ্জিত হইতে পারে না, তাহার জন্য গৃহে,ছাদে বা শিয়রে জল রাখিতে হয়? 
উত্তর--সেই আতিবাহিক দেহ বথেচ্ছা! গমন করিতে পারে না। পাখীর 
ছানা যেমন প্রথমে বেশী দূর উডিতে পারে না, বাসার নিকটেই উড়িয়া 
বেড়ায়; ইহাও তদ্রপ বাটার নিকটেই উড়িক্্ বেড়ীয়, যে স্কানে জণ দেখে সেই 
স্থানেই উপস্থিত হয়, বেশী দূর যাইতে পাবে না। যদিও সময়ে সময়ে উচ্ছল 
হইয়। কিছু ,দুবে বায়, তাহা হইলেও নিকটস্থ “আতিবাহিকী দেবগণ” তাহাকে 
সংষত করে এবং জলের সমীপে লইয়! যায়। এ আতিবাহিকী দ্েবগণ দশ দিন 
পর্যযস্ত তাহার নিকটে থাকে । শ্রান্গাস্তে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাকে “যাষ্য 
পথে লইরা যাঁয়। যে আতিবাহিক বাড়ীর চতুর্দিকে ঘুরিয় বেড়ায়, সেই 
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আতিবাহিক দশপিও ও শ্রান্ধাদি ভোগে পুষ্ট হওনাস্তর প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া এত 
দ্রুতগামী হয়, যে সে প্রত্যহ-_- 

সাধিকাদ্ধক্রোশযুত যোজানিশতদ্বয়ম্‌। 

চত্বারিংশত তথ সপ্ত প্রত্যহং যাতি তত্র সঃ) ৮৫॥ 

অষ্টচত্বাব্রিংশতাচ ত্রিংশতা! দিবসৈরিতি । 

বৈবস্বত পুরং যাতি কৃষ্যমানে। যমানুগৈঃ ॥ ৮৬ ॥ গরূ--উত্ত- ৬ অঃ ॥ 
অর্থাৎ প্রেত যমদূতেব সঙ্গে প্রতিদিন প্রায় ননাধিক সাদ্ধি সপ্তচত্বারিংশদধিক 
দ্বিশত যোজন পথ গমন করিয়া থাকে । ত্রিংশতাধিক অষ্টচত্বারিশৎ দিবসে সেই 
জীব যমপুরে যাইতে পারে। বুঝ! গেল দাহ, পুবকাদি ক্রিয়া, এবং “ইদং নীর ইন্দং 
ক্ষীরের* একান্ত আবশ্তক । এই সকল ক্রিয়া! দ্বারা জীব কল]াণ লাভ করে, এবং 
আতিবাহিকও প্রেত পুষ্ট হয়। ধগ্ত আর্য জাতি, যেজাতির এমন অপুর্ব 
বিধ, এবং যাহার! পরোলোককে ইহলোকের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিম্জাছেন 
তাহারাই ধন্য [| ধন্য আর্য খষি, ধাহাবা আমাদিগকে এই অর্দৃশ্ত পবলোককে 
প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে আনিগা তাহার সাহত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন! বঙ্গ ত' দেখি 
পাঠক! এহ পরণোক গমনকাবী তোমার আত্মীয-্বজনকে প্রন্ধপে স্নানাহার 
যোগান কর্তব্য কিনা? বলত" দোখ! ভক্তভরে আধ্য খাঁধগণেব পাদ্দপদ্মে 
পুর্াঞ্জলি দেওয়া উচিত কি না? যাহারা “অতীন্দ্রিয়। জ্ঞানেতে তোমাকে এই তত্ব 
দেখাইলেন, তাহার কি পুজাহ নকেন? ধন্ত আধ্য জাত, যে জাতিতে খাষর 
আবির্ভাব । 

প্রশ্ন-_যাহাদের শবদাহ, পুরক পিগাদির প্রথ। নাই, তাহাদের গতি কি 
হইবে? তাহাদের আতিবাহিক কি নীর ক্ষীরাদি উপাদান অভাবে নষ্ট ও বিধ্বস্ত 
হইয়া যাইবে? 
উত্তর-আতিবাহিক নষ্ট ও বিধ্বস্ত হইবে না। তবে কি ছুঃথশ্্রস্থ 

হইবে? উপার্দানের অভাব কোন কালেই হইবে না। জগতে নকল 
পদদার্থই যখন থাস্ত, তখন আঁতিবাহিকের খাগ্ভাভাব হইবে ন1। তবে হইবে 
কি? ভাতের পরিবর্তে ঘাস, শুদ্ধের পরিবর্তে অণু উপাদানে পোষিত হুইয়! 
অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিতে হইবে। দেশময় ছুভিক্ষ হইলে, আমাদের 
ষে দশা উপস্থিত হয়) দাহ পুরকাদির অভাবে আতিবাহিকেরও সেইরূপ' 
দশা উপস্থিত হয়। ছৃভিক্ষ সময়ে থাগ্াখাগ্ছের, শুদ্ধাগুদ্ধের বিচার চলে না; যাহা 
পায়, তাহা খায়। পবুভুক্ষিতে কিং নকরোত্যকা ধ্যং।” বুভুক্ষিতের কি অকার্য্য 
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আছে? ফল হয় এই,__বিশ্ুদ্ধ খাগ্ভাভাবে ঘাস পাতা খাইয়া যেমন নানাবিধ 
ব্যাধির আগার হয় ও ইন্জিয়্সকল শক্তিহীন হইয়া অন্ধ খগ্র হইয়া অত্যান্ত 
হূর্গতি ভোগ করে; দাহ পুধকাঁদির অভাবে আতিবাঁহকও তদ্রপ বিকলাঙজজ ও 
বিরূপাঙ্গ হইয়া ছূর্ণতি ভোগ করে। এহ জন্ক ববেণ্য আর্ধাঙজাতি অপূর্ব 
শবদ1হ প্রথাি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। শবকে ঘ্বৃত চন্দন ও অন্যান্থ উপকরণাদি 
দ্বারা দাহ করিলে যে বিশুদ্ধ ও গ্রচুব উপাদান উৎপন্ধ হয়, তদভাবে 
তাহা কখনই হইতে পারে না। বিশুদ্ধ উপাদানে পুষ্ট আতিবাহিকের সহিত 
অশুদ্ধ উপাদানে পোষিত আঁতিবাহিকের সমতুল্যতা কখনই হইতে পারে 
না। বিশুদ্ধ উপাদানে পুষ্ট আতিবাহিকদের ভোগেব প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত 
হয় না) পক্ষান্তবে তদ্বিপরীতে উহাব প্রতিবন্ধকতা ঘটে ।” অর্থাৎ দাহাদির 
অভাবে পধ্ণাষিত শবের পুতিগন্ধক্ত গ্যাসের উপাদানে আতিবাহিক পুষ্ট হইয়া 
বিকৃতেন্দ্রিয় হইয়া ছুঃখপ্রদ হয়; ইহাই সিদ্ধান্ত । অতএব আর্ধযজাতি মাত্রেই 
দাহাদি শ্রাদ্ধকাণ্ডের অবশ্ঠ অনুষ্ঠান কবিবেন। 
প্রশ্ন__পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে ইহাই স্থিণীকৃত হইল যে, দাহ করা একাস্ত আবস্তক। 
যদ্দি তাহাই হয়, তবে শিশুকে প্রোগিত করিবার ব্যবস্থা দিলেন কেন? যথা-_- 
“ভূমৌ বা নিক্ষেপেঘ্ালং দ্বিমাসেন দ্বিবাধিকে | 
ততঃপরং খগশ্রেষ্ঠ দেহদাহো বিধীয়তে ॥ ৭ 
শিশুরা স্তজননাদ্বালঃ স্যাদ যাঁবদাশিখম্। 
কথ্যতে সর্বশাস্্েযু কুমারো মৌগ্সিবন্ধ নাৎ ॥” ৮ গঃউঃ-২৫ অঃ ॥ 
অর্থাত ই বর্ষ পর্ম্যস্ত বালকের মৃত্যু হইলে তাহাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিবে। 
তই বর্ষেব পব মন্ুয্য-দেহ দাহ করিবে । দস্ত-জনন পর্য্যস্থ শিশু, শিখোৎপত্তি 
পর্যন্ত বালক এবং উপন্যুন পর্য্যস্থ কুমাব। 
উত্তব - শিশুকে দাহ ন| কবিলে কোন হানি নাই; কেননা শিশুর 
দেহে হগ্ধাদদি স্থপবিত্র বস্ত ভিন্ন অপবিত বস্তব সংস্পশন অতি বিরল। সুতরাং 
প্রোথিত হইলে তাহা হইতে কোন বাধু বা বাষ্প 'জন্মিবে না, কোন ক্ষতিও 
হইবে ন1, স্থতবাং দাহ কর আব না কর। কিস্থ তদূ?্ধই দাহের ব্যবস্থা । কি 
অপুর্ব বিধি! খষি-প্রণীত ব্যবস্থা কি সুন্দর ! ধন্য খাষি! ধন্য আর্ধ্যজাতি! 
প্রশ্ন-বালকের আতিবাহিক দেহ বালকোচিত ও যুবার আতিবাহিক 
,ম্বকোচিত হইয়়াই আবির্ভাব হয় । যথা_ 
“তত প্রমাণবয়োইবস্থা সংস্থানাং প্র।গ ভবে যথা” ॥ গঃ-উঃ--৬ আঃ | 
১৯ 


৬৫৮ পশ্থা' | [ নবপত্্যায়, ১৩২০ 


অর্থাৎ এ দেহ পুর্ব দেহের বয়দ এ অবস্থা্দিব অনুরূপ চইয়াই থাকে, 
যদ্দি তাহাই হয়, তবে কি মনে করিতে হইবে যে পরলোকে বালকের ভোগ 
বালকোচিহ এবং যুবার ভোগ যুবকোচিত ? পরলোঁকে শিশুও কি হামা দিয়া 
ভাত মুখে দেয়? 
উত্তর-_-মনে কবিতে হইবে তাহাই? শাস্ত্রের সিদ্ধাত্ত-_-পরলোক্কে 

বালকেব ভোগও বালকোঁচিত । যথা_- 

“গর্ভে নষ্টে ক্রিয়া নাস্ত হগ্ধং দেয়ং মৃতঃ শিশোঠ। 

পরঞ্চ পাঁয়সক্ষীবং দৃগ্যাদ্বালবিপত্তিতঃ ॥ ৪ 

একাদশাহং দ্বাদশাহং বুষঞ্ বুষবিধিনা । 

মহাদানবিহীনাঞ্চ কুমাবং কৃত্যমাদিশেৎ ॥ ৫ 

কুমারাণাঞ্চ বালানাং ভোজনং বস্ত্রবেষ্টনম্‌। 

বাল্যে বা তরুণে বুদ্ধে ঘটো ভবতি বৈ মুতে ॥ ৬ ॥ গঃ-উঃ-২৫অঃ ॥ 
গর্ভ নষ্ট হইলে কোনরূপ ক্রিয়াই নাই। শিশুর মরণ হইলে জলপুর্ণ ঘট, 
পায়দ ও দুগ্ধ প্রদান কবিবে। বালকের মবণ মাত্রেই এইরূপ বিধি জানিবে। 
কেননা বালকের আতিবাহিকও বালকোচিত, সুতবাং তাহার পরিপুষ্টির 
জন্থ জলাদি কোমল উপাদানেবই পয়োজন। এ কোমল উপার্দানের উন্ম ভাগ 
সূ্্যপেব গ্রহণ করিয়া বাণককে পুষ্ট কবেন। কি অপুর্ব দৃষ্টি, ফি অপূর্ব জ্ঞান, 
কি অপূর্ব বিধি! ইহাতে আর্ধ্য খধিব চবণে আত্ম-সমর্গণ ব্যতীত কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশের আব কোন উপায় নাই । কৌমার অবস্থায় মুত্যু হইলে একাদশাহে বা 
দ্বাদশাহে বুষোতসর্গ € মভাদান ব্যতিবেকে অন্তান্ত কাষ্য করিবে। কুমার 
ও বালকের ভোজন বস্ত্র বেন করিয়া ।দবে। বাপক বুদ্ধ বা তরুণ দেহীৰ 
ঘটেই ভোজন হয়। 

শিশু ভূমিষ্ট হইয়া বাহর্জগতেব আহার্য্য ছাবা পুষ্ট হয়। আতিবাহিক 

ভূমিষ্ট হইয়| বহির্জগতেব আহার পুরক-পিগাদিব দ্বাবা পুষ্ট হয়। শিশুকে 
ভোগেব৭ দ্বারা পিতা মাতণ পুষ্ট করেন , আতিবাহিককে ্থর্যদেবতা 
ভোগের দ্বারা পুষ্ঠ কখেন | দীন দয়াময় দীননাথ জগৎ হইতে আহার্ধ্য সংগ্র 
করিয়া! বা আত্মীর-স্বজনগণ প্রদত্ত শুদ্ধান্ন পিগাদ হইতে উন্ম বা তৈজস ভাগ 
গ্রহণ করিয়া! আতিবাহিক দেহীকে পোষণ কবেন। যথ! _ 

গৃহ্তাতি বরুণে। দানং মম হস্তে প্রষচ্ছতি। 

অহঞ্চ ভাক্করে দেবে ভাঙ্করাৎ সোহশ্স তে ফলং॥ গঃ-উঃ-১৮অ । 


মাঘ ও ফাল্গুন] মৃত্যু-পথ । ৬৫৯ 


বন্ধুগণ প্রেতের উদ্দেশে যাহা কিছু দান করে, বরুণ তাছা গ্রহণ করিয়া 
ভগবানের হস্তে প্রদানস্কারন, ভগবান্‌ ভাস্কধকে অর্পণ করেন, প্রত ভাস্কর 
হইতে তাহ! গ্রহণ কবিয়া ভক্ষণ ক:ব। বাণক যেমন ভোগের দ্বার! পুষ্ট 
হইয়! ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করে, আতিবাহিকগ ভোগের দ্বারা পুষ্ট হইয়! 
ক্রমে প্রেতত্বে পদার্পণ করে। 


প্রেতদেহ-সংঘটনপ্রণালী । 


ও পবমাত্সনে নমঃ ও ॥ 

ও" দেবতা খাষয়ঃ সর্কে ব্রহ্মাণমিদম ক্রুবন্‌! 

মৃতস্ত দীয়তে পিওতং কথং গ্রহৃত্তাচেতসঃ ॥ ১ ॥ 

ভিন্নে পঞ্চাত্মকে দ্রেহে গতে পঞ্চন্থ পঞ্চধা। 

হংসন্ত্যক্ত। গতোদেহং কম্মিন্‌ স্থানে ব্যবস্থতঃ ?॥ ২ ॥ 
ব্রন্মোবাচ £-_-অহং বসতি হোয়েমু অহ" বসতি চাগ্রিষু। 

অহমাকাশগে ভূত্বা দিনমেকস্ত খাধুগঃ ॥ ৯ ॥ 

প্রথমেন ত পিণ্ডেন কালানাং তশ্ত সম্ভবঃ | 

ভবতীয়েন তু পিওুন মাংসত্বকৃ শোণিতোন্তবঃ ॥ ২ | 

ততীয়েন তু পিগডেন মতিস্তস্তাভিজায়তে | 

চতুর্থেন তু পিঞ্চেন অস্থি নজ্জা প্রজায়তে ॥ ৩ ॥ 

পঞ্চমেন তু পিগ্ডেন হস্তাঙ্গুল্যঃ শিরোমুখম্। 

ষষ্ঠেন কৃতপিগ্ডেন হৃৎ কং তালু জায়তে ॥ ৪ |. 

সগ্ডমেন তু পিগ্ডেন দীর্ঘমাযুঃ গ্রজায়তে । 

অষ্টমেন হু পিণ্ডেন বাচং পুষ্যতি বীধ্যবান্‌ ॥ ৫ ॥ 

নবমেন তু পিগ্ডেন সর্বেন্দ্িয় সমাহৃতিঃ। 

দশমেন তু পিণ্ডেন ভাবানাং প্রবনং,তথা! ॥ 

পিণ্ডেপিণ্ডে শবীরন্ত পিগুদানেন সম্ভবঃ। ৬ পিণ্োপনিষৎশ্রুতি । 
অর্থাঙ পিখোপনিষদে উক্ত আছে সংসারীদিগেব পরাধীন গতি নিন্পণার্থ 
দেবগণ ও *খধিগণ সমবেত হইয়। বন্ধার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 
যে, *হে ভগবন্! মনুষ্যগণের মরণ্বে পর শরীর চেতনাবিহীন হয়; সুতরাং 

মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে মন্ুয্যের! যে পিও প্রদান করিয়া থাকে, এ পিওু মৃতের 

কিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে ? এই দেহ পঞ্চভুতে বিলীন হইলে; আত্মা সেই 


৬৬০ পন্থা । |নবপধ্যায় ১৩২০ 


দেহ পরিত্যাগ করিয় কোন্‌ স্থানে গমন করে এবং কোন্‌ স্থানে অবস্থিতি 
কবে ?” ব্রহ্মা বলিলেন, “আত্ম! দেহপাতের পব জলে *৪ অগ্রিতে বাস করে। 
অনস্তব আকাশগামী হইয়া একদিন মাত্র বাযুতে থাকিবার পরে ভোগো।৮ত 
শরীর জন্মে এবং সেই শরীর দ্বারা পিও গ্রহণ কবে। মন্ুুষ্যগণেব মরণেয 
পব মুত ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া পুত্রাদিরা প্রথম দিবসে ঘে পিও প্রদান 
করে, তাহাতে যোভশ কলা অর্থাৎ পঞ্চভূত, পঞ্চগ্রাণ এবং ষড়েক্রিয়েব সম্ভব 
হয়। দ্বিতীয় পিণ্ডে মাংস, চন্দ এবং শোণিতের উপ্তব হয়, তৃতীয় পিণ্ডে বুদ্ধি, 
চতুর্থ পিণ্ডে অস্থি ও মজ্জা, পঞ্চম পিণ্ডে হস্তের অঙ্গুলি, শির ও মুখ জন্মে, 
ষষ্ঠ পিও্ডে হৃদয়, ক ও তালু, সপ্তম পি দীর্ধাু লাভ, অষ্টম পিণে বাক্য, 
পুটি ও বীর্ধযবান্‌ হয়, নবম পিগে সর্ব্েন্দ্রিয়েব সমাবেশ ভয় এবং দশম পিওর 
দ্বারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদির বোধ হয়। এইরূপে প্রথক্‌ পৃথক পিও পরথক্‌ পৃথক্‌ 
অঙ্গের উৎপত্তি হইয়া একটী শরীব জন্মে। এবম্প্রকার আতিবাহিক দেহ 
প্রাপ্তির পর যৌবনরূপ প্রেতত্বে পদার্পণ কবে। অনস্তব জীব প্রেত- 
দেহে এক বতৎসব দ্বাদশ মাসিক শ্রাদ্ধ ভোগানস্তব ভোগেব জন্য কন্মানু 
যায়ী দেব তিধ্যক্‌ পণ পক্ষী ও নরাদি যোনিতে প্রবিষ্ট হয়|” বথা-_ 
কৃতে সপিগকরণে নবঃ সংবতসরাত পরং। 
(প্রতদেহং পবিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে ॥ 

বৎসরাস্তে দপিস্ভীকরণ হইয়া গেলে প্রেতদেহ নব ভোগ-দেহে পবিণত 
হয়। ইহা দ্রাবা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! যায় যে, মৃত্যুতে নব জীবন, 
নবীন দেহ ও নব ভোগ লাভ হয়, সুতরাং মৃত্যুতে শোক করিবার কোনই 
অবসর পাওয়া যায় না। এবন্প্রকারে জীব নব দেহ লাভ করিয়া নবোগ্যমে 
নব রঙ্গক্ষেত্রে, নব নব রঙ্গ করিয়া বাল্য যৌবন ও বাদ্ধক্য ভোগের পর মৃত্যু 
ও জন্মকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতেছে । 'এ রঙ্গ অনাদি অনস্তকাল 
হইতে চলিয়াছে ও চলিবে । ইহাতে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, গর্ভে প্রবিষ্ট 
হওয়া অবধি মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে নব নব পরিবর্তন ও নব নব অবস্থা 
হয় এবং মৃত্যুর পর প্রতি মুহূর্তে নব নব পরিবর্তন ও নব নব শরীর ধারণ 
করিতে হয়; সুতরাং জন্ম ও মৃত্যু একই পদার্থ; বিশেষের মধ্ধ্ে এই ষে 
একটি দৃষ্ত, অন্তটি অনৃষ্ত 1 
. প্রশ্ন--এই নব নব পরিবর্তন কার ? 

উত্তর--জড়ধর্মাক্রাস্ত স্থল সুত্র ছুই শরীরেরই। জন্ম ও মৃত্যু এবং মৃতু 
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ও জন্ম উভয়ই নব নব আকারে পরিবর্তিত হইতেছে। গর্ভে প্রবেশানস্তর 
ভৃমিষ্ট হইয় মৃত্যু প্য্ত এক জীবন) আব মৃত্যু হইতে পুনঃ ভোগ-দেহ 
প্রাপ্তি এক জীবন। এক জীবনীশক্কির ছুই প্রান্ত ,_-জন্মা ও মৃত্যু, মৃত্যু ও 
জল্ম। জীব ভূমিষ্ঠ হইয়! বাল্য, যৌবন ও বাদ্ধক; এই তিন দেহকে ভজন 
করে; মৃত্যুগ্রস্থ হইয়া! আতিবাহিক, ৫প্রত ও ভোগ-দেহকে ভঞ্জনা করে। 
আত্মার পরিবর্তন নাই, পরমাণুরও নাশ নাই, উভয়ই নিত্য । সদা পরিবর্তন- 
শীলা একৃতি এক মুহূর্তও পরিণতা না হইয়া থাকিতে পারে না। স্কুল 
সুপ দুই শবীরই প্রকৃত্যাত্মক, স্ুভবাং অনিবার্ধা পরিণামী। পরিণাম ছুই 
প্রকাব, সদৃশ ও বিসদৃশ। মহা প্রলয়কালে যে পরিণাম হয়, তাহা সদৃশ; 
যখন বিসদূশ পরিণাম আরব্ধ হয়, তখনই জগৎ রচনা আরস্ত হয়। জগদবস্থা 
আদিলে, প্রকৃতি নৃতন নূতন বিপদৃশ পরিণাম প্রসব করিতে থাকে । এ 
বিসদশ পরিণামও আবাব ছুই প্রকার, মৃছ ও তীব্র। মৃদু পরিণাম দীর্ঘকালে 
অনুভূত হয়, তত্র পরিণাম অতি শীঘ্র অনুভূত হয়। ব্রহ্ছার্দ হিরণাগর্ভ, চন্দ্র, 
সর্ধা, পৃথিবী, মহাঞ্জল, মহাবাঘু প্রড়ৃতি মুছু ও সুক্ষ পরিণামে আবদ্ধ থাকায়, 
তাার্দের জীর্ণতা গন্ুভব গোচরে না আসিলে৪ যুক্ত গোচরে আইসে। 
মুছু পবিণামের চরম সীমাই সদৃশ পরিণাম বুবিবার দৃষ্টান্ত । তীব্র পবিণামের 
এত তীব্রতা আছে, যে পূর্ববক্ষণে সমুৎপন্ন বস্ত্র পরিণাম পরক্ষণেই অনুভূত 
হয়। আবার মৃদু পরিণামের্র এত মৃছ্ুতা আছে, যে তাহা বহু সহম্র বৎমারও 
অনুভূত হয় না। সদৃশ ও বিসদৃশ এই দ্বিবিধ পরিণাম থাকাতেই, প্রকৃতিতে 
কখন প্রলয়, কখনও বা জগৎ জন্মিতেছে। প্রকৃতির .বিশেষ বিশেষ 
পরিণামের নাম জন্ম, মৃত্যু, জরা, উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য, 
জীর্ণতা, নবত।, মধ্যতা, দৃঁঢতা ইত্যাদি । হৃর্য্যকে আমরা কাল যে অবস্থায় 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বুঝিতে হইবে আজ তাহার সে অবস্থানাই। আদি 
ন্বর্গকালে পৃথিবীর বা পৃথিবীন্থ প্রাণীর যেরূপ স্বভারাদি ছিল, এখন আর তাহা 
নাই। অধিক কি বলিব, পরিণাম-স্বভাব। প্রকৃতি, তছুৎপন্ন পৃথিবী ও তদাশ্রিত 
স্থাবর জঙ্গমাত্মক বস্তুর অনির্বাচ্য পরিণামের কথা মনে মনে ভাবনা করা এবং 
করণ করাও কঠিন ব্যাপার । এই বিষয়টা ভাবিতে গেলে বা ধ্যান করিতে গেলে 
বিশ্বয় সাগরে ডূবিতে হয়, কিছুতেই আশ্থাস থাকে না। স্থূল শরীর তীব পরিণামেু, 
" অধীন, সুক্ষ শরীর মৃছু পরিণামের অধীন। তাই স্থল শরীর শতবর্ষ জীবী ও 
হুঙ্ষ শরীর মহাপ্রলয় জীবী। শত শতবার*্মহা প্রলয় হইয়া গেলেও জীবৈর কারণ. 
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শরীর বিনাশ হইবে না, এক মাত্র মুক্তিতেই উহার নাশ হয়। সুতরাং মৃত্যুতে 
জীব নব শরীব ধারণ কবিল্ন! এক ভোগ্য হইতে অন্ত জেগ্যে, এফ স্থান হইতে 
অন্ত স্থানে, এক পান্থশালা হইতে অন্ত পান্থশালায় আশ্রয় নেয়। সেই জন্তই 
শাস্ত্রের ডক্তি--“সম্বন্ধ জীবনা বি” | (ক্রমশঃ) 
শ্ীজানকীনাৎ মুখোপাধ্যায় । 


অর্থ] বসন্তপঞ্চমী | 


১।- অমিয় মাখান, অই সঞ্জীবন। কায়া, 
মুল মধুর সিত হাসিতে মিশিয়া। 

কবে দেখা দিল, সিতে !-_ বুঝি দেবমায়া, 
আদিম পুরুষর্ূপে শতদল হিয়া ॥ 


ভেদিল চরণতণে ১ আপন অবশ, 
শতদল-প্বাসনী! সে মধু লগনে। 
গগনে বাঁজল বশী,__ আশীষ সরস, 


সঞ্জীবনী দেববাণী পশিল ভূবনে ॥ 
জাগিল ভুবন তিন, জাগিল প্রতি, 
মরকত-মাঁণ রেখা কাননে, জনমি” ! 


স্বরগে চারণ-কণে। নবীন ঝঙ্কতি, 
রণিয়া ভঠিল মুছ বসম্ত পঞ্চমী । 
ছুটিছে সমীর বনে, মধু শ্তামলতা, 
সন্কার তলে নব বহিছে বারতা । 
২1 ভূবনমোহন তৰ মঞ্জুবীণা নাদে, 
অতৃপ্ত পিপাসা-ভরা ডতলা ঝঙ্কারে। 
শিহরিত দেবসভা, মুছি অবসাদে, 


জাগিয্পা উঠিল সবা, জড়তার ভারে ॥ 
নামাইল সুধাছাসে গরবিণী ধরা, 
আলোকিল প্ররেমুময়ী মধু ফুল ভরা। 
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(লোহিত বরণী অই হাদি উধারাণী, 

নবীন বরুণে আজি দল দেখা বনে-__ 
ললিত উচ্ছ।াসে শিক নব বাণী আনি, 
কুরে ধরে না গান গগনে পবলে ! 

আশা, সাধ, প্রাণভর। প্রেম নবব্ধপে, 
প্রবেশে হদয় দ্বারে যেন চুপে চুপে। 

কালচক্রে ঘুরে কত বসন্ত পঞ্চমী । 

মানব জীবন্-পথে কেননা এমনি? 

এশিব প্রসাদ ভট্রাচার্যা কাব্যতীর্থ। 





অর্থ ] সন্মোহন বিদ্যা ।* 


মোহ-নিদ্রা কি এবং কি করিয়া লোককে মোহ-তন্্রাভিভূত করিতে 
পারা যায়, তদ্দিষয়ে পুর্ব কিঞ্চিং আভাস দিয়াছি। এক্ষণে কাহাকেও মোহ- 
নিদ্রাভিভূত কধিয়া কি গ্রকাবে তাহধ শারীরিক ও মানসিক অবস্থাব 
পরিবর্তন করিয়া! অদ্ুত দৃষ্তাবলী উৎপাদন কাবিতে পারা যা, সেই সম্থান্ধ 
কিঞ্িৎ আলোচনা করিব। 

মোহ-নিদ্রা সাধারণতঃ তিনটা অবস্থাতে বিভক্ত কর যাইতে পারে। 
প্রথম-_তন্ত্রা (15801) 516০1), দ্বিতীয় গভীর নিদ্রা (196 516 ), 
তৃতীয্-_অঘোর নিদ্রা বা স্বপ্রাটন (90771)8100)70115) )। প্রথম ও দ্বিতীক়্ 
মবস্থায় শ্ুপ্ত ব্যক্তিব বাহ্জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় না। তাহার উপর 
যে সকল দৃগ্ভাবলী আনয়ন কবা যায়, তাহার অধিকাংশহ উপলব্ধি করিতে 
পারে এবং নিদ্রা অপসারিত করিলে, নিদ্রাঞ্ণালীন ঘটনাবলী যথাষথ বর্ণনা 
করিতে পারে । এই অবস্থায় প্রেরণা-বাকোর লহাযো শ্বেচ্ছাধীন মাংস- 
পেশী সমুহের ও নামুমণ্ডক্গীর ( ৬০111171210 17017১5165 20 [1617565 ) 





*. বহার সম্মোহন বদা। শিখিতে ইচছ। করেন, তাহার! লেখক প্রণীত 001701516 ৬ 
0০056 17. [79710015175 [১0800651 20 00090168621 নামক পুস্তক খানি পাঠ করিতে 
পরেন। পন্থ। আসে প্রপ্তব্য। মুল্য ২॥৭ টাক| মাত্র। 
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ক্রিয়া-বৈলক্ষণা উৎপাদন কর! যায়। প্রথম অবস্থায় চক্ষু খুলিতে পারিবে 
না বা চক্ষু মুদিত করিতে পারিবে না বলিলে, সে, বু চেষ্টাতেও আর চক্ষু 
মুদিত করিতে বা খুলিতে অক্ষম হয়। হস্ত পদাদির উপর ক্রিয়াও এরূপ। স্্ড 
ব্যক্তির হস্ত পদ দৃঢ়তা বা শিথিল করিয়া দিলে, সে আর হস্ত পদের সহজ 
অবস্থা আনয়ন করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে চালনা করিতে পাবে না। তাহাকে 
চৌকিতে বসাইয়া৷ “উঠিতে পারিবে না, বলিল, সে আর চৌকি পরিত্যাগ 
করিয়। উঠিতে সক্ষম হয়না। তাহার কথ! বন্ধ করিয় দিলে, সে আবু কথা 
কহিতে পারে না। এমন কি এই অবস্থাক্র তাহার অদ্ধেক দেহ অবশ বা 
শিথিল (7212911960 ) ও অপরাদ্ধ দৃঢ় (0809197615) করিয়া! দিতে পারা 
যায়; এবং সুপ্ত ব্যক্তি সাধামত চেষ্টা করিয়া € স্বভাবিক পূর্বাবস্থা আনিতে 
সক্ষম হয় নাঁ। দ্বিতীয় অবস্থায় মাংসপেশীর ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য প্রথমাবস্থ? 
অপেক্ষা আরও স্ুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সুপ্ত ব্যক্তির হস্ত উত্তোলন 
করিয়া ক্ষণকাল পবে পরিতাগ করিলে, উত্তোলিত হস্ত তদবস্থায় থাকিয়। যায়। 
ইহার জন্য প্রেরণা-বাক্যেবও সাহায্য প্রয়োজন হয় না। মাংসপেশীর দুড়ত' 
এত বুদ্ধি হয় যে, স্থৃপ্ত ব্যক্তির সমস্ত দেহ কাষ্ঠবৎ কঠিন করিতে পারা যায়, 
এবং একখানি চেয়ারেব এক প্রান্ত মস্তক ও অপব আর একখানি 
চেয়ারের এক প্রান্তে পদদ্বয় রাখিলে, সমস্ত দেহ একটী কাষ্ঠখণ্ডের স্তায় সরল 
ভাবে শুন্তে থাকে । এমন কি এই দেহের উপর গুকভার চাপাইলেও 
তা! শ্বচ্ছন্দে ধহন করে, ভারে দেহ মধ্যভাগে নত হইয়া পড়ে না। এই 
অবস্থায় সুপূ ব্যক্তি জড়বৎ এক স্থানে নিশ্চেষ্টভাবে থাকে, 1কম্ত বলিবামাত্র 
উঠিয়া! দণ্ডায়মান হয় ও ঘু'বয়া ফিবিয়া বেডায়। তৃতীয় অবস্থায় অঘোর 
নিদ্রা আইসে। শ্ুপ্ত ব্যঞ্তির কিছুমাত্র বাহ্‌ চৈততগ্ত থাকে না। এট অবস্থাকে 
স্বপ্রাটন (5০002101001890) ) বলে। এই স্বপ্লাটন অবস্থায় স্তগ্ত ব্যক্তি 
কেবলমান্র নিদানয়নকারাব বাক্য শুনিতে পায়। অপর কাহারও কথা 
শুনিতে পায় না। কেহ ডাঁকিলে বা প্রশ্ন করিলে প্রত্যুত্তর দেয় না। সে 
নিদ্রানযনকারীর প্রেরণা-বাক্যে প্রান সম্পূণরূপে বশবন্তী হয়। তথন 
তাহার শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার পুর্ণ বৈলক্ষণা উৎপাদিত, কর। যায়। 
তাহার ইচ্ছাধীন ও স্বাধীন যাংদপেণী ও ল্গাধুর ( ৮010651 200 11)- 
ড0]0262 00550195200 061৬5 ) ক্রিয়। প্রেরণা-বাক্যান্গবর্তী হয় 
ইচ্ছামত নাড়ীর স্পন্দন হ্াস বুদ্ধি করিতে পার! যায়। এমন কি প্রেরণা-বাকান্- 
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যায়ী এক হন্ডের নাড়ীর গতি বৃদ্ধি ও অপর হস্তের নাড়ীর গতি হাস হইতে দেখা 
ষায় এবং অনুভব শক্তিগ প্রেরণা-বাক্যানুযায়ী বিকার প্রাপ্ত হয়। সুপ্ত ব্যক্তিকে 
অতান্ত শীত বলিলে, সে গ্রীষ্মকালেও শ্লীত অনুভব করিয়! গাত্রবস্ত্রাদি দ্বারা 
দ্বেই আচ্ছাদন কবে এবং অত্যন্ত শীতের সময় গ্রীশ্ম হইতেছে বলিলে, গ্রীক্ষ 
অন্থুভব করে ও গাত্রবস্থাদি পরিত্যাগ কবে। তাশ্ার অজ্পপ্রত্ঙ্গ প্রেরণা- 
বাক্।নুলারে এত অগাড় হইয়া যায় যে, অস্ত্রাঘাতও অনুভব করিতে পারে ন!। 
এই অবস্থাতে পূর্বে অনেক কঠিন অন্ন-চিকিৎসা সম্পন্ন হইত » কিন্তু ক্লোরো- 
ফরমের প্রবর্তন হওয়া অর্ধি অস্ত্রচিক্ষিৎসাঁর সময় মোহ-নিদ্রার প্রচলন লুপ্ত 
প্রায় হইয়া গিয়াছে । সময়ে সময়ে শরীবেব উত্তাপেবও হাস-বুদ্ধি হইয়! থাকে, 
এবং কোন কোন সুপ্ত ব্ক্তির শরীবের কোন স্থান লাল, কোন স্তান হইতে 
রক্তপ্রীক্স এবং কোন স্থানে ফ্ষোস্কা বা ফোসঙ্কাব দাগ হইতে দেখ! যাম়। এই 
অবস্থায় মলমুত্র প্রণালী এত প্রেরণা-বাঁকোব অন্ুবর্তী হয়, যে সুপ্ত বাক্তিফে 
৫1৭ মিনিট অন্তব মলমূত্র তাগ কবাইতে পারা যায়। এই অবস্থায় ইন্জিয়েশক্কির 
অতিশয় বৃদ্ধি দেখ! যায়। একদিন একজোডা নুতন তান লইয়া অঘোর 
নিদ্রাভিভূত একটী ব্যক্তিকে উপবের তাঁসখাঁনর উল্টাপিট দেখাইয়া 
বলিলাম ইহা তাহার একগ্জন বন্ধুব চিত্র, সে প্রায় এক মিনিট ধরিয়া 
তাসখানির উপর পিঠ অতি সযতনে পুঙ্থান্থপুঙ্খরূপে দেখিয়া! লহল। 
পরে তাগাব অলক্ষ্যে সেই তাসখানি সমস্ত তাসের সহিত মিশাইরা 
তাহাকে তাহার বন্ধুর চিত্রটা বাহির কবিতে বলিলাম । সে প্রত্যেক তাসের 
উপ্টাপিত দেখিতে দেখিতে যেমনি দেহ নির্দিষ্ট তাসখানি দেখিল, 'অমনি তাহা 
বাহিব করিয়া দিল। এইটী অনেকবার বিশেষভাবে পরীক্ষা কবিয়াছি, কিন্ত 
প্রত্যেক বারেই স্কপ্ত ব্যক্তি অভ্রান্তভাবে নির্দিই তাসথানি বাহির করিয়! 
।দয়াছ। আত্রাণশক্তি সন্ধন্ধে আব একটা পরীক্ষা করিয়াছিলাম; স্থুপু বাক্তি 
ইহাতে সকল সমস্ষে কৃতকাধ্য হইয়াছল। ইহ্থাতে মে আঘ্বাণশক্তির কেবলমাত্র 
তীক্ষতা দুষ্ট হয় তাহ! নহে) স্তৃপ্ত ব্যক্তিও গন্ধের সামান্ত তারতম্য বুঝিতে পারে। 
একদিন তামাসা দেখাইতে দেখাইতে এক জোড়া নূতন তাস হইতে কয়েকখানি 
লইয়! দরশকবুন্দর মধ্য ৫1৭ জনকে এক একথানি দিয়া বলিলাম, সকলেই যেন 
নিঞ্জ নিজ তাসথানি ছুই হস্ত মধ্যে চাপিয়া রাখে । চার পাচ মিনিট পরে 
তাঁদ করখানি সকলের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়! সুপ্ত ব্যক্তির হস্তে দ্রিলাম ) 
এবং ত্র কক্পজ্রনের মধো একজনকে ডাকিয়। আহার হম্ত সুপ বাক্কির 
১২ 
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নাসিকাগ্রভাগে ধরিয়া তাহাকে আঘ্রাণ লইতে বলিলাম; পরে তাহাকে 
সেই তান কয়থানির মধ্য হইতে এই শুস্তেব মত আঘ্াণ যে তাসে আছে 
তাহা বাহির করিতে বলিলাম। সে শাঁস করখানির আত্রাণ লইয়া সত্বর 
উদ্দিষ্ট তাঁসথানি বাহির করিয়া দিল। 'এই প্রকারে অপক্াপৰ কয়জনের 
হস্তের আপ্রাণ লয়! প্রন্যেকের হস্তম্পৃষ্ট তাসগুলি নির্দেশ করিয়া দিল। এই 
প্রকারে সুপ্ত ব্যক্তির আন্বাদ শক্তি, শ্রবগশক্তি ও ম্পর্শণশক্তি বৃদ্ধি পায়। 

এই স্বপ্াটন অবস্থায় পঞ্চেক্ডিয়ের স্বরূপ ক্রিয়ান্প বলোপ ও অলীক' মায়াময় 
এবং ভ্রমাত্মক ক্রিয়ার বিনাশ দিত পাওয়া! যায় । ইন্দছ্রিসগণ তথন বাহ্‌ বস্তুর 
স্বরূপ গ্রহণ না করিয়! প্রেরণ।-বাক্যান্যায়ী ভ্রমাত্মক কপ গ্রহণ করে। এক 
খণ্ড রজ্জু দেখাইয়। সর্প ভ্রম উৎপাদন করা যায়, একটা কাপড়ের পুলিন্দা 
দেখিয়। স্থপ্ত বাক্তি শিশুভ্রমে সেইটীকে কোলে লইয়! আদব করে; সম্মুথে 
ব্যান রহিয়াছে বলিলে, সে কাল্পনিক ব্যান্র দেখিরা প্রাণভয়ে ভীত হ্য় ও পলায়ন 
করিবার চেষ্ট। করে, তখন তাহাকে বাধা দিলে তাহার অবস্থা অতিশয় 
শোচনীয় হইয়া পডে। সনুস্থ ভূথগ্াকে সুবাঝর মনে কবে এবং তাহাতে মত 
ধর্িতে বলিলে সে একটা যষ্টিকে ছিপ স্বরূপ লইয়া কাল্পনিক স্থৃতা বড় শীতে 
কাল্পনিক টোপ লাগাইয়া মত্স্ত ধরিতে থাকে । তাহার মু ধরিবার ধরণ 
দেখিলে হান্ত স্প্ণ করা যায় না। সে যখন কাল্পনিক মত্স্ত গাথিয়। 
থলাইতে থাকে) এবং মহ্গ্ত খুলিয়! বা ছিডিয়া ষাইলে পশ্চানাঞ্গে পতি 
হইয়া ধুলায় ধুপপ্িত হয়, তখন হাস্য মন্বরণ কবিতে অক্ষম হইয়া দর্শক- 
বন্দের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়ে। সুপ্ত ব্যক্ত প্রেরণা-বাক্যানুযায়ী 
কল্পিত দৃণ্তাবলী কান্ননিক বলিয়া কিছুমাত্র ভ্রম হয় না। ৫প্ররণ!-বাক্য সত্য 
বলিয়। ধারণ! হয় ও শুদ্রপ কান্য করে) 

একদা একটি সুপ্ত ব্যক্তিকে তাহার মুতা কনিষ্ঠ! ভগিনীর প্রতাক্স। দেখিতে 
বলিলাম, সেচক্ষু খুণিবামাপ্র সার এক কোণ তাহার ভগ্মীকে দর্ডীয়- 
মান দেখিয়। অতিশয় গ্রীত হইপ। পৰে ক্রন্দূশণ করিতে করিতে তাহার 
উদ্দেস্টে শোক প্রকাশ কবিতি লাগিল ও বাববার তাহাকে গুহে ফিরিয়া 
আিতে বলিতে লাগিল। যখন বুঝিল তাহাব ভগণ্রী মুতা, সে আর ফিরিয়। 
'আপিতে পারে না; তখন একবার পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিম! যাইবার 
বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিল। এই করুণ দৃশ্ট দেখিয়া দর্শকবৃন্দ" 
শোকে অভিভূত হইয়াছিল; সেই, করুণোচ্ছবাসে তাহাদের হৃদয় এতই 
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বিগলিত হইন্লা গিয়াছিল যে, তাহারাও সুপ্ত ব্যক্তির সায় মোহিত হইয়! মনে 
করিয়াছিল যে, সত্যই তাহার ভন্বীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। আর 
একদিন এই প্রকার একটী ঘটন! দেখিয়া! দর্শকবৃন্দ সকলেই বিশ্ময়াবিষ্ট হুইরা- 
ছিল। একদিন কোন একটী লোককে মোহ-তন্্রাভিঠত করিয়া বপিলাম, যে 
তাহার ইঞঈদেবী তাহার সন্মুথে নাবির্ভাব হইয়াছে, চক্ষু খুলিলেই দেখিতে 
পাইবে। সেলোকটা শাক্ত ও বডধাণ্মিক। সেচক্ষু চাহিবামাত্র ইষ্ট্দে শীকে 
সম্মুথে দেখিয়া অঠাব পুলকিত হৃদয়ে গললমীকতবাসে নতজানু হইয়া! গদগদ্ 
স্বরে ইষ্টদবেবীব স্তব উচ্চ রণ করিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে তাহার মোহ-তন্ত্র 
অপনাঠ কারয়া জাগরিত কিঠার পুর্বে তাহাকে বলিলাম যে, জগরিত 
হইয়া এই দৃশ্ মনে থাকিবে এব" ইহা সত্য বণিষ্জা ধাবণ। হইবে। তাহার 
সহিত কেক মাগ পরে আমার সানী হইয়াছিণ, দোখলাম এখনও তাহার সেই 
ধাবণ! বদ্ধমূল আছে। 

'এই প্রকার অগ্ঠান্ত উন্টিপন গুণিবও ভ্রমাঞ্সক [ক্রয়া-বিকাশ দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত কবিরা কামানেব আওয়াজ বললে, সুপ্ত 
ব্যাক্ত তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে এবং নিকটে কোথাও বুন্ব-বিগ্রহ 
হইতেছে মান করিয়া সভয়ে পলায়ন কবিবাব চেষ্টা করে। যগ্ভপি বলা হয় যে 
একটা কুকুব তাহাকে লগ্গ্য কবিয়া ডাঁকঠেছে, তাহা হইলে স্বপ্ত ব্যক্তি চক্ষু 
উন্মোচন কবিয়। ততক্ষণ।ৎ কুবুব দেখিতে পায় এবং শাহাব হস্ত হইতে পরি- 
আাণ পাইবাব জন্ত যষ্টি প্রহাবে তাহাকে তাডাহয়া দেয়। তাহার নাসিকার 
নিকট রুমাল ধবিয়া সুন্দর গোপাপ ফুল বলিলে, সে গোলাপ ফুলের সুগন্ধ উপ- 
ভোগ করে এবং স্থুন্দর গোলাপ ফুল বলির প্রশংসা করে। নাসিকার আত্রাণ- 
শক্তি এক্সপ বিকৃত করিস দেওয়' যায়, যে নাসিকাগ্রভাগে একটা নিশাদলের 
শিশি ধরিয়! সুন্দর ইউডিকলোন্‌ বলিলে, তাহার নাসিক! নিশাদলের তীব্র গন্ধে 
উত্তেজিত না হইয়া ইউভিকলোনের মুগন্ধ উপ্লব্ধি করে। এই প্রকারে 
জিহ্বার আস্বাদন শক্তিরও বিকৃতি আনয়ন কর যায়। চিনি লয় লবণ 
থাইতে দিলে সুপ্ত ব্যক্তি লবণের আশ্বাদ লা পাইয়া চিনির খ্যান্বাদ পায়। 
মদির! বঙ্গিম্া' এক গ্লাপ জল দিলে, সে পান করিয়া উত্তেজিত হয় ও মদ্িরার 
উন্মাত্ততা প্রকাশ করে। পেয়ারা বলিয়া একটা আলু খাইতে দিলে, সে স্বচ্ছন্দে 
খাইয়। ফেলে । তাহাকে যগ্তপি বল! হয় যে, সে একটা সুন্দর ফলের বাগানে 
বেড়াইতেছে, ইচ্ছা! করিলে সে যে €কান ফল খাইতে বা অইয়া যাইতে 
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পরে, তাহা হইলে গে হাত বাড়া'ইয়া কাল্পনিক ফল তুলিতে থাকে ও 
গুহে লইয়া যাইবার জন্ত কতকগুলি জামার পকেটে ও পরিধেয় বন্ত্রমধ্যে রাখে 
তাহার ত্বকের অনুভব শক্তিরও বিকৃতি উৎপাদন করা যাম। যে চেয়ারে 
বলিয়া আছে, সেই চেয়ারখানি তপ্ত লৌহবৎ গরম হইয়াছে বলিলে, 
সে উহু করিয়া তৎক্ষণাৎ চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠে এবং জ্বালা অনুভব 
করে) জালা নিবারণ করিবার জন্তা উপস্থ দেশে হস্ত বুলাহতে থাকে । 
চেয়ারটা শীতল হইয়াছে বলিয়া পুনরায় তাহাব উপর বনিতে বলিণে, সে অগ্রে 
হস্ত দ্বার চেয়ারধানি অন্ুনুব করিয়া তবে বসে। এই গময়ে তাহাকে 
যগ্াপি পুনরায় বলা হয়যে চেয়াবখানি আবার গরম হইয়াছে, ঙথন সে 
আর বাঁসতে পারে ন|,  পুবিবৎ গরন অন্থভব কবিয়! চিৎকার করিয়া 5ঠিয়। 
পড়ে। 

স্থপূ ব্ক্তিব প্রেরণা-বাক্যান্থ্যায়ী কেবলমাত্র যে এক বস্তু অপর বস্তু পলয়' 
ত্রম হয় ব। যে বস্তুর অস্তিত্ব নাই তাহ আন্তিত্ব উপলব্ধি হয় তাহা নহে । ৫প্ররণা- 
বাক্যান্্যায়ী স্টপস্থিত বস্্ব অস্তিত্ব ও উপলব্ধি করিবার শক্তি নিরাধ কব' 
যায়। এমন কি একই ইন্জ্রিয়শক্তি কান বিষয়ে নিরোধ 9 কোন বিষয়ে বিকাশ 
দেখিতে পাণ্য়া যায়। মোহ-তক্্রাতিভূত ব্যক্তিকে যদি বল! হয় যে সে চক্ষু 
উন্মোচন কাঁগলে গৃহস্থিত সকল ব্যক্তিকেই দেখিতে পাহবে, কেবলমাত্র রামকে 
দেখিতে পাইবে না, তাহা হইলে সে আব বানকে দেখিতে পার না; কিন্তু 
সে রামে্ কথ! শুনিতে পায় ও তাহার কথার প্রত্যুত্তবব দেন এবং রাম 
তাহাকে স্পর্শ কবিলে সে মন্ুভব কবিতে। পারে। তাহাকে যগ্তপি বলা হয় 
যেরাম চলিয়। গিয়াছে, সে গৃহে নই», তাহা হইলে সে রামের কথা শুনিতে 
পায় না ও কোন প্রকারে তাহার অস্তিত্বও উপণপন্ধি করিতে পারে না। যগ্ভাপি 
গৃহে সমাগত ব্যক্তিগণকে গণনা করিতে বল হয়, তাহা হইলে রামকে বাদ 
দিক্ণ। গণনা করে । এই ব্যক্তিকে যগ্ঘপি বল! হক্স যে বাম পুনরায় আসিয়াছে 
সে দরজার নিকট দণ্ডাক্সমান আছে, তাহা হইলে খে রামের কাননিক মুপ্তি 
দরজার নিকট দেখিতে পায় এবং রামের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তাহাকে 
আর চিনিতে পারে না। 

ইন্দ্রিয়গণের এই ভ্রমপ্রমাদ ক্রিয়া-বিকাশ দেখিয়া অস্ুমান কর! যাইতে 
পারে ঘে, পার্থিব দ্রব্যনিচয়েন প্রক্কৃত অস্তিত্ব কিছুই নাই । সকলই মায়ামরী * 
জীব মহামায়ার মায়াচক্রে পড়িয়া ঘুরিতে ঘুবুতে কেবলমাত্র অলীক দর্শন 
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করিতেছে । মহামায়াই জানেন কতদিনে আবার খেল! ভাঙগিয়৷ স্বপ্ন দর্শনের 
নিবৃত্তি হহবে। কতদিনে আমাদের 'আগ্মজ্ঞান আসিয়! মহামায়ার স্বন্দপ তত্ব 
উপলব্ধি করিতে পারিব। কতদিনে মহণমায়ায় লীন হইয়া আত্মার সা'গতি 
লাভ হইবে। (ক্রমশঃ) 
আদেবেন্দ্রনাথ রায় । 


অর্থ] হরিদ্বার | 


( পুর্ব গ্রকাশিতের পঞ্।1) 
পথের কথা । 


পঞ্জাব প্রদ্দেশের অন্তর্গত সাহার্ণপুর জেলায় শিবালিক পর্বতেব পানমুলে 
গঞ্গাব দক্ষিণ তীরে পুণাতার্থ হরিদ্বাৰ অবস্থিত। হরিদ্বার প্রায় চতুদ্দিকেই 
পর্বত পরিবেষ্টিত । কলিকাত! হইতে ব্লপথে ইহাব দুরত্ব ৯২১ মাইল, দিল্লী 
হইতে ১৬১ মাইল, সাহাবণপুব সহর হইতে ৩৯ মাহল 'এবং কড্‌কি হইতে ১৭ 
মাইল । হাব! হইতে গ্যাণ্ড কর্ড লাইন দিয়া হষ্ট ইগডয়ান রেলে মোগল সরাই 
৪১৯ মাইল, ৩য় শ্রেণীর ভাডা ৪1/০ তথায় গাড়ী বদল কারয়া মআউদ রোফিল- 
থণ্ড রেলে মাবগ ৪৮৬ মাইল ছুরে লুকসার জংসন ষ্টেশন) ২য় শ্রেণী ভাড়া 
৪৮০ | লুক্সাব ষ্টেশনে পুনরায় গাড়ি বদল করিয়! দেবাছুন শাখা রেলে আবোহুণ 
করিয়া ১৬ মাইল যাইলেই হবিদ্বার ষ্টেশন পাওয়া যায়। সুতরাং হাবড়! হইতে 
, রেলপথে হবিদ্বারের দুরত্ব ৯২১ মাইল ) ৩য় শ্রেণীর ভাড়া ৮৪৮১০ ) মধ্যম শ্রেণীর 
ভাড়া ১৫।১০। ডাকগাড়ীতে কলিকাতা হইতে হরিদ্বার পৌছিতে ৩০ ঘণ্টা 
লাগে। বোম্ব।ই মেগে রাত্রি ৯-১১ মি:নটে হাবডা হুইতে যাত্রা করিলে ৩৯ 
ঘণ্ট। গাড়ীতে অতিবাহন করিস! প্রাতে প্রা সাড়ে তিন ঘটিকার সমস্গ হরিম্থার 
পৌছান যায়| রেল ষ্টেশন হইতে হপিদ্বারের গঙ্গ'তীর প্রায় ১॥০ মাইল । বোম্বাই 
মেল ট্রেনের শেষ দিকে ১ম, ২য় ও মধ্যম শ্রেণীব কয়েকখানি গাড়ী সংযোজিত 
থাকে, যা২» মোগল নরা5 ষ্টেশনে খুলিয়া আউদ রোহিলখণ্ড রেলের সহিত সংযুক্ত 
কবিয়। দেওয়। হয়। এই গাড়িগুলিতে হাবডা1 হইতে দেরাছুন (110%121) (0 
[17:20 ) লেখা থাকে | উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীগণ এই গাড়ী গুলিতে আরোভপ 
করিলে, মোগলসরাই ব! লুক্নারে গাঁড়ী বদল করিবার প্রয়োজন হয়*ন। তীথ- 
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ধাত্রীগণ ইচ্ছা! করিলে পথে গয্পা,কাশী,লক্ষৌ, নৈমিষারণ্য, * মুঝাদাবাদ, বেবিলি। 
নজিনাবাদ প্রনৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থ ও সহর দর্শন করিয়।৷ যাইতে পারেন । আমরা 
গত ৯ই ্যেষ্ঠ হিমালয়ের তীর্থ ভ্রমণোদ্দেশে হাঁবডা স্টেশন হইতে বোম্বাই মেল 
রাত্রি ৯ ১১ মিঃ সময় যাত্রা কবিয়াছিলাম | আমাদেব চিত শকেদারনাথ ও 
শীবদরীনারায়ণ দর্শনার্থে একাস্ত উদ্দিপ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, স্ুৃতগাং এ যা! 
কোন স্থানেই নামিতে পারি নাই। অতি প্রত্যুষে বেলা ৬টায় ফন্ত নদীর 
পুলের উপব হইতে প্রভাত তপন কিরণোত্তাসিত একটা সুন্দর চিত্রের স্থায় 
প্রতীয়মান গয়াপুরী *র্শন কবিয়। গদ্াধবেব পাদপদ্ধে প্রণাম করিলাম । মধ্যাৃ- 
কালে ভাগীরথী তটশোতিনী অপংখ্য মঠ মন্দির চুডা সমন্বিত বিশ্বের পুরা 
বাগাশসীর অদ্ধচন্ত্রাক্ৃতি ভূখন-মনমোহিনা ছখি নম্ননগোচর হইল। আমবা 
বিশ্বেখরের চরণে প্রাণপাঙ কিয়া হিমালয় ভ্রবণের সাফল্য প্রার্থনা করিলাম! 
এইরূপে সমস্ত দিন এবং বাত্রি বেলে কাটাইয়া শেষ রাত্রে আমরা হাক্দারে 
পৌছিলাম। ষ্টেশনে নামিবামাএ কেব্রাব, বদ্রিনারায়ণ ও হবিদ্ধার এহ 
[তন তীর্থের পাগ্ডাগণ দলে দলে আম।দিগকে ঘোবয়া ফেলিলেন এবং কোথায় 
বাডী, ক নাম, কোন্‌ জেণায় বাড়ী, তুমি কি অমুকের কেহ ইত্যাদি শতশত 
গ্রশ্থ্রে বিরক্ত করিতে লাগিলেন। হবিদ্বারের পাও পান্নালাল কুম্তবর্ণকে” 
আমাদেব তীথগুরু বরণ কবিব, ই পুর্ব হহতেই স্থিবছিল। তাহার একজন 
তৃত্য হরিদ্বারেব পুর্ব ষ্টেশন জ'লাপু.র হহতে আমাদের সঙ্গ লহয়া,ছল ্টেশনের 
বাহিরে আমাদের পাও নহাশয়েব নিন্মিত একটী বৃহৎ ধরমশালা। অনেক 
যাত্র' রাত্রির অবশিষ্ঠা শ কাটাইবাব জন্ তাহাতে আশ্রগ্ধ লইলেন। হগিদ্বারের 
গঙ্গাতীর এখান হইতে প্রান্ম ১০ মাইল, আমরা একখানি ঠেলা 
গাড়ীর বন্দেবস্ত কিয়া পদব্রজেই ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের তীরবস্তী একটা ত্রিতল গৃহে 
আন্সরা পৌছিলাম। এহ বাড়ীটা আমাদেব পাও] মহাশয় বাধিক তিন সহমত 
মুদ্রায় ইজারা লইয়া যাত্রীগণকে বাস। দিয়া থাকেন। ব্রক্ষকুণ্ড হরিদ্বারের 
পধান ঘাট ; এই বাটার গঙ্গাতীরস্থ কক্ষগুলিতে অবস্থান করিলে, দিবাঁরাত্র ৬রি- 





সস সা 


* গস কাশী প্রভৃতি তার্খ ও পক্ষে । প্রভৃতি সহর মেল লাইনের উপরেই অধস্থিত। এই 
সকল সেশন হইয়াই হরিদ্বারে যাইতে হয় । নোমধারণ্য য।হতে হইলে “পালামৌ" জংসন কেেশলে 
(অব্তর্। কখয়। পালাশৌ--সঁতাপুর সেকৃসন শাখা লাইনে ১৬ মাইল মাত্র গেলে নিম্লার 
( নেমিধারপা) ষ্টেশন পাওয়া যায়। প।পামৌ হহ।ত নৈমিষাসণ্যের ভাঁড়। ৮৫ মাত্র ॥। লক্ষে 
হইতে পালা:মী ৪৬ মাহল দুরবর্তী। 


মাঘ ও ফাল্গুন ] হরিদ্বার । ৬৯১ 


দ্বারের মনোরম শোভ। এবং ব্রহ্গকুণ্ড ঘাটের অবিরাম যাত্রী সমাগম দেখিতে 
পাওয়া যয়। এমন স্ন্দুব মনোরম দৃশ্য আর কোন স্থান হইতে দেখিবার 
সম্ভাবনা নাই । আমার জনৈক বন্ধর নিকট এই বাঁটীতে অবস্থানের সুবিধা 
এবং পাগ্ডাজির লৌজন্টতার কথ' শুনিয়াছিলাম। ইনি যাত্রীগণকে যথেইট 
যত্ব করেন « যিনি যা দক্ষিণ! দেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হন; অন্যান্ত পাণ্ডার ভ্তায় 
জুলুম করেন না। পান্নালাল কুস্তকর্ণ ছুই ভাই । সধানতঃ এই বাটীতে অবস্থান 
করিবার আশাতেই ইহাদ্দিগকে পাণ্ডা ববণ কবিয়াছিলাম। এই বাড়ীটা 
অধিকারে থাকায় এবং সৌজন্যনায় ইহাদের যাত্রী সংখ্যা ক্রমশঃই বুদ্ধি 
পাইতেছে। অগ্থান্ত পাগ্ডার1 দুঃখ কবিয়! বলিয়। থাকেন, আজকাল প্রায় সকল 
যাত্রীই তাহাদের--"্তাহাদেব কপাল ভাল আছে ।৮” এই কপাল ভালোর 
কারণ দ্বে সৌজন্যতা, ভাগ বুঝাইলেও কেহ বোঝেন না। যাহা হউক ষ্রেসন 
হইতে পদব্রমে গমন্কালে সমস্ত রাস্ত| তাহার! বিবক্ত কবিক্াছিলেন। বাসায় 
 পৌছিয়াও নিস্তার নাই) দলে দলে খাতাপত্র বগলে লইয়। বিরক্ত করিতে 
লাগিলেন । খরিদ্বারের পাগ্ডার' যদিও বিদায় হইলেন, কিন্তু কেদার বদ্রীর 
পাণ্ডারা ছাড়েন না। শ্লাহাদিগকে বলিলাম, ছুইপিন পৰে ছুইজনকে বরণ করিব, 
আঙ্গ আপনারা 'ববন কারবেন না), ভবিদ্ধার তীর্থেব কার্য করিতে দিন । 
এখানে অন্ততঃ তিন শত্রি অবস্থান করিব। তথাপি তাহারা ছাডেন নাই। 
যে কম্মদিন পাণ্ডা স্থিব হয় নাই, হবিপারেব যে থে স্থানে শ্রমণ করিয়াছি, 
অপবা! তীর্ঘকৃত্য করিতে গিয়াছি। তাঠাবা দালে দলে সাঙ্গ সাঙ্গ গিয়াছেন ; এবং 
অনববণ বিরক্ত করিয়াছন। সুতবাং ধাহাদেব পাণ্তার প্রয়োজন তাহাদের 
সত্রর পাণ্ডা স্থিব কগ্রিয়া ফেলাই কর্তবা) একবার স্থির হইলে আর 
আঅণ্ধক বির্ক্ত হইতে হই'ব না। গঙ্গাতীবে কক্ষগুলিব যাত্রী দেখিয়া আমরা 
কিছু নিকতসাঠিত হইয়া পড়িলাম । পবস্ষণেই শুনিলাম যাত্রীগণ 'এথনই 
জীবদরীনাবায়ণ ধাত্র' করিবেন '* কি্য়িৎক্ষণ পরে ভীহাবা লাঠি লোটা হস্তে 
বাহিব হইয়! পতিহ্ল, আমরা গঙ্গাতীরের দিল ও"ভ্রিতল ঢইটী ক্ষ, অধিকার 
করিপাঁম ! এখান হইঠ গঙ্গার জরিধাবার কলকল প্রবা$ ও অপর পারের পর্বত- 
মালার মনোরম দৃশ্া এবং ব্রদ্মকুণ্ডের যাত্রী সমাগমের ও ধন্খানুষ্ঠানের যে অপন্দপ 
দৃ্ দিবারাত্র নয়নগোচর হয়, তাহার কিছু আভাস পৃর্ধেই দিয়াছি। এই 





ক কেদ!র ব্রি হাতীর পা সঙ্গে লওয়ায় হবিধ। ও অস্থবিধার কথ! যথান্বঃনে বলিব। 


৬৯২ পন্থা! । [ নবপর্ধ্যাঁয়, ১৩২০ 


মনো লাভা দৃশ্তেব জন্যই এইছ্থানে বাস। নিদিষ্ট করিয়াছিলাম। বালাটা কিছু 
অপরিষ্কার এবং অন্তান্ত অস্ুবিধাও ছিল। হবিদ্বা7বব অনস্ানের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা স্ন্দর এবং নিগাপদ স্থান কলিকাতা'র প্রসিদ্ধ ধনী বায় সুরজমল, ঝূন্‌ 
ঝুন্‌ ওয়াল বাহাদ্ববের প্রসিদ্ধ ধরমশালা অতি পরিষ্কার পবিচ্ছন্ন এবং তাহার 
বন্দোবন্তও অতি উত্তম। ধর্্মশালাটী বৃহৎ ও খুব উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত। 
নদর রাস্তার উপর দবজা হইতেই সিড়ি দিয়া একতাল! প্রমাণ উর্দে উঠির! 
বাটার চত্বরে প্রবেশ করিতে হয়। বৃহৎ চত্বরের চারিদিকে দ্বিতল গৃহশ্রেণী | 
ধরমশ!লাটা গঙ্গা হইত কিছু দুরে, কিন্তু দ্বিতলের ছাদে উঠিলেই সদর রাস্তা 

বিচিত্র জন-প্রবাহ এবং ভাগিরথীর পবিত্র জল-প্রবাহ দৃষ্টিগোচর হয়। তস্ভিন্ন 
দুবে সম্মুখে ও পশ্চাতে মনোরম পার্বত্য ও অবণা-শোভাও নয়নগোঁচর হইয়। 
থাঁকে। যাত্রীগণ অবস্থন ৪ বন্ধনাদির জন্য পুথক পুথক কঠ্বী পাইয়] 
থাকেন। ধবমশালার মধ্যেই একটা স্থন্দর ইন্দারা আছে। হ্কবিদ্বারে আরও 
অনেক গুলি ধর্মশালা এবং সদাব্রত আছে। সদাব্রত শুনিতে সাধুঃসন্ন্য।সী ও গরীব 
যাত্রীগণ যেখনে আহার্ন্য ভিক্ষা পাইয়া থাকেন। সাধারণ যাত্রীগণ স্বহস্ডে পাক 
করিয়া অথবা ব্রাহ্মণ হোটেলে খাইতে পাবেন। কয়েকটা ব্রাহ্মণের হোটেলে 
খাছ্াদ্রব্য বেশ সম্তায় পাওয়া যাঁয়। হবিদ্বাবে দধি বাবডী প্রভৃতি খুব ভাল 
পাওয়া মায়। শ্মামা'দর বাসাব নিকটেই একটা হিন্দস্থানী তাহ্মণেব ভোটেল। 
অন্যান খাগ্দ্রবা ও দর্মুলা নে । ভরিদ্বার সাহাঁবণপুত জেলাৰ একটী স্বাস্থাকব 
প্রনি্ধ সহর ও প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। সংস্কত বিদ্যাচচ্চবও একটী 
প্রধান স্থান এবং বহু নিবুন্ি-পবাঁয়ণ সাধু সন্গ্যানীর সাধনন্ষেত্র ও গৃহীগণেব 
বিশ্রাম ক্ষেত্র । সুতবাং ত্যাগী নাধক এবং সংসার-পবায়ণ গৃহীগণের আব- 
শ্াকীদ্ সঙ্কল প্রকাণ ভাবতীয় ও ষুরোপজাত দ্রবা এখানে প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যায়। এখানে পোষ্ট, টেলিগ্রাফ আফ্কিষ সবকারী দাতব্য চিকিৎস!লয়, 
সকল প্রকার দ্রব্যের দোকান, অননকগুলি ধরমশালা, বাসাবাটী এবং সকল 
হিন্দু সম্প্রদায়ের মঠ আছে। নন্ম্যাদিগণ স্বীয় স্বীয় সম্প্রদায়ের মঠে অবস্থান 
করেন। প্রায় সকল পাগ্ডারই হবিদ্বারে যাত্রীব জন্য নির্দিষ্ট বাঁস! গৃহ আছে । 
পাণ্ডা মহাঁশয়কে তীর্থ-পুজাঁর উপকরণাদি সংগ্রহের ভার দিয়। আমর] 
প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিতে গেলাম। প্রথমতঃ শাস্বোক্ত তীর্থযাত্র। পদ্ধতি 
ও হবিদ্বার মাহাত্ম্যের সংক্ষেপে আলোচনা ;করিয়া, আমরা তীর্থ বর্ণনে প্রবৃত্ত 

হইব। 


মাঘ ও ফাঁন্তন ? হরিদ্বার। ০৪ 


হরিদ্বার তীর্ঘযাত্রা-পদ্ধতি ও মাহাত্য। 
তীর্থযাার পুর্ববদিন বাঁটীতে গণপতি, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ভৈরব, পুরা 

ধঁধি বেদব্যাদ ও ইষ্টদেবতার পৃজাপূর্ববক বৃদ্ধি-্রাদ্ধ ও সন্ত্রাঙ্মণ ভোজন সমাপন 
পূর্বক শুভলগ্নে যাত্রা করিতে হয়। জিতেন্দ্রিয়, শান্ত ও ঝরন্ষনিষ্ঠাপরায়ণ ও 
দয়ার্ড চিত্তে তীর্থ ভ্রমণ করা কর্তব্য ।* “গচ্ছেজ্জিতেন্দ্িয়ঃ শান্তে। ব্রহ্মনিষ্টো 
দ্াচারঃ। আর সর্বদাই স্মরণ রাখিবেন যে, রন্াবিহীন, পাপাত্মা, নাম্তিক, 
অচ্ছিন্ন-সংশয় এবং হেতুনিষ্ঠ অর্থাৎ বৃথাতর্কপরায়ণ ব্যক্তি তীর্থ ভ্রমণের ফল 
পান না। ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ ১ 

“অশ্রন্ধানঃ পাপাস্ম। নাস্তিকোহচ্ছিন্নসংশয়ঃ | 
হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চেতে ন তীর্থফলভাগিনঃ ॥ 
ভীর্থপ্রাপ্তিদিনে কুর্ধ্যাৎ নিবাহাবুং চ মজ্জন্ম্‌ ॥ 
ততঃ প্রাতঃ সমুখায় কৃতনিতাক্রিয়ো মুনে। 
ভৈরবাজ্ঞাং গৃহীত্বাতু তীর্থন্নানমথাচরেৎ ॥ 
ন্নানং বিপ্রাজ্ঞ়। কুর্ধ্যাৎ দক্ষাদীন্‌ স্ানকর্ম্মণি। 
নমন্কৃতয ততো বিপ্রানাবাহ্ চাঙ্জ দেবতাঃ ॥ 
শ্রান্ধং ঝুর্ধ্যাৎ প্রষত্েন শ্রাদ্ধদৃষ্টবিধানতঃ। 
অন্নদানং চ ততঃ কুর্য্যাৎ সাঙতা সাদ্ধিহেতবে ! 
এতত্বীর্ধে প্রকর্তব্যং শ্রান্ধং শ্রদ্ধাদমন্থিতৈ | 
যে নরঃ শ্রাদ্রহীনঃ স্তাৎ তশ্ত নো বদ্ধতে প্রজা | 
মৃতে নরকমাপ্রোতি তম্মাৎ শ্রান্ধং ন সংত্াযজেৎ ॥. 
তীর্থাগমে যে! মর্তাঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মবিবর্জিতঃ | 
সর্বতীর্থফলং ব্যর্থং তীর্থশ্রান্ধং বিনা মুনে ॥ 
তেন তণ্তং হুতং তেন তেন দস্া বসুন্ধরা । 
তেন সর্বং কৃতং কর্ম মুক্তিছারপ্রদ মুনে ॥ 


+ শ্মরণ রাখা কর্মৃৰ্য ভীর্থ ্রমণক্কালে চিত্ত সংযত ও দয়ার রাখ। আবস্তক । ॥ ভিক্ষুক ও 
পাতাগণে ভিক্ষ। করিযা সর্বদাই বিরত্ত করিবে । ইহা! তীর্ধের পরীক্ষা! বলিয়! মনে হয় | জর্য্ঘ- 
তূতেই এক ঠিনি বিরাজ করেন, এই তাবে চিত্ত স্থির রাখিতে পারিলে বিরক্তি হইবে না। এবং 
ঈরিজ্রগণকে হথখাসাধ্য দন কর। উচিত । অর্থেই তীর্থ-কল পাওয়া যাঁয়। বিরক্ত ও তুদ্ধ হইলে 
চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়। পড়ে। অশান্ত ও বিক্ষিপ্ত চিত্তে তীর্থের মহিম! অঙ্ুতব হুগ্প না । তা" ই 
শান্রের এই উপদেশ ম্মরপধোগ্য। ষহাভারতেই আছে ,__“অক্রোধনশ্চ রাজের স্যপীলোদ- 
স্রত:ং; আাক্বাপমশ্চ ভূতেযু স তীর্থকলসঞ্জ,তে ॥ অক্রোধী, নত্যপীল, দৃঢ়ত্রত ব্য্কিএবং খিদি 
সর্ধতৃতে আস! অনুভব করিতে পারেন, ছিনিই তীর্থের ফল প্রাপ্ত হন। 
ও 





৬৭৪ পন্থা । [ নবপর্ধ্যার, ১৩২৬ 


ধেনাব্র বিহুষে দত্ত! গৌ স্ব ফলপ্রদা | 
অরদানাম্মহা ভাগ সর্ধং দানং কনিষ্ঠকম্‌। 
তল্মাৎ সর্ধগ্রধত্েন হান্নং দগ্যাৎ ক্ষুধারতে ॥ 
সর্ধকালে স্বদেশে সর্বপান্রে মহামতে। 
দদ্যাৎ দাঁনং পরং ভল্ঞ্য! সর্ব প্রাণিপরায়ণঃ ॥* 
বোম্বাই মুদ্রিত কেদারখণ্ড। ১১০ অধ্যায়। 
তীর্থ-প্রাঞ্থি দিনে উপবাস করিয়! গঙ্গান্নান কর! কর্তব্য । পরদিন প্রাতে 
নিত্যক্রিন্] সমাপন করিরা ভৈরবাজ্ঞা গ্রহুপপূর্বক ও বিপ্রাজ্ঞার সংকল্প-মন্ত্রা্গ 
উচ্চারণ করত তীর্থন্নান করিবে এবং দক্ষ আদি দেবতাকে নমস্ক'র করিয়া 
পুনরায় ম্লান করিবে । শাদ্ধহীন ব্যক্তির বংশ বৃদ্ধি হয় না ইহাই শীশ্্রের 
উপদেশ । তীর্থে গমন করিয়! শ্রা্ধ ন। করিলে, তাহার তীর্ধযাত্রা বিফল হয়। 
অতঃপর যথাপাধ্য ব্রাহ্মণ তোঞ্জন, অন্নদান ও গো দান কর! বিধেয়। গো দান 
শ্বর্গফলপ্রদদ | গে! দান বিদ্বান্‌ ব্রাহ্ষণকেই করা উচিত। সর্ব দান অপেক্ষা 
অন্ন দানই শ্রেষ্ঠ। ক্ষুধার্ত বাক্তিকেই অন্ন দান করিবে । সর্বকালে, সর্বদেশে, 
সর্বপাত্রেই অগ্প দান বিধেফ়। অতঃপর তীর্থাধিষ্টাত্রি-দেবতার দর্শন ও পূজন 
কর্তব্য। [ও 
হরিদ্বারের প্রধান তীর্থ গঙ্গা । ন্ুতরাং গার মাহাত্মা সংক্ষেপে বর্ণনা ন! 
করিলে হরিদ্বার প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ হয় । “গমাতে ব্রহ্মপদ্দম্‌ অনয়া” ইতি গঙ্গা । ধিনি 
ত্রক্ষপদে লইয়া! যান, তিনিই গঙ্গ! ও ইহাই গঙ্গার ধাত্বর্থ। খথেদ * কাত্যায়ন 
সুত্র, শতপথ ব্রাহ্মণ, স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ণ, মস্াভারত গ্রাভৃতি সকল শাস্ত্রেই গঙ্গা 
মহিম1 ব্যক্ত | এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা অসম্ভব) কয়েকটীর 
উল্লেখ করিতেছি । গঙ্গা সর্বতীর্ঘমন়ী | বাষু বলিয়াছেন স্বর্গে, মর্ভে ও অন্তরীক্ষে 
স[ড়ে তিন কোটী তীর্থ আছে। গ্রীসাড়ে তিন কোটী তীর্থই গঙ্গায় অবস্থিত 
( পল্পপুরাঁণ )। 1 গ্গ! সর্বদেবময়ী, সুতরাং গঙ্গাপুজ। করিলে সর্ব দেবতার পুজা 
করা হয়। অতএব সর্ব প্রত্তে গঙ্গাপৃজ! বিধেয়। ( অগ্রিপূরাণ )। $ গর্জা পর- 
মাস্তা বিষুর দ্রবমর রূপ। বিুই দ্রবন্ধপ ধারণ করাস় গঙ্গার উৎপতি, সুতরাং 
পরমাত্মার দশনে যে ফল লাভ হর, ভক্তিভাবে গঙ্গ৷ দর্শন করিলে, সেইরূপ ফল 


৬ শ্বর্থেদ ১ম মণ্ডল ৬ অন্ুবাক ৭ম সুত্র, ৫ খণ্ড "ইমং মে গঙ্গে যযুনে সরগ্থ হী” ইত্টাছি। 


+ ভিশ্র: কোটাহপ্ধকোটী চ তীর্ঘানাং বাধুরক্রবীৎ। দিষি ভুভ্যাস্তযীক্ষেচ চানি তে সন্তি জাঙর্বা 
পঙ্গারং পৃজিতা কান্ত গুজিতাং সর্বাদেবৃতাঃ। তল্মাৎ সর্ব প্রবরেন পুজয়েদদরাপগাষ্‌ ॥ 


মাঘ ও ফাল্যণ] হরিদ্বার। ৬৪৫ 


হয়। (ভবিষ্যপুরাণ )। * মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায়, মহধি পুলক 
তীর্থ-যাত্রাকালে ভীম্মদেবকে এই হরিত্বারেই গঙ্জা-মহাত্ম্য বর্ণনা! করিয়া বলিয়- 
ছিলেন “শত শত 'অকাধ্য করিয়াও গঙ্গান্নান করিলে, অগ্নি যেমন ইন্ধন দাহ 
করেন, তন্রপ পবিজ্র গঙ্গা-সলিলে নাত ব্যক্তির সমুদায় পাঁপরাঁশি ভম্মীভূত হইয়া 
যায়। সত্যযুগে সকল স্থান, ত্রেতায় পুষ্কর ও দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র পুণ্যত্নক তীর্থ 
বলিয়া! বিখ্যাত ছিল, কিন্তু কলিষুগে একমাত্র গঙ্গাই পুণ্য-বিধাত্রী হুইয়াছেন। 
* « * গলার নাম কীর্তনে পাপ বিনষ্ট হুর, দর্শনে শুভ লাভ হয়, অবগাহন ও 
জলপানে সপ্তমকুল পধ্যস্ত পবিত্র হয়। যঙতকাল পধ্যস্ত মন্থষ্যের অস্থি গঙ্জগাজল 
স্পশ করিয়া থাকে, তাবৎকাল সেই ব্যক্কি স্বর্গটভোগ করে। পবিজ্র তীর্থ ও 
পুণ্যাশ্রম সকল সেবা করত পুণ্যোপার্জন করিয়া! স্থরলোকে উত্তীর্ণ হয় ইহা 
সত্য, কিন্তু গঙ্গার সদৃশ তীর্থ নাই ; কেশব হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই। মহারাজ । 
যেস্থানে গঞ্জ! আছেন সেই যথার্থ দেশ, গঙ্গাতীরসন্লিহিত স্থান সমূহ তপোবন 
স্বরূপ ।” + মহাভারত, প্রতাপরায়ের সংস্করণ বনপর্ব ৮৫ অধ্যায় । যজ্ঞ দান 
তপস্তা, জপ, দেবপুজা ও শ্রাদ্ধাদি গঙ্গাতীরে অনুষ্ঠান করিলে কোটা 
ফুল হয়। গন্গা রশশনে পাপ হরণ, স্পর্শনে ন্বর্গলাভ ও অবগাহনে মোক্ষ 
প্রাপ্তি হয় । (ক্রহ্মাণ্ড ও অগ্নিপুরাণ )খ গঙ্গান্নানে অনেক জন্মের সঞ্চিত 
পাপ বিনষ্ট হয়। $ কেদাব থণ্ডে শ্ীমহাদেব দেবীকে বলিতেছেন 3_- 


“তর্দেতত্পরমং বন্ধ দ্রবরূপং মহেশ্বরি | 
গঙ্গাখ্যং বৎ পুণাতমং পৃথিব্যামাগতং শিবে ॥% 
হে মহেশ্বরি! সেই পরব্রহ্মই জলরূপী হইয়া পরম পবিত্র গঙ্গারূপে পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন । পরমাত্মার দ্রবময়ী মুত্তি জাহ্বী তীরস্থ তীর্থরাজির মধ্যে 


 যংকলং জায়তে পুংসাং দর্শনাৎ পরমাত্মনঃ | তন্তবেদ্দেৰ গলায়! দশনে ভড়িভাবতঃ ॥ 
হদ্যকাধ্যং শতং কৃত্ব! কৃতং গঙ্জাবসেচনম্‌। সর্ধবং তৎ তন্তু গজাসে। দহতাগ্ররিবেদ্ধনম্‌ | 

৭ সর্ববং কৃতধুগে পুপ্যং ভ্রেতাগ্সাং পুক্করং স্বৃতম্‌। দ্বাপরেতু ক্ুরুক্ষেত্রং গজ! কলিবুগে স্যৃত। ॥ 
শ্লাত। তারর়তে জস্তঃ সপ্ত সপ্তবত্াংস্তখ।। পুপা'ত কীর্তিতাপাপং দুষ্ট ভদ্্রং প্রধচ্ছতি ॥ 
অবগাঢ়। চ গীতা চ পুণ্যাত্মা সপ্তনং কুলম্‌। যাবদস্থিননুষ্যন্ত গঙ্গা য়া স্পৃণতে জলম্‌ ॥ 
তাষৎ ন পুরুষে! রাজন্‌ দ্বর্গলোকে মহীয়তে । যথ। পুশযানি তীর্থানি পুণ্যান্জক্রতান্দ চ। 
উপাহ্ত পুল্যং লন্খ।| 5 ভবত্যমরলেঠকতাক্‌ ॥ ন গল সতৃশং তীর্থং ন দেব কেশবাৎপরঃ। 
যর গঞ্গ। মহারাজ ন দেশভ্তৎ তপোননম্‌। দিদ্ধক্ষেত্রঞ্চ তজ্জ্জেরং গঙ্গাতীরদমাজিতস্‌ ॥ 

থু] হজ্ঞোনানং তপোপাং শ্রাদ্ধক সরপূজনং। গঙ্গায়! বৎকৃতং সর্ধবং কোটীফোটীগুণং ভবেখ ৬ 
দুষ্ট তু হরতে পাপং প্পৃই। তু জিবিদং নয়েখ। প্রসজেনাপি ঘ। গঙ্গ। মোক্ষদরা ত্ববগহিত] ॥ 

8 অনেকজন্মনস্ভৃতং পাপং পুংলাং প্রণশ্ব।(ত। নুনমাতেশ গঙ্গাঙ্জাং সদা পুণ্যন্ততু। জনং॥ 


৬৯৯৬ পন্থা! | [ নবপস্ন্যায়ঃ ১৩২ 


রঙ 


পঙ্গাদ্বার, গ্রয্াগ ও গঙ্গাসাঁগর ছুলতি তীর্থ এবং অশেষ পুণ্যজনক। তাই শান্তর 
বলিতেছেন /-দর্বজ্র জুলত! গলা ত্রিধু স্থানেযু ছুল ভা. 


গঙ্গাদ্বাব্রে প্রয়াগে চুগঙ্গাসাগর সঙ্গমে ॥” কুম্পুরাণ 

* সবাসবা: সুরাঃ সর্কে হরিদ্বারং মনোরম্ম্‌। 

সমাগত্য প্রকুর্বস্তি ন্ানদানাদিকং মুনে ॥ 

দেবষোগান্থুনে তর ষে ত্যজস্তি কলেববং। 

মনুষ্য-পক্ষি-কীটাগ্যাস্তে পভস্তে পরং পদং ॥” পন্ম-পুঃ ৩য় অঃ। 
“হে মুনে! বাসবপ্রমুখ দেবগণ মনোরম হবিদ্বার তীর্থে আগমন করিয্বা মানাছি 
তীর্থকৃত্য করি! থাকেন। মনুষ্য, পক্ষী ও কীটাদি যাদ দৈবযোগে হনিস্থারে 
কলেবর ত্যাগ করে, তবে পরমপদ্র প্রাপ্ত হর)” মহাভারতে মহধি পুলক্ত্য 
গলাঘার মাহায্মা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ;-- 


“ততো গচ্ছেতু ধর্মজ্ঞ নমস্কৃত্য মহাগিবিম্‌। 

স্ব্গঘারেণ যত তুল্যং গঙ্গা্ধারং ন সংশয়ঃ ॥ 

তত্রাভিষেকং কুব্বাত কোটাতীর্ঘে সমাহিতঃ | 

লভতে পুণ্বীকন্ত কুলঞৈব সমুদ্ধরেৎ ॥ 

উষ্োকাং রজনীং তত্র গোসহম্ন ফলং লভেৎ। 

সপ্তগন্জে ত্রিগঙ্গে চ শক্রাবর্থে চ তপয়ন্‌। 

দেবান্‌ পিত্‌ংস্চ.বিধিবৎ পুণ্যে লোকে মহীকসতে ॥ 

ততঃ কনথলে স্াত্বা ভ্রিরাব্রোপোধিতো নরঃ | 

অশ্বমেধমবাপ্োতি ্বর্ণলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৮, মহার্তারত বন ৮৪ অঃ 


হে ধর্শজ্ঞ | মহাগিরি হিমালগ়কে নমস্কারপূর্ববক গঙ্গাবারে গণন করিবে। এ 
গঙ্গা দ্বার স্ব্গাত্বারের তুল্য তাহাতে সংশগ়্ নাই। সমাহিত হইয়া ততন্থিত কোটী 
তীর্থে স্নান করিলে পুগুবীক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ও কুল উদ্ধার হয়। তথায় 
এক রজনী ৰাস করিলে সহত্র গে! দানের ফল হর । সপ্তগঞ্গ (সপ্ত আ্োতা ) 
ত্রিগঙ্গা ও শক্রাবর্তে পিত ও দেবগণের যথারীতি তর্পণ করিলে পুণ্যলোকে 
গমন করিতে পারে! তদনস্তর কনথলে গমনপূুর্ব্বক প্রিরান্র উপরাস ও স্নান 
করিলে, মনুষ্য অস্বমেধের ফল এবং শ্বর্ণলোক প্রাপ্ত হয়েন। পুপাপেও আছে ;-- 

, ১০০ » ০ মায়াপুরীছুষ্ঘাপা পাপকীরিভিঃ। 

ত্র সা বৈষ্ঃবীমায়! মায়াপাশৈর্ন পাশয়ে।॥ 


মাঘ ও ফাঙ্কন ] হরিত্বার । ৬৪ 


বৈকুষ্ঠন্তৈকসোপানং হুরিদ্বারং জগ্ুর্জনাঃ | 
অত্রাপরী-ত! না যাস্তি তদ্বিষোঃ পরমং পদম্‌।” কাশী-থঃ ৭ম আঃ 
“মারাপুরী পাপিগণের পক্ষে তুর্গভ। এখানে বৈষ্ঃবামাঁয়! জীবকে মার়াপাশে 
বন্ধন করেন না। বৈকূণ্ঠের প্রধান সোপান বাঁদর! লোকে এই স্থানকে 
হরিদ্বার বলে। মানবগণ এই স্থানে ম্লান করিলে বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করেন।” 
কেদারথণগ্ডান্তর্গত মায়াপুরী হাতে রম্ভার প্রতি ইন্দ্রের উক্তি £-- 
6১৮০০০৯০০৫৭ ৪৩২ মান়াক্ষেত্রানস্তবামিনঃ | 
সৃতা গচ্ছ্তি পরমান্তান্ধষেগোঃ পরমং পদম্‌ ॥ 
মায়াক্ষেত্রসমং পুণ্যং প্রথিব্]াং নৈব বিদ্াতে । 
তিআঅকোট্যদ্ধকোটা চ তীর্থানাং বাধুরব্রবীৎ ॥ 
তানি সর্বাণি তন্বঙ্গি মায়াক্ষেত্রে ন সংশন্নঃ। 
বং সর্ধেইপি তত্রৈব বসামো মুক্তিলালসা ॥ 
'এতদেব মহাক্ষেত্রং শেইং প্রাহ স্দাশিবঃ | 
কতকৃত্যো ভবেন্সর্ত্যো মায়াক্ষেত্রস্ত দর্শনাৎ ॥ 
দেবা অপি মহাতআ্মানে নিত্যং বৈ মুক্তিলাললাঃ। 
ইচ্ছন্তযম্মিন্‌ স্থলে রম্যে জন্মাপি হিন সংশম়্ঃ ॥ 
মুনয়ঃ সিদ্ধগঞ্ধর্্বা যক্ষকি ল্লরতাপসাঃ। 
নিত্যং বসন্তি বিপ্রেদং নারায়ণপরাযণাঃ ॥ 
ইদ্দমেব মহাভাগ ্বর্গন্বারং স্বৃতং বুধৈঃ 
ষন্ত দর্শনমাত্রেণ বিমুক্তে! ভববন্ধনৈঃ ॥ 
ব্রহ্মবিষুম্হেশাস্তা দেবা নিত্যং প্রতিষ্ঠিতাঃ ! 
মুনয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ধা গুহাকাগ্সরপাংগণাঃ ॥ 
তিষ্ট্ন্তত্রেব ভগবন্‌ হেতং সংসারবন্ধনম্‌। 
সংসারতাপতপ্তানাং ভেষজং তীর্থমুতুমম্‌ 0৮ কেঃ-খ ১১৫ অঃ 
গ্ধাচারা মায়াক্ষেত্রে বাস করেন, তাহার মৃত্যুর পর বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন। 
মায়াক্ষেত্রের সমান পুণাদায়ক তীর্থ পৃথিবীতে নাই। বাধু বলিয়াছেন যে, 
বহ্ধাণ্ডে সা্ড় তিন কোটী তীর্থ আছে। এ সমস্ত তীর্থই থে মায়াক্ষেত্রে আছে 
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইন্দ্র বলিতেছেন যে, আমর! সকল দেবতাই মুক্তিকামী 
"হইয়। হরিদ্বারে বাস করিয়া থাকি ॥ “সদ্দাশিব বলিয়াছেন-_হায়াক্ষেত্র 


মহাতীর্থলমূহের মধ্যে শ্রেঠঠ। মনুষ্য, ইহা দর্শন করিলে কুতকৃত্য হ'ন। 


৬৭৮ পশ্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২৭ 


দেবতারা ও মুক্তি-লালস হইয়া এখানে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছ। করিয়া থাকেন। 
মুনি, নিদ্ধ গন্ধর্ব, বক্ষ, কিন্গুর এবং তাপলগণ নারারণ:পক্নায়ণ হইয়া! নিত্যই 
হরিছ্বারে বাল করিয়া! থাকেন।” “হে মহাভাগ ! এস্থানকে বুধগণ স্বর 
বলিয়া থাকেন । যাহার দর্শন মাত্র সেই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়! যায়। ক্রচ্গা- 
বিষু মহেশাদি দেবতাগণ এখানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছেন। মুনিগণ, সিদ্ধ-গন্ধর্বব- 
গণ গুহৃক ও অপ্সরাগণ সংসার তাপস্তপ্তগণের ভেষজস্বরূপ উত্তম তীর্থ ।” 


কোন্‌ সময় হরিদ্বার দর্শন প্রশস্ত ? 

সর্বকালেই গঙ্গাদর্শন পুণ্য প্রদ। ইহার কাগাকাল বিচার নাই। শাস্তান্- 
সারে বিশেষ বিশেধ পুণ্য তিথি-নক্ষত্রের যোগে তীর্থ দর্শনে ফল অধিক হয়। 
মায়াপুরী মাহাজ্ম্যে আছে, “সেই পুরুষ ধন্য যে গঙ্গা্বার দর্শন করিয়াছে, 
বিশেষতঃ যেষ-সংক্রান্তি (চৈত্র সংক্রান্তি) বৃহস্পতি ঝুস্তরাশিতে প্রবেশ করিংলে * 
বিষুব সংক্রান্তি, চক্ত্র-হ্য্য গ্রহণ, ব্যতিপাতযোগ, পুণিমা, সোমবারযুক্ত আমাবন্তা। 
মাঘ, বৈশাখ এবং কান্তিক মাসে সাড়ে তিন €কোটাী তীর্ঘই হবিদ্বারে সম্গিছিত 
হয়েন। তীর্ঘযাত্রিগণ স্নান করিলে সকল তীর্থস্নানের ফল প্রাপ্ত হয়েন। “ 
জ্যেষ্ঠ মাসের দশমী তিথিতে অর্থাৎ গঙ্গা দশহারার দিন ন্নান করিলে যোিগণের 
ছুলভ পরম স্থান প্রাপ্তি ঘটে। $ গঙ্গাঙ্ান উপলক্ষে হরিছারে সর্বদাই যাক্রিসমাগম 
হয়। উপক্োল্লিধিত পর্বকলে যাত্রিসংখ্যা অধিক হয়। হরিছ্বারে চৈত্র সংক্রান্তি 
ও গঙ্গ। দশহারার সময় স্নানের বিশেষ কাল। চৈত্র সংক্রান্তি সময় প্রতি বৎদর 
গঙ্গা স্সানার্থ লক্ষাধিক যাত্রীর সমাগম হয় এবং তছুপলক্ষে বৃহৎ মেল! হইন্স! 
থাকে। মেলায় বহু অশ্ব, উদ্ত্র, গাভী ও বহুবিধ দ্রব্য কিক্রয়ার্থ প্রচুর 
পরিমাণে আমদানী হয়। সরকার বাহাছুর৪ এ সময় দেশী পল্টনের জন্য 
অস্বাদি ক্রয় করিয়। থাকেন। ধাহাব। মেল! দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা এই 


এ 








ক ভ্ব(দশ বদর অন্তর বৃহগশতি কুম্ত রাশিতে প্রবেশ করিলে হরিদ্বারে কুম্তমেল। হস | 
১৯১৫ হ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে হরিস্বারে পূণ কুস্তমেলা হইবে ।কুস্তমেলায় ২৫ | ৩* লক্ষ দাধুসন্তাসী 
ও তীর্ঘযাত্রীর সমাগম হইয়া! থাকে। 

1 ধন্যানাং পুকুষাপীং হি গলা দবারহ। দশনমূ। বিশেষতন্ত মেধার্কসংক্রসেহীতব পুপাদে ॥ 

তত্রাপি কুস্তরাশিস্থে বাকপতৌ সুরবন্দিতে। অয়নে বিযু বৈচৈব সংক্রান্ত চব্দেহ্র্যযযোঃ ॥ 

গ্রহণে বা ব্যতিপাতে পূর্শিমায়।ং মহাঁমুনে। সোমবারশ্িতারাং বা হন্ত।(ং কল্তামথা(পি বা ॥ 

৭ অময়াং 5 তথাষাঘে বৈশ।খে কার্তিকেইপিব।। তিশ্বকে।ট্যাহদ্ধংকোটীচ তীর্থান।ং যুনিসত্তষ্‌ 
ভল্পতে সন্ধি তত্জে নাত সর্বত্র জায়তে ॥ 
£ জোষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে দশম]: স্ানমায়তঃ। প্রাপ্যতে পরমং স্থ।নং ছুলন্কং যোগিনাসপি £ 
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সময় আসিতে পাবরেন। শীতকালে হরিছারে শীত অত্যধিক, স্থতরাং বাঙ্গালী 
যাত্রীর পক্ষে কিছু কষ্টকর। বর্ষার শেষে হরিদ্বারে আজকাল ম্যালেরিয়া জয়ের 
প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; সুতরাং বাঙ্গালী যাত্রীর পক্ষে ফান্তন হইতে বর্ষার পূর্ব 
পর্যন্তই হরিছ্বার ভ্রমণ প্রশস্ত ও আনন্দজনক। এই সময় হুরিদ্বারের জলবামু 
স্বাস্থ্যকর এবং শীতল । গ্রীষ্মকালের দারুণ উত্তাপের সময় গ্রীক্ষক্রনিত কোন 
অন্ুবিধা বোধ করিতে হয় না, কারণ এখানকার জল বাষু উভয়ই স্ুণীতল। 
এই সময় শ্রীকেদার গঙ্গোত্রী ও বদরীনারায়ণ বাত্রিগণও দলে দলে হরিদার 
দর্শনাস্তে হিমালয় যার! করিয়া! থাকেন! ( ক্রমশঃ) 
শ্রীপাক্লালাল সিংক। 


অর্থ | মহামায়ার খেলা । 
( পুর্বপ্রকাশিতের পর |) 
অঙ্টীদশ পরিচ্ছেদ । 
পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, নিরম্মলকুমারের শিতা বীরেন 
বাবু অনেক দিন হইতে কাশীতে বাস করিতেছেন। তিনি এতদিন পরে 
বেশ বুঝিযনাছেন যে তার জীবন প্রায় তেব হইয়া আদিল। তাহার 
যেরূপ আয়, তাহাতে এতর্দিনে বহুল অর্থ মজুদ হইয়াছে; ভবিষ্যৎ 'অধি- 
কারীও কেহ নাই। পুত্রের পরলোকগমনন এবং হেমলতার নিরুদ্দেশ, 
এই ত্বিবিধ কারণে তাহার মনে যে আঘাত লাশিয়াছে, তজ্জন্তই তিনি 
শাস্তিগাভেচ্ছাহ কাশীতে আগমন করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুর পর এই 
অর্থ কোন্‌ দূর সম্পকীয় আত্মীয়ের করাযন্ত কইবে তাহার স্থিরতা 
নাই। তাই তিনি মনে মনে সর্বদাই এই বিষয়ের স্ুব্যবস্থার ভন্ত 
চিন্ত। করিয়া থাকেন | সে দিন উমাপদ ব্রহ্মচারীর ন্মধুর বাক্য শ্রবণ 
তাহার মনে বেশ প্রতীতি হইক্সাছে যে, এই কাধ্যে তাহার অর্থ ব্যক 
হইলে মন্দ হয় না। বিশেষতঃ তাহার মনে পড়িল যে, পুজর নির্মল 
কুমার হুন্ক সময়ে তাহাকে অর্থের স্াদধ ও সেবার ক্তপগ্ত অন্ুরোধও 
করিতেন। বিষয়ের চিন্তা অর্থের চিন্তা তাহার হৃদয় হইতে অপসারিত 
হইয়াছে তাহা নছে, তবে ভবিষ্যতে যাহাতে অর্থের সধ্যবহার হয়, তজ্জন্ত 
তিনি ঘড় লংকল্প। তাহার বন্ধু জন্মার্দন বাবুও সেই সময়ে কশিতে 
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তাহার বাটীতে অবস্থান কষিতেছিলেন। তাহারও এ বিষয়ে বিশেষ অনত 
নাই। এই সকল বিষয়ের পরামর্শের জন্তই , উমাপদ ব্রহ্ষচারীকে 
তাহার! বাটাতে আনয়ন করিয়াছেন । সন্গ্যাসী ও তাহার কয়েকজন সহচর 
ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবিষ্ট । উমাপদ্দ ব্রহ্মচারী সঙ্াস্ত বদনে বলিলেন,-_ 
দেখুন আপনারা যে সকল প্রশ্্ উখথাপন করিতেছেন, আমি তাহার 
মীমাংসা করিতে পারিব না। আপনার ষে অর্থ দ্বার! আমাকে সাহাষা 
করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা আমার উদ্দেশ্তের অনুকূল বটে; কারণ 
আদেশ প্রতিপাললের জগ্ভই আমি কাশীতে আপিয়াছি) এবিষয়ে অর্থব্যয় 
আপনার কর্তব্য কিনা, সে পরামর্শ আমি দিতে পারিব না। ইহাতে 
আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। 

বীরেন্ত্র । অবশ্য আপনি যাহ! বলিলেন, আমি তাহা উপলব্ধি করিতে 
পারিয়াছি। আমার মোটামুটি কথ! এই যাহ'তে আমার এই অর্থের সদ্ববহার 
হয়, তাহার উপায় আপনাকে করিতে হইবে। আমি কাশীতে অনেক দিন হইল 
আসিয়াছি, বহু সম্্যাসী যোগী ত্রঞ্ধচারীর সহিত আলাপ কবিলাম ; কিন্ত আপনার 
ম্যায় উদার এবং মহান্গুভব কুত্রাপি দেখি নাই। আপনি বাহ! বলেন, 
আমার প্রাণে যেন তাহার ছাপ পড়িয়া যায়। 

উমাপদ । আমি কথন কি বলিয়াছি মনে নাই; তবে সেবাধর্দ অবশ্ঠ 
পালনীয়--তাহাই গুরুদেব আমাকে আদেশ করিয়াছেন। ন্ুতরাং ভগবান্‌কে 
বাদ দিয়া এ দেব! হইতে পারে না। নিজের হৃদয়ক্ষেত্রে ভগবানের বিকাশ 
জ!নিতে পারিয়া যখন সর্বভূতে সেই ভগবানের লীলাভূমি দেখিতে পাওয্। যায়, 
তখন সর্বজীবকে তালবাসা সম্ভব। সেই “এককে ভাল না বাসিলে সর্ব 
আবকে কিরূপে ভালবাসা সম্ভব ? 

বীরেন্দ্র । সেই জন্তই ত' আমাদিগের দ্বারা সে কার্ধ্য সম্ভব হয় না। আমি 
আসিয়া অবধি কত দিন হইতে গুরুর অগ্ুসন্ধান করিতেছি, কিন্ত এ পর্যাস্ত 
গুরুর সন্ধান হইল ন1। আপনি বয়সে আমার সপ্তান তুল্য হইলেও গুরুস্থানীয়। 
আপনারাই জগতে ধন্য! আমরা বিষজ-কুপে নিমগ্ন হইয়া! সেই প্রকৃত বস্তর 
রস বোধ করিতে সম্মত হইলাম না, এ দিকেও আঘু শেষ হইয়া! আমিতেছে ! 

উমাপদ। সেজন্ত ঠিস্তা কেন? এত আমাদের রলমঞ্চে অভিনয় | তাহার 
অভি প্রায্জেই আমি সন্স্যাসের সাজ পরেছি-_-আপনি বিষয়ের সাজ পরেছেন ) 
তা'তে ছুখ্ধে বাক্ষোভকি? সেই শবশ্বনিয়স্তার নাট্যমন্দিয়ে আমর! যে সাজ 
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পরি ন| কেন, আঁমর! যা--তাই ) সাজে কিছুই আসে বায় না| এই ধলিতে 
বলিতে বরদ্ধচ।রী উদ্বেষি নিক্ষেপ করিঘ্া বলিতে লাঁগিলেন,_-*হে অনাখবন্ধু, 
কবে এ ত্রর্ম দূর হইবে! মহামায়া! কবে বুঝিব যে'আমি, তোমার 
বস্্া কবে আমাকে! ভূলিযা_'আমিত্বের' অভিমান বিস্বৃত হইয়া তোমার 
মহিমাও শোতে আযাব ক্ষুত্র 'আমিগটীকে ভাঁষাইক্স। দ্িব। কবে নিবুভিমধনে 
সেবাধর্শে দীক্ষিত হুইয়! তোমার আদেশ প্রতিপালন করিব ।” কৰে বুঝিব,__- 
“ঈশ্বর সর্বভূতানাং হদ্দেশেইজ্জুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্রাবূঢানি মায়য়। ॥* 
সকলেই ব্রহ্মচারীর এই ভাব মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইল। নন্নাসীর তখন বাহভাব নাই 9 
মনে কি এক ভাবের লহুরী খেলিতেছে; দৃষ্টি স্থির--বাকৃশক্তি ক্রমে লুপ্ত । 
অনেকক্ষণ পরে ব্রহ্ধচারী বলিগেন,_-“তবে আদি” । 
“সে কি কথা! যে জন্ত আপনাকে আনাইগাছি, তাহার কি উত্তর 
দিলেন ।” 
বঙ্ধচারী। আমি কি উত্তর দ্িব,-_-উত্তর দিবেন আপনার অস্তরাত্মা | 
সেখান হইতে যে উত্তর পাইবেন, তদনুযায়ী কার্য ককুন। ক্ষণিক উত্তেঞজনার 
বশে কার্য; কন্সিলে, অনেক সময় অন্গৃতাপ আসে । আনার একান্ত অনুশ্নোধ যে 
আপনি বিশেষ ভাবে বিবেচনা কবিয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। 
বীরেন্দ্র। তবে কি আমার এ অর্থের সদ্ব্যবহার হইবে না? 
ব্রপ্ধচারী। সেকি কথ! আমি কে? ক্ষুত্র 'আমিতে' আপনি নির্ভর 
করিতেছেন কেন? ভগবানের ইচ্ছা হইলে সে কার্য আপনা হইতে নিশ্পন্ন 
হইবে । আপনি পুনরায় বিবেচনা ককন, আপনার অন্তর হইতেই সহুত্তর 
পাইবেন । ন্রিত-বদনে এই কথা বলিতে বলিতে সন্ব্যাসী বিদায় হছইলেন। 
যাহা হউক বীরেন্দ্র বাবুর এঁ অর্থ সেবাশ্রম নির্মাণ ও দেবীর প্রতিষ্ঠার্থে 
ব্যর্িত হইল। তিনি জীবিত কালের জন্ত সামান্য, কিছু রাখিয়া! আশ্রমের জন্ত 
সমস্তই দান করিলেন! কাশীর মহারাজা ও বহু ধনাঢা ব্যক্তিগণ এই ব্যাপারে 
যোগান করিলেন: সৎকার্ষ্য আন্তরিকতাই মূল প্রয়োজন । সেই কৌপীনধারী 
সন্নাসী আন্দ আন্তরিক তাঁর বলেই এত বড় সেবাশ্রম পরিচালনে সক্ষম হুইয়াছেন। 
কত শত স্বেচ্ছাসেবক সেবামন্থে দীক্ষিত হইয়া! কার্ধ্ে অগ্রসর হইলেন ব্রহ্মচারীুর 
"হৃদর পুলকিত; শিষ্তের প্রতি গুরুর আশীর্ব্বাদ সফলীকৃত দেখিয়! তাহার হূদয় 
পুর্ণ আনন্দে ভানমান। যখন সন্ধ্যারণ্আরতি বাজিয়৷ উঠে, শঙ্ঘধবনি যখন 
১৪ 
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তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাহার হৃদয় উগুরুপাদপন্মের *হিমায় ডুবিয়া 
যায়। তাহার সেই সৌম্য প্রশান্ত স্মিত-বদনের অমিয়, উপদেশ মনে পড়ে। 
অন্নপুর্ণার ক্ষেত্রে অন্নেব অভাব নাই, বহুস্থানেই অন্ন বিতরিত হন । তাহাদের 
প্রধান কার্ধয হইল রোগীর শুশ্রষ! ও দুস্থের সেবা। এখন এই সেবকের। ভিক্ষা 
দ্বার অর্থ সংগ্রহ করেন । ক্রমে তাহাদের কার্যাবলী দেখিয়া কাশীস্থ অনে- 
কেই এই আশ্রমের উপর শ্রদ্ধাবান্‌ হইলেন । এমন কি মহারাজ ম্বয়ং 
এই আশ্রমে উপস্থিত হইন্স! মাসিক সাহায্যের বন্দোবন্ত করিয়। দিলেন। 
আশ্রমের ভিন্ন ভিন্ন অংশে কলেবা, বসন্ত, কুষ্ঠ, প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত 
ব্যক্তিগণ আশ্রয় পাইলেন এবং সেবকগণ যথেষ্ট পরিশ্রমে তাহাদের সেবা 
করিতে লাগিলেন । প্রাতে, মধাহে, সায়াহ্ে-_পর্ধ্যায়ক্রমে তাহারা কাধ্য 
করিতে লাগিলেন । ব্রহ্গচারীকে দেবকেরা জো ভ্রাতার স্তায় সম্মান করিয়া 
থাকেন। তিনি সন্ধ্যার পর শান্ত্রাদি আলোচনা করিয়া অনেকের সন্দেহ নিরসন 
করেন; অনেক জিজ্ঞাস ব্যক্তিও সেই সময়ে উপস্থিত হন। 
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অনেক দিন হইল ইভববী ৪ হেমলতা সেই নির্জন অরণ্যে কালাতি- 
পাত করিতেছেন । আজ সন্গাপী প্রাতে সেই অরণ্যে আলিয়াছেন; তিনি 
মারের পুজা সমাপন করিম! পর্ণত-শিখরদেশে গ্রিক্লাছেন, এখনও প্রত্যাবর্তন 
করেন নাই। প্রপাদ গ্রহণান্তে হেমলতা ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“দিদি, সেদিন বলেছিলে যে, বাবার পরিচয় বাবাই জানেন, কথাটী আমি ঠিক 
বুঝিতে পারি নাই।" 
ভৈরবী । আমি কি করে জান্ব, আমি ত' বলেছি যতর্দিন আমি একাকী 
এইথানে থাকিতে অক্ষম ছিলাম, ততদিন তিনি অংমার নিকটেই থাকিতেন ; 
তাহার কপাতেই আমি একার্ী এই বিজন বনে বাদ করিতেছি । তাহার 
ভালবাসাতেই আমি বদ্ধিত ও মুগ্ধ; পবিত্র মাতৃ স্তস্তের অমুতধারার সভার তাহা 
ভালবাসা! আমাকে হৃদয়ের বলে বলী করিয়াছে, মায়ের পুক্তায় ব্রতী 
করিয়াছে। তাহার কপাতেই মায়ের পাষাণমরী মুর্তি আমার নিকট চিন্মরী। 
« হেমলতা | তুমি ত" বুঝিতে পার, কেননা আজন্ম তাহারই কোলে 
প্রতিপালিত। আমার স্তার হতভাগিনট ও বেশ বুৰঝিয়াছে. যে তীহার রুপার 
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বাহিরে কেহই নাই। আমি কবে এখানে আসিব, তাহা পুর্ষে হইতে স্থির 
জানিয়! আমার জন্ঠ বন্দোবস্ত করিয়াছেন । 

ভৈরবী। তাহার সে শক্তির তৃলনা নাই। তবে শোন যেদিন আমি 
দীক্ষিত হই, -সে কথ! বলিবার নয়, তবে তোমাকে না বলিলেও নয় । সেদিন 
আমার নুতন জন্ম ; দে কি আনন্দ--কি উল্লাস ! দেহ মন যেন পুর্ণ, যেন জগৎ 
নুতন ভাবে দেখিলাম । সেই হদয়ানন্দকর লৌম্য আনন্দ মৃন্তি দেখিয়! নয়ন যেন 
কিছুতেই তৃপ্ত হইতে চাহেনা ! দেই অপরূপ রূপ দেখিয় ভাবিলাম, ঘে এমন বূপ 
আর হন্ন না! দে অবস্থ৷ আমার জাগ্রত ব্বপ্র কিংনা তন্দ্রা, তাহ! আমি জানি না। 
সকণগ বস্তব ভিতর দিদা তাহারই ছারা মন তখন নিরবলম্ব ; সংকল্প-বিকল্প 
কোথায় ডুবিয়া গেল। মনের বিভিন্ন ভাঁবগুলি যেন একভাবে ছুটিয়! চলিল, 
বুদ্ধি তখন একাভিমুখী, মুখেও যেন বলিলাম ;-- 

“অথগমগুলাকারং ব্যাপ্তং যেন চবাচরং। 
তৎপদং ধর্শিভং যেন তন্মৈ আীগুববে নমঃ ॥? 

হেমলতী বলিয়া উঠিলেন ;--দিদি আমাব সে সৌভাগ্য কি হইবে না, প্র দেখ 
পিতা আসিতেছেন। 

পিতা আপনে উপবেশন করিয়াই বলিলেন, "হেমলতা ! তোমাকে আবার 
কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। ভৈববীব পাহত তোমায় বিচ্ছিন্ন হইতে 
হইবে ।” 

হেমলত। অবাক হইয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া বলিয়া উঠিল,-ণকি 
বলিলেন পিতঃ | আমাকে আবার সংসারে যাইতে হইকে? হেমলতার 
চক্ষু দিয় জল পড়িতে লাগিল । ঈন্যাসী হাশ্তমুখে বলিলেন,_-“হী।, 
তোমার সংসারব্রত এখনও উদ্য[পন হয় নাই ।* 

হেমলতা' । কেন এ নির্দারুণ আজ্ঞা প্রান করিতেছেন। আমি ত" ভৈরবীর 
সহবামে তাহার উপদেশে বথাজ্ঞান কন্দম কবিভেছি । মায়ের সেবার জ্ঞানত 
কোন ক্রটাই করি নাই; এক্ষণে দীক্ষ(লাঁভে জীবন সার্থক করিৰ এই 
কথাই দিদির সহিত হইতেছিল। সহস। হৃদয়ে বজাঘাত কেন? দিদির সঙ্গ 
ছাডিয়! বার সংসার ! যাহাব স্বামী নাই, পিতা-মাতা, ভাই-ভগ্মী নাই, তাহার 
আবার সংসার কি প্রভো! 

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, -এই জন্তই তোমাকে সংসারে যাইতে হইবে 
সেখানে গেলে দেখিতে পাইবে, যে তোঁমীর সব আনু; প্যার কেহ “ন্লাই, ভার সব 
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আছে”॥ বাজিএত পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের উপরে তোমাকে সংসারে ম্বাইতে হইবে । এ 
ংসাঁর মহাঁসাক়ার :_-তিনিই সকলের ম1আর সৰ ত'র পুত্র 9 কণ্তা। সেই 
মডায়ায়ার সংসারে দেখিবে তুমি আর বিচ্ছিপ্ন নও ; সেই '“এক*কে দেখ? সব সেই 
“একেই পরিসমাপ্ত। “বাস্তবিক ব্রহ্মবস্তই ওতঃপ্রোতভাবে তস্ত বিস্তার করিস 
জগৎরূপে ও জীবরূণে পরিরৃশ্ঠমান, বিকল্প ব! দ্বিতীয় ভাবের স্থান নাই । “আমি 
ভুমি” “উচ্চ 'নী9” নাই, একই অখণ্ড একরস আনন্দ-ঘন চৈতন্তই বস্তব! 
সত্বা। তবে আধার ভেদে সেই সত্বাই জ্ঞান ও অজ্ঞানরূপে প্রকাশিত হন। 
পরিচ্ছিন-প্রায় জীবে দেই এক উচ্চ সত্বা আছে? শ্রীভগবান্‌ সর্ব জীবে আপনি 
বিহার করিতেছেন,__তিনিই 'দর্ব++4 জীবসেবা না করিলে এই সব ভাষা শিখা 
যায় ন!। তুমি এতদিন পড়িয়াছ ;_-“নিত্যৈব সা জগন্ম,ভি্তয়! সর্বমিদং জগৎ।” 
সেই নিত্য জগন্মুত্তি মাকে সকল ভেদ্দের মধ্যে-সকল মূর্ডের মধ্যে দেখিতে ও 
বুঝিতে হইলে, জীবসেবা একান্ত আবশ্তক। তাই তোমার মঙ্গলের জন্য 
এই আদেশ। 
“পিতঃ--আমি ক্ষুত্রাদপি ক্ষুদ্র, আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞানে সেই অবিশেষ সর্ধান্ছ" 
স্থযত মায়ের মুর্তি কিরূপে প্রতিবিদ্বিত হইবে, তাহা কলনাও করিতে পারি না।” 
সন্গাসী কাঁসিয়! বলিলেন)_-“কথা শক্ত সন্দেহ নাই; কিন্তু উচ্বাই মায়ের রূপ। 
মায়ের বর্ণ কেহ নির্ণ্ন করিতে পারে না, তাই মা আমার কৃষ্ণবর্ণ। | মহামায়াই 
ভ্ঞান-অসি দ্বারা বিশিষ্টতা ভাঙ্গিয়া দিবেন, ইহাই মায়ের করুণ|। 
ক্মেণতা । এত মায়ের সংহার মুত্তি__ইহঠতেও ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে । 
যে বিশিটতার বন্ধনে আপনাকে বাধিয়! সংসারে কার্ধ্য করিতেছি, তাহার ছেদন ্‌ 
যে বড় ভয়ের কথা! প্রত আপনি ইহাকে করুণা বলিলেন, কিন্ত আমাদের 
পক্ষে বড়ই ভয়ের কথ।। 
সন্ন্যাসী । কোন ভয় নাই, ইহার ভিতরেই মায়ের শাস্তিময় কোল পাইবে । 
দীপ-শিথায়্ তিনটী অংশ, মুধ্যের কেন্ত্রস্থলে কোন জ্যোতি নাই। সেইরব্প 
মায়ের এই সংহার মূর্তির কেন্ত্রস্থলে যে শাস্তিমন্ধ স্থান আছে, তাহাই মারের 
কোল । সেই স্থানই-.- 
“নতস্তাসয়্তে সুর্য্যো ন শশাঙ্কোন পাবকঃ। 
ও যদগত্বা ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম 4” 
হেমলত। । এই শান্তিধামই যদি লক্ষ্য হয়, তবে প্রভূ কৃপা করুণ, জাবার 
£ষন ঘংসারে গির। সেই লক্ষ ভুলিয়া ন!' যাই। 
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জল্ন্যাপী। বিশিষ্টভা বা ভেদাত্মক ভাঁবকে ভাঙ্গিবার জন্যই ত? সংসারের 
ধাত-প্রতিঘাত। যতদিন দেশ, কাল, কার্য্য, কারণ ইত্যাদির ভিতর 'এক” ভাব 
দেখিতে না পাঁও, ততদ্দিন সংসারে ষাও। এখনও স্বামীর বিশ দেহজ মোহ 
অতিক্রম করিতে পার নাই এবং তদভাবজনিত হুঃখ 'অনুতব করিয়া খাক। এখনও 
বুঝিতে পার নাই যে, স্বামী স্বামীর অন্য প্রিয় নহে, কেবল আত্মার জন্য প্রিয় 

হেমলতা-_-ে কথা! সত্য । আমি এখনও স্বামীর বিশিষ্টতার মাত্রার অতীত 
ভাব বুঝিতে পারি নাই এবং তজ্জন্ত এখনও যে ছঃখ না হয় ভা” নয়। 

সন্ন্যাসী । সে সব কথা ছাড়িয়া দা৭। তুমি সেবার জন্য কিছুদিন সংসারে 
প্রবেশ কর॥ তগবানে ফল অর্পণ করিপা' সেবা কর, দেখিবে সেই সত্তা হৃদয়ে 
আপনি ফুটিস্া! উঠিবে। নিজেকে হতভাগিনী ভাবিও ন1। 

হেমলতা । এই কয় বংসর তৈরবী দিদির নিকট যে উপদেশ পাইয়াছি, 
তাহাতে বুঝিয়াছি যে, এক নিতা সত্য অব্যক্ত তত্ব হইতে এই প্রতিভাসিক জগৎ 
উৎপর্ণ হইয়াছে । 'আমি, 'তুমি* প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবগুলি সেই মহাসাগরের 
তরঙ্লোতপন্ন বুদ্বুদ্‌ মাত্র । কিন্তু এখনও তাহ! অনুভব করিতে পারি নাই। 

সর্যাপী। তাই তোমাকে এই আদেশ দিতেছি । তুমি মায়ের সংসারে 
যাও, দেখিবে আপনি সে বোধ হাদয়ে সংক্রমিত হইবে। মা আমার মাতৃরূপে 
সর্ধভূতে অবস্থিতা ; মা আমার সর্ধভূতে শান্তিরূপে অবস্থিত1। সেই সর্বভূতে 
অবস্থিত! মারের দিকে চাহিয়া কন ফর--সেবা কর, ফলের আকাজ্ফা করিও ন!। 
“কর্গ্েব্যাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"” তারপর আপনি বুঝিতে পারিবে 
যে মা-ই কর্ম করিতেছেন,_-পুরুষ বসিয়া আছেন। বেশী কথা বলিবার 
এখন প্রয়োজন নাই--জীবনে কাধ্যই আদর্শ জ্ঞাপন করে| এমন ভাবেজীবন 
যাপন কর যে সুখ ছুঃথ সমান হুইবে,__মান অপমান সমতুল্য হইবে-_শক্রমিত্র 
ভেদ থকিবে না চন্দন বিষ্টা সমান হইবে) আপনাতে আপনি সন্ত 
থাকিবে । এইভাবে দেখিবে যেন নবকুমার তোমার*মহ! অনিষ্ট করিতে আসিক়া- 
ছিল, তাহাকে তৃমি ঘৃণা! করিতে পান্িবে না। তখন নবকুমার ও তোমাতে 
কামের অদ্ভির্যক্তি দেখিতে পাইবে না । এ জ্ঞানে “তুমি' ও “আমি'তে একমাত্র 
মা আছেন? এ জ্ঞানে জগৎ সংলারে একমাত্র মা আছেন) এজ্জানে নবৰ- 
কুমার ও নির্শলকুমার সেই অনস্তের এক এক বিন্দু) বৃক্ষ, লতা, স্থাবর, জঙ্গমঞ 
নগর, প্রাস্তর, আকাশ, সমুদ্র এক এক বিদ্দু। যাও মা, সংসারে সর্বস্ৃতক্থ মায়ের 
পুজা কর্‌ ছঃখ নাই, কষ্ট নাই, দৈর্ত নাই। ঘলেই মায়ের চরপত্্রী আশ্রয় 
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করিয়া সংসার-সমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়, একদিন তাহার কৃপায় কুল পাইবেই পাইবে। 

হেমলতা। যে আজ্ঞা প্রভূ! আর ছুঃখ নাইখ আপনার চরণক্কপায় 
আর দুঃখ নাই । আপনার আশীর্বাদে আমাব মঙ্গল হইবে। 

সন্ন্যাসী । কোন চিন্ত। নাই। তোমার জ্ঞান ও ভক্তি কর্মের সহিত মিলিয় 
গলা, যমুনা, সরম্বতী, এই ঝ্িবেণী-সংযোগে মহাসমুদ্রে মিলিয়! যাইবে। 

খহমলত! চরণ ধরিম। কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিল, “পিতা ! আমি অভা- 

গিনী তনয়!, আপনি বুন্ধিবপে হৃদয় মধ্যে প্রকট হইয়্! আমাকে চালিত করি- 
বেন, ইহাই প্রার্থন1” | সন্নীপী সঙ্গেহ সম্বোধনে বলিলেন,- “দেখ হেমলত। মহা- 
'মায়। সব খোনেন--সব দেখেন। তিনি বড় করুণাময়, তার মত দয়। আর কার 
আছে মা! দেবী তোমায় কোলে লইবেন-_-পথ দেখাইয়া দিবেন । সেই মহামহিমা- 
ময়ী প্রেমের শ্রোতে ভাপিয়ে দিয়ে__-সেই করুণার প্রত্রবণ_-সেই কোমল স্ষিগ্ধ 
স্থষমারাঁশি মণ্ডিত অমৃতময়ী নিকেতনে আশ্রপ্প দিবেন। প্রাণ থুলিয়৷ একবার 
ডাঁক, হৃদয়ের শঙ্কী_যত কিছু জালা ও উদ্বেগ কোথায় চলিয়া যাইবে ) সব 
আোতের মুখে তৃণবৎ ভাঁসিয়া যাইবে । মাঁ! তোমাদের প্রতীক্ষায় কত যুগ হইতে 
হৃদয়ে মাতৃ-স্তন্ের ন্যার পীযুযধাবা লইয়া প্রতীক্ষা কবিতেছি--গুভ মুহুত্ধের 
অবসর খুঁজিতেছি। বহুদ্দিন ইইতে তোমার দৃষ্টির বহিভূতি ভাবে তোমাকে লক্ষ্য 
করিয়া আসিয়াছি ; ইহাও সেই মহ্াযোগিনী যোগমায়ার খেলা । সেই শুত্রকে 
অবলম্বন করিনা আমরা বর্তমান। যেদিন তুমি নবকুমারের হস্ত হইতে বক্ষা 
পাও, সে দিন মহামায়াই তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন।” 

আনন্দাতিশুয্যে কতজ্ঞতাঁভরে হেমলতার চক্ষে আপনি অশ্রু ঝরিতে লাগিল। 
তখন সন্ন্যাসীর অবযনব এক অদ্ভুত স্বর্গীয় কাস্তিতে উদ্ভাসিত । হেমলত নীরব; 
ভৈরবী ডাঁকিলেন, “হেমল তা”; হেমলতারু উত্তর নাই, বাহিরের ডাক তখন কর্ণে 
প্রবেশ করিল ন!। কিয়ৎক্ষণ পবে সন্থ্যাসী তাহার মন্তকম্পর্শ করিয়া ডাকিলেন।__ 
*হেমলতা*, হেমনতা! ভখন জআ্বীলাময় সংসারের অনেক উর্ধে! হৃদয়ের মোহ তখন 
ছুটির গিয়াছে,__চক্ষের সম্মুখে কি উজ্জ্লতম মহারত্বের অপাথিব জ্যোতি ফুটিয়। 
উঠিতেছে ; কুর্য্ের জ্যোতিও তাহার নিকট অতি মলিন। আবার সেই জ্যোতি 
যেন স্নিগ্ধ উজ্জ্বল ও মধুরে মেশামিশি | মহামায়ার সেই জ্যোতি-আোতের ভিতর 
যেন আর একটী অপরূপ মনোরম নবীন মৃত্তি। সই মুর্তির কমনীয়ত। প্রেমময় 
ভাঁৰ ও মদনমোহন কপ অতি অপূর্ব! হেমলতা চাহিয়া দ্েখিল, যে এই জ্যোতিই 
সেই বালকরূপের আভা ! যে জ্যোতি বুধ, দুঃখ, পাপ, পুণ্, জন্ম, মৃত্যু, আশ, 


মাঘ ও ফাল্গুন ] মহামায়ার খেল। । ৬৮৭ 


নৈরাশ্ট, দৈন্য, বিষাদের মধ্য দিয়া সমভাবে প্রাবাহিত ) যে জ্যোতি আকা* 
প্রাস্তর অন্তরীক্ষ আলোকিত করিয়া জীব্‌কে প্লাবিত করিয়া! রাখিয়াছে ; ৫ 
জ্যোতিতে গ্রহ চন্দ্র তারকা উজ্জ্রলীকৃত। হেমলতা সেই জ্যোতি দেখিয়া স্থির 
হইতে পারিল না; বলিয়া উঠিল,_প্প্রভূ ! কি দেখিলাম ।” সন্্যাদী আর কিছু 
বলিলেন না, কেবল বলিলেন, “তমেব ভান্তমন্ুভাতি সর্ধবং তস্ত ভান! সর্বমিদং 
বিভাতি।৮ এস হেমলতা মুক্তকণ্ঠে বলি,__ 
“তবমাদি দেব: পুকষঃ পুরাণস্থমন্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানং। 
বেভ্তাসি বেগ্যপ্ পরঞ্চধাম ত্বরা ততং বিশ্বমনস্তবূপং ॥ 

সন্যাসী সেই দিনই প্রস্থান কবিলেন। হেমলঠাও পরদিন প্রতুাষে ভৈববীর মায়া 
কাটাইয়! বিজন অরণ্য পরিত্য/গ করিয়া লোকালয্ের দিকে চলিতে লাগিলেন। 
এক একবার আসেন আর পশ্চাঁৎ ফিরিয়া নিরীক্ষণ করেন । তাহার মনে তখনও 
সেই পূর্ণতা-ন্ত্দূর বিস্তৃত শ্তামলা ধরণীর বক্ষ দিয়াও সেই ছটা উর্ধে 
অনন্ত নীলিমাময় আকা শপানে চাহিয়া! দেখিল, সেই মুত্তি! ঠেমলতার মনে জ্বালা 
নাই, যন্ত্রণা নাই, কামন! নাই, আকাঙ্ষা নাই; সখশাস্তি যেন তাহাকে প্লাবিত 
করিয়৷ রাখিকাছে; হেমলতা প্রাণে সেই অমুতময়ীব ভান! বুঝিতে পারিস্লাছে। 
এখন সে বাতা দেখিতেছে, সবই মধুব--সবই ম্থখের উৎম--সবই প্রেমের 
নদী । েমলতা গহন বিজন পশ্চাং করিয়া সংসারের জনপজ্বে প্রবেশ করিলেন । 
মুখে বলিতে লাগিলেন /_- 

ন্মন্ডে জগচ্চিন্তমানহ্বব্ধপে, 

নমস্তে মহাযোগিনি জ।নরূপে, 

নমন্তে চিদানন্দাননাস্বরূপে-_ 

নমন্তে জগত্তারিনি ত্রাহি ছুর্গে ॥ 

অনাথস্ত দীনস্ত তৃষ্ণাতুরস্ত। 

ভয়ার্তন্ত ভীতন্ত বদ্ধস্তা জন্তেঃ এ 

ত্বমেক গতির্দেবি নিস্তারদাত্রি ,_- 

নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি ছর্গে ॥ 

শরণাগত-দীনার্ভ-পরিত্রাণ-পরায়ণে । 

সর্ধন্তার্তি হয়ে দেবি নারায়ণি নমোহস্ত্ব তে ॥ 

সর্বমঙ্গলমঙ্গলো শিবে সর্বার্থনাধিকে | 

শরণ্যে ্রস্থ্যকে গৌরি*নারাম়ণি নমোহস্ তে ॥ * (ক্রমশঃ) 


2৮ সত । 


১।-- অসীম রহস্তময় এ জগত-লীঞ।-- 
এই স্সেহ, প্রেমের বাধন; 
ত্রাস্ত মতি জীব নিত যাঁর মোহিনীতে, 
থেলিতেছে মুগ্ধ অন্থুক্ষণ। 


২1_ ম্থ হুঃথ হর্ষ ক্ষোভ লাভ ক্ষতি কত-_ 
উর্মি পর উর্মি যায় আসে) 
দিব্যরত্ব তাঁজি সেই কাচখণও্ড লয়ে, 
থেলিতে সবাই ভালবাসে। 


৩।-- এ রহস্ত ভেদ যবে করিলে দয়াল, 
দেখিনু স্বপন, সবই ছায়! ; 
খেলাতেছ বিশ্বমঞ্চে চির অভিনয়,__ 
ভূবনমোহিনী তব মায়া ! 


৪1-_ মহ] ঝটিকান্তে থা জে।াৎস্সা হসিত, 
প্রকৃতি সে মনোজ্ঞ সুন্দর ) 
ভেমতি হইল শান্ত, বিক্ষুধ হৃদয়, 
জ্যোতিঃম্তাত হইল জস্তর। 


«| নেহারিন্থ সে আলোকে একমাত্রক্কুমি, 
সত্য নিত্য দেবগা আমার 7; . 
উঠিছ অন্ঞান তেদি আলো! করি হিয়া, 
জীবনে মরণে আপনার । 


৬।-_অনিতঠ ঝটিকা বাত্যা সত্য শুধু ওই, 
লুক্কাগিত মাতরিশ্বা বাশি; 
তথা পরিদৃশ্তামান ঈশ্বর এ বিশ্বে,_- 
গুপ্ত তুমি, সত্য অবিনাশী। 


শ্মতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ। 


মা 





চি তেব গং 


নাস্তি সত্য$ৎ পরে ধর্্ঃ 1” 


২য ভাগ । চৈত্র 


সস 





মোক্ষ 1 


ন্থথ মোরে ফলাও নাই, 
তাকে মোর নাহি 2খ। 
অনেকে আছে ত' সুখে, 
সেই ত' পরম সখ ॥ 
কোঞ্ক অজ ;ল্ুথ পরশ, 
কাবে। বদি হয়ািখা । 
শুধু সেই অঙ্গ খানি, 
স্থথী হয় নাত? একক] 
সর্ব অঙ্গে একই কালে, 
হয় সুখ অনুভব। 
নহে ভিন্ন, সব মিলে, 
. একই পুর্ণ অবস্ধব ॥ 
আদার পৃথক্‌ স্থখ, 
£স ত কতৃস্থথ নয়! 
সে ক্বে খণ্ড প্পূর্ণত1, 
নখ তারে নাহি কয় ॥' 
১ 





- হল লী 


. ১৩২০ ১২শ সংখ্যা । 


শিস, 





পরিপূর্ণ ' 


একা আম নতি কিছু, 
জলে জলবিষ্ব সম। 
সমস্ত চেঙনে স্ডাহস, 
অখণ্ড চেতন মম : 
আম 'অকিঞ্চন বটি,. 
| “তবু আছি স্্ুধ বেশ | 
ঈব লিয়ে পৃর্থ তুমি, 
ৰ নীতি খওতার লেশ ॥ 
তোমাকে হেরিলে নাখ, 
$ব পূর্ণ মহিমায়। 
অপূর্ণতা 'যাভা মম, 
সকলি সুছিয়া যায় ॥ 
আমি যে সুন্দর নই, 
নাহি বা হ'্ধান্ তাই 
কত নুন্দর তুমি, 
গড়িয়া কত ঠাই 


৬৯ ৫ 
স্থন্দর নুকঠ নহ্ছি, 
তাহাতে নাহিক ক্ষোভ । 
তুমি যাহ1 দাও নাই, 
তাছে নাহি কিছু লোভ ॥ 
যী দিয়েছ তাই বেশ, 
তাহাছেই মুখী আমি। 
সবাব অন্তর মাঝে, 
তুমি যে অন্তর্ধযামী ॥ 


মোর বিদ্য। জ্ঞাঁন নাহ, 
অহাতে কি যায় আসে। 


কত যে বিদ্ধান্‌ জ্ঞানী 

রয়েছে ত' কত দেশে ॥ 
নাহি জবন্ন গৃহে মোর,- 

সেকি কষ্ট হলবড। 
কত গৃহে কত অন্ন,, 

রেখেছ কবিষা জড় ॥ 
মোন মুখে অন্ন নাই, 

অনেকে খেতে ত, পায়। 
তাঞ্জর খাওয়াতে হূ'লো, , 

' আমার কি থাওয়া নয়? 

'আমাঁর দাবিদ্র্য নহে, 

তোমার রিক্ততা কত । 
তোমাতে ষে সব কিছু, 

লভেছে পুর্ণত। কু ॥ 
জলবিশ্দু সমৃষ্টিতে, 

সিন্ধু খা ভরপুর । 
[ব সাধ্ধে হয় তথা, 

মোর অপূর্ণতা দুর ॥ 
গৃহাতেই ধন্য আমি, 

হার ছঃখ দৈন্ত যাহা । 


পশ্থা। 


| নবপর্ধ্যায়, ১৩২০ 

সাগরের মাঝে ক্ষুদ্র, 

জ্ল বুদ্‌বুদ তাহা ॥ 
তাঁহাকে গণিনা কিছু, 

আমি দেখি আছে গরে। 
সুখ, শাস্তি, সনদ, 

সার! বিশ্ব-চবাঁচরে ॥ 
সবই পূর্ণ নহে ক্ষুদ্র, 

'ছিত্রটির€ও) রেখাপাঁত, 


নিখিল পূর্ণতা হেরি, 
তব পুর্ণতাভে নাথ! 


নহি দৈম্, নাহি মৃত্যু, 

নাহি বাধি, ক্লেশ কোন। 
নিম্মল নবীন ভুমি, 

মিগ্ধ শান্ত মনোরম ॥ 
হাবাযনা কিছু কোঁথা, 

যায় নাকে! কিছু হেথা । 
য1 কিছু ত। সবি যুক্ত, 

তোমাতে রয়েছে পিতা ! 
আমার জীবন গ্গাথে, 

কঃ স্পট 

তোঁমার জীবন প্রভু! 
আছে এক ড্োবে গাথা, 

নহে ভির্দী ভেদ কৃ ॥ 
পরিপূর্ণ জ্ঞান, 

তুমি চিধানন্দ মোর। 
তব ধ্যানে তবজ্তানেঃ 

আছি এ জীবন ভোর ॥ 
স্থির যৌবন, চির স্ুকুম!র 

চির লাবণ্য ভর! ।* 
কিছুই হয় না কর্তৃ পুরাতন, 

এমনি তোমার গড়া ॥ 


চৈত্র ] আত্ম-তত্ব। ৬৯১ 


আঁমি দেখি বসে মোহের আবেশে) গন্ধে শোভায় পুর্ণ আকাশ, 
সব হ”য়ে যাক জীর্ঘ। দিগন্ত আলোকাকুল ॥ 
মোহ ভেঙ্গে'গেলে দেখি যে সকলে, একি বিশ্বয়! সবই অক্ষয় ! 
একি নবীনতা, পূর্ণ ! মৃতু; কোথাও নাই! 
সরস বঙগস্তে ভরে গেছে দিক্‌, সবই আছে যদ্দি, কেন তবে কাদি, 


ফোটে চৌদিকে ফুল। | আর কি আমার চাই ? 


মোক্ষ | আত্ম-ততী 1% 

“আনন্দমূল-গুণপল্ল ব-তত্বশাখা-বেদান্তপুষ্প-ফলমোক্ষবসান্দিপুর্ণং। 

চেতো৷ বিহঙ্গ হরিতুঙ্গতরুং বিহায় সংপারশুক্ষবিটপে বদ কিং রতোহসি ॥ 

ও” শীগণেশায় নমঃ। শ্রীকেশবানন্দায় নমঃ | শ্রীকাশীবিশ্বেশ্বরাত্যাং নমঃ ॥ 

শঙ্করং শঙ্কবাচাধ্যং কেশবং বাদক্বাষধণং | 
স্ত্রভাষ্য করো বন্দে ভগবাস্তী পুনঃ পুনঃ ॥1+ 

পূর্বে কোন্‌, সময়ে সংসাবতাপে সন্তপ্ত হইয়া একাম্ত দেশে কতিপন্ 
মুনি একত্রিত 'হুইয়াছিলেন। তাহারা পরস্পর অত্যস্ত মেহবান্‌ এবং প্রাতঃ- 
সন্ধ্যাদি নিতাকন্ম্মে অতিশয় প্রীতিমান্‌ ছিলেন। তাহারা ব্যাকরণার্দি বড় 
সহিত চাবি বেদ অধ্যয়ন করিয়া বেদোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম এৰং সঞ্ঙণ' 
ব্রন্মোপাসনা কবিয়! আসিতেছিলেন । তদনন্তর সে কর্ম ও টপাসনার প্রভাবে 
তীহান্ের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হওয়াতে আনন্দস্বব্ূপ আম্মাকে সংঙ্গাৎকার করিবার 
ইচ্ছ! করিতে লাগিলেন । সেই আনন্দন্বরূপ আত্মা কিন্ূপ? এই ভূলাক 
হইতে ব্রহ্ধলোক পর্ধাস্ত ফুহা কিছু বিষয় জন্ত আনন্দ আছ, সেই সম্পূর্ণ আনন্দই 
আত্মন্বরূপ আননেব অন্তভূতি। সেঈ আম্মাদে এই সর্ব জগতের আধধি- 
্ান সর্বকালে একবস, স্বশ্ং প্রকাশ এবং আকাশের ন্যায় সর্বত্র পূর্ণ। তাহার" 
জ্ঞান স্বার। ব্ছান্‌ পুরুষ কর্তৃত্ব ও ভোক্ত্বাদে সধ্যাররূপ সর্ব্ব শোক হইতে তীর্শ 
হ'ন। স্থতরাং সেই আত্ম-জ্ঞান সর্ব শোক নিবৃত্তিব কারণ । তিনি দেশ কাল 
বস্ত "পরিচ্ছেদ রহিত হওয়াতে অনস্তরূপ এবং নর্ব অভয়ের *অবধিরূপ, বুধ 
আমি সুর্ব সংঘাতের সাক্ষিরপ। নেত্রাদি ইন্জিন এবং মলের সংধম 
রহিত যে' কহিমুর্খে পুরুষ, দেই বহিমু্থ পুরুষ ঠাহাকে অবগত হইতে পাস 


+ জেখক একজন খ্যাতনাম। বৈদাভ্িক। হুগ্নম ভাবে, ধারাবাহিক ক্রমে পিদ্কা 
পত্রিকায় লিখিতে প্রতিশ্রুত ছুইয়াছেন। পং স্জ- 


৬৯২ পন্থ। [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


না। অগ্নি যেরূপ সর্ব কাষ্ঠ গুহা হইয়া থাঁকে, তিনিও সেইরপ সর্ব্ব শরীরে 
গুহারূপে অবস্থিতি কবেন। জদর-দেশস্থিত বুদ্ধিবূপ গ্খভাঁতে নিবাঁস করেন। 
£স্ভাত্রহ্ম আমি”? এই প্রকার নিদিধ্যাসন দধূপ যোগ ছাব। তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া 
যায় এবং এই ব্রহ্ম স্বরূপ আত্ম! শ্রোত্রিয় ও ব্রঙ্গনিষ্ঠ গুক এবং শাস্ত্রের উপদেশ- 
রূপ '“'তত্বমসি+ এই মহাবাক্যস্থিত 'তৎ+ এবং 'ত্ব*$ এই ছুই পদের শোধন দ্বারা 
উৎপন্ন জীবব্রহ্ষেব একত্ব রূপ ব্রহ্মজ্জান দ্বাবা একমাত্র গমা। অন্ত কোন 
উপায়ে হাভাকে অপবোক্ষ বপে জানিবাব সম্ভাবনা নাই। শ্রুতি যথা_ 
পতুঞানাঙ্দেব তু কৈবল্যং নান্তঃ পন্থা বিদ্ততে হি অস্পনাক্জ |” ততএব তিনিই 
আমাদের জানিবার যোগ্য । তাহার! পুনঃ পুনঃ এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন, 
“তত্বমসি' মহাবাক্য শোধন দ্বার! উৎপন্ন ষে ব্রক্গজ্ঞান তাহা কিনূপ? এই 
মহাবাক্যে স্থিত যে তত "ত্বংত ছুই পদ আছে, তাহাদের মধো সর্বত্র পরিপুর্ণ 
মায়াবিশিষ্ট সর্বজ্ঞ ঈশ্বর 'ভৎপদেব বাচ্যার্থ ও অবিদ্ধা বিশিষ্ট অলজ্ঞ জীবাস্থ। 
ত্বং পদ্রের বাচ্যার্থ। ধিনি স্ত্য জ্ঞান আনন্দ অন্ত এই সত্যাদি চতুষ্টয় 
স্বরূপ, দেশ কাল নিমিত্ত দ্বারা অবাভিচারী, অর্থাৎ কোন দেশে কোন কাপল 
কোন কাবণে ধাহাব স্বরূপেব অন্তথ! হয় লা, তাদৃশ চৈতন্য “তত্বমসি' বাকের 
''তৎ৮ পদ্দেব প্রতিপাদ্য ( লক্ষ্যার্থ্য )। আব যখন আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ, সাক্ষী, 
“ফুটস্থ, অস্তর্্যামী এই সকল উপাধিবিনির্ঘ্ত হইয়! বিজ্ঞান ও চিন্মাত্র রূপে অব- 
ভাঁসিত হয়েন, তাত্শাবস্থ আত্মাকে প্রত্যগাত্ম বলে) ইনি “তত্বমসি”* বাঁক 
"ভু পদেব প্রতিপাদ্য বস্ত্র * ( লক্ষ্যার্থয) । অত এব যে অধিকারী পুরুষ শ্রোত্রিয় 
্ন্মনিষ্ঠ গুরুর মুখ হঈতে সেই 'তৎ+ ৭ 'ত্বং» পদেব অর্থ শ্রবণ কবিয্না তত, 
* সত্য, অবিনাশী অর্থাৎ দেশ কাল বস্তু ও নিমিত্তের বিনাশ হইলেও খিনি বিনষ্ট হয় ন। 
উৎ্পপন্তি ও বিনাশ রহিত চৈতন্তকে জ্ঞানপ্ববূপ বলে। যেরূপ যৃত্তিকার বিকারভুত সমগ্র 
৫ বাপক ভবে মৃত্তিক। থাকে, সেইরূপ প্রধান হইতে দমন্ত সৃষ্টি প্রপক্ধে ষে চৈতন্ক ব্যাপক 
সাবে আছেন, তাহাকে অনস্ত$বলে | যে চৈতগ্চ অপরিমিন আনন্দসাগরম্বরূপ, তাহাকে আনন্দ 
কছে।+ যে আত্ম।র উপাধি বিশষ'অনিভ্য হইযাও নিত্য আত্মার সন্ধান বশতঃং নিত্য বলিয়া 
অধভ। দিত হৃদ তাঁহাকে লিঙ্গশরীর বলে। ইহার মার একটি নাম হাদকযন্থি। এই লিঙ্গো- 
পহিত হুইয়! যে চৈতন্য প্রকাশ পাল্প, তাহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। ঘে চৈতম্যজ্ঞাতৃজ্ঞান অর্থাৎ 
চিন্তবৃত্তি এবং বিষয়ের উৎপত্তি ও বিধয উপলব্ধি করেন এবং স্বয়ং উৎপত্তি ও বিল রহিত 
জ্যোতিম্বরাপ, তাহাকে সাক্ষী কহ! যাঘ। যে চৈতন্থ ব্রজ্গাদি পিগীলিক। পধ্যন্ত নমণ্ড প্রা 
বৃদ্ধিতে অবিষক্পে কেবলমধত্র চৈতন্তাকারে প্রতীয়মান হন এবং সমস্ক প্রার্গীর রুদ্ধিবৃত্তি 
বলগ্ছনে অবস্থিত করেন তাহাকে কুটস্থ বলে। শ্যত্রে যেমন মপিগণ গ্রধিজ্ঞখাকে, দেই প্রকাক় 


ঘে 6চভন্থ দর্ধধ শরীরে ধনু্াত রহিকাছেন, ধিনি কুটস্বাদি সমস্ত উপাধিযুক্ত বিশেষ বিশেধ 
অবস্থায় স্বরপ ন।ভয় কারণ, তাদৃশবন্থ আতুকে জন্যধ্য।মী বল। যান। 


চৈত্র - আত্ম-তত্ব । ৬৯৩ 


পদার্থে মায়! সর্ধজ্ঞাদদিরূপ বাচ্য ভাগ পরিত্যাগ করিয়া এক চেতন মাত্র লক্ষ্য 
ভাগ গ্রহণ করেন, এবং সেই প্রকার 'ত্বং' পদার্থের অবিদ্তা-_-অলজ্ঞত্বাদি রূপ 
বাচ্য ভাগ পরিত্যাগ করিয়া এক চেতন মাত্র লক্ষ্য ভাগ গ্রহণ করেন। 
এই প্রকার চেতন রূপ লক্ষ্য ভাগ বা ভাগ তাগ লক্ষণ! দ্বারা, গ্রহণ 
করিয়া! যে অধিকারী পুরুষ "অমি অদ্ভিতীয় ব্রহ্ম” অহং বরক্গান্মি এই প্রকার 
ব্রহ্ষরূপে জানেন, সেই অধিকারী পুরুষই রব্রঙ্গানন্দ রূপ মোক্ষ প্রাপ্ত 
হইয়। সর্বদা প্রসন্ন থাকেন। এক্ষণে সই বক্ধানন্দ কিরূপ তাহা নিরূপণ 
করা যাইতেছে। ইহা সর্ধ প্রাণীর আনন্দ প্রান্তিকারী। শ্রুতি যথা-_-"এষ 
হেবা নন্দরতি"। এই আনন্স্বরূপ ব্রঙ্গই সর্ব প্রাণীকে আনন্দ 
প্রদান করেন। হ্ৃদয়রূপ গুহাতে ষে ব্রঙ্গানন্দন্ধূপ গৃহ আছে, সেই 
গৃহ এই অধিকারী পুরুষই গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ ছার! প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন। এরূপ ব্রহ্মানন্দরূপ গৃহের দ্বারা জ্ঞানী লোকের সমীপে উদ্ধাটিত 
থাকে । কারণ চিত্তেব অস্থমুখতাই নেই ব্রহ্মানন্বরূপ গৃহে প্রবেশ করিবার 
পথ। আর সেই মার্গ দ্বার! বহ্ধানন্দরূপ গৃহ প্রাপ্তি বিষয়ে এই বিষস্কাকার অস্তঃ- 
করণের বৃত্তি প্রতিবন্ধক । নেই বিষক্মাকার বৃত্তিরূপ পাশ্থ “বিচারেব বলে 
নঈ হয়। ন্ৃতরাং যে ব্যক্তি আত্মানাত্ম বিচার দ্বারা “সই পাশচ্ছেদ করিয়াছেন, 
তাহার ব্রহ্গানন্দরূপ গৃহ প্রবেশ বিষয়ে অন্ত কোন প্রতিবন্ধক নাই। যে ব্যাধি 
শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্গবেত্তা গুরুর মুখে ইহা শ্রবণ ও বিচার করিবেণ, স্ষিনি 
অর্থধাবণক্ষম বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ধজ্ঞান লাভ করিবেন। এই প্রকার প্রতাক্ষ 
ফল বিষয়ে কিছুমাব্রও সংশয় নাই। এইক্মপ তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে 
সেই মু'নগণ মিলিত হইয়া “ই প্রকাব বিচার করিতে লাগিলেন যে, যে বিদ্ধান্‌ 
পুরুষ বিদ্যা্ি গুণবশতঃ আমাদিগের অপেক্ষা! অধিক জ্ঞানী হইবেল*/এবং. 
শোত্রিয় ও ব্রহ্ধনিষ্ট হইখেন, নেই বিদ্বান্‌ পুরুষই আমাদিগকে নিগু4ন শ্রচির 
উপদেশ দিবেন। পরস্ত এরূপ শ্রোন্িয় ও ব্রহ্ধনিষ্ঠ পুরুষ কে আছে বখন 
সেই মুনিগণ এই প্রকার চিস্তাযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাহাদ্দিপের প্লুতি 
অগ্থগ্রহ করিয়া ভগবান ভবদ্বাজ মুনি স্ব ইচ্ছাক্স ভ্রমণ 'করিতে করিত 
তদভিযুখ্খে আদিতেছিলেন। তাহাকে আসিতে দেখিয়া মুুনগণ 'প্রসন্ধ 
অন্তঠকরণে 'পরম্পর বপিহে লাগিলেন, ইনিই আমাদের, প্রশ্নের উত্তর 
করিবেন। অজনস্তর ভরদ্বাজ মুনি সমিপবর্তী হইলে তাহার! শ্ব স্ব আসন 
হইতে উখ্িত হইয়া ভরম্বাজ যুনিল্ি যথাদোগ্য পুজা করগ্ত কৃতাঞ্জলি- 


৬৯৪ পন্থা! । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২০ 


পুটে শানস্ত্রবিধি অন্থপারে সমিদাদি পদার্থ হস্তে ধারণ . করিয়া এই 
প্রকার বলিতে লাগিলেন, "হে ভগবন্, এই সংসাবেন্জন্মমরশ দুঃখ হইতে 
ভীত হুইয়! আমবা সকলে আপনাব শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি আমাদের 
গুরু, অতএব কৃপা করিয়া আমাদিগকে ব্রহ্মজানের উপদেশ দিয়! জন্ম- 
মরণাদি সর্ব ছুঃখ হইন্যে উদ্ধার করুন। হে ভগবন্, যে পরমাঝ্মদেব 
এই স্থাবর-জঙ্গমরূপ পর্ধ জগৎ, আমাদিগকে নেই পবমাত্মদেবের উপদেশ 
দিন।? শ্রীগুরু বলিলেন, “হে শিষ্য ! এই স্থাবর-জঙ্গমরূপ সমস্ত জগতে অভিন্ন- 
নিমিত্তোপার্দান কারণ রূপে ঈশ্বর ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। এক্ষণে এই 
অর্থ অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা নিরূপণ কব! যাইতেছে। যেরূপ উপাদান কারণ- 
রূপ মৃত্তিক1 এই ঘট শবাবাদি ব্যাপ্ত কবিয়া থাকে, মেইবপ উপাদান কাবণ- 
রূপ ঈশ্বর এই জগৎ ব্যাপ্র করিয়। রহিয়াছেন। রাজা যেরূপ দৃষ্টি দ্বারা 
আপনার সর্ব নগরাদি ব্যাপ্ত করেন, সেইরূপ নিমিত্ত কারপরূপে ঈশ্বরও 
এই সর্ব জগৎ ব্যাপ্ট করিয়া আছেন। যেক্ধপ মন্ুষ্যের শবীর বাহ 
হইতে বস্ত্র দ্বাবা ব্যাপ্ত থাকে, সেইবপ সর্ব জগৎ বিভূ ঈশ্বর দ্বার! ব্যাপ্ 
আছে। সুগন্ধি পুস্প যেন্ূপ আপনাৰ সৌগন্ধ সক্ষম অবয়ব দ্বাবা শীত 
জলে পরিব্যাপ্ত হইয়া সেই জলে বমণীয়তা প্রদান কবে, সেইরূপ ঈশ্বরও 
আপনার সত্তা স্ক্তি দ্বাবা এই সর্ধ জগতে পবিব্যাপ্ত হইগা রমণীয়তা 
প্রদান কবেন। আর যেরূপ প্রবুন্তিব কারণ বপ বাসনা এই জীবেব মন 
ব্যাপ্ত করে, সেইরূপ অন্তর্ধ্যামী ঈশ্ববও এই সর্বৰ্ব জগৎ ব্যাপ্ত কবিয়া আছেন। 
সুতরাং আপনার এবং অন্তেব যত কিছু স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থ আছে, 
সেই সর্বব পদার্থ ও পূর্বোক্ত রীঠি'ত ঈশ্ববন্পই হইতেছে । জগতে ঈশ্বব 
হইজেে। ভিন্ন ম্বন্তাবান কোন পদার্থই নাই। স্ৃতরাং সেই সন্ম পদার্থ 
ঈর্ষ্রেরই হইতেছে); এই জীবের কোনও পদ্দার্থই নাই । যেক্সপ গন্ধর্র্ব নগর 
আকাশরূপ হওয়াতে,_আকাশেরই; সেইরূপ এই সমস্ত জগতৎও ঈশ্বর- 
রূপ হওয়াতে,ঈীশ্বরেবই । আব যেরূপ রাজা মহান্‌ পুরুষ বিষয়ে এবং 
তাহাদের ধনাদি পদার্থ বিষয়ে বুদ্ধিমান্‌ পুরুষ সহ দৃষ্টি করেন না, সেইরূপ 
সত্ত। দৃষ্টি রহিত হওগা্তে, এই পুরুষ স্ত্রী পুত্র ধন[দ পদার্থকে ঈশ্বররূণ জানিয়া। 
অথব1 এই সর্ঝ পদার্থ ঈষ্বরেরই, ইহা! জানির়া সেই জী পুক্র ধনাদি পদার্থের 
কামনা পরিত্যাগ করেন। তন্মধো এই সর্র্ব জগৎ ঈশ্বররূপ এই প্রথম দৃষ্টি বিষয় 
এই সর্ব প্রথঞ্চের বাধ দ্বারা সেই “সত্তা দৃষ্টি, পরিত্যাগ হইয়া পরিশেষে 
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নিগুণ ব্রন্ষের জ্ঞানরূপ ফল সিদ্ধ হয়। আর এই সর্ধ জগৎ ঈশ্বরের এই 
দ্বিতীয় দৃষ্টি বিষগ্নে তো সপ্তুণ ব্রন্দের ফলনূপ সিদ্ধ হয়।,* এক্ষণে এই অর্থ 
স্পর্শ করিবার নিমিত্ত ছুই দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর] যাইতেছে । যেক্ধপ মিথ্যা গন্ধব্ব- 
নগরে সত্তের আশা এই পুরুষের ছুঃথ প্রাপ্তিব কাবণ, যেকধপ মহারাজের 
স্ত্রী প্রভৃতি পদার্থে শ্বত্বের আশ এই পুরুষেব ছুঃখই প্রাপ্তি করে, সেইল্প 
আপনার জ্ঞান লাভ কবিয়া স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থের আশাও এই পুরুষের ছুঃখই 
প্রাপ্তি করে। " স্থুতরাং এই অধিকাবী পুকষ সর্ব কামন! পরিত্যাগ করিয়া 
সকলের অধিষ্ঠানন্ূপ ঈশ্ববকে আপনর আত্মারপে দেখিবে। অথব! সর্ব 
জগতের তেরক রূপে সেই ঈশ্বরের আরাধন1! করিবে । হে শিবা! চিত্ত- 
গুদ্ধির অভাব হওয়াতে যদি কর্দাচিৎ তোমাদের সেই নিশপ ব্রহ্গজ্ঞান বিষয়ে 
অধিকার না হয়, তাহ! হইলে তুমি এই স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থ ঈশ্বরেরই, 
আমাদের নহে, এই প্রকার জানিয়৷ কম্মেব ফলরূপ স্বর্গা্দি লোক পরিত্যাগ 
কর। এই প্রকাবে খখন তৃমি নিষ্কাম কর্ম করিবে, তখন এই জন্মেই হউক 
অথব। অনঃ জন্মেই হক, [তামাদ্দের অস্তুঃকরণশুদ্ধির পর ব্রহ্গজ্ঞান প্রাপ্তি 
হইবে; এবং সেই ব্রহ্ম জ্ঞানে পভাবে তোমাদের জন্ম-মরণা'দ সর্ব ছুঃখ 
নিবৃত্তি হইবে । এক্ষণে এই অর্থ স্প্ই করিবার জন্য তিন মার্গের বিষয় 
নিরপ্ণ করা যাইতেছে । হে শিষ্য । কর্গলোক ব্রক্ষলোকরূপ যে অভ্যাদর 
এবং মোক্ষব্ূপ যে নিঃশ্রেয়স্) এই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেক্সস্‌ প্রাপ্তিকারী তিন 
প্রকার মার্গ আছে। তন্মধ্যে অগ্নিহোত্রাদিরূপ ইষ্ট কর্ম এবং ৰাপা কপ 
তড়াগাদিরূপ পূর্তৃকর্্মকাবী ষে পুরুষ, সেই কর্মী পুরুষের, হ্র্গ লোকক্সপ 
অত্যুদগ্ন প্রাপ্তির জন্ত পিতৃযান নামক দক্ষিণ মার্গ বিদ্তমান আছে । আর অহং 
গ্রহণদি উপাঁসনধকারী ফে পুক্ুষ। সেই উপানসক পক্ষের ব্রন্দলোকরূপ অত্যুদ্ধ* 
প্রাপ্তির জন্য দেবযান নামক উত্তর মার্শ বিধান আছে। শ্রবপারদি* 
সাধনসম্পন্ন যে নিষ্কাম পুরুষ, সে নিষ্কাম এ্রুক্ষষের মোক্ষরূপ নিঃশ্রেয়স্‌, 
প্রাপ্তির জন্ত বঙ্গাজ্ঞানরূপ মার্গ বিদ্ধমান আছে। এই তিন মার্থ ভিন্ন 
জীবের অন্ত কোনও স্ুথপ্রদানকারী মার্গ নাই। হেশিষা! পিতৃষান 
দেবধান গ্র্রঙ্গজ্ঞান এই তিন ম'্থ ব্যতিরেকে যে পুরুষ কেবল পাপ কর্ম করে, 
সেই অল্প বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষ সর্বদা ছুঃখহ প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে সেই তিনি 
মার্গের মধ্ো ' তৃতীয় ব্রহ্গজ্ঞানরূপমার্গেব শ্রে্ঠতা বর্ণনা করা যাইতেছে। 

ছে শিষ্য! ব্রহ্ধলোক এবং শ্বর্গলোক স্থিত যে দেবতা সকল. 'সেই দেবতা" 
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দিগের মধ্যে যে যে দেবতা ব্র্গজ্ঞানবহিত, সেই অজ্ঞানী দেবতাদিগ্েরও বাস্তবিক 
কিঞ্িন্মাত্র সখ নাই। কারণ যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা মহান আত্মাদদেবকে না জানিয়া- 
ছেন, সেই অজ্ঞানী পুরুষ সেই আত্মাদেবের তিরস্কাররূপ হুনন প্রযুক্ত 
আত্মঘ! নামে অভিহিত হ'ন। সেই আত্মঘাতী পুরুষের শ্রুতি ভগবতী সংসার- 
রূপ ছঃথ প্রাপ্তি কথন কবিরাছেন। শ্রুতি যথা_-“অন্থ্য্যা লাম তে লোকা, 
অন্ধেন তমসাবৃতাঃ । তাংগ্ছে প্রেত্যভিগচ্ছস্তি ষে কে চাত্মাহনে জনাঃ ॥$ 
যে পুরুষ আপনার খআত্ম* বিষয়ে উত্তমন্ধপে রমণ কবেন, সেই পুরুষের 
নাম স্থর। এক্সপ আত্মবান্‌ বিদ্বান পুরুষই হইয়া থাকেন! সই বিদ্বান্‌ 
পুরুষ হইতে ভিন্ন অজ্ঞানী পুরুষের নাম অস্তুর। সেই অন্গুর পুরুষেব প্রাপ্তির 
যোগ্য যে শুভ অশুভ কন্ম-জগ্ত লোক, সেই লোকেব নাম অস্থর্যা। সেই অহা 
নামক লোক আত্মার আববণকারী অজ্ঞানরূপ অন্ধনতম দ্বারা ব্যাপ্ত। 
এরূপ অসুষ্য লোককে আত্মঘাতী পুরুষ মৃভ্যুর পর প্রাপ্ত হয়। এক্ষদেষে 
আত্মজ্ঞান দ্বাবা অস্থ্থ্য লোক প্রাপ্তি হয় না, সেই আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করা 
যাইতেছে । হে শিষ্য । এই আত্মার স্বরূপ অত্যন্ত আশ্চর্্যরূপ। কারণ 
এই আত্মাদে আপাঁন ক্রিয়ারহিত হইফ়া৪ মন অপেক্ষা অধিক বেগবান্‌। 
তাৎপর্য এই যে আপন সংকল্প দ্বাবা এই মন যেযে পদার্থ প্রাপ্ত হয়, সে 
সেই পদার্থে এই আম্মাদদেব মনের গমনেব পুর্দেই পবিপৃর্ণ আছেন। এই 
আত্মাদেব নেত্রাদি ইদ্রিয় দ্বারা অগম্য ভইয়াও ব্রন্মজ্ঞানগম্য । আত্মাদেব নিজে 
পর্বতের স্তায় নিশ্চল হইয়।৪ দ্রুতগামী বায়ু আদিকেও উল্লজ্বন করিয়া 
অগ্রসর হন। ব্রাস্তবিক পর্ব ক্রিয়াবহিত হইয়াও সর্ব ক্রিয়াবান হন। এই 
ত্মাদেব অজ্ঞ।নী পুরুষের অত্যন্ত দূর হইয়াও বিদ্বান পুরুষের অত্যন্ত সমীপ- 
্বতী হন। এবং দৃশু প্রপঞ্চের অন্তর বাহা পবিপুর্ণ করিয়া অবস্থিতি 
ক্রেন। ইহা শ্রবণ করিয়া মুনিগণ পুনঃ সন্দোহযুক্ত হুইয়! সেই ভরঘ্বাজ 
যুনিকে কহিলেন, হে ভগবন্‌ বে বস্ত কাধ্য-কারণ-ভাবপহিত এবং যে বস্ত 
সুখ-ছুঃথরৃহিত, ষে বস্ত ধন্ম অধর্ম রহিত এবং যে বস্তু ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই 
তিন কাল রহিত, দেই সকল বস্তুর উপদেশ আমাদিগকে দিন । এই রূপে ভিজ্ঞা- 
সিত হইয়া! মুনি সেই শুদ্ধ আত্মাকে রোধ কবাইবার জন্ত পথমে প্রণৰরূপে এই 
আত্মার উপদেশ্ব করিলেন। তিনি বলিলেন, হে শিষ্য । যে ব্রচ্মকে এই অধিকারী 
পুরুষ ব্রহ্ষচধ্যাদি সাধন দ্বারা সাক্ষাৎকার করেন এবং যে ব্রক্ষকে এই খগাদি সর্ব- 
বেদ কথন করেন এবং যে ব্রহ্মকে এই নচ্ছ,চা্জ্রায়নাদি তপ কথন করেন সেই 
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্রক্ষকে ভোমরা প্রগব রূপে অবগত হও । হে তগবান্‌্। শবরূপ খগাি বেদ 
মনেই পরক্রক্ষকে প্রতিপাদন করা যদ্তপিও সম্ভব হইতে পারে, তথাপি 
অর্থন্ধপ কৃচ্ছচান্্রায়নাদদি তপ সেই পরব্রক্ষকে প্রতিপাদন করা সম্ভব 
নছে। হে শিষ্য! অশুদ্ধ অস্তঃকরণে সেই পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হর না) 
কিন্তু রুচ্ছ-চান্্রায়নার্দি তপ ছারা যে অন্তঃকরণ শুন্ধ হইয়াছে, নেই অস্তঃ- 
করণেই এই আধকারা পুরুষের পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে । স্থতরাং 
যেক্পপ খগাদি বেদ সেই পরব্রহ্গের প্রতিপাদক+ €সইরূপ কচ্ছ চান্দ্রায়নাদি 
তপও সেই পরব্রঙ্গের প্রতিপাদক। হে শিষ্য !ষে তরঙ্গ প্রাপ্তর জন্ত এই 
অধিকারী পুরুষ ব্রহ্গচর্ধ্য অবলম্বন করেন, সেই ত্রহ্মই ওকার রূপ প্রণব? 
শব্দের অর্থরূপ ; অথবা সেই ব্রহ্গই “প্রণব” শব্দ ক্ধপ প্রতীক বিশিষ্ট। 
অতএব সেই ব্রঙ্গকে তোমবা “প্রণব” শর হইতে অভিন্ন রূপে অবগত্ত 
হও। হে শিষ্য! এই অধিকারী পুরুষের এই “প্রণব বূপ অক্ষরই হিরখ্য- 
গর্ভ ন্ধূপে এবং পরব্রহ্ম ব্ূপে ধ্যান করিবার যোগ্য। এই প্রকার ষে 
অধিকারী পুরুষ সেই “প্রণব ন্ধপ অক্ষরকে পরবত্রহ্ষ ব্ূপে ধ্যান করেন, 
তিনিই পরব্রহ্গ ভাব প্রাপ্তি রূপ ফল প্রাপ্ত হন। স্তুতরাং এই 
অধিকারী পুরুষ সেই “প্রণব বূপ অক্ষরের প্রতীক উপাসন। অবস্থা সম্পাঙ্ছন 
করিবেন। “প্রণবের' অকার” এিকার' “মকাএ' ক্ষদ্ধ মাত্র! এই চারিটি 
মাত্র! আছে। সেই অকারাি চারি মাত্রা যথাক্রমে স্থল, হুক, কারণ ও তুরীর় 
এই চারি অবস্থা বাচ্য অর্থ বলিয়! পরিগণিত। “সেই চান্ধি অবস্থা উপহিি 
স্তদ্ধ চেতন আমি* এই প্রকার যে [নিরস্তর চিন্তা, তাহার.ধ্াম আলম্ল 
উপাসন! । 

এই আলম্বন উপাপনাকারী পুরুষ ঘে ফল প্রাপ্ত হন, তাহ! তোমরা 
শ্রবণ কর। এই 'প্রণব রূপ আলম্বনই হিরণ্যগর্ভের ধ্যানের উপ্পযোগী 'এব। 
এই এপ্রপণব* দ্ূপ আলগ্বনই পরব্রন্মের ধ্যানের উপযোগী । এইর্প প্রণবরে 
আলম্বন দ্বারা যে অধিকারী পুরুষ হিরণ্যগর্ভ এবং পর্রবদ্ধের' ধ্যা। 
করেন, সেই অধিকারী পুরুষ ব্রঙ্গলোৌকে যাইয়া তথায় মোক্ষ লাভ করেন 
অতি যথা-ত-প্বন্ষণা সহ মুচ্যন্তে সম্প্রাপ্ত প্রতি সঞ্চরে ।” এই পধ্যস্ত ফ, 
সহিত প্রতীক উপাসনা! এবং আলম্বন উপাসন! নিরূপিত হইল। এক্ষ৫ 
সেই উপাঁসনা বার! যে অধিকারী পুরুষের চিত্ত গুদ্ধ হইয়াছে, সেই অধিকার 
পুরুষের প্রতি আত্মার বাস্তবিক শ্বরূপের' উপদেশ্ নিরূপণ করা" ঃ্যাইতেছে 


৬৯৮ পশ্থা । নবপধ্যায়, 3৩২ ০ 


শিষ্য কহিল, ছে ভগবন্‌ সেই 'প্রণব* মন্ত্র দ্বারা প্রতিপাদিত যে ব্রন্ম, সেই 
্রহ্ষোর স্বভাব যথাষখ অবগত হইবাব অন্য যাঁজ্ঞবন্য মুনি 'সাপনার স্ত্রী মৈত্রেযীকে 
যে ব্রহ্মবিগ্ঠার উপদেশ দিয়া সংন্তাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ব্রঙ্ষাবন্ভ। 
শুনিতে আমাদিগের ইচ্ছা! হইতেছে, অতএব আপনি কৃপা করিয়া আমা- 
দিগকে সেই ব্রঙ্গবিষ্ভার উপদেশ প্রদান করুন) শিষাদিগের এইরূপ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া সেই গুরু প্রমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন; অনন্তর বৃহদারণ'কের 
মধাকাণ্ডে ও যাজ্বন্ধ্য কাণ্ডের উক্তি সকল শিষ্াকে বলিতে লাগিলেন । 
সেই কথা কিন্ধপ? অধিকাবী পুকষের মন এবং শ্রবণ তাহ! শুনিলে 
পুলকিত হইঞ্জা যায়। শ্রীগুরু বলিলেন, হে শিষ্য! যে যাজ্ঞবন্ক্য মুনি 
জনক রাজাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই যাজ্বন্্য মুনি বাল্যাবস্থা 
হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত বিষয়েচ্ছ। বিরহিত হইয়াছিলেন। বযগ্চপিপ্ত যাজ্ঞবন্ধ্য 
মুনিকে বাহক বিকাবী পুৰষেব স্তায় প্রতীত হইত, তথাপি তিনি আপনার 
চিত্তে সর্ধ বিকার রহিত ছিলেন এবং সর্ব লোকের উপকার করিতে সর্দ। 
প্রীতি অনুভব করিতেন। তিনি বিগ্ভালাভেব জন্য বাঁল্যাবস্থায় ঘোরতর তপশ্তা 
করিকাছিলেন। তাহার তপ দেখি! দেববাজ ইন্দ্র ভীত হইয়া তাহার তপস্যা 
বিশ্ব করিবাব পরন্ত অনেক অগ্গরাকে সেখানে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । 
সেই অগ্সর! রূপ বৃক্ষ পূর্ণ যে বন, সেই বনে যাঙ্তবন্ক্য মুলি থাকিয়া অপ্নরা- 
হাবভাব কটাক্ষ দেখিয়াও স্বধশ্ম ভষ্ট হন নাই। এক্ষণে যাজ্ঞবন্ক্য মুনির 
তপন্তার বিষয় নিরূপণ করা যাইতেছে । যখন বর্ধাকাল আসিত, 
তখন সেই বাজ্ঞবন্ক্য মুনি বৃক্ষ এবং পর্বতের ভ্তায় বিন! আবরণে 
সমতল কুষিতে অবন্থিতি করিতেন এবং বর্ষার জলধারা আপনার 
দেহে সহ করিতেন। পুনঃ যখন শ্ত্রীন্ম খতু আত, তখন তিনি মধ্যাহ্ের 
প্রচন্ড মার্তশড তাপে সন্তপ্ত শিলোপরি চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্জলিত করির! 
খছদসেই অগ্নি মধ্যে উপবিষ্ট থকিতেন। যখন শীতকাল আগিত, তখন তিনি 
অত্যন্ত শীতল এবং চতুর্দিক নিবাবরণ স্থানে স্থিত যে জলাশয়, তন্মধ্যে নিমগ্ন 
থাকিতেন এবং খাকৃ, যজু, সাম, এই তিন বেদ শ্বব্ূপ আদিত্য-মগুলস্থিত 
যে সুর্য, দেই সুর্য ভগবানের প্রতি আপনার দৃষ্টি স্থির কবিপ্া অস্তরে হ্যা 
স্বগবানের ধ্যান করিতেন ও আপনার প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি বৃক্ষ পঞ্ধ, 
এবং ফল মুল ভক্ষণ করিতেন। তাহাও প্রতিদিন ভক্ষণ করিতেন 
না, পরস্ত কখন তৃতীর দিনে, কখন বষ্ঠ দিনে, কখন দ্বাদশ দিনে পঙ্াদি 


গতর] আত্ম-তত্ব ৷ ৬১৯৯ 


ভক্ষণ করিতেন। এই প্রকার পজ্লাদি ভক্ষণ করিয়া মাঁজ্ঞবন্ধ্য মুনানজের 
শরীর শু করিতে লাগিলেন এবং নিদ্রা ও পরিশ্রম ছুইতে নিরত হইতে 
লাগিলেন। পূর্বে উপনয়ন কালে পিতা ষে গায়ত্রী মন্ত্র উপদেশ দিয়াছিলেন, 
তাহাই মুখে জপ করিতে করিতে মনে মনে নিরন্তর সুধ্য ভগবানের 
ধ্যান করিতে লাগিলেন । হে শিষ্য ! এইরূপে যাজ্ঞবহ্থ্য মুনি যখন অনেক দিন 
পর্য্স্ত তপস্তা! করিলেন, তথন তাহাব তপন্তা ছার হুর্্য ভগবান প্রসন্ন হই! 
পুরুষের রূপ ধারণ করিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। অনস্তর সমস্ত 
জগতের বাহ্‌ প্রাণ স্বরূপ এবং নিক্ষের মহান্‌ তপের ফল স্বদ্দপ ভগবান সুর্য্যকে 


দেখিয্রা, প্রণামাস্তর অত্যন্ত পুলকিত মনে স্ু্য ত্গবানের স্ততি 
কাবতে লাগিলেন! হে শিষ্য! যাজ্ঞবন্ধ্য মুনি এইরূপ প্রেম দেখিয়। র্যা 


ভগবানও অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং তাহার নেত্র হইতে অনবরত আনন্দাস্র 
বিগলিত হইতে লাগিল ও প্রেমে তাহার রোমাঞ্চ হইয়া! উঠিল। এই 
প্রকার প্রেমপূর্ণ হইয়া স্র্ধা ভগবান্‌ আপনার ছুই হস্ত উত্তোলন করিয়া 
যাক্তবন্ধ্য মুনির মন্তকোপরি স্থাপন করিয়া এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিঙ্সেন, 
“হে পুত্র, তুমি বাল্যাবস্থা হইতে এই বনে থাকিয়া মহান্‌ তপস্ত। করিয়৷ অত্যস্ত 
ক্লেশ গ্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার তপস্তা ছ্বাবা আমি সাতিশয় প্রসম্ম হইয়াছি; 
স্থতরাং ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে সেই বর প্রদান করিব ।») 
হে শিষ্য । যখন ক্র্ধ্য ভগবান এই প্রকাব বলিলেন, তখন যাজ্ঞবন্ধ্য মুনি আপনার 
মস্তকোপরি ছুই হস্ত যোজনা করিয়া অবনত বদনে সুর্ধ্য তগবান্‌কে বলিলেন, 
“হে ভগবান আপনি সমস্ত জগতের প্রাণ এবং সমস্ত শুভাগুভ কর্দের সাক্গী; 
্থৃভরাং এই জগতে যগ্পি কোন বস্তুই আপনার অবিদ্দিত নাই, তথাপি আপনার 
সমক্ষে আমি বালক , আমার নিঙ্গেব বৃত্তাস্থ হলিতেছি।” হে ভগবান, ব্যাস ভগ- 
বানের শিষ্য বৈশম্পায়ন খধির নিকট আমি প্রার্ব বিদ্তা অধ্যয়ন 
করিয়াছিলাম ) এবং শরীর বাণী ও মন ছারা সেই বৈশম্পায়ন গুরুর সেব। 
করিয়াছিলাম। 


পরে কোন সমগ্কে সমস্ত ধধষিগণ মিলি! পরস্পর এইরূপ সক্ষেত 
করিলেন্যে, অমুক দিন মহামেধ উপলক্ষে যে খধষি সমাজে না আসিবেন, 
সেই খষির সপ্ত রাত্রির পর ব্রহ্মহত্য! প্রাপ্তি হইবে । আমার গুরু বৈশম্পাযন 
সেই সঙ্কেত ভেদ করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই বৈশস্পাযনের বিিঞ্চৎ 
নিমিত্ত বশতঃ ব্রহ্বহত্য/ পাতক এস্পর্শ করিয়াছিল। সেই ব্রহ্মহতা' 


কার্যে পন্থ। | [ নবপধ্যার) ১৩২০ 


পাতক দ্বারা গ্লানি প্রাপ্ত আন্ত (মুখ) বিশিই আমার ৭% সেই পাণ্তক 
নিবৃত্তির জন্ত আমাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার ০ আজ্ঞা দিয়াছিলেন। 
তদনস্তর আমি তাহার আন্তান্ত ব্রহ্মচারী শিষাদিগের উপর আনুগ্রেছ 
করিল ভক্তিপুর্ধক সেই বৈশম্পায়ন গুরুকে বলিলাম; হে গুরো! 
আপনার বৃদ্ধাবস্থা হইয়াছে ; সুতরাং এই প্রায়শ্চিত্ত করিতে আপনার ত' 
সামর্থ নাই; আর এই যে আপনাব শিষ্যগণ, তাহারাও বালক ; স্কুতরাং এই 
শিষোয়াও সেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে সমর্থ নহে; পরন্ক আমি সরল এবং যৌবন 
অবস্থাপন্ন, স্থৃতবাং আপনার শ্রহ্মহত্যা নিবৃত্তির জন্ত আমিই প্রায়শ্চিত্ত কৰিব। 
হে ভগবন্, এই প্রকার বাক্য যখন আমি গুরুকে বলিলাম, তখন সেই 
বৈশম্পায়ন ব্রহ্মহত্যাব প্রভাবে বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হওয়াতে আমার উপর 
অন্তায় রাগাঁবিত হইয়! উঠিলেন। এই প্রকার ক্রোধান্বিত হইয়! আমার 
গুরু নির্দয় পুরষের ন্যায় আমাকে কাহলেন, হে ব্রাঙ্গণদিগের নিন্দক 
যাক্সবন্ধ্য! আমি তোমাকে আজ পর্যন্ত যে সকল বিস্য! দিগ্াছি, তুমি সেই বিদ্যা 
শীঘ্বই পরিত্যাগ কর। হে তগবন্্‌, সেই বৈশম্পায়ন এই প্রকার বাক্য যখন 
আমাকে বলিলেন, তখন আমি নিজের অপরাধ শ্বীকাব করিয়া ক্ষমা 'প্রার্থন। 
করিবার জন্ত শবীব বাণী ও মন দ্বার! নানাপ্রকার প্রণামাদি উপায় করিলাশ। 


পরস্থ তিনি আমাব উপব প্রসন্ন হইলেন না) বরং আমাব প্রার্থন৷ দেখিয়া 
অধিকতব ক্রোধান্িত হইয়া আমাকে বলিলেন, হে ব্রাঙ্গণদিগের নিন্দক যাজ্ঞ- 


বন্ধ্য! তুমি যদি আমাকে প্রসন্ন করিবাব নিমিত্ত চেষ্ঠা কর, তবে আমি 
তোমাব দেহ প্রাণাদি নাশকারী মভিসম্পাত কর্রিব। সেই শাপ ছ্বাবা তুমি 
ইকলোকে এবং পৰলোকে হুঃখই প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং যদি তুমি ইহলোকে 
এবং পরলোঁকে সণ ইচ্ছা কর, তাহা! হইলে আমাকে প্রসন্ন করিবার অভিলাষ 
পবিভ্যাগ করিয়' শীঘ্রই আমার বিদ্যা! পরিত্যাগ কর। হদি তুমি আমার বিদ্যা 
শীঘ্র পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে এখনই আমি তোমাকে শাপ দিয়া নষ্ট 
কফবিব! হে ভগবন্, সেই বৈশম্পারন নামক আমার গুরু যখন আমাকে 
এই প্রকার বলিলেন, তখন মামি অত্যন্ত ভীত হইয়া! তাহাকে প্রসন্ন 
কবিবার বাসনা পর্বিত্াগ করিলাম। এবং যেরপে কোন লোব অক্প বমন 
করে, সেইরূপ আমি সেই সমস্ত বিস্তা বমন করিলাম । এই প্রকার সমস্ত বিত্যা 
পরিত্যাগ করিয়া! আমি বিদ্াহীন হইলাম । পরস্ত মনুষ্য ঈ্ক্ষ হইতে বিনা 
অব্যবন করিক্সা আমি ছুঃখ পাইয়াছি) সুতরাং পুনঃ কোন যঙ্থ্ম্য পক -সমীপে 


চৈত্র] সাধনার পথে । ৭০৯ 


বিগ প্রাপ্তির জঙ্জ প্রান! করিনা; এক্ষণে যাহাতে আপনার ন্যায় ঈশ্বরের 
নিকট পুনরায় বিদ্যাক্খাভ করিতে পারি, তজ্জন্তই আপনার শরণাপর হইয়াছি। 
শ্লীগুকু বলিলেন, হে শিষ্য ! মাজ্ঞবন্ৃ) যখন সূর্য্য ভগবানের সমীপে এই প্রকার 
প্রার্থন! করিলেন, তখন সুর্য ভগবান্‌ ষাজ্তবন্ধ্য মুনিকে আপনার রথে বসাইয়। 
বাাকরণার্দি ষড়জযুক্ত চারি বেদ শিক্ষা দিতে লাগিলেন; আর যেরপে পূর্বে 
অদ্তিনী নামক দেবতা র্যা ভগবানের শিষা হইয়াছিলেন, সেইরূপে সেই 
যাল্জবন্ধ্য মুনও হুর্ধ্য ভগবানের শিষ্য হইলেন। (ক্রমশঃ 1) 
শ্রীহেমচন্র মিত্র । 


মোক্ষ | “সাধনার পথে” । 


( তৃতীয়ানুবৃন্তি ) 
এই প্রকার বিপদ যে সময় আমাদিগকে তিরিয়। রাখে, তখন শ্রাভগবানের 
শ্ীপাদপদ্মে অনন্থশরণ হইয়া দৃড়প্চপে আশ্রয় গ্রহণ করা, তাহার ইচ্ছার 
অতিরিক্ত অন্ত কোন প্রকার আভিলাষ না করা, ও এ্রকাস্তিকী ভক্তি এবং বিশ্বাস 
সহকারে তাহার শরণ লওয়াই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা । দার্শনিক জ্ঞান কখনও 
কখনও আমাদের সাহায্যে আসে হটে; কিন্তু ভাক্তর অবলম্বনই তথন প্রকত 
বল। সে কি প্রকার ভক্তি? প্রকৃত ভক্তি__খাটি প্রেম, যার অর্থ, নিজ 
আবনে তত্ব-শাস্ত্রের রব সত্যগুলি অনুভব কবা, যন্ধারা' আত্ম “জ্ঞান” যেন আত্ম 
এসম্পৃপ্তি' বা বৌধেভে পহিণত হইয়া ঘা যা 
তক্ত্যা মামতিজানত্তি যাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্বতঃ । 
ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে মাং তদনস্তরম্‌ ॥ গীতা ১৮ ৫৫ 
ভক্ত] ত্বনন্তয়! শকা£ অহমেবংবিধোইজ্জুন। 
জ্ঞাতুং প্রষ্টঞচ তত্বেন প্রবেষ্ট্চ সরস্তপ& নীতি ১১৫৪ 
জান শুধু জ্ঞানের জন্তই যে প্রয়োজনীয় তাহা নহে; কিন্ত জীবন বা'তে মধুরত্তর 
ষছত্বর ও শ্রীভগবানের নিয়ম ও ম্বরূপের অন্ুবর্তী হয় তাহাই প্লেয়োজন। অতএব 
হে ব্প্িয় জাতঃ, ধাহাই ঘটুক না কেন, হতাশ হইও না। অসিদ্ধি ছা খন যেন 
ভোমার হৃদ ভাঙগিক| ন! দেয়) বরং শ্রীভগবানের-_-সেই পরম পুরুষের ভ্তায়৪ও 
কপার উপরে অধিচলিত বিশ্বাস স্থাপন করিনা বিরোধী শক্তি সমূহের সম্মখীন 
হও; ধতদিন তৃষি সেই সত্য ও মহিমাময় পত্ুম পিতা বিশ্বপুতির সহিত 


৭$২ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


পুনর্মিলিত হইতে না পার, ততর্ন পর্য্যন্ত উচ্থারা! বিরোধী ভাবে জমবিকাশের 
কার্য সাধন করিবে; তাহাতেই তুমি অবশেষে বিজয়ী হনয়! ! সর্ব” “আমি” ও 
'আমি?ঃতে “সর্ব” দেখিতে সক্ষম হ9। 
সচ্চিদানন্দের পরাভাব ব্যঞ্জিত কবিবার জন্তই জীবের “অহ** বুদ্ধি__বিশিষ্ট 
ব্যক্ষিত্ব বোধ থাকে । যতদিন পর্যযস্ত এ বাক্কিত্ব-বিশিষ্ট 'অহং বুদ্ধি থাকিবে, 
ততন্দিন অবশ্যই ব্যক্তিগত কর্ম অব্যাহত থাকে, কারণ সেট নির্বিশেষ সার্ধভৌম 
আত্ম! বাক্তিত্বকে বুথ হ্যজন কবেন নাই। দেই সর্বাক্মিক! ভগবচ্ছক্তি সর্বদাই 
তথায় “মহান নিয়ম'” রূপে কার্য করিতেছেন। তবে ব্যক্ষিত্ব কি জন্ত ? 
নিশ্চয়ই অলস ও অকন্মণ্য হইয়া! বসিয়া গাকিবার নহে, বরং শক্কিসমৃহকে 
চালনা করিবার জন্যই ব্যক্কির স্থা্ট । এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, কোন, পথে কার্ধ্য 
কবিলে সর্বাপেক্ষা প্রকুষ্ট্ূপে এই জীবশক্তির কাজ করা যাইবে? বস্তুতঃ এই 
প্র-শ্র মীমাংস। ( সমাধান) লীবের স্বভাব ও আশ্রমের উপরই--অর্থাৎ তিনি 
ক্রম বিকাশেব কোন্‌ স্তর পর্যযস্থ পৌছিয়াছেন, তাহার উপরই নির্ভর করে। 
আমাদের আত্ম-বিকাশের সহিত, জ্ঞানেন গ্রসারেব সহিত ও শক্তির বিবৃদ্ধির 
সহিত (বস্তা সেই শক্তি যাহাতে আমাদিগকে “অমানী মানদ” করায়) 
কর্তবোরও পবিবর্তন হয়। তোমার পক্ষে, শ্রীভগবানেব বিচারে আত্ম কত 
ক্ধের ফল কিরূপে ভোগ করিতে হইবে তাহ যখন তুমি ঠিক জানন1, তথন 
সর্বাপেক্ষা মহৎ ভ'বাবেগেব (আকাত্ফার) অনুযায়ী হয়ে চলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা । 
অবশ্ত আকাজ্ষাব বশে কোন? কাঙ্গ করিবাব পুর্বে তোমার অস্তঃকরণকে 
উত্তমরূপে পবীক্ষা করিয়া লইবে। দেখিও যে আকাজ্জাটি ক্ষুদ্র আমিত্বের-_ 
যাহ] পর্ধদাই বিশিষ্ট ভেদ যুক্ত অহংবুদ্ধির স্থাপনে পরয়াপী--তাভাব্র দ্বাবা প্রণো- 
দিত কিনা এবং উহার গতি নম্পূর্ণকূপে “পরাহতার” ব! ''জগন্ধিতান্ণ* কি না? 
তারপর বিবেককেও বর্জন করা উচিত নহে) কারণ আমাদেব এমন অনেক 
আকাজক্। থাকিতে পারে, যাহ অতিশর মহান. ও সার্বভৌম হইলেও অতীব 
কালক-সুলত, মূড় ও নির্ব,দ্ধিভাজন ; এবং সেই গুলির অনুবর্তাী হওয়৷ একেবারে 
পাগলামী মাত্র । 
আমাদের হদযের অগ্তরতম প্রর্দেশে অনেক ৰাসন। (কাম বা এমন) আছে; 
ম্লাহা সাধারণতঃ লুক্কায়িত বা মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, কিন্তু অত্যস্ত সুশ্ৰ এবং 
তুর্ব্বোধা উপান্জে যাহার। আত্ম-তৃপ্তির প্রার্থী। অনেক সমগনেই আমর! এই 
দৃপ্ত; বিশ্বৃহি ত-পাধক অভিলাষ গুগিকে কোনও ন। কোনও আত্মেন্্রিয় তৃপ্তির 


চৈত্র । সাধনার পথে। ৭৮৩ 


বাসনা হইতে প্রস্তত দেখিতে পাই। অতএব বাহৃতঃ দেখিতে মহদাকাজ্্কা 
মাত্রেই যে দৈবী শত্তির প্রেরশ!, এন্সপ বিবেচনা! কর! ভ্রম মাত্র। স্বীয় প্রক- 
তিকে শ্রীভগবদিচ্ছার অন্ুবর্থী করিতে হইলে প্ররুষ্ট উপায় এই যে, সর্থাগ্রে 
আমাদের কামনা-মশ্বখের মুলোৎপাটন কবিতে হইবে, ক্ষুত্র আমিত হইতে 
প্রত ভাবগুলি যখনই পবিতৃপ্তি চাহে, তখনই তাহাদিগকে দমন করিয়া সর্ব্বদা 
ভক্তি এবং প্রশিপাতের ভাব বাখিতে হইবে। স্বীয় প্রবণতা বা প্রক্কৃতি 
এবং গুপ্ত ও লুক্কাপ্িত মনোভিলাষ সমুহ আবিষ্কার করিবার পক্ষে আত্মপরীক্ষ! 
বা আত্মবিবেকও একটী উৎকৃষ্ট এবং অপরিত্যজ্য উপায়! যদি তুমি প্রতোক 
জীবন ব্যাপারের ভিতর দিয়া যে সার্বভৌম এবং বিথ্বাতিগ “পর” সত্বা আধার- 
রূপে অধিষ্ঠিত আছেন এবং প্রবাহিত হইতেছেন, সেই দ্দিকে দৃষ্টি রাখির! শী 
রূপ পরীক্ষা কব, যদ্দি তুমি সর্বদাই জাগরুক থাক এবং একদিকে যেমন 
তোমার বাসন! ও কামনাগুণলকে সর্বদাই দমন কর ও অপরদিকে হাদয় কুস্থমকে 
ভগবদভিমুখী করি প্রস্ফুটিত করিতে ব্যগ্র ও শ্রীগুকর সেবা করিতে নিত্যই 
উদ্ুখ থাক এবং তোমার মহান ও নিত্য ভাবগুলি পরিপুষ্টির জন্ত নিয় এবং 
অনিত্য ভাবগুলিকে বলি দাও, তাহা হইলে তোমার ব্বতঃ প্রস্তুত আকাজ্ঞাগুলি 
ক্ূমেই সেই ইচ্ছাময়ী চিন্ময়ীর প্রতিবিম্ব মাত্র হইবে, এবং প্রেরণ! ( উদ্দেস্ত ) 
ও জ্ঞান সম্বন্ধে ভ্রম যেরূপ অসম্ভব হইবে, কর্ে ভূল ভ্রান্তঙ তজ্রুপ তোমাব পক্ষে 
অসম্ভব হইয় দাডাইবে। 

তবে যতদিন পর্যযস্ত আমরা এভাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত না হই, ততদ্দিন আমাদের 
উহা! আনিবাব জন্তে উদ্যক্ত হওরা ভিন্ন আর কোন পথ নাই-। সে কিরূপে 
আনিতে হইবে? আমাদের অন্তঃকরণের মহত্বর ও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ 
ব৷ ভেদভাব বর্জিত বৃত্তিগুলিকে পাশবিক প্রবৃত্তিগুলির দমনে নিধুক্ত করিতে 
হইবে ও আমাদের মৌলিক প্রেরণায়, তত্ব নির্ণয়ে ও চতুঃপাস্্স্থ বস্তরবিচারে 
ক্রমশঃই বিশিষ্ট আমিত্বগত ভাব (“পছন্দ অপছন্দ ) ছাড়িবার চেষ্ট! সর্বদাই 
করিতে হুইবে এবং জামাদের জীবানর গতি যাহাতে উত্তরোতর “পরিহি তার, 
বিশ্বতোমুখী ও অবিশেধ ভাবান্বত হয়, তাহা করিতে হইবে। তাহা হইলে 
এইরূপ একটা অভাস গঠিত হইবে, ধাহাতে আমাদের বিচার ও ব্যবহার 
£ আচরণ )__ ব্যক্তিগত বিশিষ্ট সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অনুরূপ ও ব্যবসাদারা লাভ 
লাভের পরিমাণে গঠিত না হইয়া সনাতন সত্য তত্ব এবং সার্কধাতভৌম বিধির়ই 
অস্থগত হুইন্ব| উঠিবে। অবশেষে আমাঁদিগের কর বিশিষ্ট সত্বানে, সেই মন্থ। 


9 ০৪ পন্থা । [ নবপর্যযায়, ১৩২ 


সবার মহাসাগরে নিমজ্জিত করিক্স! দিবে। অবশ্তই এই সাধনের সময়ে 
আমাদের পদে পদে ভুল্রান্তি হইবে ও তাহার জন্য আমাদের ভূগিতেশ হইবে ; 
কিন্ত সেই ভোগ শায়ীরিক ও মানসিক মাত্র, আধ্যাত্মিক হইবে না, অর্থাং 
ইহা আত্মোপলন্ধির পথে কোন বাঁধা আনিবে না, কেবল আত্ম-স্বরূপ সম্বদ্ধে 
আমাদের যেপ্অবিচ্1”” বা "অজ্ঞানত1” আছে, যার অন্ত আমরা আমাদের 
আত্মার সেই এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষের অভিব্ঞঁন। দেখিতে পাই না এবং যার 
জন্তই সেই সব ভূল ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল, তাহাকে অপসারিত কবিবে মাত্র। 
অতএব সানন্দে এ প্রকার কম্ম ভোগকে আমাদের আলিঙ্গন কর উচিত। 

তোমার জীবিকাবৃত্তির সহিত যে সব দুঃখ বিপত্তি বিজডিত আঙ্ছে, তাহা 
আমি সম্পূর্ণ রূপেই অবগত আছি। কি সকল বিষয়েরই ছুইট] দিক আছে-_ 
একটা ভাল, আব একটা মন্দ। ওকালতীর ক্ষেত্রটী সমস্ত ব্যবসায়ের মধ্যে 
হেয় হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই, উহ! ক্ষি গতম উন্নতির সর্ধাপেক্ষ। অধিক সুবিধা 
প্রদান কবে। পরীক্ষাটী যতই কঠোর _চেষ্টা যতই তীব্র হইবে, ক্রমবিকাশ 
ততই সত্বর হইবে । যেখানে কোনও ভাবের সহিত মানুষের প্রতিযোগিতা 
করিতে হয়না, যেখানে বাধা দেওয়ার বস্ত কিছুই নাই, তথায় মহত্তর আধ্যাত্মক, 
বৃত্তি লমৃন্বের অনুশীলন হইতে পাবেনা , কাজেই প্রকৃত বিকাশ কিছুই হুয়না। 
অত এব ভূল ত্রান্তিতে ও সাময়িক পবাভবে বা অসমর্থতায় বিচলিত হইও না) 
ক্রমে উদ্যাক্ত হও-__ অগ্রসব হও। যতক্ষণ চিত্ত বিজয়-লাভের দিকে অন্ভিনিবিষ্ট 
থাকে, ততক্ষণ ভূল ভ্রান্তিতে বিশেষ কিছু আসে যায়না । 

চিত্তের অভিনিবেশ, ধারণাশক্তি কিন্ূপে আসিবে বলিয়। যে প্রশ্ন করিয়াছ, 
তার যে কিরূপ উত্তর দিব তাহা আমি জানিন! ৷ তবে উত্তর আসিবে; তোমার 
ভিতর হইতে--বোধ ক্ষেত্র হইতেই আস! ভাল। লিখিত অথবা কথিত উত্তর 
ষে কতটা কার্যকর ও বোধগম্য হইবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। 
উপান্তের গ্রতিমৃত্তি হৃদয়ে স্থাপন করিতে হইবে? কাঁরণ হদয়ই সর্ববিধ কামনার 
আবাসস্থান এবং এইখানেই কাঁমন1- বাসন। বিচিত্র ভাবে বিকমিত হইয়। শাখা 
পল্পব বিস্তার করিয়া দেখ! দেয়। যেমন উদ্ভানের আগাছা দূর করিতে হুইলে 
উদ্ভান স্বামীকে ভাল ভাল তেঙী গতা ও গাছ রোপন করিতে হয়, সেইরূপ 
জংমাদের পাপ বাসনাগুলি সমূলে উৎপাটিত করিবার সর্বাপেক্ষ! ফলশালী ও 
কার্ধ্যকর উপায়--সই শুদ্ধমপাপবিক্কং”, মহৎ অপেক্ষাও মহীয়ান, ও 
সর্ব মঙ্গলালবকে স্থাপন করা৷ 


চৈত্র ] সাধনার পথে। ন*৫ 


যতই তোমার প্রশ্ন বাহা কমিয়া আসবে, ততই তোমার বিকাশ দ্রুততর ও 
মহত্তর হইবে। কারণ তুমি নিজের অন্তবের কাছে যদি এ প্রশ্নগুলির 
মীমাংস! চাও, তাহা হইলে শুধু যানার বিকাশ দ্বারাই উন্নতি সম্ভবপর হয়, সেই 
পবুদ্ধি+' বৃত্তিরই অনুশীলন কবা হইবে। 

প্রথমেই হৃদয়ের মহত্ব বৃত্তিগুলির দিকে পরাজ্মুখ ভইজে, কামনাব উচ্ছেদ 
হয় না। পরস্ভ পাশবিক প্রবৃত্তি ও [বিতর্কগুলিব (পাতঞ্জল দর্শন ২৩৩) 
বিরুদ্ধে এ মহত্তব বৃত্তিগুলিব যে স্বাভাবিক গতি ও শক্তি আছে, তাহা ব্যবহার 
করিতে হইবে ও ধর শক্তিকে কাজে থাটাঈতে ভইবে। যখন এ পাপ বাসনাগুলি 
দ্বরীভূত হয়, তখন প্রেম, পুণা, দয়া, ওপান্য প্রভতি হাদয়েব মহত ভাব ও প্রবণতা 
সমূহ স্বতঃই সেই জ্ঞানময় ও ইচ্ছাময়ের জ্ঞান 9 ইচ্ছাব সাঠভ প্রকা বা সামশ্রস্ত 
প্রাপ্ত হন্ন। কাবণ এগুলি বস্ততঃই 'দৈবাসম্পৎ্" _-পবমদেবেব একত্বও সর্বময়ন্তে 
পরিনিষ্ঠিত-_মানবহদয়ে সেই পবমদেখেখ পতাবম্ব বা চিদ্দাভাস। তাহাতে 
যে একটু অহঙ্কার ও বিশিষ্ট ব্যা্তত্বেৎ বড ফলান থাকে, সেটা যে আধারের 
ভিতর দিক্ব! প্রতিবিস্বট! পড়ে তাবই গুণে । 

শ্ীমান দেবেন্দ্র জন্য আমি বাশ্তবিকই বড দঃখশত আছি । তাহার 
অস্তবট বড়হ এুন্দব,ক্ষিন্ত সে একটা বিষম দৈবাপতৎ বা সমস্তাব ভিতর 
দিয়া চলিয়াছে । অতএব অধুনা তাহাব কথা বা কাপোব দ্বাবা ভাশার লম্বন্ধে 
একট ধারণা কবিয়া ফেলিদনা। অবন্তত তাহা অনকগুলি দৌর্ধল্য বা 
দোষ আছে এবং সাধনা প্থেব বরুদ্দ শক্তিনি5য় গুলিকে আভডঙম্বব সহকারে 
এখন যতদূর পারে বড কারিয়া দেখাইতেছে। দৈভ্যগণের কি ভয়ানক 
শক্তি! আবার তাহারা বদি না থাকিত, তাহ] হইলে ব্যক্ত জগতে 
কোনও প্রকার উন্নত সম্ভবপর হইত না। এহজন্ই জ্ঞানীজন “শয়তান? ও 
তাহার দলবলকে ( পার্খদ « উপাল সমুহুকে ) অবজ্ঞ। করেন না; বরঞ্চ বিশের 
ভ্রমবিকাশের পথে তাহার! যে অংশের অভিনয় করে, তাহা দেখতে পাইয়া 
তাহাদের যথাযোগা সন্মান প্রদশম কবেন। পুরাণের সেঠ ইতিহাস স্মরণ কর, 
ধথাজ় মহাদেব অন্থর স্থট্টির হেতু নির্দেশ করিয়াছেন ও তাহা! যে তাধারই 
অংশ-কণাঞতাহাই বলয়াছেন। 

অভিমান যদিও ভাল জিন নহে ৩থাপি মানবের কোন কোন 

“অবস্থায় উহা! বড়ই প্রয়োক্দনীয়। তোমার ভিতরে যে উহা! স্থফল-প্রন্ হইবে 
ন1, তাহ। আমি [নশ্চতক্ধপে জানিন।। ডহা তোমাকে *এক প্রকাক 


৭০৬ পন্থা । [ নবপার্য্যায় ১৩২০ 


কর্শীলতার দিকে প্রণোদিত কবিতে পারে, যাহা গৃহস্থের পক্ষে ধর্ন্বরূপ এবং 
যাহার অভাব সংসার-ভাবগ্রস্থ ব্যক্তিব পক্ষে একটি মহ1*মপবাঁধ। বাহাবস্থায় 
উপেক্ষা বা অবিচলিত-চিন্ততা খুব ভাল বটে -কিস্তু এ বৈরাগ্য শুধু ভিতরের 
জিনিস হওয়া উচিত। যদি উহা যথাযথ কর্তব্যপাঁলনের অস্তবায় হইয়া দাড়ায়, 
তাহা হইলে উহ? পাপে পরিণত হয়। তজ্জন্তই [1216 07 [120 গ্রন্থে উক্ত 
হইয়াছে £--“অভিমাঁনকে সমূলে উৎ্পাটিত কব ? কিন্ত অভিমানীবা ষেরূপ অভি- 
নিবেশ সহকারে কার্ধা কবে, তদ্রপ ভাবে কার্ধা কর।” এই সিদ্ধান্তের উপদেশের 
ব! প্রকৃত ভাব ও তত্ব অবলম্বনে ভোনাকে কাধো চলিতে হইব হেত্রাতঃ 
ণনয়ম” জিলিলট! যে পড়হই কগোব তাহাতে লন্দেহ নাই . উহা-- অল্গবু্ধ 
লোকের সমক্ষে নিষ্মম দয়াহীন ককণালেশ শৃন্ত বলিয়াই অনুক্ষণ প্রতিভাত 
হইবে, কিন্তু জ্ঞানী উহাকে অবিশেষ অপার করুণাব মুঠি বা! প্রকার জাঁনিয়া 
উহাতে বিবন্তি প্রদর্শন কবেন লা। ক্রমশঃ) 
শীপ্রমদাচরণ বন্দোপাধ্যায় । 





ধর্ম] ব্রহ্মবিচ্যা ও পাণ্ডিভ্য। 


দেখ, তোমাদের এ পাগ্ডিত্য-পাগ্ডিতাই নয়, এর এক কডা না থাকলেও 
ষে বিশেষ ক্ষতি আছে--তা নয়! আসল পাপ্ডিতা তাঁদেকি , ধারা ব্রহ্মবিদ্ঠাকে 
জানেন । ব্রহ্মবিদ্ঠা লাভ শুধু বই পড়ে তয় না। তা'ই বলে না পড়ে মুর্খ হয়ে 
থাকলেই যে ব্রহ্মাবগ্থা লাভ হবে বা দেশেব সব গণ্ড মূর্খেবাই যে এক একটি 
রামকৃষ্ণ পবম5ংস হয়ে দাড়াবে_ এ পাবণাও যেন মনে স্থান ন। পায়! 

আসল বিগ্ভাই হ'লো কিন্ত ব্রদ্মবিদ্তা £ তাবপব এই সব লৌকিক (বিদ্যা 
বিচ) বে, তবে তা” ব্রহ্মবিগ্ভাবপ উপাদেয় ফলের গাঁয়ের খোষা মাত্র ) তাতে 
বসও নেই এবং তা” খেতে ও. ভাল লাগেনা । যেমন বেল পাকলে কাক তার 
ভিতরকার জিনিষটা ব স্বাদ পায় না-_মধ্যে মধ্যে কেবল ঠোকর মারে, কিন্তু তাতে 
তাপ ঠোঁট ছু-খানাই বেদনা ভাবে পীভিত হয় , তন্রপ মন্তুষ্যের মধ্যে ধারা কাক 
জাতীয়, তারা লোভে পড়ে ঠোকর মারে, কিন্তু সেট। খোসার উপর আসল 
ভিতরকার শাসের খবর পায় নাঃ ঠোক্রাতে ঠোক্রাতে শুধু তাদের প্রাণ তিক্ত 
হয়ে যায়। তা'ই বলবচ আসল যদি পণ্ডিত হতে চাও, তবে উপরে ঠোকৃরালে 


চৈত্র ] ্রহ্মবিদ্যা ও পাণ্ডিত্য ০৭ 


চলবে না; থোলাটাকে ভেঙ্গে ফেলে তার ভিতরকা'র শাসটুকু থেতে হবে। 
বেলের খোলা যঞ্চি দিন বাত চুবিতে থাক, তাতে এক ফেশট! রস পাবে না 
বটে, কিন্তু এ থোলাশুদ্ধ বেল যর্দি কারও মাথা আঘাত কব, তবে তার মাথাব 
সুস্থ অবস্থায় থাকা কঠিন হবে। আমাদেব লৌকিক পাণ্ডিতোরও দশ! এ 
একই রকমেব) দিনরাত ঘাটাঘাটি কব, রন এক বিন্দু পাবে কিনা সন্দেভ) 
কিন্তু কৃট তর্কের খোলা ছুঁতে লোককে বথেষ্ট আঘাত কব্তে পাব-_-এর দৌড় 
এই পর্য্স্তই | ব্রহ্ববিদ্তা কিন্তু এ বকমের নয়; যদ কোন প্রকাবে ভিঙবে 
প্রবেশ কব্তে পাব, তবে অফুরন্ত বস-_ অবিরাম তৃপ্রি! এই বসেব আস্বাদন 
পেলেই সব মিটে গেল-_-সব গোলমাল চুকে গেল। আনন্দেতে যেমন সব 
ভেদ মিটিয়ে দেয়-সব বৈষম্য ঘুচিয়ে দের, এমন আব কিছুতে নয়; তখন 
লোকের সঙ্গে লোকের মিলন সহজ হয়, স্বাভাবিক হয় এবং সুন্দর হয়| 
আনন্দের দিনে সবই লুটিয়ে দিতে ইচ্ছা কবে । শত্রু, মির, পর, আপনার ভেদ 
রাখতে ইচ্ছ' কাবনা, এটা আমার-_-ওট! তোমাৰ বলে কোন গণ্ডী রচন। 
কব্বাব প্রয়োজন হয় না, তখন সবই ষেন হাক্ক1! হয়_-সব বোঝার ভারই যেন 
নমে যায় । এই হলো ঠিক আনন্দেব লক্ষণ, এই আনন্দকে জেনে বিদ্বান 
“ন বিভেতি কর্দাচন” । সুখ, ছুঃখ পব, আপনার, শীত, গ্রীক্ম, জন্ম, মৃত, সব 
দ্বন্ব__-সব ভেদই যদি মিটে গেল, তখন বোঝা ত” আব ব্ইল না; তখন প্রাণ 
কো!ন জিনিষ বা বাসনার গণীব মধ্যে আটুকে নেই! তখন লব খোল! , 
তাৰ প্রাণ খোলা__তাব নন থোলা -তাব পিন্দুক প্যাটুবা সবই থোলা। সবই 
তার আপনার-_তবে আব কাব কাছে লুকাবে? এই হলে] ঠিক ভেদ-বঠিত 
অবস্থা, এই অবস্থার নামই পাণ্ডিত্য এবং এই ভাব যত আছে, তিনিই 
হ'লেন পণ্ডিত! তোমাব গীতাতেও আছে “পিতাঃ সমদশিন+,, অর্থাৎ যি“ 
জ্ঞানাগ্রি দগ্ধ কন্মা ; জ্ঞ'নীরা তাহাকেই পণ্ডিত বলেন। এই জ্ঞানকে পেতে 
হবে এনং এই জ্ঞানেব আগুণে কন্ম টম্দ্তক পুর্ঘডয়ে ছাই কবে ফেলতে হবে। 
পরে এই ছাই মাখতে পাধ্‌লে, তবে ভুমি ত্যাগী ও সন্গ্যাসী হলে। নচেৎ বাব 
সবই ফাকি--সবই ফক্িকার--শুধু ধুলো মাটি মাথাই সার! 


ধন্ম ] বন্দনা । 


বাহারে ম্মবিয়ে শশী, সুনীল গগণে বাঁস, 
প্রেমেতে মাতায় ধরা ৷ 

ফুটিয়ে শেফালি রাশি, লুটায় চরণে হাসি, 
প্রেমেতে পাগল পারা ॥ 

গুণ গুণ বৰ তুলি, যু স্বরে অলিগুলি, 
গুণ গাঙে কোটি ছন্দে। 

সমুদ্র ভুলিয়া! তান, গম্ভীব ওঙ্কার গান, 
নিবস্তব যাবে বন্দে ॥ 

প্রকৃতির সনে আজ উঠিছে হাদয় মাঝ, 
তাতাবি গীতি বন্দন1। 

শুধু ভকতি পুম্পেতে, ও খাঁডুল চরণেতে, 
কবিণ আজ অর্চনা ॥ 


শ্রীমতি আশালতা রাহ! 


ধম ] কচ পন্থা । 
( ভরগ্জাজ কাত্যাষধন সংবাদ | ) 


মগধ নিবাঁপী কাত্যায়ন নামক কোন ব্রাহ্মণ কুমাবব চিত্তে প্রশ্ন উত্থিত 
হইল, “কঃ পন্থাঃ৮ পথ কি? কোঁন্‌ পথে যাইলে অভীষ্ট নিদ্ধি হইবে__-অভাবয় 
শত বৃশ্চিক দংশন হইতে অবাহতি পাওয়! যাইবে _বাসনা-পিশাচীর অরাল 
আলিঙ্গন বিমুক্তি ঘট”ব। তাহাব মনে হইল সেষেন মকুল কাল-সাগর 
স্নেতে ভাসিয়া বেড়াইতে'ছ, সন্মুখে তীবেব রেখা মাত্র নাই। লে বেন 
ঘন দুর্ডেদ্য অন্ধকারে মিশিয়' গিয়াছে, আলোকের ক্ষীণ রশ্বি দর্শনেব সপ্তাবনা 
নহই। কোন কর্ম্েই তাহার অনুরক্তি বা আসক্তি নাই, সাংসারিক কোন 
উন্নতি বা কোন প্রকার জয়েই উৎফুল্ল তাৰ নাই । দারুণ সংশয় ও বেদনা বুকের 
মধ্যে লইয়াক্রাহ্মণ কুমার ত্যাগ করিল। শস্য শ্তামলা জন্মভূয়ি তাহার 


ধু 
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নয়নে আর আনন্দের ছৰি বলিয়া বোধ হুইল না। জননী ছিল লা বে, 
ত্রাহাব পাষাণ বিদ্বানী গ্রন্দন অভীষ্ট দিদ্ধির পথ কণ্টকাকীণ্ণ করিয়া রাখিবে , 
অবিরল উত্তপ্ত নয়নাশ্র পথের পিচ্ছিলতা সম্পাদন করিবে । আত্মীয়-স্বজনের 
অবশ্ত বারণ কারল, কিন্তু “স বারণে কোন ফল হুইগ না _-সাগবাভিমুখী নদ 
কোন বাধাই মানিল না। 

কাত্যায়ন ব্হু দেশ ভ্রমণ কপিল, বহু শান্ত্রবিৎ পণ্ডিতেব সাক্ষাৎ লাভ 
করিয়। তাহাদের উপদেশাবলী কণ্ম্থ করিল, কিনব প্রাণে শান্ত মিলিল না । 
অনে*গুলি পথেব সন্ধান পাইল বটে, কিন্ধু কোন্‌ পথটি হাহাব উপযোগী, 
ইভ1 নিশ্চয় করিতে পারিল না। অশান্তির জালায় কখন কখন দেবতার 
চবণে কাতর ভিক্ষা করিতে লাগিল _-“দেবতা কোন্‌ পথ ধাঁরব বলিয়! দাও” 1 

চকেব আকুল আগ্রহ ব্যর্থ হয় না। বহু অনুসন্ধানে উপযুক্ত গুরুর 
দর্শন লাভ ঘটিল। জন্মান্তরাণ কম্মফল যাহা কাত্যায়নকে এইন্দপে নান! 
দেশ, নানা পণ্ডিত, নানা নতের মধ্যে লইয়া গা বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, 
তাহার ক্ষয় হইয়া মাসিল। গুরুকে দেখিবামাত্র ব্রাঙ্ষণ কুমারের দৃঢ় প্রতীতি 
হইল,-_-“ইনিই আমাকে সকল প্রকার উপদেশে চিত্ব-বিদ্রান্তি দুর করিবেন, 
কোন্‌ পথ উপযোগী তাহার বাবস্থা দিবেন 1” 

সমিৎ হস্তে সেই কমার মস্তরে প্রগাড শ্রদ্ধা লইয়া যখন গুরুর চরণভুলে 
নিপতিত হইপ, তখন গুরু অস্তোন্ুখ তপন লক্ষ্যে হৃুর্য্যোপস্থান মন্ত্রোচ্চা বণে 
বাপঞ। তাহার নয়নে ভক্তি ঢলঢল ভাব, বদনে অপূর্ব ব্রঙ্গণ্য জ্যোতি । 
সমস্ত অবয়ব যেন জ্ঞানজেণাতি বিকীর্ণ কবিতোচছিল। কাত্যারন করধষোড়ে 
চিত্ত-পুৰুপির মত নিম্পন্মতাবে সম্মুখে দাড়াইয় রুৃহিল। সন্ধ্যা সমাপনাস্তে 
গুরু জিজ্ঞাসা কারালন _-কস্তং, কুত আগতোহসি+ বৎস, কে তুমি কোথা 
হইতে আপিতেছ? শিষ্য শিবেদেন গবিল-_-“কোইহং ন জনে কুত 
আগতোহম্মি” আমি কে, কোথা হইতে আপিয়াছি? জানি না। 

গুরু । 'কথং ত্বং জ্ঞান্যসে ময়” তবে কি প্রকারে আমি তোমাকে 
জ্ঞাত হইব? 

শিষ্য টি “পরীক্ষা সর্বভাবেন* সর্বতোভাব পরীক্ষা করিলেই জানিতে 
পারিবেন । 

শুরু । “অজ্ঞন্বং' তুদ্ধি ত বড় অজ্ঞ! 

শিবা | “সতাং ছি ভগবদ্ধচঃ। অক্ঠোহং নঠ বাদেব কথং তাং শরণং 


৭১০ পন্থা [ নবপর্যাঁয়, ১৩২০ 


গতঃ। ভগবদ্ধাকা সতাই হইয়া থাকে আমি বড়ই অজ্ঞ; তাই দেবতা, 
আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি 

পরীক্ষা! শেষ হইল। শিষ্যকে পরীক্ষা কবতঃ যোগাতা অবধারণ করা 
সদৃগুরুর কর্তব্য। এই মহাজ্ঞানী গুকব নাম ভরদ্বাজ। ইহাকে কেহ জ্ঞানী, 
কেহ যোগী, কেহ কর্মী, কেহ বা! ভক্ত বলিয়া জানিত। তখন গুক ভরদ্বাজ 
শিষ্যকে বলিলেন__ণত্রহ্গচর্যোন তপনা স্বাধায়েন চ সেবয্া” সকলের অগ্রে 
ব্রহ্মচর্য্য পালন কব, তপস্যা্দি কর্ম্মানুষ্টান দাবা চিন্তেব শুদ্ধি সম্পাদন কব; 
বেদ শ্রবর্ণ দ্বারা চিত্তরকে আত্মজ্রোতি প্রতিফলনেব ফোগা কর; স্ববং ভাত 
জ্যোতি আপনিই প্রতিভাত ভইবে। শুর্শষা দ্বারা তোমার গুরু পড়ীব সন্তুষ্টি 
বিধানে অবধান থাকিও। 


(২ ) 

শিষ্য কাত্যায়ন কয়েকদিন গুরুগরহে সুখে অতিবাহিত কবিতে লাগিল । 
একদিন গুরু ভরদ্বাজ কাতায়নকে জিজ্ঞাস কবিলেন,--“বৎস, আনন্দে আছ, 
কোন কষ্ট নাই ত*? গুকপত্ী তোঁমাক সন্তানের মত স্নেহ কবেন? গো 
সকল তোমার সেবায় অন্তবক্ত ও সুখী হইয়াছে ত? ?” 

শিষ্য) প্রভূ, বড আনন্দে আছি, নিশ্চিন্ত ভাব স্থুখে দিন কাটিতেছে। 
জননী আপনাব গুাণ অকৃতি সন্তানকে পুত্রেব মতই স্সিগ্ধ চক্ষে দেখিয়াছেন। 
জননীর ম্বেহ জাভে ধন্য হইয়।ছি। আব গে লনকল আমাব সেবায় স্ুখী 
হইয়াছে, আমাব প্রতি অন্বক্ত আছে গুকদেব। 


ব্রহ্মচত্য | 


ব্রঙ্গীচর্ধা পালনেব আজ্ঞা দিয়াছেন, সমাকৃ পালন কবিতে পাঁবিতেছি 
কি ন। জানি না। আপনি ব্রহ্মনর্ধা সম্বান্ধ মাহা জ্ঞাতবা, তাহা উপদেশ 
দিউন। আমি উপদেশ অনুাবে চলিব। ব্রহ্মচর্যোর ফল কি? তাহা বুঝাইয়! 
দিবেন । 

গুরু । ব্রঙ্গচ্ধ্য প্রতিষ্টায়াঁং বীর্যালাভঃ” ব্রহ্ষমচর্ধয দ্বাবা বীর্যা লাভঃ। 
বীর্ধ্য লাভে বলসঞ্চয়। বলীই আন্মজ্ঞানে অধিকারী । ““নায়মাত্মা বলহীনেন 
ক্রভ্যঃ* বলহীন বাক্তির আম্মল।ভ ঘটে না। এই বল আধ্যাত্মিক শক্তি । 
বিজ্ঞে্ম বস্ততে মনের থে প্রতিভান সামর্থ, তাহাই বল। ইহাই মুখ্য বল। 
অগাদি পরি্রাকজ শারীর বল্ল বন্ষচধ্য লভা। “মরণং বিন্দূপাতেন ধারণে ন চ 


চৈত্র] কঃ পন্থা । ৭১১ 


জীবিতং” শাবীর বল গৌণ বল। শাবীর বলও অত্যাবন্তকীন়্। কাবণ “শারীর্‌ 
মান্থং থলু ধন্মসাধনং ৷”? ব্হ্ষচর্ধযই সর্বপ্রথম অতিলাষত বলিয়া! “ইষ্ট” একটি 
ব্রহ্মচর্য্েব নাম । শম দম তাঁতক্ষী উপর্তি সমাধি প্রভৃতি ব্রহ্মচর্য ব্যতীত 
সম্ভবহই নহে। ধন্ধ ব্রহ্চর্যে প্রাতষ্ঠিত। দেবরাঁজ পুবন্দর ব্রহ্গচর্য্য পালন 
করিয়! বিদ্ভাধিকারে সমর্থ ও শতাধিক বৎসব ব্রহ্মচষ্য পালনাস্তে পরমার্থ লাভের 
অধিকারী হয়েন। 


কাত্য। | ব্রহ্গ্যের কি ইতব বিশেষ আছে? 

তর। আছে বৈ কি! এক, আমবণ ব্রঙ্গ্য পালন , অপর, 
ধাবজ্জীবন গৌণ ত্রহ্ষচ্য্য পালন । আমবণ ব্রন্মচর্যায পালনকারীর নাম নৈঠিক 
্রহ্মচাবী। অষ্টবিধ মৈথুনাভাবই মুখ্য ব্রহ্মচর্ধ্য। অষ্টমিধ মৈথুন যথা__ 


পল্মবণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহাভাষণং। 
সংকল্পোহধ্যবসায়শ্চ মৈথুনমষ্টলক্ষণং ॥” 
স্ত্রী বিষয় চিন্তাদিও ব্রহ্ধচর্যোর নাশক । নৈষ্টিক অর্থে ব্রহ্ম তৎপব। 


যাবজ্জীবন গৌণ ব্রহ্মচর্য্য পালনকারীকে উপকুব্বাণ বলে। উপকৃর্বাণ 
বক্ষঢারী যথা--যোহধীতা বিধবছেদান্‌ গৃহঙ্কাশ্রমমাচরে  যথাবিধি 
বেদাধ্যয়নানস্তর গৃহস্থাশ্রমীর নাম উপকুর্বাণ। ইহছার্দেব পক্ষেই “ত্রঙ্গচর্য্যং 
( মুখ্য ব্রহ্মচর্্য ) সাগান্য গৃহীভবেৎ, গৃতস্থঃ সদৃশীং ভাধ্যামুপেস।ত? তাহার পর 
ধর্মমশান্ত্রানুসারে স্বীয় পত্বীতে পুত্রোৎ্পাদন করতঃ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ মানিয় 
লইবা গৃহস্থাশ্রম পালন করায় গৌণ ব্রহ্মচরধ্য পালন করা হয়। গুঁহস্থই 
প্রধানাশ্রমী, কাবণ গৃহস্থাশ্রমকে অবলম্বন করিয়াই সকল আশ্রমী জীবিত 
থাকে । উপকুর্বাণ__উপকাবক। 

কাত্যা। গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্যেরও মুখ্য গৌণ আছে? 

তর। না, গুরুণৃহে মুখ্য ত্রহ্মচর্ধ্য পালন করিতে হয়। গৌণ ব্রহ্মচ্ধ্য 
পালন গুকগৃহে ব্যবস্থিত নাই । মতবে দেখ বস, নৈষ্ঠিক বক্ষচর্ধয গ্রহণকারীর 
ত* কথাই নাই, গৃহস্থাশমীও প্রথম গুরুগৃহে ব্রহ্ষচর্য্য পালন করিবেন। 


তোমাকে এক্ষণে নুপ্য ব্রহ্মচঘ/ পালন ও ব্রহ্মচর্ষে/র নিরমগুলি যথাষথ ভাবে 
পালন করিয়া যাইতে হইবে। 


কাত্যা । ছাত্রাবস্থায় গুরুগৃহে যে মুখ্য ব্রহ্মচধ্য পালন, তাহার নিয়ম কি? 
ছাত্র ব্রক্মচারীর গুরুগৃহ্নে কর্তব্য কি” 


৭১২ পন্থা] [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


ভরদ্বাঞজ। ভিক্ষার্ধযাথ শুশ্রাষা গাবাঃ শ্বাধ্যায় এব চ। 
সঙ্ধ্যাকর্থাগ্রিকার্্যঞ্চ ধন্মোহয়ং ব্রহ্মচারিণং | 


ভিক্ষাচর্্য ৷ 


প্রত্যহ দৈনিক আহারোপযোগী খাগ্দ্রবা ভিক্ষা দ্বারা আহরণই ভিক্ষাচধ্য | 
এভৈক্ষর্খাহবশ্চুবতঃ। ইহাই বিধি। গুককুলে এব* আপনাব জ্ঞাতি ও বন্ধু 
কুলে ভিক্ষা নিষিদ্ধ । ভিক্ষাঙ্্নে একাহাবা, ব্রহ্মচাবীর এই ব্রতরূপ। বৃত্তি উপবাস 
তুলা ফলপ্রদ বলিয়া শান্থে কথিত। 


স্বাধ্যায়। 


হ্বাধ্যায়_ বেদাধ্াযয়ন। 'শ্বাধায়োইধোতব্য ৮ ব্রাঙ্ছণ বালকের গুরু 
মুখোচ্চাবিত বেদ শ্রবণই কর্তবা। গুরুমুণখাচ্চাবত বেদমন্ত্র অধিকতর শক্তি 
সম্পন্ন হইয়া থাকে । গুরুমুখ হইতে অগ্রচ্চাবিত বেদপাঠ কখনই বিধেয় নভে, 
কারন তাহ নিক্ষল বধলিয়াই শাস্ত্রে উক্ু আছে “শ্রোতবাঃ” শ্রবণই বিধি । 
সাভার পব £সহ শ্রুত বেদার্থ চিন্তনই মনন। মনন--বেদার্থ ব্যয়ক তর্ক । 
শ্ুতানুকুল তর্কের প্রতিষ্ঠা আছে, মাব শ্রত'বদার্থ চিন্তারূপ র্কা ঘটত্ব 
ঘটত্ব দি আন্ুমান কা'গুর অনাব 2র্ক নহ। এই আসার বিতগাবপ তর্ক 
ধন্মপথের প্রতিবন্ধক । ধোষ বস্থতে চিত্র যে স্মরণাত্স প্রবাহ-_-তাহাই 
ধ্যান। উপান্তে তদগত চিন্তত।ই ধানের লক্ষষণ। “তত্প্রতায়ৈকতানতা ধ্যানং! 
তৈলধারার মত বিচ্ছিন্ন স্মৃতি সম্মানপ ধ্যান দ্বারা সাধক পরমার্থ লাভে 
কৃতকৃত্য হয়েন। এই ম্বৃতি সম্তানবপ ধ্যানহই ভাবনা প্রকর্ষে প্রত্যক্ষ 
দশনরূপত্ব প্রাপ্ত হয়-- ইহাই রামাজুজাচার্যোর মত। 


সধ্যায__-জপ । 


সাধ্যাম কথাটির আর একটা অর্থ জপ। ব্রন্গরূপ বা ভগবদ্বিভূিরই ধ্যান 
হইয়! থাকে । তত্রীপ ব্রক্মনামের ঝ1 মন্ত্রার্দিরই জপ হহয়া থাকে । ,জপ- নাম 
বিষয়ক । নাম--শব ব্রক্ম। ওকষ্কারাপি ক্রা্গব নাম। কাল হূর্গা কৃষ্ণ ব্রহ্মা 
পরমেশ্বরেরই নাম। | 
“স্বাধয়ে! জপ হতুযুক্তে! বদাধাধনকম্মরণি'” টৈদিক মন্ত্র অপও স্বাধ্যায়। 
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শাদ্ধা। 

বস কাত্যায়ন, "শুঞ্রধা বুঝিবাব পূর্বে শ্রদ্বা সম্বন্ধে কিঞ্িৎ উপদেশ দিবার 
আছে। যাঁদ৭ শ্রদ্ধা না থাকিলে বেদাধ্যযন বা গুরুগৃহাগমনে ছাত্রের প্রবৃতি 
জন্মিবার সম্ভাবন! নাই, তথাপি অনুশীলন দ্বাবা শ্রদ্ধা বুদ্ধি করা আবশ্তক। 
আন্তিক্য বুদ্ধিই শ্রন্ধা_-গুরু ও বেদান্ত খাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা । শ্রদ্ধা! স্বারাই 
গুরুসেবা সফল হয়; অতএব শুশ্ষাব পুর্বে শ্রদ্ধার আবশ্তীকতা আছে। এই 
শ্রদ্ধাই অন্তুশীলনের ফলে গুক ভক্তিতে পর্রিণত হইতে পাবে। বেদজ্ঞেরা 
ভক্তিকে শ্রদ্ধারহ পরিণতি বা অবস্থান্তর বণিয়া জানিতেন, এই কারণে স্বতন্ত্র 
ভাবে আব ভক্তির মহিমা কীন্তন কবেন নাই। শ্রদ্ধা না জন্মিলে বেদাধ্যয়ন 
সম্যক সফ- হইবে না। বুদ্ধি মেধার আতিশয্য থাকলেও শ্রদ্দাব অভাবে 
বেদাথের সম্যক জ্ঞান না হইতে পারে। শ্রদ্ধা সহিত শুশ্রধাই এস্থলে 
শুশ্বাষা | 


শুভ্রা । 


শ্রদ্ধা সহিত শুর্রষা দাবাই শুরুব পরিতুষ্টি। গুব'ব পণিতুঙ্টি ব্যতীত বিদ্যালাভ 
সম্ভব নহে। গুরু প্রসন্ন নাথাকিগে শিষ্যেব পবমার্থ তত্বাধিগম্য অসম্ভব । 
গুরু কুষ্ট হইলে শিব অসন্তষ্ট থাকেন । মন্ুষ্যরূপা ইইলে« গুরুকে দেবতা জ্ঞান 
করিতে হইবে , দেবতা জ্ঞানেহ শুঞষা করিতে হহবে। বৎস, আমি তোমার 
উ বড়ই প্রসন্ন । হোমাব সিদ্ধি অচিবভাবিণী। তুমি দিব্যলোক প্রাপ্ত 
হইবে-_ইহা আমি বেশ বুঝিতেছি। বাও, এক্ষণে নিদ্াদেবীব নুশীতল 
ক্রোডে সুযুণ্তিব ব্রহ্মানন্দ লাভ কবগে, কল্য প্রভাত মধুময় হইয়া! দেখা দিবে। 

কাত্যা | গুএষার প্রকাবকি? 

ভব । প্রত্যহ গুকর নিত্রাভঙগের পুর্বে শধ্যাত্যাগ, গুরুর শয়নের পর 
শয়ন। যতক্ষণ না গুরুর নিদ্রাকর্ষণ হয়, ত ৩ক্ষণঞ্ব্জন পাদ্সংবাহনাদি কর্তব্য । 
গুরুর আজ্ঞা পালনে ক্লান্ত বো” কবিবে না। স্ায় অন্তায় হউক, আজ্ঞা পালনে 
কোন প্রকার দ্বিধ! যেন চিন্তে কদাপি ডদত না হয়। গুরুর আজ্ঞ! বলি! নহে, 
যে কার্য *গুরুর অভিগ্রেত বালয়া জানিবে বা যে কাধ্য করিলে গুরুর হিতকর 
হুইবে, সে কাধ্য করিতে সর্বদাই অবহত গাহবে। গুরু নমস্কার, গুরুর প্রসাদ 
গ্রহণও প্রত্যহ কর্তৃখ্য। গুরু বসিবাৎ আদেশ প্রদান করিলে পর্‌ তবেই 
তাছার সম্মুখে আসন গ্রহণ বিধি। 


৭১৪ পণ । [ নবপধ্যায়, ১৩২ 


কাত্যা। গুরুগুহে ব্রন্গচাবী শিধ্যের আব আঁবকি কর্তব আছে, তাহার 
উপদেশ করুন। 

ভর। একাকী কঠিন শযায় শয়ন। প্রতাহ অবগাহন স্সান, মধু, মাংস, 
গন্ধ, মাল্য তান্দুল। বস, নাবী, এগুপি ব্র্ষচাখাব পাবত্যাজ্য। জীব হিৎস! 
অক্র্তবা, বিলাসাদি দ্রবা বাবহার একেবাবেহ নিষিদ্ধ । ক্রোধ লো মদাদি আধ্যা- 
আ্সিক শক্র দমনে (তলমাত্র আলম্ত বেন না থাকে । ক্ষমাগুণেব নিরস্তর আলো।- 
চন।, ক্রোধের গপবিণাম ফল চিন্তনই ক্রোধ নাশেব উপাম্জ, তৃষ্ণাব কখনও শেষ 
নাই, অভাব বোধেব কখন বিরাম নাই, সস্তোষই স্থখেপ কাবণ, অপন্তষ্ঠত 
ছংগের নিদান, ইত্যাকার ভাব লোশ বিজয়েন্স অন্ত্র। মানব জীবন ন্মণভঙগুব, 
উন্নতি অবনতি”ত মানবের কৃতিত্ব নাই, মানবীয় চেষ্টা দ্েবতাব এক একটী- 
অঙ্গুলি সঞ্চালনে বার্থ হইতে পাব, ইত্যাদি চিস্তাব অনুশীলন মদনাশক | 
ইন্দ্রিয়বিক্য় মনো বজয় সাপেক্ষ, মনোবিজয়ই প্রকৃত বিজয়। মনোবিজয়ের 
জন্ত ভগবানেব নাম স্মবণ, এহিক পাবলৌপিক ফলে বিতৃষ্ণা, শমাদিব অনুশীলন, 
বেদ পাঠ, ধম্মকম্মেব অনুষ্ঠান, বহ্গচাবী শিষ্যেব করণায়। জগতের নশ্বরত্ব বোধ 
বাসন। নিবৃণ্তির উপাদ্' বাসন! নাশেই চিন্তেব জয়। 


সন্ধ্যাঁদ নিত্যকম্ম । 


কাত্যা। সন্ধ্যাকাধ্যেব কথ! বলুন । 

ভর) উপনয়নেব পব হইতেই দন্ধ্যায় আধকাব, বৈদিক সন্ধ্যার নিত্যকম্ম। 
'অকরণে প্রত্যবায়। করণে কোন ফল জন্মে না। নিত্যকনম্মেব ফল- কেহ এলেন 
আছে,কেহ বলেন নাই যাহাবা নাই বলেন, তাহাদের মতে প্রত্যবায় নাশার্থ ও 
চিন্ত শ্ুপ্ধাথই নিতাকণ্ম অন্তষ্ঠেন। আব বাহাদ্দেব মঠে ফল আছে, তাহাব 
পাপের নাশ, ভগবৎ কঞ্ষণাব লাভেব যোগ্যতা অজ্জনই নিতা কর্মেব ফল 
বলিয়াছেন । 

কাত্যা। যাভাবা নিভ্যকর্মেব ফল নাই বলন, তীাহাবা বখন চিত্তাশুদ্ধিব 
নাশ জন্ত নিত্যকন্ম্ের অন্রষ্ঠেযত। প্রতিপাদন করেন, তখন উহা ই-_চিত্তশুদ্ধিট ভ, 
হ্চলে ? 

ভর। এই মাত চিনুশুদ্ধি ফল নভে) ফল-_যাহা প্রাপ্তব্য। স্বর্গ ও 
মোক্ষ হুইটী ফল, নিত্যকশ্মেব দ্বার। স্বর্গফল জন্মে না। আর চিন্তশুদ্ধি ত' প্রাপ্তব্য 
নহে, প্রাপ্তব্য'মোক্ষ | তবে মোক্ষফল দবষয়ে চিত্রশুদ্ধিব্ন উপযোগিত! আছে । 


চৈত্র ] কঃ পন্থ'। ৭১৫ 


যাহ! উপযোগী তাঁচ| ফল নহে। পবমার্সতঃ স্বর্গাি অপূর্ব ফলই ফল। মোক্ষ 
স্ব স্বরূপ বলিয়। ফল্ছ নহে । ফলমিব ফলং এই কাঁবণে মোক্ষ ফল। অজ্ঞান 
নিরৃত্তিবই নাম যধন জ্ঞান, তথন জ্ঞান প্রাপ্রবা না কা ফল নহে, জ্ঞান শ্বর্গাদির 
মহ উপাদেয় নহে, এই কাবাণই ফল হইতে পাব না। চিত্তগুদ্ধি নিত্যকর্থের 
পরিণাম । ইভাঁকেই যদি ফল বল ত” আপত্তি নাই। 

কাত্যা। আব যাহাব! নিতাকর্ম্মেব ফল স্বীকাব করেন, তাহাদের নিতা- 
কর্ম সম্বন্ধে অভিমত কি? 

ভব। এ মতে দৈনন্দিন পাপ নাশই ফল। পাপই চিত্তেব মলা । এই 
মল! পরিস্কার কর! নিতাকর্ম্েব সাধা । নির্মল চিত্ত সাধকই জ্ঞান লাভের 
অধিকাবী, বিশ্দ্ধমনা ভক্তি রসিকই ভগবৎ ককুণাব পাত্র । 

কাতা।। নিতা ও কাম্োব স্বব্ধূপতঃ পার্থকা কি? 

ভব। নিত্যকর্ম্মের ফলাফল সম্বন্ধে যতই কেন বিবাদ থাকুক না, ইহ! 
স্থির যে, নিতাকক্ম্বেব ফ7 স্বর্গাদি নহে । স্বর্গাদি কামা কর্মেরই ফল। একই 
কন্ম নিতা ও কামা। শ্ববূপতঃ উভয়েব পার্থকা নাই। স্বর্গাদি ফলের সংকল্প- 
পূর্বক যে কনর কর! যাঁয়, তাহাই কাম্য কম্ম। আব যে কর্ম সেরূপ স্বর্গা্দি 
ফলে সংকল্পপুর্বক করা কয় না, তাহাই নিতা। কর্তাৰ মনোরত্তি অনুসারে 
কাম্য নিতা বিভাগ । একই অগ্রিভোর্র যজ্ত কর্তভেদে কামা ও নিত্য হইতে 
পাকে । জীখবব পূজাও কাম্য ও নিত্য ভইতে পাবে । আবার কোন মতে নিত্য 
কম্ম্মই পরত ধঙ্ম। এই নিত্যকম্মেব (সন্ধাবন্দনাদিব) প্রহ্থিক ও পার্রিক 
উভম্ন প্রকাব ফলই বিছ্বামান। এঁহিক পারব্রিক ফল আকাজ্ষা না করিলে 
চিত্ত শুদ্ধি ফল হইবে। 

কাতা!। এই নিতাকম্মার্দি বাবা জ্ঞান লাও হয় কি? 

ভব। এ সম্বন্ধে ঢুইটী মই আছে। একটা মত কর্ম-_মবিগ্যাসন্তুত। 
ভেদজ্ঞান অবিগ্ভাব খেলা, আব ভেদজ্ঞ/ন কর্তা কর্ম করণ ক্রিম়াদির জ্ঞান। 
কর্তী, কম্ম, করণাদ কারক আব ক্রিমার জ্ঞ'ন ব্যতীত কর্মানুষ্ঠান সম্ভব নছে। 
তাহ হইলে এই অবিগ্ভা্দি কম্ম কখনই শমবিস্তাব নাশক হর্টতে পারে না। 
'অবিদ্তা অজ্ঞান। অজ্ঞান আবরক বলিয়া অন্ধকাব তুল্য। কর্ম ও অজ্ঞান- 
সম্তৃত কর্ম আলোক স্বরূপ নহে। অজ্ঞান সম্ভৃত কর্ম স্বীয় কারু 


'অজ্ঞানের নাশক হইতে পারে না; তবে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান লাভের প্রতি 
পরম্পর। কারণ । ূ 


৭১ পশ্থাঁ। [ নবপধ্যায়, ১৩২, 


দ্বিতীক মত, নিষ্ষাম কর্ম_-ধন্ম। [বিষ যেমন রাসায়নিক গুণে বিশুদ্ধ হইয়া 
বিষের নাশক হয়, কর্মও তদ্রুপ অক্কান নাশক হইতে পাদব। যে কর্ম অবিস্ 
ব! অজ্ঞান নাশক, তাহ' উপাপনাম্মক কর্ম? উপাপনাত্মক কর্ম ভাবন! প্রকর্ষে 
ভাবনাত্মক হইয়া অজ্ঞান নাশ কবিবার শক্তি ধাবণ কবে। জনকাদি কর্ন 
দ্বাবাই সিদ্ধি লাভ কবিয়াছিলেন, উপাননাত্মক কর্ম দ্বারাই ভগবৎ করুণা 
লাভ ঘটে বলিয়া, কন্মই অন্জ্রান নাশক বাজ্ঞানলাভের সাক্ষাৎ কারণ। যে 
মতেই যাও, নিত্যকশ্ম্বের সার্থকতা আছেই । সান্মীৎ ব1! পবম্পর1 সম্বন্ধে 
কর্্মই সিদ্ধিব কাবণ। 

কাত্যা। নৈমিত্তিক কন্ম কি? 

ভর। পুজ্রাদি জন্ম উন্দেগ্তে মধো মধ্যে ধে ধর্ম কর্মানুষ্টান করিতে হয়, 
তাহ! নৈমিন্তিক। কোঁন নিমিত্তকে উপলক্ষ্য কবিয়া যে কর্ম উপস্থিত হয়, 
তাহাই নৈমিভিক । 

কাত্যা। তাহ হইলে কামা কম্মও উত্করুষ্ট নভে ? 

ভর। নিত্য কর্মেব তুলনায় কামা অন্থতকষ্ট, কিন্ত আবাঘ কন্্রনা করা 
বা কুকর্ম অপেক্ষাণ্ড শতগুণে উতৎ্কষ্ট । 

কাতা1। কামনা পুর্ব কণ্মই যখন মন্তা ফলদ, তথন শ্গার্থানুবোধে ও” 
নিষ্কাম কন্ম অনুষ্ঠের। তবে লোকে কামর অন্থুবাণী কেন? 

ভর। নিষ্ষাম মুখে কথা নভে । সকামেব ভাবে যাহাবা আচ্ছন্ন, তাহাব! 
নিষ্ষাম কন্মেব অধিকাবী নচ্চে । মান্থষ ভোগ-লোলুপ, কামনাব দাস, তুচ্ছ 
অনশ্চিৎ গ্রহিক কামনার জন্য মানব কত পাপ কর, কত কষ্টনাধ্য উপায়াব- 
+ম্বন কবিতছে , সেই মানবহ  নিশ্চিৎ পাখাত্রক সর্গীর্দি ফলের আকাজ্ক। 
কবিবে না, ইভা কি সম্ভব? এঙিক কামনার দাস হহরা পারভ্রিক নিষ্ফামের 
অধিকারী হওয়া যায় না। অগ্ঠে হি কনম্মে নিক্কাম ভাব অন্ত কর, তাৰ 
পারজিক নিক্ধাম ভাব আসিব! প্রহিক কামনা পবিচাৰ অপেক্ষা পাবত্রিক 
ক.'মনা পবিচ্গাব অধিক কৃতিত্বের পধিচায়ক। তব যে কামনাব দাস, যাহাকে 
নিষ্ষধা কম্পন কবিতেছে বলি! বোধ কব, তাহা ভ্রান্তি মাত্র। কেহ 
পারত্রিক স্বর্থাি ফলেব উপব দৃঢ় বিশ্বাস 9 গভীর শ্রদ্ধাব অভাবে লিষ্কাম, কে 
ব1 কাম্য কর্ম অপেক্ষা িষ্ফাম কর্ম্মই মহা ফলদ-_-এই বোধে কামা বর্জন প্রয়াসী 
অর্থাৎ নিষ্ধাম। এই উভয় প্রকার ব্যক্তিব মণো কেহই নিষ্ধাম নহেন। প্রথম। 
অবিশ্বাসী, মশ্রদ্ধালু; দ্বিতীয়, অধিকন্তর সকাম। 


চৈত্র। কৃষ্ণভক্তি-রস | ৭১১৭ 
অগ্নিকার্য্য | 


কাঁত্যা। অগ্নিকাধ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিউন। 

ভর। অগ্রিকার্য হোমার্দি। ব্রহ্মচাবীব পক্ষে সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে 
হোম কর্তব্য।  “সায়ং প্রাহশ্চ জুহুয়াৎ অভিবগ্রিবতত্ট্িতঃ' সমিধ আহরণ 
করতঃ সত্বত সমিধঃ মন্ত্রপূত করিয়া ভোমাগ্মিতে নিক্ষেপ সান্সিক গৃহস্থ 
ব্রাহ্মণের পক্ষেও ধন্ম। বিন্বদপাদি হৌমাদ্রবা আহবণ প্রত্যেক দিনই 
ব্রহ্মচাবীকে কবিতে হইবে । এতদ্বাতাত ভোমেব এহিক ও পাবত্রিক ফল 
সম্বন্ধে যাহ! বলিবার পবে বলিব , অস্ঠ এই পর্যন্ত । (ক্রমশঃ) 


আখামমহার কাব্যতীর্থ ( ভট্টাচার্য )। 


ধর্ম] কৃষ্ণভক্তি-রস । 
কৃষ্ণভক্তি-রস-ভাবিতামতি ক্রীপতাম্‌ যদি কূতোহপি লভ্যতে। 
তত্র লৌলামপি মূল্যমেকলং জন্মকোটি সুরুতৈ: ন লভ্যতে। 
সাধন ভজনে সিদ্ধিলাঃভব একমাত্র টপায় ভইতেছে "কৃষ্ণভক্তি-বস-ভাবিতা- 
মতি” | আমাদব কৃষ্ণ বহিন্্থমতি প্রাক 5 বিষয়-বসে মজিয়া আছে এব সেই 
বসেই দিবানিশি ড্রবিয়া থাকিতে চাঁই । তাই স্বন্ং শ্রীচৈতগদেবের শিক্ষার 
পবম ভাগবত রায় বামানন্দ সংক্ষেপে আসল কথাটী বালতেছেন, জীবের একমাত্র 
পুরুষার্থ “সর্বানন্দধাম প্রেম-চিন্ত“ননি”' তাহাই যেকপে ৯ইউক পাইতেই হইবে। 
বেছ্রাজ যেকূপ ভাবা য়া ওষধব প্রস্থত করেন, সেইৰপ জীবের বিষয়-হুষ্ট 
চিত্তুটীকে কৃষ্ণডক্তি-রসেব ভাবন! দিয়া উহাকে একেবারে অণু পবমাণুতে 
অনু ভাধিত (১8648669 ) কবিতে হইবে। অপ্রাকত রন কিন্নপ, আমরা 
বুঝ না, তবে প্রকৃত কাষ মোহিহ শুশীবের চিত্র হইতে ঠাহা কতকট! অনুমান 
কব' যাইতে পাবে । যখন ছুূর্বপ জীব কাম-রস ভাবিত হইয়। পড়ে, তখন 
তাহার দেহ মন বুদ্ধি একেবাবে বিকল হইয়া দাডায়, উত্তম বুদ্ধি বিগ্ডাইয়া যায়, 
শন বর্ষের সংযমী মন ক্ষেপিয়া উঠে, দেহখানিও কাম-পরশহ্ন্্র ভইয়া একেবারে 
ইন্দ্রিরেব গোলাম হইয়া পডে। তাই আমর! দেখিতে পাই স্বয়ং বেদকর্ত। ব্রহ্ম 
কাম-মোহিত হইয়া ষণ্ডের গায় নিজ কন্তার পশ্চাতে পশ্চাতে প্রধাবিত হইরাঙ্ছেন; 
ইন্দ্রন্ত্রের কথাও এন্ূপ অকথ্য । আবার মহাযোগীন্দ্র সর্বত্যাগী শড়ুকেও মোহিনী 


৭৩৮. পন্থা | [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


মুক্তি দর্শনে বিকল কবিয়া তপিয়াছিল। সৌাবী খা'ষর সহজ বর্ষের তপশ্চরণ 
এক মুহুর্ধে কোথায় ভাপিয়া গেল। বাস্তবিক চিত্ত যখন বসভাবিশ হইয়া যায়, 
তখন জাব সম্পূর্ণরূপে হ্গতন্নতা হারাইয়' পসে, জীবেব আত্ম-স্যমে শক্তি এক- 
কালে বিলুপ্ত হইয়া যায়, দেহে গন্দ্রিয় সর্ববধা অবাধ্য ভইয়া আীবাক কিন্তৃত- 
কিমাকার কবিয়া তোলে। ভাইহে এইত গেল পাকৃত কাম-রসেব কথা । 
আমর! এই বিষন্-বিষ্টাবসে মজিয়া আছি, কামের গোলাম হইয়া অবস্তকে বস্ত 
করিয়া তুলিস্মাছি, অকর্ম্মাক স্থকর্ম জ্ঞান কখিতেছি, €কাহিন্ব ফেলিয়] কাচেব 
পশ্চাতে ছুটিতেছি ; এহ কামনাব হা হইতে মুক্তি পাওয়াও সংজ নহে । অন্য 
পরে কা কথ'। অই শুন আমাদের সাধক চুডানাণ শ্রীল নরোওম ঠাকুৰ সঙ্কেতে 
কি বলিতেছেন /-_ 
কামে নোর হত চিত, নাহি মানে নিজ হত, 
মনেব না ঘুচে ছুর্বসনা 

ভগবত কৃপা এই প্রক্তত কামকে বেদখল কবিমা যথন অপ্রাকত কামদের 
জীবের “দহ মন প্রাণকে অধিকার করিয়া বমেন, সেই কামমোঠি৬ জীব তখন 
দেখিতে দেখিতে সম্পৃণ অন্ত পপ হইয়া] দাড়ায় অপ্রারূত বস্তব সঙ্গ গুপে একটি 
অপ্রারূত রনসেব অভুনগ হম্ব। সাঙ্গ সঙ্গে জীবের প্রারুত বস-ছুষ্ট চিত্তেন্রিয় কায় 
পবিবর্তিত হইত খাকে । মায়া দেবার 5তুদ্দশ পৃকষের অতি পুবাতন ভতার্টি 
ক্রমে ক্রমে বেহাত হইনা যায় োণ। হইতে এক অলৌকিক শক্তি আলিয়া 
তাহার দুর্বল চিত্তরদক সবল কবিয়া তোল, তাহাব অশাতি লক্ষ জীবনের অতি 
মবমেব বস্তরগুলিকে দূব_- মতি দৃণব নিক্ষেপ করিত থাকে, মায়া বচিত শ্ুদৃড 
স্বর্ণ শৃঙ্খল তখন টুক টুক্‌ কাঁবয্লা কাটয়া “ফলে । পাঁধক তখন উদ্ধবাহ হইয়! 
প্রপন্ন-শরণ ভক্তবতৎসল অপ্রাকৃত নবান মদন শ্রানন্দ হুলালের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন । 

“কামাদীনাং কতি ন কিধা পালিত হর্ণিদএ।, স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা 
ন ব্রপা নোপশাস্তিঃ উতৎস্থট্জাতানথ যদ্বপতে সম্পত" লব্ধবুগ্ধি পামায়াতঃ শরণ- 
মভয়়ং মাং নিষৃঙ্খান্সরদান্তে ” হে প্রভে' আমি আজীবন কামাদি বিপুগণের কত 
প্রকার দুণিদেশ পাঞ্ন ক'ব্লাম, কিন্ক তাহাতে আঅদাব প্রতি তাহাদেরদ্দয়া লঙ্জা 
ব! বিরতি হইল ন'। সম্প্রতি আমার “চাখেক বোব ভাঙ্গয়াছে, আমাব সুবুদ্ধির 
উপয় হইয়াছে, তাই তোমাব অভয় চবণে শরণ লইলাম । আমি তোমার সেবক, 
তোমার সেব্টকার্ষ্যে আমাকে নিযুক্ত কব। 


চৈত্র রুষ্চভক্তি-রস | ৭3৯ 


আমাদেব সাধনাকাশের প্বতার! শ্রাল নরোতুম ঠাকুর তাই রিপু জয়ের 
উপায় বলিয়া দিতেছেন ৭-__ 


কাম ক্রোধ লোভ মো, মদ মাৎসর্য্য দস্ত সহ্ন। 
স্থানে স্থানে নিধুক্ত কবিব। 

আনন্দ করি জদয়, বিপু কবি পবাঞজজয়, 
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥ 

কুষ্ণসেবা কামার্পণে ত্রেশধ ভক্তদ্থেষী জনে, 
লোভ শাধু সঙ্গে হবি কথা। 

মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মদ কুষ্ণ গুণগানে, 
নিলত্ত কবিব যথা তথা ॥ 

অন্তথ। স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার নাম, 
ভক্তি-পথে সদ। দেয় ভন্গ | 

কিবা মে কবিতে পারে, কাম ক্রোধ সাধকেরে, 
যর্দি ভয় সাধু জনাব সঙ্গ॥ 

ক্রোধ না কবে কিবা, ক্রোধ ত্যাগ সদা দিবা, 
লোভ মোহ এই ত কথন। 

ছয় বিপু সদা হীন, কবিব মণের ভিন, 
কৃষ্ণচন্দ্র কবিয়া স্মবগ ॥ 

আপনি পলাবে সব, শুনিয়! গাবিন্দ রব, 


সিংহরবে যেন করিগণ ॥ 
আকুমার ব্রহ্মচাবী পরাজপুত্ত হ।ল নগোন্তম ঠাকুব নিজের জীবনে দেখাইয়া গিয়া- 
ছেন ষে, কামিনী-কাঞ্চন, মদ, মাতসর্য, লোভ, যোহ, প্রতিষ্ঠা হইতে যদি পরিত্রাণ 
পাইবার বাসনা থাকে, তবে ভাই সেই অপ্রাককত কামদেব শ্রীকৃষ্ঠেব শবণাপন্ন 
হুইস্া! দিবানিশি তাহাব অভয় নামাশ্রয় কন। গ্িংহ গর্জন শ্রবণে যেমন অন্ত 
পণ্ড পলায্তন কবে, বিপুগণও গোবিন্দ বব সেই প্ূপে পলায়ন করিবে; কিন্ত 
এই স্থলে পাতকোদ্বাবণ শ্রীচৈ্ঠ্যদেব সতর্ক কবিয়া বলিতেছেন,_-“হে জীৰ 
তোমাদের হয় কন্দবে শংদুলাদি হিংশ্র জন্তগণ কতকাল ধরিয়া স্বেচ্ছামত 
বসবাস করিয়া আসিতেছে । দ্বাদখ বর্ষের উদ্ধকাল অবিবোধে ও অন্যের 
ধিরুদ্ধ সন্ধে দখল করতে থাকায় উহ্থাতে এ সয়তানগণের উৎকৃষ্ট বিরুদ্ধ সত্ববের 
উত্তব হইয়াছে ) এক্ষণে সহজে হা?! এ"অধিকার, ত্যাগ করিবে পর্ক জন্ত ?/ 


৭হ্‌০ পন্থা । [ নবপর্ধ্যাঁয় ১৩২০ 


যেমন বন্দুকেব আওয়াজে শিকাব ছাড়িয়। ব্যাস্ত কিছু সরিয়া যায়, কিন্তু স্রযোগ 
পা্ণেই আবার ঘুবিষ্কা আইসে , সেইরপ প্রাকৃত কান অনা্দ বহির্ধাথ জীব 
হৃদয়কে সহজে ছাডিতে চায়না । তাই জগদ্্‌গুরু সর্ব মঙ্গলালয় জচৈতন্তদে ব 
বিশেষ নির্বন্ধ সহকারে বলিয়াছেন 7; 
“উদ্ধবাহু হৈন্গা কহে মোর গোব্ধাম। 
অনিন্দুক হেয় সদা লহ কৃষ্ণ নাম ॥”, 
অনবরত কৃঞ্ণ নাম পইবে আব কাহ'রও নন্বা কবিবে না। শান্রও ঠিক সেই 
উপদেশহ দিতেছেন। “ন্মন্তব্যে সততং বিষণ বিস্মর্ীব্যো “ জাতুচিৎ সর্বে 
বিধিনিষেধাস্্ রেতফ়ো ইব [কঙ্করাঃ1” 
নিখিল শাস্ত্রে যত বিধি ও [নিষেধ আছে, এই ছুইটী সে সব বিধি- 
নিষেধের রাজা ৷ বিধি-_সন্বদা বিঝু স্মবণ করতে হইবে নিষেধ-_-কথন বিঞণকে 
ভুলিবে না । “কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম একই বস্ত সচ্চিদানন্ন স্বরূপ । ” 
“নাম চিস্তাম!নঃ কৃষ্ণ-্চৈতন্ত রস বিগ্রহঃ 
পুর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্তোহভিন্নতান্নাম নামিনোঃ 0 
নাম নামী আভন্ন, শ্রীপঞ্চ যেমন সব্বাকর্ষ রসায্সন পুর্ণ শুদ্ধ নিত মুক্ত, নাম 9৮ 
তাই, স্ৃতবাং নাম কবিলে তোমাব নিকটে পাপ ঘোসতে পাবিবে ন!। 
“ কৃষ্ণ সুয্য সম মায়া হয় অন্ধকাব। 
যাহ। কুষ্চ তাহা নাহ মাগার অধিকার ॥'* 
রোগেব স্ুপরীরক্ষত অমোঘ টঈষধ পাওয় গিক্জাছে, এই নাম শ্রবণ কর্তন হইতে 
অনর্থ নিবৃন্তি, তৎপবে ক্রনে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও প্রেমের অভ্যুদয় হইবে। 
কাববাজ কৃষ্ণজদাস "গাস্বামী এইক্পে সাধন-- মেব পধ্যাক্স নিদ্দেশ কবিষাছেন,__ 
কোন্‌ ভাগ্যে কোন জীবেব শ্রদ্ধা বদি হয়। 
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয়॥ 
সাধু সঙ্গ হেতে হয় শ্রবণ কাঁত্তন। 
সাধন ভক্তি হৈতে হয় অনর্থ [নিবণ্তন ॥ 
অনর্থ নিবৃতি হৈতে ভক্তে শিষ্ঠ! হয়। 
নিষ্ঠ। হেতে শ্রবণাছ্ে ক্ষচি উপজয়্ ॥ 
রচি হেতে ভক্ক্যে হয় আসাক্ত প্রচুখ। 
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে ক্কষণ প্রাত্যস্কুর ॥ 
সাধক যখন সর্বানন্দ ধাম (প্রেমামৃতেব আস্মদন পাহতে থাকেন, তখন প্রক্কত 
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স্থখভোগ তাহার নিকট নিতান্ত হেয়, দ্বণ্য ও সর্ধথা পরিবর্জনীয় বোধ হয়। 
এই আসক্তি বৃদ্ধির সাহুত পাধকের দেহ্-ধর্ন, লোক-ধর্ম, বেদ-ধর্ম, লজ্জা, মান, 
আদি সমস্ত চলিয়া যায়, ইহ পরকাল ধর্মাধর্ম লব সবিম্না পড়ে , সেই কৃষ্ণ-রস- 
ভাবিতামতির তখন কেবল মাজ্র শ্রীরুষ্ণের সহিত সম্বন্ধ খাকে। দলেই কৃষঝ- 
চন্দ্রই তখন তাহার জীবন কাঠি ও মরণ কাঠি। কখনও হাপাইতেছেন, কখনও 
আকাশে তুলিতেছেন, কখনও পাতালে ডুবাইতেছেন। ছাঠিবার উপায় নাই, 
বেচারি যে বড়িসায় বন্ধ মতগ্ডের হ্যায় প্রেমর দায়ে ঠেকিয়া পাঁড়য়াছে। মানবেরা 
যে তাহার মনটাকে বেহাত করিয়া লইয়াছে। €স যে অবুঝের মত দেহ মন 
প্রাণ সব বিকাইয়া ফেলিয়াছে। এহ কষ্জ-বস-ভাবতামতিগণের সর্বোত্তম 
চিত্রটী মানস-নেত্রে দেখিয়া রূলাচাধ্য শ্রীপাদ বূপগোস্বামী অপ্রাককৃত রসের 
[বভিন্ন পর্য্যায়ের কিরূপ ক্রিয়া তাহাই প্রদশুন কবিয়াছেন। উজ্জ্বল নীলমণি 
গ্রন্থে এই কৃষ্ণ-ভক্তি-বসের চুড়ান্ত বিচার করিয়াছেন। কৃষ্ণকাস্ত। শিরোমণি 
মহাভাবন্বরূপিণী শ্রীমতী বাধাঠাকুবাণীব চিত্রে বল পারণতির সর্বোচ্চ দৃশ্য 
প্রকটিত হইয়াছে । রস শাস্ত্রে দশবিধ পর্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে , ষথ1,-_ 
লাঁলসোদ্বেগ জাগরধ্যাস্তনেবং জড়িমা তন্তু । 
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃহদ্দিশাদশ | 

(১) লালসা, (২) উদ্বেগ, (৩) জাগবণ অর্থাৎ অনিদ্রা, (৪) কৃশতা, 
১৫ জডিমা অর্থাৎ ঠিহাহিত জ্ঞান রহিত ও শ্রবণার্দির জড়ীনম্ন ভাব, (৬) 
বৈষ্পগ্রা অর্থাৎ তব্বাব ক্ষোভ চিত্ব-চাপল্য, (৭) ব্যাধি অর্থাৎ ইষ্ট বস্ত অপ্রাপ্ত 
হেতু শরীরের পাওু বর্ণতা ও উষ্ণতা, (৮) উন্মাদ, (৯) মোহ, (১৯) 
মৃত্যুর উদ্যম। | 

রুষ্ণ-গৃহীত-মানস শ্রীমতী বাধিকার চিত্রে উহা! কিরূপ বিকসিত হইতেছে 
দেখুন 9 শ্তামের বাশরী যেমন বাজিল, অমনি শ্রীম তীর মন বধু দরশন আশে লালা- 
যত হইয়া উঠিলেন_-'“অপরূপ তুঁয়া মুবলীধ্বনি। লালসা বাড়ল শব্দ গুনি ॥' 
গুরুগঞ্জন! ও গৃহধন্্ বাদিনী হইল, তাহাতে লালসার পরিপাক অ'রো বাড়িতে 
লাগিল, লালস! শেষে উদ্বেগে যাইয়া পৌছিল,__ 

বাশী বাজে বিপিনে। চিতে না ধৈরজ মানে । 
কিরূপে এক্সপ দেখিয়। সেহ, উদ্বেগে ধনি না ধরে দেহ ॥% 

উদ্বেগের মাত্রা অত্যন্ত বাড়িল, তখন দেহ-ধর্ম বিদুরিত হইলে জাগরণ ও রুপত। 
আলির! উপস্থিত হুইল $--- 
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“জাগিয়া জাগিক়া। হইল ক্ষীণ, অদ্দিত টাদের উদয়াদন ,” 
তদনভ্তর সেই রোগটীর উত্তরোত্তর শ্রীবুদ্ধির সঙ্গে হিতান্গিত জ্ঞান লোপ হইল 
9 দুর্বার ক্ষোভ আসিল । 
“জড়িত হৃদয়ে করয়ে ভেদ, আউ বেয়াকুল কো সে খেদ ॥” 
তারপর বাধির লক্ষণ প্রকাশ পাইল,-_ 
“পাতুব বদন বেয়াধি বাধা, মুরছি নিশ্বাস তেজল রাধা ॥” 
এই ত” সেই দশম দশ! উপস্থিত হইল। এখন আবার বাধিকাঁর জীবনের মমতা 
নাই__দেহেও প্রাণের লক্ষণ নাই এখন মুতবৎ শ্রীমতীকে বাচাইবার গুঁষধ 
কোথায় মিলিবে? তাই কবিজ্ঞান্দাস বলিতেছেন যদি শ্রীমত্ীকে বাচাইক়্া 
গোকুল রক্ষা করিতে চাও, তবে কর্ণমূলে শ্তামনাম কীর্তন কর। 
“অব যদি তু মিলন তায়, গোকুল মঙ্গল সবাই গায়। 
জ্ঞানদাস কহে শুনহ শ্তাম, জীবন ওখদ তুহাব নাম। 
ইহাই রুষ্চভক্তি-রস-ভাবিতামতির সর্্বাৎকষ্ট পুর্ণতম চিত্র। ইহা কেবল 
মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীমতী কৃতই সম্ভবে; অন্ঠেতে ইহার পুর্ণ বিকাশ অসম্ভব। 
তাই কবি গাইয়াছেন,__- 
“ব্রজেন্ত্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিবোমণি। 
নাম্িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুবাণী ॥ 
প্রেমের শ্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত। 
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥ 
কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংস কাণে। 
রষ্$চনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে ॥ 
কৃষ্ণেব বিশুদ্ধ প্রেম রত্বের আকর। 
অনুপম গুণগান পুর্ণ কলেবর ॥ 
ইহাই রুষ্ঃভক্তি-রস-ভাবিতামতির উজ্জ্বলতম চিত্র। তাই কবি বলিয়াছেন,-_ 
ক] কৃষ্ণম্ত প্রণয়জনিতুঃ শ্রীমতী রাধিকৈ ক1। 
কান্ত প্রেয়স্তুপমগ্ডণ! রাধিটক কা ন চান্তা ॥ 
শ্রীবামাচরপ সু। 
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অনাদ্যস্ত কাঁল স্রোতে চলিয়াছি ভেসে, 
কোথায় গস্তবা পথ নাহি জানি ছার়। 
মিশিব কোথায় গিয়া কি আছে গো শেষে ; 
এ পারের পরপারে কি আছে সেথায়? 
এ যে আসিছে নিশি নিবিড় আধার, 
অস্তমিত যায় গ্ররমে জীবন তপন । 

ঘন অন্ধকারে ঢাকে ভাব একবার) 
পথেব সম্বল কিবা লইস্সাছ মন? 

অনিত্য স্থখেতে মজে ভূলে আছ মন, 
চাঁহ নাই নিতাস্ুখ ভমে একবার । 

ি যেন হ'লো না বলে কাঁদিবি তখন) 
ত্যজিতে হইবে যবে পুভর পরিবার । 
দার! পুভ্র ধন জন বিষ সম স্তধা, 

পাঁবও না সাধ ক'র মায়ার শৃঙ্খল। 
মিটবে না-_মিটিবে না কভু ভব ক্ষুধা; 
পরিণাম ভয়াবহ লাভ অশ্রজল। 

ভাল ধারে বেসেছিলি আপনা ভুলিয়া, 
ধবিয়। রাখিতে কেন পারিলে না! মন। 
কেন তোরে একা ফেলি গেল সে চলিয়া) 
কেন তুই সঙ্গে তার গেলি না তখন । 
এইরূপ কর্মক্ষেত্রে আসে প্রাণীকুল, 
কর্ম সাঙ্গ হ*লে পরে কোষ্জায় লুকায়। 
মায়! কৃহকিনী ছলে না পাইয়া কুল) 
আত্মীয় শ্গজন কাদি ধুলাতে লুটাম্ন। 
দেখে গুনে ঠেকে তবু ঠকিতেছ মন, 
হায় তোর বাবহারে মন প্রাণ জলে। 

না! জানিলি এখন(ও) রে কিবা নিত্যধন ; 
এখন(ও) ভূলিয়৷ আছ কুহরিিনী ছলে? 
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এসেছিলে দেহ লয়ে তাঁও যাবে ফেলে, 

দে পথের সাথী কেহ হবে না রে তোঁর। 

নাম সুধু লয়ে যায় শান্তিমাথা কোলে; 

অতএব নাম গানে হওবে বিভোর । 

সত্য বটে নামধাবী রহে অন্তরালে, 

নাম তে লুকায়ে নাহি রে মন অজ্ঞান । 

হরিহব নাম তারি সর্ব শাস্ত্রে বলে 

নামের গুণেতে লভ”+ শাখখত নির্বাণ । 

এস তুমি মম বশে “ব অবাধ্য মন, 

বিজলির মত দেখি তোরে যে 5ঞ্চল। 

হের আত্মাবামে তব সাধনার ধন; 

স্থিব হও ক্রমে তুমি পাৰে শক্তি বল। 

মন প্রাণ এক করি ডাঁক সদা তাঁরে, 

ভক্তি প্রেম ভিক্ষা বারি লহ তার কাছে। 

অদেয় তাঁহাব জীবে কিছুতে! নাহি রে, 

যাহ] চায়, তাই পায়, যেই যাহা যাচে। 

এ ধরায় যাহা ০দ্থ ইন্দ্রজাল প্রায়, 

এই আছে এই নাই এই যাগ চলে। 

লীলামরী করে লীলা এই বলে ভার; 

দু কবি ধর তাঁর চব্ণ যুগলে। 

মানবে বাসিলে ভাল কি করিবে তার, 

না হয় কাদিবে গিয়া শ্মশান পর্ধ্যস্ত। 

নাম ভালবাস--হও নামে আত্মহার! ; 

নাম তোরে দেখাইবে কোথা আদি অস্থ | 

না যাইবে সঙ্গে তোব আত্মীয় স্বজন, 

না যাইবে সঙ্গে তোর বর-বপুখান ; 

না যাইবে সঙ্গে তোর বিলান ভবন,-- 

নাম সঙ্গে যাবে নামে লভিবে নির্বাণ । 
শীমতী মানময়ী দেবী । 


ছিল কেবল হাঁসির রোল ॥ 


কাক অন্বেষণ । 
শৈশবে । 
শিশুকালে, সকল সুলে, জেগে জেগে, ফ্যাল, ফেলিয়ে, 
মায়ের কোলে থেতাম দোল । চক্ষু আমার দেখতো কাস্। 
নিদ্রা আহার, ভিন্ন কিছু-_ বল.তে! সবাই, দৃষ্টি আমার, 
ছিল নাকো গগ্ডগোল ॥ ছিল কেবল মায়ব পায় ॥ 
বুক বুকে, হাতে হাতে, ঘুমিয়ে কত কাল্ন। হাসি, 
ছিল কেবল যাঠাঁয়াত। দেখা দেখি ছিল মোর। 
একই স্ুুবে, একই ভাবে, বুঝতো সবাই, সেই! ফেবল, 
কাট তো ওগে। দিবস রাত ॥ কোমল প্রাণের একটু ঘোর ॥ 
কেবল আদর, কেবল চুষু, আমি কিন্ত এখন ভাবি, 
এই ত” ছিল ভোগ বিলাস। উদাস ভাবে কীদা হাস!। 
জোয়ার ভশট', ছিল নাঁক*,_- কিন্বা এয শুন্য ভাবে-_ 
সমান ভাবে বারমাস ॥ নয়ন ছুটীৰ চমক ভাসা ॥ 
সবল চেয়ে স্থগের ছিল, সবই ওগো তোমার তরে, 
লক্ষী আমাব মাঁয়েব কোল । বিশ্ব পিতা, দয়াময় ! 
আর কিছু নয়, চাবিদিকে-- .: বুঝতো না কেউ আমার দৃষ্টি,_ 


ছিল যে'"গো বিশ্বময় ॥ 


কৈশোরে । 

কিশোর যখন নিতুই নৃতন,-- বাবা মায়ের কত আদর, 

খেলার কত ছিল ধুম।, » খাবার কত রং বেরং। 
আলোক আধার, ছিল ন!জ্ঞাল, কিছুতেই আশ, মিটুতো না'ক 

ছিল নাক? বেশী ঘুম ॥ ছিল কত রকম ঢং॥ 

কেবল"খেলা, দিনের বেলা,  আজ্রবদিখাই ক্ষীরের বাটা, 

রাতটা যদি হ'তো দিন। কালকে সেট] তীত্র বিষ । 
মনের সুখে, প্রাণট। ভরে, হরিষে বিষাদ আসি, _ 

গেলেই না হয় হতাম ক্ষীণ ॥ হঃখ দিত অহলিশ ॥ 


৭২৬ পন্থা! ! [ নবপর্য্যায় ১৩২০ 
আজকে নৃতন জুতার বাহার, কখনও বা অল্লে খুসী, 
কালকে কাপড় নৃতন তর। কখনও কিছুতেই নয় ' 
কথন সাহেব, কথন বাবু, অতৃপ্তি চাঞ্চল্য শুধু, 
পোষাক কত অভিনব ॥ সদাই বাজে মনোময় ॥ 
বাপ ম৷ ভাবে, তাদের ছেলে, ছেলের ন।মে কা?ট সেটা, 
হাকিম হবে হ'লে বড়। সবাই ভাবে কিছুই নয়। 
ছেলে কিন্তু, 'নজেপ তালে, আমার প্রভু ! প্রাণের কথা, 
গুগ্ডামিতে ঝড়ই দড ॥ তোমার তরে সক্ল হয় ॥ 
যৌবনে । 
সকল দশার এইটে সেরা, শাস্ত্র কথা বিস্ুব নামে, 
বিভোর সদ! মদ্দিবায়। তুল্‌তা প্রাণে তুমুল গোল। 
ঈর্ষা, দস্ত যতেক সখা, মনে হতো, সবই মিথ্যা, 
তোষামোদে মন যোগায় ॥ ্রহ্মাণ্ডটা কেবল ভোল ॥ 
কাম, ক্রোধাদি, যতেক বন্ধু, স্থথ শয্যা নাবীর সঙ্গ__ 
দিত সদাই উতৎসাহ। বিলাসিতা মিথ্যাচাব । 
বসলে পরে ভাগয়ে দিত, প্রাণের চেয়ে লাগতো ভাল, 
ঢাল্‌্তে। সুখের প্রবাহ ॥ ছিল না আচার বিচার ॥ 
পিতা মাতার সকল আদর, বিধবা বিবাহ চাই, 
মনে তো উৎপীড়ন। জাতীয়তা কিছু নয়। 
হচ্ছ! হ'তো! কবে ফেলি, সমাজট নির্বোধেব রুতি, 
মাতৃদুগ্ধ উদগীরণ ॥ কব্তে হবে এইটে লঙন্ব॥ 
একটি কোমল হাতের ম্পশ, সবার শেষে এক [নরাশা, 
একটু খানি মিষ্ট স্বর। , ৪ঃথ দিত হদয়ে। 
ছিল আমাব ইষ্ট মন্ত্র, মন্টা তখন, ক্ষুদ্র ভ'তো 


কাপিয়ে দিত থর থর ॥ 
কখনও ব! নেশার ঝৌকে,- 
শৃস্ত হতো জীবন ভার। 
কখনও সুমিষ্ট হতো 
শছুব্বিসহ এ সংসার ॥ 


অনুতাপে, সভয়ে ॥ 
সেই অতৃপ্তি বাজ্যমাঝে, € 
ভ্রমণ করি শৃন্ত চিতে। 
হাহাকারে ঘুরে মরি, 
(কেউ) ছিল না সাত্বনা দিতে॥ 


চৈত্র অন্বেষণ। ৭৭ 


কি আকাজ্ক!) কি দুরাশা, 
ছিল যে গো জ্বস্তবে। 
হতো না স্থির, সবাই বধির, 


শুনৃতো না কেউ প্রাণ ভোরে ॥ 
এখন আমি, বুঝ তে পারি, 
কোথায় ছিল দৃষ্টি মোর। 
প্রাণসথ। ৷ দীনবন্ধু 
তুমিই ছিলে হৃদক্স-চোর ॥ 
তোমার দেখা পেলে প্রভু, 
পুর্ণ হ'তো পিপাসী । 
ছঃখ দিতে না পারিত, 
অতৃপ্তি আাব নিরাশা ॥ 


অন্ধকারে তোমার তরে, 
যেথায় সেথায় ঘুরেছি। 
প্রাণের বন্ধু ভুলে গিয়ে, 


শত্রু ঘবে এনেছি ॥ 
স্রখ বলে ঢতঃখের বোঝা, 
মাথায় তুলে নিয়েছি । 
অবশেষে ছুঃথের চাপে, 
মাথার বোঝ। ফেলেছি ॥ 
কোথাও তোমার, পাইনি সাড়।, 
যুদ্ধ ছিল মনোময়। 
হঃয়েছিনু লক্ষীছাড়া, 
তোমার জন্তে দয়াময় ॥ 


বাদ্ধক্য । 


বছর কতক কেটে গেলে, 

এই দশাটি আশে ভায়। 
রক্ত শীতল শিথিল চন্ম 

দস্তগুলি পড়ে যায় ॥ 
শক্কিভীন তস্ত চরণ, 

বইতে নারে দেহের বোঝ! । 
বক্রগতি সল্প দৃষ্টি, 

দাড়াতে পারে না সোজা ॥ 
রাজনীতি পুরিত মাথা, 

পারি না বুঝিতে সব । 
পূর্ব কথা মনে হলে, 

মনে হয় সব অভিনব ॥ 
আত্মীয় রক্ষত অর্থ, 

ভ্রমেতে লুকাই পাছে। 

ঘাহা! পাই, তাই দখল করি, 

দিই না কারে ঘতই যাচে॥ 


পেম্সনেব পঞ্চাশ মুদ্রা, 

গিন্নীব হাতে দিই ফেলে । 
শুদ্ধ এয, জীর্ণ বস্ত্ে, 

কাটে দিন হেসে খেলে ॥ 
সন্ধ্যাবেল। হুক হত্তে, 

বসি বাটীর বাহিরে । 
ছ”চার বুড়া ইয়ার জুটে, 

নিন্দা করি প্রাণ ভ'রে॥ 
সন্ধা শেষে শয্যাপাশে, 

, স্মবণ করি “ঈশ্বরে? | 
পাছে বুকের রক্ত অর্থ, 
চুরি করে তস্করে । 

সবাই ভাবে সকল অভাব, 

পুর্ণ আমার জীবান। 
হায় অদৃষ্ট! অভাব আমার, 

দঙ্গী জীবন মরুণে। 


২৮ পশ্থ] | | নবপর্ষ্যায় ১৩২ 


কি আকাজ্ক। চিত্তে আমার, বিশ্বপিত। হে দয়াময়, 

সদ্দানন্দ কোন থানে। কর্‌ দয়া অভাগা 
বুঝতে নারি বিপদ ভাবি, রাঙ্গা ছুস্টা রতন বুঝি, 

কোথায় আমার প্রাণ টানে ॥ রাখহ আমার মাথায় ॥ 
ইচ্ষরধ্য সম্পন্তি মাঝে, খর ছু'টা রতন বুঝি, 

কোথায় কারও নাই সাঁড1। খুজে মরি জনম ভোর । 
অতৃপ্তি যত বিনাশী, কবে যে সোদন হবে, 

কয না গে আমা ছাড়া ।॥ জান নাকে মনচোর ॥ 


শ্ীশরচন্্র মুখোপাধ্যায় | 


2 প্রস্থান-ভেদ । 
( পুর্ব প্রকাশিতের পব।) 


নাক্তিক'দগেরও * নানা প্রস্থান তাহাদের শাস্ত্রে দেখতে পাওয়া যাক্স 
তন্মধো বৌদ্ দার্শনিকগণ চাঁব্ভাগে বিভক্ত। (১) শুহ্বাদী বা মাধামিক, 
(২) ক্ষণিক বিজ্ঞান-বাদী যোগাচার, (৩) বিজ্ঞানকারের বাহিবর পদার্থের অন্ধ 
মেয়বাদী গোঙ্জান্তি$, (৪১ বাহ বস্তু প্রত্যক্ষ ও স্বলক্ষণ ক্ষণিক বাহ্ার্থবাদী বৈভ। 
ধিক। এই চারি শ্রেণীব মধ্যে ভগবান বুদ্ধদেবেব উপাদশ একমাত্র সকল শৃণ্য, 
ও সকল বস্ত ক্ষণিক' এই মতে সকলেব মতের পর্যযব্সান চরম উদ্দেশ । 
ছঃখমঘ় সংদারে সুখ-খগ্ভোতের তিমিরে আলোক অনিত্য ধৌঁথা যার! বৈষরিক 
সকল বিষয়েরই পূর্বাপর ভাবক-ছুঃখ বিদ্যমান রহিয়াছে । কেবলমাজ সর্ববাস্ত- 
ধামী পরমেশ ভগবানের আবাধনাতেই নির্বিবশেষ স্থুখ পাওয়| যান, ইহাই 
লকল দার্শনিকের মত। এই বিষয়ে অর্থাৎ পাংসারিক কা্য-সমূহেক্র পরিণাম 
9 আরস্তে ছুঃথ অনিবার্ধ্য হেতু নারায়ণাবতাব .তগবান বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়া- 
ছেন যে, সকল বস্তুই ছুঃখেব সাধন বা কারণ, ছুঃথের আকর, ছুঃখময় এইবপ 


“অন্ত না্তিদিষ্টংমতিঃ' পাঁগিনি লং (৪ ৪--৬৩) 

"না স্তকে। বেদ-নিদ্দক" মনুঃ (২১১) 

"লোকাফত। বদস্ত্যেবং নাস্তিদেব। ন নিবৃত্তিঃ" ( যড়দর্শন সমুচ্চর়ঃ) 
শলিঙ্গাচ্চনপরাঃ শৈবা নাস্তিকাঃ সম্প্রবর্তিতা২* ( মধ্ব(চার্ধ;) 
"অথান্তত্রাপু[ক্তং দম্মোহোভরং নাস্তিক্যেমজ্ঞানংশ (মৈক্র্যাপনিষ্) 


চৈজ্র ] প্রস্থান-ভেদ । » 


ভাধন! করিবে, ফাহাতে বিমলানন্দ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান প্রবাঁহের উদয় হয়। সফল 
দুঃখ সকল সুলক্ষণ,* দকল ক্ষণিক, সকল শুন্য, চারিটি তত্ব বা আধ্য- 
সত্ব বুদ্ধপ্দবের উপদ্দেশ।* বদ্দিও ভ্রগবান্‌ বুদ্ধদেব একনপই উপদেশ 
প্রদান কারয়াছিলেন, কিন্তু শিষ্য বা বিনেক্সগণের বোধশক্তির তারতম্য চারি 
শ্রেণীতে তাহার বুদ্ধের উপদ্দেশের বিভাগ করিয়া বুঝিয়াছেন যে, অনেক সমক়্ 
একার্থবচক শবের প্রয়োগ হইলেও বোদ্বগণেব বুদ্ধি-ভেদ্দে অনেক প্রকার 
অথবোধ হয়। যেরূপ এই বিশাল কলিকাতা নগরীতে প্রতাষে যদি কেহ 
তারম্বরে বলে-_ "রাত্রি প্রভাত হুইন্বাছে”' ইহাতে স্বাস্থ্যহীন বিলাস-সর্বন্য 
কতিপয় ধনী বুঝিবে যে, আটট1 পর্যন্ত ঘুমাইব, তবে আরও তিন ঘণ্টা বাকী 
আছে । কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ মহুবিগণ বপিয়াছেন যে, প্রভাতের নিদ্রা ও নধ্যা 
নিদ্রা উভয়ই আমুঃক্ষয়কারী 11 অধ্যয়নণীল বালকগণ বুঝিবে আমাদের শীস্ত্ব 
পাঠাভ্যাসর প্রায়াজন, যেহেতু ১০টার মধ্যে দৈনিক পাঠ ও ম্বানাছার প্রভৃতি 
সমাপন কবা চাই। বাহার প্রত্যহ প্রাতে ম্নান কবেন, তাহার। জানিবেন 
শীঘ্র শোৌচার্দি কার্য্য শেষ করিয়া গঙ্গায় যাইতে হইবে। যাহারা সমস্ত রাত্রি 
জাগিয়া অল্প বেতনে আপিসে কার্য করেন, তাহারা বুঝিবেন যে, একটুকু 
বিশ্রামের সময় আপিম়্াছে! ইহাদ্বারা বুঝা শেল যে, বাক্য এক হইলেও 
বোদ্ধগণের বহু উদ্দেগ্য হওয়াতে, নানা অর্থও গৃহীত হয়। এস্থলে বুদ্ধদেবের 
মুখ্য উপদেশ শুন্যবাদ ও ক্ষণিক বাদ। কিন্তু শিষ্যগপের মধ্যে মাধ্যমিক 
ব! মহাযানিক সম্প্রদায় অর্থাৎ সর্ধ শুন্যবাদীই শ্রেষ্ঠ ও সাক্ষাৎ গুরূপর্দি্ বলিয়া 
বোধ হয়। কোন কোন বৌদ্ধ বাহা পদার্থ শব্দাদি বিষয়ের এবং আস্তর পদার্থ 
রূপাদি স্কন্দ বিষয়ের অনাস্থ! প্রদর্শনপুর্ধক বাহা ৪ আস্তর এতহভয় পদার্থই 
মিথ্যা বা শন্ত। এইরূপ উপদেশ লাভ করির। যাহাগ ভাবনা করিয়াছেন, 
তাহার। শৃন্যবাদী বা মাধ্যমিক মহাযান সম্প্রদায় । অন্য এক শ্রেণীর বুদ্বোপদিষ্ 
শিষা, ইহারা “বিজ্ঞান মাত্রই” সৎ, এইপ জ্ঞান ও ভাবনা-পরায়ণ এবং উপদিষ্ট 
বিষয়ে যোগ ও আচরণ এই উভয় সাধন কারয়াছিলেন বলিষ্কা ইহাদের নাম 
'ষোগাঢার” হুইয়াছে। অপর এক শ্রেণীর শিষ্য, উপদিষ্ট বিষয় সত্যণ্ড বটে, 


লা শিপ 





8... --শািশ্িীশাশশোটী 
* “ছুংখ সমুগঘ নিরে।ধ মার্গচত্বার আধ্য্ত বুদ্ধাভিমতানি তত্বানি” (সর্ব দং সং বৌদ্ধ দং) 
+ "আয়ুক্ষয়ী দিবানিত্রা দিবা স্ত্রী পুণানাশিনী” (ধর্মশান্ত্রম) অষ্টব্য (€রফ্ সংক্জিতা 
অই জ হৃদয় ) “দিবাশয়। ন মে পুত্রা' গুর্বিিণী নানুসেবস্তে "” ( মহা'তারত ) 








৭৩১ পদ্থ। । | নবপর্ধ্যায়। ১৩২০ 


মিথ্যাও বটে, এবং বাহ ও স্তর পদার্থ বিজ্ঞ এবং অনুপ্স্হ। এইক্প 
চিন্তা-পারায়ণ বৌদ্বগণের নাম “বৈভাধিক* হইয়াছে। 'যেহেতু ইয়া গুরক্ত 
বিষয়ের সত্য মিথ্যা, বিজ্ঞেয় অন্ুমের রূপে “বিকল্প বা বিভাষা করিয়াছেন । 
অন্ধ সম্প্রদায়ের নাম 'সৌত্রাস্তিক*_ ইহারা গুরূপদিষ্ট স্ত্রের অন্ত বা 
শেষ ভাগ ধরিয়। প্রশ্র করিয়াছিলেন; এইজন্ত ভগবান্‌ দ্থাগত দেব 
তাহাদিগকে 'সৌন্রাস্তিক নামে সংজ্িত হও এই বলিক্গা নির্দেশ 
করিয়্াছেন। 

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলিম্ণা থাকেন, যে সকল বস্ত স্বপ্রাবস্থায় দেখিতে পাঁওয়! 
যায়; জাগ্রতাবস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না; এবং যে সমস্ত বস্ত জাগ্রতাবস্থায় 
দৃষ্ট হইয়া থাকে, শ্বপ্নাবস্থায় তাহাব কিছুই দেখা যায় না। আর শ্যুণ্ডি দশায় 
কি জাগ্রত, কি স্বপ্ন এই উভয়ের কিছুই প্রকাশ পায় না। ইহাতে বিলক্ষণ 
প্রতীত হইতেছে যে, বস্তুতঃ কি জাগ্রত, কি স্বপ্ন, কিংবা সুযুণ্তি দশা এই 
অবস্থাত্রয়ের মধ্যে প্রতিভাত কোন বস্তই সত্য নহে। যদি সত্যহইত, তবে 
এই তিন অবস্থা এক বস্তর সমান ভাবে প্রতীতি হইত। বাহ বস্ত 
মাত্রেই অলীক, একমাত্র ক্ষণিক বিজ্ঞানাত্মাই সত্য । বিজ্ঞান ছুই প্রকার, 
প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান ও আলয় বিজ্ঞান ।* জাগ্রত এবং স্ুযুপ্তি অবস্থায় যে জ্ঞান 
অন্মে, তাহাকে প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান বলে, সুষুপ্তি দশায় যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম 
আলক্ববিজ্ঞান; অর্থাৎ সকল অবস্থায় “অহং অহংঃ এইরূপ অববোধ 
হইলে, তাহাই আলক়-বিজ্ঞান। অ1-সম্যক রূপে সকল ক্ষণিক বস্তুর যে লয় 
প্রাপ্তি ঘটে, তাহাই আলয়-বিজ্ঞান , ইহ আস্তর পদার্থ। 

প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান বাহ বস্তুর অভাবেও "এই নীল বস্ত' 'এই পীত বস্ত” এই- 
রূপ জ্ঞান হয়। কিন্তু আলয়-বিজ্ঞান কেবল আত্মাকেই আশ্রয় করিয়া 
থাকে । অপর এক শ্রেণীর ( বৈভাষিক ) বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, বাহ্‌ বস্ত 
সকল প্রত্যক্ষ দিদ্ধ।1 নারায়ণাবতার ভগবান্‌ খুন্ধদেবই বৌদ্ধধর্মের 


উপদেষ্টা । কল্পভেদে অনেফেট বিজ্ঞান, বিবেক, কারুণ্য, বৈল্নাগ্য ও মৈত্রী 
প্রভৃতির উপদেশের নিমিত্ত বছবার বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইয়াছে । সাধন- 





(*) “তৎ শ্যাদালয় বিজ্ঞানং যদ্ভবেদহমাম্পদং | তৎগ্াৎ প্রবৃত্তি বিজ্ঞানং বজীলাদিক- 
ঘুল্লিথেৎ ॥” (ধর্মাকীত্তিঃ) 

€1) ্রীতগবত্তত্বপূর্ণ প্ীমদ্ভীগবতে দ্বাবিংশ অবতীরের মধ্যে একবিংশ অবতার বলিক়। 
১৯০ জভিহিত করিয়াছেন। পুরাগ।দিতে দশম অবতারের মধ্যে দহ অবতার উত্ত 

কছেন। 


চৈত্র ] প্রস্থান-ভেদ । ৩১ 


মালা তত্ত্বের মতে এই গৌতম বুদ্ধের পূর্বে আদি.বুদ্ধ “অমিতাভ বুদ্ধ* দেহ 
পরিগ্রহণ করিয়াছিল্নে। বিজ্ঞান-বিরহিত ছুঃখ, যন্ত্রণা, শাঠ্য, কাপট্যময় সকল 
বিষন়কেই ক্ষণতক্কু জানিবে। পঞ্চ জ্ঞানজ্িয়। পঞ্চ কর্দেজ্ছির, মল, বুদ্ধি 
এই দ্বাদশ আক্রতনাত্মক দেছকে যথালব্ধ ধনাদি দ্বারা ও উত্তমরূপে 
শুত্রাষা প্রভৃতির দ্বারা বক্ষা! করাই প্রধান কম্ম । দেবতা তগবান্‌ স্থগতদেব, 
পরিদৃশ্ঠমান জগত ক্ষণভঙ্গুর, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই ছুট প্রমাণ। এবং ছুঃখ, 
আয়তন (ছুঃথের আধার শরীর ), সমুদয়, (বাহা পরমাণুপুগড ও আন্তরিক 
পদার্থ) মার্গ এই চারিটি তত্ব; বিজ্ঞান স্কন্দ। বেদন! স্কন্ন, সংজ্ঞ)-স্কন্দ, সংস্কার- 
হন্দ, রূপ-স্ন্দ, এই পাঁচটা স্বন্দকে দুঃথ-তত্ব কছে। জ্ঞানেক্ররিয় পাঁচটা, এবং 
জ্ঞানেন্ত্রিয়ের গ্রাহ্া বিষয় শব্ধ, প্পর্শ, রূপ, বস, গন্ধ, এই পাঁচটীকে মন ও 
ধর্মের আয়তন বুদ্ধিকে পদ্বাদশ আয়তন ত্” বলা হয় । মাঁনবগণের 
বিষয়ের সম্বদ্ধে স্বাভাবিক যে রাগ দ্বেষ প্রভৃতি জন্মিয়৷ থাকে, তাহাদিগকে 
'সমুদয়-তত্ব' কছে। সকল সংস্কারই ক্ষণমাত্র স্থায়ী, এইরূপ স্থির-বাসনার নাম 
'মার্গতত্ব' ; এই মার্গতত্ব মোক্ষের নামান্তর । চন্মাসন, কমগ্ডলু, মুণ্ডন, যতি- 
বেশ, সুচী-বিদ্ধ বস্ত্রপরিধান, চীরধারণ, ব্রহ্বাচর্য্য, পুর্ববাহ-ভোজন, সঙ্ঘবদ্ধ, (সমুহা- 
বস্থান ) পীত ও বক্তবস্ত্র ধারণ এই কয়েকটা বৌদ্ধগণের যতিধর্মের অজস্বরূপ। 
সুখ ছুঃখাদির বোধ হওয়াকে “বেদনা-স্কনা বলে । চৈত্র, মৈত্র, গো, অশ্ব 
ইত্যার্দি শকের উচ্চারণে যে প্রতীতি হয়, তাহাকে “সংজ্ঞা-্কন্ধ' বলে। এই 
সকলের বাসনা ও রাগ ছ্রেষাদিবূপ ক্লেশ এবং উপরেশ, ধর্ম ও অধর্্মকে 
“সংস্কার-হন্দে বলে। লকল বিষয়ের জ্ঞান চিন্তে বা মনে হয় বলিয়া তাহাকে 
বিজ্ঞান-স্কন্ন' বলে! বিজ্ঞান-স্কন্দ ভিন্ন অপর চারিটা স্কন্দ. চৈত্য অর্থাৎ 
বিজ্ঞান প্রবাহ । এই প্রবাহের অন্তর্গত সকল চৈত্য-বস্তই “রূপ-স্কন্দ” 
নামে অভিহিত হয়। অস্তর্জগতের সকল বস্ত্রই চিত্-চিত্তাত্মক ;) তাহার 
কারণ কেহ কেহ উক্ত পঞ্চ স্কন্দ বিষয় যুক্ত ইন্ত্রিয়কে “বূপ-স্কনা” বলেন। 





“ততঃ কলোৌ। সংগ্রবৃত্তে সন্সোহায় সুরদ্ি।ং। বুদ্ধে! নামাহজনসুতঃ কীটকেধু 
ভবিষ্যতি* ॥ ভ্ঞাঃ ১ নব, ৩ অ.২৫ প্রো । 

“চরণাস্্রিং সমারভ্য গৃষ্রকুটাস্তকং শিবে । তাবৎ কীটক দেশস্তাত্তদত্য 
মগধোতবেৎঠি ॥ (তস্্) 

সর্ধবদর্শন সংগ্রহের বাঙ্গাল! ব্যাথায় বৌন্ধদর্শনের বিষয় বিশদন্ধূপে লিখিতেছি। 
'অতএব এখানে অতি সংক্ষেপেই বলিপাম। মাধামিক বৃত্বি ও অষ্টসাহশ্বিকাতে খই 
দর্শনের মত বর্ণিত আছে। 


৭গধ পম্থা। | [ নবপধ্যাঁয়, ১৩২০ 


( মূলং) “তথ দেহাত্মবাদে নৈকং প্রস্থানং চার্ব্বাকাণাং, এবং ঘেহাতিরিক্ত 
দেহ পরিমাণাত্মবাদেন দ্বিতীয়ং প্রস্থানং দিগম্বরাণাম্ | , 
চার্ববা কদর্শন* _-এই দর্শন আর্য দার্শনিকগণের মতে নাস্তিক দর্শন বলিয়া 
খ্যাত । চার্ধ্বাকদর্শনের পূর্বে বুহস্পতি এই মতেব সৃষ্টি করিয়! গিয়াছেন। ভারতীয় 
আস্তিক দর্শবের সঙ্গে পাশাপাশি ভাবে স্বীয় মতে নাস্তিক দর্শনও চলিয়া 
আলদিতেছে । আমরা! উপনিষদের কাল হইতে বর্তমান মম পর্য্স্ত 
কুস্পষ্ট ভাবে উভয় বাদ্দের অগ্তিত্ব দেখিতেছি। মহাভারতেই এইরূপ 
আখ্যাম্িক। দেখিতে পাওয়! যায যে, “অতি পুর্বকালে চার্ধাক নামক কোন 
এক অস্থুর কঠোব তপস্ত! কবত ভগবান্‌ ব্রঙ্গাকে প্রীত করিয়৷ কাহার নিকট 
বর প্রার্থন কল্পিয়াছিল যে, “সকল ভূতে অভয় লাভ করা”) তদনুসারে কমলানন 
্রক্ধা উক্ত অস্ুুরকে ব্রাহ্মণের অবমাননা! ভিন্ন অপর সকল ভূতে অভয় প্রদান 
করিবেন। ব্রহ্মার বর লাভ করিয়া দৈতোশ্বর চারিদিকে অতিশয় উপদ্রব 
উৎপাত আর্ত করিল। তাহার তীব্র অত্যাচার সহনে অক্ষম ইয়া দেবগণ 
ব্রহ্মার নিকট গমন কবিলন। সাহারা এই বর-লন্ধ দৈত্যের আক্রমণ হইতে 
অব্যাহতি লাভের জন্ত কোন একটা উপানন প্রার্থনা কবিলেন। তাহাদের প্রার্থনার 
ব্রঙ্গা বলিলেন ;--মানবগণেব মধ্যে রাজা হুষ্যোধন এই অস্থুরের একমাত্র 
বন্ধু হইবেন, গ্ঠাহার ন্েহে ও প্রশ্রন্নে খন ব্রাঙ্ষণগণের প্রতি অতিশয় অসদ1চবণ 
করিবে, তখন রো'ধানল-দীপ্চ দ্বিজগণ বাগবজ্ের দ্বারা এই অস্তুরকে অভিশপ্ত 
কর্িগে। তৎপর দ্বয়ংই বিনষ্ট হইবে । এই কথার পর ব্রহ্ম! দেবগণকে “বিগত জর 
হও, বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। অনস্তর ধর্মরাজ যুধিটির ছর্ষোাধনাদিকে 
গ্রামে নিহত করিয়া! স্বজনগণের সহিত যখন হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিতে 
ছিলেন, সেই সময়ে ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ কবিয়া চার্ববাক বন্ধু নাশের প্রতি- 
স্কারের জন্য ধর্দবাজ য্ধিষ্টিরের নিকটে আপিয় তাহাকে তিরস্কার করিয়া 





(৯) “'নয়তে চাকা লোং্চায়তে। চাববা বুদ্ধিঃ। তত সম্বদ্ধাদাচাধ্যোহপি 
চাব্বা; স লোকায়ত শাস্ত্রে পদার্থান নয়তে উপপত্তিভিঃ স্থিরীকৃত্য শিষ্যেভ্তাঃ প্রপর়তি" 
(৩৩৩৩ কাশিকা-পাঁণিনিঃ ) 

(+) মৈক্রপনিধদ্‌-( ১1৩৫ )__নান্তিক্যমক্ঞ।নং তমসানি"। ছান্দোগ্য (৮৯১২) 
“প্রজাপতিত্তেভ্য স্তমঞ্চ মায়াঞ্চ প্রদদে" । .শতপথ ত্রাঙ্গণ (২৩৪1৫) মহাভারত 
(১।১৭)১১)১৫ )|স্ঠায়দূশন (১২২০) । বিষুপুরাণ (৩১৮১৯ )। অভিধান গ্রদীপিক!-বৌদ্ধ 
€ 58২) কামায়ণ | (২1১০০।০৮৯১ )। 


(1) মহাভারত শাস্তিপর্ব (৩৯ অঃ) 


চৈত্র] প্রস্থান-ভেদ | ৩৩ 


নহগামী ব্রহ্ষণগণকে কোপাবিষ্ট করাতে, তাহারা নিধন মন্ত্রো্চারণ ও হুষ্কার 
দ্বার! দ্বিক্রবেশধারা চীর্ব্বাককে নিহত করিলেন। 

চার্বাকের মতে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ক্ষিতি, জল, অনল, নিল__এই চারিটি পদ্দার্থই 
আকাশের প্রত্যক্ষ হয় না! বলিয়া তাহ] কোন তত্ব নয়। আকাশ পদার্থ 
অপর দার্শ নক মতে অনুমালগম্য। চার্বাক অনুমান মানেন না, জতরাং আকাশ 
অপ্রসিন্ধ। তবে 'প্রপিতামহ' প্রভৃঠি অনৃষ্ঠ পদার্থের অস্তিত্ব কিরূপে জ্ঞাত ও 
বিশ্বস্ত হওয়া যায়? ইহাতে চার্ধবাক বলেন,__ প্রপিতামহ প্রভৃতির সঙ্গে বিষয় 
ইন্জিয় জন্ম লৌকিক সন্গিকর্ষ না! থাকিলেও 'জ্ঞান-লক্ষণা? (স্তায়েক্ত ) ব্বরূপ 
অলৌকিক পন্নকর্ষ (সম্বপ্ধ বা ব্যাপার ধিশেষ) দ্বার! প্রমিত হইয়া থাকে। 
অতএব ঈশ্বর ও ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি, স্থষ্টির পরপারে পরলোক, অনৃষ্, বর্ণ, 
অপূর্ব, দেবতাদি স্বীকার করা নিশ্রষ্বোজন।* “আমি মানুষ" 'আমি জ্ঞানী 
'আমি স্থখী” এইরূপ প্রতীতি দ্বার! জ্ঞান সুখাদিব আশ্রয়রূপ দেহই আত্মা 
বলিয়া! বোধ হয় । শরীরাতিরিত্ আত্মা আছে বলিয়া তাহাতে কোন 
প্রমাণ নাই। তবে চার্বাক মতে আম্মা কিরূপ পদার্থ? ক্ষপণিক ক্ষিতি 
জল প্রভৃতি চাবিটী ভূতেব ভ্রটার (ব্রসরেণু) সংহতি রূপ দেহই আস্মা। 
“দেবনশ জন্মগ্র£ণ কবিয়াছে'__-এইক্প স্থলে আত্মা প্রাগভাবের প্রতিযোগী ; 
বসু গুপ্ত করিয়াছে »_ এইরূপ উদ্দাহবণে তদীয় আত্মা ধ্বংসের (নাশের ) 
প্র4“তষোগী হইবে। এই বিষয় বুহস্পত বলিয়াছেন, _“চৈতস্ক রিশিষ্ট দেই 
পুরুষ”, 'কামহ একমাত্র পুরুষার্থ' “মরণই মপবর্গ, “প্রতাক্ষই প্রমাণ 1 এই 
মতের খগুন আত্মতত্ব বিবেক, কুসুমাঞ্চুলি, অদ্বৈত ব্র্গদিদ্ধি। ভগবৎ শাঞ্কর- 
ভাষ্য প্রহৃতিতে বিশেষ ভাবে রহিয়াছে । বিষুপুরাণের তৃতীয়াংশে অষ্টাদশ 
অধ্যায়ে ও চার্কধাকের মত বর্ণিত আছে। 

দিগন্বর বা আহত দর্শন,-এই মতের অনেকগুলি নাম আছে) স্যান্বাদ, 
অনেকান্তবাদ, আহত মত, ত্রাবক বাদ, জৈন মত প্রভৃতি । মগধ প্রদেশ প্রান্তে 


১৮০৮৮ 








রর পপ সপ 


(*) “নন স্বর্গে নাপবর্শে। ব *নশাতু। পাকলৌকিকঃ”| সর্ববদর্শন সংগ্রহ ( ১।১।৫।) 
“তাবঝানেব হি লোক! ইধম্‌ যাবানিজিয়গোচরঃ"' ( বড়দর্শন সনুচ্চয়-টীক। ) 
0) “চৈতন্ত বিশিষ্টঃ কায়ঃ পুকষ'খঃ* “কাম এবৈকঃ পুকধার্থ:” “মরণমেবাপবর্গঃ পুরুহাথ” 
প্রত্যক্ষমেকং প্রমাণং পুরুষার্থ :।!'--( বাহষ্পত্যসুন্রং ) 
($) প্রমাণমেকং প্রত্যক্ষতন্বং ভূতচতুষ্টং। মোক্ষশ্চ মরণান্যঃ কামার্ধো পুরুঘার্থবেগ* 
"নহি পল্বীশ্বরঃ কর্ত। পরলোককথা বুথা। দেহং বিনাস্তিচেদাআআ! কুপ্তবন্ধ. গত পুনঃ ॥ 


( অন্ৈতজন্মলিদ্ছি ১ 





৭৩৪ পন্ভা | [ নবপর্য্যায়, ১৩২০ 


বৈশ।লী নগরীতে জৈনমুনি জন্ম পরিগ্রহণ করিয়! এই মতের প্রচার কক্রিয়াছিলেন। 
শ্থেতাদ্বর ও দিগন্বর এই সম্প্রদারে পৈনগণ বিভক্ত । বৌদ্ধমৃত হইতে এই ধীরজিন 
মুনির ধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক । সংক্ষেপে ছুই পদার্থ__জীব ও অজীব | ধাহাদের চৈতন্য 
আছে, তাহারা জীব পদার্থ সংজ্ঞার কথিত; জড় বর্গ বা চেতনাশৃন্ত অপর 
পদার্থ অজীব নামে অভিহিত। এই ছ্িবিধ পদার্থ ই পুনঃ সপ্তবিধ ; যথা1--জীব, 
অজীব, আন্রব, সম্বব, নির্জাব, বন্ধ, মোক্ষ। উক্ত দ্বিবিধ পদার্থকে পুনঃ পঞ্চান্তি- 
কাযর় বলে। জীবান্তিকায়, পুন্দগলান্তিকার, ধর্ান্তিকায়, আধন্ধান্তিকায়, 
আকাশান্তিকায়। এই আন্তিকায় শব্ধ জৈন দর্শনেব সঙ্কেতাচ্সারে পাি- 
ভাঁষিক বা অনিন্নত পদার্থের বাচক ।* অনেকাস্ত বাদে কোঁন বস্তরই নিয়ত 
সম্ব| নাই। সকলদেহ পরিমাগ চৈতন্তের স্বরূপ জীবপদার্থ সতত উদ্ধগামী 
সাবয়ব। এই জীবাঁভ্তিকায় তিন প্রকার, বন্ধ, মুক্ত, নিত্যসিদ্ধ। অহ 
মুনি নিত্যস্িদ্ধ জীব অপর কোন কোন জীব সাধন দ্বার! মুক্ত ; অন্তজীব বদ্ধ ব 
রাগাদিযুক্ত। পু্ধগলাস্তিকান্ধ ছয় প্রকার; পৃথিবী জল প্রভৃতি ভৃত- 
টতুষ্টব, স্থাবর ও জঙগম। প্রবৃত্তির দ্বারা অনুমেয় ধন্ান্তিকায়, গ্মিতির দ্বার! 
অনুমের অধন্মান্তিকায়। তপ্ত শিলায় আরোহণ ৪ কেশ মুগ্ডন প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ 
কাধ্যস্থার, বাহ্‌ চেষ্টারূপ সম্যক্‌ প্রবৃত্তিব দ্বাব! অন্তরের অপূর্বব ধর্ম অস্থমিত 
হয় বলিয়া ইহাকে ধর্মান্তিকায় বলে। সর্ব! উদ্'গমনশীল (জীব ছরদৃষ্টরূ” 
কর্ম দ্বারা শবীরে আবদ্ধ থাকে । সেই হেতু দেহে অবস্থিতি দ্বারা জীবের 
অধন্ম অনুমিত হয় বলিয়া তাহাকে অধর্শীস্তিকায় বলে। আকাশ্ান্তিকান্ণ 
দ্বিবিধ, লোকাকাশ ও আলোকাকাশ। উপধ্যপরি স্থিত ভু প্রভৃতি চতুর্দশ 
ভূবনে অবস্থিত লোৌকগণের মধ্যে বিদ্ধমান আকাশই লোকাকাশ। মোক্ষের 
আম্পদই আলোকাকাশ, ( এই শ্কানে কোনও লোক অবস্থান করে না 
বলিয়া ইহার নাম আলোকাকাশ )। আম্রব, সম্বর, নির্জর, এই তিন 








(*) অন্তীতিকায়স্তে কথ্যস্তে ইত্ান্তিকায়াঃ। আন্তকায়শব্বঃ পাঁরিভাষিকঃ অনিয়ত- 
পার্থবাচী । € তত্বার্থাধিগমা সর ঢীক1) 
পূর্ধ্যস্তে গলস্তি যে তে পুদ্‌গল।ঃ পরমাপবঃ। তৎ্দমুহঃ পুদগলা স্তিকা য় ।”” 
“জীবামীহে তথাপুণ্যং পাঁপমীত্রবসন্ববৌ। 

বন্ধশ্চ নিজ্ভররা, মোক্ষে। নবতত্ব'নি তন্মতে* । (ষড দর্শন সমুচ্চয়ঃ ) 

“ওপশমিক- ্ষায়িকো ভাবো িশ্রশ্চ জীবন্ত সন্বং (জৈনদর্শন সুত্রভাঁষ্ে ) ওুদগ্সিক 
পারিপামিকৌ চ।" 
** চৈতন্য লক্ষণোৌজীবে। যশ্চৈতদ্ৈপরীত্যবান্‌ । 

অঙ্লীবঃ স সমাখ্যাতঃ পুণ্য সতৎকর্দ্দ পুদুগলাঃ”' ॥ €( যড় দর্শন সমুচচয ) 


চৈত্র ] প্রস্থান-ভেদ | ৭৩৫, 


পদার্থ প্রবৃত্তি লক্ষণ। প্রবৃত্তি ছুই প্রকার, সম্যক্‌ ও মিথ্যা । মিথা! প্রবৃত্িকে 
আত্ব বলে। পুরুষর্কে ইন্দ্িনগণ বিষয় দেশে প্রেরণ (সম্বন্ধ) করে বলিম্ব] 
ইন্জিন প্রবৃত্তির নাম আত্ব। কেহ কেহ বলেন, কর্ম কর্তাকে কর্ম্মসমূহ 
পরিব্যাপিত করিয়া থাকে বলিয়া! মেই কন্ম সমৃহকে আজব বলে। 
সম্বব ও নিজ্জর এই পদার্থ সম্যক প্রবৃত্ি সংজ্ঞা কথিত হয়। 
শম দম প্রভৃতি প্রবৃত্তির নাম সম্বর। ইহারা আশ্রবের প্রবাহ দ্বার সম্বরূণ 
(আবরণ) করে বলিয়া ইহাদের নাম সম্বর। সেই সম্বরই নিঃশেষ 
গ্রীপে পাপ পুণ্য সুখ ছুঃখারদ্দিকে জীর্ণ (বিনাশ) করে বলিম্নাই, তাহাকে 
নির্জর সংজ্ঞায় অভিছিত কম হয়। জীবের বন্ধ গাট প্রকার তন্মধো চারি 
প্রকার ঘাতি কর্ম; যথা--জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মে'হনীয়, অস্ত- 
রার । (১) জ্ঞান দ্বারাই বস্ত-পিদ্ধি হইয়। থাকে, শক্তি রজতাদি জ্ঞান হইতে যেব্ধপে 
সত্য রজতাদির জ্ঞানের প্রশক্তি হয়, এখং আশা মোদকাদি জ্ঞান হইতেও 
সত্য মোদকার্দির জ্ঞান সিদ্ধি হইতে পাবে, পেইরূপ বিপর্ধ্যয়কে 'জ্ঞানাবরণীয়' 
কন্দম বলে । (২) আহৃত দর্শন ও তত্প্রতিপাস্থ বিষয়ের অভ্যাস ( পুনঃপুনঃ 
আলোচন।) দ্বারা মুক্তি হয় না, এইরূপ জ্ঞানকে '“দর্শনাবরণীয়” কর্ম কছে। 
(৩) বহু বিপ্রতিষিদ্ধ বিষয়ে তীর্ঘস্করগণের ( ৬পদেষ্টা গুরু) প্রদর্শিত মার্গের 
বিশেষর্ূপে অবধারণ না করাকে মোহনীয় কন্ম বলে। (৪) প্রকৃত নির্বাণ- 
পথগামিগণের তাহাব বিদ্রককর 'মষ্টবিত এরশর্ধয হউক+-_-এইরূপ জ্ঞানকে 
'আস্তরীয়ক” কহে। 

অধাতি কর্মও চারি প্রকার। পুর্বেোক্ত চারি প্রকার কনম্ম মুক্তি 
পথের নিরোধক বলিয়া সে গুলিকে ঘাতি কম্ম বলা হয়। আদুস্ক, গোত্রিক, 
নামিক, বেদনীদ্প। (১) অথাতি কন্মন সমুহের মধ্যে যাহা উৎপত্তির স্বারা আঘুর 
কথক বা পরিচায়ক হয়, তাহাকে আয়ুস্ক বলে । (২) তাহা যদি পুনঃ শরীরাকারে 
পরিণত হয়, সেই পরিণত শক্তিকে গোত্রিন্ড কর্্দ বলে । (৩) শুরু পুদ্গলের 
আরম্তভক বেদনীয় কন্ম্ের অনুযারী যে, তাহাকে 'নামিক' বলে। (5) ক্রিয়া 
যুক্ত বীজের তেজ পরিপাকের হেতু ঈষৎ ঘনভাব ও শরীরাকারে পরিণতির 
কারণকে “বদ্ঘনীর' বলে। এই চারিটি কর্ম্ম শুরু পুদ্গলের আশ্রয় হেতু ইহা- 
দিগকে অথাতি কশ্মু বলা হয়। এই ঘাতি ও অধাতি কম্মব পুরুষের বন্ধনের হেড 
বণলগ্কা বন্ধ নামে অভিহিত হয়। 

অপর .বৈন সম্প্রদায় এই আট প্রকার 'কুর্দ বন্ধের অন্তন্ূপ বণনা 


৭৩৬ পঞ্ছ?। [ নবপর্য্যায়, ১৩২০ 


করিয়াছেন; তাহা আমর! প্রবন্ধ বিস্তৃতি ভয়ে উদ্ধৃত করিতে বিরত 
হইলাম । ৰ 

বিনষ্ট সকল ক্লেশ ও ক্লেশ বাসন! (সংস্কার ) এবং আববণ জ্ঞালের উচ্ছোদ 
হইয়। বিশিষ্ট ভাবে যে সুখ প্রবাহ ও জীবের ক্রমে উর্ে--আলোকাকাশে 
গতি, তাহার নম মোক্ষ পদার্থ ।*- 

জীব ও অজীব এই ছুই পদার্থ ভোগা । আজবাদি পঞ্চকর মধ্যে শেষ 
দুই পদার্থ ফল স্বপ। প্রথম তিনটী সাধন। দঙ্কল পদার্থই অনেকাস্ত অর্থাৎ 
কোন মতে আছে, কোন মতে নাই, য”। শ্তাদন্তি, শ্যানাভ্তি; শ্যাদন্তি চ নাস্তিব 
প্রভৃতি সপ ভঙ্গীন্তায়। অধাত যাহাতে পাত প্রক্কাব ভঙ্গী বা বিভাগ ও তাহার 
মুক্তি আছে, তাহাই সপ্ুভঙ্গী গায় নামে গ্রসিদ্ধ। (ক্রমশঃ) 

শ্রাঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ব সাংখ্য-বেদাস্ত তীর্থ । 


এ টস্পরর৯ 


অর্থ] মৃত্যুপথ | 
( পূর্ব প্রকাশিতেব পর্থ। ) 
( ২ ) 
কারণ শরীর বিচাঁর। 
পদার্থ মাত্রই স্কুল, সুক্ষ ও কারণ বিশিষ্ট । স্থলেব মুল সুশ্ম, স্থক্ের যাহ। 
মূল তাহাই কারণ; কাবণের মূল নাই; তাহ! অনাস্থা দোষ। স্থল পার্থিব 
বছুণ, কক্ষ তেজ বহুল; কারণ তেজেব শ্বচ্ছ প্রকাশাবস্থা বা কর্ম বহুল। সুপ 
পঞ্কীরূত পঞ্চন্ুত দ্বারা গঠিত, শুক্ম অপক্ষীকৃত পঞ্চতৃত দ্বারা গঠিত কারণ 
কন্ম বারা । স্থুলে স্ু(লর অধিষ্তান,-যেমন আমাদের স্থল দেহে স্কুল ইন্জিয়াদর 
অধিষ্ঠান। শৃক্ষে শুক্ষের অধিষ্ঠান।_ যেমন আমাদের স্ুশ্ দেহে প্রাণ, মন ও 
বিজ্ঞানের অধিষ্ঠান; কারণে কর্ম প্রভাব অধিষ্ঠান। স্থল, স্থুলকাল অর্থাৎ 
শতাধিক সহম্রাধিচ কাল পর্যন্ত স্থায়ী, হুশ্ধ, হুন্দকাল অর্থাৎ প্রাকৃতিক 
গ্রলর় পর্যন্ত স্কারী; কারণ, যুক্তি না হওয়া পর্দ্যন্ত স্থাগী। স্কুল থাকিলে 
হ্প্ৰ থাকা অনিবার্ধা, হুক্ম থাকিলে কাবণ থাকা স্বত,সিদ্ধ, যখ। স্কুল দুগ্ধ, 


(*) "'তত্বার্থশ্রদ্ধানং সম)গদ্রশনং!। জৈনদশন হুত্রমূ। 
“তাহনুনি প্রাপ্তি, কিঃ । টা 
“কুচি দ্রিনোক্ততত্তেধু দম্যক্‌ শ্রদ্ধনমুচ্যতে । 
ছায়ংত সন্থবর্গেন গুরোরধিগমেন চ* | প্রমেয় কমল মাততৃতে। 
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সত্ব ননী, কারণ ঘ্বৃত। কারণ শরীর হৃক্দম দেহের অব্যবহিত কারণ, লুক্ষ 
শরীর স্থূল দেহের অস্খ্যবঞিত কারণ। স্থূল শরীবের অদৃষ্ত আধার র্ূপী 
স্কঙ্্প শরীর এবং সেই সুক্ষ শরীরের বীজ বা উপাদান স্বরূপ কারণ শরীর । 
কারণ শরীরই প্রকৃতি, ইনি সর্বাদিম উপাদ্দান, যথা এ্রতি-_প্প্রক্কতেরাস্তো- 
পাদান তান্তেষাং কাধ্যত্বং শ্রুতি” ॥ সাংখ্য-- ৬অ:--৩২ ॥ ৰ 

প্রৃতিই স্থূল, সক্ষম, ব্যক্ত ও অবাক্ত জগতে আদি উপাদান। তাহ! 
হইতে মনাদি মহত্তত্ব উৎপন্ন হইয়াছে । এ কাবণ স্বরূপিণী প্রকৃতি ঈশ্বরেবই 
সৃষ্টি শক্তি, অথচ জীবের অনাদি অদৃষ্ট ও স্্মবীজ শ্বরূপিণী। শাস্ত্রে তাহার ছুই 
পক্ষ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে “সদসর্দাত্সিকা” বিশেষণ দিয়াছেন। তিনি স্যষ্টি- 
কালে বখন বাক্ত হন, তথনই তীাহাঁব সংপক্ষেব আবির্ভাব হয় এবং প্রসয়কালে 
যখন পুনঃ অব্যক্তাবস্থা লাভ কবেন, তখনই তিনি “অসৎ” পক্ষ অবলম্বন 
করেন। 

সর্ব প্রকার ভোগই মহামায়া শ্বরূপিণী প্ররৃতির পরিণাম । স্বর্গে উনি স্বার্ণ- 
শৃঙ্খলযূতা, মর্থ্যে রৌপ্য-শৃঙ্খলা এবং নবকে বা পশ্ত পক্ষ্যািতে লোহাব শৃঙ্খল ; 
এই মাত্র বিশেষ। পক্কতি অনাদি, অনন্ত ৪ নিতা।। প্রলয়কালে আকাশানে 
সমস্ত পদার্থ, মনাদি সমস্ত ইন্ত্রির, স্তুল সুক্ষ সমস্ত পদার্থ সেই অবাক্ত কারণে 
অবস্ঠিতি করে। স্যট্টিকালে সেই সমস্ত আবাব বাক্ত ১য়। স্রতরা" প্রলয় 
সময়েও কোন ভূতেব বা ইন্দ্রিয়েব দ্রবাত্ব তিবোহিত হয় না, কেবল অবাক্ত 
থাকে এইমাত্র । সেই দ্রব্য ধাতু কখনও বিনাশ প্রাপু হয় না, কেননা প্রলয় 
প্রলয়াস্তে, তাহ! হইতে ব্রহ্মা পুনঃপুনঃ অঙ্করিত ও পবিবদ্ধিত হইয়া 
থাকে। 

দ্রীবও অনাদি অনস্ত কাল বিগ্যমান। জীবেব সন্গিধানে তাহার কর্ম 
প্রক্কতি রূপ পরমৈশ্বর্যা অনার্দিকাল হঈতে উপস্থিত থাকায়, জীবে তণ্বোগার্থ 
বাসনার উদয় হয়। সেই বাসনাও প্রকতির গস রূপান্তর মাত্র । সেই 
বালনাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রকৃতির নিয়ামক পরমেশ্বরের নিয়মে 
প্রকৃতির গর্ভ হইতে এই অপুর্ব ধশ্ব্ম্য যুক্ত ব্রহ্গাগ্ড আবিভভূতি হয়। তাহা 
অনৃষ্টের তািতম্যান্থুসারে পঞ্চভত,--অন্ন, জল, বল, বীর্য, মন, বৃদ্ধি, ইন্দ্রিয় 
প্রভৃতি দ্বারা জীবের সেবা করিয়া থাকে । এবং এ কাবণঙ্গক্ূপ! প্রক্কতিষ্ট 
স্থল সুক্ষ্স বসনে তধিত হইব! হুর্ধয চন্দ্র থচিত,_-তেজ বায বারি মুত্বিক বিরচিত 
ধনধান্ত-পূর্ণ, অপূর্ব ব্রহ্ষাগুরূপে পরিণত হইয়া 'জটুবের হৃদয়াকাতশু মানসিক 
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প্ররৃতিরূপে সুগ্াকাব অবস্থিতি করিয়া ভোগ জন্মাইতেছে। উক্ত প্রকৃতি 
স্বব্নুপিণী বাজলক্ষ্মীকে সস্তোগ দ্বারা জীবব বাসনা নিবৃর্তি হইলেই 'প্রকৃতিব কম্ম 
সমাধা হয়। মহামায়! শ্বরূপিণী অনাদি অনৃষ্ট ও কর্দবীজমরী প্ররৃতির শী 
পর্যযস্তই উদ্দেশ । তিন জীবকে মাতাব স্তায় প্রতিপালন পূর্ববক' স্ত্রীব স্তাঁ় 
তৌধষণ পূর্বক, জলদ বিস্কারিত সৌদামিনীর স্যার অন্তধ্ণন করেন। জীব তখন 
পবমাস্স্বরূপ স্বাধীনতা! লাভ কবিয়! থাকেন । তাহারই লাম ব্রঙ্ষলাত ব! 
বহ্ধজ্ঞান; এই বূপ স্বাধীনতা যে জীবেব পক্ষে উপস্থিত হয়, সেই জীবমাত্র মুক্ত হন, 
প্রকৃতি কেবল তাহাকেই ত্যাগ কবেন। কিন্তু সে সময়ে অন্তান্ত জীবেব পক্ষে 
তাহার প্রভাব সম্পূণ বিদ্ধমান থাকে । জীবেতি তাহাব কন্মরজ 'অনাদ 
প্রকৃতি জনিত যে বাসনা থাকে, হাহাও প্রকৃতির রূপ, সেই বাসনা সুদিদ্ধিব 
জন্য জীব কম্ম দাবা যে ধর্মাধন্ম রুপ চবিত্র উপাজ্জন করবেন, তাহাও প্রকুতির 
রূপান্তর । [সই অনাদি কনম্মনিষ্পন্ন। প্রকৃতি ও তাভাব সর্বগপকাব রূপান্তপ্ই 
অনৃষ্ট শব্খের বাচ্য। সেই অৃষ্ট জৈবিক “প্রকৃতি নামে এবং স্থুলতব দ্রবা 
ধাত বিশিষ্ট! প্রকৃতি বাহ্ প্রকৃতি নামে কথিত হয়। সেই আগ্াশক্তি মূলা 
প্রক্কৃতিব স্থল সুন্ষ্ম মভিমা সর্বশান্ত্রে একতানে গান কবিষা থাকে । যখন 
প্রলয় সময়ে ভেদ জাত সকল বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন একমাত্র প্রকৃতি তাৰ 
স্থষ্টির বিশেষ বিশেষ বীজের সহিত অব্যক্ত ভাবে অবন্থিতি কবেন। পুনর্বাঁর 
স্থপ্টিকালে জীব সক্ল যেমন স্ব স্ব অদৃষ্ট অর্থাং জৈবিক প্ররুতির সহিত 
প্রকটিত হন, সেইকূপ তাভাদেব অদৃষ্ট অন্ুসাঁবে প্রক্কৃতি ভোগ্য বস্তুক্ূপেও 
পবিণত হয়েন। তাহাতে ইন্দিয়াদি সম্পন্ন দেহ ও তন্তোগা অঙ্নাদি জন্মে। 
প্রলয় দ্বাবা জগৎ সংসাব অর্রশ্ঠা হইলে, সেই গ্ররুতিরূপ বাজেব ধ্বংস হয় না। 
স্থৃতরাং প্রক্কতিই সর্বভূতেৰ কারণ শবীব, কেননা সরব্ধভূতের কারণ 
তাহাতেই অবস্থিতি কবে। যতদিন বাসনামূলক জৈবিক প্রকৃতি থাকিবে, 
ততদিন প্রকৃতি শব্দীর ও ভোগ সংঘটন কবিবেই কবিবে। কোটি কোটি 
মহাপ্রলয় হইলেও এ কারণ শবীর ধ্বংস হইবে না। অতএব একথা বলা 
যাইতে পারে যে, আমাদের কারণ শবীর আমাদেরই অস্তবে আছে । প্রর্কৃতি 
সেইখানে সমস্ত ভাবী দেহেব বীজ স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। যেমন 
সপ্াবস্থায় স্থল শরীরের ব্যবহার নিবৃত্তি পায়; কেবল মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও 
ইন্ভ্রির়গণ দ্বারা স্থ্টি বিরচিত হয়; এবং যেমন সুপ্তি অবস্থায় শুক্ম দেহ ও 
সুক্ষ স্যট্ির ক্যুবহার নিবৃত্ত হয় কেকস কারণ দেহ মাত্র বীজব্রপে অবস্ত'ন 
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করে, সেইরূপ মৃত্যু দ্বারা জীবের স্থুল দেহ বিনষ্ট তইলেও মনাদি সুক্ষ দেহ 
জীবিত থাকে এবং ও্ঁলয়ে মনঃ প্রভৃতি সুস্্র দেহ নিরুদ্ধ বৃত্তি লাভ কবিলেও, 
প্রকৃতি সর্বভৃতেব কারণ স্বরূপে বর্তমান থাকেন। স্থুল এ সুক্ষ শরীবেব 
অব্যক্ত অথচ নিয়ত পূর্ববন্তী অদৃষ্টর্ূপ নিয়ম স্বব্ূপিণী প্রকৃতির নাম কারণ 
শরীর। কাবণ শবীরই দে ধারণেব কাবণবূপিণী অনাদি কাম্যকর্ম্ম বীজময়ী 
অবিগ্ঠা নামে উক্ত হয়। প্রলয় কালে এই শবীব ভাবা দেহ ব্যাপারেব বীজ- 
রূপ ব্রহ্ম শঞ্তিতে বিলীন হয়া থাকে । সর্ব জীবেব সমষ্টি কারণ দেহরুপ 
প্রভৃতিব অধিষ্ঠাতৃত্ধ উপলক্ষে ব্রহ্মাকে ঈখব বলা যায়। 
জীব, জীবদ্দশ!য যে সকল কম্মকূট সংগ্রহ করিয়াছে, ভাবী স্থষ্টির 
জন্য তাহ! তাহার আন্মকেন্দড্রে কর্মমময়ী কারণ স্বরূপিণী প্রক্কৃতিরূপে অবস্থিতি 
কবিয়। শুক্ম ও স্থুল শবীররূপ জাল বিস্তাব কবে। যেমন লালা, কীট নিজ 
লালা দ্বারাই জাল বিস্তার করিয়া নিজে বদ্ধ হয়, তদ্রপ নিজ কৃত কম্ম দ্বার! 
কাব শবীব কৃষ্টি কাঁবিক্ষ। জীব নিজেই বন্ধ হইদ। পড়ে । কলে দেই কারণ 
শরীব হইতেই তাহার কষ্মের উপযুক্ত- ক্রমে সুশ্ম ও স্তুল শবীর নিম্মাণ 
হয়। জীব ভাবাপন্ন চিদাত্া যেখাঁনেই থাকুন না কেন, তদীয় উদবে দৃশ্ত জগতের 
উদ্ভব হইবেই। শ্রাত স্মতিব ইহাই সিদ্ধান্ত । যথা শ্রুতি-- 
য্তণনাভ ইব তত্তভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতোদেব এক স্থমাবৃণোৎ। 
সনো৷ দধাদ্‌ বন্ধাপ্যক্ম্‌॥ শ্বেতাশ্বতব ॥ 

যেমন উর্ণনাঁভ স্বীয় দেহ হইতে সুত্র বাহিধ কবিয়া, তাহা দ্বাবা নিজ দেহকে 
আচ্ছাদন কবে, সেইরূপ জীব আত্ম-মধাস্ত নিজ কন্ম শক্ি দ্বারা সুক্ষ ও স্থল 
দেশ বচনা করিয়। আপনাকে স্মাবৃত কবিয়া বঠিয়াছে । ষথ। স্মর্তি,__ 

ভেম মাত্রমুপা্দায় রূপ্যং বা হেমকারকঃ। 

নিজ লালা সমাযোগাৎ্ কোষং বা কোবকাবকহ ॥ ১৪৭ ॥ 

কারণান্তেবমাদায়তা সুতাস্বিহাযাশস। 

স্থজত্যাত্মানমাত্মা চ সম্ভূন্প কবণানি চ॥ ৯৪৮ ॥ যাজ্ঞ বক্্য-৩৩॥ 

ল্বর্ণকাঁর যেমন তেবল স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া তদ্দাবা কনক কুগুলার্দি গঠন 

করে, কিংঞ্চ কোষকারী কীট বিশেষ নিজ লালাযোগে আত্মবদ্ধ হেতু কোশ 
রচনা করে, সেইবধূপ আত্ম! ইন্দ্রিয়াদ কবণ সঞ্চয় করিয়!, ত্ধ্বাব্রা ইহসংসারে 
দেব মন্ধ্যাদি জাতিতে নিজ কম্ধবন্ধ বদ্ধ দেহ স্যহজন করেন। ইহার 
নির্গলিতার্থ এই,_-তুমি কর্মদ্বারা ধন রক্ত তোজা সামগ্রী" যাহা ক্রিছ উপার্জন 


৭৪ পশ্থা | [ নবপধ্যায়, ১৩২৭ 


কর, তাহা যেমন ন্ুশৃঙ্খলে রক্ষিত হইবার জন্ঠ মাত। কিন্বা স্রীর নিকট অর্পণ 
কর; প্রয়োজন সমন মাতা তন্বারাই তোমাকে পোষণ ও শ্রী তোষণ করে; 
তত্রপ জীব সোপাজ্জিত কর্মফল প্রকৃতির হস্তে অর্পণ করে। প্রলয়ে তাহা 
বিনষ্ট হয় না, কেননা প্রক্কৃতি তাহ যত্বের সহিত সুশৃঙ্খলে রক্ষা! করে। প্রলয় 
অবসানে--আদি স্িকাঁলে পকৃতি তোমাকে তাহাই অর্পণ করেন। উহ! 
তোমারই প্রকৃতি এব* তোমারই স্বোপাজ্জিত কম্মফল অন্গুযায়ী ভোগা দ্রবা 
স্যষ্টি করেন এবং তছুপোযোগী সুক্ষ ও স্কুল দেহ রচনা! করেন $ অর্থাৎ জীব 
নিজ কম্মরূপী কারণ দ্বাবাই হুঙ্ ও স্থুল দেহ ব্রচনা করিয়া আবদ্ধ হুহয়া 
পড়েন। এ কম্মফল আম্মার মধ্যেই অবস্তান করে, উহ্াই কাবপ-রূপী 
প্রকৃতি ; উহারই স্থক্স ও স্থল বিকাশ এই ব্যক্ত জগৎ। উহ! হইতেই সু 
৪ স্থল শবীরের আবভাব। যাব যার কাবপ শবীর তার তাব আত্মার 
মধ্যেই অকৃন্থেত্ি হতে । কুল উহ? হইাতই হ্ধেচ্ছ। প্রুহ্ন্িত হয়। ইচ্ছাময় 
সমষ্টি চৈতন্তেব ইচ্ছা হইতে ইচ্ছাময়ী সমষ্টি বাবপ শ্বন্ধপিণী প্রকৃতি উত্পন্না 
হয়; আর ব্যঙ্থি সৈতন্তেব ইচ্ছা দ্বারা বাষ্টি কাবণ শরীর গঠিত হয় যার ধার 
কারণ শবীর, তাব তাব্‌ হচ্ছ! দ্বাব। প্বিপোধিত ও পবিপুষ্ট হয়। ইহাই শাস্ত্রের 
সিক্গ।গ যথা-_ 


ইদং দৃশ)ং যদাঁনাসীৎ সদসদায্মকঞ্চ যৎ। 

তদ। ত্রন্গাময়ং তেজে' বাপ্ডটিরূপঞ্চ সম্ভতম্‌ ॥ 

নস্ুল' ন চ হ্ুক্ষাঞ্চ শীত" নোষ্ন্ত পুর্ক | 

আছ্যন্ত বতিত" দিব্যং সতাং জ্ঞানমনস্তকম্‌ ॥ 
যোগিনোইস্তব দৃষ্টাহি যং ধাঁয়স্তি নিবস্তরম্‌। 

তত্রাপং সকলং হ্যাসীক্গজ্ঞানবিজ্ঞানদং মহৎ ॥ 

কিয়তা চৈব কালেন তস্তেচ্ছা সম পছ্যাত । 

প্রকৃতির্নন সাপ্রোভ্গ মূল,কারণমিতাত ॥ শিব - ২ অঃ॥ 


যে সময়ে সদনদায্মক এই পরিদৃশ্তাঘান জগৎ ছিল না, তখন সতাজ্ঞান অনস্ত 
সর্ধবব্যাপক দিব্য ব্রহ্মময় পরম জোতি বর্তমান ছিলেন । তিনি ৎ স্থূল নহেন, 
হু নহেন, শীতল নহেন, উষ্ণ নাভন, তাহার আদি নাই, অন্ত নাই। 
যোগীগণ অধ্যাত্স দৃষ্টি বলে ধাহাকে ধ্যান করেন, জ্ঞান বিজ্ঞানপ্রদ তীর 
মহৎ ন্ব্ূপু কেবল অবস্থিত ভিলেন। কিউভকাল অতীত হইলে সেই প্রচ্ষের 
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সনাতনী ইচ্ছ! (পিস্থক্ষা ) প্রকাশ পাইল সেই ইচ্ছাই প্রকৃতি ও স্কুল কারণ 
নামে অভিহিত । 
কিরূপে এ কারণ শরীর হইতে শুঙ্ম শরীরেব আবির্ভাব হয়, তাহা পন্েে 
বলা যাইতেছে । 
( ক্র,শঃ) 
শজান কনাথ মুখোপাধ্যান্ব। 
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( পুর্ব প্রকাশিতেব পর ) 
বিংশ পরিচ্ছেদ | 

গ্রীক্মকালেব দ্বিপ্রহর, প্রথব বোদ্র, আকাশ নিম্মল, হুর্যযদেব অক্রাস্তভাবে 
জগতে বশ্মি বিস্তার করিতেছেন। মাঠ যেন ধূধূ করিতেছে, গাছপালা যেন 
পুড়িয়া যাহতেছে। মধ্যে মধ্যে গরম বাতান বারা ধুলি উড়াহয় ঘন্মাক্ত দেছে 
মিশাইয়৷ দিতেছে । গৃহস্থেবা সকাল সকাল আহাবাদি করিয়া ঠাণ্ডা মাটিতে 
পড়িয়া আহ-ঢাই কবিাতছে। পথ ঘাটে প্রায় লোক দেখা যায় না, এমনি 
গরম যে কুষকেরাও মাঠে যাওয়া বন্ধ কাখগাছে। আহাবে লোকের রুচি নাই, 
কেবল জল জল শব । এই রৌদ্রে ছন্নবেশ প'বা৯৩1 -শীর্ণকারা-_ 
মলিন মৃত্তি একটি যুবতী কাঁশীব পথ ধরিয়' চণিয়া যাইঠ্ছে। সঙ্গে একট 
কপর্দক বা একথানি বস্ত্র পর্য্যন্ত নাচ, শত গ্রন্থিপুক্ত একথানি বস্ত্রই তাহার 
সপ্বল। রৌদ্রের তাপে মুখ বক্তবণণ_পিপাণায় ক শুফ--কক্কর ও বৌদ্রের 
উত্তাপে চরণদ্ব় ক্ষত বিক্ষত। এইরূপ অবপ্থার বা? চলা একপ্জপ অসম্তৰ; 
'কন্ত প্রাণের তীব্র আবেগ এ সকল যন্ত্রণ। ভুলাইয় দিয়াছ। কেবল অহর্ণিশ 
ঠস্তা কত দিনে কাশী পসোৌছাইব। সৃথন নিতান্ত অস্থিব হইয়া! পড়িতেছে, তখন 
বৃক্ষতলে গিয়া উপকেশন করিতেছে । ভর গৃহস্থের কন্যা __সধব! ) একাকিনী 
এরূপভাবে যাইতে দেখিক়। গ্রারস্থ অনেকে অনেক কথ সমালোচনা করিতেছে ; 
কিন্তু ভাহার সে সব বিষয়ে ভ্রক্ষেপ নাই। যে শ্রন্ধাপূর্বক কিছু দেয়, তাহ! 
দ্বারাই তাহার উদর পুরণ হত্ন। যেগ্রাম পার হইক্না এই রমণী চলিতেছে, 
সেই গ্রামের অনেকেই তাহাকে তথায় দ্বিগ্রহরে থাকিবার ভন্য জশলুরোং 
করিয়াছিল? কিন্ত সে কিছুতেই থাকিলি না-যতটুকু অগ্রসর হওয়া! যায়, ততই, 
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তাহার পক্ষে মঙ্জল। অগত্যা! তাহারা কিছু আহার্ধা প্রদান করিল । যেদ্ধপ 
তাহার শরীবেব অবস্থা, তাহাতে আব ছুই একদিন এইরীপ ভাবে চলিলেই 
বোধ হয় পাণবাযুব অবনান হইবে? কিন্তু শাহাব সঙ্কল্প অচল--অটল। হৃদয়ের 
এীকাস্তিকতা শাহাকে তন্ময় কিয়া বাখিয়াছে। ক্রমে বৌদ্রের ভাপ কমির়া 
আসিল--স্ধ্যদেব অস্তাচল গমনোনুখ-_অপূর্ব্ব সৌন্বধ্য 1! আকাশ নিন্দল) 
কিন্ত পশ্চিম কোণে একথানি মেঘের সঞ্চাব হইল । ক্রাম মেঘ যেন ভীষণ 
আকাব ধারণ কবিল। মন্দ মন্দ বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল , ক্রমে শহাও 
বেগ বদ্ধিত হইন্ডে লাগিল। 

অদূরে গ্রাম দেখ! যাইতেছে, বমণী দ্রতবেগে চলিতে লাগিল , কিন্তু মেখ 
ক্রমে বুষ্টিতে পরিণত হইল । ক্ষণপুর্বে যে প্রকৃতি নীরব নিস্তব্ধ ছিল মুহূর্তের 
মধ্যে তাহার কি পরিবর্তন 1! জল ও ঝড এক্সপতাবে আসিল, যে সেআর 
কিছুতেই অগ্রসর হইতে পাবিল ন!। বুক্ষেব নীচেও দীভাইবার উপায় নাই, 
কারণ ঝডে বুক্ষ সকল ভাঙ্গিয়! পড়িতে লাগিল; কাজেই অনাশ্রয়ে সেই মুষল 
ধাবে বুছ্টিব মধ্যেই দীডাইয়া ভিজিতে জাগিল। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পবে বুষ্ট 
থামিল, কিন্তু আকাশ ঘন ঘটাচ্ছন্ন এবং বাঁহাসেব বেগ তখনও বেশ আছে। 
মান্থযেব যখন বিপদ আসে, তখন এইরপই হয়। যাহা £উক ভগবানের নাম 
স্মব্ণ কবিয়া বুক বাঁধিয়া রমণী আর্দ বস্ত্েচ গ্রমাভিমুখধে চলিতে লাগিল । 
অন্ধকারে হথন বাস্তা দেখা যায় না, তখন সে ফডায়; বিদ্যুৎ চমক্তিয়া উঠিলে 
আবার চলিতে আরম্ত কবে । কিঞ্চ এত কঙ্গেও তাহাব যেন কষ্টের শেষ হয় 
নাই; একটী প্রস্তরে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ধরাঁতলে পতিত হইল ! তাহাব 
পায়েব নখ ছিডিয়! দবদব ধাবাম্ম শোণিত ক্ষবিত হইতে লা গল , আব হাটিাত 
পারে না, অগত্যা সেইথানেই বসিয়া পড়িল 

ভগবানের বিচিত্রা নযমে সরু ভঃখ উভয়ের সর্ধদাই দ্বন্দ চলিতেছে । বিপদ 
যদি চিরদিন থাকিত, তাহা হইলে মানুষ কথনও সংসবষানর। নির্বাহ করিতে 
পাবিত না, আনকেই আত্মহতা। কবিয়া ছু খেব অবদান কবিত। 

ছুঃখের পর সথ স্থথেব পব ছঃখ, ইহাই মানব জীবনে সাধারণত: ঘটিকা 
থাকে । এই ঘোব অন্ধকাবের মধ্যে যাদ বিজলি চমক্তি না হইত, তবে বোধ 
হয় জ্্ীলোকটী আব এক পদও অগ্রসব হইতে পারিত না) কিন্তু অগ্রসর হইয়া 
যেআঁরও বিপদ হইল-__চলচ্চক্তি রহিত প্রান । যুবতী মনে মনে আক্ষেপ 
ক্ষর্বিতি লাগিল,--হে ভগবান্‌। জীবনে ত*, কোন পাপই করি নাই; তবে এ 
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অসহ্ ন্ত্রণা কেন? প্রভূ, অনেক সহিম্নাছি, আব যে সহা করিতে পারি না মৃত্যু 
ভিন্ন আমার আর শাস্ত নাই। সহসা ই জন্ধকাঁবেব ভিতর হইতে মনুষ্য ক 
নিস্যত শব “কে তুমি এই অন্ধকারে বসয়।””? এই শবে প্রথমে স্্রীলোকটীর 
বড ভয় হইল। বুক ছুব্ছুব্‌ করিয়া উঠিল, তাহার বাকাস্ফৃত্তি হইল না। 
সেই কঠ আবার ধ্বনিত ভইল,__ক তুমি, আমাকে বল-__কোন ভয় নাই”? 
সত্রীলোকটী অতি ভীত ভাবে বলিল __“আমি বিদশিনী-_-হতভাগিনী ; এই 
গ্রামেই যাইব |” 

কণা শুনিয়া এবং বিছ্যুতালোকে উভয়ে উভয়কে দেখিয়। স্ত্রীষলীক বলিয়' 
বুঝিতে পাবিল । আগন্কটা বুদ্ধ; পথিক?ক অল্প বয়স্ক অন্রমানে বলিল,_- 
“মা, তুমি এই গ্রামে কানাব বাড়ী যাইবে ? 

শ্ীলেক | কাহাব বডী যাইব তাঙ্ভাব ঠিক নাই , যে দয়া কবিয়া আশ্রয় 
দিবে তাহাব বাভীতেই বাত্ধি কাটাইব। 

বৃদ্ধা। “তুমি কোথায় বাঁইবে ?” 

স্ত্রীলোক । “আমি কাশী যাইব, আমাব সহায় সম্পদ কিছুই নাই । আজ 
রাত্রে এই গ্রামে থাকিয়া কাল প্রারহ আবাব চলিয়া যাইব মনে কবিয়্াছিলাম, 
কিন্ত বিধাতা তাহাতে বাদ সাধিল। একখানি প্রস্তরে লাগিয়া পায়েব নথট! 
উঠিয়' যাইবাক মত হহয়াছে, এখনও বক্ত পড়িতেছে , তা এইখানে বসিয়। 
পড়িয়াছি। 

বুদ্ধী বড মন্মাহত হইল। বলিল আহা । দেখি মা তোমার পাঁ! 
এই ঝড় জল, অন্গকাবে কি বাস্তা চলে __ছেলেমান্্রষ! বু্ধা বেশ করিয়! 
দেখিল যে আঘাত গুরুতর নয়। তাহাব নিকট নেকৃড! ছিল, সেই নেক্ড়া 
ছিড়িয়া তাহাব নখে বাঁধিয়া দিল) তাহাতে সে একটু পায়ে জোব পাইল এবং 
বলিল, “মা এইবার আমি ইাটিতে পাবিব। এই গ্রামে কি এ কটু জায়গ! 
পাঁওয়৷ যাইবে না? 

“গ্রাম যখন, তখন ৭ যায়ণা না পাওয়া যাঁর়। তুমি ইচ্ছা কব ত” এই দীন 
দবিদ্রোর কুটারেই থাকিতে পার নইলে এ গ্রামে এক ঘর বড লোক আছেন, 
তাহারাও্টলোকজ”নব বেশ খাতির যত্ব করে থাকেন ।* 

“আমার বড় লোকে কাজ কিমা একটা বাত্তিব থাকাঁ_আর আমি ঞত। 
দনাতিদীন! $ যেখানে সেখানে পাকৃলেঈ ভলো। | ভুমি যেরূপ দয়ালু, তাতে 
তোমার বাড়ী ছেডে অন্য যায়গায় যাব নী” 


৭88 পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২০ 


তখন হই জনে আন্তে আস্তে গ্রাম অভিমুখে চলিতে লাগিল । বৃদ্ধা বলিল 
দেখ, আর কখন এমন ভাবে বাস্ত| চলি৪না1। ভগবান তোমার মলের জন্যই 
আমাকে ২নেছিলেন, নইলে আজ তুমি কিছুতিই গ্রামে যেতে পার্ভেনা ৷ যদি 
পায়ে আঘাত না লাগত, তা”হলে আরও বিপদ হ'তো । এই দেখ গ্রামে ঢ,কৃতেই 
একটী খাল,__ ন! জানিলে কিছুতেই এই খাল পার হ'তে পার্তেনা মধ্যে খুব 
জল , একটী জয়গা আছে, যে দিক দিয়ে পাব হওয়া যায়। যাক্‌ ভগবান 
তোমাৰ মঙ্গল করুন, [কন্ত বুড়ীব কথাটি মনে বেখো । পঅসহায়েব সহায় 
জগদন্বা”” এই বলিয়। স্ত্রীলোকটা দীর্ঘ নিশ্বাস পবিত্যাগ করিল। ক্রমে ক্রমে 
তাশ্ার বৃদ্ধাব বাটাতে উপস্থিত হইল । বৃদ্ধা যেরূপ পর্ণ কুটারের কথ। 
বলিয়াছিল, এ সেরূপ নণহ। বেশ বড বড ছুই তিন খানি খডের থর-__ 
পরিষার পরিচ্ছন্ন ; ঘরে বুহ্ধার একটা বিধবা কন্ঠ! ' 

গ্রাম থানি ক্ষুদ্র, প্রাণ এক কাশ দূরে একটী হাট বসে; সেই ভাট হইতে 
গ্রামের লোক স্ব স্ব আবশ্তকীয় দ্রব্যাদ সংগ্রহ করিয়া বাখে। ক্গ্য হাট বার 
অনেক বাক্তি হাটে গিয়াছে বটে, কিন্ধ জল ঝড়ে বদ্ধ বাতীত আব কেহ ফিরে 
নাই ; সেই গ্রামেই অবস্থান করিয়াছে । বৃদ্ধার থাকিবার উপায় নাই, কারণ 
কন্তাটী কার কাছে থাকিবে, তাই আজ বৃদ্ধার সহিত স্ত্রীলোকটাব দেখা হইল । 
বৃদ্ধার সাড়া পাইয়া! কন্তা তাডাতাঁডি দ্বার খুলিয়া দিল, দুইজনে প্রবেশ 
করিলেন । কন্ঠ! বলিল,_-“মা ইলি কে ?” 

'বুদ্ধা বলিল।_-”তোমার বোন্‌. পা ধোবাব জল আন।” 

উভয়ে হস্ত পদ পক্ষালন কবিয়া একটু বিশ্রাম করিল। কন্যা উভয়ের জন্ 
জল খাবার আনিপা দিল | জল খাইতে খাইতে বুদ্ধ! বলিল।---''মা, কথাস্স কথার 
তোমার নাম জিজ্ঞাসা কর! হয় নাই |,” 

স্ত্রীলোক। “আমার নাম বিলোদিনী |» 

বুদ্ধা। “মা তোমবা-- আপনার! ?” 

বিনো। “আমরা ব্রাহ্মণ ।” 

বুদ্ধ । “তা ত' দেখেই বুঝতে পাচ্ছি যে ভদ্র ঘরের মেয়ে; কিন্তু এমন 
ভাঘে এ বয়সে একল! ঘরের বাহিব হওয়া ভাল হয় নাই | তুমি সধবা" যেয়ে, 
স্ঠোমার কি স্বামী ছেড়ে তীর্থে যেতে হয়? তুমি পালিয়ে এস নাই ত ?” 

বিনো। ভুমি যখন আজ আমায় রক্ষা করেছ, তখন তুমি আমার মা! 
গণমি সত্য সত্যই পালিয়ে এসেছি । আমান্ন কেহই নাই, স্বামী আছেন গুনেছি, 


চৈত্র] মহাঁমায়ার খেল! । “৭8৫ 


কিন্ত ঠিক জানি না-_-তিনি কাশীতে আছেন, তাই কাশী যাচ্ছি। আমি বড় 
ছঃখিনী--ম1 বড় ছুঃথিনী। | 

রুদ্ধ! । সেকি মা! শুনেছিকি কথ!। কাশীত” একটা ছোট গা নয় 
যে যাবে আর খুঁজে বের কববে; সে একটা মস্ত সহর! মেখানে কেউ 
কাউকে চিনে না, কেউ কারে! খবর রাখে না। তোমাব স্বামী কি তোমাকে 
ত্যাগ করে গিয়েছে? 

বিনো। এক রকম ত্যাগ বৈকি মা! হঠাৎ একদিন কোথায় চলে গেলেন, 
আর কোন খোঁজ থব্র পাওয়া গেল না! 

বৃদ্ধা । তবে কাশীতে আছেন কি ক'রে জান্লে? 

বিনো। পবস্পর শুন্লেম যে তিনি কাণীতেই আছেন! বড় কষ্ট হয়েছে, 
তা'হই আর থাকৃতে পাব্লেম না। দেখি কপালে কি আছে! বাঁব! বিশ্বনাথ 
কি করেন! 

বৃদ্ধা। সে সব কথ! কাল শুনবো, এখন একটু বিশ্রাম কর। কাদ্‌ছে। 
কেন, তুমি যে রকম সতী মেয়ে, তা”তে তোমার স্বামীকে কাশীতেই মিলবে । 
তবে কালই তোমাকে যেতে দিচ্ছি না, ছু'দিন এখানে থাক ;__-পায়ের বেদনা 
সারুক্‌, ভবে যে9। শুইয়া শুইগ্! বিনোদিনী অনেক কথা বলিল, শুনিয়। বৃদ্ধার 
হৃপর করুণার হইনা উঠিল। বুদ্ধা সতা সত্যহ যেন কন্তার সহিত কথ। 
বলিতেছে। বিনোদিনী বলিল, মা কাশীতে গিয়া যদি খু'জিয়। না পাহ, তবে 
আমি নিশ্চয়ই এ প্রাণ ত্যাগ কবিব। এ হততাগিনীর জীবনে কোন প্রয়োজন 
নাই। আমাব জন্যই ৩, আমাব স্বামীব এত কষ্ট! আমিন্যদি তাহার সেবা 
করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি তিন আমায় ছাডিয় 
যাইতে পারিতেন। 

বৃদ্ধা । দুঃখ কোরে। না মা।-_ছুঃখ কোবো না; সবই অপৃষ্টের ফল। এ 
জন্মে না পাও, আর জন্মে পাবে। কি কব্ত্ে বল! সবই আনৃষ্টের ফল! 
ভগবান্‌কে ডাক, তিনি য। কর্বেন তাই হবে। 


একবিংশ পারচ্ছেদ । 


পরদিন প্রাতঃকালে বিনোদিনী শধ্যা ত্যাগ করিয়া দেখিল, যে তাহারা 
চলিরা উঠিক্নাছে; হাটিবার সানর্থ নাই । সুতরাং বাধ্য হইঘ। সেখানে করদিন 
খাকিতে হইল। বৃদ্ধার ভালবাসা ও ডাহা র-কত্ঠার ভক্তি ও শ্রদ্ধায় বিন্মুনুটু 


৭৪৬ পন্থা । [ নব্পর্ধ্যায়, ১৩২০ 


যেন তাহাদের আপন হইয়া পড়িক়াছে; তাই তাহাদের মমত! ছাড়িয়া যাইতে 
কিছু দেরী হইয়া পড়িল। বৃদ্ধা কিছুতেই তাহাকে গুকাকিনী ছাড়িল না। 
এই অল্পদিনের শু্দীধা ও যাত্ু সেই ধুলিলুত্টি ত-_রুক্ষকেশ।-__নিরাভরণা শত- 
গ্রন্থিযুক্ত মলিন বন্ত্রপরি'ছিতার রূপ-চ্ছায়া যেন একটু ফুটিয়া উঠিল; তাই বৃদ্ধা 
বিপদের আশঙ্কা ভাবিয়া সঙ্গী খুঁজিতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে সঙ্গী জুটিয়া গেল। 
পার্খববর্তী গ্রামেব এক ধনাঢা বাক্তি সপরিবারে কাশী যাইবেন শুনিয়া বৃদ্ধা 
বিনোদিনীকে তাহাদের গৃঙিণীর সহিত পরিচয় কবিয়! দিল । যাইবার দিন 
বুদ্ধা একজোড়া কাপড ও ছুইটী টাক! পাথের স্বরূপ অশ্রুজলের সছিত বিদায় 
দিল। তাহাদেব সহিত যাইতে বিনোর্দিনীর বিশেষ কষ্ট হইল না; তবে 
বিনোদিনীকে তীহাদের সঙ্গ পবিত্যাগ করিতে হইল। কেননা বিনোদিনী 
বুঝিতে পাবিল যে, কর্তাব পুঞ্রটী যেন সর্ঝদাই তাহার পানে চাহিয়া! থাকে 
এবং সেই চাঠনিৰ ভিতব যেন অপবিভ্রতার চিহ্নু--তাহাতে যেন হৃদয়ের 
কলুষ তাব পতিবিষ্বিত। বিনোদিনীকে সকলেই ভালবাসে, তাহার ব্যবহা"র 
সকলেই মুগ্ধ; তাঁহার অবস্থা শুনিয়। সকলই দুঃখিত । একদিন বিনোদ্দিনীকে 
পিঞ্জনে পাহয়া কর্তার পুত্রটা সহানুভূতিস্থচক বাক্যে বলিল, “বিনোদিনি! 
তোমার কষ্টে আমি বড়ই ছু্াথত | আমি কাশী গিয়া তোমার স্বামীর বিশেষ 
অনুসন্ধান করিব) কহ যদি খু জয়! না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি হইবে?” 

বিনে! । “তা হইলে-_ শঙ্গার জলে জীবন সমর্পণ করিব” । 

পৃত্জ। “আত্মহত্যা। মেকি কথ), 

বিনোদিনী “আত্মহতা। নয়__সহমরণ 1” 

পুত্র। দেখ বিনোদিনি! তোম।র বড় ভালবাসি, তাই বলিতেছি , নতুবা 
বলিতাম না । অনেক দিন হইতে বলিব মনে করিয়াছি, কিন্তু বলা হয় নাই। 
তুমি বদি-_ 

বিনোৌ। আর বলিবেন দ্বা, আমি বুঝয়াছি। ক্ষম! করুন, পাপ কথা 
শ্রবণেও পাপ। 

পুঙ। “তুমি ত' পুর্রেই ব্লিয়াছ, তোমার স্বামীর চরিত্র ভাল ছিল ন 
তিনি তোমাকে ভাঁলবাসিতেন না ।+ঃ | 

বিনো। সেকি কথা! তিনি চরিত্রবান হউন ব| না হউন, তিনি আমাকে 
তাঁলবান্ুন আর না বাসন) তিনি আমার স্বামী! তার সমন্ধে আপনার 
কান কথা ধলার প্রয়োজন লাই! 


চৈত্র] মহামাস্বার খেল! । ৭৪৭ 


পুম। তোমার প্রশ্বর্ষের সীমা থাকিবে না_-এ লবই তোনার হইবে । 

বিনো। আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তুল্য! এ সকল প্রলাপ বাকা কেন 
বলিতেছেন । আমি অদ্তই আপনাদের সঙ্গে পরিত্যাগ ফরিব। 

পুত্র। বিনোদিনি ! এতদ্দিনের পর আমাদের মায়া ছাড়াইয়! থাকিতে কষ্ট 
হইবে না? 

বিনো। আপনার চরণ ধারয়! বলিতেছি আর কথ বলিবেন না । আম 
আপনার ভগিনী, -বুদ্ধির দোষে পাপ পথে বাইলে আপনি কোথাপ্ন আমার রক্ষা 
করিবেন, না আজ আপনিই আমাকে পাপের দিকে টানিয় লইতেছেন ? 

কথা শুনিয়! তিনি নীরব , কি উত্তব দিবেন খুজিয়া পান ন!। মানুষ অনেক 
সময়ে কামনার দাস হইয়া হিতাহিত ভুলিয়া ষায়। তাহাতে বাধা পাইলে কখনও 
কখনও বিপরীত ফল হয়, আবাব কখন কখন বিবেকের উদ্মেষও দেখা যায়। 
আজ ইনি এই অসহায়া রমণীর সারল্য পবিপুর্ণ বচনে হৃদয়ে আঘাত পাইলেন। 
তাই একটু কাতর ভাবে বঞিলেন,_“বিনোদিনি ! যথার্থই তুমি ভক্তির পাত্রী ! 
তোমাকে তোমার অবলঘ্বিত পথ হুইতে নিবৃত্ত করিব না। বাস্তবিক ধর্শের 
পথই শ্রের এবং মঙগ্গলময়। তুমি আমাকে যে শিক্ষা দিয়াছ, তাহাতে আমি 
সরলান্তঃকরণে বলিতেছি, যে তোমার সতীত্ব অক্ষু্ থাকুক। কিন্তু তুমি 
আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিও না ।” 

বিনো। সে কথা আমি ঠিক বলিতে পারিব না; তবে এখন এই পর্যযস্ত 
বলিতে পারি, যে আমি আপনার নিকটে ন। থাকাই তাল। - 

পুত্র। দুর্দমনীয় মনোবৃত্তিব প্রভাবে যাহা লিযাছি, তাহ1* ভূলিয়া যাও-_£ 
আমায় ক্ষমা কর। যদি তুমি নিতান্তই চলিয়া যাও, মনে রাখিও আমি তোমায় 
ভুলিতে পারিব ন1। তুমিও জ্যে্ ভ্রাতা জ্ঞানে আমাকে মনে স্থান দিও | 
আজ্জ হইতে তোমার সহিত এই সম্বদ্ধেই আবদ্ধ হইলাম; এবং যর্দ কখন তোমার 
কোন উপকার সাধন করিতে পারি, তজ্জন্থ সর্বদাই প্রস্তত রহিলাম। , 

ৰিনো । এ কখ। অতি সুন্দর! ভাই ভগ্ীর সন্বন্ধ অতি অপূর্ধ! আমিও 
ধর্ম সাক্ষী করিয্বা বলিতেছি,. ষে আপনাকে জোষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানে মনে রাখিব; 
কিন্ত আমার এ সঙ্গ কিছুদিনের জন্ ত্যাগ করাই ভাল। আমি অস্তই বিদ্বায় 
হৃইলাম, চপলতা! মার্জনা করিবেন । 

তখন সেই ব্যক্তির হৃদয় বিষম আন্দোলিত হুইল, সে ভাবিল বে আম্মার জন্তাই 
বিনোদিনী, না জানি কোন্‌ দশ্যাহন্তে পর্তিত হইকেে। যথার্থই একটু ভ(ল বড 
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তাহার প্রাণে জাগিক্াছে, কিন্তু তাহা কামরূপে পরিণত হওয়ায়, বিনোদিনী সঙ 
ছাডিতেছে । ভগ্গিনীর ভাবে ভালবাসিলে আজ সে যাইত না। ভগিনীর গ্গেহ 
জীবনে জাঁনি না, আজ সেই স্বর্গীয় ভালব|সার সিঞ্চিত হইতাম । কিন্তু কি দুর্ভাগ্য 
যে সহসা এইরূপ ঘটন! ঘটিল; এই সকল ভাঁবিতে ভাবিতে নীরবে ্দাড়াইয়া 
বহিল। দিনোদিনী পুনরাদ্দ বলিল,_আপনি কণ্ঠ পাইবেন না, আপনাকে 
ক্লেশ দেয়া! আমার উদ্দেশ্টা নহে, তবে আপনার এবং আমার মঙ্গলের জঙ্য 
কিছুদিন দুবে দূরে থাকাই ভাল ( তবে উভয়ে আজ মে সম্বন্ধে বন্ধ হইলাম, 
তাহা যদি ধশ্মতঃ এবং আস্তরিক হয়, যাঁদ উত্তেজনা বশে না হইয়া থাকে, 
তবে আবার দেখা হইবে। ভাই বোনেব মিলনে আবার আত প্রবাহিত 
হইবে । এক্ষণে আশীর্বাদ করুন কাশী গিয়া যেন অভীষ্ট দেবতার দর্শন পাই। 

পুত্র। কাক্মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, ষে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হউক ! 
তোমার পবিজ্রতায় যেন সকল অপবিত্র পবিত্রতায় পরিণত হয়! তুমি আমাকে 
যেক্প পরিবন্তিত কবিয়াছ, তাগাতে আমি আশ্চর্ধান্বিত তইগাছি; মথার্থই 
ভূমি রমণীঞুলে সতী পদবাচ্য। তোমায় আমি !বাধা দিতে চাহি না--তুমি 
যাও, ঈশ্বব তোমার মঙ্গল করুন। 

তখন বাত্রি অনেক । গ্রামটী প্রায় নিঃশব বলিলেই চলে, গ্রাম্য জন্থগণও 
প্রায় নীরব) কদাচিৎ কোন বিহঙ্গম ভীতির কাৰণ উপস্থিত মনে করিয়া 
প্রকৃতির এইট গভীর নীববতা ভঙ্গ করিতেছে । কোন কোন নিশাচর 
বাভৎস শব্দ করিয়। জাগ্রত শিগুদিগেব ভয় সঞ্চার করিতেছে । সমস্ত দিনের 
পবিশ্রমেব পব সকলেই লুপ, এমন গভীব বুজনীতে বিনোদিনী বলিল-- 
«তবে কোধ হয়, এই শেষ দেখা”? । 

“নানা বিনোদিনি ! এই অন্ধকাব প্লাত্রে কি বাহির হয়? তুমি প্র।তে 
সুরের্যোরয়ের পূর্বে চলিয়া যাইও, এখন ষাইলে বিপদের সস্ভাবন!। কত ছ্ষ্ট 
দুরাচার এই অন্ধকারে চৌধ্যবুততি-_দন্থ্যবৃত্তি প্রভৃতি অবলম্বনের লুবিধা পায়। 

“আমার চোরে কি লইবে দাদ1'ঃ| 

'না বিনোদ্দিনি, তোমাব ্ূপই তোমার শত্র,--তোমার যৌবনই তোমার 
কাল) সংসারে পশ্ত প্রকৃতির লোক অনেক; আমার কথ! শোন, এখন 
দিত্্। যাও-_-ভোঁবে উঠিয়া! চলিয়া! যাইও ড তোমায় বাঁধ! দিব না 

স্বাহার কথ] শুলিম্বা বিনোদিনী অগত্য। নিদ্রা যাইবার জন্ত শঙ্ন করিলেন 

ক কিছুতেই নিদ্রা আসিল' না। বতই দুমাইবার চেষ্টা করেন, নিদ্রা ষেন 
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ততই দুরে পলায়ন করে, চিস্তা যেন ততই আকাশ পাতাল ভেদ করিয়া! তাহার 
নিকট উপস্থিত হয় । *একটু তন্দ্রা আদিলে স্বপ্নে মে একটী সন্ন্যাসী মুর্তি দেখিতে 
পাইল | জটাজুট সমন্বিত, রুদ্রাক্ষ শোভিত, ত্রিশূলধারীর অপুর্ব্ব ভম্মাচ্ছাদদিত' 
বেশ নিীক্ষণ করিম্না বিনোদিনীর মনে ভক্তির সঞ্চার হইল। ভক্তিভাবে তাহাকে 
প্রণাম করিলে সেই সন্ন্যাসী হ্ুম্পই্ভাবে বলিতে লাগিলেন,_- বিনোদিনি ! 
জন্মাস্তরীণ কর্ফলে তোমার এ জীবনে এত ছুঃখ ও কষ্ট; সেই কর্মফলেই 
তোমার চরিত্রের এই দঢ়ত1--ন্বামীর প্রতি অনুরাগ । তোমার কথাতে আজ যে 
ব্যক্তির জ্ঞানের উন্মেষ হইল, তোমার প্রতি তাহার অনুরাগও জন্মান্তরীণ । 
আজ সেই অনুরাগ কামভাবে ফুটিয়া উঠিতেই তোমার স্বামীর প্রতি ভক্তির 
বন্যায় ভাসিয়া গেল। তোমার স্বামী জীবিত, তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। 
পেও সতসঙ্গে ক্রমোন্লতির পদে অগ্রসর হইতেছে । যাও বসে, তুমি বত শী 
পার কাশী যাত্রা কর। আমি তোমায় আশীর্বাদ করিতেছি তোমার মঙ্গল হটক। 
তুমি অবিচলিত চিও্ডে শ্রীভগবানে বিশ্বাস কর, ইহাতেই তোমার সব মিলিবে। 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকলই শ্রীভগবান্‌ হইতে । তবে এখনও কিছু শারীরিক 
(ভাগ বাকী আছে?) সেইটুকু শেষ হইলেই নবকুমারকে দেখিতে পাইবে । 
তোমার ভীষণ পরীক্ষা হইয়া! গেল, দেখিও ভগবানে বিখাদ হাবাইও লা। 

সহসা সেই মূর্তি অন্তঠিত হইল। স্বামীর দর্শন পাইবে, সন্গ্যাসীর সুখে 
এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া হৃদয়ে বল পাহল। আব কোন দুর্ভাবনা ন! 
করিয়া, সেই বাত্রেই_-সেই অঞ্ধকাবেই বানার্দিনী পেশ গ্রাম_সেই সঙ্গ পর্ি- 
তাগ করিল! প্রাতঃকালে সকলে শয)]ত্যাগ করিয়! দেখিল বিনোদিনী নাই ঃ 
বৃদ্ধ'-প্রদত্ত ধন্ত্রথানিও সে লইয়া যায় নাই। ইহার কাবণ কেহই বুঝিতে 
পারিল ন1; বুঝিল কেবল কর্তার পুত । 

বিনোদিনী আশ্রয় ত্যাগ করিয়া একাকী পথ চলিতে লাগিল। সঙ্স্যাসীর স্বপ্- 
শ্রুত কথান্দ তাহার প্রাণে বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যে স্বামীর সহিত তাহার দেখ! 
হইবে। সংদারে ধিনোদিনী একমাত্র শ্বামীকেই মনে মনে উপাসনা করিয়াছে | 
স্বামীর চিন্তাতেই তাহার হুথ, স্বামীর ভাবনাতেই তাঙার মর্শা-দুঃখ অন্ত্থিত, 
স্বামীর ধ্যানে হৃদয়-তট প্লাবিত। সে এতদিন ভগবান্যক ডাকে নাই, ভগবানকে 
ভালবাসে নাই । আজ স্বামীর জন্য--হৃদয় আরাধ্য দেবতার জন্ত ভগবান্‌কে প্রাণ 
ভৰিক্প! ভাকিতে লাগিল । অনেক দিন পূর্বে বিনোদিনী ইহজীবনের খেলা*সাঙ্গ 
করিবার স্কামনা! করিয়াছিল, জীবনেরছূর্বসহ ভার গঙ্গাগর্ভে *ভুবাইবার ইচ্ছ 
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করিয়াছিল; কিন্তু স্বপ্রে নাশার সঞ্চার হওয়ায়, সে আজ মনে মনে কতই নৃতন 
ংসার গড়াইতে লাগিল; তাহার কাণে যেন স্বামীর ম্বর্প বাজিতে লাগিল | 
তাই কষ্ট 9ঃখ আর কিছু নাই, উৎসাহের সহিত গ্রাম হইতে খগ্রামাস্তর অতি- 
ক্রম করিতে লাগিল। 
পতির সহিত বিনোদিনীর কখন ভালরূপ কথাবার্তা হয় লাই; কিন্তু 
তবুও যেন হ্ৃর্দয়েকি এক আনন্দেব ধাবা কি এক পুণ্যময় আকর্ষণ_ কি 
এক হৃদয়ব্যাপী নির্দ্বল প্রেমময় তরঙ্গ নৃত্য কবিতে লাগিল , সেই উন্মস্ততায় 
হেলিয়া ছুলিয়! 0স জগৎকে আব একভাবে দেখিতে লাগিল । সর্বদাই যে 
বিষাদ তাহাব সহচর ছিল-_্যাহাব চিন্তা করিতে কবিতে হৃদয় চিন্তাভাবে 
মলিন হইত- নেত্র-বিগলিত অশ্রধারায় চরণদ্বয় ভানিয়! যাইত, মধ্যে মধ্যে 
স্বামীর অন্তিম শয্যার যে চিত্র তাহাব মনোমধ্যে ভাসিয়া উঠিত, আজ আর 
তাহার সে ভাব নাই । কিন্তু ভিখাবিণীর এই আনন্দটুকু বিধাতার সহা হইল 
না; বিনোদিনী পীভিতা হইয়া পড়িলেন। গ্রথমের লোক তাহাকে আশ্রক্স দিতে 
চাহিলনা। কোথায় যার কি করে কিছুই স্থিব কবিতে না পারিস্া, গ্রামের 
বাহিরে চলিল। চারিদিক্‌ শৃন্য__ আবাব সেই আশা মন্দীভৃত হইল। হৃদয়ে 
যে ভরসা হইয়াছিল, সহলা তাহা অস্তঠিত হইল; তখন গলা ছাভিয়া 
কাদিল। সে ক্র'দন যাহাতে বিধাতার কাছে পৌছায়। জবেব প্রবল আক্রমণে 
একবার উঠে-_-একবার বসে, যেন উন্মাদিনী, হৃদয়ে যেন আগুন। তখন 
স্বগ্মের কথা মান পডিল; সন্ন্যানী বলিয়াছেন যে ঈখবে বিশ্বাস ভাবাইও না; 
তাই ঈশ্বরের প্রতি একবাব পাণ ভরিগ্া কাদিল। মর্দের ব্যথা, হৃদয়ের যন্ত্রণ!, 
দয়াময়ীর ককণার্র হৃদয়ে গিরা প্রতিঘাত করিল । বিনোদিনী বলিল,_-হে 
ভগবন্‌। তোমাব মধুব নাম আমি জানি না, তোমাকে ভালবাদিতে জানি 
না, তোমাকে কি কবিয়া ডাঁকিতে হয়, তাহাও জানি না। প্রভু দয়াময় ! আমার 
জ্রীবন ভিক্ষা দাও. একবার হুদয়-আবাধ্য দেবতার চরণতলে পৌঁছাইয়া 
দাও) প্রত আর উঠিবার শক্তি নাই, কিরূপে এই দারুণ পথ অতিক্রম করিব, 
আর ত, বেশী দূর নাই, প্রভু! দয়! কর, তোমার কৃপায় যেন স্বামী সন্দর্শন 
ঘটে ! (ক্রমশঃ) 


বিশেষ দ্রব্য । 


এতন্ত্বারা আমাদের সঙ্দয় গ্রাহক মহোদয়গণকে নিবেদন কর! যাইতেছে ষে, 
পম্থার অন্তান্ত €লথকগণকে কিঞ্চিত স্থান দিবার কারণ, আপাততঃ এ বৎসত়েয় 
(সন ১৩২০ সালের) জন্ত আমবা প্রণব-রহস্ত, মোক্ষ, ভাগবতের উপদেশ, সহজ- 
যোগ প্রভৃতি প্রবন্ধ বন্ধ বাখিলাম 4 নূতন বৎসর হইতে উক্ত প্রবন্ধ গুলি পুনরায় 
ধারাবাহিক ক্রমে গ্রকাশিত হইবে। ্ 

বিগত ছুই বৎসরাকধি ভগবৎ কৃপায় আমর! প্রতি মাসে অন্ততঃ একখানি 
করিয়া হাফটোন চিত্র এবং সময়ে সময়ে জিবার্ণ রঞ্জিত মুল্যবান্‌ চিত্রাদি আমদের 
গ্রাহকবর্গকে উপহাব দিতে সক্ষম হইয়াছি। কিন্তু তাহ সত্বেও দেখিতেছি যে 
এজন্য যে পরিমাণে অর্থ বায় হইয়াছে, তাহার ফল সেরপ আশাপ্রদ হয় নাই। 
এবং এই জন্তই গত বসবে বিশেষ ক্ষতি স্বীকার কবিতে হইয়াছে, তত্রাপি 
চিন্রগুণি আশান্থরূপ এবং সকলের মনঃপুত কবিতে পারি নাই। এই প্রকার 
বহুবিধ অন্থবিধা এখং বিপুল আথিক ক্ষতির জন্য আমর! ছুঃখিতাস্তঃকরণে 
বাধ্য হইয়! ব্যবস্থা কবিতেছি যে, যতদিন পর্য্যস্ত প্রচুব পরিমাণে উৎকৃষ্ট চিত্র 
সংগ্রহ করিতে সমর্থ না 5ইব ততর্দিন আমরা নিয়মিত ভাবে প্রতিমাসে চিন্ত 
উপহার দিতে প্রতিশ্রুত হইতে পাবিব না। গ্রাহক মহছোদয়গণ অবস্থ! বিবে- 
চনার় আমাদের এই অনিচ্ছারুত ক্রটী মাজ্জনা করিবেন । 

আগামী বৎসরেব জন্ত অনেকগুলি প্রতিভাশালী লেখকের প্রবন্ধ সংগৃহীত 
হইতেছে, স্থতরাং আশা করা যায় যে প্রবন্ধ-বৈচিত্র্যে পন্থা! সাধারণের আরও 
হৃদয়গ্রাহী হইবে । যে সকল মহানুভব গ্রাহক ও লেখকবৃন্দের সাহায্যে পন্থা 
পূর্বাপর পরিচালিত ও প্রতিপালিত হইয়। আসিতেছে, তাহাদের সকলকেই 
আস্তরিক কৃতজ্ঞত! জ্ঞাপন করিতেছি । আশা করি আগামী বৎসরেও তাহার! 
আমাদিগকে যথারীতি উৎসাহ প্রদান করিয়৷ বাধিত করিবেন । বাহার! গ্রাহক 
থাকিতে ইচ্ছা ন! করিবেন, তাহার! পুর্বেই আমাদের জানাইবেন। যাহার 
নিকট হইতে কোনক্ুপ বিরুর্ধজনক পত্র ন1 পাইব, তাহাকে আমর! গ্রাহক 
শ্রেণীভূক্ত করিয়৷ লইব এবং প্রত্যেকের নামে প্রথম সংখ্যা পন্থা ভিঃ পিঃতে 
প্রেরণ করিব। 

ভগবানের "্মাশীর্ব্বাদে পন্থাব সগুদশ বর্ষ পুর্ণ হইল। কিন্তু এ বৎলপ্স পন্থার 
আকার বৃদ্ধি করিয়া মূল্যও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা হইয়াছে; এবং ধাঁদও 
অনেক নৃতন নুতন ব্যক্তি আমাদের গ্রাহক শ্রেণীতুক্ত হইয়াছেন, তথাপি” 


৭৫ পন্থা | [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২০ 


যে পরিমাণে আকার বৃদ্ধি কর! হইয়াছে, সেই পরিমাণে মুল) বৃদ্ধি না 
করায় এবং আশানুক্ষপ গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়াতেও আমাদিগকে 
বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে । অতএব আমাদের সবিনগ্গ নিব্ধেন, যে 
ধাহারা বিশেষ মুল্যে, অর্ধ মুল্যে বা বিনামূল্যে পত্রিকা পাইতে ইচ্ছা 
করেন, ্টাহার্গের এই অন্ত্দোধ আমরা রক্ষা) করিতে পারিতেছি না, তজ্জস্ত 
আমর! বিশেষ ছুঃখিত। তৰে যদ্দি অনুগ্রহপূর্ত্চ তাহারা পদ্থার গ্রাহক সংখা 
বৃদ্ধি করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে আমরা 
বিশের্মূলো, অদ্ধমূলো বাঁ বিনামূল্যে পত্রিক1 প্রদান করিতে পারি। ইহাতে 
আমাদের কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই বা কেহই ইহার লভ্যাংশের আশা 
রাখেন না। বর্তমান অবনতি প্রাপ্ত সমান্জে সনাতন হিন্দুধর্মের সুক্ষ তত্বগুলি 
শিক্ষিত সমাজে প্রচার করাই আমাদেব পত্রিক! প্রচাবের উদ্দেশ্ত , এবং সেই 
জন্যই ইহার বহুল প্রচারক আশা করিয়া থাকি । অতএব আমরা আমাদের 
, প্রত্যেক গ্রাহক মঙোদয়গণকে জানাইতেছি যে, আমাদের উক্ত উদ্দেশ্যে ষথালাধ্য 
সাহায্য করিয়া এবং গ্রাহক সংখা বুদ্ধির জন্ত তাহাদের প্রত্যেক বঙ্ধু 
বান্ধবগণকে ইহার উদ্দেশ বুঝাইয়া দিলে, আমরা বিশেষ অন্ুগৃষ্থীত হইব। 

পন্থার গ্রাহক ও লেখক সুপগ্ডিত শীযুক্ত জানকীন।থ মুখোপাধ্যায় মহথাশসস 
তাহার প্রনীত ' গে, গজ, গায়ত্রী নামক বিখাত গ্রন্থের ২** ছুই শত থানি 
আগামী বৎসরের পশ্থার গ্রাহকগণের মধ্যে অর্ধমূলো বিতরণ করিবার জন্ত 
অনুমতি করিয়াছেন । ন্বধর্মনিষ্ঠ গ্রন্থকারের এই সাধু সন্ধলে ও ত্যাগে আমরা 
বিশেষ কৃতজ্ঞ! তবে বিতরণ গ্রন্থ মোট হই শত খানি মাত্র, এজন আমরা 
বাবস্থা করিতেছি, যে আগ্রে ধাহাদের নিকট হইতে পন্থার অগ্রিম বাধিক মুল্য 
ছুই টাক? এবং পৃস্তকেব মূল্য ডাক মাশুল সমেত ॥/৭ নদ আনা পাইব, 
. তাহাদের মধ্যে ই পর্যায় রূমে উক্ত গ্রন্থ উপহার স্বরূপ প্রদান করিব । আশা করি 
খনেকেই এ সুযোগ উপেক্ষা! করিবেন না। 

নিবেদ ক, 
পন্থা! কার্য্যাধ্যক্ষ। 


